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ম্ণঙ্জ ভশঙ্গা, ছিনভাক্ এন 
শিকল - চেজে। 
৬১৬৭৯ 
।৩1১ র্ণওক্াধালিসা প্রা, কলিকাীতি। 


সন আল তিন টাল ভ্চিন ভাবনা! | 


বণান্বর্মিক বিষয়সচা 
বাদক চৈত্র, 25১৭ 


পধয়।' 
একল পাঞ্ধীকা নিণারল ৪ লাঘজাণন জাতের দলা 
আজ্জানেশ্বনাবায়ুন পাপচী এল ভি এলও ১ 
সঙ্জপোেম । বাব শা) আদেপেন্দ্রনাগ মাতস্থা পর 
পূব দাপাধান । গল্প -শ্নিশিকীন্থ চক্রবর্তী, 
পিএ, 
লিপি কবি) আনগোপেক্্রকুমার সবকার 
মথোধা প্রবাসী পাঙ্গাপ- হাজ্ঞানেন্্রমোহন দাস ... 
'আত্মবোধ আবণীপ্নাথ ঠাকুও ৮. *ত। 
চাস্তা ৭ অনাম্মা - ল্ীমফেশচন্দ থোষ, বি" এ, 
আাফ্রার পামন মানণ (সচিন _স্ত 
আবাতন (কাশি ঠা ) 7 হাবমণামোহন (ধায়, বিত হজ, 
মাত টান পরবাস (চির ১ মাশুভোষ 
খায় ৩৩৭৯, 
[মার দেখা (কবিতা) শ্রীসাণনাশচন্্র ট্াচায়াতত। 
আখুবেরেদ ০ আধুনিক বায়না ইপঞ্চ নন নিযোগা, 
এম 5 -" ২০ ১৬৯১ এ৮ন 


শবণজ্ালেখ লীলার নীতি 1 চাসন। টি 


মং গলশযন্দ্র পানে] প্যায়জ [পি এ, তা রি 
মান চিনা ২ 

এবানামঠি বত লানোদ শিহাব কাধ 

*. বত শাঙ্সী ১ 

স্বননার বই ৮০ বণ াঙগ উক্ত সবল শী 


৪৬৪ 


ভাবনা, 1৫ কল কমার বায়, পি এমাস, 
নঙ্গতাযায় বানান সমহ্যান- শী অনুকণনন পরী ২, 
কুষীণ পাগা-শ্ীযোগীন্দনাগ সমাদ্দার, বি এ, 
নং কান [বশ হুনচন গুপু ভিষগবত। ১ 
কম্মনেণের আাহ্বাপ শীমন্দুপকাশ  বন্দ্যো- 
পাধাও রর 5৫ ডি 
আসামে আচাহ়-- শ্ীদেদেজ্্নাবায়ণ “থান ০০. 
ইউবোপ কায অধাপক হেবন্বচন্দ্ মৈরেজ় 
ম্নানায়ব ক সচিন ) ই পা 
£তর জান !ক মানুষ সপেক্ষাও পেটুক-তিইিজ্জেশ 
ঈক্ষচাষ - শ্রীগিবীন্দ্রনাগ মুখোপাচলায়, 
জসলাম « জান্দিভেদ শীশেমজ কা দেবী 
ন্দ্রববঙ্গের পীবকাহিশী শ্রুম্সামানত ঈলা আভম্মণ 
উৎসব / কপ) শ্রীহন্দ পরঙাশ পন্দ্োপাধ্যায় ,. 


পাটা ॥ 


৬৩১৪ 


৬৮৪৯ 


৪৪ 
৫2৭ 
৫৬ 
৫৬১ 
5৩ 5৬ 
১৪৫ 


৬৩৬ 


3৬৫ ছ 
22 
০০ ৬০ 


৭০৬ 
৮৮ 


৫৯৭ 
৬৮৮ 
৪৩১ 
৪৬৮ 
৩৪৫ 
৪২১৪ 


শিখস । 
একশ পাখনা শ্রযোজাসফৎ ৯ঠিমল 
মিথ) 
গলাহাপাদে প্রদশনা পাস 
এস ( করিত" _শ্রীপণশান্দ্নাগ ৪৭ 


এল্াচাবাদে পৌষমাত 


গস্বালাস_-হ্রীরজন পঞ্জন “দহ, টপ, 
খ'ষ টলঈন' সচিব 
কথন (কপি) 


_ছরিংগাকন্দ্র বন্দে ণপাধায় 
৪ 55 দশ নর ০] 
কলঙ্ক (করিল ইরান মাত বাকাতা, লও 
কলাশিস্ট! (সিএ )- গা শ্বপমাব মু 
কাধাকারণ ( কাপিতা ১ হ্রগল 9৩৩ তশটরক। 
বিএ, টা ৫ বু 
কুমীর পোষা (সি৭) হা পিন তমা মুখোপাধায় 
কুস্তাগধ প্বলোনান গান 1 সন) 
[ক বেস্নর উইক উহা ভ5 তত খা 
গম (গল্প) শ্রজাহ বন্ধন উাকুণ 
খেদ্দা পা ভস্তা হণ সঃ প্রচরঞ্জন 
(নন 


পাখণাও 
পললঙ্ নণ্যচন্্র যদ, র 


গঙ্গানারায়ণ িবছিত পালা বত শিঙীশবর তন 


মত 
ঠক পি জরা পানিহা 0 শসা ন্ধনাণ দড 
গত ৩ পিল (টিন তা শঙ্রা দিস বার 
না বান্ড ঈচ্চাশণা সাল নানা ॥ 
গুতপা।ত সাহহাি এরা কুল সেল 
(গাল শলু-্রীজ্ঞাপেনূুমোহ ও) টা 


চায়া-কহ ০ ইস কনর পান্দাগা, টায়, বি 2, ৩০ 
চিরপুভাাাপিদ্া 2 মিও ইষ্ট পায়াম “লব চিত্রা" 
পলী ( সচিন) শী শ্বিনা 


চিপবিচয_লীশরুৎন্দ এত 


সীকরপ- জববান্দ্রনাথ ঠা 
গ্রীনন নাটা (গল্প )্রীঃ 
গশপমনৈ' ৮ 7 বিনা 
জীবন্ত আগেধনাব-শ্িত 
জেবৃনধেসং বেগম মীলত 


ঈৈন পম্ম হক শ্ 


পৃষ্ঠা । 
১৩০৮ 
৪৯৯ 
৭০৯ 
৬৮২ 
৬৭২ 
৭৯ 


৩৮৭ 


৭৪৭ 


2৯৯ 


৮৫ 
৩৭৫ 
৩১৭ 
৩৯৮ 
৪৬৫ 
১৯১ 
৬৩৮ 


1পষয়। 
'জ্যাতিষিক যতাকাঁঞ্চৎ_শ্রীঞ্গদাননদ বাধ ১৩৭, 
পাল: পর 
হুখটনা গল্প )- শর জ্যোতিবিন্মনাগ সাবুল 
সয়ালেব আড়াদ ! গল্প ১ ইঈখচারুচন্দ্র পন্দ্ো- 
পাধায় .. 
সধধালাশ (করিত ) -শ্রীশশিবাল। দশা 
বাব প্রা আরণ। ( কাঁপিতা)- হ্রাবত' মোশন 
বাগটা, 1ণ-এ, . -. 
ননকমার ( করিতা । অহবিদান দত্ত 
ববান সক্গ্যাসা (চাস )- ই প্রভাত কুমার খুখো- 
পাধ্যায়, বি-এ, বারিষ্টার ৭। ১৭৫, ১৭৫, 
৫৭৩, 
নপ্য কবিতা- আসন্যোন্দ্রনাণ দত্ত 
নু ্রাবিজ্ঞান উ॥নাগেন্দচজ্জ নাগ, এম এ, 
নবনারায়ণ । করিত ১ জ্ীফণিভিষণ ধিক বা 
নাংরবেলের চাষ-- হানাবাযণচন্্র চক্রবর্তী 
নীহারক। বালা, - শ্রসচ্চিদান ৭ লাহডা 
পদ্মার পাত । ক, শ্রাসশোন্দ্রনাদ দত্ত 
পা'লয়ামেণ্টের কথ - আযোগান্নাথ সমাদ্দার 
পারসী আাতিব বঙ্থুসমাছ - আঞ্চেমল হা দেবা 
পুদ্পপার - শীনরদমনন্্র গুভ ঠাকুব হা 
পোকাণিক আখাারকার উপাদান, আধারেজ্রনাণ 
'নীধুবত, £ম-এ, টু ও 
্রজাপাতির পরিঠাপ (গল্প) রদ পবা 
গ্রণাসা পাঙ্গালা (সাচত্র)__ইজ্ঞানেত্রমোহন দাদ 
প্রয়াগ না এলাভাপাদ রা ।.. ঞ॥গরুচ্্ 
'ধশ্োপাধায় 
পাচীন স্ত্রশজ্্ ভযোগান্্রনাথ সমাদ্দার, 1 এ. 
এফ, আর, এস, ভ- এফ, আর, 158, এস, ১ 
প্রাটানকা.ল শপবাবচ্ছেদ প্রথা - আধোগীঞ্জনাথ 
সমাদ্দার -.. 
প্রাচীন তুলা € মান--উযোগান্ত্রনাথ সমাদণাব 
প্রাচীন ারতে বিদেশী উঅতসা দেবা 
পাপ্তপুন্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়_ুদ্রাবাক্ষ, নডাক্তাখ 
হন্দুমাথণ মাল্লক, এমএ, এম উড, াশএল, 
শ্রীমতেশচন্ত্র ঘোব, বি-এ, ্রধারেন্রনাথ চৌধুবী, 
এম-এ, খাতির নয নদ প্রভৃতি 
১), ১৯৬, ৩৯৫) ৫০০, ৬০৭, 
প্োমের ভাষা । কারতা । আদীনেন্্রনাথ ঠাকুর 
ফেরার ৭ তাহার টি হিঃ | ইঃ 
বল্লাল সেনের তানতাসন, ই্ীবেণোথাবিজ্াল 
গোস্বামী রা 


নচীপঞ্জ 


পলা । 
৫৮৩ 

২৪ 
8৪৫ 


১০৬ 
৪2১৮ 


৪৮৪, 
৫৮ 
মনি 


৩৫৩ 
৬৭ 


৩৭৩ 
১৪১ 
৪৬৭ 


৭৬৭ 
৫৫০ 
৪৯ 


বিদেশে শক্গা গ্রাপ্পু ছাল, 


টবধিক স্সিনক্ল ৮ নঙ্ভান পান (পটল 


বিষয় । 
বাক্প্রয়াসী € বপিতা ) শ্রাশমরেন্দ্রনাথ মি 
বাচ্গপা শকের য় শযোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ানাধ, 
এম- এও ৩ 288 ৪ ৮5, 
বালগাপাদেশে মত্গ্তপাপন-_আ।জ্ানেকন।রার়ণ বায়, 


- শশশিতযন পশু, এম এ 


৪৪৬ 


পাক্ষালা 2াসনা।লটি 


১৭৯, ৩২৬ 
পাঙ্গাণাৰ গাধা « সানা সাএ নট ৪নাথ 
সবকাখ, এম এ পি, গার, এস), 
পাদ্ধকোণ চাকৎসা শ্রাজ্ঞানেন্বনাগ চট্োপাধায়, 
[পণ এ, 


পাঠা ধশ্ম-- শ্রীভেমলহা। দেবা 
[ণকানীব--আযদুনাথ সবকার 
দায় । কংণহ1 0 আ।মসমবেন্াপাথ 
সো) 


মাএ 
পাপল প্রসঙ্গ ' সাচত্র 7 

শ্াপধুত 

-শগণ শান 

নপব রুঙ্গারচা!লয় 
ব্রাচানং-হগোপানাপ কাপবাড, বি এ, 
এপমান ইাবধুশেখব ভট্াচাষা 
ভালি- শ্রচ াচবশ পন্যোপাধ্যাজ 


হামনণভনণ আপকাবা তত 


জ্ীমাণলাল গঙ্গোপাধ্যায় 

৬১, ১৫০) 

শাবশ্ণষীয় মুপলম।নসমা ঠনঠানির মিশ্রণ--- 
শ্াঠেমল চা দেন 

ভারহীয় ভাকধ্য ( সাচজজ। /5 

শারশায় সভাতাণ ক্রমাণকাশ-_ভা!জোতিবন্ধনাণ 
ঠাকুর 

ভাবতে খটখটি তা৪--হ/গণপততি বায়, 

ভারতের কয়গা-ভ9গদানন্দ বায় 

ধাষা শিক্ষা-_শ্রীবিনয়কুমাব সবকার, এম-এ, 

ভুবনেশ্বর ( সাঁচত )- আরুনাাপনচক্ত্র গট্রাচাগা 


শাঠাচক্র (উপগচাস 07 


হম, 


দমণকাঠিনী- গ্রীস গাশচন্ত্র নুখোপাধ্াযা়,। এমন, 
বি, এসাস, 

ভমসংশোধন ২০০ 

মঞ্জু] ( কাণা )- এ ঙ্ 

মাণ ( কাবতা )-- আদেবেন্ানাথ সেন, এম এ. 
বি- এল, ** 


মধুল্নোতা ( টাযিন টি টা (সন 
মনের দাগ গল্প) - ইপাটলাণ ঘোষ 
মরণ ( কবিতা ).-শকালিদাস বায় তত, 


৩৬৮, ৪২৫, ৫৬৭, 


৩৯৩ 
১৮৭ 
৪৮৬ 


৩৯২ 
১০ 

১৫ 
০১ 
৪৩৮ 


৬৭৬ 


৩৪৭ 
৬৬৯ 


৭৭১ 
০৮৩ 
৪১০ 

৭৩ 
প্ভৎ 


১৩০ 
৫০৩ 
৫৩৩ 


8:25 
১৬৫ 
৬ 


সংরুদ্ধ সন্নাসী-_শ্রীসস্তোষচন্ত্র মজুমদার 
সংস্তে প্রাকৃত গ্রাভাৰ 
শান্ত্রী 


সথের ভিক্ষা ( গল্প __শ্রীগলারঞজন চট্টোপাধ্যায় 


সচ্চাষী-- এ নন্দলাল দাস, বি- এ 
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রণ! বক্ষ ১১৪ 
শ্রীমতসা দেণা__ 

ভিন্ুধম্ম € বাষ্ীনা'ত 

হিন্দূমুসলমান-সমস্তা -. ৮ 

প্রাচান ভারতে বিদেনা ৪৬৭ 

মৌর্যাসাযাঙগোব লোপ ৬৭৪ 
শীঅনুকূলচন্ত্র পত্তু-- 

ব্ শাধায় বাণান-সমস্া ১ 
শ্রীমন্নদা পসাদ ঘোধ-- 

স্বর্ণ € আগ্ন ডা 

শ্রণ ও চুঃ ৪ 
শ্রীঅবদাশচন্জা খোষ-- 

ভীবন-টৈচিত্রা ৩৪১ 
শ্ীঅপিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ) 

শিমলা এ ৬৪3 
শ্রীঅবিনাশচন্ত্র ভট্টালামা-_ 

আমার লেখা (করিনা) ৯৫ 
শ্লীঅমরেন্দ্রনাথ মি-_ 

বিদায় (কবিতা) ৩১৩ 

বাক প্রয়াসী (কাবশ]) ৬৮৮ 
শ্ীঅমৃতলাল গুপ্ত 

মহাত্মা কেশবটন্দ্রের বন্মসালন ১০৬ 

মগাত্বা কেশব্চন্দ্রের কম্মযোগ ৩১৪ 

মহাস্মা কেশনচন্ধ্রের ধন্ম প্রচার ৫১৭ 
শ্রাীঅশ্বিনীকুমার বর্মণ 

চি্রকণা পিছ! ৪ মিঃ উইলিয়ম রদেনষ্টাইনের 

চিত্রাবলী (সচিত্র) 8 ১৮২ 

কলাবিদ্যা (সচিত্র) 2. ১১০০১ 
শ্রীমাবঢুল জববার, মৌল-ী সেখ__ 

লেবুনেসা পেগম ০, তর ১০০ ৩১৭ 
শ্রীআমানত উল্া! 'আভম্মদ-_ 

টত্তবপঙ্গের পীর কাহিনী রর ৫14 
শ্রীমার্ততোষ রায়-_ 

আমার চীন প্রবাস (সচি্) ৩৩৯,৪৫৬ 


শ্রটনদ প্রকাশ পন্দযোপাধ্যায়__ 
স্বপ্রকাশ (কবিতা) 
হেমস্তে (কবিতা? 
উৎস৭ (কাঁণতা রা 
কর্মে ত্রর আহ্বান আলোচনা) 
ডাক্তাৎ শ্রাইন্দমাধব যল্লিক-_ 
পুষ্ণুক সমালোচিশা 
শ্রকপ্ণথানপাণ এন্দোপাধায়ত 
প্রদুলোনক । কবিতা ) 
শ্রীকা'ঞপাত রাড 
গতি তপন (পি 5.) 
মণ কপিত) 
হআগণপ'* রায়। হম ৫, 
হাহা এপ তাত 
আগধান্রনাথ মুখোপাধায়ন- 
হম ষ চু 
শ্রাগেপীনাথ 'কবিবাগ, বি- এ 
বরাছ'নঃ 


শ্রগোপেন্রকুমাণ সরকার" 
অরিপান্তি ।কাণতা) 

শ্রীচাকচন্জ্র বন্দোপাধ্যায়) পি-এ১7 
আরংজীবের (দীতাগ্যের এুত্রপাত (সাঁচত্র) 
দেয়ালে আড়াল (গল্প) রনির 
প্রয়াগ বা 'এলাচাপাদ (সচিন, 
খাঁষ টলষ্টয় (সচিত্র 
জীবনণাটা (গল্প) 
চার।-ওন্না গেল্প? 
চি্রপরিচয় হত্যাদি- 

শ্রাজগদানন্দ রায়_ 

কেরোসিনের "গপত্তি 


ভাঁবতৈর কয়লা 
জ্োতিধিক যকিঞ্চিং 


শ্রীজগদাশ্চন্দ্র গুপ্ত-_ 
কখন (কিতা) 


্রীজ্ঞানেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ,_ 
বাদ্ধকোর চিকিৎসা 


৪৬০ 


৬৬০ শত 


৬৪৬ 


ক৬+ 


৬৩৩ 


ক৬৬ 


ক 


০৩৩ 


শি 


১৩৭, 


১৭৮ 


৩১৭ 
৬৪৮ 


৭৩ 
৪১৫৭ 
৫৮৩ 


৩৬৭ 


৮ 


বিষয় । 
উাঞ্ানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম্-এস্‌ ১ 
আকাল বাদ্ধকা নিবারণ ছ দীর্ঘসীবন লাতের 


উপায় রি ০ নয 
।জ্ঞানেন্ত্রনারায়ণ রাঁয়_- 
পাঙ্গাল। দেশে মত্ম্ত পালন রি ডে 
আ/জ্ঞানেন্দ্রণে,ঠন দর্ত- 
গোণ আালু 


আঞজ্ঞানেন্রমোভন দাপ- 
প্রণাসা পাঙ্গাণা 
অধোধ্যা প্রবাসী পাঙ্গালা 

শ্রজ্যোতিবন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ক্ষমা গল্। ৮ 
দুর্ঘটনা (গলপ) রর ১ ১৬ 
স্পঞ্জী ।গল্স; নট ১৪2 


৬াখতীয় মভাতার ক্রমণিকাশ 
হতরণাকান্ত চক্রণত্তী সরস্ব ত-_ 
, স্বর্ণ সন্দুর ব১শ আলোচনা) ০. 
এপানেতকুমার রায় 
নেভেব পন্ধান (গল্প) 
হধানেন্দশাথ ঠাকুর 
;গ্রমেব শাযা (কপিতা। 
ীদেপেশ্নাগ আাহিস্থা- 
»ন্ধতপ্রম (কতিতা ও 
সপের আত্মহৃতা! 
হ্রদেপেক্্রনাথ সেন, এমএ, বি- গল 
মাণ (কবিশা) 
শ্রাদেবে নারায়ণ ঘোষ_ 


আসামে আহোম ... এ ৫ 
আধারেক্নোথ চৌধুবী, এমএ, 
পৌরাণিক শাখায়িকার উপাদান টু 


_ পুস্তক সমালোচনা 
শানগেন্্রচন্্ নাগ, এম- এত 


 শভোখিজ্ঞান ৮৯১ র্‌ 
শাননধলাপ দাস, ধ- এ, 
সচ্চাবী ০: টে নম 


শবীনাখায়ণচন্ত্র চক্রনত্তী__ 
মাবকেলের চাষ 


শ্বীনিরুপমন্জু গুভ ঠাকুরতা_ 
পুক্পশার ্ 


হনিকুপমা দেবী-_ 
শেখা খেলা (কবিতা) 
শ্রীনিশকান্ত চক্রপ্ভী, বি-এ,_ 
অপুব্ব দীপাধার (গল্প) 8585 


সুচীপত্র | 1০/০ 


পষ্টা । বিষয়। পৃষ্ঠা । 
শ্রীপঞ্চানন নিয়োগা, 'এম্-এ,-- 

মাযুব্বের 5 আধুনিক পসায়ন ১৬৯১ ১৮৯, ৬৮৩ 
৮২৪ শ্রপাচুশাণ ঘোষ 

মনের দ্রাগ (গল্প) ... হর ১... ২০ 
৬০১ স্বর্গীয়া প্রতিভা দর্ভ-- 

সমানি সাধ (কাৰত', ৪ ই 
১৯১ 


প্র ভাহকুমার মুখোপাধ্যায়, বিএ, ব্যারিষ্টার- 
নান সন্যাসা ( উপগ্ঠাস, সাচত্র ) 


৫৬ ৭৯, ১৭ , ৩৫, ৪৮৪, ৫৭৩, ৬৮ 
৬৬ ৩ 0. 
কুমাধ পোবা ( সাচত্র ১ ২১৩৯ 
৪২. রপ্রয়বঞ্জন সেন গুপ্ত- 
মহ গেদা! ব! ভক্তরা ধাবপাখ প্রণালী .. ১. ৫৪৭ 
৭৮৯ শ্ীফণিভৃষণ অধিকারী - 
রিও বোলপুর ব্রন্ধাবিস্টালর ৫ ৃ ১২৬ 
শ্রীফ'ণভ়ষণ সুপোপাধ্ায়, 
রা শরাবায়ণ ( কারিতা ) টা ১. ৩৭৯৯ 
আবগলাখঞ্জন চট্োপাধায়, 
১০৯ সপে [ক্ষ (গম রঃ 7. ৭০২ 


শাবগয়চন্জ মভুনদাথ, ব-এল,_- 


৫4 খেলা ৮... চাহ রি ১০৫৯৩ 
ভ্াবিধুশেপর শাজীন 
৩ প অবমান টা 3 ১১,৩০১ 
১৪২ সনস্কড প্রাঙ্ 2 প্রহাখ ৫2 ১,৫৩৯ 
৭২ দক আগগ্রসন্থন ৪ দজ্ভীর পাঞ ২, *০৪২ 
শ্রী'বনয়কুমার দিবকার, এমএ 
৪৩০ ভাষাশৃন্ন 3 2 ২১৮ ৭৩ 
সাভিশাসেবা ঠা 2 ,১১:৪৭০ 
৩৮৮ শ্রাবিনোদাপভাবী বার. 
পরাহামাঠিব (আলোচনা । 525 2০ ৯৫ 
৬১০ শ্াাপিপিনচন্ত্র পাল--- 
স্বপম্ম ও পপধম্ম ... রে টির 
শীবাবেশ্বব গাঙ্বামী_ 
৫২ মাগল সমাটেব পাজকণ টা ২, ১৬৬ 
শ্রীরন্দাননচন্্র ভটাঠাধা_- 
৬৯৭ দ্ুবনেশ্বণ ! সচিত্র)... ও ....:৪৬০ 
শ্রীবেণোয়াবিলাল গোস্বামী মুন্সেফ - 
৬৩৬ ব্ল্লাল সানব শাম্রশাসন ১ ০০৫৩5 


শ্রীমণিলাল গঙ্গোপণধায়-_ 
ভাগ্যচক্র : পাস) ৬১১ ১৫০, ৩০৮১ ৪২৫, ৫৬৭, ৬৭৬ 
ভীমনোপঞ্জন ৯ ঠাকুব তা 
৬৩৭ ঙ্ন্দি ৭ মসলদান ১, টি ৮১৫৮১ 
শ্রীমতেশচন্জ্র ঘোয, বি- এ, 
৪৪ মাঙ্মা ও নাত] ... ডে ০১৬০৯ 


৫ 


| ০ 


বিষয় । 
শীমোক্ষদাচরণ ভৌমিঞ্, বি-এ, 
কার্যাকারণ ( কবিতা ) 
শ্রীযীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-_ 
নাত (কবিতা ) 
শ্রীধতীন্্রমোহন গুপ্ত, পি-এল.. 
স্পর্শমণি ( গল্প ) 
শ্রীষতীন্দ্রমোভন বাগটা, বি-এ, 
কলঙ্ক ( কশিহা 
নদীর প্রতি অরণা ( কবিতা ) 
শ্রীধতীশগোিন্দ সেন-_ 
মধুমোতা ( কণিতা ) 
শ্রীষ্রুনাথ সরকার, এম- এ, পি, আর. এস, 
বাঙ্গালীর ভাষা 
শ্রীুনাথ সরকার-_- 
বিকানীর 
শ্রীষোগী্্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ 
গ্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র 
প্রাচীন তুলা 'ও মান... 
কুমীর পোষ ( আলোচনা ) 
প্রাচীনকালে শবপাণচ্ছেদ প্রথা 
পালিয়ামেণ্টের কথা ... 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় পিছ/ানিধি, এম- এ. 
বাণ্গঞা শবেব য় 
শ্লীবজ্নীরঞ্জন দেণ, বি- *, 
সোস্তে বিউন 
এস্কাইলাস 
শ্্রীরপীন্দ্রনাগ ঠাকুর 
মাতৃশ্রাদ্ধ 
জাগরণ ১ 
আত্মবোধ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন-_ 
গুজরাতি সাহিতা 
শ্রীরমণীমোন ঘোষ, বি- এল, 
আবাহন ( কবিতা ).. 
শ্ীশরৎকুমা রায়-_- 
লবঙ্গ দ্বীপ 
স্বাভাবিক ও রুত্রিম গুা ( সচিন) ) 
শ্রীশরৎচন্ত্র শান্থী__ 
বরাতমিহির ( 'আলোচন! ) 
শ্রীশশিভৃষণ বন্তরঃ এম-এ১_ 
নাঙ্গাল! ন্টাসনালিটি রঃ 
শ্রীশশিবাল। দেনী__ধৈর্ধযালাভ ( কবিতা 1) 


এখ, আব, এস, 


১১৯, 


ও সাহিতা (পন্দিরুনি সিত. 


হি 


৩২৬ 


রা 


পঞ্া। 


৭৭) 


৪৯৯ 


৯১৪ 


৮ 


৬৯১ 


১৬৫ 


১১৯৭ 
৬নীৎ 


৪৫০ 


৫০১ 


৪8৫ 


৫০ 
৫৫০ 


৬০৬ 


৪১৫ 
৪৩৮ 


পত্র 


বিষয় । 
শ্রীশবরতন সিঞর__ 

গঙ্গানারায়ণ ণখাচত “ভবানীমঙ্গল” 
শরীশ্রীপচন্ত্র গুপ্ত, ভিষগবদ্ু-_ 


স্বর্জিকাক্মার ( আলোচনা : রে তথ 


শ্রীসচ্চিদানন্দ লা1» ডী,__ 
নীহা রকা 


এ? 


লমণকাহনা 
শ্ীসতোন্ত্রনাথ দত্ত 
গরু ৪ জর ( 
নবা কাবিত' 
স্বর্ণ ( কবিতা ) 
পদ্বার প্রতি ( কিতা ) 
( কপিতা ) 
মিশরের মিশরী (কবিতা ) 
শ্রাসম্তোষচন্্র মজুমাদাব _ 
রুদ্ধ সন্নাসী 
শ্রী্কুমাব বায়, পি. এসাঁস,- 
ভারতীয় চিত্রকলা 
এ।ধীরচন্ত্র মজুমদার, নি- এ.-_ 
সন্ধায় (কিতা) 
শ্রশ্নরেন্ত্রপাপ সেন গুপ্র-- 
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“ সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্‌ |” 
“ নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ 


১০ম ভাগ 
খয় খণ্ড 


মাত শ্রান্ধ 


শামি কোনো ইংরেজি বইয়ে পড়েছি, যে, ঈশ্বরকে যে 
পিতা বলা হয়ে থাকে সে একটা রূপক মাত্র। অর্থাৎ 
পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের থে রক্ষণ পালনের সম্বন্ধ 
ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য 
'মবলম্বনে তাকে পিতা বল৷ হয়। 

কিন্তু একথা আমর! মানিনে। আমর! তাকে রূপকের 
ভাষায় পিতা বলিনে। আমরা বলি পিতামাতার মধ্যে 
তিনিই সত্য পিতা মাতা । তিনিই আমাদের অনস্ত পিতা- 
মাতা, সেই জন্তেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চির- 
কাল পেয়ে আম্চে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন 
হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের 
অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মাগ্ুষের পিতা মাতার মধ্যে 
আপনাকে প্রকাশ করে আস্চেন। পিতার মধ্যে পিতা- 
রূপে যে সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে সত্য 
সে তিনি। 

পিতামাতাকে বদি প্রারুতিক দিক্‌ থেকে দেখাই সত্য 
দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মত্ত্যজীবনেব প্রাকৃতিক কারণ 
বাত্র যদি তারা হতেন, তাহলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে 
সামরা তুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্ত 
বায পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড় 
আনিষকে অন্থভব করেছে__পিতামাতার মধ্যে এমন একটি 
দার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা! চিরস্তন, যা বিশেষ 


কার্তিক, ১৩১৭ 


»ম সংখ্যা 


পিতামাতার সমস্ত থ্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; 
পিতামাতার মধ্যে এমন একট! কিছু পেয়েছে, যাতে দাড়িয়ে 
উঠে চন্দরসতর্যা-গ্রহতারাকে ঘিনি অনাদি-অনস্তকাল নিয়মিত 
করচেন সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে 
পিতানোহসি_তুমি আমাদের পিতা । একথ! যে নিতান্তই 
হাশ্তকর প্রলাপবাক্য এবং স্পদ্ধার কথা হত যদি এ কেবল- 
মাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে 
বিশেষ ভাবে অনস্তের মধ্যে দেখেছে, এবং অনস্তকে বিশেষ 
ভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেই জন্যেই এমন দৃঢ় 
কঠে এতবড় "অভিমানের সঙ্গে বলতে পেরেছে “পিতী- : 
নোইসি।” 

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে অমৃতের ধার! লাভ 
করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও 
তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে হৃ্যনক্ষত্র তাদের 
নিঃশেষগীন আলোক পাচ্ছে, জীবজন্ত যেখান থেকে 
অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চলে আজ পর্যযস্ত 
কোনে! শেষে গিয়ে পৌছল না, সেই জগতের অনাদি আদি 
প্রঅবণ হতেই এ অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আস্চে 
অনস্ত এখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে গেছেন 
অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি *পিতী- 
নোইসি”__বলেছি* যাকেই পিতা বলে ডাকিনা কেন, 
তুমিই আমাদের পিতা ।,  , 

তুমি যে আমাদেরই, অনস্তকে এমন কথা বল্‌তে শিখ্‌- 
লুম এইখান থেকেই। তোমার বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের অসংখা 


প্র বাসা___কার্তিক, ১৩১৭ 


কারণাৰ নিয়ে তুমি শা সে কথা ভাব্ছে গেলেও ভয়ে 


মরি কিন্তুধরা গড়ে গেছ এইখানেই দেখেছি তোমাকে 
পিভাব পো, দেখেছি তোমাকে মাতার মধো হাহ তুমি 
যত পড়ত ঠপনা কেন, পুথিবীৰ 'এই এক কোণে দ্বাড়িয়ে 
নগোছ, উনি আনাদেব পিহা-পিতানোহসি। আমাদের 
তম আমাদের, আমার তুমি আমার | 

এমন করে ঘাঁদ তাকে শা পেন ভাবে তাকে খুঁজতে 
যেও কোন্‌ পাস্তায়? চস বাধার অন্ত পেতুম কণে এবং 
কোন্ধানে ? যন দূরে যেতৃুম তিনি দূরে থেকে যেতেন । 
কেবল ভাকে মনিব্চনীয় বল্ভিম, অগম্য অপার বল্কুম | 

কিন্তু সেই আনব্রচনীয় অগমা অপার তিনিহ আমার 
পিঠা, আমার মাত!, তিনিই আমার, মানুষকে এই একটি 
অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনপিগমা এক মুহূর্তে এত 
'আশ্চধা সভা হয়েছেন । 

'এরকেবাবে আমাদেব মানব জন্মের প্রথম মুহূর্তে । 
মাব কোলে মানুষের জন্ম এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং 
কথা । জীননেব প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের 
হবাস্ত নেম ; ন্তার জঙ্গে প্রাণ দিতে পারে এত বড় 


প্রথম 
আর 
স্নেহ চার জন্তটে অপেক্ষা করণে আছে, জগতে এত তার 
মুলা। 'গ মুলা তাকে উপার্জন করতে হয় নি, এ মুলা 
সে একেবারেই পেয়েছে । 

মাতাই শিশুকে গানিয়ে দিলে বিশাল বিশ্বজগৎ তার 
আত্মীয়, নইলে মাতা তাব 'আপন ভত না। মাতাঁই তাকে 
জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সুত্র তাকে 
বেঁধেছে সেটি কেবল 'প্রারুতিক কার্য্যকারণের সুজ নয়, 
সে একটি আত্মীয়তার স্ুত্র। সেই চিরস্তন আত্মীয়তা 
পিতামাতার মধো রূপ গ্র্ণ করে জীবনের আরম্তেই 
শিশুকে এই জগতে প্রথম অভার্থনা করে নিলে । একে- 
বারেই যে অপরিচিত এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে 
গ্রহণ করলে-সে কে? এমনটা পারে কে? এশক্তি 
আছে কার? সেই অনস্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, 
এবং লকলকেই চিনিয়ে দেন। 

এই জন্তে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তথন জানা-শুনা 
চেনা-পরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার তয় না, 
তখন রূপগুণ শক্তিসামর্ঘের আসবাব আয়োজনও বাহুল্য 


[| ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে 
হিসেব কার চিন্তে হয় না। চিরকাল তীর যে চেনাই 
রয়েছে, সেই জন্ে তার আলো যেখানে পড়ে সেখানে 
কেট কাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। 

শিশু মা বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখলে 
তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না 
বিশ্বব্্গাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল--এস, এস। সেই 
ধ্বনি মা বাপের কণ্ঠে ভিন্র দিয়ে এল কিন্তু সেকি মা- 
বাপেরই কথা? সেটি ধার কথা তাকেই মানুষ বলেছে 
“পিতানোহসি |” 

শিশু জন্মাল আনন্দের মধো, কেবণ কার্্যকারণের 
মধো নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুসি, মা-পাপকে নিয়ে 
তার খুসি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে 
তার সম্বন্ধ আরস্ত হল। এই যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল 
কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে? যে পিতামাতার 
ভিতর দিয়ে শিশু একে পেয়েছে, সেই পিতামাতা একে 
পাবে কোথায়? এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি? এই 
আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল 
সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ ভয় তখনই এত 
বড় কথা সে মতি সহঙ্জেই বলে পিতাঁনোহসি 
আমার পিতা আমার মাতা ৷ 

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে 
জানিয়েছেন আঙ্গ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাকে 
বল্চি মাজ তাঁর মাতাকে খুব বড় করে দেখবার দিন, 
বিশ্বমাতার সঙ্গে স্তাকে মিলিয়ে দেখবার দিন। 

মা যখন ইন্দ্রিয়-বোৌধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন 
তাকে এত বড় করে দেখবার অবকাশ ছিলনা । তখন 
তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তার 
সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে__যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য 
সেইখানই আজ তাকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্ম- 
দান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়- 
সাধন করিয়েছেন আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে 
সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে 
নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মুষ্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে 
দিন। 


তু মি 


১ম সংখা! | 


আদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি, শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধা শবের 
অর্থ হচ্চে বিশ্বাস । 

আমাদের মধ্যে একটি মুটতা আছে; মামরা চোখে 
দেখা কানে শোনাকেই সব চেয়ে নেশি বিশ্বাস করি। যা 
আমাদের ইন্ট্রিয-বৌদপের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি 
সে বুবি 'একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে 
আমরা জাগিয়ে রাখভে পারিনে। 

আমার চোখে দেখা কানে শোনা দিয়েই ত আমি 
জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে আমার দেখা শোনার বাইরে 
যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে । যাকে চোখে দেখছি, 
মাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জান্চি, সে ধার মধ্যে আছে, যখন 
তাকে চোখে দেখিনে, উন্দ্িয় দিয়ে জানিনে, তখনো! তারই 
মধো আছে। মামার জান! 'আর তার জানা ত ঠিক 
এক সীমায় সীমানদ্ধ নয়। মামার বেখানে জানার শেষ 
সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। 'আমি যাকে দেখ চিনে, 
তিনি তাকে দেখ চেন_-আর তার সেই দেখায় নিমেষ 
পড়চেনা । 

সেই অনিমেষ জাগ্রত 
আজ মাকে দেখতে হবে। 


পুরুষের দেখার মধ্যেই 
আজ এই শ্রদ্ধাটিকে জদয়ে 
জাগ্রত কবে তুল্তে হবে, যে, মা আছেন, মা সত্যের মধো 
আছেন ; শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল 
করে তুলতে হবে, যে, মা আছেন, তিনি কখনই হারাতে 
পারেন নাঁ। সত্যের মধো মা চিরকাল ছিলেন বলেই 
তাকে একদিন পেয়েছি নইলে একদিনো পেতুম না-_ 
এবং সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজও তার অবসান 
নেই । 

সত্যের মধ্যে অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে এ কথ! 
আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থতঃ উপলব্ধি করি। 
যাদের সঙ্গে আমাদের ন্সেহপ্রেমের 'আমাদের জীবনের 
গভীর যোগ নেই তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের 
কিছুই আসে যায় না-_স্থতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের 
কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়েযায়। এইখানেই মৃত্যুকে 
আমর! বিনাশ বলেই জানি । 

কিন্তু এ মৃত্ার অর্থ কি ভেবে দেখ। যে-মানুষকে 
আনন্দের মধ্যে দেখিনি তাঁকে অমৃতের মধ্যেই দেখিনি-_ 


মাতৃশ্রা দ্ধ ৩ 


আমার প্গে সে কেবল মাত্র চোখে-দেখা কানে শোনার 
অনিশ্য লোকেহ এতদিন চিপ) যেথানে তাকে সহারপে 
বৃত্রূপে অমবব্ূপে দেখ্ঠে পেঃম সেখানে সে আমাকে 
দেখা দেয় নি। ন্‌ 

যেখানে আমার প্রেম সেষ্টথানেই আম গিষ্োর স্বাদ 
পাই, অমৃতের পৰিচয় পেয়ে থাক । সেখানে মানুষের 
উপর থেকে তুচ্ছ্ভার আবরণ ৮শে বায়, মানুষের মূল্োর 
সীমা থাকেনা । সেট প্রেমের মধ্যে নে মান্তধকে দেখেছি 
তাকেই আমি অমৃতের মধো দেখেছি । সমস্ত সীনাকে 
অতিক্রম করে ভার মধ্য 'আঅসীমকে দ্েখ্ন্তে পাই, এবং 
মৃত্যাতেও সে আমার কাছ্ছে মরে না। 

যাকে আমর! ভালপাসি মৃত্ঠাতে সে নে থাকবে না 
এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত মস্বাকার করে ;---৫প্রম 
যে ভাকে নিভা বলেই জানে, গ্ুতরাং মৃত্যু যখন তার 
গ্রাতিধাদ করে তথন সে প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার 
পক্ষে এতই কঠিন ভয়ে ওঠে । খে মানুষকে আমার 
অমৃতলোকের মধো দেখেছি তাকে মৃত্তার মধ্যে দেখ্ৰ 
কেমন করে? 

মনের ভিতরে তখন একাটি কথা এই ওঠে-- প্রেম কি 
কেবল আমারই ? কোনো বিশ্ববাপী প্রেমের যে'গে কি 
আমার প্রেম সত্য নয়? বে শক্তিকে অখলন্বন করে আমি 
ভালবান্চি আনন্দ পাচ্চি সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে 
সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? 'আমার 
প্রেমের মধ্যে এমন ঘে একটি অমৃত আছে, যে অমুতে 
আমার প্রেমাম্পদ আমার কাচ্ছে এমন চিরস্তন সত্য--সেউ 
অমৃত কি সেই অনস্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তার সেষ্ট 
অনস্ত প্রেমের স্থধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠিনি? 
যেখানে তার আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই? 

প্রিজনেরই মৃত্যুর পরে প্রমের আলোকে মানব 
এই অনস্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই ত 
আমাদের শ্রদ্ধার দিন,__সত্যের প্রতি শদ্ধা, অমৃতের প্রতি 
শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাড়িয়ে 
অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি) আমরা ধলি, 
মাকে দেখ্চিনে কিন্ত মা আছেন। চোখে দেখে হাতে 
ছুয়ে যখন বলি মা আছেন তখন সে ত শ্রদ্ধা নয়--আমার 


& প্রবাসী__কারন্তিক, ১৩১৭ 


সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শৃন্ঠতার সাক্ষ্য দিচ্চে সেখানে যখন 
বলি মা আছেন তখন তাঁকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে 
যতক্ষণ পাশার! দিচ্চি ততক্ষণ যাকে নিশ্বাস করি তাকে কি 
শ্রদ্ধা করি? গোচরে এনং 'অগোচরেও যার উপর আমার 
বিশ্বাস অটল তারষ্ট উপর মামার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকার- 
ময় অস্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি 
করচে, তাকেই ত যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা কর্ধি। 
সেইশ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শাদ্ধের দিন। 
জীবিতকাঁলে যখন বলেছি, মা তুমি আছ---তার চেয়ে ঢের 
পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা-_যে, মা তুমি আছ। 
তার মধ্যে আর একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথ! আছে-_ 
«পিতানোহসি।” হে আমার অনন্ত পিতামাতা তুমি আছ, 
তাই আমার মাকে কোনে দিন হারাবার জো! নেই। 
যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জবল 
হয়ে 'ওঠবার দিন__সেষ্ দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্চে -_ 
মধুবাতা খতায়তে মধুক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ 
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধী2। 
মধু নক্তম্‌ উতোষসঃ মধুমৎ পাথিবং রজঃ 
মধু ছোৌরস্ত ন: পিতা। 
মধু মান্নোবনম্পতিঃ মধুমান্‌ অস্ত সুর্য্যঃ 
মাধবীর্গাবো ভবস্ত নঃ। 
এই আননদমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধুলি থেকে আকাশের 
ুর্্য পরাস্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে 
দেখবার দিন এই শ্রান্ধের দিন। সত্যং_-তিনি সত্য, 
অতএব সমস্ত তার মধ্যে সত্য এই শ্রদ্ধা যে দিন পূর্ণভাবে 
বিকশিত হয়ে ওঠে সেই দিনই আমরা বল্তে পারি 
আনন্দং-_তিনি আনন্দ এবং তার মধ্যেই সমস্ত আনন্দে 


পরিপূর্ণ । 


মাতার 


শ্রীরবীন্দত্রনাথ ঠাকুর । 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


লঙ্কায় বৌদ্ধ বিহার 


(মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিছ্যাভূষণ, এম-এ, 
পি-এইচ, ডি, কর্তৃক বিবৃত বিবরণ হইতে ) 

গত বৎসর শ্রাবণের প্রথমে আমরা কলিকাতা হইতে 
লঙ্কা যাত্রা করি। রেলপথে তুতিকোরিন গিয়া তারপর 
জাহাজে যাইতে হয়। 

তুতিকোরিনে যাত্রীদের থাকিনাৰ জন্য একটি বুহৎ 
ধম্মশালা আছে। এই ধন্মশালায় যাহার ইচ্ছা সেই 
থাকিতে পায়। ধর্মশালার দ্বার কোন সময়েই রুদ্ধ করিবার 
নিয়ম নাই। আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিস পত্র, আহারের 
জন্য চাউল, দাইল প্রভৃতিও ছিল। বাক্সাগুলি ষ্টেশন- 
মাষ্টারের জিন্মায় রাখিয়া! অত্যানস্তক ও মুল্যপান্‌ জিনিস- 
গুলি লইয়া মামর! ধন্ম্শালায় মাশ্রম লইলাম। আমদের 
ধশ্মশালার্টি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এককালে শত শত 
লোক মানার বিশ্রাম করিতে পাবে । বাড়ীটির এক অংশ 
আধ্যাবর্ভ ও অপর অংশ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের জন্ত 
নির্দিষ্ট । আর্ধ্যাবর্ডের অংশে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম 
দেখিয়া আমাদের অসুবিধার আশঙ্কায় আমরা সপরিপারে 
দাক্ষিণাত্য-বিভাগেরই একটি প্রকাণ্ড ঘর অধিকার করিয়া 
রহিলাম। আগন্তকগণ কে, কোথা হইতে আসিতেছে, 
কয় দিন থাকিবে এ-সকল জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ, তবে 
আহার্ষ্য প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য “কয়ঞ্জন” এইমাত্র জিজ্ঞাসা 
করিবার জন্য একজন লোক আসিল। আমাদের আহারীর 
সঙ্গেই ছিল, কেবল জালানি কান্ঠ লইতে হইল। 

সন্ধ্যার পর একটু অগ্কুবিধ! হইল। রাজ্যের যত 
দোকানী, পসারী, পথিক, সকলে আসিয়! সেই ধর্মশালাঁয় 
আশ্রয় লইল। পূর্ব্রেই বলিয়াছি দ্বার রুদ্ধ করিবার নিয়ম 
নাই, সুতরাং বিশেষ সতর্কভাবে কতকটা বিনিদ্র অবস্থাতেই 
রাত্রি যাপন করিতে হইল। 

পরদিন একখানি ষ্টীমলঞ্চে চড়িয়া আমর! সিংহলাভি মুখে 
রওয়ানা হইলাম। সেই বিশাল বারিধিবক্ষে কদলী পত্রের 
মত লঞ্চখানি কম্পিতকলেবরে হেলিতে ছুলিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। মন্নার উপসাগর একেই বিশেষ চঞ্চল, 
তাহাতে আৰার মৌন্ুমীর সময়; গ্রতিমুহূর্তেই ভয় হইতে 
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লাগিল জঞ্চখানি এইবার ডুবিয়া যাইবে । মনে হইতে 
লাগিল এরূপ ভয়সম্কুল অবস্থায় পড়িৰ জানিলে পূর্বে 
নিরন্ত হইতাম । 

এইরূপে কয়েক মাইপ আপিয়। বড় জাহাজে উঠিতে 
হইবে। একে সমুদ্রের চঞ্চলচা, তাহাতে বড জাহাঙ্গের 
গায়ে লাগিয়া টেউগুলি লঞ্চখানিকে ডুবাইবার যোগাড় করি- 
তেছে। লঞ্চ হহতে জাহাজে 
উঠিতে হইবে । লঞ্চ প্রায় সমুদ্রের সহিত সমতলে, আর 
জাহাজ অতি উচ্চ। কিরূপে পার হইব সে এক মহা সমস্তা 
হউয়! দাড়াইল। শেষে এক অভিনব উপায়ে সমস্তার সমা- 
ধান হইয়া গেল। একটি বড় ঢেউএ চড়িয়৷ লঞ্চথানি যেমন 
জাহাজের ডেকের প্রায় সমান উচুতে উঠিল, তখনই উভয়- 
দিকের লোকের সাহাষো মুহুর্ত মধ্যে ভ্রাঠাজে পার হইয়া 
গেঞ্লাম। সে স্থলে কতকটা নিখাপদ। এতক্ষণ প্রাণের 
আশঙ্কায় জিনিসপত্রের খোজ লহণার মব্সর পাই নাই, 
এইবার সে কথা মনে পড়িল। ভাবখিলাম নিজেরা রক্ষা 
পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট, জিনিসের আশা! করা বৃথা । কিন্ত 
জাহাজের কাপ্তেনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ও 
দেখিলাম জিনিসপত্র সব জাহাজে পৌঁছিয়াছে, কাহারও 
ছাতাগাছটি পধ্যন্ত গোলমাল হয় নাউ । এই সুবন্দোবস্ত 
দেখিয়া বিস্মিত হইলাম । 

তুতিকোরিন হইতে বেলা ৩| টার সময় রওনা হইয়- 
ছিলাম, পরদিন প্রাতঃকাল ৬্টার সময় লঙ্কায় পৌছিলাম। 
জাহাজ অতি গভীর জল দিয়া চলে, রাত্রে অন্ধকারে সমুদ্রের 
ভীষণ মুর্তি দেখিতে না পাইলে জাহাজের দোলানিতেই 
ভয়ে গা কাপিতে লাগিল। বন্দরের নিকটে জল অনেকটা 
স্থির। মাটিতে নামিয়া হাফ ছাড়িয়া বাচিলাম। 

এইখানে ভারত হইতে লঙ্কার পথের কথা৷ একটু বলিয়! 
লই। আমরা যে দিক দিয়া আসিলাম তাহ! ভিন্ন আর 
একটি পথ আছে-_তাহাতে রামেশ্বর হইতে 0০251 [.706 
ট্টিমারে আসিতে হয়। এই ট্রিমার সপ্তাহে একদিন পাওয়া 
যায়। এ পথে তরঙ্গের ভয় নাই--জলের গভীরতাও 
খুব কম। রামেশ্বর ও পান্বান দ্বীপ হইতে লঙ্কা পর্য্যস্ত 
পথে ৫২টি কষত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। জলের গভীরতা স্থানে 
স্থানে ৩৪ ফুট মাত্র। এই সকল দ্বীপে লোকালয় খুব কম, 


বিপদের উপর নিপদ। 
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মাঝে মাঝে দ্র চারিটি মুসলমানের বাড়ী 'আছে মাত্র। 
এখানকার কল ও নারিকেল প্রসিদ্ধ । পান্বান ও লঙ্কার 
মধ্যে মান্নার দ্বীপ! এই দ্বীপটি বড়, অনেক ঘরবাড়ী 
আছে। এইখানে জলের গভীরত।”৬।৭ ফুট মাত্র হইলেও 
্টিমারের জন্য যন্তদ্বারা খুঁড়িয়া ১০ ফুট গভীর একটি পথ 
করা ভষ্টয়াছে। এই পথের চিহ্, রাখিনার জন্ত জলের 
মধ্যে ছুই সারি তালগাছ পু'ভিয়! দেওয়! হইয়াছে । বলিতে 
গেলে লঙ্কা ভারতেরই এক অংশ। এই দ্বীপপকল কোন 
সময়ে পরম্পর সংযুক্ত ছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের সেতু এই 
দ্বীপশ্রেণীকেই বল! যায় । আর বানররাঁও কল্পিত জীব নয়। 
দ্রাক্ষিণাত্যের অনেক লোক, এমনকি বড় বড় রাজ। 
জমিদার পর্যন্ত, আপনাদ্দিগকে হনুমানের বংশধর বলিয়া 
পরিচয় দেন। রামেশ্বরের ট্রিমার কোম্পানীর এজেন্ট 
মতাঁশয়ই নিজেকে রাখণের বংশধর বলিয়৷ পরিচয় দিলেন। 
ইভাদের মতে রাখ্ণ দাক্ষিণাতোধ তামিল বংশীয় রাজা 
ছিলেন। পরে লঙ্কা অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন 
এবং খর ও দূষণকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। 
আধুনিক সিংভলে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারি 
বিভাগ । ইভার মধ্যে দক্ষিণবিভাগের রাজধানী গল্‌ নাকি 
রাবণের শীতাবাস ছিল। গল মাত সুন্দর স্থান, পরবর্তী- 
কালে পর্তগীজ ও দিনেমারদের সময়েও ইহা রাজধানী 
ছিল। উত্তর বিভাগের রাজধানী অন্ুরাধপুর। পশ্চিমে 
কলম্বো । পূর্বৰিভাগের নিউরেলিয়া পর্ধতটি রাবণের 
গ্রীষ্মাবাস বলিয়া কথিত। ইহা বর্তমানকালে লঙ্কার 
শাসনকর্তার গ্রীষ্মাবাস। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রত্বপুর 
ও নিউরেলিয়ার সন্নিকটবত্তী স্থানে মৃত্তিকায় কয়লার 
ংশ অধিক, লঙ্কার অপর কোনও স্থলে এনূপ নহে। 
প্রবাদ এই যে ইহা হনুমানের লঙ্কাদাভেরই সাক্ষ্যমাত্র। 
গলে রাবণের রাজধানীর নিকটে সীতাবক নামে এক নিবিড় 
অরণ্য আছে। সেখানে সীতাকুণ্ড নামে প্রকাণ্ড পু্করিণী 
প্রভৃতি রামায়ণোক্ত অশোক কাননের কথা ম্মরণ করাইয়া 
দেয়। (সংহলবাসীদিগেরও সেইরূপ বিশ্বাস। কলম্বোর 
সন্নিকটে কল্যাণী গঙ্গার তীরে বিভীষণের মন্দির দৃষ্ট হয়। 
বৌদ্ধধশ্থ বিস্তারের পুর্বে সিংহলে শৈব ধর্মের অধিক 
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ঈশুরমণি মন্দির । 


প্রভাব ছিল এরূপ প্রবাদ আছে । 'এখন:9 তথায় শৈধধন্মা- 
বলম্বীর সংখ্যা অনেক । 

অন্থরাধপূরে অতি প্রাচীন ঈশুবমণি মন্দিরে শিবলিজ 
স্থাপিত আছেন। এই মূর্তিটি পাচাড়ের গা খুদিষ়! প্রস্তত 
করা হইয়াছে । 

আডাম্স্‌ পীক, শ্রীপা্পর্বত বা সমস্তকূট (৭৫০০ ফুট 
উচ্চ ) শিখরের উপর একটি বুহৎ পদচিহ্ন পিছ্মান আছে। 
শৈব তামিলগণ বলেন এটি মহাদেবের পদচিহ্থ। রাবণবধের 
পুর্বে রামচন্দ্র ইহার পূজা করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস উহা 
বুদ্ধদেখের পদচিহ্ন । মুসলমানগণ ইহাকে আদমের পদচিন্ত 
বলিয়৷ দাবী করেন। পর্ভগীজ খ্রীষ্টানগণ সেণ্ট টমাসের 
পদচিষ্তু বলিয়া মনে করেন। সর্বধন্মাবলম্বীই ইভার পুজা 
করিয়। থাকেন, কিন্তু মন্দিরটি একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের 
তত্বাবধানে আছে । এই মন্দিরের আয় খুব বেশা এবং 
এরূপ' সমৃদ্ধ দেবালয় এখানে আর নাই । " 

পুরাকালের যক্ষ, রাক্ষদ ও নাগগণ শৈব ছিল, বর্তমান 
তামিল অধিবাসিগণও শৈব। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে 
খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পধ্যস্ত দ্াক্ষিণাত্য হইতে 


তামিলগণ দলে দলে পঙ্ঈীয় গমন কবে। ইহারা শৈব, 
খায় বৌদ্ধ অপেক্ষা কিছু কম। সন্ধাকালে যখন চারি- 
দিকে শঙ্ঘঘণ্টা-নিনাদিত মন্দির হইতে “শিনা-শিবা” রব 
উখিত হয় তখন মনে তয় পুণাড়মি বারাণসীরই 'অংশবিশেষে 
বিচরণ করিতেছি । তামিলগণ গায় ভম্ম মাথে। লঙ্কায় 
নানা প্রকারের ভশ্ম বা বিভূতি দৃষ্ট তয়। 
পর্ভগাজগণের অধীনতীয় সিংহলীরা সম্পূর্ণরূপে 
ইউরোপীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও ফার্ণাপ্ডো 
প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়। যায়, কিন্তু এই নামধারী লোক 
খাটি সিংহণী। উইংরাজ-বাজত্বে থিয়সফী সম্প্রদায়ের 
প্রভাবে এই প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন সিংহলীর! 
নিশুদ্ধ সংস্কত নামের আদর করিয়া থাকে এবং পূর্বের 
ন্তায় গ্রীক্‌, লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া 
ংস্কত ও পালি ভাষা শিখিয়া থাকে । 
আডাম্স্‌ পীক্‌ প্ররুত মলয় পর্বত। বৌদ্ধজাতক- 
আখাানে উল্লিখিত আছে যে বুদ্ধ যখন পান্বান বা নাগ- 
দ্বীপে উপস্থিত হন, সেই সময় লঙ্কার রাজা রাবণ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তীহাকে লঙ্কায় লইয়া! যান। মলয় 
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পর্বতে বৃদ্ধের আবাস নিদিষ্ট ভইয়াছিল। এই কথা 
লঙ্কাবতারস্ষব্র শামক প্রাটান মহাধান গ্রন্থে বণিত 
আছে। 


কলম্বোতে আমাদের ঞগ্ঠ একটি সুন্দর বাঙ্গণ| নিদিষ্ট 
হইয়াছিল। আমাদের বাসার নিকটেই বিদ্যোদয় সংস্কৃত 
কলেজ। সেইখানে আমার পুর্বপরিচিত কয়েকজন গুজ- 
রাটা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 5ইল। তীাহারাও আমাদের 
বাসাতেই রভিলেন। *ক্কায় নাছ খাওয়! ঘটিয়া উঠে নাই, 
কতক বা আগ্রহের অভাবে, কতকটা বা গুজরাটা বন্ধুদের 
খাতিরে । তাহারা যে বাসায় মাছ রান্না হয় সেখানে 
থাকেন না। লঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার ফল 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নারিকেল, কমলা ও আনারস 
প্রধান। কমলা এক একটি এত বড় হয় যে ছুইজনে খাইয়! 
শেষ করা যায় না। ভিক্টোরিয়া পার্ক ও বাজার আমাদের 
বাসার নিকটে। 

প্রথমে মনে ভয় ছিল লঙ্কায় গিয়া না জানি কত 
অন্থৃবিধাই . ভোগ করিতে হুইবে, কিন্তু তত্রত্য বিদ্যোদয় 
বিহারের অধ্যক্ষ মহাস্থবির নুমগলের কৃপায় কোন 
অস্থবিধাই ঘটে নাই। বিশেষতঃ অনাগারিক ধর্মপাঁল 








শ্রীপাদপব্বত বা সমস্তকুট না মলয়পর্বত। 


তখন জঙ্কায় ছিলেন। তিনি ৪ তাহার আত্মীয়গণ 
আমাদের বিশেষ সহায়ত! করেন। যে দিন গিয়। পৌছিলাম 
সেদিন বিহারের অধ্যক্ষের সভিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবন! 
মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি বিশেষ ওস্তক্য প্রকাশ 
করিয়াছেন শুনিয়া সন্ধ্যার পর তাহার নিকট গেলাম। 
বিহারটি আমাদের বাসার ঠিক সম্মুখে । 

আমার বিশ্বাস ছিল সিংহলে পালি ব! সংস্কতের সেরূপ 
চচ্চা নাই, কিন্তু স্থুমঙ্গল মহাশয়ের উভয় ভাষায় পাণ্িত্য 
দেখিয়া! শ্রম দূর হঈল। প্রত্যেক বিহারেই সংস্কৃত ও পালি 
বিশেষ ভাবে অধায়ন কর] হয়। সংস্কৃত কাবা ও ব্যাকরণে 
ভিক্ষুগণ স্থপণ্ডিত। স্ুমঙ্গলের সহিত আমার সংস্কত ও 
পালি ভাষার সাহায্যে কথোপকথন হইল। আমার নাম 
পৃর্বেই তাহাদের জানা ছিল। আমার কলম্বো পৌছিবার 
অল্প পরেই অনেক লোক আমাকে দেখিতে আসিলেন। 

বিহারটি আমাদের বাসার নিকটে হওয়ায় তথায় 
ভিক্ষুদের আচার ঝ্টবহার পর্যবেক্ষণ করিবার খুব সুবিধা 
হইয়াছিল। 

ভিক্ষগণ খুব ভোরে শধাত্যাগ করেন। 'আমি ৫টার 
সময় উঠিয়াও দেখি তাহারা পূর্বেই উঠিয়াছেন। 


এবাসী-__কার্তিক ১৩১৭ 





বিহার, ভিক্ষু 

প্রত্যেক বিহারেই সাতটি অত্যাবশ্তক জিনিস থাকা 
চাই। ইহা! না হইলে বিহার হইতেই পারে না। 

প্রথম, বোধিবৃক্ষ। বুদ্ধ যে বৃক্ষতলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, 
সেই বৃক্ষের একথানি শাখা অশোক তষ্কায় প্রেরণ করেন। 
তাহা হইতে সহঅ সহ বো'ধবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যেক 
বিহারে বিরাজ করিতেছে । 

দ্বিতীয় চৈত্য বা স্তপ। শোকের পুত্র মহেন্দ্র লঙ্কায় 
বৌদ্ধ ধন্ম প্রচার করিতে গেলে সেখানকার লোকের! 
জিজ্ঞাসা করে “আমরা ত বুদ্ধকে দেখিতে পাইলাম না, 
তাহার ধন্ম লব কি গ্রকারে ?” তদুত্বরে মহেন্দ্র বলেন, 
“যে বুদ্ধের কোন দেহাবশেষ দেখিয়াছে সেই বুদ্ধকে 
দেখিয়াছে বলা যায়।” তদন্ুসারে অশোক বুদ্ধের গলদেশের 
একখানি অস্থি ও শরীরের অন্তান্ত অংশের অস্থিথণ্ড 
তথায় প্রেরণ করেন। এই অস্থিথগুসমৃহ অতি পবিভ্র 
পদার্থ। প্রত্যেক বিহারেই চৈত্যমধ্যে ইহার অংশ আছে। 
চৈত্যকে ইংরাজীতে প্যাগোডা বজা হয়। প্যাগোডা, 
ড্যাগোবা শব্েরই রূপাস্তর। ড্যাগোবার অর্থ ধাতুগর্ভ। 
ষে বিহারে বুদ্ধের এই চিন নাই তাহা অপবিভ্র। বৌদ্ধ- 





১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 





ও বোধিবৃক্ষ। 
গণের বিশ্বাস যে চৈত্য নিশ্মাণ অতি পুণ্যের কাধ্য এবং 
এই পুণের পরিমাণও চৈতোোর উচ্চতার উপর নির্ভর 
করে। এই জন্ত চৈত্যগুলি অতি প্রকাণ্ড আকারে প্রস্তত 
হয়। অনেক চৈতোর উচ্চতা কলিকাতার মন্থুমেণ্ট 
অপেক্ষাও অধিক। এই পুণ্যাকাজ্ষা এত প্রবল যে এই 
জন্ত ধনী বৌদ্ধের! প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এবং 
অনেকে মৃত্যুকালে উইল দ্বাবা সম্পত্তির অর্ধাংশ চৈত্য 
নিম্মাণে দান করিয়া অবশিষ্ট উত্তরাধিকারিগণের জন্য রাখিয়া 
যান। চৈত্যমধ্যে অস্থি রক্ষা করিবার প্রণালী চমৎকার। 
চৈতযগুলির তিনটি ভাগ থাকে । উপরে চূড়া, মধ্যে অস্থির 
আধার ও নীচে ভিত্তি। মধ্যস্থলে ব্যতীত উপরে ও নীচেও 
আস্থিচিন্ত রাখিতে হয়। . তাহার কারণ এই যে যদি কোনও 
বিধন্মী চৈত্যের চূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং এমন কি মধ্য 
দেশও যদি উৎপাটিত করে, ভিত্তিদেশের অস্থিখণ্ড স্থাপন- 
কর্তার পুণ্যকীত্তি রক্ষা করিবে। 

প্রতিমাগৃহ বিহারের তৃতীয় অঙ্গ। ইহাতে বৃদ্ধমূত্তি 
থাকে। সাধারণতঃ চারি অবস্থার বুদ্ধমূণ্তি দেখা যায়। 
তবে অধিকাংশ স্থলেই শঙ্মিত মৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 


১ম সংখ্যা] 








লঙ্কায় বৌদ্ধ বিবার ৯ 
উপোষথ-গুহ । 
ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে। ভিক্ষগণ ভিন্ন 


তাহার কারণ এই যে এই মূর্তি যত বৃহদাকার হইবে স্থাপন- 
কর্তার পুণ্যও তত অধিক বিবেচিত হয়। দণ্ডায়মান, 
ধ্যানস্থ ণা আসনস্থ মুর্তি অপেক্ষা শয়িত মুত্তি অধিক বড় 
করা যায়। এই মুষ্টি যে গৃহে থাকে তাহাকে প্রতিমাগুভ 
বলে। এই প্রতিমাগৃের দেয়াণগুলি অতি সুরৃশ্ত হ্ুরপ্রিত 
চিত্রে শোভিত। 

বিহারের আর একটি “অঙ্গ উপোষথ-গৃহ । এটি 
সাধারণতঃ লোকালয় হইতে দূরে হরদমধ্যে নির্মিত হয়। 
সেখানে ভিক্ষুগণ প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই দিনে কৃত 
পাপকাধ্যের ক্ষালনের জন্য ধ্যান করেন। তার পর প্রতি 
অমাবস্তা ও পৃণিম! তিথিতে এই উপোষথ-গৃহে সমবেত হইয়া 
সঙ্ঘরাজের নিকট তাহাদিগকে নিজ নিজ পাপের উল্লেখ 
করিয়! অন্গতাপ করিতে হয়। সঙ্ঘরাজ সমবেত ভিক্ষুগণকে 
প্রতোক প্রকার নিষিদ্ধ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করেন কেহ এ কার্য করিয়াছেন কি নাঁ। কেহ করিয়া 
থাকিলে উত্তরে তাহা স্বীকার করিতে হয়। উপোষথ-গৃহ অতি 
নির্জন স্থানে অবস্থিত। হ্রদের মধ্যে উচ্চ স্তস্তের উপর 
স্থাপিত। চারিদিকে তাল ও নারিকেলের গাছের সারি 

২ 


অপর কাহারও এই ভর্দে নৌক! চালনের অধিকার নাই। 
বিশেষতঃ ঠিক্ষুগণের বিচারের সময় চারিদিকে পাহারা! 
থাকে। প্রশান্ত হ্রদের মধ্যে জলের ধারে বারান্দায় বসিয়া 
পুণিমা ও অমাবস্তা নিশিতে শত শত ভিক্ষু যখন ভগবানের 
আরাধনা! করেন তখন কি এক মধুর পবিত্র ভাবের উদয় হয় 
তাহ! সহজেই কল্পনা করা যায়। 

পর্ণশাঁল৷ বা ছাত্রদের থাকিবার ছোট ছোট কুটারগুলি 
বিহারের আর এক অঙ্গ। 

এতত্তিন্ন প্রত্যেক বিহারে প্রধান পুরোহিতের একটি 
কক্ষ এবং একটি পুস্তকাগার আছে। পৃথিবীর মধ্যে 
আর কোন দেশে লাইব্রেরীর এত আদর নাই । 
গুলি অধিকাংশই হস্তলিখিত। সেগুলি এমন সুন্দর ভাবে 
সাজানে৷ যে নাম করিবামাত্র সেই বই বাহির করা যায়। 
এরূপ স্থন্দর সাজার্টনার, এবং সংখা, বিভাগ প্রভৃতির 
প্রণালী অন্ত কোন ভাষার গ্রন্থের নাই । 

ভিক্ষুদের নিয়ম বড় কঠোর। লাভ বা অলাত, স্তুথ 
বা ছুঃখ, প্রশংসা বা নিন্দা, যশ বা অযশ ভইতে পারে 


পুস্তক- 


১০ শ্রবাসী_-কার্তিক, ১৩১৭ 


এরূপ কার্ধ্য র পক্ষে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাহারা 
উল্লিথি ঠ আট প্রকার লৌকধন্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
কলক্বোবিহারের প্রধান পুরোঠিত আমাকে থুব শ্নেহ 
করিতেন । কিন্ত স্নের্ ভালবাসা ভাহাদের নিষদ্ধ। এজন 
তিনি এরূপ ভাবে কৌশলে আমার কথা বলিতেন ষে 
তাহাতে তাহার মনেব ভাব বুঝিয়া তাহার একজন গৃহস্থ 
ছাত্র প্রতিদিন বেড়াইক্জ আসিলেই আমার -কুশলাদি 
জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রথমে মনে করিতাম এ ছাত্রটিরইট 
আগ্রহ, কিন্তু ক্রমে প্রকৃত কথা জানিতে পারিলাম। 
ভিক্ষুদের পক্ষে সঞ্চয় নিঘিদ্ধ। 'প্রতিদিন পূর্বাহ্ন 
ভি্ষণায় বাহির হইয়া যাহা পাইধেন ঠিক সেই সময়ে তাহা 
আশার করিতে হইবে, শপর দিনের জশ্ঠ রাখিয়! দিবার 
নিয়ম নাই । 
নাই। 


দ্বিপ্রঠবের পবে কিছু শাহাব করিবার নিয়ম 
জলপান করিতে পারেন। প্রত্যেক বিহারেই 
শত শত নারিকেল প্রস্ততি ফলের গাছ আছে। কিন্ত 
ভিক্ষুরা তাহা স্পশ৪ করেন না, ভৃত্যেরা সেগুলির যথেচ্ছ 
বাবার করে, হিক্ষরা জিজ্ঞাস! পরাস্ত করেন না। দান 
করাও ভিক্ষদের পক্ষে নিষিদ্ধ, কেননা তাহাতে প্রশংসা 
হইতে পারে। তবে বুদ্ধমুত্তি দানে ও ধন্ম্রন্ত বিতরণে 
তাহাদের 'অপিকাব আছে । 

ভিক্ষ হইতে হইলে প্রথমে গঙ্গা লউতে »য়। ১০ 
বৎসরের জনপিক য়স্ক নবপেব প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকাৰ 
নাই । 
মাতার মন্রমতি পইয়! কোন ভিগর নিকট গিয়া স্বীয় ইচ্ছা 
জানাইতে ভয়। 


প্রব্রদ্গা লহতে ইচ্ছা কবিলে পেই ম্ণককে পিত। 


এ ভিক্ষু তাভাকে কতকগুলি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন, যথা, “তামার নাম কি? বয়স কত? রাঁজ- 
কর্মচারী কি না? কোন রোগ আছে কি না? পরিপেয় 
পন্ত্র সংগ্রহ কবিয়াছ কি না? পিতা মাতার আন্বমাততি 
পাইয়াছ খি না? প্রভৃতি । 

হাহা পর এ তিক্ষ তাহাকে সঙ্বনায়কে্র নিকট 
লইয়। যান। সঙ্বনায়ক সভা আহ্বান করিয়া যথারীতি 
সজ্বের নিয়মাবণী শিক্ষ1 দিয়া তাকে উপসম্পদা প্রদান 
করেন। পরে তাহাকে ভিক্ষুপদে উন্নীত করা হয়। 
ভিক্ষুরা মাসম্মানের পাত্র, রাজা অপেক্ষাও তাহাদের সম্মান 
অধিক। 
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ভিক্ষুগণের দৈনিক কতকগুলি কাজ আছে, তন্মধ্যে 
বোধিবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও পাঠ প্রধান । অধ্যয়ন ও অধ্যাপন৷ 
তাহাদের জীবনের সম্বল। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রব্রজ্যার 
অধিকারী নহে। ভিক্ষুদের মধ্যে কাহারও ব্যাধি প্রায় 
দেখা যার না। 

আমর! নিহার দেখিবার জন্টঃ অন্ুরাঁধপুরে গিয়াছিলাম। 
এই অন্ধুরাধপুবে পূর্বে জ্যোতিষের মানমন্দির ছিল । 'এই- 
খান হইতে হিন্দুজ্যোতিষের দ্রাঘিমা গণনা কর! হঈত | 
পরে উজ্জপ্িনী হইতে গণনা আরস্ত তয়। ইহাতেও বোধ 
হয় লঙ্কা এক সময়ে ভারতের সহিত সংযুক্ত ছিল। 
অনুরাধপুর প্রাচীন ভারতের স্মৃতি জাগরিত রাখিয়াছে । 
এখানে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত যে সকল প্রাচীন স্্ৃতিচিন্ত 
আছে তাহা বোধ ভয় সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্বু- 
গুণির সমষ্টি অপেক্ষা নুন নহে। পুরাতত্ববিদের পক্ষে 
এই স্থান অতি আদরের জিনিস । নিকটেই মিহিস্তাল 
পর্ব5। এই স্থানেই মহেন্দ্রের সহিত লঙ্কার রাঁজার 
গ্রথম সাক্ষাৎ হয়। মহেন্দ্র লক্কেশ্বরকে নাম উচ্চারণ 
পূর্বক সম্বোধন করেন। মহেন্দ্র ও ততৎসমভিন্যাভারী 
পীতবসনধারী বৌদ্ধতিক্ষগণকে দেখিয়া রাজা প্রশ্ন 
করেন--“আপনার। কাভার প্রজা ?” 
“যিনি শবর্ণমর্ত্যপাতালের 
তাহারা তাহারই 


মহেন্দ্র টন্তর দিলেন যে 
অধিপতির নিকটও 
প্রজা” । 

এ উত্তবে সন্তুষ্ট ভইর! বাজা বৌদ্ধধন্ম গ্রহণে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। তখন রাঙ্জার পরাক্ষা আরম্ত হইল। 
মঠেন্ত্র এক মামগাছ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

“প্রটি কি গাছ ?” 

রাজা । “আমগাছ |” 

“আর আঁমগাছ আছে?” 

“সা, আছে 1” 

“আমগাছ ভিন্ন অন্ত গাছ আছে ?” 

“সা আছে ।” 

“সমস্ত গাছ হইতে এ অন্ত গাছগুলি 
গাছ থাকে ?” 

“আমগাছ ।” 


নত নভেন 


বাদ দিলে কি 
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বোদা বা 

“সমস্ত আমগাছ হইতে এটি ছাড়া অন্তগুলি বাদ দিলে 
কি গাছ থাকে ?” 

“প্র মামগাছটি থাকে ।” 

রাজার বুদ্ধিপ্রাথধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহেন্তর তীহাকে 
শিশ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। 

স্থানের আমকাননে প্রতি বংসর টেষ্ট পূর্ণিমার 
সময় মহেন্দ্রের স্মরণোন্দেশে মঙামেলা হয়। সমগ্র সিংহল 
হইতে সহজ সহম্র লোক মিহিস্তাল পর্বতের উপর সমাগত 
ইয়। 

ডো-ডো-ওুয়া বিহারও আতি প্রসিদ্ধ। স্থান দেখিবার 
ন্ট আমর! সেখানে উপস্থিত হহলে আমাকে অনুরোধে 
পড়িয়া সেখানকার হলে ব্তৃহা দিতে হয়। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে আধ ঘণ্টার মধ্যে লোকালয় হইতে দুরে 
অবস্থিত সেই স্থানে মহাজনত! হইয়া গেল। বক্তৃতা 
শ্রবণে তথাকার লোকের খুব উৎসাহ দেখিলাম। রাত্রি 
একটার সময় বক্তৃত৷ শেষেও ভিড় কমে নাই। জনতা 
না৷ কমিলে আমর! বাহির হইতে পারি না, জনতাও আমরা 
না গেলে কমে না । 


ব্যাধ। 

বিচারটি সমুদ্রের ধারে। বাজে যে ঘরে আমাদের 
ণাঁসা পাইয়াছিলাম তাচার পাদদেশে সঘুদ্রের ঢেট 'আধাত 
করিতেছিল। সমুদ্র ভাওয়ায় দিবসের সমস্ত ক্লান্তি দুরে 
গেল। সমুর্দ্রেব ভীষণ গর্্জনে রাত্রি ৪॥০ টাঁর সময় নিদ্রা": 
ভঙ্গ ভলেও কোন অবসাদ বোধ করি নাই। সেখানে 
একটি হাসপাতাল মাছে। তথায় একজন ডাক্তার ছিলেন 
কিন্তু বহুকাল রোগী না থাকায় তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন, 
এখন একজন কম্পউগ্ডার মাছেন। তাগার নিকট শুনিলাম 
ওষধগুলি অব্যবন্গত অবস্থায় পড়িয়া আছে, ২৫ বৎসরের 
মধ্যে কোন রোগা সেখানে দেখ। ঘাঁয় নাই । স্থানটির নাম 
ডডন-ডুরা। ইহার একদিকে সমুদ্র অপর দিকে 'এক ত্রদ। 
এই স্থানের বিহার শৈলবিষ্বারাম লঙ্কার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
স্বাস্থ্যকর ও স্থদৃষ্ত স্থান। 

আমরা গলে গিয়াছিলাম। সেখানে রাবণকোটী 
নামে একটি পর্বতগণ্ড প্রায় মদ্ধি মাইল সমুদ্রমধ্য" পর্যন্ত 
অগ্রসর হইয়াছে। 'প্রবাদ এই যে রামচন্দ্রের সহিত 
যুদ্ধকালে বু সৈন্তের বিনাশ দেখিয়া রাবণ হিমালয়ে 
বিশল্যকরণী আনিতে লোক পাঠান। কিন্তু কেহই এ 
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ওঁষধ চিনিয়া আনিতে না পারায় হিমালয়ের এক পর্বত- 
খণ্তই ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিল। রাবণকোটী সেই পর্বতাংশ। 
ইহার দক্ষিণে মাতরম্‌ নামক স্থানে কালিদাসের মৃত্যু 
হইয়াছিল বলিয়া প্রণাদ আঁছে। রত্বপুরের নিকটে সীতাবন 
নামে এক নিবিড় অরণ্য আছে। 

এখানকার লোকের আতিথ্য অতুলনীয়। প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা অতিথিদের জন্য নির্মিত হইয়াছে। 
সেখানে ভূতার্দের নিকট বন্ধ অর্থ দেওয়! থাকে, অতিথিদের 
যাহা ইচ্ছা চাহিলেই পাইয়া থাকেন। নারিকেল অতি 
প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ লাল নারিকেল। ইহাকে সর্বরোগ- 
হর বলা যায়। 

গলে মহেন্দ্র কলেজের ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল বৌদ্ধ- 
ধন্মাবলম্বী। সেখানে ভারতীয়ের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, 
আদর খুব বেশী। কোন বাঙ্গালীর আগমন-সংবাদ পাইলে 
শত শত লোক তাহাকে দেখিতে আসে । 

সিংহলের অধিবাসীদের মধ্যে তিন প্রকারের লোৌক 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

০১) ক্ষ, রক্ষ ও নাগগণের বংশধর। ইহাদিগকে 
বেদ্দা বা! ব্যাধ বলে। ইহাদের সংখা! ক্রমে কমিতেছে। 
হয়ত অল্প দিনের মধ্যে এই জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইবে। 

(২) বাঙ্গালী সেনাপতি বিজয়সিংহের সন্তানসন্ততি । 
ইহারাই সিংহলী বৌদ্ধ। ইভাদের ভাষার তিনচতুর্াংশ 
শব্ধ সংস্কত এবং বাঙ্গালার সহিত সম্বন্ধমুক্ত | 
গণের প্রভাবে ভাষায় সংস্কতের প্রভাব ক্রমে বাড়িতেছে। 
বাঙ্গালীদের সহিত এই জাতির আরুতিগত সাঘৃশ্তও লক্ষিত 
হয়। আচার ব্যবহারও অনেক মিলে। অন্নাহারেও 
ইহারা বাঙ্গালীকে অনুকরণ করে। 

(৩) তামিল। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে 
লঙ্কায় গিয়াছে । তামিলরা শৈব। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ- 
গণ খুব নিষ্ঠাবান। পৌরোহিত্য ইহাদের উপজীবিকা। 
ব্রাঙ্গণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তও আছেন। তাহাদের মধ্যে 
পাশ্চাত্যপ্রভীব বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু 
ইউরোপ-প্রত্যাগত তামিলগণও গায়ে ভন্ম মাখিয়া থাকেন 
ও পরিচ্ছদে জাতীয়ত| বজায় রাখেন । 


প্্ীদীপা 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রায় ছয়মাস পরে আমর! লঙ্কা হইতে বিদায় লট । 
আসিবার সময় সহজপথে কোষ্টলাইন ট্রীমারে রামেশ্বর 
দিয়া আসিয়াছিলাম। 
এক্ষণে রেলওয়ে কোম্পানী পুনর্ধার রামেশ্বর হইতে 
লঙ্কা পধ্যস্ত সেতুবন্ধের আয়োজন করিতেছেন। আশা! 
করি ছুইএক বৎসর মধোই রেল চলিবে। 
শ্রীহেমদাকাস্ত চৌধুরী । 


মহারাফ্্রীয় নিমন্ত্রণ 


খুব ভোর থেকেই আৌতে মঙ্তারাজের বাড়ী সানাইয়ের 
বাজনা বাজতে আরম্ভ হয়েছে । এ সানাউটা আমাদের 
অনেক দিনের পরিচিত। প্রায় পাঁচণৎসর ধরে যেখানে 
পহল্দিকুস্কুম” “পানগুপাটি” “দোলুনায় ডালা” "গোৌরীঞুজা” 
“গণেশপুজা” মার যতফিছুর নিমন্ত্রণ হয়েছে, নিমন্ত্রণ- 
বাড়ীতে গিয়েই এ সানাইয়ের ধ্বনি শুনেছি, আর তখনই 
বুঝেছি সেই চেনা-শোন! স্তুরটা ছাড়া আর কোন স্থর নয়। 
আমাদের এই বিখ্যাত সানাইওয়ালাটী ছাড়! সহরে আর 
কোন বাগ্ভকর আছে কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ 
হয়েছিল। 

যাহোক্‌, বিছানায় শুয়ে সেই একঘেয়ে স্থর শুনতে 
শুন্তে ভন্দ্রাটা যখন বেশ ভাল করে ভেঙ্গে গেল, তখন 
মনে পড় লো, আজই শৌতে মহারাজের জোষ্ঠপুজর গবাঁউ- 
যনে মুঞ্জিবন্ধন অর্থাৎ যজ্জঞে'পবীত ধারণ। তৌতে মা 
রাষ্টীত্রাহ্মণ, তাঁর সম্পূর্ণ নাম আত্মারাম বলবস্ত আৌতে, 
মহারাজ” উপাধিটী-ত্রাঙ্গণত্ব বাচক। বেচারা কলেজে 
ছেলে পড়িয়ে দেড়শত টাকা মাহিন! পায়, তাইতেই তা'কে 
অনেক পরিবার প্রতিপালন কর্তে হয়। রাজ্য তো 
দুরের কথা-_-এককাঠা জমীও তা*র দখলে নাই। .অথচ 
বেশ নির্বিবাদে “মহারাজ” উপাধিটী ভোগ দখল করে, 
আস্ছে, এপ্্য কোন হস্পিটাল অথবা মেমোরিয়াল 
ফণ্ডেও কিছু দান খয়রাত কর্তে হয়নি। 

শ্রোতের বাড়ীটী আমাদের বাড়ীর ঠিক একখানা 
বাড়ীর পরে । চারচাল!, দোচাল1 ও বাংলা ঘরের চালে 
চালে জোড়া লেগে অনেকদূর পর্যাস্ত সৈম্তনিবাসের মত 
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একটা মস্ত লা বাড়ীর সার চলে গেছে । সেই একচালে 
ঘর বেঁধে মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী ও পার্শি নানা দেশের 
নানা জাতির লোক নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস কর্ছে। 
“নান! পক্ষী একবৃক্ষে, নিশীথে বিহরে স্থখে, প্রভাত হইলে 
দশদিকেতে গমন ।”--আমাদের9 অবস্থা অনেকটা সেই 
রকম। _যাচোক্‌ দশদিকে যখন যেতে হয় তখনকার কথা 
আলাদা, এখন বেশ সুখেই আছি। ছুপুরবেলা খাওয়া 
দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের বাংলার বারাগায় মেয়ে- 
দের মজলিস বসত, তাতে ঘরসংসার স্ুুখদুঃখের কথার 
আলোচনা হ'ত। আমার মা অনেক সময়ই পুজা ও 
মালাজপ এই সণ নিয়ে থাকৃতেন,-- কিন্তু এসব যেমন 
তার নিত্য কাজ, পাড়াপড়সীব বিপদে আপদে দেখা শুনা 
খোজখবর নেওয়৷ সেটাও ঠিক যেন পুজার মতই নিতা- 
নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। তআৌতের মার যত কিছু স্থথ 
ঃখের কথা সমস্ত আমার মার সঙ্গে। মভারাষ্দেশে 
অবরোধ প্রথা নাই, আৌতেরও কোন বিষয়ে সঙ্কোচ ছিল 
না, যখন তখন আমাদের বাড়ীর ভিতর এসে মায়ের কাছে 
খাবার চেয়ে খেতে তার কোন আপত্তি দেখা যেত না। 
গবাই ছেলেটাও ঠিক্‌ বাপের মত সকল বিষয়েই 
সঙ্কোচহীন। ছুতার মিশ্বী দয়ার মেরামত করতে আরম্ত 
করেছে । গবাই কিছুক্ষণ বসে রসে একমনে তার কাঁজ 
দেখছে, তারপর তার সঙ্গেই এমন ভাবে কাঙ্জে লেগে 
গেল যেন সে ছুতারেরই ছেলে, চিরকাল মিক্্রীর কাঁজই 
করে এসেছে । এই রকম শুপারিকাটা পাঁনসাঁজা থেকে 
আরম্ভ করে তাতাম্মার (ঠাকুমার ) মাথুর পাকাচুল 
তোল! পর্যন্ত কোন কাজই তার বাদ যাঁয় না। সকল কাজে 
সকল স্থানেই তার অবাধগতি। ছেলেটীর বয়স নয় বৎসর, 
চেহারাটা তেমন সুকুমার না হলেও আমার ভারি ভাল 
লাগ্ত। হ্থকুমার চেহারা না হ'লেও বিশেষ দোষ দেওয়! 
যায় না। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের ছেলেরা কত যত্ধে 
কেশবিস্তাসের জন্য সম্মুখের চুলগুলি পারিপাটী করে 
রাখে, কিন্ত সৌন্দরধ্যসম্বন্ধে মহারাষ্্রী রুচি সম্পূর্ণ আর 
একরকম সেই রুচি অগ্সারে মরুভূমির মাঝখানের 
ওয়েসিসের মত গবাইয়ের মাথার ঠিক মাঝখানে গোলাকার 
একগোছা! চুল আর মাথার চারিপাশ বেশ পরিষ্কার করে 


মহারাদ্ীয় নিমন্ত্রণ 
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এই জন্তে গবাইয়ের চওড়া কপাল 
আরও বড় পলে বোধ হত। কানে দুটী মোটা মোটা 
সোনার মাকড়ি,পরনে একখানা চড়া লালপেড়ে 
কাপড়। গবাইগরের নাকটা বেশ আঁফ্যাচিত, কিন্তু চোগ 
ছুটী ছোট । আমি আৌতেকে বার বার ন্মাশ্বাস দিতাম 
তার ছেলে কালে একজন বড়লোক হবে, কেননা অঙ্কে 
ঘণ্টায় প্রতিদিনই ক্র্যাসে সে প্রথম থাকে । 

আৌতেব বাড়ীর উঠানটা খুব ধড়। ঘরগুণি খেসা- 
থেঁসি হলেও বাড়ীর সম্মুখে অনেকটা করে জায়গা আছে । 
চারিধারে বাশের খুঁটি পুতে আজ সমস্ত উঠানটা থেরা 
হয়েছে । উগানের একপাশে একটা মার্টির পে । তাঁর 
উপর মুণ্ডিতমন্তক গবাঁ্ 'একখানি আসনে পূর্বধূখ হয়ে 
বসে আছে। পুবোহিত সেই বেদীব একপাশেই হোমকুণড 
জেলেছেন। এইখানে হোম আমাদের দেশে 
যেমন ব্রহ্মচারীকে অক্র্মাম্পন্ত হয়ে ঠিন দিন ঘরের ভিতর 
পন্ধ থাকতে হয় এখানে সে রকম নিয়ম নাই । তে 
মস্তক মুণ্ডন, কাষায়পস্্ পরিধান, ভিক্ষাগ্রহণ এ সমস্ত 
নিয়ম বাংলা দেশেরই মত।--মুঞ্জিন্ধনে এ দেশে আরও 
কয়েকটা অনুষ্ঠান আছে, সেগুলি অনেকটা বিবাহের স্ত্রী- 
আচারের মত। 

বাড়ীর ভিতর খুব জোরে বাজনা বেজে উঠল, সেখানে 
সত্রী-মাচার আরম্ত হয়েছে । 'আত্মাবাম ও তার সহধন্মিণী 
চন্ত্রতাগা বাঈ পাশাপাশি দ্রখানি চিত্রকরা জলচৌকীতে 
বসেছেন। চন্দ্রভাগ৷ একথানি বাসন্তী রংএর কাপড় ও 
ওড়না পরেছেন, ওড়নার আচলের সঙ্গে আব আৌতের 
উত্তরীয়ের সঙ্গে গির! দিয়ে বাধা, ( যেমন 'আমাদের দেশে 
বরকন্ঠার গাঠছড়া বাধে )। ডোলে মহারাজের স্ত্রী 
(ডোলে একজন অধ্যাপক, মঙ্তারাষ্্রা ব্রাহ্মণ ) ভলুদ নিয়ে 
গায়ে-হলুদের দিনে বরকে হলুদ মাখাপার মত তৌতেকে 
হলুদ মাথাচ্ছেন, আর আৌতের ছোট বোন রুষ্ণা বাঈ 
চন্ত্রভাগাকে হলুদ মাখাচ্ছেন।--তৌতে আমাকে দেখে 
ভারী খুনী, হাসতে ভাসতে ঈষৎ গর্বিতভাবে বণলেন 
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ক্ষুর দিয়ে কামানো! । 


হচ্ছে । 


0175 011569075 01 ০৭7 ০০9৪1009- বলিয়া পার্খস্থিতা 
সহধর্ম্িণীর দিকে চাইলেন। 


১৪ প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৭ 


কিন্তু চন্ত্রভাগা বাঈ লজ্জিত! হচ্ছেন দেখে আৌতের 
অন্ররোধ সত্বেও আমার সে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান আর 
ভাল করে দেখা হল না। মুজিবন্ধনের দিন এরূপ 
সত্ী-মাচার মার9 'মনেক হাঁছে। মুগ্িবন্ধন ছেলের, 
কিন্তু যন টানাটানি ছেলের ধাপ মাকে নিয়ে ।-- দম্পতির 
'একত্রে ম্নানের পর একত্রে ভোঞ্গন করবার ৪ নিয়ম মাছে । 
এখানে শুধু বালকের পিতা মাতা নয় পিসি মা!স প্রভাত 
আত্মীয়াপাও স্বামীর সঙ্গে একত্রে আহার করেন। পাশা- 
পাশি দুখানা পিড়ি (পীঠাসন ) পাখা শুয়, আর সম্মুখে 
একটা রূপার তেপায়ায় (ত্রিপদিকা ) খাবার থাকে, স্বামী 
ওক্ত্রী উশুয়ে উভয়কে সেই খাবা খাইয়ে দেন। এটা 
একটা বিশে মঙ্গল অনুষ্ঠান। আহারের সময় বান! 
বাজতে থাকে, সম্মুখে ঘিখের প্রদীপ জলে, আর বাড়ীর যে 
যেথানে আছেন সকলে সেই ঘরে একত্র হন। গুরুজন 
অথবা পরিজনের সম্মুখে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা কি 
একত্রে খাওয়া ষে কোন লজ্জার বিষয় মহারাষ্ট্রী রমণীদের 
এরকম ধারণ! একেবারেই নাই । তাহারা যেমন অসঙ্কোচে 
অন্য সকলের সঙ্গে মেলামেশা! করেন, কথাবার্তা বলেন, 
স্বামীর সঙ্গেও ঠিক সেই রকম ভাব। তৌতের ছোট 
ভায়ের জী জান্কী বাঈয়ের বয়ম ১৪১৫ বৎসর । স্বামীর 
সঙ্গে জান্কীর প্রায়ই ঝগড়। হত আর ঝগড়া হলেই জান্কী 
কাদতে কাদতে শ্বশুরের কাছে গিয়ে স্বামীর নামে নালিস 
করতেন, শ্বশুর বধূর পক্ষেই থাকতেন, কাঁজেই লছ্মন্‌ 
বেচারার প্রত্যেক বারে হার হত। 
আমার কাছে এই নিঃসস্কোচ ভাবটী ভারী ভাল লাগে। 
সোহাগিন্‌ অথাৎ সধনা মহারাষ্ট ললনার মাথায় অবগ্তষ্ঠন 
দিবার নিয়ম নাই, ফেনন1 তাদের মাথার “ছত্র” আছে; 
কিন্তু বিধবার তো মস্তকের ছত্র স্বরূপ কেহ নাই, এই জন্য 
তাদের বস্ত্রাচ্ছাদনে মাথা ঢাকতে হয়। অনবগুষ্ঠিতা মহা- 
রাষ্টীয়া রমণী রাজপথ দিয়ে চলে যেতে একটুও সন্কৃচিত 
হন না। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে রমণীরাই পরিবেষণ করেন। 
শত শত পরিচিত অপরিচিত লোকের মধ্যে অনবগুতিত! 
কুলবধূ পরিবেষণ করছেন-__ এদৃশ্ ভাবতে গেলে আমাদের 
ংস্কারে কেমন একটা আঘাত লাগে। কিন্তু যখন নিমন্ত্রণ 
সভায় দেখি অনবগুগ্ঠিতা কুলবধূ এক হাতে পরিবেষণ- 
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পাত্র ও এক হাতে দর্ধি নিয়ে শত শত লোকের পাতে অন্ন 
দিচ্ছেন, তখন তাদের শ্রমে ক্লান্ত অথচ প্রসন্ন মাতৃমুস্তি 
দেখলে মনে হয় যেন অন্নপূর্ণা নিজে সন্তানের পাতে 
অন্ন পরিবেষণ করছেন। 

কেঁখল পরিবেষণ নয়, বলাধবাব ভারও মেয়েদের উপর, 
রাধুনী বামনের উপর ভাব দিয়ে গৃলক্ষ্ীরা নিশ্চিন্ত 
থাকেন না। রন্ধন কাঁজট! খুপ “শোলী/তে (পবিব্রভাবে) 
ওয়! চাহ। মেয়ের! শুদ্ধ কাপড় পরে রীধেন। উচ্ছিষ্ট 
বিচার খুবই আছে, তবে ভাত ডাল এসব সকূড়ি লে 
ধর! হয় না। 

আতর বাড়ীতে একদিকে রান্না, একদিকে ব্রাহ্মণ 
ভোভনের আয়োজন চলছে । কোথাও রাশীকৃত ফুলুরি 
ভেজে স্তপাকার করা হয়েছেঃ কোনখানে মননের রাশি, 
কোথাও নানারকম নাড়৬ কোনখানে পুরাণ-পুরী_ এই 
সব নান! জায়গায় নানারকম আয়োজন ।-__-এদিকে উঠানে 
পাত পাড়া হয়েছে ।--আমাদের দেশের মত সোঞ্ান্থঙ্জি 
কুশাসন মাটার গেলাস আর পাত পাড়া নয়, এখানে খাবার 
জায়গা করতে আরও কিছু পরিশ্রম ও ইনপুণ্য দরকার । 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ভোজনস্থানের চারিপাঁশে চৌকা দিতে 
হবে। ছোট ছোট লোহার হাতল দেওয়া ফাঁপা লোহার 
“রোলার+, তার চারিদিকে জাফরীর কাজের মত লতাপাতা 
খোদাই করা থাকে, আর তার ভিতরে খড়ির গু'ড়া পোরা 
থাকে; সেই রোলারের ভাতল ধরে আন্তে আস্তে 
প্রত্যেকের পাতের চারিপাশে- মাটীতে গড়িয়ে নেওয়৷ হয়, 
তাতে তিন আন্ুল কি চার আঙ্গুল চওড়া চিত্রবিচিত্র 
লতাপাতা-আ্াকা আলপনার মত একটা দ্াগ পড়ে যায়; 
এই রকম দ্াগটানাকে চৌকাটানা বলে। চৌকাটান৷ 
স্থানটী যেন একটা স্বততন্ত্রঘর। প্রত্যেকে নিজের নিজের 
চৌকার ভিতর আহার করতে বসেছেন, কারও সঙ্গে 
কারও কোন সংশ্রব নাই। 

যাহোক ব্রাহ্মণের ভোজনে বসলেন। প্রকাণ্ড 
উঠান। প্রায় ছইশত ব্রাহ্মণ সারি দিয়ে বসেছেন। প্রথমে 
পাতে পাতে তরকারী পরিবেষণ কর! হুল, আর সেই 
সঙ্গে এক একটী পাতার ঠোঙ্গায় ঘি পরিবেষণ করা হল। 
তরকারির ভিতর ভাজাতুজিই র্রেশী, আর প্কাঢ়িস্টা 
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চাই-ই চাই। প্কাট়ি” একরকম ঘোলের তরকারি, 
মছারাক্্রীদের এটী বড়ই প্রিয় বাঞ্জন। তরকারি এমন 
সুনিযমে পরিবেষণ করা হয় যে প্রায়ই পাতে কিছু থাকে 
না, একবারের পরিবেষণের পর পাত একেবারে খালি 
না হলে আর দ্বিতীয়বার পরিবেষণ কর! হয় না। এজগ্ঠ 
প্রায় কোন জিনিস নষ্ট হয় না। 

তরকারি আর ঘি পরিবেষণের পর ভাত আর পুরাণ- 
পুরী পরিবেষণ করা হল। ভাতগুপি খুব মিহ আতপ 
চালের । ফেন গালবার প্রথা এদেশে নাই, কিন্তু আন্দাজ 
করে জল দেওয়ার জন্তে ভাত বেশ স্ুসিদ্ধ হয় অথচ গলেও 
যায় না, তবে খুব ঝর্ঝরে হয় না। পিতলের মোটা! 
ডাগ্ডিওয়ালা গোল ভাতার মত € দর্বিব), যেগুলি দিয়ে 
আমাদের নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ব্রাঙ্গণেরা তরকারি পরিবেষণ 
করে, সেই ভাতার ভিতর ভাত বেশ চেপে চেপে পুরে 
ডাগ্টা ধরে থালার উপর উবুড় করলেই ছোট একটা 
গোল বাটার আকারের ভাতের চাপ থালার উপর পড়ে, 
এইরকম এক একট! বড় থালায় ত্রিশ চল্লিশটা বাটার 
আকার বিশিষ্ট ভাতের চাপসাঁজিয়ে পরিবেষণ স্থানে এনে 
একটি একটি করে সকলের পাতে দিয়ে যাওয়া হয়। 
তাড়াতাড়ির সময় এক হাতে ভাতের থালা আর এক 
ভাতে দব্বি নিয়ে যেমন তেমন করে ধাটীর ভিতর ভাত 
চেপে পাতে পাতে হাত৷ উবুড় করে দিয়ে যাওয়া হয়। 

এতক্ষণ ব্রাহ্মণের হাত তুলে ছিলেন, পাতে অন্ন 
পড়লে সকলে গণ্ড,ষ করে সমস্বরে বেদমন্ত্ উচ্চারণ করতে 
লাগলেন। একত্রে শত শত কণে উচ্চারিত সেই স্ু-গস্ভীর 
বেদগান শুনতে বড়ই ম্ন্দর। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রী উচ্চা- 
রণের যে বিশেষত্ব আছে তাতে শ্লোকোচ্চারণ আরও 
স্থমধুর বোধ হয়। 

স্তোত্র পাঠের পর আচমন করে ব্রাহ্গণেরা আঠার 
করতে বসলেন। এক-পত্তন অন্ন ব্যঞ্জন উঠে গেলে আবার 
নৃতন করে ঘি পরিবেষণ করা হুল, তার পর পুরাণ-পুরী 
আর ফুনুরী। পুরাণ-পুরী অনেকটা ডালপুরীর মত, 
ঘিয়ে ডুরিয়ে খেতে হয়। পুরাণ-পুরীর সঙ্গে আরও 
তিন চাঁর রকমের পিঠাপুরী ও হালুয়া ছিল। যখন এ 
সমস্ত খাওয়ার পর পাত বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন 
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লা, এসে হাজ্ির। এ সমস্ত মিষ্টান্ন ঘরেবই প্রস্তুত, 
বাড়ীর মেয়ের ছু” তিন দিন ধরে এ সব তৈরি করে 
রেখেছেন। যিনি যতটা লাড্ড, চাইলেন তাকে ততটা 
দেওয়। হল, উপরোধ করে নেশা দেওয়ার প্রথা এখানে 
নাই। তা! বলে ব্রাহ্মণেরা যে কেউ কম লাড়, খেলেন 
তা নয়। 

আমি ভাবছি এইখানেই শেষ, কিন্তু আবার ভাত ও 
দই এসে উপস্থিত। এবার আর বাটী করে ভাত দেওয়া 
হল না। মুঠ! মুঠা করে যিনি যেমন চাইলেন পাতে পাতে 
পরিবেষণ কর! হল । 

সকলের শেষে “অমুতথণ্ড” নামে একরকম দই ক্ষীর 
এলাচ কপূর প্রড়তি নানা-উপকরণ-মিশ্রিত পায়েসের 
মত মিষ্টদুব্য, পরিবেষণ শেষ হলে ত্রাঙ্গণভোজন সমাধা 
তল। 


শ্রী:-_ 


ব্রাউনিং 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংলগ্ডের কাব্য-গগনে টেনিসন 
এবং ব্রাউনিং ভাস্বর নক্ষত্র । বর্তমান সময়ে টেনিসনের 
নাম সর্ববজনর্বিদিত-_দেশে বিদেশে তাহার প্রভূত সম্মান) 
কিন্তু ব্রাউনিংএর পাঠকসংগ্যা নিতান্ত বিরল। ইহার 
কারণ নির্দেশ করা! স্থুকঠিন নহে । টেনিসনের রচনাবলী 
প্রাঞ্জল, পাঠমাত্রই মর্থপ্রতীতি হয়, ভাবগান্ভীষ্য সত্বেও 
মন্তিফ্ের ব্যায়াম অনানশ্তক। এতত্যতীত তাহার 
অসাধারণ পাগ্ডিতা, অতুলনীয় শব্দ-গ্রন্থন-পটুতা, স্ুৃতীক্ষু 
পর্যাবেক্ষণ-শক্তি প্রভৃতি বহুগুণে মণ্ডিত বলিয়া তাহার 
কবিতা পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু ব্রাউনিংএর ভাগ্যে তাহ! ঘটে নাই। ব্রাউনিংএর 
রচনা কোমল-কান্ত পদাবলী নহে, ব্রাউনিং লোক রঞ্জন 
অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে উদ্দোশ্ত করিয়া লিখিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার" লেখার সর্দত্র পদ্বিসন্তাসের লাৃলিত্য 
দেখিতে পাই না, অনেক স্থলেই তাভার কবিতা কর্কশ- 
কঠোর বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই কর্কশতার 
অন্তরালে যে অপোক-সামান্ত ধীশক্তি এবং অনির্বচনীয় 


১৬ 
সৌন্দর্দা ্রচ্ছ্নী রহিয়াছে তাহার সন্ধান না পাইয়া 
নেক পাঠক ত্রাউনিংএর প্রতি বীতরাগ হই! 


পড়েন। টীকাকার মল্লিনাথ কিরাতাজ্দ্নীয়ের টাকারস্তে 


লিখিয়া গিয়াছেন যে- 


“নারিকেলমলনশ্মিতং বচো ভারবেঃ সপদদি তদ বিভজাতে । 
শ্বাদয়ন্ত রমগ হনির্ভরং সারমন্ত রমিক। যথেপ্সি তম্‌ ॥” 


ব্রানিংএর কপিতাও ভারবির রচনার মত কঠোর 
মাঁণরণে আচ্ছাদিত বসগভ নারিকেল ফলের সহিত 
উপমত পারে। ভাহার রসাস্বাদন আসহিষু 
পাঠকের এাগো খটিবার নহে । ব্রাউনিংএর মহত্ব কোথায়, 
তাহার ভীবনের এবং কবিঙার গভীর উদ্দেশ্য কোন্‌ 
গানে নিভিত, তিনি মাননজাতির নিকট কোন মহান্‌ সত্য 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন,--এই কয়েকটা কথা যথাসম্তব 
সনক্ষেপে আলোচন। করিব। এই জন্য এই প্রবন্ধের 
অবতারণা । 

বিখ্াাত ফরাসী সমালোচক ১%17)10 13080৮০ ব্লিয়া- 
ছেন যে ঈশ্বর, প্ররুতি, প্রতিভা, ললিতকলা, প্রেম, মানব- 
জীবন-_ প্রধানত এই ছয়টি মৌলিকতত্ব সর্ধবিধ কবিতার 
মুলীভূত উপাদান। আমরা সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই 
কয়েকটা কথা শ্মরণ রাখিৰ এবং আলোচ্য কবির কাব্যে 
এই তত্বগুণি কি শাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝিতে 


ভহতে 


চেষ্টা করিব। 

প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্বেব কথা মানবের সঠিত, জগতের 
সহিত ভগবান্‌ কোন্‌ সম্থপ্ণে সধদ্ধ এবং কবির হাদয়-ফণকে 
ভগবানের মু্তি কি ভাবে প্রতিফলিত ইইয়াছে ইহা দেখিতে 
ভবে । জড়বিজ্ঞানবাদী কঠোর পৈজ্ঞানিক বলেন 1৮. 
1১ (২০৫ নিয়মই ঈশ্বর। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু হইতে 
বিশাল নক্ষত্রপিগড পধ্যপ্ত জগতের কুত্রাপি নিয়মশৃঙ্খলার 
বাবচ্ছেদ নাই । যেমন বহিজগতে তেমনি অস্তগতে, 
সব্বত্রই নিয়মের সমান শাঁসন। নিয়মের প্রতাব হইতে 
অব্যাহতি পায় এমন বস্তু জগতে নাই। নিয়ম সর্বব্যাপী, 
সব্বান্তবস্তী। নুতরাং নিয়মই ঈশ্বর । টেনিসন বিজ্ঞানের 
ভক্ত উপাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিকের হৃদয়- 
শূন্য উক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তিনি বলেন 
40০09 15 [,০) 52৮ 0180 ৬1১৪”, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বরই 


প্রবামী--কার্তিক, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


নিয়ম স্বরূপ, নিয়ম ঈশ্বর নহে। নিয়ম স্বরূপ ঈশ্বরের 
স্থষ্ট জগনে নিয়মের অধিষ্ঠান স্বাভাবিক । তিনি নিয়মের 
মহত্ব, নিয়মের শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতেন, তাই তাহার 
কাবোর সর্বঞ নিয়মের মঠিমাকীর্তন শুনিতে পাই । তিনি 
বলেন--48007172 15810720205 007) 12? | তিনি 
নিয়মেই ভগবানের সত্ব! প্রকাশিত দেখিতে পান। ।কল্ত 
বাউনিং ইছাতে সত্বষ্ট নহেন, তাহার দয় শু, 
নিয়মেব দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না, তিনি 
ভগবানের সহিত এত দুর-দুর সম্পর্ক ভালবাসেন না। 
নিয়মের মধাস্থতায় ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইবে, 
ইভা তিনি বুঝিতে পারেন না । ভগবানের সহিত টেনিসনের 
সম্পর্ক কতকটা বুদ্ধি-জাত, বুদ্ধি-সংশ্লিষ্ট ব্রাটনিংএর সম্পর্ক 
কতকটা হৃদয়ের সম্পর্ক, প্রাণের আকর্ষণ। মানবের 
অনন্ত চিত্তবেদনা এবং উচ্চ আকাজ্ষার মধ্য যে একী 
মহত্ব ও সৌন্দর্য আছে, ব্রাউনিংএর কল্পনা তাহার মধ্য 
হইতে আপনাব জীবনোপযোগা রস আহরণ করে। এই 
শোভাময়ী প্ররূতির অনন্ত সুষমার মধো, মানব-হৃদয়ের 
চির-সঞ্চিত প্রেম-গ্রবাহ্ঠের মধো, ব্রাউনিং ভগবানের 
আবিভাব মনে অনুভব করেন। নব বসন্তের করম্পর্শে 
সমগ্র প্ররূতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, নবোম্মেষিত 
সৌন্দর্যোর চিল্লোলে জগৎ স্পন্দিত হইয়াছে, কোকিলকুজন, 
কুন্রমসৌরভ এবং দক্ষিণপবনে চতুদ্দিকে একটা বিচিত্র 
মাননদের আন্দোলন টপন্থিত হইয়াছে__ব্রাউনিং বুঝিলেন 
ভগবান্‌ বিশ্ব-বিমোহন বেশ্লে জগৎসমক্ষে উপস্থিত 
ভইয়াছেন। 
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1115 010010701800016 1)? 
সর্বব্যাপী শক্তি, ইচ্ছা এবং প্রেমের প্রকাশ ব্যতীত 
প্রাকৃতিক নিয়মের মূল্য নাই। গুধু প্রাকৃতিক নিয়ম ত 
জড়শক্তির লীলামাত্র, তাহার সঙ্গে মানব-হৃদয়ের সম্পর্ক 
কি? ভারতীয় বৈষ্ণব কবির ন্যায় ব্রাউনিং প্রাণে প্রাণে 


অন্তরে অন্তরে ভগবানের মধুর রূপ ধ্যান করিতে ভাল 


১ম লংখ্য। ] 


বাসেন। তিনি ভাবেন মেঘবিনিমুক্ত আকাশে ছি প্রহর 
কালে সূর্য্য যেমন উজ্জ্লভাবে প্রকাশ পায়, আমাদের 
চিন্তগগনে ভগবানের প্রকাশও সেইরূপ, কোন বাধা নাই, 
কোনও অন্তরায় নাই, বাসন1-মেঘের ছ্ায়ামাত্র নাই। 
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টেনিসনের চায় ব্রাউনিংও মঙ্গলবাদী | 
যাছেন 
ব্রাউনিংও প্রকারান্তরে এ কথাই বলিয়াছেন- তবে উভযে 
টেনিসন মানবজাতির অনন্ত উন্নতিতে 


টেশিসন বলি- 
প]ততোডি 60067 90871000 ১])00019 
প্রভেদ মাছে। 
বিশ্বাপবান্‌, ব্রাউনিংএর কল্পনায় মানখজাতির কথা তত 
বেণা স্থান পায় না। তিনি মানবের ব্যক্তিগত জীবনের 
এবং ভবিষ্যতের কথা পইয়াই বাস্ত। ব্রাউনিং মনে করেন 
জঞার্ণ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অধিকারের সীমা বিস্তারের 
দ্বারা কখন মানুষের চিরন্তন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। 
প্রকৃত উন্নতি মানবের 'অনুতবশক্তি, আশা আকাজ্া, 
মানন্দ 'এবং ছুঃখসহিষুতার উপরে নিভর করে। এ 
সংসারে নান্নষমাতরই অতৃপ্ত, রাজ্যেশ্বর হইতে পথের 
কাঙগাণ পর্যান্ত সকলেই নিজ নিজ অবস্থার 'অসন্তষ্ট, এ 
সামাণদ্ধ সংসারের ক্ষুদ্র স্থথে তাহার অন্ত পিপাস৷ তৃপ্ত 
হয় না, তাহার হৃদয়ের অনন্ত সৌন্দর্য-তৃষ্ণা পার্থিব জগতের 
সর্বসৌন্দর্যা ভোগ করিয়াও অপূর্ণ থাকিয়া যার, এ সংসারের 
গ্ুখ সৌন্দর্য প্রেম তাহাকে ভোগ হইতে ভোগাস্তরে 
টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু কখনই তৃষ্থি দান করে না। 
এই্রূপে সে ক্রমশঃ বুঝিতে পাপে যে “ভূমৈব স্খং নাল্লে 
স্থখমন্তি' । এইরূপে সংসারের অপুর্ণতাই তাহাকে পূর্ণন্বর্ূপ 
ভগবানের নিত্যানন্দ, অনস্ত সৌন্দর্য্য, অতুল প্রেমের 
মাহাত্মা বুঝাইয়৷ তাহা অধিকারী করিয়া তোলে। স্থধু 
ংসারের ভোগ-বৈবিত্র্যে যাঁদ তাহার প্রাণ তৃপ্তিলাভ 
করিত তাহা! হইলে তাহার হৃদয়ের অনস্তাভিমুখী গতি 


কোথায় থাকিত? আবদ্ধ জলের ন্যায় তাহার আত্মা 
দুষিত হইয়া পড়িত। এই অতৃপ্তিতেই মানুষের মহত্ব-_ 


সংসারের চরম পরশ্বধধ্যও আমাদের আকাজ্জার পূর্ণত! সাধন 
করিতে পারে না, ইহাতেই আমাদের হৃদয়ের বিশালতা । 


ব্রাউনিং 
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আমাদের ভীবনের মধা দিয়া, শত শত নৈবাশ্তপরম্পরা 
ভেদ করিয়া আমরা উচ্চতম মাদশের সন্নিভিত হই। 
স্থতবাং জীবনে নৈরাশ্ত, অকৃতকাধাতা, ছুঃখ কষ্টের 
প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অস্বীকার কর! যায় না; বরং 
এই ছিসানে দেখতে গেলে স্থখ অপেক্ষা ছুঃখের, কৃতকা্যতা 
অপেক্ষা অকৃতকার্য্যতার উপযোগিতা মধিক। 

যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধেও ব্রাউনিংএর দৃষ্টি 
তদ্রুপ । এই সুনীল আাকাশ, এই শ্যামল! ধরণী তাহার 
বড় প্রিয়, কারণ ইহাতে তিনি ভগবানের শক্তি এবং 
প্রেমের বিকাশ দেখিতে পান। প্ররুতি আমাদিগকে 
আবদ্ধ করে না। মামাদিগকে ভগবানের প্রেম এবং 
ধশ্ধ্য্য অঙ্গুলী সক্কেতে দেখাইয়। দেয় -06)7) 81076 
যে হতভাগা কেধল জগৎকে 
ভাপ বাসিয়াছে, এই পৌন্ধ্যপুর্ণ, শিক্ময়কর, আনন্দমগ্ন 
বিশাল প্রকৃতিকে ভাল বাসিয়াও গ্রপ্কতির প্রেমময় 
অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় নাই, সে অভিশপূু জীব। তাভার 
সউপর ভগবানের অভিশাপ বধিত হইয়াছে । 
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উহ] অপেক্ষা কঠোর অভিশাপ মার কি হইতে পারে? 
কারণ আমর! এই জগৎকে দেখিয়া বদি জগদাতীতকে লাভ 
করিবার চেষ্টা না করি, যদি এই সীম জগতেই 
আমাদের সকল আকাঁজ্ষার পর্য্যবসান হয় তবে আমাদের 
বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । 

প্রতিভা সন্বন্ধেও ব্রাউনিংএর ধারণা এই যে প্রকৃত 
প্রতিভা আমাদেব স্থপ্ুমনোবুত্তিকে জাগাইয়া তোলে, . 
আমরা প্রাণে প্রাণে ঘেন একটা অনির্বচনীয় অভাব 
অনুভব করি; কিন্ত সে অভাবের মোচন অথবা সে 
উদ্বোধিত আকাজ্জার চরিতার্থতা সংকীর্ণ জীবনে ঘটিয়া 
উঠেনা। পাঠকের মনে এই উদার ব্যাকুলতার স্থষ্টি 
প্রকৃত প্রতিভাবানের কাজ। 

কলাবিগ্যা সম্বন্ধে ব্রাউনিং যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, 


১৮ 


তাহারও অন্তর্দেশে আমর! এই মহান্‌ তত্বটা উপপন্ধি করি। 
লালিত কলার প্রকৃত মহত্ই এই যে ইঞাতে আমাদের অস্তঃ- 
করণে এমন কতকগুলি আকাজ্ষার ও আশার উদ্রেক করে 
যাহ! পৃথিবীতে কখনও তৃষ্িলাভ করে না, বরং তাহাতে 
আরও কতকগুলি নৃতন নৃতন বাসনার স্থষ্টি করে। এইরূপে 
আকাঙ্ষা হইতে আকাজ্মাস্তরে উন্নীত ভইতে হইতে 
ক্রমশঃ আমর! ভগবানের সিংহাসনসান্সিধ্যে উপস্থিত হই। 
যে ভাস্কর, চিত্রকর অথবা! গায়ক নিগ্গের খোঁদত মুক্তিতে, 
অস্কিত চিত্রে কিংবা! গীত সঙ্গীতে আপনার মনোমত আদশ 
প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন, ধাহার শিল্পকার্যে লেশ 
মাত্রও অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না, তিনি কলাবিগ্ার পূর্ণ উদ্দেস্ত 
ংসাধনে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহার জদষে আকাঙ্ষার 

অবসান হইয়াছে, স্থৃতরাং কলাবিষ্ঠ/ অনুশীলনের দ্বার! 
তিনি লাভবান্‌ হইতে পাবেন নাই । “47068 ৭০] 
5271০” নামক কবিতাতে ব্রাউনিং এই তত্বটা পরিস্ফুট 
রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 417012 নিদ্দোষ চিত্রকর 
(98111055 17877167), তাহার চিত্রে সামান্ত একটা রেখ 
পর্যন্ত অযথা সম্নাস্ত ভয় না। তিনি মনোমধ্যে সৌন্দর্যোর 
ষেরমণীয় আদর্শ কল্পনা করেন তুলিকাসংযোগে তাহা 
পুর্ণভীবে ফুটাইয়া তুলিতে পাবেন _তীহার চিত্র সর্ববতো- 
ভাবে তাহার আদর্শ-অনুযায়ী হয়, সর্বত্রই অনিন্দ্য সুন্দর, 
কোন স্থানে তিলমাত্র ন্রম অথবা অনুচিত বর্ণবিস্তাস 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। ম্বতরাং তাহার চিত্রে দর্শকের 
নয়ন তৃণ্ডিলাভ করে বটে, কিন্তু হৃদয়ে একট! অনির্দিষ্টের 
দিকে আকাজঙ্জার উদ্রেক করে না, তদপেক্ষা উচ্চতর এবং 
অধিকতর মনোহর সৌন্দর্যের ছবি মনোমধ্যে স্বপ্রব 
জাগাইয়া তোলে না। তাহার চিত্র সর্ববাঙন্ুন্দর, রমণীয়- 
তার চরমোৎকর্ষ--কাজেই ইহাতে চিত্রের প্ররূত উদেশ্ত 
সফল হয় ন1। 
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কিন্তু যুবক 7২০7/7০1এর চিত্রকল! তত নির্দোষ নহে, 
মাঝে মাঝে ভ্রম প্রমাদও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তথাপি 
£40152. রাফেলকে উচ্চতর চিত্রকর আখ্যা প্রদান করিত 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এবং এমন কি তাহাকে চিত্রগুরু বলিয়৷ ভক্তি করিতেও 
কুষ্ঠিত হইত না। তাহার কারণ এই-__ 
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740/7/9816৮ ব্রাউনিংএব আর একটি মনোহর 
কবিতা । এই প্রাচীন গীতিবিষ্যাবিশারদ বাদক নিজের ভগ্ন 
বাছ্যন্ত্রের উপর যে বিলাপসঙ্গীত রচন৷ করিয়াছেন তাহা 
চিরদিন প্রাণে গাথিয়। রাখিবার যোগ্য । ইহাতে ব্রাউনিং- 
এর কলাসম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত হইয়াছে । ৬০1০৮ 
একজন স্বভাবসিদ্ধ গায়ক । তাহার সঙ্গীতের এবপ 
মোহিনীশক্তি ছিল যে শ্রুতমাত্রই মনে হইত যেন স্বর্গ- 
রাজোর দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে । সঙ্গীতের মোহমন্ত্র 
আকৃষ্ট হইয়া কত কত দেবযোনি তাহার বশীভূত হইত 
এবং তীভার সমক্ষে নয়নাভিরাম 'অথচ ক্ষণস্থায়ী প্রসাদ 
রচনা করিত। 'প্রাসাদের ভিত্তি পাতাল পর্যন্ত 'প্রস্থত, 
স্বচ্ছ প্রাচীরমালা গগনম্পর্শিনী, চুড়াদেশে জলস্ত উদ্ধাপিও- 
সকল শোভা পাইত | এই মায়া-মন্ত্রগঠিত প্রাসাদে পৃথিবী 
যেমন স্বর্গম্পর্শকামনায় উদ্ধোথখিতা, তেমনি স্বর্গও পৃথিবীর 
আাকাজ্জায় অবনত । এখানে অতীত কালের মৃত মহাত্মা 
গণ উপস্থিত হুইতেন, ভশিষ্যতের অজাত প্রাণিমণ্ডলী 
জন্মগ্রহণের পূর্বেই কল্পনাবলে ভাবরূপে আবিভূতি হই- 
তেন; নিকট এবং দূরে সর্বত্রই নবজীবন এবং নবীন 
মহিমার লমাবেশ দেখা যাইত -_-অনাদি অতীত এবং অনন্ত 
ভবিষ্যৎ বর্তমানের সহিত একত্র মিলিত হইত। কিন্তু 
এখন এ প্রাসাদ চূর্ণাকৃত হইয়াছে--সঙ্গীতোপশমের সঙ্গে 
সঙ্গে এ মায়াপুরী অস্তহিত হইয়াছে । ৮০516: প্রাণে 
প্রাণে ইনার অভাব অনুভব করিতেছেন, কারণ ইহ! আর 
ফিরিবে না । তীহার প্রাণের আকাঙ্ষা অতৃপ্ত রহিয়! 
গেল_ ক্ষণিকের জন্ঠ তাহার হৃদয়ে বিষাদ এবং শূন্ঠতার 
ছায়া পরিলক্ষিত হইল। কিস্তুসে কতক্ষণ? মুহুর্ত মধ্যেই 
তাহার অপূর্ণ আশা পূর্ণতার জন্ঠ পূর্ণন্বরূপ ভগবানের দিকে 
প্রধাবিত হইল । ৬০৪1০ সাত্বনা লাভ করিলেন, উদ্যত 
করযুগলে ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুলভাবে আপনার হৃদয়ের 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন-_ 
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১ম সংখ্য। 


" “ছে দেব, হে অমরনামময় মহাপুরুষ, আমি তোমাকে ছাড়িয়া 
এখন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? নির্দদাতাও তুমি, শর্টাও তুমি__ 
যে প্রাসাদ মানবের করসাহায্যে গঠিত হয় নাসে অুষ্ঠ প্রাসাদের 
রচযিতাও তুমিই । তোমা হইতে বিকার অথব। পরিবর্তনের আশঙ্কা 
নাই, কারণ তুমি চিরদিনই সমভাবাপন্ন। যে হাদয় তুমি প্রসারিত 
করিয়াছ সে হ্াদয় তুমিই পূর্ণ করিবে-যে আকাঙ্ষা তুমি উদ্বোধিত 
করিয়াছ সে আকাঙ্ষা তুমিই সফল করিবে_ আমি তাহাতে সংশয় 
করিন!। 

“একটি মঙ্গলও কখনও নষ্ট হইবে না। যাহ! ছিল তাহা। পূর্রববৎ 
চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে । অমঙ্গল সে ত শূন্য পদার্থ, মিথা। বন্ত, 
নিঃশব্দ অভাব মাত্র। যাহা! পূর্বেষ মঙ্গল ছিল তাহা পরেও মঙ্গলই 
থাকিবে, অমঙ্গল সত্বেও অমঙ্গল সহিতও --মাঙ্গলাশক্তি কখনই ধ্বংস 
হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুথিবীতে যাহ। থণ্ডতাপন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশে বিভক্ত, স্বর্গে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান । 

“আমরা চিরদিন যাহা চাহিয়া আসিতেছি, যাহার পতি আমাদের 
একান্ত আশ! নিহিত, যে শুভস্বপ্র আমাদের নিশিদিনের মানস-সহচর 
তাহাকে আমরা অবশ্যই প্রাপ্ত হইব-__তাহা আছে এবং চিরদিনই 
থাকিনে__ছায়। নহে, সাদুশ্ঠ নহে, প্রকৃত বস্ত। যে সৌন্দর্য, মঙ্গল 
অথবা শক্তির মহাবাণী একবার ধ্বনিত হইয়াছে, কুত্রাপি আর তাহার 
বিনাশ নাই। যখন অনন্ত কালের মধ্য মুহুর্তের কল্পন। সমত] প্রাপ্ত 
হইবে, সেই মহাক্ষণে আবার সে অন্তঠিত সৌন্দধা, অনুষ্ট মঙ্গল এবং 
স্প্ত শক্তি প্রকাশমান হইবে ! 


“যে উচ্চ ভাব অতাধিক উচ্চতার জন্য অপূর্ণ রহিয়াছে, যে বীরত্ব- 
কল্পনা ক্ষুদ্র সংসারের সহিত সামগ্রস্য রক্ষা! করিতে পারে নাই, যে চিত্ত- 
বেদনা পৃথিবীর অন্তঃকরণ হইতে উঠিয়া আশ্রয় খু জিতে খুঁজিতে 
নিরালম্বভাবে আকাশে বিলীন হইয়াছে_-সে সমস্তই প্রেমিক অথব! 
কবির হৃদয়োখিত ঈশরোদিষ্ট সঙ্গীতলহরী | যদ্দি উ। একবার তাহার 
্রতিগোচর হইয়। থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট, উহা! শীত্রই আমরা 
শুনিতে পাঁইব।” 


প্রেম সম্বন্ধেও ব্রাউনিংএর শিক্ষা কিছু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। 
যে কোন প্রকার গভীর আবেগ আমাদের চিত্তের 
উন্নতিকর, ইহা! ব্রাউনিং£র বিশ্বীাস। কারণ উহ্তাতে 
আমাদের প্রাণে অনস্তাভিমুখী অনস্তকালস্ায়িনী গতির 
সষ্টি হয় এবং এই গতির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিহিত 
হইতে পারি। এই স্থলেও টেনিসন এবং ব্রাউনিংএর 
মধ্যে কিছু 'প্রভেদ লক্ষিত হয়। ভয় কবিই মানবের 
নানাবিধ প্রলৌভনের বিষয় বর্ণনা কবিয়াছেন। কিন্ত 
উভয়ে কি স্ত্দূর ব্যবধান । টেনিসন মনে করেন, কর্তৃবা 
কম্ অবহেল1 করিয়৷ অথবা বিবেকের বাণী অগ্রাহা করিয়া 
প্রেম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা মানবের প্রধান প্রলোভন । 
কিন্তু ব্রাউনিং মনে করেন সতর্ক সাংসারিকতা, লোকাপ- 
বাদের ভয়, গভীর আলম্ত অথবা হৃদয়ের দুর্বলতার 
খাতিরে জীবনের প্রকৃত উন্নতিদায়ক এবং মহিমাব্যগ্লক 


ব্রাউনিং 


১৯১ 


প্রেম প্রবৃত্তির পরিচালনা না করা মানুষের অধিকতর 
প্রলোভন । ০11) 9174 410 নামক কবিতায় ব্রাউনিং 
দেখাইয়াছেন যে প্রেমের অভাবে জীবন শুষ্ক হইয়া যায়। 
একটি ভাস্কর-নালক এবং সঙ্গীত-বালিকার মধ্যে অল্পে 
অল্পে প্রণয় সঞ্চার ভইতেছিল। কিস্তু সে ভাব অধিক 
দিন স্থায়ী হয় নাই। উভয়েব মনে অদমা বৈষয়িকম্পহা 
ছিল, সতর্ক সাংসারিকতার দ্বারা উভয়ের জীবন পরিচালিত 
হইতে লাগিল। ম্ৃতরাং যে স্ফুলিঙ্গ 'এতদিন অস্তরে 
শস্তরে একটু একটু প্রজলিত হইতেছিল বিষয়ানিলে তাহা 
একেবারে নির্বাপিত হইয়া গেল। উভয়েই সংসারে 
প্রভূত প্রতিপত্তি এবং কুতকার্ধাতা লাভ করিলেন, কিন্ত 
শেষে দেখিলেন কেহ সুখী হইতে পারেন নাই-_ 
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হইয়াছে । ডিউক এবং মহিলার জদয়ে পরম্পরের প্রতি 
আসক্তি জন্মিয়াছিল। এই মহিলা পরিণীতা রমণী-__ 
তাহার স্বামী এই গুঢ় আসক্তির বিষয় অবগত হইয়া 
তাহাকে প্রাসাদকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। মহিলা 
বাতায়ন-সন্নিধানে উপবেশন করিতেন এবং স্বীয় প্রণরীর 
দৃষ্টিলাভ করিবার জন্ত ব্যাকুলভাবে তীহার প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিতেন। ডিউক প্রতিদিন যথাসময়ে অশ্বা- 
রোহণে তলবন্তী পথ দিয়া বাতায়নের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি 
হইয়া গমনাগমন করিতেন । এই রূপে কতকদ্দিন অতি- 
বাহিত হইল। পরে উভয়েই সংকল্প করিলেন এক সঙ্গে 
পলায়ন করিবেন-__কিন্ত আগামী দিবসের জন্ত অপেক্ষা 
করিতে করিতে আর পলায়ন ঘটিয়! উঠিল না। প্রত্যহই 
পরদিন পলাইবেন এই আশায় উৎফুল্ল থাকেন, কিন্তু সে 
পরদিন মার আদিল ন1। এদিকে ক্রমেই তাহাদের প্রেমের 
নিবিড়ত। শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তাহার! শৃন্গর্ড 
আশা লইয়াই সন্ধুষ্ট রহিলেন। এই ভাবে দিনের পর 
দিন, মাসের পর মাস কাটিয়৷ গেল-_তাহারা উপলব্ধি 
করিলেন যে তাহাদের প্রেম অলীক ন্বপ্রমাত্র এবং এই 
স্বপ্ের মোহে তাহাদের সমস্ত যৌবন অতিবাহিত হয়াছে। 
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যাহাতে এই স্বপ্নভঙ্গ না ঘটে এবং যাহাতে ত্বাহাদের 
বিগলিত যৌবনের মতি অক্ষুপ্ন থাকে এই উদ্দেশ্যে ডিউক 
নিজের পূর্ণমুর্তি এবং মহিলা কেবলমাত্র নিজের বদনমণ্ডল 
ভাস্করদ্বার গঠন করাইলেন। অতীত যৌবনে যে প্রকারে 
ডিউক এবং মঠিল| পরস্পরের প্রতি আনন্ধদৃষ্টি হয়৷ 
অবস্থান করিতেন পাষাণমুস্তিতে অবিকল সেই ভাব রক্ষিত 
হয়াছিল। 
মানবজীবনের চিস্তাতেও টেনিসনে 'এবং ব্রাউনিংএ 
আনেক পার্থক্য । টেনিসনের মতে দীর্ঘকাল স্থায়ী আত্ম- 
মের দ্বারাই জীবনের নৈতিক উদ্দেশ্ত নিরূপিত হয়-_ 
প্রবৃত্তি এবং বাসনার বিরুদ্ধে ণিবেকের পক্ষাবলম্বনে সংগ্রাম 
করিতে করিতে যখন আমরা জয়লাভ করি তখন আমাদের 
জীবনের চরম মুহূর্ত। কিন্ত ব্রাটনিং মনে করেন তাহা 
নহে । তিনি বলেন যখন কন্মাৎ প্রেমের আলোকে 
বন্ুবৎসরের উপেক্ষিত ভাঁবসমৃহ আমাদেব মনে প্রকটিত 
হয় অথবা যখন আমরা জীবন্ত আবেগকনিত অস্তদৃষ্টির 
উপর নির্ভর করিয়া জীবনের গতিপরিবর্তনকারী কোনে! 
উদার উদ্দেশ্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়। কার্য প্রবৃত্ত হই 
তখনই আমাদের শেষ্ঠ মুহূর্ত । কারণ সমগ্রজীবনের শ্রেষ্ঠ 
ভাবসমূৃহ এবং মহান্‌ আাদর্শসকল উক্ত মুহূর্তে ুক্মভাবে 
নিহিত থাকে । 
ব্রাউনিং সম্বন্ধে অগ্যান্ত কথ! বারাস্তরে লিখিব। 
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। 


মনের দাগ 


(১) 
ংবাদপত্রে অজীর্ণরোগের ওষধগুলির বিজ্ঞাপন যখন 


সব একে একে পরীক্ষা করিয়া হায়রান হইয়া পড়িলাম 
তখন একবার “চেঞ্জ যাইব মনন্থ করিলাম। মধুপুর 
যাওয়াটাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে এটোয়া 
হইতে অনুকূলের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


অন্কুল লিখিয়াছে__“আমি এটোয়! থাকিতে তুমি “চেঞ্জের' 
জন্য আর কোথাও গেলে অতিশয় দুঃখিত হইন। 'এখাঁন- 
কার জল হাওয়া খুব ভাল, তুমি আসিলে তোমার তো 
নিশ্চয়ই উপকার হইবে, সেই সঙ্গে আমারও প্রনাঁসেব 
কয়েকট! দিন 'একটু স্থথে কাটিবে। এখানে বাঙীলীর মুখ 
দেখিতে পাওয়া যায় না-_শুধু পাগড়ী আর লাভাঙ্গা* .. 
প্রাণ অস্তিব হইয়া উঠিয়াছে ! আর একটা বাঙালী আছেন 
বটে কিন্তু তার দেখ! পাওয়া দুফধর-__-ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের 
স্ত্রী! বলিতে কি, আমিও পন্ধুছাঁড়া হইয়। দিন দিন শ্ৈণ 
হইয়া পাড়িতেছি । এ সময় তুমি গাসিলে শুধরাইয়া যাইতে 
পারি--এখনো রোগ “ক্রনিক” হইয়া দাড়ায় নাই । 

“আমার ছোটবোন্‌ প্রিয়বালাটি বড় হইয়া উঠিতেছে। 
তার জন্ত একটি সম্বন্ধ দেগিতে পার ?- তোমার বন্ধ- 
বান্ধবের মধো কাভার? ঘদি চিরকুমারব্রত ভঙ্গ হইবার সময় 
উপস্থিত হয়া থাকে বোধ কর, তা” হ'লে তীভার ব্রা 
যাতে এই এটোয়াতে ভঙ্গ করাতে পাব তার চেষ্টা 
দেখিও ! কবে আসিতেছ ?-_দেবী করিয়ো না।” 

অতঃপর এটোয়৷ যাওয়াই স্থির হইল । ডিপুটি হই- 
লেও আমি থার্ড ক্লাশে "ট্যাভল্‌, করিয়। থাকি । এ নিষয়ে 
গ্ল্যাডষ্টোন্” আমার আদর্শ, -কিন্ত সত্য কঠিতে হইলে, 
উদ্দেশ্তটা বায় সংক্ষেপ। কথাটা 'আঞজ এই নৃতন প্রকাশ 
করিলাম । 

এই আমার প্রথম পশ্চিমষাত্রা। যথারীতি সাহেব 
সাজিয়! "্টার্ট করিলাম । শুন! ছিল হ্যাট-কোট দেখিলে 
*খোট্টা'র ভিড় সরিয়া যায়__-এবং প্ররুতই তাই ! আমাকে 
দেখিয়া হিন্দুস্তানীর দল জড়সড় হয়! বসিল। কেবল একটা 
লোক-_চেহারাটা তার অতি বদখৎ_ছুষমনের মত-- 
বা গালে লোমযুক্ত একটা মন্ত জড়,ল-_সে ন্সামায় দেখিয়া 
বলিল-_“সাবলোক্‌ তো হিয়া কাছে ?” 

লোকটাঁব কথাবার্ডায় বুঝিলাম সে অনেক দিন 
কলিকাতায় কাটাইয়াছে। তার উপর কেমন ভারি রাগ 
হইতে লাগিল, ভাবিলাম-__ ছুষমনটা! নামিয়া গেলে বীচি! 

কিন্ত সে যেরূপ পরিপাটী আয়োজন করিয়া. শয়ন 
করিয়াছিল তাহাতে যে শীঘ্র তার নামিবার সম্ভীবন আছে 
৯ হিনুস্থানী স্্ীলোকের ঘাগ্র! বিশেষ । ঃ 


১ম সংখ্য। ] 


এমন ত বোধ ভইঈল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম__ 
*তোম্‌ কানা যাগ! ?” 

লোকটা যেমন শুইয়াছিল তেমনি অবস্থায় থাকিয়া 
আমার দিকে শুধু বক্রদৃষ্টিতে :চাতিয়া রুক্ষাস্বরে বলিল__ 
*শিকোয়াবাদ |” 

শিকোয়াবাদ ! এই ছুষমনের সহিত 'এটোয়! পর্যাস্ত 
সাতশ কুড়ী মাইল যাইতে হইবে 1-_-আমার অন্তরাত্মা শিহ- 
রিয়া উঠিল! গাড়ী আসানসোলে পৌছিতেই আমি অন্য 
কামবায় চলিয়া গেলাম। 

আমি যাইতেছি দেখিয়া সেই লোকটা তাশার সঙ্গীকে 
বলিল--“সাব্‌ ভাগ্তা 1” 'আমি চোখ রাঙাইয়। একবার 
তাহার প্রতি কটাক্ষ করিলাম। পোকটাতা হা করিয়া হাসিয়া 
উঠিল। হাসিটি কিন্ত বড় সরল-_সে হাসি সেট ঢষমনের 
মুখে বড় বিসদূশ দেখাইতে লাগিল। আমি মা মুহ্র্ত 
কাল সেখানে অপেক্ষা করিলাম না। 

(২) 

রাত তথন প্রায় বারোটা-_-এটোয়া পৌছিলাম। 
মাঘমাস__কন্কনে শীত। তার পর টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি 
পড়িতেছিল। ষ্টেশনে অনুকূলের মআসিবার কথা ছিল 
কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একে অচেনা দেশ, 
তায় ঘোর অন্ধকার_-একটু চিন্তিত হইলাম। অনুকূল 
লিখিয়াছিল-__“চু্গী”কা বাবু বলিলেই গাড়োয়ান বাসা 
চিনিবে। কিন্তু পশ্চিম খারাপ দেশ, মারিয়া কাড়িয়া নেয় 
যদি ?-_ভাবিলাম “পাড়েকে সঙ্গে 'মানিলে ভাল হইত । 
হঠাৎ মামার সাহস ফিরিয়া মাসিল__সঙ্গে তো বন্দুক 
আছে! 

মালপত্রগুলো কুলিকে 'দয়া গুছাইয়৷ রাখিয়া! গাড়ীর 
উদ্দেশে যাইব এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আমায় স্পশ 
করিল। একটু চম্কাইয়া ফিধিয়া দেখি-_-এক দীর্ঘাকার 
যুবা পুরুষ--গালভর! দাড়ি, মাথায় আসমানী রঙের এক 
প্রকাণ্ড পাগড়ী-_চুড়িদার পাঞ্জামা_-পায়ে নাগরা জুতা, 
গায়ে একখানা লালের উপর কালোচেক্‌ কাশমিরী র্যাপার, 
হাতে এক মোটা লাঠি! 

আমি স্তত্তিত হইয়া আগন্তকের দিকে ক্ষণেকের নিমিত্ত 
চাহিয়া রহিলাম-_আগন্তক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। 


মনের দাগ ২১ 


কণ্ঠস্বরের পরিচয় পাইয়া, বুঝিতে আর বাকী রহিল না। 
আমি বলিলাম-_“ণাই €াঁভ্‌। তুমি যে একেবারে পুরো! 
“হিন্দুস্থানী” দেজেছ !” | 

অনুকুল আমার সাঙেবী পোষাকের প্রতি ইঙ্গিত 
করিয়া বপিল--“মামার এ পোষাকটাকে “বাঙলা” তবু 
আপনার পল্তে পারে !” 

আমি হাসিয়া বলিপাম--“সাবধান! সিডিশনের গন্ধ 
বেরুচ্চে 1” 

নকুল শ্মশ্রুরাজির মধ্যে অঙ্পুলী সঞ্চালন করিতে 
করিতে নলিল-_“৪ঃ ভুলে গেচি--তুমি ডেপুটি !” 

হঠাৎ আমার দৃষ্টি বন্ধুর অজঅ্রগাত্ত নিবিড় রুষ্ণ শ্াশ্রু- 
রাজিব উপর পতিত হইল--বলিলাঁম “এটোয়ার জলহা এয়ায় 
দাড়িটিরও দেখ্চি হেল্থ ফিরে গেচে 1” 

অনুকুল হাসিয়া বলিল--“ চে 'এটা ইকনমির চিহ্ন ।” 

আমার জঠরে রীতিমত ক্ষুধার উদ্দেক হইয়াছিল, 
বলিলাম--৭ষ্টেশনে যে রাত কাটিয়ে দেণার চেষ্টা করচ--- 
এটা? এ ইকন'মর উদ্দেশ্তে নাকি ?” 

অনুকূল ভারিবাব পাত্র নচে-নলিল “পশ্চিমে ত 
ভাঁওয়া খেতে এসেচ--তার ত আর দাম লাগে না !” 

গাড়ীতে যাইতে যাইতে অন্ক্লকে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম-_“মামার* জন্তে যে বাঙলাট! ঠিক করেচ সেটা 
কোন দিকে ?” 

অনুকুল কৃত্রিম মাশ্চর্যোব সভিত বপিল-_““পাউলা” !__ 
“বাঙলা” আবার কোন দিকে হয়? পেন্ত চিরকালই 
পশ্চিমের পূব দিকে !” 

মামি বলিলাম_-“তোমার ও ইয়ারকি রাখ 1” 

অনুকুল মুখখানা গন্তীর করিয়া বলিল- -ণ্তবে না হয় 
সিরিয়াস্নেসের সহিত বলচি._ভে আমার স্বদেশের প্রিয় 
পাখি! তোমার জন্তে আমি হদয়কুঞ্জে নিপিড় প্রেমের ননীন 
নীড় রচনা করিয়। রাখিয়াছি। 
তুমি গামার প্রবাসের “দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী” নিবিড় 
ভাবে অমৃত-সিক্ত'করিয়া তোল 1” 

(৩১ 

অনুকূলের বাপাতে 'আপিয়াই উঠিলাম। শয়ন করিতে 

রাত্রি অধিক ইয়া গেল। পরদিবস উঠিতে বেলা হইল। 


ভাগাতে 'সবস্থান করি] 


রর 
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নিদ্রোভঙ্গে দেখি ছোট ছোট হিন্দুস্থানী বালিকারা আমার 
স্বরে উকিঝুটকি মারিতেছে, তাহাদের ইচ্ছা! আমি একবার 
তাহাদের ডাকি? অন্কুলের ছোট ভাই -সেটি একটু 
তোত্লা__-বলিল--€সন্‌ ভাঃ-_-ভাঃ--ভাগ্তা কাছে ? - 
ই--ই-ধার আও 1” 

অমরনাথ যতক্ষণে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিতে- 
ছিল, আমি সেই সমযে একটী বালিকাকে ইঙ্গিত করিয়! 
ডাকিলাম-_-তাভারা ছুটি! পলাইল। এইরূপ বার কতক 
লুকোচুরি খেলার পর একে একে বালিকার দলটা ধুলি- 
মলিন পদ লইয়া আমার ফরাসে আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। 
এমন সময় দরজ্ঞার নিকট একটা বালিকা -মাসিয়! বলিল __ 
প্গরম জল দেওয়া হয়েছে ।” 

আঁমি শমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম_-“এটা তোমার কোন 
বোন ?” 

অমর বলিল-_“ও-_-৩ও--ওযে-_পি-পি প্রিয়!” আমি 
মনে মনে বলিলাম__“এই প্রিয় ! এত স্বন্দর ! এর জন্যে 
চিরকুমার ব্রত অচিরে ভালে দোষ কি ?” 

রবিবার । অনুকূলের আপিস নাইঈ। ভোজনের 
সময় অনুকূল জিজ্ঞাস! করিল-_“কিহে কেমন বোধ করচ?” 

আমি কিলাম__ণবড় ভাল ঠেকৃচেনা!” 

অনুকূল আশ্চর্য্য হুইয়া বলিল-_“সেকি ভে !” 

আমি বলিলাম--“ভ' ! আর কিছু দিন থাকৃলেই হুয়েচে 
আর কি!1__-একটী আস্ত পেটুক হয়ে দাড়াব!” 

অনুকূল বলিল-_"তাই ভাল !__-এটোয়ার জল হাওয়া 
ভাল নয় বলচো ভেবে আশ্চযা হয়ে গিছলাম 1” 

আমি ললাট কুঞ্চিত করিয়া! বলিলাম__“এটোয়ার 
জল হাওয়ায় বঝি ভেবেচ পেটুক হয়ে পড়বার ভয় 
করচি?” 

অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল__“তবে কি জন্যে ?” 

আমি চক্ষু নিশ্কারিত করিয়া বলিলাম-_“তোমার 
গৃঠিণীর দ্রৌপদীত্বে!" 

অস্থুকূল হাসিয়া বলিল--”ওহে! স্ত্রীর সম্বন্ধে ও উপমাট! 
আধুনিক স্বামীর পক্ষে একটু আশঙ্কাজনক ।” 

সেই সময় অনুকূলের মাতা আসিয়া আমাদের ভোজ- 
নের নিকট বসিলেন। তিনি প্রিয়্র বিবাহের কথ। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৭ 


[১০ম ভাগ, হয় খণ্ড 


পাড়িলেন-_বলিলেন-_প্বাঁবা ! পিয়র একটি সম্বন্ধ জেখো, 
তোমার তে! ঢের বন্ধুবান্ধব আছে ।” 

প্রিয়র বিবাহ 1-_-আমার উপর সম্বন্ধ ঠিক করিয়া 
দিবার ভার! বুকের ভিতর রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। 
আমি ঘাড় হেট করিয়া আহারেই অধিকতর মনোনিবেশ 
করিলাম । 

প্রিয়র মাতা বলিতে লাগিলেন --“তুম ত বাবা আমার 
অবস্থা জান!” আমি সহানুভূতির একটা ছোটখাটে! নিশ্বাস 
তাগ করিণ! তীহার উক্তি সমর্থন করিলাম । 

কিছুক্ষণ আমরা তিন জনেই নীরন। রন্ধনশালা হইতে 
প্রিয় মাতাকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা করিল--“মা! মাছের 
চপ আর ছুখানা নিয়ে যাই ?” আমার নির্লজ্জ কর্ণমূল ছুটা 
হঠাৎ রক্বর্ণ হইয়া উঠিল। প্রিয়র মাতা কণ্ঠাকে বলি- 
লেন--এষ্ট্যা, নিয়ে -আস্বে বৈ কি।” আর আমাকে ঝলি- 
লেন--“কি বাবা ব্যাননে ঝাল হয়েছে ?” 

আমি বুঝিলাম আমার কর্ণের প্রতি বিধবার দৃষ্টি 
পড়িয়াছে, আমি বাধা হইয়া বলিলাম “একটু ।” প্রিয়র 
মাতা সেইথান হইতে বধূুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন-__ 
«ও বৌমা ! একটু ঝাল কম দিও বাছা! সুধীর ঝাল 
খেতে পারে না 1” 

বেয়াদৰ অনুকুলটা অমনি বলিয়া উঠিল--“কেন 
আগে ত স্থধীর খুব ঝাল খেত1” প্রিয়র মাতা আমার 
পক্ষ লইয়া বলিলেন-_-“চিরকাল কি আর এক অভ্যেস 
থাকে ?” আমি বলিলাম “ঠিক বলেচেন__মানুষের কি 
একভাব চিরকাল থাকে ?” 

এমন সময় প্রিয় একখানা রেকাবী করিয়া গরম গরম 
চপ্লইয়া উপস্থিত-_-একটু জড়সড় ভাব! ছড়ানে! চুলের 
মাঝে, পাতার আড়ালে ফুলের মত, মুখখানি ! 

সহসা! অনুকূলের মাতা বলিলেন__*ষ্টা। বান! সুধী! 
--ত্ুমি কি বিয়েটিয়ে করবে না?- -এখন ত যাভক্‌ ছৃ'পন্নসা 
বেশ্‌ রোজগার কচ্চ?” 

কি জানি কেন সেই সময় প্রিয়র হাত হইতে একখান! 
চপ্‌ মাটিতে পড়িয়৷ গেল! দেখিয়! প্রিয়র মাত! কহিলেন-- 
"আস্তে আস্তে দাও মা!- তাড়াতাড়ি করো ন11” 

অপরাহ্ন প্রিয়র বিবাহ লইয়৷ অন্ুকুলের সহিত কথ! 


১ম সংখ্যা ] 


_ হইত্েছিল। অনুকূল বলিল --“আচ্ছা! ! তোমার রমেনটিকে 
কেমন বোধ হয়?” 

প্রমেন ছেলেটি ভাল বটে, তবে এদিকে কিছু নেই, 
তাছাড়া শুন্তে পাই রমেনের মা বড় রাগী মেজাজের 1” 

অনুকূল বলিল-_ন! ভাই কাজ নেই--প্রিয় আমার 
“ বড় অভিমানী! আচ্ছ! সতীশ?” 

দহ! টাক। কড়ি আছে বটে, তবে হেল্থ বড় খারাপ!” 

প্ঈীনোমোহন ?” 

“নব ভাল কিন্তু ভয়ানক ম্যালেরিয়ার দেশ!” 

শ্যতীশ ?” 

“রংটা একটু ময়লা 1” 

এইবার অনুকুল হাসিয়া উঠিল। বলিল-_-“এখন 
তোমার মত নিখুঁত পাত্ত পাই কোথায় বল ?” 

আর ধৈর্য্য রহিল না--বলিলাম__“আমার মত'তে 
আর দরকার কি? একেবারে আসলটিউ ন। হয়__” 

অনুকূল আমার ভাতখান! চাপিয়! ধরিয়া বলিল-_তত্্যা। 
--সত্যি বলচ?” 

আমি বলিলাম_-“তোমার সঙ্গে কবে মিথ্যে কয়েচি?” 
অনুকূল গাম্বরে বলিল__“আজ কি স্থথী করলে আমাদের 1” 
অন্ুকূণ তৎক্ষণাৎ “মা” মা করিতে করিতে অন্দরের 
দিকে গেল। আমি আনন্দবিহ্বলনেত্রে বৈঠকথানার 
মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। 

কিছুক্ষণ পরে দেখি একটী ছোট হিন্দুস্থানী বালিকা! 
আসিয়া ঘ্বারের নিকট দীড়াইল। এই তাহাকে প্রথম 
দেখিলাম। তাহাকে ডাকিতে সে নিকটে আসিল। নাম 
জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল-_“ম্ুখ দেবী” । মুখখানি তার 
কষ্টে মাখা !__সংসারের স্পেহ যেন সে জীবনে পায় নাই! 
সে যখন তার স্থরমাটানা চোখের ম্লান দৃষ্টি আমার 
উপর ফেলিয়া বলিল_“হাম্‌ সুখ. দেবী”, তখন যেন 
তাঁর হদয়খানি আমার হৃদয়কে জানাইতেছিল--ণহাম্‌ 
জনমহুখী |” 

ক্রমে সুখ দেবী তার জীবনের পাতাগুলি একে একে 
উপ্টাইয়া আমার দেখাইতে লাগিল-তার মা নাই,₹_ 
বাপ আগ্রায় কান্ত করে,_-তার সৎমা তাকে ভালবাসে 
না,_বাপও তাকে ভালবাসে না,__সে বাপের জন্ত কত 
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কাদে,--তার ঠাকুরদাদা বলে তাঁর বাপ শীগ্গীর আসবে 
কিন্তু কত দিন হয়ে গেল আসেনি, সে তার বাপের এক- 
থানা চিঠি পাবার জন্য কত লালায়িত__-পিয়ন দড়ির 
জালে বীধা পার্সেল ঘাড়ে করে যখন তাদের বাড়ীতে 
এসে পৰিটিয়া খৎ লিজিয়ে” বলে হাকে তখন সে বাপের 
চিঠির আশায় ছুটে আসে, কিন্তু এসে দেখে তার বাপের 
চিঠি নয়, তখন তার কত কান্না পায়!_ বলিতে বলিতে তার 
চোখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল! বেদনায় 
আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, অতি কষ্টে চোখের জল 
চাপিয়া ভাৰিতে লাগিলাম-__আহা ! অনাথা স্বামীপ্রেমে 
যদি একদিন সখী হয়! 
(৪) 

অতি অল্প দিনের মধোই আমার প্রতি শিশুদলের যে 
একট। কৌতুহল ছিল তাহা মিটিয়া গেল! আর তাহার! 
বড় একটা আমার পাশে জড় হয় না। তবে, এখনও 
তাহারা আমার "পয়ের গাড়ীর” ঘণ্টা বাজাইবার লোভটা 
একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখন আমার 
সঙ্গে তাহাদের শুধু এটুকু সম্বন্ধ! 

শুধু সেট মাতৃহীনা উপেক্ষিতা অনাদৃত! বালিকাটি এই 
মাতৃনীন যুবককে দিন দিন তাহার ক্ষুধার্ত হৃদয়ের নিকট 
বিপুল আবেগে টানিয়া লইয়া যেন আপনার করিতে 
লাগিল! 

মধ্যাহ্নে যখন অনুকূল আপিসে, অমরনাথ স্কুলে, 
প্রিয়বাল! মাতৃপরিচর্ধ্যায়, তখন এই নিঃসঙ্গী প্রবাসীর জন্য 
বিধাতা সেই মাতৃহীন! অনাথা বালিকাটাকে যেন 'একাস্ত 
আত্মীয় করিয়া পাঠাইয়া দিতেন! স্থখদেবী কোন কোন দিন 
তার ছোট ঢোলকটী লইয়া সুর করিয়া দুলিতে ছুলিতে 
গীত আরম্ভ করিয়া দিত--ণ্চারো যুগমে নাম শুনায়ে 
কিষণে কানাইয়! হো-_1” 

সে একদিন আমার বন্দুকটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল-_ 
“ইস্মে কেয়া হোতা?” আমি বলিলাম “চিড়িয়া মারনা 
হোতা 1” শুনিয়৷ তার মুখখানি এতটুকু হয়৷ গেল! 
_ তারও একটী ছোট পাণী আছে! সে জিজ্তাসা করিল-__ 
প্বাবুজি ! চিড়িয়! মারনেসে তোমারা আপসোষ্‌ নহি 
হোতা ?” হঠাৎ কে যেন আমার হৃদয়ের ঘুমন্ত করুণাকে 


:৪ প্রবাসী-__কার্তির, 
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স্পর্শ করিল !-_ভাবিলাম__সত্যি ! পাখী মারা__কি 
নিম্মম আমোদ । 

আমি সুখ্দেবীর চিবুকটা ধাঁরয়া বলিলাম-__“স্ুখদেবী | 
হাম্‌ আউর কৰি চিড়িয়া নেই মারেগা 1” 

বালিকার ছু চোখে আনন্দ ফুটিয়া৷ উঠিণ | 

একদিন শুনিলাম স্ুখদেখীর বিবাহের “সম্বন্ধ 
হইতেছে- পাত্র কলিকাতার এক 'হৌসে” কাজ করে, 
বাড়ী শিকোয়াবাদে। ঃ 

শিকোয়াবাদ ! ভঠাৎ সে ছুষমনকে মনে পড়িল। 

শ্বথদেবী একদিন হাসিতে হাসিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল-_ “বাবুজি ! পিয়াখীকো আপ্‌ সাদি করেগা ?” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--“কোন্‌ বোলা? 

স্খদেবী আনন্দে ঠেলিতে ছুলিতে বণিল ৭খুদ পিয়ারীনে 


কহা। 1” 

আমি স্থখদেবীর ছোট নটি ধরিয়া নাড়িয়৷ দিলাম। 
“বাবুজী পিয়ারীকা দ্বলাহা*” খলিতে বলিতে সে দৌড়িয়া 
পলাইল। 

হিনদস্থানীরা £প্রয়কে পিয়ারী বলিত। 

(৫) 

এটোয়ায় চেপঞ্জে গিয়াছিলাম_-সে আজ দুবংসর। 
স্থখদেবীর বিশ ঠন্য়া গিয়াছে--সেই শিকোয়াবাদে। 
আমারও চিরকুমারব্রত নষ্ট হইয়া গিয়াছে--সেজগ্ দায়ী 
প্রিয়বাঁণ। ! 

স্থথদেবীর বিবাহের চারিমাস পরে সেই শিকোয়াবাদের 
জড়,লচিহ্নিত দ্রষমন যুবানাম মাধব দেও- মামার 
এজলাসে অভিযুক্ত হইয়া উপস্থিত 

আমি নবীন “ডপুটি-_ অভিযোগও গুরুতর, কেমন 
একটা রাগও ছিল--দুষমনকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড 
দিলাম। এমন রায় দিলাম তাহা! উপর কোর্টেও বাহাল 
রহিয়া গেল! 

গু ক চি ঝট 

দুই বৎসর পরে আবার এটোয়ায় আসিয়াছি--প্রিয়কে 
লইতে। স্বথদেবীর বিবাতের সময় কোন কারণে বাস্ত 
থাকায় তাহার বিবাহবাসরে তাহাকে কিছু উপহার দিতে 


_ হক্গামী। মি 
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পাস: না এবার আসিবার সময় ছগাছি ব্রেসলেট 


তৈরী করাইয়া আনিয়াছি। প্রিপনকে বলিলাম-_“সুথদেবী 
কি এখানে ?” 

প্রিয় একটা নিশ্বাস ফেলিল। আমি বলিলাম__“অমন 
করণে যে?-ভার জঙ্কে ্গাছি ব্রেসলেট এনেচি।” 

প্রিয় চোগ জলে ভরিয়া উঠিল। মামি বলিলাম__ 
“কি হয়েছে প্রিয়?” প্রিয় একটা ঢোক গিপিয়া বলিপ_- 
“সে বিধবা হয়ে-_” আমি আহত শুইয়া তাহার অসমাপ্ত 
কথায় খাধা দিয়া বলিয়া উঠিপাম_য্যা | কত দিন ?” 

“বিয়ের আট মাস পরে ।” 

“কৈ আমায় তো কিছু লেখ নি! কি হয়েছিণ ?” 

“জেলে মারা গেছে 1” 

“জেলে 1” 

হা__কিস্তু সে নির্দোষী 1” 

“তার নাম ?” 

“মাধব দেও ।” 

“মাধব দ্রেও!_-তার বা গালে কি একটা জড়,ল ছিল?” 

প্রিয় আশ্চরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল-__“হ্াা-- তুমি 
কেমন করে জান্লে ?” 

আমি বলিলাম__প্রয়! আমি নির্দোষী মাধব দেওকে 
রাগের বশে ন্তায় শাস্তি দিয়েছিলুম---মামিই সুখদেবীকে 
বিধবা করেছি 1” 

প্রিয়র মুখখানা সাদা হইয়া গেশ-_একটা দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়! বলিল-_“সেও বেঁচে নেই-_বিষ খেয়েছে 1” 

কে যেন তপ্ত-লৌই-শলাক। দিয়া আমার হৃদৃপিগুটাকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিল! হায়! প্রবৃত্তির দাস মানুষ কেন 
বিচারের ভার নেয়! 

কলিকাতায় আসিয়া কাজে ইন্তফা দিলাম !-_ 

মনের দাগ কিন্তু মুছিল না! 

শ্ীাচুলাল ঘোষ । 


তপস্া 
পুরাণে স্থষ্টির আরম্তের কথায় আছে, শুধু এক কারণ. 
সাগর। দেশ নাই, কাল নাই, পাত্র নাই, কেবল নিবিড় 


১ম সংখা ] 


অন্ধকার । আদি ও অন্ত বলিয়! যে ছুটা শব্দ আছে তাহা 
তখন রচনাই হয় নাই । সে অন্ধকার তুলন! দিয়া, বর্ণনা 
করিয়া বুঝান যাইবে এমন কিছু উপায় নাই। যে জ্ঞানের 
দ্বারা আমরা পদার্থের সত্তা অনুমান করিয়া লইতে পারি 
সে জ্ঞান সেই দেশ-কাল-নিমিত্তহীন সৃষ্টিপূর্বের কারণ- 
বারিধিকে ধরিতেই পারে না, তবে এই জ্ঞানেরও অজ্ঞাত 
আর কোন জ্ঞান যদি থাকে সেই জ্ঞানে স্থষ্টির আরম্তের 
চিত্রাভাস মনে আনিয়া দিতে পারে । 

পুরাণ বলিতেছেন এই কারণ-বারিধিতে ব্রহ্মা প্রথমে 
জন্মলাভ করিলেন, তাহার পর বিষণ, তাহার পর রুদ্র। 
জন্মলাভ করিয়া তীহাঁর! চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,- 

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির 
নাসীৎ তমে৷ জ্যোতিরভূন্ন চানাৎ। 

“তাহার! দেখিলেন কেবল অন্ধকার । এ অন্ধকার যে 
জ্যোতির অভাবজনিত অন্ধকাঁর তাঁত নভে, এ অন্ধকার 
ষ্টির পূর্বের শিখিল স্ষষ্টির বীজধাত্রী কারণময় অন্ধকার । 
তাভার। মুদিত নয়নে দেখিলেন কেবল অন্ধকার, আবার 
চোখ চাহিয়া দেখিলেন কেবল অন্ধকার । সহসা অশব্দ 
প্রলয়ান্ধকাঁর, “তপঃ” এই মভাগস্ভীর শব্দে বিচলিত ইয়া 
উঠিল। স্থষ্টির আরস্তে এই প্রথম শব্দ তপঃ। যে মাত্র 
মহা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সর্ব প্রথমে এই অতি গভীর 
অস্তর্ভেদী শব্ধ দিগেদেশভীন কারণ-সমুদ্রে প্রতিধবনিত হইল 
তখনই কোথা হইতে এক অপূর্ব জেযোতির রেখা অনস্ত 
অন্ধকারকে পরাজিত করিয়! প্রস্ফুটিত হইয়। উঠিল । 

সষ্টির প্রারস্তে ধ্বনিভীন ব্রন্ধাণ্ডের সেই সর্ব প্রথম 
ধ্বনি এখনও ধ্বনিত হইতেছে । আমরা কেবলই যখন 
অন্ধকারে ভাতড়াইয়া মরিতেছি, দিগ্দেশ নির্ণয় করিবারও 
কোন উপায় পাইতেছি না, তখনই সেই এক গম্ভীর শন্দ 
শুনিতে পাইতেছি “তপঃ1” 

সষ্টি-তত্বের পুরাণবর্ণিত এই উপাখ্যানটী আমাদের 

মনের কাছে এত সুস্পষ্ট, যে, তাহার জন্য আর কোন যুক্তি 

তর্ক প্রয়োজন হয় না। স্ষ্টি কিসে আরম্ভ ভইল? 

তগন্তায়। নূতন সৃষ্টি কিসে হইতে পারে? সেও এই 

তপন্তায়। একবার স্ষ্টি হইলে তাহাতে কিছু চিরদিন 

চলে না। . প্রতিদিনই প্রলয়,-_ প্রতিদিনই তন স্ষষ্টি। 
৪ 


তপস্থ। 
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আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে বণিতে ৬য়, প্রতি নিমে- 
ষেই প্রলয়, আর প্রতি নিমেষেই নূতন স্থষ্টি হইতেছে, 
তাই জগৎ চিরনবীন। যেমন বটগাছের ক্ষুদ্র বীজের 
ভিতরই প্রচ্ছন্নভাবে একটা ক্ষুদ্র বটগাছ রহিয়াছে তেমনি 
অনস্তকালের সমস্ত লক্ষণগুলি ক্ষুদ্র একটা নিমেষেও আছে, 
সে যে অনন্তকাল মহান্‌ মহীরুতেরই একটী ক্ষুদ্র বীজ। 
সথষ্টিও যেমন নিত্য, প্রলয়ও তেমনি নিতা। এই জন্য মুহূর্তে 
মুহূর্তে প্রলয়, আবার মূহুর্তে মুহুর্তে নৃতন নৃতন স্থষ্টি । 

তাই, “তপঃ” এই ধ্বনির আর বিরাম নাট । দিন 
নাই, রাত্রি নাই, প্রলয়ের অশন্দা অন্ধকার ভেদ করিয়া 
যে ধবনি উঠিয়াছিল, সেই ধ্বনি নিমিষে, নিমিষে প্রাণের 
প্রতি স্পন্দনে, অন্তরেরও অন্তরে, অস্তরে বাহির,__বৃক্ষ- 
লতাগুল্মে--নদীসমুদ্রেঃ সর্বগামী বাযুতে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । আমর! দিনবাত্রিই তপস্তা করিতেছি, কতকটা 
জানি, আর অনেকটাই জানি না। জানিয়া যে তপস্ত 
করিতেছি তাহার সৃষ্টি প্রত্যক্ষ, 'মজ্ঞাত তপস্তায় অজ্ঞাত 
নিগুঢ স্থষ্টিকাধ্য চলিতেছে । 

“তপঃ” এই শব্দটার অর্থকি? ভগবান তপন্তার দ্বারা 
জগৎ সষ্টি করিয়াছিলেন, শানে আমরা 'এই কথা জানিতে 
পাই । তিনি অখও, পুর্ণ ৪ আনন্দময় । আপনাকে খণ্ড 
করিয়া, আপন্ার অংশ দিয়াআপনার চ্গনন্দ দিয়া তিনি 
পরিপূর্ণ গ্রহমণ্ডলের সহিত নিখিল জীবধাত্রী জগৎ সষ্টি 
করিলেন । 

আপনাকে বিলায় দেওয়া! পহজ কাজ নে, জগৎ সৃষ্টি 
যেমন কঠিন কাজ, আপনাঁকে বিতরণ করাও তেমনি কনিন 
কাজ। এই কঠিন কার্ধা সিদ্ধির জন্ যে সাধন! যে প্রয়াস 
তাহা তপন্তা । ভগবানের তপস্তায় “তপঃ” এই শব্দটা 
কঠিন প্রস্তরে নিশ্মিত স্ুধাভাগ্ডের স্তায় দ্যুলোক হইতে 
নবজাগ্রত জগতে পতিত হইল । ভগবানের তপন্তায় 
ণ“তপঃ” এই জাগরণের মন্ত্র যেমন দেশ কাল পাত্র জাগ্রত 
করিয়। ধবনিত হইল অমনি প্রথম ্ুর্য্যোদয়ে যেমন মুদিত 
পল্ম প্রস্ফুটিত ভট্ুয়া উঠে, তেমনি অন্ধকার কারণ-বারিধিতে 
নিবিড় আনন্দ-জ্যোতিতে ধীরে ধীরে লীলাশতদল বিকশিত 
হইয়া উঠিল। নবজাগ্রত সপ্তধিমগুলে সপ্তত্বরায় অনাহত 
ধ্বনি উঠিল “আনন্দম পরমানন্দম্‌।” 
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শাস্ত্রে বণিত এই কথাগুলি আমাদের কেবল কল্পনা 
বপিয়! উড়াইয়। দিবার ক্ষমতা নাই । প্রতিদিনই আমাদের 
চোখের সম্মুখে ইহার প্রমাণ আসিতেছে । সন্তানকে গর্ভে 
ধারণ করিয়৷ অবধি জননীর কি তপস্তার বিরাম আছে? 
আপনার জীবনের 'কতখানি অংশ দিয়া যে মা একটা 
স্থকুমার শিশু সৃষ্টি করেন তাহা আমরা ভাল করিয়! 
অন্ুমানহ করিতে পারি না। ক্ষুদ্র শিশুটাকে কোলে 
পাইয়া অবধি জননী তগস্তায় মগ্ন হষ্টয়। গেলেন। তাহার 
সেই একাগ্র তপস্তায় সম্তান দিনে দিনে নৃতন ভাবে বাঁড়িতে 
* লাগিল। মা তাহাকে আপনার প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, 
শরীর দিয়া গড়িতে লাগিলেন। মা নিজের হাস দিয়া 
শিশুর কচি ঠোটে ভাসি ফুটাইলেন, মানের চোখের 
আলোকে সন্তান প্রথম জগৎ দেখিতে শিখিল, মায়ের 
স্নেহমাথ। সম্তাষণে তাঁহার প্রথম ভাষা শিক্ষা । 

এই তপন্তা কোথায় না! আছে? জীবজগতে, প্রাণী- 
জগতে-_অচেতন জড়্গগতেও তপন্তার বিরাম নাই। 
একটা মুকুলকে ফুটাইয়া তুলিতে বৃক্ষের কতখানি আত্মদান, 
কতখানি তগন্তা । মায়ের স্নেহ যেমন শিশুকে বেষ্টন 
করিয়া থাকে তেমনি সবুজ রংএর পল্লবগুলি যে পর্যস্ত 
ফুলটা রৌদ্রের তাপ বায়ুর পীড়ন সহিবার উপযুক্ত না 
হয় সে পর্যান্ত কত যদ্দ্রেট তাহাকে টাকিয়া রাখে । এই যে 
ফুলটা একটী পরিপক বীজগভ ফলের স্ষষ্টি করিতেছে ইনার 
ভিতর পুম্পের কি হসামান্ত আত্মদান ! আপনাকে নিঃশেষে 
বিতরণ কারয়া তবে ফুল ফলটাকে গড়িয়৷ তুলিতেছে। 
কঠিন শিলাকন্দরে রুদ্ধ নির্ঝরধারা কত না তপস্যায়_- 
কত আঘাত সহিয়া কত আঘাত দিয়া আপনাকে বন্ধন- 
মুস্ত করিতেছে; তাহার পর নদীরূপে আপনাকে বিলাইরা 
ধরিত্রীকে শস্তশ্তামল! করিয়া তুলিতেছে। 


“তপঃ” এই শব্দটার ভিতর কত যে অর্থ আছে, তাহার 
সীমা নাই । কতক অর্থ বলিয়া বুঝান যায়, কত্তক মনে 
বুঝা যায়, কতক অর্থ যেন বুঝিয়াও বুঝা যায় না। অশব্য 
্রদ্ধাণ্ডে এইটাই প্রথম শব্দ, এইজন্য এইটীই সকল শকের 
বীজন্বরূপ। সহজভাবে যদি আমরা তপস্তার এইটুকু অর্থ 
বুঝি, যে, আপনাকে বিতরণ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি 

অর্জন করিবার ও প্রয়োগ করিবার সাধনার নামই তপস্ত! 


প্রবাসী-_ কার্তিক, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস 


তাহা হইলে আমাদের ঠিক বুঝা! হইবে না। শুধু বিতরণ 
যদি হয় তবে কি তগপস্তার পরিণাম কেবল রিক্ততায় 
গিয়া দীড়াইবে? পরিপূর্ণ অথণ্ড পুর্ণানন্দময় তগবান 
আপনাকে দান করিয়া জগৎ সৃষ্ট করিলেন, জগন্নাথ কি 
জগৎ স্থষ্টির জন্ত আত্মদানের ফলে খণ্ডিত ও অপূর্ণ 
হইয়া গেলেন? জমা খরচের গণিত-শান্ত্র তাই বলে বটে, 
কিন্ত এ আবার এক নূতন গাঁণত-শান্ত। ইনার শুভস্করের 
আধ্যায় লেখা আছে “যতই করিনে দান তত মাবে বেড়ে 1” 
একটী প্রদীপ হইতে আলোক লইয়া মার একটা, 
দুটা, শত সহজ দীপশিখা জলে, তথাপি যে দীপশিখা শত- 
সহআ্র দীপকে জ্যোতি দান করিল তাহার জ্যোতি এই 
বায়ে ক্ষয় পায় না, তাহার শিখা তো ম্লান হইয়া যায় না। 
নদী এত যে জল বিলায় তবু তে। নদীর জল ফুরায় না। 
ইহ্তার কারণ কি? এ কোন নৃতন গণিত? 

ইহার কারণ, “তপঃ” এই শব্দটা জাগরণের মন্ত্র। 
যতক্ষণ আমি থুমাইয়া থাকি ততক্ষণ আমার জীবন থাকাতে 
ও না থাকাতে তত বেশী পার্থকা থাকে না। যতক্ষণ 
না কোন যন্ত্র চলিতে থাকে ততক্ষণ তাহার চলিবার শক্তি 
থাকিলেও তাভাতে আর অচল পদাথে কিছুই প্রভেদ 
দেখা যায় না। একটী দীপ জালিয়! বদি ধাম৷ ঢাঁকিয়া 
রাখি তবে সে দীপ নিব্বাপিত 'অথবা প্রজলিত উভয়ই 
সমান। আমার যে 'গ্রাণ আছে তাহার পরিচয় কিসে 
পাওয়া যায়? আমি এই যে হাত নাড়িন্ছি, 'এই যে 
কথা বলিতেছি, আমার প্রাণের একটা মংশ দিয়া একটা 
ন্পন্দনের, কতকগুলি শবের সৃষ্টি করিতেছি, আমার 
সজীবতার পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যাইতেছে । যদি 
ভগবান কঠিন শাঁসকের মত চোখ রাঙ্গইয়া বলিতেন 
“তোমাদের প্রাণ দিয়াছি বটে, কিন্তু খরচ করিয়! ফেলিতে 
পাইবে না”, তবে তা”র সে দেওয়!। ন! দেওয়া সমানই 
হইত। নাবালকের সম্পত্তির মত তাঁছাতে অধিকার 
থাকিয়াও কোন অধিকার থাঁকিত না। কিন্তু ভগবান 
তো তাহা বলিতে পারেন না, তিনি যে আপনাকে বিলাষইয়া 
আপনার আনন্দ দিয় তবে এই প্রেমে পৃত, সৌনধ্যে 
ভূষিত, আনন্দে উল্লাসিত জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি যে 
আপনার চৈতন্য দিয়া জগৎ স্জীবিত করিয়াছেন । ধনী যেমন 


১ম সংখ্যা ] 
ভিখারীকে স্বণমুষ্তি দিয়া বিদায় করে এ দান যদি সেই 
ভাবের দান হইত তবে জগৎ হু*দিনেই নিঃসম্বল হইয়া 
যাঈত। ভিখাঁবীর ভিক্ষার ধনে আর কয় দিন চলে? 
কিন্ত দাতাশ্রে্ঠ সে ভাবে দান করেন নাই, তিনি যে 
কেবল প্রাণ দিয়াছেন তাঠা নয়, প্রাণ বিলাইয়া দিবার 
* ক্ষমতাটাও সেই সঙ্গে দিয়াছেন, সেইটীই তাহার অক্ষয়- 
ভাগারের চাবি। তাহার অক্ষয় আনন্দের উৎস যেখানে 
সেই তপন্তা-হিমাচলের পথটীও তিনি দেখাইয়া! দিয়াছেন । 
সে পথ বড়ই বন্ধুর, কণ্টক-কষ্কর-পরিপূর্ণ। তথাপি 
সে পথে পথিকের অভাব নাই। পক্ষুরধার নিশিত ছুর্গম 
রতয়” সেই পথ সাধারণের পথ। যদি সে পথে এত 
বিদ্ন, এত কষ্ট, তবে আমরা সে পথ দিয় কন চলি) 
দে আয়াসে, সে ক্লেশে আমাদের প্রয়োজনই না কি? 
তাঃ খুপ সহজ উত্তর এই যে, সেই ক্লেশঈ আমরা চাই। 
মানবের যদি কোথায়ও তৃপ্তি থাকে তনে সে তৃপ্তি সেই 
কণ্টকময় পথেই চলিয়া । যদি কোনখানে আনন্দ থাকে 
তাহা সেই “ক্ষুধার নিশিত ঢর্গম দুরতায়” সাধনার পথে। 
উমা মহাদেবের জন্ত তপস্থিনী সাঙ্জিয়াছেন, অতি সুক্ষ 
স্বর্ণ সত্র-ধিরচিত ক্ষৌম পট্টবস্ত্র পবিত্যাগ করিয়া কর্কশ 
কাধায়বন্ত্র পরিয়াছেন। কর্ণাবলম্বী মুক্তাগুচ্ছের পরিবর্তে 
ছুটা কর্ণিকার পুষ্প কর্ণে ধারণ করিয়াছেন। কমকণ্ে 
গজমুক্তীর 'একাবলী হারের স্থানে রুদ্রার্মমালা শোভ! 
পাইতেছে। তীহার তপঃক্লেশশার্ণ বানহুলতা৷ হইতে রুদ্রাক্ষ- 
বলয় খসিয়া পড়িতেছে। ,'এই বেশে পার ইন্দুলেখার 
স্তায় তপস্থিনী উমা যখন আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে 
আসিয়া দীড়াইলেন তখন পুরন্দরের সৌভাগাগর্বিতা 
স্ব্গরাজ্যেশ্ববী ইউন্ত্রাণীর সৌন্দর্্যও তাহার রূপপ্রভায় 
নুরধযরশ্মির নিকট দীপের ন্ায় একমৃহ্র্তেই ম্লান হইয়া 
গেল। তাপপী উমার স্থকুমার তন্থু আজ আর মণিমাণিকা- 
ভূষণে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বল হয় নাই, এক অপূর্ব আনন্দ- 
দীপ্তিতে আজ তাহার সকল অঙ্গ পূর্ণিমার জ্যোৎন্নাভরণে 
তূষিতা ভাগীরথীর ন্তায় শোভা পাইতেছে। তগপন্তার 
ফলে উমা মহাদেবকে প্রাপ্ত হইবেন সেই আশাতেই কি 
তিনি এত আনন্দিতা ? তাহা! নয়। গিরিরাঁজ-তনয়ার 
তপন্তাক্লেশেই আনন্-উৎস উছলিয়! উঠিতেছে। এ তপস্ত। 


তপস্থা৷ 


২৭ 
যে তাহারই জন্ত ! বামদেবের চরণপ্রাপ্তির কামনাতেই 
যে এই তপঃক্লেশ স্বীকার! তাই এই ভপন্তার আনন্দেই 
উমার চিত্ব পরিপূর্ণ, তপস্তার ফলে বামদেব প্রসন্ন হইবেন 
অথবা বামই রহিবেন, সে চিন্তার এখন তথায় স্থান নাই। 
গীতায় শ্রীরুষ্ণ অর্জ্রনকে সম্বোধন 'করিয়া বলিয়াছেন, 
পে কৌন্তেয়, যাহা কিছু তপস্তা করিবে সমস্ত আমাকে 
অপণ কর” অর্থাৎ তাহার কোন ফল প্রার্থনা করিও না। 
প্ররুতপক্ষে তপস্তা আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ, সে কোন 
ফলের কামনা রাখে না। দ্রোণ-প্রত্যাখ্যাত একলবা 
মৃগ্ঝয় দ্রোণমুণ্তি স্তাপন করিয়া তপস্তায় দুর্লভ অস্ত্রবিষ্ঠা 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তীহার অন্ত্রক্ষেপণ-কৌশলে বিশ্মিত 
দ্রোণ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ণতুমি কে, কাহার শিষ্য, 
কাহার নিকট এই অন্ত্রবিদ্ভা শিক্ষা করিলে?” তখন 
বিনয়াবনত একলবা উত্তর করিলেন, “আমি নিষাদরাঁজ 
হিরণাধনূর পুল একলবা, আাঁমি দ্রোণের শিষ্য, তীহারই 
নিকট এই অন্ত্রবিচ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।” একলব্য নিগ্গে যে 
কঠোর তপস্তায় মন্ত্রবিদ্থা অঞ্জন করিয়াছেন সে অভিমান 
তাহার মনে স্তানও পাইল না। আবার যখন দ্রোণ 
গুরুদক্ষিণ! স্বরূপ তাহার দক্ষিণ তস্তের বৃদ্ধানুষ্ঠ চাহিলেন, 
তখন একলব্য প্রসন্নমনে ধনুর্ধারণের প্রধান অবলম্বন সেই 
ুদধান্্ুলি ছিন্ন কুরিয়া গুরুর হস্তে দক্ষিণা দান করিলেন ।, 
তাহার এত ক্লেশে 'অর্জিত অন্ত্রবিদ্ভা যে বিফল হইয়া গেল, 
সেঞন্ঠ তাহার মনে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভের উদয় হইল না। 
একলব্যের উপাখ্যানের ভিতর এমন একটী কথা 
আছে যাহাতে তপস্যার ভিতরের খবর কতকটা জানিতে 
পার। যায়। সে কথাটী এই যে--“একলবা প্রসন্ন মনে 
দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাসুষ্ঠ দান করিলেন।” কর্তীব্যের চরণে 
প্রাণ দেওয়৷ সকলের পক্ষে সহজ নহে, কিন্তু পুরুষের পক্ষে 
প্রাণ দেওয়! অপেক্ষা মান দেওয়! আরও কঠিন, সাধনালব্ধ 
সিদ্ধি দেওয়া আরও কঠিন ;-_তথাপি কর্তব্-পথের পথিক 
ধাহারা, ধাহারা বীর, তাহারা চিরদিনই এ সকল দিয়া 
আসিতেছেন। , একলব্য ও দিয়াছেন, কিন্তু কেবল. কর্তব্য- 
বোধে দিয়াছেন তাহা নয়, “প্রসন্ন মনে? দিয়াছেরন। যে 
দু্ধর একাগ্র তপস্যায় তিনি দ্রোণের অজ্ঞাতে দ্রোণের অস্ত্র 
বিদ্ধ আয়ত্ব করিয়াছিলেন, সেই তপস্যার আনন্দেই তাহার 


২৮ প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৭ 


চিত্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে কোন লাভ কোন ক্ষতি সে 
আনন্মবুদ্ধিকি মলিন করিতে পারে না। মাটীর আল 
দিয়া বাধ সরোবরের জল রৌদ্রতাপে শুখাইয়৷ যায় আবার 
বৃষ্টিধারায় পারপূর্ণ ভইয়! উঠে, কিন্তু সকল বন্ধনহীন সমুদ্রের 
জলে হ্বাসবৃদ্ধি নাই । বখন তপস্যাপৃত আনন্দ লাতক্ষতির 
বাধন কাটাইয়া মুক্ত হইয়াছে তখন আর তাহাকে ম্লান 
করিতে কেহ সক্ষম নহে। সুরের যেমন আদতে “সা? 
আবার অস্তেও “সা+, তেমনি তপস্তারও আর্দি অবসানে সেই 
এক রাগিণীই বাজে “আনন্দম্‌ পরমানন্দম্” ! ব্রহ্মার 
মানস কন্ঠা নীণাপাণির অমৃতমধুর বীণাধ্বনিতে যে 
রাগিণী বাজিয়াছে, প্রলয়কালে রুদ্রের পিনাকগঞ্জজনে 9 
সেই এক রাগিণীই বাজে “আনন্দম্‌ পরমানন্দম্‌ 1” 

এ সব কথ শুনিতে যেন নিছক কবিত্বের মতই শুনায়, 
বাস্তব জগত্তের পক্ষে এ সমন্তড কথা কতথানি খাটে সে 
বিষয়ে সঙজেই সন্দেভ উপস্থিত ভয়। কিন্তু একলবোর 
প্রসন্নমনে বুদ্ধান্্ুলিৰানের মত এমন অসম্ভব ঘটনাও 
পৃথিবীতে ঘটিতেছে । কি করিয়া ঘটি, কেমন করিয়া 
ঘটিতে পারে তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া 
থাকি । আমাদের দেশ-কাল-নিমিত্তে নিয়মিত জ্ঞান দেশ- 
কারের অতীত কৃলহীন আনন্দ-সমুদ্রের ধারণা করিতে 
পারে না। সংসারে স্নেভে প্রেমে করুণায় প্রতিদিন 
আমর! যে আনন্দের আভাস পাই সে যেন এই মতা 
সমুদ্রের একট! অংশ, মধ্যে দেশ-কাল-নিমিত্তের পাথরের 
প্রাচীর উঠিয়াছে ।-__তাই মনের ভিতর বাঁজিতেছে “তপঃ, 
তপঃ1” তপসা। কর! তপসা। কর! ওগো বন্দী, 
মুক্ত হও। যুগ যুগ ধরিয়া আঘাত দিয়া আঘাত সহিয়া 
শিল! প্রাচীর ক্ষয় কর। শ্রী: 


শক্তির শক্তি 


চোর, দস্থ্য কহে-_সাধু! ভেবে দেখ মনে, 

রয়েছ শঙ্কিত নিতা মোদের গীড়নে ! 

সাধু কহে--তবু জেনো, ফির দেশে দেশে, 

মোদের শাসনে থাকি”-.-ভণ্-সাধু বেশে! 
শ্রীস্ুরেজ্জলাল সেনগুপ্ত । 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


কলঙ্ক 


বাতাবি-কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর-_ 
কলঙ্কী মন, চেয়ে দেখ আদি সঙ্গী মিলেছে তোর। 
দিবা অবসান, রবি হ'ল রাড! 
পশ্চিমাকাশে নটুকনা-ভাঙ| ; 
সঙ্গহীনের বাহ৷ কিছু সাঞ্জ সাল করেছি মোর, 
কুপ্তছুয়ারে বসে আছি একা কুস্থমগন্ধে ভোর | 
আধফুটস্ত বাতাবিকুন্থমে কানন ভরিরা আছে, 
কি গোপন কথা গুপ্ররি অলি ফিরিছে ফুলের কাছে; 
স্কুটনোনুখ ফুলদলগুলি 
পুলক-পরশে উঠে ছুলি' ছুলি+, 
গন্ধভিখারী সন্ধ্যার বায় ফুল-পরিমল যাচে__ 
সঙ্কোচে নত পুষ্পপালিকা, অন্তিথি ফিরে বা পাছে 


বেলা বয়ে যায়, উন্মাদ নায় আসি" কতে বাধ বার 
সন্ধা! হয় যে, মন্ধ কুশ্গুম খোল মস্তর-দ্বার 
মুকুল-গন্ধ অন্ধ পাথায় 
কড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়, 
লুটাইতে চায় সন্ধ্যার গায় রুদ্ধ আবেগ ভার, 
বিকাইতে চায় চরণের পরে কৌমার স্থকুমার। 


মন্থর পদে সন্ধা। নামিল কাজণ তিমিরে ত(কা, 
দুয়ারে অতিথি, অন্তরে বাথা সম্ভব সেকি থাকা? 
গন্ধে পাগল অন্তর যার 
আবরণ মাঝে থাকে দে কি আর, 
খুলি” দিল দ্বার, পরাণ তাহার পরাগ শিশিরে মাথা, 
কুঞ্জ ঘেরিয়! আধারে ছাইল স্বপ্ন-পাখীর পাখা । 


বাতাবি-কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর, 
হারে কলম্কী হৃদয় আমার, সঙ্গী মিলেছে তোর। 
দূর দিগন্তে রবি হল সার! 
অশ্বর ভরি" ফুটে” উঠে তারা, 
নব ফুটন্ত নেবুর গন্ধে মাসিল তন্্রা-ঘোর ১ 
কলম্কী মন, মুগ্ধ জদয়-_একি পরিণাম তোর । 
শ্্ীধতীন্্রমোহন বাগটী। 


১ম'সংখায | 


বিকানীর 


আমর ব্ঙ্গবাসী অনেকেই রাজপুতানার বিকানীর রাজোর 
নাম শুনিয়া থাকিলেও, এরাজ্যের বিবরণ অতি অল্পই 
, বিদিত আছি, আজ পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে 
বিকানীরের এীতিভািক বিবরণ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব । 
বিকানীর রাজপুতানার মরুভূমি প্রদেশে অবস্থিত। 
ইহার উত্তরে ভাওয়ালপুর ও সাধা; পূর্বে হিসার জেলা 
(ব্রিটিশ) ও জয়পুর রাজা; দক্ষিণে যোধপুর ; এবং 
পশ্চিমে বশল্মীর ও ভায়ালপুর। আয়তনে ২২৩৪০ বর্গমাইল । 
বোধহয় দেশীয় রাজোর মধো আয়তনে বিকানীর চতুর্থ 
কিন্বা পঞ্চম স্থান অধিকার করিবে, কিন্তু মরুভূমি প্রদেশ 
বলিয়া ইহার লোকসংখ্যা অতি অল্প এবং কৃষির উপযোগী 
ক্ষে্প অতি সামান্য । সমগ্র রাজ্যে কলিকাতা নগরীর 
লোকসংখার চেয়েও কম অধিবাসী। ১৮৯১ খুষ্টাব্ের 
আদম-স্থমারিতে দেখা গিয়াছে তৎকালে ৮৩১৯৪৩ জন 
অধিবাসী ছিল। কিন্তু উনার পর ১৮৯২, ১৮৯৭ এবং ১৯০৪ 
খৃষ্টান ক্রমে তিনবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় লোকসংখা! 
১৯০১ থুষ্টান্দের আদম-মুমারীতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষে 
দাড়ায় । এ কয়েক বৎসরে তেমন ছুর্ভিক্ষ না হইলেও 
পূর্বের সংখা! এখনও পুরণ হইতে অনেক বাকী। 
এখানকার অধিবাঁসীর দশমাংশ মুসলমান । 
বিকানীর-রাঁজবংশের পূর্বপুরুষ কনৌজের ম্নারাজা 
জয়টাদ। জয়াদের বৃদ্ধ-প্রপৌজ রাও সিয়াজি তাহার 
রাজোর পতনাবস্থায় দেশত্যাগ করিয়া বর্তমান যোধপুরের 
অন্তর্গত পালী নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন 
(১২১১ খ্বঃ)। তাহার বংশধর রাও যোধা বর্তমান 
যোধপুর সহর হইতে চারি মাইল দূরবর্তী মান্দোর নামক 
স্কানে অবস্থান করতঃ যোধপুর সহর নিম্মীণ করিয়া ক্রমে 
যোধপুর রাজ্য স্থাপন করেন। এই যোধার পুত্র বিকা 
যোধপুর হইতে কতিপয় আত্মীয় স্বজন এবং পাঁচশত 
পদাতিক এবং একশত অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া বর্তমান 
বিকানীর , অভিমুখে যাত্রা করেন (১৪৬৫ খুঃ) এবং 
বিকানীর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী দেশমুক গ্রামে পৌছিয়! 
কার্ণিজি নায়ী অলৌকিক শক্তিসম্পন্না এক চারণ 


বিকানীর 


মহিলার পৃজা করেন। তিনি পুজায় সন্তুষ্ট হইয়৷ বিকার 
ভবিষ্যৎ বলিতে মারস্ত করেন এবং বিকা তাহার ভবিষ্যদ্বাণী 
অনুযায়ীই চলিতে থাকেন। এ প্রদেশে এই ভবিষ্বান্থাণী 
অনেকটা গ্রীসের ভেল্কি অরেকৃলের ন্যায় বিবেচিত হয়। 
আজ পর্যন্তও এখানকার রাজা এবং সাধারণ লোকে 
কার্ণিজিকে দেবীরূপে পূজা করে। 

বিকাব সহিত এখানকার আদিম অধিবাসী জাট এবং 
ভাটি প্রভৃতির যদ্ধ বাধিয়া যায়। বিকার সৈম্তসংখ্যা 
ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে । ক্ষমতা বাঁড়াউবার জন্ঠই বিকা 
পোগলের ভাটা রাজদ্হিতার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু 
কিছুতেই আর বন্ধত্ব স্থাপিত ভয় না। যুদ্ধ চলিতে থাকে। 
অবশেষে বিকা একে একে যাবতীয় আদিম এবং স্থানীয় 
শক্তিকে পরাস্ত করিয়া এ রাজোর অধীশ্বর হন। এবং 
ত্বাহার নাম ভইতেই এ রাজোর নাম বিকানীর হুইয়াছে। 

১৪৯০ খুঃ যোধপুরাধিপতি যোধার মৃত্যু হয়। তাহার 
জ্যোষ্ঠটপুজ ছাতানের অকালমৃত্যুতে দ্বিতীয় পুক্র বিকাই 
যোধপুরের গদিরও অধিকারী ভয়েন। কিন্তু বিকার 
'অন্রপস্থিতিতে তাহার অপর ভ্রাতা স্থজোজি গদি দখল 
করিয়া বসেন। বিকা ত্রিশ সতম্র সৈন্য সহ যোধপুর 
আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লয়েন, কিন্তু শেষে তিনি 
তাহার ভাইকে যোধপুর অর্পণ করিয়া বিকানীরে ফিরিয়া" 
আসেন। 

ইহারা রাঠোর বংশীয় রাজপুত । এক যোধপুর-রাজ 
যোধার বংশধরগণই আজ পর্যাস্ত ছোট বড় আটটি দেশীয় 
রাজোর অধীশ্বর, যথা__বিকানীর, যোধপুর, ইদর, কিষণ- 
গড়, ঝাবোয়!, রাতলাঁম, শৈলানা এবং শিতামউ। 

এই সাড়ে চারিশত বৎসরে বিক হইতে আরম্ভ করিয়া 
বর্তমান মন্তারাজা পর্য্স্ত বিশজন রাজ! বিকানীরের গদিতে 
অভিষিক্ত হইয়াছেন। উহাদের রাজত্বের প্রথম ভাগের 
ইতিঙ্াস কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই পূর্ণ। কখন যোধপুর, কখন 
জয়পুর, কখন উদয়পুর, কখন যশল্সীর, আবার কথন ক! 
দিল্লীর বাদসাহেরু সহত যুদ্ধ চলিত। তাছাড়া ন্বাক্জ্ের 
অধীনস্থ সর্দার অর্থাৎ জমিদারগণ প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়! 
গোলমাল বাঁধাইত। তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে প্রায়ই 
গৃহ-যুদ্ধ হইত। ষোড়শ রাজা স্থরতের রাজত্বকালে 


৬৭ প্রবাসী__ কার্তিক, ১৩১৭ 


(১৮১৫ খুঃ ) সর্দারগণের উপদ্রব এতদূর বাড়িয়৷ উঠে যে 
রাজা ইংরাজের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া সাহা্য প্রার্থী 
হন। বিদ্রোভ দমনের ভন্য ইংরাজ-জেনারেল আল্নার 
সসৈন্তে ধিকানীর রাো প্রবেশ করেন, এবং খিদ্রোহ দমন 
করিয়৷ কতকগুলি পরগণায় শান্তি স্থাপন করেন এবং 
পরগণাগুলি রাজার 'অধিকারভুক্ত করিয়া দ্েন। কেবল 
ইংরাজ-সৈন্ের বায় আদায় করিয়া তুলিবার জন্য বাহান্্রণ 
নামক একটি পরগণা চারি নতসরকাল ইংরাজাধিকারে 
রাখেন । 

. একটী প্রাচীন ঘটনা এস্টলে উল্লেখ না করিয়া 
পারিলাম না। এখানে ধাঞ্জার নিশানে, চাপরাশে, বাসন- 
পত্রে, গাড়ী পান্ধী প্রভৃতি সমস্ত আসবাবেট আজ পর্যাস্ত 
দ্বেবনাগরী অক্ষরে প্জয় জঙ্গলধর বাদসা*” লিখিত হইয়া 
থাকে । 

যে সময়ে দারা, সুজা আরঙ্গজেবের মধ্যে 
দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত তয়, সে সময় 
বিকানীরের রাজা করণ সিংহ আরঙগজেবের পক্ষ সমর্থন 
করেন। পদম সিংহ এবং কেশরী সিংহ নামক করণসিংভের 
পুজদ্বয় যুদ্ধে অসীম প্রতিপ্রত্তি দেখাইয়া বাদশাভ আরঙ্গ- 
জেবের প্রিয়পান্র তয় উঠেন। 

একদা আরঙ্গজেণ আনেক সৈন্তসামস্ত এবং 'অনেক 
প্রাদেশিক হিন্দুরাজ! সহ দিপ্রিজয়ে পাহির হন। আটক 
পর্যান্ত অগ্রসর হইলে বিকানীর-রাজ করণ সিংহ এক ষড়যন্ত্রের 
অনুসন্ধান পাইলেন । তাহাতে দেখিলেন রাঞ্জা বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে আরঙ্গজেণের উদ্দেশ্তা যাবতীয় হিন্দুকে জোর- 
জুলুমে মুসলমান কর । সমস্ত হিন্দুরাজাগণ মুখ ফুটিয়া 
কিছু বলিতেও পারেন না অথচ হিন্দু-ভ্রাতাদের সমূহ বিপদও 
উপস্থিত । 

হিন্দুরাজাগণ মহ! সমস্তায় নিপতিত হইলেন। করণ 
সিংহ একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি নৌকার সাহায্যে 
সমস্ত মুসলমানকে দিগ্রিঞ্জয়ের জন্ত অপর তীরে পাঠাইয়া 
দিলেন। পুনরায় হিন্দুর্দিগকে তীরে ল্বার জন্য নৌকা 
যখন প্রত্যাবর্ভন-পথে নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত তখন করণ 
মিংহেরসুদ্ধিকৌশলে উহ1 অর্ধপথেই চূর্ণ এবং জলমগ্ন 
হইয়া গেল। হিন্দুরাগাগণ করণ পিংহকে ধন্তবাদ দিয়া 


এবং 


১০ম সু ঠা 


শসা পিপিপি 


রর শি বলি উঠলেন “৫ য় জঙ্গলধর  বাদসাহ।' 
উহার অর্থ মরুভূমর রাজার জয়। এ অঞ্চলে জঙ্গল অর্থে 
মরুভূমি বুঝায়। সেই অবধি বিকানীরের রাজগণ প্জয় 
জঙ্গলধর বাদসাহ” শব্দটা সম্মানন্ূচক বংশ-নিদর্শন স্বরূপ 
ধরিয়া লইয়াছেন। 

আরঙগজেবের আর দেশ জয় কর! হইল না। হিন্দু 
রাঁজাগণ মহ! আনন্দে এবং বাদসাহ ক্ষুপ্ন মনে রাজধানীতে 
প্রত্যাবন্তন করিলেন। বাদসাহ দরবার-স্থলে তাহার 
সাক্ষাতে করণ সিংহকে আনিয়া ঘাতককে তাহার মস্তক 
ছেদনে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দরবার বসিল। করণ 
সিংহ গিয়া দরবারে উপবেশন করিলেন, ভীষণ 'আরুতি 
দুই বীর সন্তান পদম সিত্ভ এবং কেশরী সিংহ পিতার ছুই 
পার্খে বসিয়৷ বাদসাহের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে- 
ছিলেন। বাদসাহ আরঙ্গজেন দুই বীরের ভীষণ চেলার! 
দেখিয়া ভীত হইলেন 'এবং ঘাতককে দরবার-স্থল হইতে 
প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন । বাদসাহ করণ সিংহকে 
একটা কথাও বলিতে সাহসী হইলেন না। যদি এ সময় 
উষ্থীর শিরশ্চেদন করিতে ঘাতককে অস্থমতি দেওয়া হইত 
তাহা হইলে হয়ত পরনত্তী ইতিহাসেরও অনেক পরিবর্তন 
ংঘটিত হইত। 

তারপর করণ সিংহ এবং তার পুক্রদ্বয় পূর্বের স্যাঁয় 
বাদসাঁছের প্রিয়পাত্র ইয়া উঠিলেন। আরঙ্গজেব করণ. 
সিংহকে দাক্ষিণাত্যের আওরাঙ্গাবাদ শাসনে প্রেরণ 
করেন এবং তথায় ক্টাহাকে . অনেকটা জায়গার জায়গীর 
প্রদান করেন। এ্রস্থানে উহাদের নামান্থুলারে করণপুরা, 
কেশরীপুর1 এবং পদমপুর! নামক তিনটা গ্রাম স্থাপন কর! 
হয়। আজ পর্যন্তও দাক্ষিণাত্যের এই তিনটা গ্রাম বিকাঁনীর 
রাজ্যের অন্তর্গত। 

সপুদশ রাঁজা রতন সিংহের রাজত্বকালে সন্তান-হত্য। 
প্রথা রহিত হয়। বিবাহের ব্যয়বাহুল্যে রাজপুতগণ 
সন্তানকে হতা। করিয়া ফেলিত। রতন সিংহ বিবাহের 
বায় হ্বাস করিবাঁর জন্য আদেশ প্রচার এবং সস্তানহত্যার 
বিরুদ্ধে আইন প্রচার করেন। 

অষ্টাদশ রাজা সর্দার সিংহ পৈতৃক খণে জড়িত হইয়া 
পড়েন। কিছুতেই অভাব পুরণ হইয়। উঠে না। কোন 
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মন্ত্রীই অভাব পুরণ করিয়া উঠাইতে পারেন না বলিয়া 
তাহার রাঁজত্ব-সময়ে চপ্ববশবার মন্ত্রী পরিবর্তিত হয়। এই 
বিশৃঙ্ঞলার সময় ( ১৮৬৮ খুঃ ) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট 
ডাকাতি-দমন উপলক্ষে জয়পুর, মাড়োয়ার এবং বিকানীর 
, রাজোর ত্রিসীমানার সন্ধস্ঠলে বিকানীরের অন্তর্গত স্জান- 
গড় নামক স্থানে আসিয়া আড্ডা স্কাপন করেন । ক্রমে 
তিনি বিকানীরের রাঁজকার্যেও ভণ্তক্ষেপ করিতে থাকেন। 
এই সময় ভইতেই বিকানীর রাজা গবর্ণর জেনারেলের 
এজেন্টের তত্বাবধানের অধীন। রাজা সর্দার সিংহ সিপাী 
বিদ্রোহের সময় ইংরাঁজপক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন 
বলিয়! ইংরাজ গনর্ণমেন্ট তাভাকে তিবিব 'এলাকা পুরস্কার 
স্বরূপ প্রদান করেন। সার্দীর সিংচ্ের সময়ই ( ১৮৭১ খুব, 
নভেম্বর) এ রাজ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত 
প্রতিঠিত হয়। 

সর্দার গিংচের মৃতার পর তাহার নাবালক পোয্যপুজ 
ডূঙ্গর সিং সিংহাসনাধিরোহন করেন । উতরাজ-.এজেন্ট ষ্টেট 
কাঁটন্ষিলকে. রিজেন্সি কাউন্সিলে পরিণত করিয়! নিজে উহার 
প্রেসিডেন্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন । তারপর 
রাঙ্গা সাবালক ভয় রাজাভাঁর নিজহান্তে গ্রহণ করিলে ও 
কার্াতঃ রিজেন্সি কাটন্সিলই সমস্ত কাজ চালাতে থাকে । 

১৮৭২ খুঃ এ রাজো সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। বিকা- 
নীর সর ভইতে ৬ মাইল দূরবর্তী দেনীকৃণ্ড নামক স্তানে 
এক ভদতীরগ্ণ শ্বেত-গ্রস্তর-বিনির্মিত রাক্তা ও রাণীদের 
স্বতিন্তস্ত প্রাচীন ইতিহাস অগ্ঠাপিও স্মতিপথে জাগরুক 
করিয়। দিতেছে । কোন্‌ রাজার সহিত কতজন সতী 
চিতারোহছণ করিয়াছেন তাহারও সংক্ষিপ্ত উতিভাঁস প্রন্তর- 
গাত্রে খোদিত রহিয়াছে । কোন রাজার সহিত ২০১১ 
জন সত্তীও প্রজ্বলিত স্বামীর চিতায় সানন্দে আরোহণ 
করিয়াছিলেন । আশ্চর্য্যের বিষয় সংগ্রাম সিংহ নামক জনৈক 
অনুচরও সতী-নিয়মান্থুযায়ী (১৭৮৮ খৃঃ ) পঞ্চদশ রাজা 
রাজ সিংহের চিত্তায় আত্মবিসর্জন করেন । 

রাজ! ডুঙ্গর সিংহের রাজত্বকালে (১৮৭৯ থুঃ) আফগান 
যুদ্ধ হয়। “এ যুদ্ধে বিকানীর-রাভ ইংরাজকে উট-সৈন্য 
দ্বারা সাহায্য করেন। এখনও বিকানীর-রাজের পঞ্চশত 
উদ্ারোহী সৈম্ত আছে। 
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১৮৮৪ খুঃ সদর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত 
উঠিয়া যায় ও তৎপরিবর্তে নিঙগজামত আদালতের প্রতিষ্ঠা 
ভয়। 

১৮৮৫ থুঃ রাজোর স্থানে স্থানে নয়টা হাসপাতাল 
স্থাপিত হয়। উ্ভার পরনৎসর 'আটটা য়্যাংগ্লে! ভারনাকুলার 
স্কুল স্থাপিত হয় । 

উনবিংশ রাজ। ডুঙ্গর সিংহের মৃত্যুর পর তাহার পোষ্য- 
পুল গঙ্গা সিংহ সাত বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ডুঙ্গর সিংহ স্বীয় সোদর ভ্রাতাকেই পোষ্য লইয়া- 
ছিলেন । এই গঙ্গা সিংহই বর্তমান রাজা । উপাধি- 
সহ ইহার সম্পূর্ণ নাম হিজ্‌ ভাইনেস্‌ শ্রীমারাঞ্জা অপিরাজ, 
রাজরাজেশ্বর, নরেন্দ্র সারোমান, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল 
গঙ্গা সিং বাঠাছুর, জি, সি, আই, ই; কে, সি, এস্‌, আই; 
এ, ডি, সি। রিজেন্দি কাউন্সিণ নাবালক বাজার শিক্ষা ও 
রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাজা আজমীরের 
মেয়ো কলেজে শিক্ষিত ইইয়াছেন। বর্তমান রাজা সাবালক 
হইয়া রাঙ্জাভার নিজ ভস্তেই গ্রহণ করিয়াছেন। রিজেন্সি 
কাউন্সিলের পরিবর্তে পুনরায় ষ্েটু কাউন্সিল -প্রবপ্তিত 
হইয়াছে। ব্রিটিশ এজেন্সি আপিস এতদিন পর্য্যস্ত বিকানীরে 
ছিল। সম্প্রতি, কয়েকমাস যাবত 'আপিসটা এখানে নাই, 
শুনিতে পাই উভা যোধপুরে উঠিয়া গিয়াছে ₹ যেহেতু রাজ। 
শিক্ষিত এবং টপযুক্ত, তিনি নিজেই সমস্ত রাজকাধ্য মুচারু- 
রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন। উনি একবার চীনে এবং 
দুইবার বিলাত গিয্লাছিলেন। ইহার সময়ে রাজোর, 
বিশেষতঃ বিকানীর সহরে, বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । 
বারান্তরে স্থানীয় বিষয় লিখিবার ইচ্ছ! রহিল। পূর্বে এই 
রাজ্যে প্রায় দুর্ভিক্ষ দেখ! দিত। এ সময় অন্ত প্রদেশের 
সহিত বাণিজ্যের সম্পর্ক অতি কমই ছিল। বাহির হইতে 
থাগ্চের সরবরাহ বন্ধ থাকায় দুর্ভিক্ষে বৃুলোক মৃত্ামুখে 
পতিত হই । বর্তমান রাজার সময়ে রাজ্যে রেল হওয়ায় 
আজকাল অন্যান্ত প্রদেশ হইতে খাচ্াদ্রনা একরূপ অনাসাস- 
লব্ধ বলিতে হইবে ।” কাজেই এখন কোন বংসর ছুর্ঠিক্ 
হইলেও মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। 

শ্রীুনাথ সরকার 
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সৎকলন ও সমালোচন 


বাহা-ধর্মক্গ 

“মানুষের চিত্ত এমন করিয়! শিক্ষা" লাভ করিবে যাহাতে 
সত্বগুণের দ্বারা মানুষ পশুপ্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করিতে 
পারে ও পুণাজোতি সর্ধত্র অবাধে প্রসারিত হয়--এই 
অভি প্রায়েই জগতে মাঝে মাঝে দিবাশক্তির আবির্ভীব হইয়া 
থাকে |” 

ইভাই আনছুল বাহার প্রচারিত বাঁক্য। ইনি বাহা- 
ধর্মের মূল প্রবর্তক বাহাউল্লার জো পুজ। পিতা 
কর্তৃক প্রবন্তিত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার ইহার 
প্রতি স্তস্ত ছিপ। বাভাউল্লা তাহার লেখায় ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে তিনিই ঈশ্বরের সার্বজনীন প্রকাশ অর্থাৎ তিনি 
মানবের সার্বজনীন গুরু । বস্তত এই বাভা-ধন্ম আমাদের 
যুগে প্রকাশিত একটা শ্থুমহৎ বিশ্বজনীন ধন্মোদ্ধম, আর 
সেই কারণেই ইহা আমাদের পক্ষে নিশেষ ভাবে ওঁৎস্্ক্য- 
জনক। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ধর্্ান্দোলনের ক্ুত্রপাত হয়। 
সকলের নিকট “ণাঁৰ” নামে পরিচিত মুণক আলি মহপ্মদ 
পারস্ত দেশে স্বদেশবাসিগণের নিকট 'প্রথম ইভা প্রচার 
করেন। তিনি কেবল ছয় সর মাত্র ধর্ষ্বের প্রকৃত তত্ব 
শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিয়! অবশেষে প্রতিকূল পক্ষের হস্তে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পারস্তদেশে বর্তমান কালে যে 
এক আশ্চর্যা উদ্বোধন দেখ! দিয়াছে “বাব”ই তাহার স্চন! 
করেন এবং পরে বাাটটল্লা ও তার পুজের চেষ্টায় তাহা 
সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে । যদি এই ধর্দ্ান্দো- 
লনের বেগ কেবল মাত্র “বাবে”র শক্তির উপর নির্ভর 
করিত তবে সম্ভবতঃ ইহা ইস্লাম ধর্ম্মেরই কথঞ্চিৎ সংস্কার 
সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী 
দ্বারা “বাব” দলের লোকের মনে, অনতিবিলম্বে তাহার 
অপেক্ষা মহত্বর আর এক গুরুর . আগমন-সম্তাবনার 
প্রত্যাশা জাগরিত করিয়াছিলেন। বাব কর্তক 
ধর্মান্দোলনের উনিশ বৎসর পরে বাহাউল্লা এই ধর্মের 


* ধর্্ম-ইতিহাসের আন্তর্জীতিক সভায় মিস্‌ রোজেনবের্গ, কর্তৃক 
পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। 
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প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়া “বাবে”র সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
করেন। তিনি এই ধর্মের ক্ষেত্রকে সার্ববভৌমিক ভাবে 
প্রশস্ত করিয়! তুলিয়াছিলেন। বর্তমান কালে পারস্ত দেশের 
প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক এই বাহা-ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে 
এবং আমেরিকার যুক্তরাজোও এই মতাবলম্বীর সংখ্যা বহু 
সহস্র হইবে । সিকাগোতে, আমেরিকাঁবাসী বাহায়ীদিগের 
উপাসনা-কার্ষোর জন্ সম্প্রতি একটা স্থান কেনা হইয়াছে 
ও সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে । উহার 
উদ্দেস্ত গির্জার অনুরূপ নে । সকলে মিলিয়া আধ্যাত্মিক 
ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় একত্র ভইবার জন্যই এই 
মন্দির সন্কল্পিত। রুশীয় তুকীস্থানের ইস্কাবাদ নগরে 
এইবূপ মন্দিরগৃহ সব্বপ্রথমে নিশ্মিত হইয়াছে । ইউরোপে 
্টটগাট, প্যারিস, লগ্ুন প্রভৃতি স্থানে বাহাধন্মীর দল 
আছে। এই ধর সম্প্রতি ভারত 9 ব্র্মদেশবাসীর্দিগের 
মধ্যেও শিশুর লাভ: করিতেছে ও এই সকণপ দ্রেশের 
অসংখ্য মত 9 অসংখ্য জাতির মধ্যে প্রকৃত একা ও 
ভ্রাতত্ব স্থাপনের পক্ষে এই ধন্মমত সহায়তা করিবে এরূপ 
আশা করা যায়। 

অধিকাংশ চিন্তাঁশাল বাক্তিই স্বকার কবেন যে 'মামাদের 
এই বর্তমান যুগ একটা প্রবল মাধ্যাত্মিক চাঞ্চপোর যুগ, 
ই গভীরভাবে সত্যান্তসন্ধানের যুগ, এবং বর্তমান কালের 
প্রয়োজন ও আকাজ্জর সহিত সামগ্রস্তযুক্ত করিয়া 
ধন্মের মুণতত্বগুলিকে পুনরায় নুতন করিয়া ব্যাখ্যা 
করিবার জন্গ একান্ত বাকুলতার এঠ যুগ। বাহাউল্লা 
বলেন যে তার ধন্মে তিনি নব্যুগের এই সমস্ত প্রয়োজন 
সাধনেরই খ্যবস্থা করিতে পারিয়াছন। ষে প্রণালীতে 
তিনি তাহা সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
তাহা এস্থলে লিখিত হইবে । 

বাহাউল্লার শিক্ষা একান্তভাবে কর্মপ্রধান। তিনি 
বলেন, যিনি বিশ্বের সমস্ত যাঁচাই করিয়া দেখিতেছেন 
সেই ঈশ্বর, ধর্ম সম্বন্ধীয় কেবল মাত্র কতকগুলি মুখের 
কথাকে আর গ্রহণ করিবেন না-_যথার্থ সত্য ও সাধু 
কর্ম্মই কেবল তিনি স্বীকার করিবেন। যাহারা শিষ্য হইতে 
ইচ্ছা করিয়াছে বাহাউল্লা বিশেষভাবে তাহাদের জন্ 
কতকগুলি আচার ও কর্মের বিধি স্থির করিয়! দিয়াছেন। 
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তিনি বলিয়াছেন শদ্ধাপূর্ণ সেবার ভাবে যে-কোন কার্য 
করা যায় ঈশ্বর তাহাকেই তাহার উপাসন! বলিয় গ্রহণ 
করেন। অতএব জগতের মধ্যে ও সমাজের মধ্যে প্রতোক 
ব্যক্তির যে বিশেষ কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট আছে সেইখানেই 
সত্যভাবে আপন কর্তব্য সকলকেই পালন করিতে হইবে। 
* সেই জন্য প্রতোক বাহায়ীকেই তিনি নিজের ও অন্যের 
হিতের উদ্দেশ্যে কোন একটি শিল্প, বাণিজ্য বা ব্যবসায় 
অবলম্বন করিতে বিশেষন্ধপে আদেশ দিয়াছেন। ইহ! ছাড়। 
তাহার আর একটি এই উপদেশ যে--স্ত্রী ও পুরুষের মহত্তম 
কর্তব্য এই যে পরিবারকে এমন করিয়া গড়িয়া তুপিতে 
ভইবে যাহাতে সস্তানবর্গ উপযুক্তর্ূপে নৈপুণ্য ও সুশিক্ষা লাভ 
করিয়া স্ব্জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার যোগ্যতা 
প্রাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ তাহার মতানুবর্তা 
প্রত্যেকেরহ প্রতি তাহার অনুশাসন এই যে তাহারা পুক্র 
কন্তা উভয়েরই জন্ত সমানভাবে যথাসাধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা 
করিয়। দিবে। এই সম্বন্ধে তান এই সুন্দর বাকাটা 
বলিয়াছেন, যে-কোন বাক্তি সম্তানাদগকে স্থুশিক্ষা দেন 
তিনি আমার আপন পুক্র কন্ঠাদিগকেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। 
তাহার আর এক বিধান এই যে সমুপয় শিক্ষক ও গুরুর 
জন্ঠ বিশেষ সম্মান ৪ জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেই 
ভইবে। 

পাহাউল্লা যেমন একদিকে তিক্ষাবৃত্তি একান্তভাবে নিষেধ 
করিয়াছেন তেমনি অপরদিকে তাহার অনুবপ্তিগণের প্রতি 
তাহার এই অনুশাসন ছিল যে যাহার প্রয়োজন ঘটিবে 
তাহাকেই কাজ জোগাহয়া দিতে হইবে । 

তিনি বলেন অনন্তোপায় মক্ষম ও গীড়িতদ্িগের এবং 
অসহায় বিধবা ও শিশুদিগের ভার বিশেষ ভাবে সমাঞ্জের 
উপর থাকিবে। এই উদ্দেশ্টে, প্রত্যেক বাহায়ীকে, যোগ্যত। 
অনুসারে অর্থ দিতে হইবে_-এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির 
দ্বার যে সমিতি স্থাপিত হইবে সেই সমিতিগুলিই বিচার 
করিয়া এই ধন-ভাগারকে ব্যবহারে লাগাইবেন। এই 
সমিতিগুলির নাম হইবে স্তায়ভবন। 

প্রত্যেক দল বা সমাজ স্তায়নিষ্ট, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিগণকে নির্বাচন করিয়া এইরূপ সমিতি গঠন করিবে। 
এক একটি সম্প্রদায়ের যেমন এক একটি ন্তায়ভবন থাকিবে 
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তেমনি আবার প্রত্যেক নেশনের জন্য একটা করিয়া 
সাধারণ ন্যায়ভবন স্থাপিত হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়৷ একটি সার্বভৌমিক ন্তায়তবন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! সর্বপ্রকার মাস্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি 
করিয়া দিবে। |] 

বাহাউল্লা আরে! বলেন যে মাধ্যাম্মিক তত্বপকণ শিক্ষা 
দিবার জন্য, সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র কোন পুগোহিত 
বা যাজকশ্রেণী থাকিবে না। শিক্ষা ও চরিপ্রগুণে যাহারা 
উপযুক্ত হইবেন তাহারাই এই কার্যের ভার গ্রহণ করিবেন। 
এজন্য তাহারা কোন বেতন বা কোন নির্দিষ্ট দান পাইবেন 
না। অন্তান্ত সকল বাহাম়ীর স্তায়, তাহাদিগকে ৪, আপন 
আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপার্জন করিতে হইবে। স্ত্রী 
পুরুষের বাবারিক ও পারমার্থক অধিকার সম্পূর্ণ সমান-__ 
ইহা অত্যান্ত সুুম্পষ্ট ভাবে ঠিন প্রচাৰ করিয়াছেন । 

অনুবত্তীদিগের প্রতি তাহার বিশেষ উপদেশ এই যে, 
জগত্ব্যাপী শাস্তি স্থাপনার চেষ্টা করা, বিরোধ লয় করা, 
সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত প্রকৃত 
ভ্রাতৃভাবে প্রেম ও সাহান্থভৃতির সহিত মিলিত হওয়া এবং 
মনুষ্য মাত্রকেই এক সত্যের সন্ধান প্রার্থী বলিয়। স্বীকার 
করা তাহাদের সর্ব প্রথম কর্তৃবা। 

এই উপদেশের প্রতি তিনি সকলের চেয়ে অধক 
জোর দিয়াছেন এবং ইগাকেই তাহার সকল শিক্ষা মূল 
ভিত্তি বলিয়া গণা করা যাইতে পারে। 

তিনি বলেন অতীত কালের সমুদয় খষি ও ধর্মোপদেষ্টা- 
গণকে ইঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বাকার করিতে হইবে। 
প্রত্যেক যুগের অবস্থার স্বাতন্থা বশতঃ কালে কালে নূতন 
নৃতন উপদেষ্টার অভ্যুদয় আবশ্তক, তাহারা একই ধর্মকে 
কালোপযোগী করিয়৷ পুনঃ পুনঃ প্রচারিত করিবেন। 

বাহাউল্লার লেখায় বুতর দিক আছে। সে সকলের 
আলোচনা বিশেষ কৌতুহলজনক হইলেও তাহার সে- 
সকল উপণ্ধেশ কেবলমাত্র চারিত্রনৈতিক ও ব্যবহারগত 
নহে। যাহা উদার ভাবে মাধ্যাত্মিক, এই প্রবন্ধে কেবল 
সেইগুলিরই উল্লেখ করিব। 

চল্লিশ বৎসর ধরিয়৷ বাহাউল্লা এই ধর্মের প্রচারকার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার জীবদ্দশায় তিনি যে অসংখ্য গ্রন্থ 
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রচন। করেন তাহার কতকগুলি ব্যবহারিক, কতকগুলি 
সম্পূর্ণ রহস্তময় ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির । ইহার মধ্যে অনেক- 
গুলি ইতিপূর্বে ইংরাজি ও অন্যান্ত ইউবোপীয় ভাষায় 
ভাষাস্তরিত হইয়াছে । পাঠকের স্ুবিধার জন্ত এইসকল 
গ্রন্থের অংশবিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত হইল । 

১। সংসারের স্থিতি ও জীবমাত্রের শাস্তি রক্ষার 
সর্বোচ্চ উপায় ধর্ম । 

২। সমস্ত সত্তার মূলে একটি সত্যের যোগ্ব আছে। 
যাহার! মানবগুরু-রূপে ঈশ্বধের সার্বজনীন প্রকাশ তাহার! 
সেই স্বরূপগত যোগটি জানিয়! সেই জ্ঞানের দ্বারাই জগতে 
ঈশ্বরের বিধানকে প্রচার করেন। 

৩। যেকোন দেশ ও যে-কোন রাজ-সরকারের 
আশ্রয়ে বাহায়ীদল বাস করিবে তাহাদের প্রতি তাহাদিগকে 
বিশ্বাস ও শরদ্ধাপূর্ণ সত্য ব্যখভার করিতে হইবে । 

৪। জগৎকে ছুর্ববিষ* অপবায় ৬ইন্ে রক্ষা করিবার 
উদ্দেপ্তে হ্টায়ভবনের সভ্যগণকে ”মহাশাস্তির” উন্নতিসাধন 
করিতে হইবে। ইহ! মত্যাবস্তক ও অবশ্থকরণীয়, কারণ 
যুদ্ধ ও বিবাদ বিসম্বাদই ছুঃখছুর্গীতির মূল । 

৫। যে রাজা বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, যে 
ধনী দরিদ্রের 'প্রতি অনুকূল, যে ন্তায়বান ব্যক্তি অত্যাচারে 
পীড়িত বা ক্ষতিগ্র্তের পক্ষাবলম্বী ও যিনি চিরস্তন প্রভুর 
আদেশসকল একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেন 
তিনিই কল্যাণ প্রাপ্ত হন। 

৬। ্যায়ই মনুষ্যগণের আলোক, অত্যাচার ও নির্ধ্যা- 
তনের প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা তাহাকে নির্বাপিত করিও 
না। 

৭। শিশুগণকে ধর্মভাবে দীক্ষিত করাই বিগ্ঞালয়ের 
কর্তবা__কিস্তু ইহা যেন মাত্র! ছাড়াইয়। উঠিয়া বালক 
বালিকাগণকে গৌড়ামী ও উন্মত্ততার পক্ষে লইয়া গিয়া 
তাহাদের ক্ষতির কারণ ন| হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। 

৮। মানবের সত্তার পক্ষে জ্ঞান যেন ডানার মত, এবং 
উন্নতির.পথে তাহাই সোপান। অতএব জ্ঞানার্জন মানুষের 
পক্ষে অবশ্তকর্তবা, কিন্তু যেসকল বিগ্তার কেবল কথায় 
আরম্ভ এবং কথায় শেষ, যাতে মানুষের কোন উপকার 
নাই, তাহ! অনাবশ্তক | 


| ১৭ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯। রাজাগণ-_ ঈশ্বর তাহাদের সহায় হউন-_-অথব! 
রাজমন্ত্রগণ পরামর্শ ও বিচার পূর্বক, প্রচলিত ভাষাগুলির 
মধ্যে কোন একটি অথবা কোন নূতন একটি ভাষা সর্ব- 
মানবের মধ্যে প্রচলিত ক'রবেন এবং পৃথিবীর ছাঁবৎ 
শিক্ষা দান 
'এই উপায়ে জগৎ এঁক্যে সম্মিলিত হইবে । 
তোমাদের প্রত্যেকেরই, শিল্প বাণিজ্যাদির ন্যায় 
কোন ন! কোন কার্যে নিযুক্ত থাকা অনন্ত কর্তৃব্য। 
তোমাদের সেই সকল ব্যবসায়কেই সতা ঈশ্ববের পুজার 
সহিত অভিন্ন বলিয়া আমি গণা করি । 

১১" ভে বাহায়ীগণ তোমবা প্রেম-প্রভাতের উষার 
তায়, এবং তোমরাই ঈশ্বরের বিধানের নব অভভাদয়ভূমি। 
তোমরা কাহারও প্রতি অভিশাপ ও কুৎসার শ্বার৷ জিহবাকে 
কলুষিত করিও না, যা! কিছু অযোগা তাত হইতে দৃষ্টিংক 
রক্ষা কর-_কাহারও দ্বঃখের হেতু হইও না, বিবাদ বিদ্রোন্ 
ভইতে বিব্ত থাকিও। তোমরা! সকলে এক সমুদ্রের 
বারিবিন্দু, এক বৃক্ষের পল্লপবপুঞ্জ। 

১২। ভে বন্ধুগণ, আবুল বাহার ইচ্ছা যে বাহারীগণ 
এক প্রীকাতূমির প্রতিষ্ঠা করে । আমরা সকলে একই 
গৃহের সেবক, একই সমুদ্রের তরঙ্গ, একই আ্োতস্থিনীর 
বারিবিন্দু, একই উদ্ভানের তরুরাজি। * * * * যাহার! 
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র তাহার! অনাত্ীয়দেরও স্ুহ্ৃৎ। বন্ধুগণ, 
বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ুগুলি সাধনের নিমিত্ত সভা-সকল 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যথা, সত্যশিক্ষার সভা, ধর্ম 
মৌরভ বিস্তারের সভা, অনাথ ও দরিদ্রদিগের আশ্রয়দান ও 
দুঃখ মোচনের সভা, শিক্ষা! বিস্তৃতির সভা,---এক কথায়__ 
যেকোন বিষয়ে মনুষ্ণের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহায়তা করে 
তাহারই জন্য সভ! আহ্বান করিতে হইবে, যেমন বাণিজা- 
সমাজ, শিল্পকলা ও কৃষিকার্য্ের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্থ 
সভা-নকল গঠন করা ইত্যাদি। আমি আশ! করি পূর্বব 
পশ্চিমের সমুদয় বন্ধুগণ এক সভায় উপবেশন করিবেন, 
এক সম্মিলনকে অবন্কৃত করিবেন এবং বিশ্বমানব-সমাজে 
সমস্ত স্বর্গীয় গুণে দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইবেন । 

বাহাউল্লা ও তাহার পুত্র আবদুল বাহার রচনাবলী 
হইতে এরূপ অনেক উক্তি সংগ্রহ কর! যাইতে পারে কিন্ধ 


বিগ্ভালয়ে সেই ভাষায় বালক বালিকাগণকে 
করিবেন। 


১০ 


১ম সংখ্যা ) 


আমরা যেগুলি উদ্ধত করিয়াছি তাহারা ব্যবহারিক 
হিসাবে যে কিরূপ অনুকূল ও তাহাদের ক্ষেত্র যে কিরূপ 
বিশ্বব্যাপী তাহা! সকলেই বুঝিতে পারিবেন । 

শ্রীহেমলতা দেবী । 


হিন্দুধর্ম ও রাক্ত্রনীতি * 


ৃষ্ট ধশ্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্খ, ও হিন্দু ধর্ম, 
জগতের এই চারিটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্বের ইতিহাস আলোচনা 
করিয়া দেখিলে পূর্বোক্ত দ্ুইটিকে পাশ্চাতা ও শেষোক্ত 
ঢইটিকে প্রাচ্য বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। 
যেষে দেশে এইসকল ধর্ম 'প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে মে 
সেই দেশের বাষ্নীতির সহিত তাগাদের কি সম্বন্ধ 
আমাদের প্রনন্ধের তাহাই আলোচা বিষয়। 

*্যথেই্ট উন্নতি প্রাপ্ত সমাজেও যে বন্ৃদেববাদ থাকিতে 
পারে গ্রীস ও রোম তাহাব দৃষ্টান্তস্থল। তাহার কারণ, 
গীসে বাষ্্রনীতির সহিত ধন্মের বিশেষ যোগ ছিল না) 
গ্রীস রাষ্্রনীতিতে বর্তমান যুগের সমকক্ষ ছিল বটে কিন্ত 
ধশ্মমতে গ্রীসের জনসাধারণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়৷ ছিল। 
কেবল সর্বসাধারণের নৈতিক "অবস্থার প্রতি গভর্মেন্টের 
দৃষ্টি ছিল। অনাচার ও নৈতিক উচ্ছঙ্ঘলতাকে আইন 
বাধা দিত এবং সমস্ত দেশের প্রতি দেবতার কোপ যাহাতে 
আকৃষ্ট হয় 'এমন কোন প্রকাশ্ত ধর্মবিরদ্ধ কার্ধা করিলে 
শান্তির ব্যবস্থা হইত, এই পর্যস্ত দেখা যায়। দার্শনিক 
পণ্ডিতগণ যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া! নীতি শিক্ষা! দিতেন এবং 
প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি দৃকৃপাত না করিয়া সেগুলিকে 
অবজ্ঞার সহিত সহা করিতেন। যদিও তাহার! প্রতিমা- 
পূজায় আস্থাবান ছিলেন না তবু তাহারাই এইরূপ পুজা- 
অনুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। 

গ্রীকদের অপেক্ষা রোমানদের রাজত্বে ধর্মের সহিত 
রাষ্্রব্যাপারের ঘনিষ্ঠত্তর যোগ ছিল। রোমের গভর্মেন্ট কখনো! 
পরাজিত জাতির ধর্মে হস্তক্ষেপ করে নাই ) এই জন্যই অল্প 
সময়ের মধ্যে রোমের শাসনাধীনে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইতে পারিয়াছিল। তথাপি পুজা-অনুষ্ঠানের প্রীকাবন্ধনে 


* ধর্দইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায় সার আলফেড 
লাক়াল্‌ কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। 


ংকলন ও সমালোচন-_হিন্দুধর্্ম ও রাষ্ট্রনীতি 


৩৫ 


সকল প্রজাকে এক করিবার প্রতি রোমের রাষ্ট্রনীতির চেষ্টা 
ছিল। রোম অধীন জাতি সকলের দেবতারদদিগকে কোন 
প্রকারে রোমীয় করিয়া লইত। এইরূপে রোম একদিকে 
এককেন্ত্রীভূত সাত্রাজ্যচালন ও অন্যর্দিকে বিচিত্র ধর্মের 
প্রতি সহিষ্ণতার দৃষ্টান্ত একত্রে দেখাইয়াছে। 

বর্ধর ইয়োরোপ সহজেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়াছিল। রোমানর! এ পর্য্যন্ত কোন গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠ 
জাতির সংস্পর্শে আসে নাই। কিন্তু তাহারা যখন এসিয়া 
জয় করিতে আরম্ভ করিল তখন প্রাচ্য ধর্মের বন্যা আসিয়! 
ইয়োরোপকে আঘাত করিল। রোমানরা অপেক্ষাকৃত 
দুতর ও গভীবতর অধ্যাত্মিক ভাবের পরিচয় লাভ করিতে 
লাগিল। ইয়োরোপের নান! ধর্মকে নিজের আয়ত্তের 
মধ্যে আনা রোমের পক্ষে সহজ ছিল কিন্তু প্রাচ্য ধর্ম বশ 
মানিবার নহে । প্রাচা দেশীয় উদ্গাম ধর্মোৎসাহ ও বিচিত্র 
পৃজা-অগ্ুষ্ঠান সুশৃঙ্খল প্রণালীবন্ধ রোমান রাজ্যে মহা! 
গোলযোগ বাধাইয়া তুলিল। তথাপি, ধর্মুকে রাষ্ট্রনীতির 
অনুগত করিবার জন্য রোমের যে বিশেষ চেষ্টা ছিল তাহা 
এসিয়ায় একেবারেই বার্থ হয় নাই। রোমকের! পুরোহিত- 
দের ক্ষমতা অনেকটা! কমাইয়। আনিল ধন্ম্ের মধ্যে একটা 
সীমা টানিয়া দিল। ক্রমে বিজিত এসিয়ার ধর্শতন্ত্রে রোমান 
দেবতারও স্থান্*হইতে লাগিল। 

অবশেষে রোমান সামাজ্যে যখন ধর্ম শতধা হইয়া 
পড়িল তখন খৃষ্টধন্্ম আপন কঠোর সন্গ্যাস ও অচলা ভক্তি 
লইয়। আবিভূতি হইল । ব্যুহবন্ধ সেনার সম্মুথে যেমন 
কোন অসংযত জনতা টি'কিতে পারে না, সেইরূপ খুষ্টধর্মের 
নিকট উচ্ছ্‌ঙ্ঘল বছুদেববাদ টি'কিতে পারিল না। রোমের 
প্রজাগণ একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিধিবিহিত যে-সকল ক্রিয়া 
কর্ম সম্পন্ন করিত এই নবধর্ত্ম একেবারে তাহার মূলে 
গিয়া আঘাত করিল। খৃষ্টানদের নিশ্রিয় প্রতিকূলতাকে 
(1১555755 78518917০€) রোমান গভর্মেন্ট বিপ্রোহ বলিয়া 
গণ্য করিল এবং তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বলেরই জয় হইল, এবং 
ৃষ্টান ধর্ম রোমে প্রতিষ্ঠিত হইল। একচ্ছত্র সামার 
সঙ্গে একধর্দ্বের যোগ হওয়াতে জাতীয় ও লৌকিক প্রভেদ- 
গুলি চলিয়! গেল। চার্চ অর্থাৎ ধর্ম্সজ্য নিজের অধিকারের 


৩৬ 


মধ্যে রাজসরকার অপেক্ষ। প্রবল হইয়৷ উঠিল। তাহার। 
ধর্ম-বিদ্রোহীদের দমন ও স্বধন্মমতের পরিপোষকতার 
জন্য রাজসরকারের পাশাযা লষ্টল। এবং পুরোহিত- 
ত্ত্ স্থাপিত করিল। পুরাতন রোমে ধর্মকে রাষ্নীতির 
বাহন স্বরূপ করিয়৷ রাখিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন সর্বত্র 
এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল তখন ধশ্মসজ্ঘই শাসন- 
ব্যবস্থাকে শাস্ত্রাচারের অনুগত করিয়া তুলিল।. এই চার্চ 
রাজসরকারকে ধর্ম সমর্থনের একটি উপায় স্বরূপ করিয়া 
লইল। খৃষ্টান সম্রাটগণ পৌত্তলিক রীতি নীতি আচাঁর 
বিচারের বিরুদ্ধে আইন প্রস্তুত করিলেন ও সমস্ত দেব- 
মন্দির একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। 

যখন পশ্চিম ইয়োরোপে বর্ধর জাতির আঞ্রমণে রোম 
সাম্রাজ্য বিদীর্ণ হইয়া! গেল, তখন সেই সাআজ্যের ধবংসের 
উপর পোপতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল এবং তাহার নিজ 'অধি- 
কারের মধ্যে সে রাজকীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। 
স্বুরোপের পৌত্তলিক ধন্দরজগতে রোম রাঙ্গা যেমন কেন্দ্র 
স্বরূপ ছিল খৃষ্টানজগতে রোমের চার্চ সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইল। রাজনৈতিক দন্বন্ধে যাহারা বিচ্ছিন্ন ছিল খৃষ্টধশ্ম 
তাহাদিগকে একধর্ম্পের পতাকা-তলে একত্র করিয়া, 
সকলকেই *থৃষ্টান” এই সাধারণ নামে অভিহিত করিল। 

ইয়োরোপ ও এসিয়ায় খুষ্টধন্ন স্কাপিত হইবার অল্প 
পরেই মুসলমান ধর্ধের অভ্যুদয় হওয়াতে কেবল রাষ্ট্রীয় 
জগতে নহে কিন্তু পশ্চিম এসিয়ার ও ভূমধা সাগরের পশ্চিম 
তীরম্থ দেশসমূহের ধর্মাসমাজেও বিষম বিপ্লব ঘটাইল। 
তখন কন্্রার্টিনোপলের সামাজা ধর্মতের স্থন্দে ছুর্ববল 
হষটয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই দৃবিশ্বাসী উৎসাহী 
মুসলমানগণ এ্রকাস্ত্রে বদ্ধ ছিল। উজিপ্ট ও সিরিয়ায় 
তাহারা অবিলম্বেই জয়ী হইল। উত্তর আফ্রিকায়ও 
রোমান গির্জা ও রোমান ভাষা একেবারে বিলুপ্ত হইল। 
পারস্ত দেশেও মুসলমান পতাক। জয়ী হইল। মধ্য 
এসিয়াতেও মুসলমান সৈন্তের অভিযান দেখা দিল। 
তাহার। এক এক দেশ জয় করে আর নবিলম্বে তাহাকে 
নবধর্থে দীক্ষিত করিয়া লয়। মুসলমান ইয়োরোপ ছাইয়া 
ফেলিল এব* দক্ষিণ পশ্চিম ইয়োরোপে প্রায় সমস্ত স্পেন 
দেশ তাহাদের বশ মানিল। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৭ 


এ বিষয়ে উভয় ধন্মরসন্প্রদায়েরই একমত ছিল। 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ধর্মযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাসে কালিমা মাথাইয়াছে। 
ইয়োরোপ ও এসিয়ার সীগাস্ত গ্রদেশে মুসলমান ধর্শের 
সহিত খুষ্টধর্ম্ের যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল সেই সংঘর্ষ হঈতেউ 
সেইসকল ধর্ধযুন্ধের উৎপত্তি এবং এইরূপে ইয়োরোপ 
ও এসিয়ার মধ্যে জাতক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে । এই- 
সকল যুদ্ধের অবসাঁনে ইয়োরোপে খুষ্টধশ্ম ও এসিয়ায় 
মুসলমানধর্্ম লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইল । কিন্তু এই ছুই ধন্মমতের ' 
ভয়াবহ সংঘর্ষে ছুই পক্ষেই ধর্মোন্মত্ততার স্থষ্টি হইল । 
তখন খুষ্টধর্্বের সেবকগণ সামরিক ভাবাপন্ন ও প্রচারধন্মী 
তখন ধশ্মপ্রচারই দেশজয় করা ও উপনিবেশ 
স্কাপন করার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হল । 
যখন পুরাতন ক্যাথলিক ধম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া 
প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় পৃথক হইয়া গেল তখন ইয়োরোপের 
সমস্ত বিভিন্ন দেশ পরম্পরের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিল এবং €সই 
যুগের দীর্ঘকালব্যাগী যুদ্ধবিগ্রাহের কালে ধর্ম্বিদ্বেষ হইতেই 
যত কিছু রাজনৈতিক ভিংসা বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। 

এইরূপে পশ্চিম এসিয়৷ ও ইয়োরোপের ধন্ম-ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উভয় দেশে* রাঞ্জ- 
সরকারের সহিত ধন্ম্ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 
শতাব্দী ধরিয়া রা্্রনীতির উপর ধশ্মসজ্ঘযের অত্যন্ত প্রভাব 
ছিল এবং তাহাই দেশের ভাগাকে পরিচালনা করিয়াছে । 
প্রচলিত ধর্শমতকে সমর্থন করা যে রাজসরকারের কর্তবা 
তাহা- 
দের মতে ধর্মবিদ্রোহীদের দমন করা! জনসাধারণের 
কর্তব্য । সে সময় মনে করা হইত যেয়ে দেশে এক ধর্ 
নাই সেই দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র কখনই প্রজাদের এঁকাসাধন 
করিতে পারে না, তাই এই বিষয়ে ধর্মুজ্বের সহিত 
রাষ্ট্রতন্ত্রের মিল ছিল। এই উপায়েই থৃষ্টধর্্বের গ্রতিষ্ঠা। 

এখন একবার এসিয়ার আরো! সুদুর দেশসকলের 
ধন্শ-ইতিহাস আলোচনা করিয়া! দেখা যাক। এইসকল 
দেশে গ্রীস বা রোমের সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে 
নাই, এখানে খুষ্টধর্্ম বা মুসলমান ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে 
যে-সকল ধর্ম ও পৃজা-অনুষ্ঠান ছিল আজও তাহাই আছে। 
কেবল ভারতবর্ষ ও চীনে ধর্ম্দের সহিত রাষ্ট্রনীতির কতটা 
যোগ তাহাই দেখিব | কারণ এই ছুই দেশই বৌদ্ধধর্ম 


হইলেন । 
অবশেষে 


অনেক 


১ম সংখ্য। ] 


ও হিন্দুধর্খের 'আবাসভূমি । এই ছুইটি ধর্ম যে যে দেশে 
প্রচলিত সেখানকার বন্তদেববাদকে তাহারা আপনার 
অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে ও অনেকটা পরিমাণে ননুদেন 
বাদকে উন্নত করিয়াছে । পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রীয় বাপারে 
ও যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মের যে কি মতাঁশক্তি ছিল তাহা! আমরা 
দেখিয়াছি । এসিয়ার পূর্ব দ্রিকে মুসলমান ধন্মের সীমার 
বাহিরে ধর্ম-ইতিহান অন্াূপ। যত দিন ভারতে মুসলমান 
ধর্মের প্রাহুর্ভাব ন! হইয়াছিল ততদিন এসিয়ার পূর্ব 
বিভাগে ধর্শীসংগ্রামের প্রাহুর্ভাব ছিল না। এখানে যত 
ধর্ম-আন্দোলন হইয়াছে বা ধর্্ম-বিপ্রব ঘটিয়াছে তাভা রাষ্ট- 
বিপ্লবের সহিত জড়িত বা যুদ্ধ বিগ্রহে অবসিত হয় নাউ । 
ইয়োরোপে ও মুসলমান-অধিকারগত্ত এসিয়াঁয় বনু 
শতাবী পূর্বেই তথাকার সনাতন দেবমন্দিরের চি পর্যাস্ত 
বিলুপ্ত হইয়াছে; রাঁজসরকার ও ধর্ম্সঙ্ব এই উভয় 
শক্তির মিলিত চেষ্টায় ইনা সম্ভব হইতে পারিয়াছে। 
ভারতবর্ষেও মুসলমানধর্খের তরঙ্গ আঘাত করিয়াছিল; 
ভারতবর্ধীয়েরা যদি9 পরাভূত হইয়াছিল তথাপি তাহাদের 
মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই মুসলমানধন্্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
ভারতের বাহিরে পূর্বদিকৃবন্তী দেশে কোন বিখ্যাত 
মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠ। হয় নাই । এসিয়ার এই অংশে 
ুষ্টধর্মের বন পূর্ব্ব হইতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম আপনাপন 
প্রতিপত্তি অক্ষু্ণ রাখিয়াছে। এই দুইটি ধন্মমতে বাপক 
ভাবে বনহুদেববাদের স্থান আছে, কিন্তু তাহ| উচ্চতর 
ভাবুকতার দ্বারা উন্নমিত, ও প্রচলিত নানা মতামতের 
প্রতিযোগিতায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অন্ত কোন 
অপেক্ষারুত নু প্রতিষ্ঠ ধর্মমতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। 
তখনকার শাসনকর্তার! যতই অত্যাচারী থাকুন না কেন, 
ধর্মের প্রতি অত্যাচার তাহাদের নিকট হইতে প্রশ্রয় পায় 
নাই। বস্তত ভিন্ন ধর্্মাবলম্বীদিগকে নির্বাসিত করা বা 
বলপূর্ধ্বক দীক্ষিত কর! প্রভৃতি উপদ্রব তখন ছিল না 
ঝবলিলেই হয়। শাসনকর্তারা তাহাদের সিংভাসনকে দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য প্রজার ধর্্রকে সমর্থন ও অন্ত ধর্মকে 
দমন করিবার কোন প্রয়োজ্জন বোধ করেন নাই। প্রজা 
এবং শাসনকর্ডার একধর্মাবলম্বী হওয়া দরকার, রাষ্ট্র- 
নীতির এই মূলমন্ত্র জগতের এই অংশে কোন দিন 
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প্রচলিত ছিল না। উভয় ধর্শের জন্মভূমি ভার তবর্ষে 
বৌদ্ধধর্ম হিন্দুর্মকে ডুবাইয় দিল এবং বহু শতাকী পরে 
হিন্দুধর্মের পুনরুখানে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হঈল, কিন্তু ইতিহাসে 
এই ছুই ধর্মের সংঘর্ষের কোন বিধরণ গ্লাওয়া যায় না অথবা 
রাজসৈনিক যে এই ধন্পিগ্রবে কোন প্রধান অভিনেতা 
ছিল এমন কোন কথাও আমর! জানি না। 

অবশ্ঠ বৌদ্ধধন্্ যে রাজকীয় প্রভাবের নিকট কিছু 
মাত্র খণী নয় এমন কথা বলিতে পারি না। অশোকের 
চেষ্টায়, তাহার ক্ষমতার গুণে বৌদ্ধধর্ম এমন দেশময় ব্যাপ্ত 
হইতে পারিয়াছিল। অশোক তাহার রাজকীয় ক্ষমতাকে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যত প্রধান 
রাজকম্ম্মচারীদের প্রতি তাহার আদেশ ছিল যে তাহার! 
প্রজাদ্দিগকে মুক্তির পন্থানিদ্দেশ করিয়া দিবেন। তিনি 
বিদেশে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। পুণ্যজীবন লাভ 
করিতে হইলে কোন্‌ সাধনার প্রয়োঞ্জন সে সম্বন্ধে অনেক 
উপদেশপূর্ণ অন্থশাসন-লিপি তিনি প্রচার করিয়াছিলেন । 
অশোক বৌদ্ধধশ্মনকে সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেল, 
তাহা কেবল ভারতবর্ষের মধোই আবদ্ধ ছিলনা । অশোক 
কিন্তু কখনে! নলপুর্ববক প্রজ্াদিগকে দীক্ষিত করেন নাই। 
তাহা যদি করিতেন তবে তিনি নিজের অনুশাসন-বিরদ্ধ 
কাজ করিতেন, কেন না তীহার অনুশাসনে পরধর্মের 
প্রতি সহিষু হইনার জন্য বারম্বাব উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে । 
অশোক পৌন্তলিকদিগকে নির্ধ্যা্তন করিবার চেষ্টা করেন 
নাঈ। যুদ্ধ বিগ্রাহের দ্বারা যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে গ্রতিঠিত 
হয় নাই ইহা! সুনিশ্চিত। রাঞ্জকীয় প্রভাব ও দৃষ্টাস্তের 
সাহায্যে বৌদ্ধধন্ম্র- প্রচারের অনেক সুবিধা হইয়াছিল, 
তথাপি তাহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে 
তাহারই জোরে সে জন্নী হইয়াছিল। অন্ঠসকল ধর্মের 
তুলনায় বৌদ্ধধর্মুই রাষ্ট্রনীতি হইতে সম্পূর্ণবূপে নির্লিপ্ত, 
এই কর্ম্ম-জগতের কোলাহল তইতে নিভৃতে সন্নাস-সাধনের 
উহ উপযোগী ধর্ম, পার্থিব ব্যাপারেব সহিত যোগ তাঞ্চার 
অল্লই। রী 

কোন রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ 
হুইতে দূরিত হয় নাই। মুসলমানর] ভারতে পদার্পণ 
করিবার পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে 
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বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যে উহ চীনদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিল। ইতিপূর্ে চীনদেশে ছুই প্রকার ধর্মমতের 
প্রাধাগ্ত ছিল, যদিও তাহাকে ঠিক ধর্মমত বলা যায় না, 
তাহা অনেকটা নৈতিক উপদেশাবলী। একটি মতবাদ 
কঠোর সন্ন্যাসব্রতকে সমর্থন করে; ঈন্দছ্িয়পরায়ণতাকে 
ঘ্বণা করিতে, নম হইতে, আত্মত্যাগ করিতে, এবং 
আড়ম্বরহীন সরল ভীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়া 
থাকে ৷ সেই ধর্মের মতানুসারে রাষ্ট্রচালনায় প্রয়োজন- 
মত বল প্রয়োগ দোষের নহে কিন্তু ধর্ম বা নৈতিকক্ষেত্রে 
তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় । অন্য ধর্খতন্ত্রটি ন্যায়পরায়ণতা, 
দয়া, আত্মসংযম, রাঁজভক্তি ইত্যাদি গুণগুলির উৎকর্ষ- 
সাধনের অশ্ুশাসন মাত্র । ইনার পশ্চাতে কোন দর্শন- 
শাস্ত্রের সম্পর্ক নাই । আধ্যাত্মিক ধশ্ম সম্বন্ধে ইতা বিশেষ 
কিছু বলে নাই। 

ংসারের প্রতি অবস্তা, জীবনের প্রতি অনাসক্তি ও 
মুক্তিজ্সাভের প্রতি একাগ্র লক্ষ্য লইয়া বৌদ্ধধর্ম যখন 
চীনের ন্যায় এমন বাবহারবুদ্ধিপ্রধান দেশে প্রবেশ করিল 
তখন সেখানে নিশ্চয়ই একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছিল। 
বহুশতাব্দী ধরিয়া সম্রাটের প্রসাদ লাভের জন্য এই তিনটি 
ধর্মের প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। সম্রাট যে ধর্মকে সমর্থন 
করিতেন সেই ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিত। সম্রাটের 
পরিবর্তনের সহিত ধর্ম্মেরও পরিবর্তন ঘটিত। কোন 
সআটের ইচ্ছায় হয় ত বৌদ্ধমঠ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত 
আবার কাহারও ইচ্ছান্ুসারে তাহার পুনঃসংস্কার কর! 
হুইত। চীন-সআাটগণ বলিতেন যে রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে 
ধর্মের প্রবেশাধিকার নাই। এবং সনাতন ধর্্মবিধির 
বিরুদ্ধে যদি কেহ গোলযোগ বাধাইয়া তোলে তাহা 
পুলিসেরই দমন করা উচিত, ধর্মসমাজের তাহাতে বাস্ত 
হইবার প্রয়োজন নাই । 

বহু দিন হইতে চীন-সম্রাটগণ বংশ পরম্পরায় এইরূপ 
প্রণালীতে শাসন করিয়া আসিয়াছেন, চীন দেশে ধন্খব ও 
রাষ্্রব্যবস্থার যেরূপ সম্বন্ধ । আধুনিক জগতে বোধ হয় তাহা 
অন্থিতীয়। চীনেম্যানেরা বলে যে সম্রাটই জাতীয় ধর্মের 
প্রতিনিধি স্বরূপ ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সম্রাট স্বয়ং ধর্ম 
সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির বিধি ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাহার 


প্রবা্মী__কার্তিক, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


অনুমোদন ভিন্ন নৃতন কোন পুজানুষ্ঠান প্রচলিত হইতে 
পারে না ও তাহার অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ বিধিসংহিত্তায় 
সন্নিবেশিত হয়। চীন দেশে যদি কেহ নৃতন কোন বিশ্বাল- 
মতে চলে, বিশেষত বৈদেশিক পুজ1 সম্পন্ন করে, তবে 
তাশ্াকে রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করা হয়। রাঁজবিধিতে 
যে সকল দেবদেবীর কোন উল্লেখ নাই তাহাদের অর্চনা 
করিলে পুলিস তাহা বন্ধ করিয়া! দিতে বাধ্য এবং সংহিতা 
ঘে সকল সম্প্রদায়কে স্বীকার করা হয় নাই তাহাদিগকে 
তাহার! দমন করিয়া থাকে | পুরাতন খুষ্টান ও মুসলমানেয়। 
অধিকৃত রাজ্যসমূতে ধর্মমভেদ বিলুপ্ত করিয়া ধর্মের এ্ীক্য 
সাধন করিয়াছে, কিন্তু রোম, চীন এবং জাপান ধর্মমসমুহকে 
রাষ্টনৈতিক উদ্দেশ্ের অনুগত করিয়া রক্ষা ও চালন! 
করিয়াছে। 

ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ননূপ, 
জগতের আব কোথাও এমনটি নাই। সমস্ত এসিয়্ার 
ধর্মতত্বের মূল প্রস্রবণটী ভারতবর্ষে । এইখানে আমরা 
সর্ব প্রকারের নভুদেববাদ দেখিতে পাই ও দেবদেবীর 
স্মরণের মধ্যে দিশাহারা ভইয়া পড়ি বলিলেও চলে। 
এখানে লোকের খেয়াল বাঁ ইচ্ছা বা অবস্থার পরিবর্তন 
অনুসারে আচার মনুষ্ঠানাদির সর্বদাই পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
হিন্দুধন্ম সকল প্রকার ধশ্মমতকে সহ করে, কি ঈশ্বরের 
প্রকাশ, কি প্রাকৃতিক শক্তি,কি দেহ ও মনের ক্রিয়! সম্বন্ধে, 
যাহার যা খুপী সে তাহাই বিশ্বাস করিতেছে । হিন্দৃধন্ম 
বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কোথাও সীমাবদ্ধ 
হয় নাই। রাষ্ট্রনীতি কখন তাহার অবাধগতিকে সংহত 
করে নাই। 

আপাতদৃষ্টিতে এই অবস্থাকে প্রাচীনকালের ক্- 
দেববাদের ঘুগের ন্তায়ই ঠেকে । ভারতব্যীয়দের ন্যায় এমন 
প্রথরবুদ্ধিশালী ও সত্যসন্ধানপর জাতির মধ্যে এই সকল 
পৌত্তলিকতা কেমন করিয়া রহিয়াছে তাহা জিজ্ঞান্ত ব.ট। 
বিচিত্র বাহ্‌ ঘটনার সহিত নৈতিক ও সামাজিক অবস্থ। 
মিলিত হইয়া বড় বড় জাতির ধর্মকে বিশেষ আকাক্স 
দান করে ইহা নাশিত। কিন্তু সে সকল আলোচনার 
স্থান ইহ! নহে। আমি গুধু এইটুকু বলিতে পারি 
যে হিন্দুরা জাতিভেদের দ্বারা অসংখ্য বিভাগে 


১ম সংখ্যা ] 


বিত্ত এবং শান্ত্রভেদের দ্বার তাহাদের ধর্মীচাধ্যগণ 
নানা বিচিত্র শাখার প্রবর্তন করিয়াছেন, একট কারণে 
হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের এীক্যসাধনের ক্রিয়া সহজে 
ঘটিতে পারে নাই। এইসকল ধন্মশান্ত্রকে এতিহাসিক 
ব্লিয়াও হিন্দুরা মানে না। সেইজন্ত কোন বিশেষ 
* একজন ধর্মপ্রবর্তকের জীবন ও উপদেশকে কেন্ত্র- 
স্বরূপ করিয়া হিন্দুধর্ম তাহার . চতুর্দিকে বিকাশপ্রাণ্ড 
হয় নাই । সম্ভবত এই কারণেই হিন্দুর ধর্ম এমন ব্যাপক 
এবং অসম্বন্ধ। হিন্দুদের জন্য সর্বপ্রকার মুক্তির পথই 
খোল! রহিয়াছে। হিন্দুশান্র আজও শেষ হয় নাই, 
নৃতন নূতন দার্শনিক মতামত, ব্যাখ্যা, তত্ব, এখনও 
হিন্দুশাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে । তথাপি এখানকার 
উচ্চ অঙ্গের তত্বজ্ঞান ও পৌত্তলিকধশ্ন পরম্পর বিরোধী 
নহে» বরঞ্চ তাহার বিপরাত। তাহারা উভয়ের সমথন 
করে। কারণ ত্রাহ্মণাধর্্ম লোক প্রচলিত পৌন্তলিকতাকে 
সর্বব্যাপী অদ্বৈততত্বের প্রত্যক্ষগোচর বাহিরের মুর্তি বলিয়া 
স্বীকার করিয়! লইয়াছে। এখানকার কৃষক ও পণ্ডিত 
হয়ত একই দেবতার উপাসক কিন্তু দুইজনে দুই ভাব তইতে 
পৃদ্রা করেন অথচ সেই ভাবের প্রভেদ লইয়া ছুই পক্ষে 
কলহ বাধে না। কিন্তু এইরূপ মিশ্রিত জটিল ধণ্মু যে বৌদ্ধ, 
মুসলমান ও থৃষ্টানধর্থের হ্যায় সম্বন্ধ ধন্মমতের আক্রমণকে 
প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ধর্মের এইট অব্যবস্থার 
জন্য কতক পরিমাণে দারী। চীনের ন্যায় অনুমোদনের 
দ্বারাই হোক আর মুসলমানের ন্যায় জয়ের দ্বারই হোক্‌, 
শাসনকর্তার ইচ্ছা ও সাহাধ্য ভিন্ন কোন বৃহৎ দেশে কোন 
এক ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই ইহা নিঃসনেছ। 
কিন্ধু ইংরাজ-গাজত্বের পূর্ক্বে ভারতবর্ষ কখন সম্পূর্ণরূপে 
একেশ্বর শাদনের অধীনে আসে নাই। আরঙ্গজেব ভিন্ন 
আর কোন মোগল সম্রাটই গৌড়া মুসলমান ছিলেন না। 
তাহার বরঞ্চ ইচ্ছ। করিয়াই হিন্দুপ্রজাদদের ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। বরঞ্চ মুসমলানধর্ম্বের সংঘাতে হিন্দু- 
সমাজে ধর্দমভাব আরে! প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। মুসলমান- 
যুগে ভারতবর্ষে অনেক ধর্শ-প্রবর্তকের অভ্যুদয় হইয়াছে, 
নুতন সম্প্রদায় গঠিত ছইয়!ছে এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে 
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ধর্্মতত্ব লইয়৷ নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। 
এই সকল আন্দোলনে মুসলমান গভর্মেন্ট অনেকদিন 
পর্যন্ত ভ্রক্ষেপ করে নাই। এই নূতন সম্প্রদায়গুণির 
মধ্যে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু মোগল সাত্রাঞ্জো 
পতনোনুখ অবস্থায় আরঙ্গজেবের গৌড়ামিতে হিন্দুধর্ম 
উত্তেজিত হুইয়৷ উঠিয়া! রাষ্টরবিপ্নবের প্রবর্তন করিয়াছে । 
শিখ-গুরুদের প্রতি অত্যাচারে শাস্তিপ্রয় শিখদিগকে ছুদধর্য 
যোদ্ধা করিয়া তুলিয়াছিল। নিশ্চেষ্ট এবং এীকাহীন 
জাতিও যে ধর্মের নামে কি অদম্য শক্তিতে বলীয়ান 
হইয়। উঠে ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। পশ্চিম এসিয়ার 
ইতিহাসের সহিত তুলনা করিয়া মোট এই দেখা 
যায় যে, ভারতবর্ষীয়েরা যদদিচি একান্ত ধর্মনিষ্ঠ জাতি 
তথাপি অন্য সকল ধর্মের ন্যায় ভারতবর্ষের ধর্ম রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার সাহাযো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা রাষ্ট্রব্যসস্থার নিকট 
হইতে বিশেষ বাধা! পায় নাই । মুসলমানদের ন্যায় প্রচার- 
পরায়ণ জাতিও ভারতের অধীশ্বর হইয়। এমন বিচ্ছিন্ন ধন্্নকে 
অতি অল্প পরিমাণেই বিচলিত করিতে পারিয়াছে। 
মুসলমানধর্্ম বরঞ্চ তাহাদিগকে আরো! দৃঢ়বন্ধ করিয়া 
তুলিয়াছে। এ ধর্ম পশ্চিম এসিয়ায় বনুদেববাদকে যেরূপ 
নিম্পেষিত করিয়াছিল ভারতবর্ষে তাহা পারে নাই। 
কিন্বা! পূর্ব্ব এসিয়ার ন্যায় তাহাকে শাসনাধীনে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেও সক্ষম হয় নাই। শ্রীঅতসী দেবী। 


কুমীর পোষা 


কুমীরের ভণ্ডামি ও নির্ব,দ্ধিতা একেবারে প্রবাদগত ; 
ইহাদের স্বভাব অদমনীয়, অনেকে এইরূপ মনে করেন। 
কিন্তু এই মন্তিষ্ষবিহীন কদাকার ভীষণ জলজস্তগুলিকেও 
দমন করিয়া মানুষের ইচ্ছাধীনে আন! হুইয়াছে। প্যর্ণলে 
(6776190 নামক ফরাসী ভদ্রলোক কুমীর পুষিতে 
অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। প্রথমে এই ভদ্রলোকটা 
এই কাধ্য কেবলমাত্র সখের জন্ত করিতেন। ক্রমে তিনি 
ফরাসী জনসমাজের নিকট কুমীর পোষায় আপন নৈপুণ্য 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক্ষণে ইংরাজ- 
দিগের নিকটে তাহার শিক্ষিত জন্তদের শিক্ষা-কৌশল প্রদর্শন 
করিতেছেন। 


৪০ প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩১৭ 


[ ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 





কুমীর দাত দেখাইতেছে । 


প্যর্ণলের যতগুলি কুমীর আছে উহার সবগুলিই 
তিনি আপন হাতে ধরিয়াছেন; তিনি আফ্রিকা ও 
আমেরিক! হইতে প্রাণীগুলি সংগ্রহ করি'াছেন। একজন 
দেশীয় লোকের সঙ্গে গিয়া তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইয়! 
স্বয়ং তাহাদিগকে ধরিতেন। প্রথম প্রথম উহাদিগকে 
ধরিবার জন্য তিনি অত্যন্ত শক জ্বাল ফেলিয়া ধরিবার 


বাবস্থ। করেন, কিন্তু এই বলশালী জস্তগুলি প্রাণপণ করিয়া 
সেই জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিত এবং সময়ে সময়ে নিজের! 
অত্যধিক পরিশ্রমে অর্ধমৃতপ্রায় হইয়া যাইত। তারপর 
তিনি ফাস দিয়া কুমীর ধরিতে আরম্ভ করেন কিন্তু এ 
প্রণালীতেও তত কৃতকার্য হওয়া! যায় নাই। তাই তিনি 
এক নূতন অথচ খুব সহজ উপায় উত্তাবন করিয়াছেন । 
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কুমীর লইয়া খেল। । 


কুমীরের কামড়াইয়! ধরিয়া থাকিবার শক্তি অসাধারণ 
একবার কোনো জিনিষ ইহাদের দাতের মধ্যে পড়িলে, 
উহ্াকে তাার! প্রাণপণে কামড়াইয়া থাকে । কাঠের 
টুকরাতে দড়ি বাধিয়া জলে ফেলিয়া দিলে কুমীরের! সেই- 
গুলিকে দাত দিয়া অত্স্ত জোরে কামড়াইয়া ধরে। 
তখন ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ডাঙ্গায় তুলিয়া একটি বাকের 
মধ্য পুরিয়া ফেলা সঠজ ;*-পার্লে এই উপায়ে কুমীর 
ধরিতেছেন। আনিবার সময়ে বাস্তায় প্রায় ছুই একটি 
কৌতুক গ্রদ ঘটনা হইক্স! থাকে । একবার জাহাজের খোলের 
মধ্যে হইতে একটি প্রকাণ্ড কুমীর হঠাৎ বাহিরে আসিয়া 
পড়ে। ইহাতে জাহাজ নুদ্ধ লোক এরূপ ভীত হুইয়! উঠিয়!- 
ছিল যে তাহাদিগকেই সামলান কঠিন হইঃ] উঠিয়াছিল। 
আর একবার যখন তিনি জাহাজ হইতে নামিয়া গাড়ী 
করিয়া আলিতেছিলেন, ঘোড়ার গাড়ী বেশ ঘড় ঘড়, করিয়া 
যাইতেছিল, গাড়ীর উপরে খাচার মধো একটি কুমীর 
ছিল। .কিছুদুর যাইতেই গাড়ীর ঝাঁকুনিতে কুমীরটি 
অত্যন্ত ভীত হইয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়ে। এই ঘটনায় 
গাড়ীর কোচম্যান্‌ তাহার বসিবার স্থানে ভঙে প্রায় সংজ্ঞা- 

চা 
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শ্হ্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবং পথের 
লোকের! প্রাণের ভয়ে উদ্ধস্বাসে 
চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল। কুমীরটিও এই সমস্ত কাণ্ড 
দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়া- 
ছিল, তাহাকে আবার খাঁচায় 
পুরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় 
নাই। 
প্যর্ণলে তাহার প্রিয় জন্তব- 
গুলিকে “হ্থন্দর' “চিত্তরঞ্জন? প্রভৃতি 
নানা বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন, 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় সাধারণ লোক 
এই কদীকার প্রাণীর মধ্যে কেখনে। 
সৌন্দধ্যই দেখতে পায় না) 
ইহু'দের গীত্রতীপ বহিরের উত্তাপের 
অপেক্ষা সর্বদাই কম থাঁকে বলি! 
তাহাদের গাত্রম্পর্শ করাও বিশেষ স্থখকর নহে। তাহাদের 
ক্ষুধা সর্বগ্রাসী এবং কখনো তাহার শাস্তি হয় না। পচা 
মাংস প্রভৃতি উপাদেয় থাগ্ভ দ্াহারা অতিশয় আনন্দের 
সহিত ভক্ষণ করে। আর উহ্থাদের বুদ্ধি এতই অল্প ও স্থল 
যে তাহাদের মন্তিফ আছে কিনা সে বিষয়ে অনেকেই 
সন্দেহ করেন; যদি থাকে তাহ! নিতান্তই অল্প। কিন্তু 
তাভাদের বুদ্ধি অতি সামান্ত থাকা সত্বেও তাহার! অদ্ভুত 
বশ্ততার সহিত মানুষের নিকট পোষ মানিয়াছে । কুমীরের 
দাত দিয়! ধরিধার শক্তির কথ। পুর্বে বলা হইয়াছে 3 পার্ণলে 
এক টুকৃর! কাপড় কুমীরের মুখে দিয়া সেইটি ধরি তাহাকে 
উচু করেন এবং পিঠের উপর করিয়া বেড়াইতে থাকেন। 
কুমীর ধৃত হইবার পর কয়েক দিন তাহাকে বায়ু 
অথবা খাছ কিছুই দেওয়! হয় না এবং তার পর তাহার 
দলবলের মধ্যে চৌবাচ্চার জলে ফেলিয়া দেওয়া ভয়। 
প্র্ণলে চৌবাচ্জয় নামিলে প্রথমে প্রত্যেক 'কুমীরই 
একবার করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহার 
এমনই একটি শক্তি আছে যে তিনি তাহাদিগকে অনায়!সে 
দুরে রাখিতে পারেন। 





কুম।রদের আহার দান। 


আহারের সময়ে বড়ই কৌতুক হয়। কুমীরের 
দাতের গঠন এরূপ যে তাহারা কোনো জিনিষ 
চিবাইয়া খাইতে পারে না_-একেবারে গিলিয়া আহার 
করে। সেইজন্য খুব বড় একটুক্রা মাংস দিলে তাহারা 
বড়ই মুনকিলে পড়ে; অত্যন্ত বড় বলিয়া গিলিতে পারে 
না; ছুইটিতে মিলিয়৷ ভাগাভাগি করিয়া তবে আহার 

করিতে পারে । 
এই প্রাণীকে পোষ মানানো! অধিক কষ্টকর নচে, কিন্ত 
তাহাদিগকে জীনস্ত রাখিয়া পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর। 
প্যর্ণলে নিজে অতিশয় যত্বের সহিত তাঁহার পোষ! কুমীর- 
গুলিকে রক্ষা করেন,__নতৃুবা যুরোপের ন্ভাঁয় শীতপ্রধান 
স্থানে এই গ্রীন্ম প্রধান দেশের প্রাণী রক্ষা করা একেবারে 

অসম্ভব হইত। 
শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


ক্ষমা 


(গল্প) 

(0০1%0165 [7০016গর ফরাসী হইতে ) 
বৈঠকথখান! ঘরে, ডাক্তার ছল্ছল্-চোথে, ফ্রেডেরিকের 
হাত চাপিয়। ধরিলেন এবং নির্বন্ধাতিশয় সহকারে ও 
অচুনয়ের স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন £__ 

-ভাই, এইবার সব শেষ। ধীরে ধীরে এইবার 


তার প্রাণটি বেরিয়ে যাবে এই মন্তিমকালে তুমি সাব 
তাকে কোন কষ্ট দিও না, কোনো-রকমে তাঁকে উদ্বিগ্ন 
কোরো না। '' 

ডাক্তার চলিয়৷ গেলেন। ফ্রেডেরিক মাবার ঘরের 
কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। তাঁহার মনে একটা 
তীব্র ছুঃখের জোয়ার-ভাটা চলিত্তেছিল ; এই কষ্টের মধ্যে, 
ফ্রেডেরিক ভাবিতে লাগিল, ডাক্তাবের এ কথাগুলির 
অর্থ কি)--"এই অস্তিমকালে তুমি আর তাকে কষ্ট দিও 
ন!--কোনরকমে তাকে উদ্বিগ্ন কোরো না”।.."ছুই 
বংসর হইল "আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে 
আমার লুদিল্‌কে যতদুর ভালধাসিবার বাসিয়াছি, যতদুব 
ত্র করিবার করিয়াছি, মামার মত ভাল স্বামী খুব কমই 
দেখা যায়। আর লুপসিলের মত সতীসাধবী স্ত্রীও প্রায় 
দেখা যায় না--লুদিল্‌ও আমাকে প্রীণের সহিত ভালবাসে । 

তবে, ডাক্তারের ওকথা বলিবার আভপ্রা় কি? 
ঘরের একট দ্বার খুলিল। যুবক শিহরিয়া উঠিল। তাহার 
কষ্টজনিত জড়ত! অস্তিত হইল । এই সময়ে পাপ-খ্যাপন 
(০০970555107) করাইয়া পারি, লুসিলের কাম্রা হইতে 
বাহির হইয়া! আসিলেন। পা্রি বাম্পার্জনেত্রে ফ্রেডেরিকের 
পানে চাহিলেন, ডাক্তারের মত” তিনিও তাহার ছুই হাত 


চাপিয়। ধরিয়া, অন্ুনয়ের স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন £- 


ঈশ্বরের সহিত তাহার মিটমাট হয়ে গেছে 


১ম সংখ্যা ] 


সে তোমার সঙ্গে একটা মিট্মাটু কর্তে চায়। তার মনে 
কষ্ট হুয়_-এমন কোন কথা তাকে বোলো না। এখন 
তার মৃত্যু আসন্ন। 

আবার আমাকে এই অনুরোধ কেন?-_ফ্রেডেবিক 
মনে মনে ভাবিতে লাগিল। মনকষ্ট অপেক্ষা ফ্রেডেরিকের 
"কৌতুহল প্রবল তইয়া উঠিল। তখন ফ্রেডেরিক দ্বার 
খুলিয়া, রোগশয্যাশায়িনী লুসিলের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ 
করিল। 

বালিসের ধবলতার মধ্যে লুসিলেরও রং ধপ্‌-ধপ্‌ 
করিতেছে-_একেবাঁরে ফ্যাকাসে সাদা । এখনও লুসিলের 
প্রীটুকু যায় নাই, বদিও মুখে বলি-রেখা পড়িয়াছে, পার্চমেন্ট- 
কাগজের মত গাত্রের চর্ম শুকাইয়া গিয়াছে । লুসিল 
বিছানার ঠাগু। চাদরের ভাজের মধো নিমজ্জিত-_মনে 
হইফ্লেছিল যেন একটি ক্ষুদ্র চৈমন্তিক কুম্থুম বরফের মধ্যে 
ডুবিয়া আছে । রোগ-স্ত্রণায় তাহার চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া 
গিয়াছে । লুদিল তাহার সেই কোটর-প্রবিষ্ট চোথ ছুটি 
তুলিয়! ফ্রেডেরিকের চোখের পানে ভয়ে-ভয়ে চাহিল। 
এই মৌন কাতর দৃষ্টিতে ফ্রেডেরিকের মনে একটা বিষম 
আন্দোলন উপস্থিত হঈল। এই কিছু পূর্বে যে একগু য়েমি 
করিতেছিল, কত খামখেয়ালি ফরমাস্‌ করিতেছিল, কত 
আছুরেপন! করিতেছিল-_হঠাৎ কেন সে এরূপ দীনভাবাপন্ন 
ও ভীত হইয়া পড়িল? নাগানি ইতিমধো ডাক্তার ও 
পাদ্রির সহিত উহার কি কথাবার্ত হইয়াছে । 
ঘটন! ঘটিয়াছে যাহাতে লুসিলের মনে ভয় হইতে পারে! 

শধার নিকট ফ্রেডেরিক হাটু গাড়িয়! বসিয়! আছে। 
চোখের জল আট্কাইবার ভন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে । 
তবু কিসের ভাবনায় তার মন আকুল হইয়াছে তানা 
সাহস করিয়! লুসিল্‌কে বলিতে পারিতেছে ন1। 

-লুসিল্‌, লুসিল্‌! না জানি ওরা তোমাকে কি 
বলেছে,_-কেন তুমি এত বিষ হয়েছ? 

লুসিল্‌ নৈরাশ্ময় দৃষ্টিতে ফ্রেডেরিকের মুখের পানে 
সমান চাহিয়া আছে। পরে, তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় উন্মুক্ত 
করিয়া,__যেন দুর হইতে কে কথা কহিতেছে এইরূপ 
অতি ক্ষীণন্বরে এই কথাগুলি বলিল :__আমার মৃত্যু 
আসন্ন, ডাক্তার আমাকে জানাইয়! দিয়াছেন । 


এমন কি 


সংকলন ও সমালোচন- ক্ষমা 


৪৩৬ 


ফ্রেডেরিকের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল; এবং কেহ না দেখিতে পায়, এই জন্ত হাত দিয়া 
মুখ ঢাকিল। তাহার পর, ফ্রেডেরিক, লুসিলের ঠা 
ছোট ছোট আঙ্গুলগুলির উপর হাতু বুলাইতে লাগিল; 
তখন লুসিল আবার ক্ষীণশ্বরে বলিতে আরম্ভ করিল। 

_কিস্তু পাদ্রির কথায় আমার যতটা কষ্ট হয়েছে, 
ডাক্তারের কথায় তেমন হয় নি! পাদ্রি আমায় বেশ 
বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন যে আমি তোমার নিকট অপরাধী! 

_সে পাগল!--ফ্রেডেরিক এইকথা প্রচণ্ড স্বরে 
বলিয়া উঠিল; পাছে অশ্রজল দেখিতে পায় এখন আর 
সে ভাবনা না করিয়া, ফ্রেডেরিক আবেগভরে ছুই বাছু 
দিয়া লুসিলের ভঙ্গুর দেহযষ্টি জড়াইয়া ধরিল। 

-লুসিল্‌! আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমিও 
আমাকে তেমনি ভালবাস । তোমা হতেই আমি সুখের 
প্রথম আস্বাদ পেয়েছি ! 

এই মুমূযু' ক্ষুদ্র রমণীর নেত্রদ্বয়, তীব্র যাতনায় আরও 
যেন বেশী কোটর-প্রবিষ্ট হইল, তাহার পাওুবর্ণ মুখের 
চম্ম কুঞ্চিত হইল। কথাগুলা শেষ করিবার জন্য যাহাতে 
একটু বল পায়, তাই প্রার্থনার ভঙ্গীতে যোড়হন্তে, লুসিল 
ভাঙ্গ! ভাঙ্গা ঘর্থর-কণ্ঠে এই কথাগুলা! বলিয়৷ ফেলিল £-_ 

_-আমার উপর তোমার ভালবাস! খুব বেশী ছিল 
বলেষ্ট, আমার এখন ভয়ানক অনুতাপ হচ্চে--আর ষে 
কথা আমি তোমার কাছে স্বীকার করব সেও ভয়ানক 
কথ|। আমায় সে পাপ শ্বীকার করতেই হবে, কেন গা 
পাদ্রি এই করারেই আমাকে পাপ হতে মুক্তি দিয়েছেন। 
আমার ক্ষীণ কণ্স্বরে যা বল্চি-_শোনো। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ 
না হলেও) এর চেয়ে উচ্চস্বরে সে কথা তোমার কাছে 
আমি কখনই বল্তে পার্তেম না । শোনো তবে ফ্রেডেরিক 
--শোনো!__-আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি*' 

ফ্রেডেরিকের জদয়ে যেন শত শুল বিদ্ধ হইল। যাতনায় 
মন্্মীস্তিক আর্তনাদ চাঁপা দিবার জন্য শয্যার আন্তরণের মধো 
ফ্রেডেরিক মুখ গু'জিয়া রহিল। লুসিলের চোখের তার! 
ভয়ে তমসাচ্ছন্ন হইল। ঘোর নিস্তন্ধতার মধ্যে তার প্রাণ 
বাহির হইবে-_এই কর্ননাটি তাহাকে নিতান্ত অধীর 
করিয়! তুলিল। 


৪৪ প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৭ 


উত্তর দেও -.একট! কিছু আমাকে নল"*'আমার 
তখন বুদ্ধিন্রংশ হয়েছিল-..আ। বল! বল!...তুমি যদি 
আমাকে ক্ষমা না কর তাণহলে আমি বড় কষ্টে মর্ব! 

শয্যার আন্তরণের ভিতর ফ্রেডেরিক মুখ গু'ঞ্জিয়া ঘন 
ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে-_লুসিলের ঠাণ্ডা আড়ষ্ট আহ্গুল- 
গুলি এক-একবার ফ্রেডেরিকের গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিতেছে 
__লুসিল্‌ স্পষ্টভাবে হাত বুলাইতে আর সাহস করিতেছে 
না। 

তখন ফ্রেডেরিকের মনে পড়িল-_পাদ্দি ও ডাক্তারের 
সেই সাগ্রহ হস্তপীড়ন, তাহাদের সেই ছল্‌ ছল্‌ চোখ্‌__ 
তাহাদের সেই সকরুণ অনুরোধ :₹_-“আর তাকে কোন 
কষ্ট দিও না, তার মৃত্যু আসন্ন ।” 

তখন ফ্রেডেরিকের স্থগভীর প্ররেমার্জ জদয় হইতে 
করুণার উৎস উৎসারিত হইল । যেন মন্্ানত জদয়ের 
উচ্ছসিত রক্তপ্রবাহ ঠে'লয়া রাখিয়া! 'একটু বলসঞ্চয় করিবে 
এই ভাবে সে আপনার বুক ছুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া ব্িল। 
শান্তিতে মরিতে পারে এই জন্য ফ্রেডেরিক প্রাণপণে 
আপনার বুক বাঁধিয়!, একটি করুণার্ মিথ্যা কথা__একটি 
মধুর মিথ্যা! কথা শ্মিতমুখে বলিল। 

__লুসিল, আমি তা জান্তেম-_আমি তা জান্তে পেরে 
পূর্বেই তোমায় ক্ষমা করেছি'*'হা-া আমি সব জান্তেম! 

লুসিলের নেত্রে স্থখের বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল) পরে 
তাহার নেত্রপল্লৰ ধীরে ধীরে অবনত হইয়া তাহার সমস্ত 
উদ্বেগকে নিদ্রাভিভূন করিল-__-শেষ নিশ্বাসের সহিত যখন 
তাহার প্রাণবায়ু বিগত হইল,_-তাহার ঠোঁটু ছুটিতে 
অতীত স্থখের অবশেষ-স্বরূপ কেবল একটি মিষ্টি হাসি 
রহিয়৷ গেল। 

লুসিলের পাওুবর্ণ মুখখানিতে শুধু মৃত্যুর শাস্তি ও 
আরাম প্রকাশ পাইল) মৃতার যাহ! কিছু ভীষণতা-.-সে 
শুধু ফ্েডেরিকের জদয়ে রহিয়া গেল। 


শ্রীজ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর । 


এবং যাহাতে হতভাগিনী মুমুযু" 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 

অপূর্ব দীপাধার 
একদিন জিগ্ধ মধুর প্রভাতে পুরাণো একখানা 
সংবাদপত্রে জড়ানে! একটি বাগ্ডিল হাঁতে শাচ৷ ডাক্তার 
কোশেলের রোগী-পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিল। 

ডাক্তার কোশেল সম্রের লব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। 
কিন্তু মন্ত্রচিকিৎসা তাহার বাবসায়ের অঙ্গ হহলেও, 
অর্োপার্জনে তিনি অন্ত্র-প্রয়োগ-নীতি অবলম্বন করিতেন 
না। সঙ্জন সদাশয় বলিয়া তাহার যথেষ্ট স্খ্যাতি 
ছিল ;__ধনী, দরিদ্র, সন্ত্রান্ত ও জনসাধারণ---সকল সমা- 
জেই সেজন্য তাহার অক্ষপ্ন প্রতিপঞ্তি। 

শাচাকে দেখিবাগান্র ডাক্তার চিনিলেন। শাচা 
সহরবাসিনী একটি ধিধবার একমীত্র পুত্র :-- কিশোর 
ব্যস প্রায় অতিক্রম কবিয়াছে । কিয়দ্দিবস শুইল, শঙ্কটা- 
পন্ন গীড়া হইতে, সদাশর ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসা- 
নৈপুণো শাচা পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছে । 

নিধনার স্বামী প্রাচীনকালের বিচিত্র কারুকাধা- 
ভূষিত ধাতুনিম্মিত নানাবিধ দুর্ভি দ্রবাসস্তার বিক্রয় 
করিয়া ভীবিকানির্বাভ করিত। তাভার যে উপাজ্জন 
ছিল, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ববাতের পর, অন্তিম সময়ে, 
্ত্রীপুত্রের জন্য বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারে 
নাই । একমাত্র পু লইয়া বিধবা সংসারে নিরাশ্রয় হইয়া, 
স্বামীর নাবসায় অণলম্বনে কৌনরূপে দ্রিনপাত করিতে 
লাগিল। কিন্তু সংসারের একমাত্র অবলম্বন, নয়নের 
মণি সেই পুভ্রাট যখন মরণাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইল, তখন 
তাহার চিকিৎসার বায় সম্কুলানও বিধবার সাধ্যাতীত 
হইয়া পড়িল। ডাক্তীর সাহেব দীনদরিদ্রের বান্ধব; 
তিনি নি-স্বার্থভাবে বনুদিন অকাতর পরিশ্রমে চিকিংস৷ 
করিয়া যুবকটিকে নিরাময় করেন। 

আজ শাচাকে রোগীর পরীক্ষাগারে সমাগত 
দেখিয়া, ডাক্তার সাহেব শাচার প্রতি ওৎনুক্যপূর্ণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে যুবক, আজ- 
কাল কেমন আছ, এখন আর কোনে অস্ুখ নাই তো?” 

শাচা যথাধোগা অভিবাদন করিয়া! বিনয়নম স্বরে 
উত্তর করিণ, “না, মহাশয়, আপনার কৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ 


১ম সংখ্যা ] 


হইয়াছি, এখন বেশ বলও লাভ করিয়াছি । আমার মা 
আপনাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞত। জানাইয়াছেন। আমি মার 
একমাত্র সন্তান; আমাকে আপনি মৃত্যুর করাল গ্রাস 
হইতে উদ্ধার কবিয়াছেন ; কিন্তু ডাক্তার সাহেব, আমার 
জননী অর্থহীনা, কেমন করিয়া যে আমরা আপনাকে 
কৃতজ্ঞতা দেখাইব তাহ! ভাবিয়া পা ন11” বলিতে বলিতে 
কৃতজ্ঞতাভরে শাচার চক্ষুদ্বয় 'অশ্রুপূর্ণ হইয়া! গেল,__হৃদয়ের 
আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। 

ডাক্তার সহজ সরল মিষ্ট হাসি হাসিয়া শাচাকে 
বাধা দিয়া মধুর স্বরে বলিয়৷ উঠিলেন, “শাচা, তুমি কি 
বলিতেছ, আমি তো তেমন কিছুই করি নাই; যে কোনো 
চিকিৎসাব্যবসায়ীই আমার ন্তায় এরূপ কাজ করিত। 
এতে আমার তেমন প্রশংসার কি আছে ?” 

*শাচা পুনরায় বলিল, পনা, মহাশয়, আমি বিধবা 
মাতার একমাত্র পুজ, আপনি আমার জীবন দান 
করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বড় গরীব, আপনাকে উপযুক্ত 
ফি দিতে পারি নাই; যা হউক তাতে আর লজ্জা করিয়া 
ফল নাই; আপনি সদাশয় মহাপুরুষ। কিন্ত আমাদের 
মন কিছতেই প্রবোধ মানে না। আমাদের প্রার্থনা, 
আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে এই পিত্ুল নির্শিত দীপাধারটি 
গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন। আপনার নিঃস্বার্থ 
পরোপকারের তুলনা! নাই। এ জিনিষটী অতি সামান্, 
তবু ইহা অতি প্রাচীন, আর উহ্হাতে বিচিত্র কল1-কৌশলের 
পরাকান্ঠা গরদর্শিত হইয়াছে । আমার স্বগীয় পিত। মহাশয় 
এই দ্ীপাধারটি সযদ্রে রক্ষা! করিতেন। আমরাও বাবার 
আদরের জিনিষ বলিয়া তাহার ন্মতিচিহ্ুরূপে এতদিন এ 
জিনিষটি রক্ষা করিয়। আসিতেছি। আমাদের এই আদরের 
জিনিষটি আপনাকে অর্পণ করিতে পারিলে ক্ৃতার্থ বোধ 
করিব।” এই কথা বলিতে বলিতে শাচা যেমন একদিকে 
দীপাধারটি কাগজের মোড়ক হইতে মুক্ত করিতে যদ্র 
করিতেছিল, অপরদিকে ডাক্তার কোশেল বলিয়া উঠিলেন, 
“শাচা, আমার জন্ত তোমাদের কিছু করার প্রয়োজন নাই, 
বন্ততঃ আমি আমার কর্তব্য কার্ধ্য মাত্র করিয়াছি, তজ্জন্য 
কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে নিতান্ত কুণ্টিত; তোমাদের 
এজগ্ত কোনরূপ আয়াস স্বীকারের আদৌ প্রয়োজন নাই।” 


সংকলন ও সমালোচন-_অপূর্বব দীপাধাঁর 


শাচা কাতর স্বরে বলিল, “না, মহাশয়, তাহ। 


হইবে না, আপনাকে ইহা গ্রঙ্গগ করিতেই হইবে, নতৃবা 
আমার ম| নিরতিশয় দ্বঃখিতা হইবেন, "আমরা কিছুতেই 
হৃদয়ে শাস্তি পাইব না ।” 

যুবকের ভন্তস্থিত বাণ্ডিলটি এতক্ষণে আঁবরণ- 
মুক্ত হইয়! টেধিলের উপর আপনার অপূর্ব সুন্দর মৃত্তি 
প্রকটিত করিল। তখন ডাক্তার সাহেবের বিন্ময়ের সীমা 
রহিল না। পূর্ব্রেই বলা তইয়াছে, সে জিনিষটি আর কিছুই 
নয়, 'একটি পিত্বল-নির্ষ্িত দীপাধার। কিন্তু দীপাধারটি 
অনিন্দা সুন্দরী বিবসন! ঢুইটি পরীমুত্তির হস্তে কৌশলে 
-স্তাপিত হইয়াছে । আহা ! সেই পরীমৃদ্তি দুইটি কি 
স্থন্দর | কলা কল্পনার চরমোতকর্ষ যেন আজ সজীব হইয়া 
অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়৷ এই মুগ্তি ছুটিতে প্রতিষ্ঠিত 
ভইয়াছে। এমন স্্রঠাম স্থগঠিত মৃত্তি যেন বিশ্ববিধাতার 
অপূর্ব্ব অনন্ত স্ষ্টিতেও ছুর্পভি। মনে হয় যেন ত্রিদিব 
শোভাঁর ললামতৃতা৷ উর্বশী ও রস্তা, অথবা আদি স্থাষ্টির 
অনিন্দ্য স্বন্দরী ইভা দেনী যুগলমুত্তি ধারণ করিয়া, মুক্ত- 
বসন! হইয়া আজ এই দীপাধার হস্তে ধরিয়া মানব-নয়ন- 
সমক্ষে আবিভূ তা হইয়াছেন। এই পরীমুত্তি ছুইটির হাব 
ভাব, বিলাস-চঞ্চল দৃষ্টি, যেন প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে*। তাহারা এমনি আনমনে চঞ্চলপদে পাঁদ-. 
গীঠোপরি দণ্ডায়মান, আর এমনি তাহাদের অপাঁঙগ ভঙ্গি 
যে, মনে হয় যেন মুহর্তুমাত্র সময় মধ্যে তাহারা দীপাধারের 
কথা৷ একেবারে বিস্বৃত হইয়া যাইবে, আর দীপাধার 
মজ্ঞাতসারে তাহাদের সুকুমার করপল্লপবের স্পর্শন্ুথে 
বঞ্চিত হইয়া ধরায় লুটাইবে,__তাহারা এখনি যেন চঞ্চল 
চরণসঞ্চালনে পাদগীঠ হইতে অবতরণ করিয়াই মুনিজন- 
মোহকর নৃত্য-লান্তে ভূবন মাতাইয়া তুলিবে। 

কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাত্তশার সাহেব এই অনিন্দ্য- 
কান্তি দীপাধারটি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন । দেখিতে 
দেখিতে ডাক্তারের বদনমগ্ডলে চিন্তার রেখাপাত হইল, 
তিনি কি ভাবিয়া ভ্রকুঞ্চিত করিলেন, চঞ্চল করাঙ্গুলি- 
স্পর্শে তীার মন্তকের পশ্চান্তাগের স্থবিস্তস্ত কেঁশরাশি 
বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, অজ্ঞাতসারে অপরিষ্ফুট ধ্বনিতে 
সামান্ত একটুকু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
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শাচা বলিয়া উঠিল, “আপনি কি বলিতে চান?” 

ডাক্তার বলিলেন, “জিনিষটি বস্ততই অদ্ভুত; এমন 
আজগুবি জিনিষ পুরাকালের সয়তানের মত অদ্ভূত 
কারিকরও কল্পনায় আনিতে পারিত কি না সন্দেহ। 
এমনধার1 পাগলামে!। জিনিষ গৃহে স্থান দিয়া দেখি বিষম 
দায়েই পড়িতে হইবে ।” - 

শাচা যেন একটু ছুঃখিত হইল, তথাপি সসম্ত্রমে 
নিবেদন করিল, প্ডাক্তীর সাহেব, শিল্পকলা! সম্বন্ধে দেখচি, 
আপনার কেমনধারা ধারণাঁ। এখানে কি আপনি কলা 
দেবতার জীবন্ত মৃত্তি প্রতাক্ষ অনুভব করিতেছেন না? এই 
সামান্ত দীপাধারে ত্রিদিপন্ুন্দরী শিল্পদেবতার পূর্ণ পরিস্ফুট 
লাবণ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সেই শিল্পদেবতার চরণে কাভার 
মন্তক অবনত না হয়? এইরূপ অতুলনীয় ভূবনমোহিনী 
সুন্দরীর রূপ প্রত্যক্ষ কর! দূরে থাকুক, কল্পনায় অস্কিত 
করিতে পারিলেও এ মর্ত্যতৃমির অসার দ্রবাসম্তারের 
কথা মুহূর্ত মধ্যে বিস্বৃত হইয়া যাইতে হয়, এবং স্বর্গীয় অমল 
ভাবে হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। দেখুন, এই সুন্মরী 
মুন্তি হুষ্টটির কেমন অপরূপ গঠন, সুচিন্ধণ কেশরাশি অবধি 
সুচরু পাদপন্স পর্যাস্ত প্রতি অঙ্গ প্রত্ঙ্গের কেমন সামঞ্জস্য, 
সুকুমার বদনে,__ম্চঞ্চল নয়নে, অধিক কি ন্ঠাম সুন্দর 
প্রতি অঙ্গ প্রতাঙ্গে কেমন জীবস্তভাব ফুটিয়৷ উঠিয়াছে।” 

ডাক্তার সাহেব অমনি বঞ্জিলেন, “তুমি যা বলিতেছ, 
সবই ঠিক; আমি এসব উত্তমরূপেই বুঝিতেছি, এবং 
নিম্মাতার অসাধারণ শিল্পকৌশলে বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। 
কিন্ত এই সুন্দরীগণের স্বভাবন্থুন্দর নিরপম দেহলাবণোর 
উপর বসনাধরণ নাই, এমুক্ত সৌন্দর্য, _হায়, আমি 
বিবাহিত । সংসারে আমার স্ত্রী আছেন, সদাসর্বদা মহিলা- 
গণের সমাগমে আমার আবাসগুহ মুখর হইয়া উঠে, বালক 
বালিকাগণও-_” 

ডাক্তার কোশেলকে বাধা দিয়! শাচা, অমনি কহিল, 
"অবশ্তাই সৌন্দর্যযজ্ঞানহীন সাধারণ লোকের চক্ষে এই 
দীপাধারের কলাকৌশল সমস্ত ভাপাস্তরের উদ্রেক 
করিতে পাঁরে। তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু শিল্পকলাই 
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ধাহাদের আরাধ্য দেবতা, তাহারা ইহার অপূর্ব মাধুরী যে 
ভাবে দেখিতে সমর্থ, আপনার নিকট কি আমি সেই 
ভাব প্রত্যাশা করিতে পারি না? আপনি এই দীপাধারটি 
গ্রহণ না করিলে মা যে কিরূপ ছুঃখিত হইবেন, আমার 
হৃদয়ে যে কিরূপ দারুণ আঘাত লাগিবে, তাহা বোধ হয় 
অনুভব করিতে পারেন। আমি মার একমাত্র সম্ভতান- 
সংসারের একমাত্র অবলম্বন, আপনি আমার জীবন” 
দাতা,আমরা আমাদের গৃহের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, 
সর্বাপেক্ষা আদরের জিনিষটি আপনাকে উপহার দিতে 
আনিয়াছি, আমাদের মনে এইমাত্র ছুঃখ যে এরূপ আর 
একটি দীপাধার দিতে পারিলেই আপনার বৈঠকখানার 
টেবিলের শোভ। বেশ মানানসই হইত ;_-টেধিলের ছুই 
পাশে ছুটি অনুরূপ দীপাধার থাকিলে তোরণের উভয় 
পার্খের নুদৃষ্ত অনুরূপ স্তস্ত-যুগলের গ্ভায় কেমন সুন্দর 
শোভা পাত !” 

ডাক্তার বুঝিলেন, আঁর বাদানুবাদ বৃথা । তাই 
বলিলেন, “আচ্ছা ভাল, তাহাই ভউক; দীপাধারটি 
আমার গৃহে অনশ্তই স্থান পাইবে । তোমাদের একাস্ত 
আগ্রহে আমি ইহা গ্রহণ করিলাম। তোমার মাকে 
আমার ধন্তবাদ জানাইবে, তোমাদের ব্যবহারে আমি 
প্রকৃতই স্তরখী হইয়াছি। কিন্তু তুমি নিজেই একটুকু 
বিবেচনা করিয়া! দেখ দেখি, কি করা যায়, কোথায় এ 
দীপাধার রাখা যায়,__-বাড়ীতে ছেলেপুলে আছে, রমণীগণ 
সর্বদা এখানে যাতায়াত করিয়া থাঁকেন,--আচ্ছা যাক, 
তোমাকে বুঝানো! দায়, থাক, দীপাধারটি এখানেই থাকুক ) 
গৃহে একটি স্থান নির্বাচন করিয়া তথায় ইহা রাখা 
যাইবে ।” 

ডাক্তারের সম্মতিস্থচক বাক্যে শাচা এতক্ষণে আশ্বস্ত 
হইল, হৃষ্টচিত্তে বলিল, ডাক্তার সাহেব, আপনার 
বৈঠকথানার টেবিলের এক পার্থেই এই দ্বীপাধারের 
স্থান হইতে পারে, এখানেই ইহা বেশ দেখাইবে। 
আমর! বড়ই দুঃখিত যে, এই দীপাধারের অনুরূপ আর 
একটি দীপাধার আমাদের নাই তাহা হইলে এক জোড়া 
দীপাধার ঘাপনার টেবিলের উভয় পাশ্বে বেশ শোভ। 
পাইত। যাহা হউক, তার আর উপায় নাই। আজ 
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তবে এখন বিদায় হই। আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া এটি 
গ্রহণ করলেন, তাহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত 
হইলাম” 

শাচা প্রস্থান করিলে, ডাক্তার কোঁশেল পুনরায় 
অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ দীপাধারটির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন, আবার করাঙ্থলি সঞ্চালনে তাহার কেশরাশি 
আন্দোলিত হইল, নখন্পর্শে শ্রবণেন্্রিয়ের পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম 
হষ্য়া উঠিল, কয়েক মিনিট তিনি চিন্তায় মগ্র হইলেন, 
মনে মনে ভাবিলেন, “শিল্পের হিসাবে দেখিতে গেলে, 
এ দীপাধারটির সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই; কেহই তাহা 
অস্বীকার করিতে পারে না। এইরূপ অপরূপ জিনিষটিকে 
ফেলিয়া দেওয়াও সঙ্গত নহে। অথচ আমার টেবিলের 
এক পার্থ স্থান দেওয়াও অসম্ভব । আচ্ছা, ভাল, আমার 
এমন বন্ধু কি কেভ নাই, ধাহাকে উপহার দিয়া এই 
জিনিষটি রাখার দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায় ?” 

অকম্মাৎ পরম বন্ধু ব্যারিষ্টার কফ্‌ সাহেবের কথা 
ডাক্তার কোশেলের স্মরণ হইল। কফ তাহার 
অনেক মামল! মোকদ্ম! করিয়া দিয়াছেন, কখনও কোন 
ফি নেন নাই) আপন কার্যের স্তায়, তীহার কাধে 
অনবরত থাটিয়াছেন। ডাক্তার ভাবিলেন, “ভাল, বন্ধু 
আমার নিঞ্ট ফি লইতে আপত্তি করেন, আমি কোনো 
উপহার দিলে তো আর গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। 
ভাগ্যক্রমে বন্ধু এখনো অবিবাহিত আছেন; বিশেষতঃ 
তিনি ততটা গম্ভীরপ্রকৃতির নহেন। তীহার নিকট ইহার 
সমাদর হইবে ।” 

ডাক্তার অমনি সন্বল্প কাধে পরিণত করিতে ব্যস্ত 
হইয়া পড়িলেন। দীপাধারটি সহ একেবারে কফ্‌ সাহেবের 
ভবনে উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে কফ সাহেব গৃহেই 
ছিলেন। প্রথম-দর্শনোচিত সম্ভাষণের পর ডাক্তার 
সাহেব ব্যারিষ্টার বন্ধুকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞত! জানাই- 
লেন, এবং তিনি যে এই বিচিত্র কারুকার্যয-ভূষিত 
দীপাধারটি বন্ধুকে উপহ।র দিতে আনিয়াছেন, তাহা প্রকাশ 
কারলেন।. দীপাধারের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে কফ 
বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রথমটা 
খুবই প্রশংসা করিয়া ফেলিলেন। শিল্পিগণের কি বাহাদুরি, 
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তাহারা এমন সুন্দর ছবি কল্পনা করিয়াছে, জীবস্ত মুক্তিতে 
তাহা গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অলৌকিক জিনিষটি 
ডাক্তার সাহেব কোথা হইতে আনাইয়াছেন, ভাবিয়া 
তিনি বড়ই আশ্চর্যযান্বিত হইলেন। * ও 

প্রথম বিন্ময়ের মোহ কাটিয়া গেলে ব্যারিষ্টার 
সাহেবের যেন চৈতন্ঠোদয় হইল । দরজার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া তিনি ডাক্তার কোশেপকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, “বন্ধু, তোমার উপহার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলাম, কিন্তু এ দীপাধার রাখার সাধ্য আমার নাই, 
তোমার জিনিষটি তোমাকেই ফিরাইয়া লইতে হইল ; বড় 
ছুঃখের বিষয়, আমি ইহ গ্রহণ করিতে পারিব না) তুমি 
এখনই এই দীপাধার লইয়া যাও ।” 

ডাক্তার বলিলেন, “কেন কি হইয়াছে ?” 

ব্যারিষ্টার উত্তর করিলেন, পন বন্ধু, এ গৃহে আমার 
মক্কেলগণ সদাসর্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেক মহিলাও আসেন। গৃভে দ্রাসদাপীরও 
অভাব নাই। এ অবস্তায় আমি কিছুতেই এ দীপাধার 
রাখিতে পারিৰ না।” 

ডাক্তার কোশেল যুগপৎ বাহুযুগল আন্দোপন করত 
বন্ধুর আপ্ডি খণ্ডন করিয়া বলিলেন, “না, না, বন্ধু 
তুমি মামাকে কোনোমতে প্রত্যাখান করিতে পারিবে 
না। এ জিনিষ তোমাকে গ্রহণ করিতেই হুইবে। 
শিল্পকলার চরমোৎকর্ষের আদর্শস্থল এমন সুন্দর জিনিষটি 
প্রত্যাখান করা তোমার পক্ষে বড়ই অশোভন হইবে। 
তুমি আমার কত কার্যে অনবরত পরিশ্রম করিতেছ, 
তোমাকে এই স্বন্দর জিনিষটি উপহার দিতে আনিয়াছি, 
প্রত্যাখ্যান করিলে আমি অন্তরে দারুণ আঘাত পাইব 1৮ 

“আহা ! যদ এই পরী-মুত্তি দুইটির মুন্ত সৌন্দর্য্য 
একটু কিছু আবরণে--”কফ্‌ সাহেবের কণ্ঠ হইতে 
এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই ডাক্তার আপন 
বিশাল বাহুযুগল পুনরায় প্রসারিত করিয়া ব্যারিষ্টার বন্ধুর 
হাত ধরিয়া তীহণর বাক্যসমাপ্তির পথে বাধা জন্মা- 
ইলেন এবং ত্বরিতপদে গৃহ হইতে নিষ্্ান্ত হইলেন। 
এইরূপে দীপাধারের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ডাক্তার 
কোশেল পুলকিত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 
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তখন ব্যারিষ্টার ডাক্তীরেরই মত বহুক্ষণ নির্ণি- 
মেষ লোচনে এ প্রমাঁদ-সম্কুল উপহারের বস্তির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন, মনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যেন কি ভাবনায় 
নিবিষ্ট রিপেন, পাখন্বার দীপাধারটিতে হস্তাপণ করিলেন। 
কিন্তু দীপাধারটির ব্যবস্তা কি করিপেন, কিছুই নির্ণয় করিতে 
পারিলেন না। 

মন মনে তিনি চিন্তা করিলেন, «এই দীপাধারটি 
প্রকৃত শিল্পপ্রতিভার চরমোতকর্ষ; এরূপ স্থুশোভন 
জিনিষটি ফেলিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে 
না।_-অথচ এ ঘরে স্থানদান৪ অসম্ভব । এরূপ জিনিষ 
উপচ্থার দেওয়ার পক্ষেই বেশ উপযুক্ত । বদ্ধুবাদ্ধবকে এমন 
স্থন্দর জিনিষ উপহার দিলেই ইহার যথোচিত সুব্যবস্থা 
করা হয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে রঙ্গালয়ের প্রসিদ্ধ 
অভিনেতা, রঙ্গরসাঁভিনয়ে স্থুপটু শাশ্কিনকে এই সুন্দর 
জিনিষটি উপহার দিলে ভাল হয় না? আমি এখনই 
তাহাকে উহা দিয়া আসিব। তিনিতো এসব জিনিষ 
বেশ পছন্দ করেন; বিশেষতঃ আজ রাত্রে তার গৃহে এক 
সান্ধ্য সমিতি আছে ; আজ তিনি এ উপহার পাইলে বিশেষ 
সন্তষ্ট হঈতে পারেন |” 

দীপাধারটি পুনরায় উত্তমরূপে আবৃত হইল | ব্যারিষ্টার 
কফ তদীয় জছ্চ বন্ধু শাঁশকিনকে তাহা সাদরোপ- 
হার প্রদান করিলেন। আবরণ খুলিয়৷ দীপাধারের 
অলৌকিক সৌন্দর্যাদর্শনে রসিকচুড়ামণি শাশকিন্ও তৎ- 
ক্ষণাঁৎ মুগ্ধ হইয়৷ গেলেন! 'সেদিনকার সান্ধ্যসমিতিতে 
যে কয়জন সুহৃদ সমবেত ছিলেন, সকলেই উচ্চকণ্ঠে এই 
অপু্বদর্শন দীপাধারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন! ক্রমে 
তাহাদের প্রশংসাস্চক বচনাবলী শিল্পদেবতার এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দীপাঁধার-নিম্্াতার স্তবে পরিণত হইয়া উঠিল। 
আমোদজজনক হা্তকৌতুকে সে ভবন পূর্ণ হইয়া গেল। 

দেখিতে দেখিতে একটু রাত্রি হইল। তখন সে 
রজনীর অভিনয় আরম্ভ হইবে। একজন প্রসিদ্ধ অভি- 
নেত্রী নাট্যারস্তের পূর্বে শাশ.কিনের দ্বারে উপস্থিত ! 
তাহার পদশব্দে শীশকিনের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল! এতক্ষণে 
যে পিত্বল-বিনিশ্মিত দীপাধারের আশ্রয়স্থল অপরূপ 
রূপলাবণ্যসম্পন্ন বসনবিরহিত এই মুর্তিযুগল সান্ধ্যসমিতিতে 
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সমবেত স্ুৃহজ্জনগণের মনোরঞ্জন করিতেছিল, এই 
একটিমাত্র মহিলার সমাগমে, তাহা তাহার নিকট 
নিতান্ত অশোভন বোধ হইতে লাগিল। শাশকিন্‌ 
আপনার ক্রটী সংশোধনে বাস্ত হইয়া পড়িলেন। 
কিংকর্তব্যনিমূড় হইয়া অমনি ত্বরিত কে বলিয়া 
ফেলিলেন, “ন্রন্দরি, 'মআাঁপনি দ্বারদেশে ক্ষণকাল অপেক্ষা 
করুন, কক্ষে প্রবেশ করিবেন না, আমি অভিনয়োচিত' 
বেশভূৃষা পরিধান করিতে বিব্রত আছি। বেশভৃষায় 
সঙ্জিত হইয়া অবিলম্বে আপনাকে সংবাদ দিতেছি।” 

বন্ধুজনের সাহায্যে তাড়াতাড়ি দীপাধারটি স্থানান্তরিত 
করিয়৷ অভিনেত্রীকে সংবাদ দিলেন । 

সে রজনীর অভিনয় শেষ হইয়া গেলে, শাঁশকিন্‌ 
পুনরায় দীপাধারের প্রতি বিশ্ময়-বিক্ষারিত নয়নে বহুক্ষণ 
চাহিয়! চাহিয়। ভাৰিলেন, “আভ!, এই জিনিষটি কি সুন্দর ! 
কিন্তু ভাঁয়, আমার গৃহে নিত্য নিতা কত কত অভিনেত্রীর 
সমাগম হয়, উহা! গৃহে রাখিলে শিষ্টত! রক্ষা কর! দায় 
হইয়া উঠিবে; সদা সর্বদা এ দীপাধার তাড়াতাড়ি 
স্থানাস্তরিত করার ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া এ অপূর্ব দন্যটি 
গভে রাখা অসম্ভব 1 'মথচ বদ্ধর উপহার-প্রদত্ত 
অপরূপগঠন এই মুর্তিযগল-তস্ত-হ্যস্ত দীপাধারটির কি 
ব্যবস্থা করিবেন, নিদ্ধারণ করিঠে তাহার অবিরল রস- 
কল্পনাপ্রস্থ উর্বর মন্তিফ আলোড়িত ইল, কিন্তু কিছুতেই 
কোন সমীচীন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা! দেখ! গেল ন!। 

দু একদিনের মধ্যে তাহার ভৃত্য গ্রভৃকে একটু 
অন্যমনস্ক দেখিয়া কারণ অবগত হইল । তখন সে নিতান্ত 
সহজ উপায় দেখাইয়। দিল। প্রভকে বুঝাইল, এই 
জিনিষটি বিক্রয় করিলে আপদ চুকিয়! যায়। এই সব 
জিনিষ বিক্রয় করিতে৪ কোনোই ঝঞ্জাট নাই; সহরের 
মধ্যে শাচার ম! এই সন জিনিষ খরিদ বিক্রয়ের ব্যবসায় 
করিয়া গাকে । 

অনন্তোপায় হইয়া ভূত্যের পরামর্শমতে কার্ধ্য করাই 
পরিশেষে শাশ্কিন্‌ স্থির করিলেন! অচিরে দীপাধার 
শাচার মা'র হস্তে আসিয়! পড়িল। | 

প্রাতে শাচা পুনরায় ডাক্তার কোশেলের নিকট 
খবরের কাগজে দীপাধারটি মুড়িয়। লইয়া উপস্থিত হইল। 
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আঁজ তাহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল । ডাক্তারকে সসম্ত্রমে 
অভিবাদন করিয়! মধুরম্বরে কহিল, “ডাক্তার সাহেব, 
আমর! বড় আহ্লাদিত হুইয়াছি যে আপনাকে উপহার 
দেওয়ার জন্ত সেইরূপ আরো] একটি দ্বীপাধার সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি। এখন আর আমার মা, অথবা আমার 
নিজের কোনো আপশোষই নাই । এই ছুইটি অনিন্দ্য-্ন্দর 
দীপাধারে আপনার টেবিল অপরূপ শোভ। ধারণ করিবে, 
তাই এই দীপাধারটিও আপনাকে উপাহার দিতে আনি- 
য়াছি,_ গ্রহণ করুন |” 

বলিতে বলিতে আবরণ মুক্ত করিয়৷ দীপাধারটি 
টেবিলের উপর স্থাপন করিয়! বিল্রয়াভিভূত ডাক্তারকে 
পুনরায় অভিবাদন করত শাচা মুহূর্ত মধ্যে কক্ষ পরিত্যাগ 
করিল। 

এই তিল মাত্র সময় মধ্যে কত ভাব কত চিন্তা 
সমুদিত হইয়া ডাক্তারের প্রবীণ মস্তিফ বিষম আলোড়িত 
করিয়৷ তুলিল, তিনি যুবককে কি বলিতে ইচ্ছ৷ করিয়৷ 
আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 1কস্ত তাহার ক এবার 
বিষম রুদ্ধ হইয়া গেল, কম্পিত অধরে কোন বাক্যই স্ষুরিত 
হইল না।* 

শ্রীনিশিকাস্ত চক্রবর্তী । 


ফেরার ও তাহার আদর্শ 


ফেরার স্পেনদেশের একজন অধ্যাপক ছিলেন । রাজতন্ত্র 
বিরোধী ছিলেন বলিয়া তিনি স্পেন-রাজপুরুষের বিষতৃষ্টিতে 
পতিত হন। বার্সেলনার বিপ্লবের হাঙ্গামায় জড়িত করিয়া 
তীহাকে গত ১৩ই অক্টোবর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
ফেরারের বদ্ধুবর্গের বিশ্বাস ে তিনি আদৌ এই হাঙ্গামায় 
লিপ্ত ছিলেন না। পুলিশ মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া ও 
জাল পত্রাদি তৈয়ার করিয়া এই জনহিতৈষী মহাপুরুষকে 
দণ্ডিত করিয়াছে | 

ফেরার প্ররুতপক্ষে নিজে কোনও বিপ্লব ব্যাপারে লিপ্ত 
ছিলেন না। তবে তাহার স্বাধীন মত দেশপ্রচলিত 
শাসনপন্ধতির বিরোধী ছিল। সর্ধবিধ সামাজিক ও 
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ইংরেজী অনুবাদের ছায়া বল ক্বনে বিরচিত | 
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সংকলন ও সমালোচন--ফেরার ও তাহার আদর্শ 


৪৯ 


রাষ্ট্র বন্ধন হইতে মানবের মুক্তিসাধনই তাহার আদর্শ 
ছিল। বিবেকের স্বাধীন অন্থুশীলন দ্বারাই মানবসমাজ 
এই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। রাষ্ট্রীয় ও 
সামাজিক ব্যবস্থা এই স্বাধীন বিবেকের অনুশীলনের অন্মুকূল. 
নহে। এবং বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীও ইহার প্রতিকূল। 

স্পেনে সেই সময় এনাকিষ্টগণ যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের 
আয়োজন করিতেছিল তাহার প্রতি ফেরারের বিশেষ আস্থ! 
ছিল না। তিনি বলিতেন যে সাআঙ্যবাদীদের... গ্তায় 
ইহাদ্দের মনও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সমগ্র বিশ্ব- 
মানবের মঙ্গলের সঙ্গে ইহাদের আদর্শের কোনও যোগ 
নাই। স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা এবং স্বা্দেশিকতার 
স্বার্থ ই ইহাদিগকে এই বিপ্লবে প্রণোদিত করিয়াছে__সমগ্র 
মানবের মঙ্গলের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য নাই। 

ফেরার তাহার এই উন্নত মত অনুযায়ী শিক্ষা দানের 
জন্ত একটা আদর্শ বিগ্ভালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। 
তাহার বিশ্বাস এই, যে, মানবমুক্তির এই আদর্শকে শিক্ষার 
দ্বারা জীবনগত এবং জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতে বিস্তার 
করিতে হইবে। 

একটা ফরাশী মহিলার প্রদত্ত অর্থে ১৯*১ খুঃ অব 
ফেরার বার্সেলনা নগরে প্রথম আদশ বিগ্ভালয় স্থাপন 
করেন। তার পরে মৃত্যুর পূর্বে তাহার দ্বারা স্থাপিত 
বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৯টা। 

দেশের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে ফেরারের মত এই 
যে__শিশুগণ ভবিষ্যতে যেন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সংঘের বিধি 
ব্যবস্থাতে আস্থাবান হয় এবং শান্ত ভাবে তাহ। মানিয়া চলে 
_-তাহাদের চিন্তাশ্োতও যেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার 
গণ্তীকে অতিক্রম করিয়! প্রবাহিত না হয়-__ইহাই বর্তমান 
শিক্ষাপ্রণালীর ইচ্ছ৷। এই ইচ্ছার অন্ুকূলেই শিশুদের 
মনুষ্যত্বকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই প্রণালীতে 
তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক মনোবৃত্তিগুলি 
সরল ও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইতে পারে না। 
সমাজ ও রাষ্ট্র শ্ঁহাদের মনকে কৃত্রিম ব্যবস্থার ছাচে 
ঢালিয় স্বার্থের অনুকূলে গড়িয়া তোলে। ইহাতে তাহাদের 
মধ্যে একটা স্বাধীন মত গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। 
বাহিরের একট! গঠিত মতকে জোর করিয়া! তাহাদের 


৫০ প্রবাসী-_ কার্তিক, ১৩১৭ 


মনের মধ্যে বসাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। এই শিক্ষার ফলে 
মানুষ তাহার বাক্তিত্বকে সমাজ-কারখানার দাসত্বে বিক্রীত 
করে। 

এইরূপ শিক্ষপ্রণালী যে মানবসমাজের মুক্তির 
বিরোধী হইবে তাহা! আশ্চধা নহে । এই শিক্ষা শাসন- 
শক্তির হস্তে আত্মবিক্রয়ের উপায়স্বরূপ। শাসন-শক্তি 
বাক্তিত্বকে উন্নত ও স্বীধীন না করিয়া-__পরাধীনতার 
নিগড়ে তাহাকে আরও শক্ত করিয়া! আবদ্ধ করে । অতএব 
বিগ্ভালয়ের বর্তমান শিক্ষা দ্বার। মানবমুক্তির আশা করা 
বাতুলতা মাত্র । 

তার পর ফেরার বলেন যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে 
তাগার শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। শিশুদের বিভিন্ন মনো- 
বৃত্তিগুলি যাহাতে অব্যাহত রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে 
_-তাহাদের আত্মার যাহাতে স্বাধীন বিকাশ হয়, ভিতর 
হইতে যেন একটা শক্তি গঠিত হইয়া উঠে ইহাই তাহার 
লক্ষ্য। এইরূপ লোককে রাষ্ট্র বা সমাজ বড়ই ভয়ের 
চক্ষে দেখে। তাই ফেরার স্পেন-কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে 
পড়েন। 

ফের়ারের প্রতিষ্ঠিত মানবমুক্তির এ নূতন মত অল্প- 
দিনর মধ্যেই সমগ্র স্পেনে ছড়াইয়া পড়ে । ফরাসী, ইংলও 
ও জন্দ্ানীর অনেক সাধারণতন্ত্রী ও সোসিয়ালিষ্ট নেতা 
ফেরারের এই উন্নত মতকে সমর্থন করেন। তার পর স্পেনে 
বিপ্রবের স্থত্রপাত হইলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে ফেরারের 
এই স্বাধীন মতই ইভার ন্ট অনেকট! দায়ী। 
অন্দে মেটোমরেল নামক এক বাক্তি স্পেনের রাজা 
ব্রয়োদশে আলফঞ্জকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে বোম 
নিক্ষেপ করে।” কর্তৃপক্ষ সেই গোলমালের উপলক্ষে 
ফেরারকে জড়িত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সমগ্র 
জগতের সভ্য-সমাজ তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠে এবং 
ফেরারের পক্ষ সমর্থন করে । সেইজন্তই সেবার কর্তৃপক্ষ 
তাহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হয়। ৃ 

তারপর গত বৎসর বার্সেলনার হাঙ্গামায় মিথ্যা সাক্ষ্য 
জুটাইয় তাহার প্রাণদণ্ড কর! হইয়্াছে। 

এই সন্যানিষ্ঠ সাধুপুরুষের অন্তায় মৃত্যুতে সমগ্র 
ইয্কুরোপে তাহার মত সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। 


১৯০৬ খু; 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ইংলও, ফরাসী ও জন্্বীনীর নানাস্থানে ফেরারের মতান্থুষায়ী 
বিদ্ভালয় স্থাপন কর! হইতেছে । তাহার শিষ্য ও বন্ধুগণ 
জগতে তাহার এই উন্নত মতের প্রতিষ্ঠার জন্ত বিরাট 
আয়োজনের সুচনা করিয়াছেন। ফেরারের পবিত্র মৃত্যুর 
মধ্য দিয়াই তাহার সভা জয়যুক্ত হইবে। 

শ্রীঃ-_ 


লবঙ্গ দ্বীপ 


(ওয়ারল্ড ওয়ার্ক হইতে )। 

আফ্রিকার পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরে, জার্জিবার দ্বীপের 
সাতাইশ মাইল উত্তরে লবঙ্গপ্রন্থ পেশ্বাদ্ধীপ অবস্থিত। 
ছোট বড় মসংখা আ্োতশ্থিনী, উপসাগর ও ফাড়ি দ্বীপটির 
উপকুলভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সবুজ তৃণ, 
নারিকেল ও লবঙ্গ তরুর কুঞ্জ দ্বীপটিকে একটি শোভন শ্রী 
দান করিয়াছে । দ্বীপের চারিপার্বগ্থ সমুদ্র শ্তামলতৃণাস্তীর্ণ 
দ্বীপ-খ্ড দ্বার! বেষ্টিত__তথায় অসংখ্য কুকুট ও বৃহদাকার 
বানর বাস করে। কোনো কৌতুহলী দর্শক তাহাদের 
বাসভূমির সমীপবস্তী হইবামাত্র তাহার! সমবেতকঠে কাতর 
চীৎকার তুলিয়। তাহার অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ 
জানাইয়৷ থাকে । দ্বীপের অভ্ন্তরে যেখানে লোক-নিবাস 
রহিয়াছে জাহাজ হইতে নামিয়া নৌকার সাহাযো সেখানে 
যাইতে হয়। জ্োতশ্িনী ও ফাড়িগুণির উভয় তীর 
হইতে অসংখ্য বৃক্ষ ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলপথকে বনভূমির 
আকার দান করিয়াছে । উপকূলভাগে প্রবাল ও 
পৃষ্পারুতি স্পঞ্জ এবং হূর্লভ শুক্তিসমূহ ইতকতঃ বিক্ষিপ্ত 
দেখা যায়। 

চেকৃচেক নগর এই দ্বীপের রাজধানী । সেখানকার 
সংকীর্ণ, আকাবাকা ও করদর্ধ্য নির্মিত রাস্তাগুলি দর্শকের 
বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথা 
হইতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! তিনি যে উদার ও বিস্ময়কর 
মনোহর দৃশ্য দেখিতে পান তাহা সতুলনীয়। তখন 
তাহার দৃষ্টিতে তৃণশ্তামল উচ্চ উপকূল একগাছি তাজা সবুজ 
মাল! _্বীপথগ্ুগুলি নীল সমুদ্রের উপরে ভাসমান মরকত- 
থণ্ড এবং দূরবর্তী আফ্রিকার শৈলশ্রেণী মেঘমুক্ত তরলনীল 
শ্রীষ্মাকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দর্শক এই ত্বীপের 
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॥ নগর দেখিয়া বতখানি নিরাশ হইবেন, নগরের বহির্ভাগন্ত 
_ তরঙ্গারিত ভূভাগের আ্রোতস্থিনী, উপতাকা, এবং কদলীকুঞ্জ- 
বেষ্টিত কুটীর ও পল্লা, লবঙ্গবৃক্ষের সারি, এবং বিপুল অরণ্য 
দেখিয়া ততোধিক উল্লসিত হইবেন। এইট দ্বীপের বিচিত্র 
সুন্দর শোভ! নিঃসন্দেহ দর্শকের চিত্ত স্পর্শ করিবে । 
*. পেম্বাদ্বীপ জাঞ্জিবারের স্থলতানের শাসনাধীন। ইতি- 
পুর্বে 'পারসিক ও পর্ত/গিজেরা এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। 
রাজত্ব শেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বৃতিও বিলুপ্ত হইয়াছে । 
দ্বীপবাসার্দের উপর তাহারা কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্থলতানদের শাঁসনে দ্বীপ- 
বাসীর্দের অবস্থার ও চরিত্রের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
প্রায় একশত বৎসর গত হইল জাঞ্জিবারের এক স্থলতান 
এখানকার ভূমি পরীক্ষ। করিয়। উঠ! লবঙ্গ-চাষের উপযোগী 
বলিয়া,$মনে করেন। তিনি এই দ্বীপে সর্ধপ্রথমে লবঙ্গ- 
বৃক্ষ রোপণ করেন। তীন্কার চেষ্টা সফলতা লাভ করায় 
ক্রমশঃ এই দ্বীপে লবঙ্গের চাষ বাড়িতে থাকে । এখন 
এই স্থানটি লবঙ্গের ফপলে পৃথিবীর অপর সকল স্থানকে 
অতিক্রম করিয়াছে । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে 
পেম্বা ও জাঞ্জিবারেই তাহার সাত-অষ্টমাংশ জন্মিয়া থাকে । 

এই লাভজনক কাষ প্রবস্তিত হইবামাত্র দ্বীপবাসীদের 
চরিত্র বদণাইয়া গিয়াছে । তাহার! পুর্বে একাস্ত কর্ম 
কুষ্ঠ ও অলস ছিল। এখন বালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ কেহ 
কম্ম-বিমুখ নহে । লবলগ-চয়ন আরম্ভ হইবার পর হইতে 
উচ্ার সমাপ্তি পর্য্যন্ত দ্বীপবাসীদের মুখে দ্বিতীয় কোনো 
প্রমঙ্গ নাই _লবজ-সংগ্রহ ও উহার ক্রয় বিক্রয়ের কথা 
লইয়াই তাহার! দিবারাত্রি মাতিয়া থাকে । 

নিদাঘ মধ্যান্কে যিনি গ্রীম্মমগ্ুলস্থ এই দ্বীপের লবঙ্গ- 
তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়! ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি তাহার সেই 
ভ্রমণের স্থ-স্বৃতি কখনে! ভূলিতে পারিবেন নাঁ। পত্রিত 
তরুর বিবামদায়িনী স্থশীতল ছায়া তাহাকে সাদরে আহ্বান 
জানাইয়াছে ;__নিবিড় মধুর স্ুরতি-আকুল বাঝুর শীতলম্পর্শ 
তাহার আতপ-তপ্ত তনু জুড়াইয়াছে। 

বহুশাখাযুক্ত সরল লবঙ্গদ্রম উচ্চতায় ৬০।৭* ফুটের 
কম নহে। এই বৃক্ষের ঘন পত্রন্তবকের মধ্য দিয়া স্্য্য- 
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রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। শাখাগুলির মাঝখা 
স্থানে স্থানে যে অবসর আছে সেই সকল ফাঁক দিয়া! কির 
মালা প্রবেশ করিয়৷ তলদেশে আলো ও ছায়ার লীলা: 
দৃ্ত স্ষ্টি করে। কৃর্ধাস্তের প্রান্কীলে * লবজকুঞ্জ-মধ্যব 
অন্ধকারাবৃত ভুখণ্গুলির চারিদিকে অস্তগামী সৃর্ধ্যরশি 
গুলিকে সোণার রেখা বলিয়। ভ্রম জন্মে। জ্যোত্ম্না-ধব 
রাত্রিকালে লবঙ্গ-তরুকুণ্রের দৃশ্ত আরো বিন্ময়কর। কো 
কোনে স্থানে রজতশুত্র-চন্দ্রকররাশি ঝক ঝকৃু করিতেছে 
আবার কোনো স্থানে বা কালো কালো অন্ধকার জমি; 
বসিয়া আছে। এইসময়ে এখানকার গাছপালা ভূমি সকল 
সজীব বলিয়া প্রতীত হয়। রাত্রি যত বাড়িতে থা 
প্রাণের স্পন্দন উত্তরোত্তর ততই বাড়িতে থাকে । দিব' 
ভাঁগে যে জীবগুলি নীরব ছিল, এখন তাহাদের সহঃ 
কণ্ঠের সমবেত ঝিল্লীরাগিণী দশদিক প্লাবিত করিতেছে 
মাঝে মাঝে ছোঁট বড় বানরের কিচিমিচি শবও শুনিতে 
পাওয়া যায়। 

লবঙ্গপত্র প্রায় গোলাকার ঈষৎ চেগ্টা। এই চির 
সবুজ পত্রগুলির উপরিভাগ মস্থণ ও উজ্জল। বাজাটে 
যে লবঙ্গ বিক্রীত হয় সেগুলি অবিকশিত পুষ্পমুকুল 
মুকুলগুপির রং প্রথমে ধুসর থাকে ; ক্রমে বদলাইয়৷ পাটং 
এবং সর্বশেষে "গোলাপী বর্ণে পরিণত হয়। সাধারণত 
লবঙ্গমুকুলের এক-একটি গুচ্ছে আট হইতে পনরটি_ 
উপরের শাখাগুলির এক একটি গুচ্ছে উহার দ্বিগুণ লব 
ফলিয়৷ থাকে | মুকুলগুলি বিকশিত হইয়া ফুলে পরিণত 
হইলে লবঙ্গের মুল্য কমিয়া যাঁয়। লবঙ্গের অগ্রভাগ 
টোপরের ন্তায় একটি আবরণ আছে-__উৎকৃষ্ট লবল্গে সেটি 
থাঁকিবেই। মুকুল ফুলে পরিণত হইলে শুকাইবার সময়ে 
উত্ত আবরণ থসিয়া পড়ে । 

মুকুল ধরিবার প্রায় পাচ মাস পরে চয়নকার্ধা আরম্ত 
হয়। উক্তৃকার্ধ্য প্রায় তিন মাস চলিয়া থাকে। সাধারণতঃ 
এক একটি বুক্ষ হইতে একবার মাত্র মুকুল চয়ন করা হয়। 
কোনো কোনো বঞ্সর এ কাধ্য দ্বিতীয় তৃতীয় বারও 
চলিয়া থাকে। অছিন্ন মুকুলগুলি কিছুদিন পরে বড় 
হইয়া একটি দীর্ঘ ফুলের মাকাঁর ধারণ করে। এইগুলি 
হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়; কারণ সাধারণ লবঙ্গ 
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অপরিগত ২ মুকুল বলিয়া লেগনি হইতে অসুর উৎপন্ন 
হয় না। 

যখন চয়ন চলিতে থাকে তখন তরুশ্রেণীর মধাবর্তা 
অবকাশ স্থান দিয়া ভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী ঘনপল্লবিত 
তরুরাজির মধ্য হইতে অনৃশ্ঠকণ্ঠের কাকলি, হাস্ত ও সঙ্গীত 
শুনিয়া সেই অনৃশ্ত জীবদিগকে উপদেবতা। বলিয়া মনে 
করিবেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই লবঙ্গচয়ন করিয়! থাকে। 
চয়নকারী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া একখানি মোটা ডালের 
খাজে পা সংলগ্ন করে; তৎপরে ছোট ছোট আকুষির 
সাহাযো পল্লবগুলি নোয়াইয়া গুচ্ছগুলি ছিড়িয়৷ লয়, এবং 
ছিন্নমঞ্জরীগুলি একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া দেয়। 

রাত্রির অন্ধকার দূর হইতে না হইতে চয়নকারীর৷ 
তাহাদের কার্যে লাগিয়া যায়। অপরাস্ণু দুই ঘটিকার 
সময়ে সমাপ্তিহ্চক ঢটকাধবনি শুনিবামাত্র সংগৃহীত মঞ্জরী- 
গুলি লইয়া তাহার! ভাগারগৃঙ্নে গমন করে। সেখানে 
শু-শত্ত মাটির তৈয়ারি প্রশস্ত খোলা চত্বরে সেগুলিকে 
শুকানো হয়। এক-এক জন মজুর এক-একথানি মাদুর 
বিছাইয়া তাহার উপর বৌট! হইতে লবঙ্গ খসাইয়া রাখে। 
হাতের তালুর উপর মঞ্জরীগুলি রাখিয়া অঙ্গুলির দ্বারা 
লবঙ্গ ছাড়ানো হয়। বৃস্তগুলিও একধারে স্ত,পাকার করিয়া 
রাখা হয়। লবঙ্গের সপ্তাংশ মূলো এইগুলি বিক্রীত তইয়া 
থাকে । বৃত্ত হইতে খসানো কীচা লবঙ্গগুলিকে পরদিন 
হইতে প্রত্যহ মাছুরে বিছাইয়৷ রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া 
হয়। কীচা লবঙ্গগুলি একটু মাত্র বৃষ্টির জলে ভিজিলে 
পচিয়। নষ্ট হষইয়া যায়, এইজন্য লবঙ্গ শুকাইতে দিয়া 
প্র্বরীদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। রৌদ্রে দিবার 
করেক ঘণ্টা পরেই কাচা লবঙ্গের গোলাপীবর্ণ ববলাইতে 
আরম্ভ করে-_পাঁচ ছয় দিন মধ্যে তাহাদের রং পিঙ্গল হইয়া 
উঠে । কাচা লবজমঞ্জরীর গন্ধ মৃছুমধুর, কিন্তু সেগুলি যতই 
গু হইতে থাকে, গন্ধের উগ্রতা! ততই বাড়িতে থাকে। গু 
লবলত্ত;পের পাশ দিয়া চলাফের! করায় কখনো কখনো! 
শিরঃগীড়া জন্মিয়া থাকে । 

কীচ৷ লবঙ্গগুলি যথোপযুক্তরূপ গুকাইল কি না তাহা 
নির্ণর করিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়! থাকে । 
যদি লবঙ্গ বাকানে। যায় অথচ সেটা অটুট থাকে তাহা 
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হইলে সেটা কাচা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার 


বাকাইবার চেষ্টা মাত্রেই যদি লবঙ্গ মটু করিয়া ভা্গিয়া 
যায় তাহ! হইলে সেটা অতিরিক্ত শুকাইয়াছে। বীকাইবার 
চেষ্টা করায় যদি লবঙ্গ কতক ভাঙ্গে কতক বীকিয়৷ থাকে 
তাহা হইলে উঠা যথাষথরূপ শুকাইয়াছে বুঝিতে হুইবে। 
শুকানো লবঙ্গগুলি ছালায় পূর্ণ করিয়! মজুরেরা নিকটব্তী 
নৌকা-ঘাটে লইয়া যায়, সেখান হইতে নৌকাযোগে সেগুলিকে 
জাঞ্জিবারে চালান করা হয়, তথায় শুন্বগৃছে বস্তাগুলি 
বিক্রীত হইয়া থাকে । 
আরবের! প্রথমে ক্রীতদাসদের দ্বারা এই কৃষিকা্ধ্য 
চালাইত--তখন কুলীর অভাব ছিল না। গাছে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড মই লাগাইয়া কুলীরা লবঙ্গমঞ্জরী চয়ন করিত। 
উক্ত চয়নপ্রণালীতে কাজ বড়ই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত। 
দ্বাসত্ব প্রথা যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন আরবের! 
বড়ই চিন্তিত হইয়াছিল__তাহাদের আতঙ্ক হইয়াছিল যে 
কুলীর অভাবে তাহাদের কৃষিকাধ্য বদ্ধ হইয়া যাইবে। 
স্থথের বিষয়, দাসত্বপ্রথ রহিত হইবার পরে তাহাদের 
ভীতি অলীক বলিয়৷ প্রমাণিত হইয়াছে । কিস্তৃত্রী রুষি- 
কার্য চালাইবার জন্ত যত মজুরের প্রয়োজন এই ছোট স্বীপ 
সকল সময়ে তত লোক যোগাইতে পারে না । ফলে মজুর 
দুর্ঘট ও দুর্শল্য হইৎ1 উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির 
সাহায্যে মুকুলচয়ন এবং বর্ষা খতুতে সেগুলিকে গুকাইবার 
ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল কিন্তু তাহ। ব্য়সাধ্য 
বলিয়া! কার্ষো পরিণত হইতে পারে নাই। জাঞ্জিবার-গবর্ণমেপ্ট 
এখানকার লবঙ্গরুধি হইতে বিস্তর রাজস্ব পাইতেছেন ; 
এইজন্য তাহার! এই কৃষির উন্নতিসাধনে যত্বশীল আছেন। 
শ্রীশরৎকুমার রায়। 


নভোবিজ্ঞান 
(£90০-121755105 ) 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি সুদুর অতীতের ভবাধার গর্ভে 
বিলীন। জ্যোতিফমণ্ডলীর অপ্রতিহত নিয়মিত আবির্ভাব 
এবং তিরোভাব মানবকে দুরাদপিদূর অতীত হইতে দিনের 
পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, খতু পরিবর্তনাদি দেখাইয়! 
আসিতেছে । বস্ততঃ মানব এইরূপ ধীর নিয়মিত প্রকাশে 


১ম সংখ্যা 


অভান্ত হইয়া, ধূমকেতু, উক্কাপাত, গ্রহণাদি অসাধারণ 
প্রকাশকে বিশ্বশরষ্টার ক্রোধের পরিচায়ক বলিয়া অনেকদ্দিন 
বিশ্বাস করিয়াছে । আজও সেই বিশ্বাস_-তাই সম্রাট 
সপ্তম এড ওয়ার্ডের মৃত্যুর কারণ আকাশে শ্রী ধূমকেতু! 
কিছুদিন পূর্বে আমর! পশ্চিম গগনে সন্ধ্যার পর আরেকটি 
ধূমকেতু দেখিয়াছিলাম। সকাল সন্ধ্যা পূর্ব্ব পশ্চিমে 
ধূমকেতু ! এই বৎপর স্থষ্টি থাকে কি যায়__মহাসমস্তা ! 
জ্যোতিষিগণ আম'দিগকে অনেক কম কথাই বলিতেছেন । 

যদিও দেখিতে গেলে, জ্যোতিষশান্্র সকল শাস্ত্রের 
বয়োক্যোষ্ঠ, তথাপি কোন কোন বিষয়ে ইহার আধুনিক 
বিস্তার ও প্রসার উহার পুর্ণ যৌবনের প্রভাবই প্রকাশ 
করে। ভৌতিক বিজ্ঞানের (1১7551091 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সময় সময় ইহার 
প্রত্যেক বিভাগেই অতিশয় সজীবতার পর যেন 'একটা 
নির্জীব নিম্পন্দভাব আসিয়া পড়ে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব 
জ্যোতিষশান্ত্রের ইতিহাসে প্ররূপ একটি সময় গিয়াছে । 
তখন দুরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা এবং তাহার সাহায্যে নৃতন 
আবিষ্কার বা নুতন গবেষণার আশা যেন চরমে 
পৌছিয়াছিল। লিভেরিয়৷ (].5৮০7797) এবং এডামস্এর 
(44505) আবিষ্কারের সমকক্ষ হইবার মত আর কিছু 
হইতে পারে তখন এমন কিছু ধারণায় আসে নাই । 

নিউটন (৮৮:০7) ত্রিপার্খখব (1১71509) কাচের 
সাহায্যে হুর্য্যকিরণ সপ্তধা বিশ্লেষণ করেন, আবার এ বর্ণ 
চ্ছত্রের (9১9০0410)) সপ্তবর্ণ কিরণ একত্র সংযোগে বর্ণহীন 
আলোক পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। ১৮০২ থুষ্টাব্বে উলাষ্টন 
(৬/০1155107) সপ্তধা বিশ্লেষিত হুর্যকিরণের বর্ণচ্ছত্রের 
মাঝে মাঝে ক্ষীণ সুত্রবৎ আলোকাভাব দর্শন করেন। 
(818001051)  ফ্রাউনহফের তাহাই ফত্রসহকারে 
অঙ্কিত (721)) করেন--সেই অবধি এই সকল আলোক- 
বিহীন রেখা ফ্রাউনহফেরের নামে খ্যাত। ১৮৪৯ খৃষ্টাকে 
ফুকো (০5০2016) দীপালোক হইতে ফ্রাউনহফেরের 
রেখা পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপর যেদিন ১৮৬০ 
খৃষ্টাবে রাসায়নিক বুনসেন্‌ (87567) এবং কির্চ্হফ 
(12/10170)01) সোডিয়াম বাষ্প (১০410) ড21১০001), 
তড়িত শিখা এবং আলোকবিঙ্লেষণ-যস্ত্রের (92৪০0:০৪- 
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০০৪ ০: 519০0৮01067) মধ্যবর্তী রাখিয়া ফ্রাউন- 
হফেরের (17190100016) [) রেখা পাইতে সমর্থ হয়েন 
সেদিন শুধু অর্ধবিস্বত ফুকো পরীক্ষার (৪০০০০.4] 
5৯0001007021000) পুনঃ প্রতিষ্ঠা নয়__স্দিন বিজ্ঞানঙ্গগতের 
একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। 

যেদিন দূর জ্যোতিফষের আলোকরশ্মি আলো কবিশ্লেষণ- 
যন্ত্রে (১০০:০১০০1১৪) প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছিল সেই 
দিন নভোবিজ্ঞানশাস্ত্রের জন্ম। আর ১৮৬০ থৃষ্টাবে 
তাহার যৌবনে প্রথম পদাপণ। আজও তাহার যৌবনই 
চলিতেছে । 

একটি ছোট ছেলে মান্তে আস্তে ঠিক ঠিক সময়ে দোল. 
দিয়া, একটি বড় দোল্নাকে বেশ জোরে অনেকটা দোল 
খাওয়াতে পারে । সার জর্জ ষ্টকস্‌ বলেন, (১17 0,6০759 
১6০৪১) জড় জগতের সর্ববিভাগেই এরূপ একটি নিয়ম 
আছে। আস্তে আস্তে ঠিক ঠিক সময়ে দোল্‌ দিলে, 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সেই দোলের শক্তি নিজেদের আয়ত্ত করিয়! 
লয়। অনেকগুলি তার একই গ্রে (বিশেষতঃ একই 
গ্রামে ) বাধা হইলে, একটি বাজাইলে অন্যগুলি আপনিই 
বাজিয়। উঠে। একটির স্পন্দন বাতাসকে আশ্রয় করিয়! 
অন্ত তারগুলিতে লাগিলে, অন্ত তারগুলি আস্তে আন্তে 
তাহা গ্রহণ করে । কিন্তু বেস্থর! তার বাজে না। 

আলোক শুধু ঈথর (15077) তরঙ্গের খেলা । ভিন্ন 
ভিন্ন বস্তর পরমাণু (হয়ত পরমাণুর পরমাণু _ হুল্কাণু_ 
তন্মাত্র পরমাণু--€1০০1০;)১ ) বিভিন্ন, অথচ নির্দারিত 
সময়ে তাহাদের ম্পন্দনক্রিয়। সম্পন্ন করে। হৃর্য্যরশ্মি 
হয়ত হুর্য হইতে পৃথিবীতে আসিবার রাস্তায় সুর্য্যের 
চারিদিকে কিঞ্চিৎ কম উষ্ণ সোডিয়াম বাম্পের (5০100 
৬2[5091 এবং অন্যাগ্ত বাম্প ) পরমাণুগুলিকে স্পন্দিত 
করিয়া কিঞ্চিৎ হৃতশক্তি হইয়া পড়ে | সোডিয়াম (9০07) 
পরমাণু নিজেদের মত স্পন্দনগুপি নির্বাচন করিয়া নিজস্ব 
করিয়া রাখিয়া দেয়, তাই আমাদের আলোকবিশ্লেষণ- 
যন্ত্রেরে (9199০6৪১০০1১৩) বণচ্ছত্রে (১7০০07] 1) 
রেখার অভাব। সৃর্ধ্কিনার পরীক্ষায়, বিশেষতঃ গ্রহণ- 
কালে, আবার সেই 1) রেখাই সুম্পষ্ট প্রবল হরিদ্রাবর্ণ রেখা 
দেখায়। 
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এতদিন আমরা আকাশপথে সৌর জগতের গতি ও 
পথ লইয়াই সন্তষ্ট ছিলাম। নক্ষত্রগুলিও স্থিরই ভাবিতাম, 
তাহার। এতই দূরে ষে ছুই চারি সহত্র বৎসরেও তাহাদের 
স্থানভষ্ট হইবার বিশ্ষে পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি নাই। 
তাহাদের রাসায়নিক গঠনোপাদান (01761731021 ০০1)- 
[১051019চ) তাপ চাপ পরিমাণ ইত্যাদি ভৌতিক অবস্থা 
চিন্তাবিজ্ঞানের বাহিরে, বরঞ্চ কবিকল্পনারই যোগ্য খিষয় 
বলিয়া ধারণা ছিল। অধুনা আলো কবিশ্লেষণ যন্ত্রের 'শাহাযো 
বর্চ্ছত্র পরীক্ষার ফলে শুধু যে সুর্য পৃথিবীস্থিত অনেক 
মূলধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে তাহ! নয়, সুর্ধাপৃষ্ঠে 
আবার পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত মুলধাতুরও সন্ধান পাওয়া- 
গিয়াছে। করনিয়মের (0১০011017) সন্ধান আজও 
পৃথিবীতে পাওয়া যায় নাই। সাধারণতঃ নক্ষত্রলোকের 
বর্ণচ্ছত্র জলজান বাচ্পের (170/67)) বর্চ্ছত্রের অনুরূপ, 
আবার অনেক তারকালোক হূর্যালোকের মন্ুরূপ। 

নীহারিকা (3০১19) সমূহের বাস্তবতা সম্বন্ধে বনু- 
দিনাবধি আমাদের নানারূপ ধারণা ছিল। দৃূরবীক্ষণ 
তাহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে স্থিরনিশ্চয় কিছু বলিতে 
পারে নাই-_-তাহার! এতই দুরে যে পুঞজীরুন্চ তারকা- 
সমষ্টি হইলেও তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়৷ দেখাইবার শক্তি 
দুরবীক্ষণের নাই। ব্্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় কোন কোন 
নীহারিকা পূর্ণাবয়ব বরণচ্ছত্র দেখায়, তাই ভাহারা অতাধিক 
চাপপ্রযুক্ত গাঢ় পদার্থে গঠিত বলিয়াই অনুমান করা হয়। 
আবার অনেকগুলি শুধুই রেখা বণচ্ছিত্র (11176 ১১০০0) 
দেখায়, তাই মনে হয় সেগুলি এখনও অতিশয় হান্ব! 
বাম্পরাশি-_নৃতন সৌর জগৎ সৃষ্টির পূর্বাভাস মান্র। 

বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হইয়াও আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের 
পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় পায় নাই। ১৮৭৬ থুষ্টানে 
সার উইলিয়াম হগিনস্‌ (১17 ৬1111217 115575 ) 
জিলেটিন ডাই প্লেটে (061961779 এ7ড [91805) 
জ্যোতিফষমণ্ডলীর বর্ণচ্ছত্রের ও বর্ণরেখার আলোকচিত্র 
(020০৮০৫7০7৮) অঙ্কিত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। 
চক্ষু এবং দূরবীন যাহাকে ধরিতে পারে নাই এন্ূপ অনেক 
জ্যোতিষ আলোকচিত্রে আস্তে আস্তে প্রতিভাত হইতে 
গাগিল। আলোকচিত্রে তাহাদের ক্রমবিকাশ এবং 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পুর্ণপ্রকাশ, স্থায়ী দলিল (95 1[991029.77. ৩০০9:3) 
রূপে নিতা নুতন আবিষ্কার এবং তথ্য দেখাইতেছে। 
প্রতোক মানমন্দিরে প্রতিদিন এখনও এইরূপে আলোক- 
চিত্রর্ূপ দ'লল সংগ্রহ হইতেছে । ভারতে দেরাদুন 
(00615 1398) এবং কডাইকানাল (10951 19791) 
মানমন্দির এক্ষণে একাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ত্রিপার্খ কাচ ব্যবহারে যে বণচ্ছত্র পাওয়া যায় তাহাতে 
অনেক দোষ আছে। কাচের দোষগ্তণের উপর বর্ণচ্ছত্রের 
অনেক বিষয়ে তারতমা হয়। আমরা সবুজ চসমা পরিয়া 
সবই সবুজ দেখি, তাহার কারণ আমাদের চসমার 
কাচ বা পাথরের নির্বাচনী শক্তির গুণে, বা দোষেই বলি, 
বিশেষ বিশেষ বর্ণের অভাব হইয়া পড়ে। তাই লাল 
চসম! পরিলে নীল জিনিস কালই দেখায় । আবার দ্রব্য- 
গুণের উপর বর্ণচ্ছত্রের বর্ণরেখার কমবেশী বিশ্লেষণত্ব, এমন 
কি বর্ণপর্যায় (07467 ০11৩ ১১০০10780) পথাস্ত, নিভর 
করে। তাই এবিষয়ে বড় গরমিল হইবার কথা। তবে 
সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিক আপোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের এই 
সব দোষ নাই বরঞ্চ অনেক গুণ আছে । 

যদি কোন মালোক পরাবর্তনশাল ধাতব গাত্রে (76- 
19061771716051110 5০:০০) সমাস্তরালভাবে সমদূরবর্তা 
দাগ (500101569.7019072119] 11775) কাটিয়া দেওয়া যায়, 
তবে বিষমপরাবন্তিত (01190169) শালোকরশ্বি হইতে যে 
বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়, তাহ! অনেক বেশী পুর্ণাবয়ব (৫%17- 
৪0 ৪170 19111) এবং বর্ণরেখার স্থান (1১051610701 
117065) সম্বন্ধে সহজ নিয়মাধীন। কিস্তু 
সমান্তরালভাবে সমদূরবন্তী দ্রাগ কাটিয়৷ দেওয়৷ বড় সহজ 
কণা নয়। কেন না দাগের অঙ্ক (00100196701 000 11095 
[367 51716101767) বড় সহঞ্জ নয়-_ইঞ্চিতে ১০ কি ১৫ 
হাজার ঝড় বেশী কথা নয়--যত বেশী হঈবে এবং যত নি'খুত 
হইবে ততই ভাল। ১৮৮২ থুষ্টাবে ([২০1৪.7) রাউলেগু 
স্তর (5০75) তৈয়ারি সম্বন্ধে উন্নতি সাধন করিয়া, 
অন্তর্গোলগাত্রে (০010955519০) এরূপ নিখুঁত রেখ! 
টানিবার সুবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে সাধারণ 
আতশি (1593) কাচে নির্মিত দূরবীক্ষণ (76172007হ 
(51990199) ব্যবহার করিবার আবশ্তকত| নাই। দ্রব্য- 


[02010709127 


১ম সংখ্যা!) 


গুণের উপর নিভর করিয়া বর্ণচ্ছত্রের আলোকচিত্র 0১7,০1০) 
লইবার আর বাধ্যবাধকতা নাই। পরাবর্ভন দূরবীক্ষণ 
(50০00606]০5০০০০) ব্যবহার করিয়া অস্তর্গোলগাত্র 
হইতে বিষমপরাবর্তনজনিত বর্ণচ্ছত্র (০০:)০০৮০ £72.070€ 
৪7৩০1010) একেবারে আলোকচিত্রিত (47501 12156 
"07. 2 07010112710 01216) করিয়া লইপে আর 
কোন গোল থাকে না। অবশ্ত মনে রাখিতে হইবে 
পৃথিবী স্থির ভাবে নাই, তাই নভোমণ্ডল যেন সর্বদাই 
ঘৃণিপাক খাইতেছে। আলোকরশ্মি যাহাতে সর্বদ! একই 
ভাবে আসিয় পড়িতে পারে তাহার জন্য আমাদের বাবস্থা 
করিতে হইবে__কিন্তু তাহা খুব বেশী শক্ত কথা নয়। 
বিষমপরাবর্তনজনিত বর্ণচ্ছত্র, ত্রিপার্খ কাচজনিত 
বণচ্ছিত্র হইতে শুধু যে বর্ণরেখাপর্ধ্যায় বিষয়েই (০061 
0150170 51960091 ০0100150700 52055 9100001022) 
শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে-_বিস্তার বিষয়েও অনেক শ্রেষ্ঠ । সাধারণ 
বর্ণচ্ছত্রে তাপচ্ছত্র 0১601 51১601:015) দেশিতে গেলে 
নাই বলিলেই হয়। কিন্তু লেঙ্গলির (1427219) স্ুঙ্ষম- 
স্ত্র তাপপরিমাণ যন্ত্র (১17.11001]) আ0াত301018006) 
ংযোগে বিষমপরাবর্তন বর্ণচ্ছত্রে তাপচ্ছত্রের (1১০০ 57৬০- 
07707) নিস্তার দৃশ্বচ্ছত্রের ( ৬1511)1৩ 11217 ৪09০০6700)) 
অন্নরূপ দেখায়। আবার অন্যদিকে অপৃশ্ত আলোকচ্ছত্র 
(০0৮1০ 90১8০0077) বদর পর্যন্ত আলোকচিত্র দিতে 
সমর্থ দেখা গিয়াছে । বস্ত্রতঃ ঈথর-তরঙ্গের শক্তির যে 
অংশ আলোকরূপে আমাদের চক্ষুতে প্রতিভাত হয়, তাহার 
তুলনায় অপরিমেয় তরঙ্গশক্তি অদৃষ্ত অননুভূত রহিয়া যায়__ 
তাহারই ক্ষুদ্র অংশ তাঁপরশ্মি, ফটোরশ্মি, কখনও বা তড়িত- 


রশ্মি পে আমরা আমাদের যন্ত্রূপ চক্ষুতে অনুভব 
করিবার প্রয়াস পাই। বিজ্ঞানবিদু নিত্যই নৃতন চক্ষু 
উদ্ভাবনে নিরত। 


রেল এঞ্জিন যখন বাশী ফুঁকিতে ফুঁকিতে ষ্রেসনের 
সম্মুবীন হইতে থাকে, তখন তাহার স্বর যে গ্রামের যে 
স্থরের শুনায়, সেই স্বরই আপার এঞ্জিন ষ্টেসন হঈটতে 
দুরবর্তী হইতে থাকিলে নীচু স্থরের (19%7 73160) 
শুনায়। শবতরঙের দৈর্ঘ্য এবং গাড়ীর বেগের অনুপাতে 


আমাদের কর্ণপটহে তরঙ্গাঘাত-্অঙ্কের (6506705) 


সংকলন ও সমালোচন--নভোবিজ্ঞান ৫৫ 


উনিশ বিশ হয়। তাই সুরের ব্যতিক্রম শুনায়। তেমনি 
একটি তারকা যদি পৃথিবীর দিকে বেগে ছুটিয়া আসে বা 
পৃথিবীর দিক হইতে ছুটিয়া চলিয়৷ যায়, তবে আমাদের 
চক্ষুতে তাহার বর্ণব্যতিক্রম ঘটিবার সন্তাবনা। আলোক. 
বিশ্লেষণযস্ত্রে বর্ণরেখার বামে দক্ষিণে সরিয়া পড়িবার 
(415019,০94 ) কথা । ছুই অবস্থার দুখানা আলোক চিত্র 
(97০.০8780)) পরীক্ষা করিয়া কোনও একটি বিশেষ বর্ণ- 
রেখার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং স্থানচ্যুতির অনুপাত হইতে 
তারকার গতিবেগ গণনা করা অসম্ভব নয়। ভগ্লারের 
(১০1০) এই সিদ্ধান্ত নভোবিজ্ঞানের আরও অনেক 
ছুর্ববোধ্য এবং ছুরূহ্ বিষয়ের আধার পৃষ্ঠা আলোকিত 
করিয়াছে ! 

পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া তাহার অক্ষের 
(০০1৯) চারদিকে ঘুরিয়া লয়, তেমনি স্র্য্যের অগ্নিগোলকও 
তাহার নিজ অক্ষের চারিদিকে সর্ব্বদাই ঘুর্ণায়মান রহিয়াছে। 
স্্য্যের বিভিন্ন প্রান্ত পরীক্ষায় ফ্রাউনহফেরের (17/20- 
17০17511793) রেখার স্থানচ্যুতি হইতে স্পষ্টই উহা! প্রতি- 
পাদিত হয়। পৃথিবীর বায়ুমগুল দ্বারা অপহৃত আলোকরেখার 
সেরূপ স্থানচ্যুতির কোন কারণ নাই, তাই হৃধ্যের এই 
ঘুর্ীবেগ (৮০1০০1 ০1 791097.) গণনা করা সহজ 
হইয়া পড়ে । * 

মানব বহুদিন হইতে হর্যা-কলঙ্ক (59127 50915) লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছে । অনেক ভৌতিক আকশ্মিক অবস্থা- 
বিপর্যয় (16716566181, 101812001070) ৮০1০৪71০১৫০, 
01761)0176172) হুর্যা-কলঙ্ক আবির্ভাবের সমকালীন বলিয়! 
দৃষ্ট হয়। স্ৃর্যে মহাবঞ্ধীবাত হু্য-কলঙ্কের কারণ বলিয়া 
আমাদের বহুদিন হইতেই বিশ্বাস ছিল। অধ্যাপক 
ভেইল (১:01055017 11919) স্ুর্য্ের বর্ণচ্ছত্ধে ০ রেখার 
পরীক্ষা করিয়াও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 

ক হইতে ক পর্যান্ত সোজা ভাবে যে একটি আলোক- 
বিশ্বীন অপেক্ষাকৃত মোটা রেখা দেখায় সে অংশ হৃরধ্য- 
কলঙ্ক-প্রস্থত। গ্ৰাড়াভাবে আলোকবিহীন রেখাগুলি 
ফ্রাউনহফের (12010179510 রেখা । 0 'রেখাটি পরীক্ষা 
করিলে দেখা যাইবে যে নুর্যা-কলঙ্ক অংশে একটি বিশেষ 

ংশ অতিশয় উজ্জ্রল। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে 


বর্চ্ছত্র 

হুরয্যগোলকের উপরিভাগে যে কিঞ্চিৎ ঈষছ্ণ জলজান বাম্প 
(যাহারই নির্বাচন ফলে ০ রেখার উৎপত্তি) রহিয়াছে, 
তাহারও উপরে কোন কারণ বশতঃ অতিশয় উষ্ণ বাম্প 
সুর্য হইতেও উজ্জ্বলতর রশ্মি প্রেরণ করিতেছে । 

সুর্যা-কলঙ্ক-প্রহ্ুত অংশের একটি বিশেষ অংশের মধ্য 
হইতে একটি আলোকবিভীন অংশ বহির্গত হইয়া হৃর্য্যের 
অক্লঙ্ক অংশের ০ রেখায় যাইয়া মিশিয়াছে। তাহার কারণ, 
হুর্য্যকলক্কের মধ্য হইতে জলজান বাষ্প অতি বেগে (গণনার 
ফলে প্রতি সেকেগ্ডে ১২০ মাইল ) বহির্গত হইয়। ৩০ কি 
৪* হাজার মাইল দূরে এক অকলঙ্ক অংশে থামিয়াছে 
এবং তখন ০ রেখায় স্থিরভাবে বর্তমান । 

কুরধ্যগ্রহণকা লীন র্যা প্রাস্ত হইতে অগ্নিশিখাবৎ লোল- 
জিহ্বার উজ্জ্বল রেখাচ্ছত্র (19712171700 99০৮) 
পরীক্ষায় এই দিদ্ধান্ত হইয়াছে যে দুই কি তিন শত মাইল 
বেগে প্রধাবিত প্রলয়প্রচণ্ড লোলজিহ্বা শুধুই সাধারণ 
তাপ বা চাপের বিপর্যায়ে প্রস্থত নয়। সম্ভবতঃ হুর্য্যের 
অগ্নিগোলকের অভ্যন্তরীন বিকট উদ্গারশক্তি (6%13105756 
101০৪) হইতে সম্ভৃত। 

যুগলতারকা (৫০09116 5191) এককেন্ত্র গতিতে 
আকাশে বিচরণ করে। দুরবীক্ষথ তাহাদিগকে, তাহাদের 
দুরত্বহেতু, বিভক্ত করিয়া দেখাতে অসমর্থ, আবার 
কখনও কখনও যুগলতারকার একটি ষ্ান্্র জ্যোতিম্মান। 
ইহার ফলে, কোন কোন তারকার জ্যোতির সাময়িক 
হ্বাস বৃদ্ধি দেখা যায়। এইরূপ সাময়িক হাস বুদ্ধি গ্রহণ 
হইতেই সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে তারকাষুগলের গতি 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৭ 





[ ১০ষ ভাগ, ২য় খণ্ড 


একে অন্তের গ্রহণ প্রতিপাদনে অক্ষম 
সেখানেও আলোকচিত্রে বর্রেখার বামে 
দক্ষিণে সাময়িক স্থানচ্যুতি তাহাদের অস্তিত্ব 
এবং প্রকৃতি প্রতিভাত করে। 41201 
(7 12156। ) এবং 731,79০ এই জাতীয় 
ছুইটি যুগলতারকা । | 

ধীমান ক্লার্ক মেকৃস্ওয়েল (01০. 
19:611) অঙ্কশান্ত্র-মতে এই মীমাংসায় 
« উপনীত হন যে শনিগ্রচ্চের চক্র (২1785 

০1 ১৪:৪1০) অসংখ্য উদ্ধাসমষ্টিতে গঠিত। 
তাহা না হইলে, চক্রের বিভিন্ন অংশ কেন্ত্রদুরত্ব (72.419] 
415621)06) অনুযায়ী বিষম বেগহেতু (7.0058] ৮০1০০1৮) 
এক অস্থায়ী অনিশ্চিত অবস্থায় ( 1)519191৩ 60৮1- 
11701300)) থাকিয়া যাইত | কিলার (15167) শনি- 
চক্রের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন যে চক্রের 
অন্তরাংশ বহিরাংশ হইতে বেশী বেগে প্রধাবিত। যদি 
চক্র উক্কাসমষ্টি না হইয়া দৃঢ় ঘন পদার্থে গঠিত হইত তবে 
বেগপরিমাণ ঠিক বিপরীত দেখাবার কথ! । 

স্ুর্যা এবং অন্তান্ত জ্যোতিষ্ষের আলোকবিশ্লেষণ 
ব্যাপারে আমরা অনেক নূতন তথ্য অবগত হইলাম। 
বুনসেন (19১০০) এবং কিরচহফ (111০1701)এর ধারণা 
ছিল, এক একটি পরমাণুর স্পন্দন, যাহ! হইতে আলোক- 
তরঙ্গের উৎপত্তি তাহা, একইরূপ স্পন্দনহেতু একইরূপ 
বর্ণচ্ছত্ত্র উৎপাদন করে-_বাহ্যিক অবস্থভেদে তাহার কোন 
ব্যতিক্রম হয় নাঁ। দেখিয়াছি আসল কথা তত সহজ 
নয়। দেখিয়াছি পরমাণুর স্পন্দনব্যতিক্রম ন! হইলেও 
দৃষ্ট এবং দর্শকের গতিবেগের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণ- 
রেখার স্থানচ্যাতি ঘটিতে পারে। তারপর ইহা হইতেও 
জটিল প্রশ্ন উপস্থিত আছে। আমাদের ধারণ ছিল 
জ্যোতিম্মান বাষ্প কেবল সুক্ষ রেখাচ্ছত্র দিতে সক্ষম, 
কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাই বাশ্পের ঘনত্বের বা 
তাপ চাপ পরিমাণের উপর বর্ণরেখার বিস্তার (57০801778) 
এবং এমন কি স্থান পধ্যন্তও নির্ভর করে। আবার 
চুন্বকশক্তির প্রয়োগে জিমেন (256772.7) একটিমাত্র 
বর্ণরেখাকে দ্বিধা ও বধা বিভক্ত করিয়া আলোকের 


সংকলন ও সমালোচন-_নভোবিজ্ঞান ৫৭ 


তাড়িতচুম্বকবাদমতের (1515০09-095075010 06015 ০1 
11217) পোষকতা করিয়াছেন । "আবার সামান্য অ'ব- 
গুদ্ধি হেতু কোন কোন বস্তর বরচ্ছত্র একেবারেই লোপ 
পাইতে দেখা যায়। যে পথ আজ বন্ধুর তমসাচ্ছন্ন সেই 
পথই একদিন বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সহজ হইবে । 

লৌহবাম্পের বর্ণচ্ছত্রে প্রায় দুই হাজার বর্ণরেখা 
দেখা যায় । এইরূপ অন্যান্ত মূল পদার্থের (61617071) 
বর্ণরেখা পরীক্ষা করিলে, জটিলতা দেখিয়া প্রথমে 
স্তম্ভিত হইতে হয়। লেনার্ড, কেজার, রুঙ্গে, লকিয়ার 
(01,90214১ 15855075 2500 1২006, 
প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদেরা পরীক্ষা এবং গবেষণার ফলে 
দেখিয়াছেন যে একটি জটিল বর্ণচ্ছত্রকে কয়েকটি ভাগে 
বিভক্ত করা যায়। এক একটি বিভাগ কোন বিশেষ বিশেষ 
বাহা* অবস্থাভেদে বিশেষদূপে প্রকাশিত হয়। যেমন 
সোডিয়াম বাম্পের (১০৭11) ৮21১০৪1) তিনটি বিভাগ । 
তড়িতালোকের (12160110210 19%006) বৃহির্ভীগাংশে 
একবিভাগ, মাবার অস্তরাংশে অবস্থাভেদে অন্য ঢুই 
বিভাগ প্রবল। বাগ্ঠষস্ত্রে কোন একটি সুর (0009- 
1[71671910016) ধ্বনিত ভইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ 
নীচ গ্রামের (1)101)21 87 19৮67 010) 070700- 
101৯) অনেক মুর আপনিই বাজিয়া উঠে__-তাহারই 
উপরেই স্বরের (1101)70) মধুরত্ব নির করে। যন্ত্রের 
গঠন প্রণালী এবং গঠনোপাদানের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। ছুইটি বেহালার মূল্যের তারতম্য উহ্াতেই। 
স্বরগুলির মধ্যে কিন্তু একটি সহজ নিয়ম আছে-_তাহাদের 
স্পন্দন-মঙ্কগুলি সেই আঁসল সুরের (10002706121 
17096-696000০৮) স্পন্দন-অঙ্কের সঙ্গে বিশেষ নিয়মে 
আবদ্ধ (১10])15 7515659)1 সেইরূপ কেন একটি বর্ণ- 
চ্বত্রের এক বিভাগে রেখাগুলির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও বিশেষ 
সহজ নিয়মের অন্তভূতি বলিয়! দেখা যায়। সব তথ্য এখনও 
সহজবোধগম্য হয় নাই--এখনও ঘন আধার, শুধু একটু 
একটু অনৃশ্ত আভা | 

১৮৬৮ খুষ্টান্বে জেনসেন (12167) হুর্যযগোলকের 
প্রাস্তপ্রদেশে এবং গ্রহণকালীন প্রলয় প্রচণ্ড অন্সিতুল্য বাম্প- 
শিখায় একটি নৃতন হরি্রাবর্ণ রেখ! দেখিতে পান। লকিয়ার 


1,0010০5০1) 


এব* ফ্রে্কলেণ্ড (14901555617 204 17727101200) উহা! . 
কোন, পৃথিবীতে তখনও অনাধিষ্কৃত, মূলপদার্থের (616- 
বর্ণরেখা অনুমান করিয়া এ মুলপদার্থ টিকে 
হিলিয়াম (01151 সৌর্যোয় ?) আখ্যা দেন। 
খুষ্টাবে রেমজে (1২200525৯ ১7 ড৬1111277) পৃথিবীপৃষ্ঠে 
ইহার 'প্রথম সন্ধান পান। হিলিয়ামের আর একটি বর্ণ- 
রেখা সবুঞ্জ--তাহা অপস্থাভেদে কখন কখনও বিভক্ত 
ভইয়। প্রবল দেখায়। কে কেহ এরূপ মনে করেন যে 
বর্ণরেখার এইরূপ বিশ্লেষণ পরমাণুৰ বিশ্লেষণত্বের পরি- 
চায়ক। কিন্তু টমসন (১1৮ ]. ). 11017507)এর মতে 
একই ণু ছ্ট প্রকার পরমাঁণুতে বিশ্লেষিত হয় বলিয়াই 
এরূপ। একটি পরমাণু হইতে এক তড়িতকণা (০1০০- 
£7০77-- তন্মাজি) ছুটিয়া মাইয়া অন্ত একটিতে গ্রথিত হইয়া 
যায় বলিয়া, এই বস্তুর পরমাণু দ্বিত্ব ভাব ধারণ করিতে 
সমর্থ । 


10617) 


১৮৯৫ 


রেমজে এনং রদারফর্ (1২207১50700 1২509217 
1০14), বেডিয়াম ধবংসে, তিলিয়ামের উৎপত্তি প্রতিপর 
করিয়। শিজ্ঞানগত্তে এক নূতন খিগ্লীব ঘটায়াছেন। 
স্র্যো বেডিয়াম (1২701010) বর্তমান, ইহা যদিও আজ 
পর্য্যন্ত নিঃসন্দেভে প্রমাণিত ভয় নাই. তথাপি রেভিয়াম ধবংসে 
ভিলিয়মের জন্ম +-মাবার স্ু্য্যে ভিলিয়াম নিংসন্দেহ বর্ত- 
মান আছে দেখা গিয়াছে । শেষ কথা ছটি হইতে কি 
অনুমান করা যাঁয় ?---আবার রেডিয়ামের ধ্বংসসময়ে 
উৎক্ষিপ্ত বিছ্যুৎকণা! এবং রেডিয়াম ইমেনেসন (1২27102 


০1712170010) 200. 00107171812. 2070. 52075 
[চ্চো5) তরল বাম্প এবং অন্ঠান্ত অনেক বস্ততে 
আঘাতের ফলে জ্যোতিকণা উৎপাদনে সমর্থ দেখা 


গিয়াছে । হৃর্য্য হইতে রেডিয়াম-উৎক্ষিপ্ত এবং উচ্চতাপ- 
জনিত উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুতংকণা (619০100175 07 1859) 
পৃথিবীর উদ্ধতন বাযুমগ্ডলে আসিয়া আঘাতের ফলে বাযু- 
মণ্ডলকে জ্যোতিম্মান করিতে সমর্থ-__ ইহাই হয়ত 47019 
1১0752115এর কারণ । রর 
সুর্য্যোত্তাপ সম্বন্ধে গণনার ফলে দেখা যায় যে শুর্যের 
তাপের পরিমাণ ৬০০০ ডিগ্রি (০০7)0272,0)। লর্ড 
কেলভিন (1,070 [০1৮10) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সুর্যের তাপ” 
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“বিকিরণ ক্ষমতা, এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠতল ও তূগর্ভের তাপ 
ইত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষার ফলে সুর্ধা এবং পৃথিবীর বয়স গণনা 
করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা ভূতত্ববিদগণের 
(0,০০1০£151) ভূপৃষ্ঠের বিভিন্নস্তর এবং প্রাণীতত্ববিদগণের 
01910£155) ক্রমবিকাশবাদ হইতে গণনার ফলের 
সহিত একেবারেই গরমিল ছিল। (উড. 12. 1190), 
[২00,010010, 906) উইলসন, রদারফর্ড, ই্রাটগ্রমুখ 
বিজ্ঞানবিদগণ গণন! করিয়৷ দেখিয়াছেন যে ্ৃুর্যে যদি 
১০ লক্ষ ভাগে ২ কি ৩ ভাগ রেডিয়াম থাকে তাহা 
হইলেই, তাহার ধ্বংসজনিত শক্তি হইতে, সুর্য্যের সমস্ত 
তেজোবিকিরণ-ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। 
আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে মৃত্তিকাতে যে পরিমাণ রেডিয়াম 
দেখা যায়, সেই পরিমাণ রেভিয়াম যদি ভূগর্ভের মৃত্তিকাঁতেও 
বর্তমান থাকে, তবে তৃপৃষ্ঠের গাছপালা জীবজ্তগণের 
বাঁসোপযোগী হইবার বয়স, কেলভিনের ১০০* লক্ষ 
বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে। ভূতত্ববিদ 
এবং প্রাণীতত্ববিদগণ ইভাতে তাহাদের মতের পোষকতা 
পাইতেছেন। 

আমরা, জগৎ্সষ্টির পূর্বাভাস বাল্যাবস্থায়, একটি 
ক্যোতিফ্ষে জলজান এনং হিলিয়াম বাম্প প্রধান দেখিতে 
পাই। তাবপর তানাঁর যৌবনে জ্যোতিস্মান ধাতব বাষ্প 
প্রবল। তারপর ক্রমে বার্ধক্যে নির্বানোন্ুখ প্রদীপের 
লোহিত আভা । সর্বশেষে যুগলতারকার অন্ধ সঙ্গীসম 
মৃতীবস্থা। তাঁরপর-_তারপর মৃত্যু হইতে জাগরণের 
আভাসও দেখিতে পাই । 

হিপারকাঁস (171729785), টাইকব্রাহি (5০1,0 
[217০), কেপলার (০1০7, ইহারা সকলেই কোন 
কোন তারকার হঠাৎ আবির্ভাব এবং তিরোভাব দেখিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টানদের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ০৮৪. £১011£৪ নামে "একটি তারকার আবির্ভাব 
দেখা যাঁয়। নভোমগুলের আলোকচিত্র পরীক্ষায় ডিসেম্বর 
এবং জানুয়ারীতে তাহার পূর্বাভাস লক্ষিত হয়। তিন মাস 
পরে তাহার জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়৷ এপ্রিল 
মাসে প্রায় অনৃশ্ত হইয়! যায়। তাহার কিছু পরেই আবার 
সেই স্থানেই ক্ষীণ আভ! নীহারিকার আবির্ভাব দৃষ্ট হয়-_ 


প্রবার্সী__কান্তিক, ১৩১৭ 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্তু তাহার বর্ণচ্ছত্র পূর্বববর্চ্ছত্র হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ । 
১৯০১ খ্বষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারি মাসে 1২০৮৪, 1১০7561 নামে 
আর একটি তারকা উদ্দিত হয়। ষ্রনিহারস্ষ্টে (১০7১- 
10750 ফাদার সিডগ্রিভস্‌ (51৭£76০৬০৯), এবং লিক 
মানমন্দিরে (1.1 €)5501৮21075) অধ্যাপক কেম্পবেল 
(1302 0621100)911) উহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা 
করেন। দিনে উহ্থার জ্োতি পূর্ণত! প্রাপ্ত হয়। তারপর, 
দশদিন ক্রমে উনিশ বিশ হইয়! ক্ষীণতর হইতে থাকে। 
শেষে নীহারিকার আবির্ভাব। দুরত্ব গণনার ফলে এই 
সিদ্ধান্ত হয় যে প্র ঘটনা তিনশত বৎসর পূর্বে সম্রাট 
আকবরের সময়কালীন। বর্ণরেখা পরীক্ষায় জ্যোতিম্মান 
ব্ণরেখাগুলি লোহিতাংশের দিকে এবং অভাবিহীন বর্ণ- 
রেখাগুলি বিপরীত দিকে হেলিতে দেখা বাঁওয়াতে মনে 
হয় যুগলতারকার অন্ধ তাবকাটি কোনরূপ আঘাতে 
জ্যোতিম্মান হইয়া উঠিয়াছিল_-তথাপি ঠিক কথা এখনও 
আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই স্বীকার 
করিতে হইবে । 

আমরা এই অল্প কয়মাসের মধ্যেই দুইটি ধূমকেতুর 
আবির্ভাব দেখিলাম । তাহার একটি ৭৮ বৎসর পরে 
পরে বছ শতাব্দী হইতে মানবকে দেখা দিয়! আসিতেছে । 
হেলির (17216) নামে এটি প্রসিদ্ধ। ধূমকেতুর পুচ্ছ 
আমরা সকলেই দেখিয়াছি। পুচ্ছটি সর্বদাই সুর্য হইতে 
বিপরীত দিকে থাকে । পুচ্ছটির এই বিশেষ আকারের 
বিষয়ে আধুনিক মত দিয়া আগকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব। 

ক্লার্ক মেক্সওয়েল ( 01071. 112,৮11) এবং বর্তমান 
সময়ে লারমর (1.907)07) আলোকের তরঙ্গবাদ হইতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে, কোন বস্তুর উপরে 
আলোকরশ্মি পতিত হুইয়৷ অপহৃত (27১5০1১94) হইলে 
বা পরাবস্তিত হইলে সেই বস্তুর পৃষ্ঠদেশে একটি চাপ বোধ 
হইবার কথা। অধ্যাপক লিবেডেফ (7১701, [০9940 
এবং পরে নিকলস্‌ ও হাল (1০,015 & 17511) এই 
সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষা হবার! প্রমাণিত করিয়াছেন। 

সুর্য যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা একটি ক্ষুদ্র 
কণাকে আকর্ষণ করিবে তেমনি আবার আলোকরশ্মির 
পতনহেতু বিপরীত শক্তি দ্বারা দূরে সরাইবার চেষ্টা 


১ম সংখ্যা ] 


পাঁইবে। বস্তর পরিমাণ (7939) এবং সেই . হেতু 
ব্যাসার্দের ঘন ফলের (10110 [০৬০7 ০06 0 12010) 
উপর আকর্ষণ নির্ভর করে। অন্য দিকে পৃষ্ঠতলের 
বর্গফল বা ব্যাসার্ঘের বর্গের (১০০০170 7১০৬০ ০ 
€)6 124758) উপর বিপরীত শক্তি নির্ভর করে। এই 
_কণাটি যতই ছোট হইবে ততই বিপরীত শক্তিটি 
বেণী অনুভূত হইবে । এমন কি কণার ব্যাসার্ধ 
০*০০০১ মিলিমিটর হইতে ছোট হইলে বিপরীত শক্তি 
প্রবলতর হইয়া কণাটিকে হৃর্যয হতে দূরে নিক্ষেপও করিতে 
পারে। এই কারণেই পুচ্ছের তীরূপ বিস্তার হয়া! পড়ে__ 
কণা আকারে যত বড় তত কৃর্যের সম্মুণীন থাকিতে 
পারে এবং যত ছোট তত দূরে যাইয়া! পড়ে । 
শ্রীনগেন্ত্রচন্ত্র নাগ । 


আরংজীবের সৌভাগ্যের সুত্রপাত 
( মডান'রিভিযু হইতে ) 

আরংজীব যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসরের বালক, তখনই তিনি 
যে অসাধারণ বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য, অকুতোভয়ত। ও 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতেই জানা গিয়া- 
ছিল যে তাহার চরিত্র কেমন ধাতুতে গঠিত। সেই বয়সেই 
ত্রীন্ার নাম ও খ্যাতি সার! ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হইয়া 
মুখে মুখে কান্তিত হইয়াছিল । 

১৬৩৩ ৃষ্টাব্ের ২৮শে মে তারিখের প্রাতঃকালে সম্রাট 
শাজাই। ভাতীর লড়াই দেখিতেছিলেন। সুধাকর ও 
স্থরতনুন্দর নামক ছুইটি মত্ত হস্তী যমুনার তীরে লড়াই 
করিতেছিল। সম্রাট আগ্রা প্রাসাদের বারান্দা হইতে 
দেখিতেছিলেন। তিন জন শাহজাদা অশ্বপৃষ্ঠে লড়াই- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আরংজীব ভালো করিয়! লড়াই 
দেখিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে হইতে একেবারে 
হাতীর সন্নিকটে গিয়! উপস্থিত হইলেন। 

হাতী ছুটা গুড়ে গুড়ে জড়াজড়ি করিয়া টানাটানি 
করিতেছিল। হঠাৎ ছাড়া পাইয়৷ স্ুরতন্ুন্দর পলায়ন 
করিল। ন্ুধাকর কুদ্ধ হইয়া উহিয়াছিল। সে প্রতিত্বম্দীর 
অভাবে বিকট শব করিয়! নিকটস্থ শাহজাদাকেই আক্রমণ 
করিল। 


সংকলন ও সমালোচন-_-আরংজীবের সৌভাগ্যের সূত্রপাত 
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আরংজীবের বয়স তখন সবে চৌদ্দ বৎসর । সেই 
সঞ্চরমান পর্বতের দ্বার! আক্রান্ত হইয়৷ তিনি কিঞ্চিম্নাও 
বিচলিত হইলেন না । ঘোড়! না ভড়কাঁয় এরূপ সতর্কতার 
সহিত তিনি নিজের জায়গাঁতেই স্থির হইয়। রহিলেন এবং 
নিজের বল্পম ফেলিয়! হাতীর মাথায় আঘাত করিলেন । 
হাতী আরে! তুদ্ধ হইয়! ছুটিয়া আসিল এবং দাত দিয়া 
তাহার ঘোড়াকে তুলিয়া ফেলিয়া দিল। ঘোড়। 
পড়িতে না পড়িতে আরংজীব লাফাইয়৷ পড়িলেন এবং 
তরবারি খুলিয়া হস্তীর সম্মুখীন হইলেন । 

ততক্ষণে চারিদিকে হুলুস্থল লাগিয়া গিয়াছে__চারিদিকে 
চেঁচামেচি, ছুটাছুটি; সকলের মুখেই ভয়ের কালিমা! । 
দর্শকগণ পলায়ন করিতে গিয়৷ আরে! গোল পাকাইয়া 
তুলিল, কে কোন দিকে পলাইবে ঠিক পায় না। 
ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, গড়াগড়ি লাগিয়া গেল । আমীর 
ওমরাহ ও ভূত্যগণ আর্তনাদ করিয়৷ শাহজাদার 
সাহায্যের জন্ত ছুটাছুটি করিতেছিল। কিন্তু সকলের 
চীৎকার ভাতীকে আরো ক্ষেপাইয়া৷ তুলিতেছিল। 
আতসবাজি ছাড়িয়৷ হাতীকে ভয় দেখাইবার চেষ্ট1! নিচ্ষল 
হইয়া গেল। 

হাঁতীর সহিত আরংজীবের অসম যুদ্ধ সাংঘাতিক হইত 
যদি আর একজন সাহসী শাহজাদ। সাহায্য না কাঁরতেন।: 
স্থজা ভিড় ও আতসবাজির ধোয়া ভেদ করিয়া অগ্রসর 
হইলেন এবং ঘোড়! ছুটাইয়! গিয়া হাতীকে বর্ষা দিয়! বিদ্ধ 
করিলেন । কিন্তু তাহার ঘোড়া ভড়কাইয়া পিছন 
পায়ে খাড়া হইয়া! উঠিল এবং সুজা পড়িয়া গেলেন। 
এই সময়ে রাজ! জয়সিংহও এক হাতে তাহার ভীত অশ্বকে 
কোনোমতে চালন! করিয়া আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন এবং 
হাতীকে আঘাত করিলেন। সম্াটও ততক্ষণে নিজের 
রক্ষিগণকে সাহায্যের জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে শাহজাদার 
প্রাণ রক্ষা হইল। পলাতক স্থুরতন্ন্দর পুনরায় জড়াই 
করিবার ইচ্ছায় *ফিরয়া আসিয়। সুধাকরকে আক্রমণ 
করিল। কিন্তু স্ুধাকর বর্ষার আথাতে ও আতসবাজির 
বিভীষিকায় দমিয়া আঁসিয়াছিল। বিশ্রাস্ত প্রতিঘন্দীর 
সহিত শ্রান্ত স্বধাকর সংগ্রামের আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া 


ডঃ প্রধাসীস্পকার্তিক, ২ ১৩১৭ [ 


না রা ক চাই ৪৯ 


আরংজীবের ভাতীর সহিত লড়াই । 
( ছবির বামপার্খে অশ্বপৃষ্ঠে আরংজীব, ছবিব উদ্দেশে সম্রাট শাজাহ। ) 


পৃষ্টপ্রদর্শন করিল। স্ুরতন্ন্দরও তাহাকে তাড়া করিয়া 
পিছু পিছু ছুটিল। 

বিপদ নিরারুত হইল। শাহজাদার! রক্ষা পাইলেন। 
সম্রাট শাজাই! আরংজীবকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার 
সাহসের প্রশংসা করিলেন। এবং তাহাকে “বাহাদুর” 
খেতাব ও প্রচুর খেলাত দ্িলেন। সভাসদেরাও বলাবলি 
করিতে লাগিলেন যে শাহজাদা ্বাপকা বেটা”-_-সম্রাট 





১ম ভি ২য় খণ্ড 


০৪০৭ ক” পাপা ২৯১, পলা পাটি স্মিত পুশ 


শাজাহীও মৌবনকাঁলে এটা, বুনো বাধে 
তরোয়াল হাতে করিয়! আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। 

সম্রাটের উল্লাসের আবেগ কথঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইলে তিনি আরংজীবকে তাহার 
অসমসা্সিকতার জন্ত একটু ভৎসনা 
করাতে শাহজাদা জবাব করিলেন “এই 
অসম যুদ্ধে আমার জীবননাশ ঘটিলেও 
আমার লজ্জার কারণ কিছু ছিল না। 
মৃত্যু সম্াটদেরও রেয়াত করে না-_মরণ 
অপমান নহে। আমার ভাইয়েরা যেমন 
করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন তাহাই বরং 
অপমান ও লজ্জার বিষয়।” 

মারংজীবের এই শ্রেষাত্মক ইঙ্গিত দার! 
শিকোর প্রতিই লক্ষা করিয়া । কিন্তু এরূপ 
শ্লেষ করা আরংজীবের পক্ষে অন্তায় ও 
অযৌক্তিক হইয়াছিল। আরংজীব ও স্ুজার 
নিকট হইতে দারা দূরে ছিলেন, এবং তিনি 
ইচ্ছা করিলেও ভিড় ভেদ করিয়া আরং- 
জীবকে সাহায্য করিতে আসিতে পারিতেন 
না, যেহেতু এত বড় একটা কাণ্ড তে৷ 
নিমেষ মধ্যেই সংঘটিত হয়া গিয়াছিল। 

ইহার তিন দিন পরে আরংজীবের 
পঞ্চদশ জন্মদিন উপস্থিত হইল। সম্রাট 
সমগ্র দরবারের সম্মুখে শাহজাদাকে সোনার 
মোহর দিয়া ওজন করিয়া সেই অর্থ 
(৫০** মোহর ) শাহজাদাকে উপহার 
দ্রিলেন--আর দিলেন সেই হাতী স্থধাকর 
ও ছুলক্ষ টাকার অন্ান্ত সওগাদ। এই ঘটনা উর্দ, ও 
পার্স কবিতাতে কীত্তিত হইল। ই গাথা লিখিয়া 
রাজকবি সয়দাই গিলানি ওরফে বেদিল খা 
টাকা পুরস্কার লাভ করিলেন। ন্জাও তাহার বীরত্বের 
জন্য প্রশংসিত ও সম্মানিত হইলেন । সোনার 
মোহর ছরিদ্রুদিগকে দান খয়রাতে ব্যয়িত হইল। 

এই ঘটনা হইতেই আরংজীবের ভাগ্য স্থ প্রসন্ন হওয়ার ও 


৫০০৩ 


৫০৬৩ 


ই 1 


লা্মীর কুপালাতের সুত্রগাত। ] পর; বৎসর রঃ ১৬৩৪ লাল ) 
তিনি কাশ্মীরের পরম রমণীয় লৌকভবন পরগণা পুংস্কার 
পাঁইলেন। এই স্থান কাশ্মীররাঞ্জ ললিতাদিত্যের ইতিহাসে 
সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ, ও মনোরম উৎসধারার জন্ত বিখ্যাত। 
এতদিন পর্যন্ত তিনি অন্তান্ত শাহজাদার মতোই দৈনিক 
'৫০০ টাকা থরচ পাইতেন, কিন্তু এই বৎসর এই কিশোর 
বয়সেই তিনি দশহাজারী মনসব্দার হইয়! প্রবীণ ওমরাভ- 
দিগের সমকক্ষতা লাভ করিলেন। রাঞ্জচিহ্ন লালতাশ্বু 
ব্যবভার করিবার আঁধকার দিয়া তাহাকে দাক্ষিণাত্যের 
দায়িত্বপূর্ণ শাসণকার্য্ে নিধুক্ত করাও হয় এই সময়ে এবং 
এই কর্মের উপযোগী যুদ্ধবিষ্থ। শিক্ষার হাতেখড়ি দিবার 
জন্য ১৬৩৫ খুষ্টান্দে তাহাকে বুন্দেলাদিগের সহিত যুদ্ধে 
পাঠানো হয়। 
চারু ধন্দ্যোপাধ্যায়। 


ভাগ্যচক্র 
একাদশ পরিচ্ছেদ 


পরদিন সকালে ফ্র্যাঙ্ক আপিয়া দেখিলেন ইভা অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া আছেন। তিনি ব্যথিত শুইয়া শ্নেভার্্র কণ্ঠে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_-"কি হয়েছে ইভা ?” 

উত্তর দিতে প্রথমে হভার একটা সঙ্কোচ ও ছুর্ববলতা 
বোধ হইতে লাগিল ;-_ প্রসঙ্গট। যে নিতান্ত সাজ্ঘাতিক ! 
কিন্ত তিনি নিঞ্জেকে শক্ত করিয়া লইলেন। তাহার সেই 
কোমল প্রাণের মধ্যে যতটুকু শক্তি ও দৃঢ়তা ছিল তাহার 
সবটাকে তিনি জাগ্রত করিয়া তুণিলেন। তিনি অসহায়, 
পিতা তাহার পক্ষ লইলেন না, একলাই তিনি সংগ্রামে 
দাড়াইয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে খুব দৃঢ় রাখি- 
বার জন্ঠ সচেষ্ট রহিলেন। 

একট! হতাশমিশ্রিত উত্তেক্ধনার সহিত ইভা বলিতে 
আরম্ত করিলেন__-ফ্র্াঙ্ক! তোমার সঙ্গে আজ একটা 
বোঝাপড়া করে নিতে চাই । আমার সন্দেহটা যে মিথ্যা তা 
বুঝতে পারচি, কিন্তু মনকে তা স্বীকার করাতে পাবরচি না 


সেই জন্যে তোমার মুখ থেকে সত্য কথ! শুনে নিয়ে নিঃসংশয় 


হতে চাই। কথাটাকে নিজের মধো যতই চেপে রাখতে 


সংকলন ও 7515 


৬১ 


সাপ স্পা ন পাপসিএপাসিতির্পাস্সিপাসি নিশা 


যাই ততই নিজেকে লীভিত করে ভুলি )- - আর লহ হয় নারি | 
নিজের মুখে কথাটা! তোমার সামনে তুলতে পারব না বলে 
বাবাকে বলেছিলুম তোমাকে বলতে, কিন্তু তিনি রাঞ্জি 
হলেন না,_হয় তো তিনি যা ভালো, বুঝলেন সেইটেই 
ভালো, কিন্তু আমার মন যে মানচেনা তাই নিজেই তোমায় 
জিজ্ঞাসা করচি।” 

বাধা হয়! কথাট| নিজমুখে বলিতে হইতেছে বলিয়া 
ইভার মনের মধ্যে তখনো কেমন একটা ক্ষোভ হইতে 
লাগিল; কিন্তু তিনি সে দুর্বলতা কাটাইয়া লইয়া বলিতে 
লাগিলেন,_ক্র্যাঙ্ক! তোমার সেই অভিনে লী! তারই 
কথা! সে কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারচি না” 

“কিন্তু ইভা ! সে তো-_ 

“চুপকর। সব কথা আগে বলে নি;__বাধা পেলে 
হয় ত আর পারব না! ৰলতে। ৃ 

“সর্বদাই যে আমি তাকে কাছে কাছে দেখচি--তার 
গায়ের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগচে, তার কণঠম্বর সদাই 
যেন কানে বাদ্দচে ;--আমি কিছুতেই তার কথা ভুলতে 
পারচি না”_-বলিতে বলিতে ইভা যেন ভয়ে থর থর 
করিয়। কাপিতে লাগিলেন। সেই যে কার ছটো কালো! 
কালো চোখ, যাহা অনবরত তার কাছে কাছে ঘুরিয়া 
বেড়ায় তাহা খেন তখন তাঙ্গার পানে কক্কশভাবে চাহিয়। ' 
উঠিল,_-সেই  অপৌকিক কণ্ঠম্বরটা কানের পাশে 
গুমরাইতে লাগিল। তিনি যাহ! বলিতেছ্ছেন, যাহা করি- 
তেছেন, মনে হইল, তাগা যেন সেই কণ্ঠস্বর, সে চক্ষু 
ছুটারই প্ররোচনায় ;__তাহারা যেন তাহার মুখ দিগা 
তাহাদের নিজেদের কথা বলাইয়া লইতেছে। ইভার বোধ 
হইতে লাগিল সেই অন্ধকারের মতে! ছুটো কালে! 
কালে! চোখের তীব্র কটাক্ষ যেন তাহার অন্তরাত্মা 
পর্য্যন্ত পৌছিতেছে ! 

তিনি ভয়ে চীৎকার 
ফরযাঙ্ক।” তাহার চক্ষু 


করিয়া বলিয়া উঠিলেন__-”ও ! 
বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। 
পাছে এই ছুর্বগীতায় সমস্ত কথাট! খুলিয়া বাবার 
সাহস চলিয়া যায় সেই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলিতে 
লাগিলেন__“না !-আমি তোমার মুখের উপর স্পষ্টই 
জিজ্ঞাসা করব! কেন তুমি আমার কাছে অমন গম্ভীর 


৬২ 


কিছু নয় বলে সব উড়িয়ে দাও কেন? বুঝেছি! 
সেই অভিনেত্রীটাকে এখনো তুমি ভালোবাসো-_আমার 
চেয়েও ভালোবাস্গ! এখনে! তার কথা ভুলতে পারনি। 
সে তোমার জীবনসর্ববস্ব! সে তোমার সব! সে জন্য 
আমি ক্ষোভ করি না। কিন্তু কেন তুমি আমাকে 
ভালোবাঁসার ভান দেখিয়েছিলে ? কেন আয়ার ভালো- 
বাসা অপহরণ করেছ? আমি বুঝতে পারচি তোমার মনে 
কোথায় বাধচে ! সে তোমার প্রথম প্রণয়িনী! তাই সে 
প্রণয়ের মোহ, তা সে যতই ত্বণ্য হোক্‌, হেয় হোক্‌, 
কাটাতে পারচ না। তাই আমার কাছে তুমি চুপ 
করে গম্ভীর হয়ে বিমর্ষ হয়ে থাক। বেশ! তাই যদি 
হয়, স্পষ্ট করে বল; একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। 
আমি তোমার মুখ থেকে না গুনে নিশ্চিন্ত ভতে পারচি 
ন1। সন্দেহটা কিন্ত আমার মনের নিজস্ব সন্দেহ নয়__সে 
যেন কে আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে । আমার 
মন, আমার বিশ্বাস তাকে যতবার প্রত্যাখ্যান করে 
ততবারই সে ফিরে ফিরে এসে আমাকে পীড়িত করে 
তোলে; আমি কিছুতেই তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্চি 
না। তাই তো! তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। 
আমি আর এ সংশয়ের যাতনা সহ করতে পারি 
না। ফ্র্যান্ক তুমি একবার বল-_যা হয় বল-__না ভয় 
বল যে আমি নির্বোধ তাই অমন সব চিন্তা মনে স্থান 
দিই। বল, সত্য করে বল যে আমার সন্দেহ মিথ্যা ;-- 
তুমি তাকে ভালোবাস না, তার কাছে যাওনা-_তুমি 
আমাকেই শুধু ভালোবাস ।” 

বলিতে বগিতে তাহার প্রাণের আবেগ, জদয়ের বেদন! 
মুখে যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে 
মুখভাব দেখিয়া! মনে হইল যে তিনি নিজের হৃৎপিওটাকে 
নিজের নথের দ্বার! ছিন্ন বিচ্ছির করিয়া ফেলিতেছেন। 

কিন্ত ্র্যাঙ্ক সে সময়কার তাহার প্রাণের বেদন! বুঝিতে 
সমর্থ হইলেন না। ইভার কথায় তাঠার সমস্ত শরীরটা 
একটা অমানুষিক রাগে জলিয়া উঠিতে লাগিল )-_ এই 
রকম রাগ তীহার বহুদিন হয় নাই, যখন ছেলেমান্ষ 
ছিলেন তখন এক-একবার হইয়াছে বটে! তাহার এ রাগ 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৭ 


হয়ে থাক? কেন সব কথার স্পষ্ট জবাব দাও না? 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বড়ভয়ঙ্কর_ তাহাকে কাগুজ্ঞান-শৃন্ত করিয়া তোলে-_মনের 


আর সমস্ত ভাবকে দমন করিয়া সে প্রধান হইয়া ওঠে_ 
তখন দিখ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাহার এই কথা মনে 
ভইয়। রাগ হইল--ইভার একি অবিচার ! আমার কথা, 
আমার আশ্বাস, আমার সরলতা! সে বিশ্বাস করে না! 
আমি এমন কী করিয়াছি যাহাতে তাহার এত সন্দেহ! 
সেকি মনে করে আমার এতটুকু আত্মসম্মানবোধ 
নাই ?-- আমি মিথ্যাবাদী ! রাগে তাহার সর্বাঙ্জগ জলিতে 
লাগিল-_তীহার চক্ষু ছুটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তে 
দাত ঘসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন_-“ইভা ! এ অসন্থ ! 
তুমি আমাকে এত নীচ ভাবো স্বপ্নেও কখনো মনে করিনি! 
কি ভয়ঙ্কর! আমি তোমাকে বলেছি না_না_না_তার 
সঙ্গে আমার কোনে সম্বন্ধ নেই ; তবুও সেই কথাই আমায় 
বার বার জিজ্ঞাসা কর। আমি কি মিথ্যাবাদী যে 
আমার কথা বিশ্বাস কর না? কোনে দিন কোনে! 
কথা তোমায় মিথা| বলেচি? আমি যখন বলি-_না, 
তখন সেটা সত্যিই বলি--না! তবুও তোমার সন্দেহ! 
এ কি! সোজ! কথা যেমন পড়ে রয়েছে সেই ভাবে 
সেটাকে নাওনা কেন? তুমি তো সবই জানে! ;_তোমার 
কাছে তো৷ সবই খুলে বলেছি ; তবুও বিশ্বাস কর না কেন? 
কে বল্লে আমি তার জন্যে মুখ বুজে গম্ভীর হয়ে থাকি? 
আমার মনে এতটুকু খুঁৎমুৎ নেই। আমি তোমাকে 
ভালোবাদি_-তোমাকে পেলে আমি অনন্ত সুখী! কিন্ত 
ইভা, বলে রাখচি এমনি করে যদি চল তাহলে তোমার 
জীবনটাকে চিরদিনের জন্য অন্থী করে রাখবে এবং তার 
সঙ্গে আমায়ও অন্ুুখী করবে !” 

ইভ] তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। 
্র্যাঙ্কের কথায় তাহার অভিমান উথলিয়৷ উঠিল। তিনি 
উদ্ধত হইয়! বলতে লাগিলেন-__-ফ্রাযাঙ্ক! ওকি ! আমার 
উপর চোখ রাডিয়ে কথা কও কি! কী এমন আমি বলেছি ! 
যার জন্তে যা-না-তাই আমায় শুনিয়ে দিলে। আমি তো! 
বল্চি সন্দেহট! আমার ইচ্ছাধধীন নয়--কে যেন জোর করে 
আমার মনের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে । সে কথা তুমি বুঝলে 
না। তোমার জদয়টা কী পাষাঁণ !” 

্র্যাঙ্ক রাগে থর থর করিয়৷ কীপিতেছিলেন। কিন্তু 


১ম সংখ্য। | 
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ইভার কথায় তিনি নিজ্জেকে একটু সংযত করিবার চেষ্টা 
করিয়৷ ধীরভাবে বলিলেন-_“কিস্তু ইত1 আমি তে! তোমাকে 
খুলে বলেচি !” 

প্বলেছ বটে !” 

-_“আমার সে কথা অবিশ্বাস কর ।” 

__“এইটুকু মবিশ্বাস করি যে” 

_ «আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর না!” এই বলিয়৷ 
্র্যাঙ্ক রাগে আত্মহারা ভইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। 

ইভা বলিলেন-_-“আমার কেবলই মনে হয় আমার 
কাছে কি একটা কথা তুমি গোপন করে রেখেছ!” 

_-পগোপন ? কি গোপন করে রেখেছি ?” 

ইভার ঠোঁটের আগায় বার নামটা আসিয়াছিল, 
কিন্তু বলিতে গিয়! আটকাইয়৷ গেল, তিনি ইতস্তত করিতে 
লাগসিলেন। 

বার্টি যেন তাঙ্গাকে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল ; 
সে মন্ত্রের প্রভাব দমন করিয়া স্বাধীন ইচ্ছায় কিছু করিতে 
পারেন এমন ক্ষমতা তাহার ছিল না। ফ্র্যান্কের সমক্ষে 
যখনই তিনি বাটির নাম উল্লেখ করিতে যাইতেন তখনই কে 
যেন তাহার গল! চাপিয়া ধরিত--এমন কি আজকের এই 
সঙ্গান অবস্থায়_-বাটির নামটা করিলে যখন সমস্ত গোল- 
মাল চুকিয়া যাইত তখনও তিনি সে নাম বলিতে পারিলেন 
না--এমনি বার্টির প্রভাব! তিনি জড়িতকণ্ঠে কহিতে 
লাগিলেন_-“আমি জানিনা--আমি ঠিক বুঝতে পারচিনা 
কি তুমি গোপন করচ, কিন্তু একটা কথা যে গোপন করচ 
তা আমার মন বলচেহয়ত সে অভিনেত্রীরই কথা হবে ।” 

-কিস্ত আমি তে বলেছি যে সে--” 

-_“না; না, আমায় বলতে দাও” বলিয়া ইভা! চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন। বলিলেন__ 

“আমি জানি ওগো জানি--তোমর! পুরুষর1 ওসব- 
গুলোকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দাও ;_সে সব তোমাদের 
জীবনের অতীত রহস্ত !_ পৃথিবীন্দ্ধ লোকের তা ঘটে 
বলে তাকে তোমরা স্বীকার কর না_কিস্তু আমর! 
রমণীর! যে-তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই তুমি 
যাকে কিছু নয় বলচ, আমি তাকেই একটা-কিছু ঠাউরে, 
ভাবচি তা তুমি গোপন করে রেখেছ ।” 


সংকলন ও সমালোচন-_ভাগ্যচঞ্র 


--“আমি শপথ করে বলচি-_” 

--*আর তোমায় শপথ করতে হবে না-শপথ করে 
পাপের ভার কেন বাড়াচ্চো 1” বলিয়া ইভা গর্জিয়া 
উঠিলেন। তাহার মনের মধ্যে বিশ্বাস তখন দৃঢ় হইয়া 
উঠিয়াছে ;_স্পষ্টভাবে কিছুই ধরিতে পারিতেছিলেন না 
বটে কিন্ত তবুও কোনো সংশয়কে তিনি মনের মধো আমল 
দিতেছিলেন না, কারণ তর্কের মাথায় মন এমন চড়িয়া 
উঠিয়াছিল যে সে স্পষ্টতার কোনো আবশ্তকই স্বীকার 
করিতেছিল না। তাই ভা বলিতে লাগিলেন-__“আর 
তোমায় শপথ করতে হবে না। আমি বেশ বুঝতে পারচি 
- আমার চারিদিকেই আমি সেটাকে অন্ভৰ করচি !” 

এই কথা শুনিয়! ফ্রাঙ্ক রাগে থর থর করিয়া কীপিতে 
লাগিলেন__ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে ইভার পানে চাহিয়া রহিলেন। 
তাঁর পর গম্ভীর কে বলিলেন-_পতাঁচলে তুমি আমার 
কথা বিশ্বাস করচ না ?__-আমায় তুমি অবিশ্বাস কর!” 

ফ্র্যা্কের কথার স্ববে যে একটা উদ্ধত রাগের ভাব 
প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতে ইভা অতান্ত উত্তেজিত তইয়! 
উঠিলেন। তিনি কাহারো তিরস্কার সহা করিতে পারেন 
না। ফ্র্যাঙ্কও উত্তরোত্তর রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। মহ! 
কাণ্ড বাধিযা গেল ! এতদিন এই প্রণয়ীযুগল হৃদয়ের সেই 

₹শট। দিয় "্পরম্পরে মিশিতেছিলেন যেখানে তাহাদের * 
ভাবের এ্রক্য ছিল; কিন্তু আজ, তীহাদের ভিতরে যে 
বৈষমা আছে তা্চা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দুজনের মধ্যে 
একটা সংঘর্ষ বাধাইয়! দিল,__ প্রণয়ের বন্ধন টুটিয়া ফেলিবার 
পক্রম করিল! 

ইভা ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন__“হী-_তোমায় 
অবিশ্বাস করি-__এই স্পষ্টই বন্লম! তুমি আমার কাছে 
সে অভিনেত্রী সম্বন্ধে কোনো কথা নিশ্চয়ই গোপন করে 
রেখেছে! এ আমি স্থির জেনেছি--আমার হৃদয় থেকে 
সে সন্দেহ উঠচে, আমি তা অবিশ্বাস করি না। নইলে 
সে কথা আমি ভুলতে পারচিনা কেন? তার সঙ্গে যদি 
তোমার কোনো স্বন্ধ নেই তবে আমার স্তর "থেকে 
সন্দোহ ওঠে কেন? নিশ্চয় তুমি তার জন্যে আমার কাছে 
মিথ্া। বলচ, গোপন করচ, প্রবঞ্চন] করচ।” 

্র্যাঙ্ক নিজের ক্রোধকে আর কিছুতেই ধারণ করিয়! 
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রাখিতে পারিলেন না-_-'অপমানের একটা তীব্র জাল! তাভাকে 
উন্নত করিরা তুলিল। তিনি পাগলের মতো! ছুটিয়া গিয়া 
ইভার হাতখানা সঞ্জোরে ধরিলেন_- ইভা ভয়ে একটু 
পিছাইয়া গেলেন বটে কিন্তু নিজেকে ফ্রযাঙ্কের কবল হইতে 
মুক্ত করিতে পারিলেন না--.ফ্রাঙ্ক কঠিন হস্তে ্রাহাকে 
ধরিয়৷ রহিলেন ;__-একটা বৈদ্যাতিক শক্তির তরঙ্গ ইভার 
শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল । 

বজের মতো গঞ্জন করিয়া ফ্র্যাঙ্ক লিতে লাগিলেন-_ 
“ওঃ! কী নিষ্ঠুর তুমি! 'এমন জঘন্ত চিত্ত কখনে! দেখিনি ! 
এত সন্দেহ ? জদয় ধলে জিনিষটা কি তোমার একেবারে 
নেই ! এমন নিম্মম কথ! বল কি করে? যে এমন সব কথা 
ভাবতে পারে তার মতো নীচ পাষণ্ড জগতে দেই । তুমি 
বলচ £তোমার অন্তর থেকে সন্দেহ উঠচে;_-সে কেবল 
তোমার অন্তরটাঁ সক্কীর্ণ বলে তাই! ভোঁমার সমস্ত 
প্রকৃতিট1! সঙ্ীর্ণতা, জঘন্ততা, নীচতা, নিশ্মমতায় ভরা । 
আমি তোমায় চিনতে পারিনি। আজ থেকে তোমার 
সঙ্গে আমার সমস্ত স্ঘন্ধ ঘুচলো !-_বাও!” বলিয়! ফ্রাঙ্ক 
ইভাকে হাতের এক ঝটকায় পাশ্বস্থ সোফার উপর ঠেলিয়া 
ফেলিয়া দিলেন। ইভা চুপ করিয়া কড়িকাঠের দিকে 
আড়ষ্ট ভাবে চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন। সে সময় তাভার 
মনে আর রাগ ছিল না, তিনি কেমন হতভম্ব ভইয়া 
গিয়াছিলেন-_ব্যাপাঁরটা! কি ঘটিয়া গেল যেন কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছিলেন না 

ফ্র্যাঙ্ক ইভার পানে চাহিয়া দীড়াইয়া রভিলেন। 
তাহার মুখ ও চোখের উপর দিয়া একটা মন্মাস্তিক ক্রোধ 
ও দ্বণার ভাব খেলিয়! বেড়াইতে লাগিল। তিনি দাড়াইয়া 
দাড়াইয়া ইভার দেহসৌন্দর্যা দেখিতে লাগিলেন ;--সেই 
শ্রীমর্ডিত লাবণাময় ক্ষীণ তন্ুখানি যেন আবেশতন্ত্রায় 
অভিভূত হইয়! ছড়াইয়! পড়িয়া আছে? সুক্ষ বন্ত্রের ভাজে 
ভাজে যুবতীন্থলভ অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহ-রেখাগুলি কমনীয় 
হইয়া ফুটিয়। উঠিতেছে, রেশমেব মতো! কেশগুচ্চ লীলাভরে 
মাটিতে এলাইয়া পড়িয়াছে, বুকের উপুর একটা আবেগ- 
ম্ন্দনের ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে ; ্র্যাঙ্ক তাহাই দেখিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা অতৃপ্তির বেদনায় 
তাহার বুকটা! ভরিয়! উঠিল )__ হায়, এ সমস্ত সৌন্দর্যকে 


তিনি স্বেচ্ছায় আজ ত্যাগ করিয়াছেন! আবার তাহা 
ফিরিয়া পাইবার জন্য একটা! ব্যাকুল বামনা মনের ভিতর 
গুমরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার অপমানিত 
আত্মসম্মান ক্রোধে শ্কীত ভইয়! বলিল--না না! তা 
কিছুতেই ভইবে না! তিনি মুখ ফিরাউয়া লইলেন, তার পর 
দ্ুতপাদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

ইভা যেমন স্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন তেমনই পড়িয়া 
রহিলেন। একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ের আবেগ তাহাকে অভিভূত 
করিয়া রাখিয়াছিল। গগ্রাণের মধো যেন ঘোর অন্ধকার 
জমাট বীধিয়া উঠিতেছিল। মিথ্যার প্রতারণায় সন্দেহের 
অন্ধতায় চালিত হয়৷ তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে এক 
দুর্গম স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, ভঠাৎ চোখ খুলিয়া গেলে 
দেখেন চারিদিক অন্ধকার, কোথা নাউ! 
তিনি বুঝিতে পারিতিছিলেন না! কি হতেছে-_-আ্রীভার 
হৃদয়ে কি গুরুতর আঘাত আজ বাঞ্জিয়ছে! আর 
কিছু ভাবিতেছিলেন না. কেবল মনে ২ইতেছিল--এ কী 
অন্ধকার ! চারি পাশে একী ঘোর অন্ধকার ! 


কে 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


উষ্তার পর, একটা মাস নিঝঞ্জাটে কাটিয়া গেল। কিন্ত 
দুক্তনের বিরাট স্তন্ধতা জমিয়া 
উঠিতে লাগিল,--তীব্র দ্ুঃখভারে দুজনেই নত হইয়া 
রভিলেন। তাহাদের জীবনের প্রতি মুহুর্ত তাহার সমস্ত 
খুঁটিনাটি লইয়া কেবল বিরসমণ্ডিত হইয়া রহিল। তীহাদের 
চারিদিকটা এমনি বিরসতায় ভরিয়া উঠিল যে সেখানে 
যে-কেউ, যা-কিছু রছিল তাহাই বিষণ মুর্তি ধারণ করিল! 
এমন কিবাটি পধ্যস্ত তাহ! হইতে মুক্ত রহিল না। সে 
অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ব্যাপার কি! কেমন সহজে 
শী সমস্ত ঘটিয়া গেল। সে? না! কখনো না! সে 
কিছুই করে নাই-__তাহার ক্ষমত| কিযে সে কিছু ঘটাইয়া 
তুলিতে পারে! ঘটনাগুলি একটার ফলে একটা করিয়া 
ঘটিয়৷ গিয়াছে । যাহা হইয়াছে তাহা! হইতই-_কেহ বাধা 
দিতে পারিত না। * 

এখন নে নিশ্চিন্ত! আবার নির্বিবাদে সুখে জীবন 
যাপনের সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত ভাবনা নিমেষের অধ্যে 


মধ্যে ক্রমেই একটা 


১ম সংখ্যা ] 


দূর হইয়া গেল। অথগ্ড শান্তিতে ও চূড়ান্ত বিলাসিতায় 
এখন তাঁহার দিন গুজরান হইতে পারিবে ;--আর ভাবন! 
নাই। কার্জেই তখন বার্টিরধুমনে পুনরায় ফ্র্যাক্কের প্রতি 
সেই পুরানো গেহ ভালবাস! জাগিয়া উঠিল) এখন বারি 
যখন ফ্র্যাঙ্কের সহিত কথা কহে তখন তাহার ক্ষীণস্বরের 
“মধ্যে সত্যই একটা বেদনাভর! আস্তরিক সহানুভূতি থাকে ! 
ওঃ| প্রথম কয়দিন কি ছুঃখই গিয়াছে ! কিন্ত তবু 
আঁঘাতটা যে কত গুরুতর তাহা তখন বোঝা যায় নাই । 
তারপর রাগ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ক্র্যান্ক ভুঃখে মুহামান, বিশ্ময়ে 
অবাক হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন,_একি হইল? কেন 
এমন তল ? কেমন করিয়া ভইল? তিনি কিছুতে 
এ রতস্তের মন্রভেদ করিতে পারিলণেন না। এমনি গোল- 
মাল হইতে লাগিল যে তীর্গার মনে হইল এ যেন এমন 
একখানা বই কে তাহার সামনে ধরিয়াছে যাহার মধোর 
পাত নাই, তাহাতে এমনি খাপছাড়া হইয়া! গেছে যে বইয়ের 
লিখিত ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাইতেছে না! ইভার সন্দেভ, 
তাহার রাগ, এ ছুটা কোথা হইতে কোন্‌ স্থত্র ধরিয়া 
কেমন করিয়া আসিল তাহ! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও তিনি 
ঠিক করিতে পারিলেন না । একি বিষম রহস্ত ! তাহার 
মনে হল জীবনটা যেন গুধু 'একট! ধাধা__তাহার আগা 
গোড়া কিচ্ছু বোঝা যায় না! তিনি জানালার ধারে বসিয়া 
বসিয়া মাকাশের পানে চাহিয়া এই জীবন-রহস্তের সমাধান 
করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোনো কিনারা হইত না। 
ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেন না- দিনরাত্রি বাঁড়ির মধ্যে 
নিরিবিলি বসিয়। আপন মনে কেবল ভাবিতেন। ভাঁবিতে 
ভাবিতে সংসারের প্রতি কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব তাহার 
হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। আর কিছুর 
দিকে তাহার কোনে আকর্ষণ রহিল না--তথন সমস্ত 
দৃষ্টি তাহার নিজের জীবনের দিকে ফিরিল। এই সব- 
প্রথম তাহার জীবন, তাহার চরিত্র ভালে করিয়া 
অণ্ষেণ করিবার অবসর পাইলেন--দেখিলেন, তিনি কি 
হীন, কি অব্যবস্থিত, তাহার সেই পুষ্ট সবল দেহকে 
জড়াইয়া কি জঘন্য দুর্বলত! বিরাজ করিতেছে! তাহার 
মনে হইল--তিনি শিশু ! শিশুর শক্তি লইয়। তিনি উন্মত্ত 
তরঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে ভৈরব 


সংকলন ও,সমালোচন-__ভাগ্যচক্র 


৬৫ 


ঝটিকা তাহার জীবনের সুখ শাস্তিকে প্রবল বেগে উড়াইয়া 
লঙয়া চলিয়াছে তাহাকে বাধ! দিতে অগ্রসর হইয়াছেন! কি 
ধৃষ্টতা! সে কি তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব ! তবে উপায়? 
উপায় নাই দেখিয়া ফ্র্যান্ক নিরাশার বেদনায় অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। দুঃখটা এত অধিক হইয়া উঠিল যে তাহার 
সবট! তিনি অনুভব করিতে পারিলেন ন1,__মান্ুষের মনে 
এতটা শক্তি নাই যে সে মত ছুঃখ ধারণ করিতে পারে। 
সময়টা যখন এমনি নিরাঁনন্দে কাটিতেছিল তখন ছুই বন্ধু 
কাছাকাছি এক সঙ্গেই থাকিতেন;-ফ্র্যান্ক এতদূর 
অভিভূত হইয়াছিলেন যে বাড়ির বাহির হইতে পারিতেন 
না, বাটিও বাহির হইত না, সে সর্বদা ফ্র্যাঙ্কের পাশে পাশে 
বিষণ মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে তখন সত্যই ফ্র্যাঙ্কের 
ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেযে বুঝিয়াছিল ফ্র্যান্ক 
তাহাকে আবার শ্লেহ করিতে আরস্ত করিয়াছেন ,--মধ্যে 
যে বাধা ছিল তাহ! কাটিয়৷ গিয়াছে । কেমন করিয়া ফ্রাঙ্ক 
এই ধাক্কাট! কাটাইয়া৷ উঠিতে পারেন, কিসে তাচার 'প্রফুল্লতা 
ফিরিয়া আসে এখন সে সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। পৃর্ব্বের 
মতো৷ আবার থিয়েটারে যাতায়াত, নাচ গানের মজলিস, 
ভোজের বন্দোবস্ত করিবার পরামশ দিতে লাগিল । কখনে 
বলিল চল দেশভ্রমণে পাঁহির হওয়া যাক ; কখনো ফ্র্যাঙ্ককে 
একটা কিছু কথ গ্রহণ করিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিল।- 
কিন্তু তাহার সব চেষ্টাই নি্ষল ভইল। ফ্রাযাঙ্ক সে সব 
কথা কানেও তুলিলেন না__তাহার বিমর্ষতার অতলে সবই 
যেন তলাইয়া যাইতে লাগিল। কিছুতেই তাহার মনের 
নিরানন্দ দূর হইতেছিল না; তখন তাভার জীবনের 
মধ্য একটিমাত্র সাত্বনা ছিল-_তাহ বার্টির সঙ্গ, তাহার 
শ্নেহময় পরিচর্যা ! বার্টি তাহাকে আস্তরিকতার সহিত 
যত্ব করিত যে। এখন তাহার স্থার্থসিদ্ধি হইয়াছে-- 
দারিদ্রের ভয় আর নাই, তবে সে কেন আবার ফ্রাস্ককে 
তেমনি করিয়। ভালোবাসিবে না, ফ্র্যাঙ্কের এই দুঃখের দিনে 
কেন সে সমবেদন। ভোগ করিবে না। মে তো তাহাকে 
বরাবরই ভালোবটুসে; ফ্র্যান্কের উপর তাহার ভালোবাসা 
চলিয়! গিয়াছিল বলিয়! যে সে তীহার শক্রতা করিয়াছে 
তাহা তে নহে; সে কেবল নিজেকে ছুঃখ দৈন্তোর হাত 
হইতে বাচাইবার জন্য, চিরদিনের মতো! বিলাসিতার মধ্যে 
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থাকিবার লোভে এই সব করিয়াছে! ভালোবাস! তাহার 
অটুট ছিল। 

দিবারান ফ্র্যাঙ্ককে এইরূপে দারুণ ভাবে দুঃখে অভিভূত 
দেখিয়৷ বার্টির প্রাণটা কীদিয়! উঠিত, কি করিয়! সাস্তবন! 
দিনে তাহার জন্য ছট্ফট্‌ করিত--কতবার স্নেহের সহিত 
তাহার হাত ছুগানি ধরিয়া বুঝাইতে যাইত, কিন্তু সাত্বনার 
কথা খুঁজিয়া পাইত না। সে বলিত--দন্ত্রীজাতিটাই বড় 
সন্কীর্ণচিত্ত, তাদের মধ্য এতটুকু ভালো নাই, তাদের 
না আছে সত্যকার প্রেম, না আছে পবিত্র ভালোবাসা 
কেণল হানভাঁব ছলাকলায় তারা মান্নষের মন ভোলায়-_ 
জদয় তার! নেয় না, জদয় তার! দেয় না তারা একটা মস্ত 
প্রহেজিকার মতো, তাদের জন্যে জীবনটাকে বার্থ করে 
ফেলা পুরুষমাত্রেরই অন্থচিত। তার চেয়ে দেখে বন্ধত্ব 
কী মভান্__রমণীর সাধ্য নেই সে মহত্ব বোঝে-_-বন্ধুত্বের 
মধ্যে যে কী জদয়ের মিলন, কী আনন্দ, কী সৌন্দর্য্য, কী 
মঙ্গল, কী পরিপূর্ণতা রয়েছে তা কি তুমি নোঝ না? কেন 
একটা! তুচ্ছ রমণীর জন্য পাগল হচ্ছ !” কথাটা বলিয়া নাট 
গর্ব বোধ করিত --মনে করিত খুব একটা মহৎ আদর্শের 
কথা বলিয়াছে 

কিন্ত ফ্রাঙ্ক ইভার প্রেমে এমনি তন্ময় ভইয়। ছিলেন 
যে এ সকল স্তোক বাকোর সার্থকত! তিনি খু'জিয়া 
পাইতেন না, এ সকল কথা ত্তীন্ভার মনে এতটুকু সাস্বনা 
দিত না। তাভার মনের শোচনীয়তা দিন দিন ঘনাইয়া 
উঠিয়া ক্টাতাকে একেবাবে কাতর করিয়া ফেলিতেছিল। 
তিনি তখন স্বতঃ গবৃত্ত হয়া মনে মনে তীহাদের বিচ্ছেদ 
সময়েব ঘটনাটার পুঙ্থানুপুঙ্ঞ পর্যযালোচন! করিতেন-_ 
কেমন করিয়া ইভার সহিত তাহার বিচ্ছেদ ভইল! 
তিনি কি বলিয়াছিলেন, আর ইভা বা তাহার কি উত্তর 
দিয়াছিলেন? যতই ভাবিয়। দেখিতে লাগিলেন ততই 
কাভার মনে হইতে লাগিল সমস্ত দোষ তাহার নিজেরই 
_ইঈভার সন্দেহের জন্ত তিনি তাহাকে কি না কুবাক্য 
বলিয়াছেন ! তাহার সেই সর্ধনেশে পাগের জন্য তাহার 
মন 'ত্যন্ত অনুতপ্ত তইয়া উঠিল-_পুরুষ হইয়া রমণীর 
প্রতি তিনি কি কুৎসিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন-__বিশেষত 
সে রমণী তাভারই ইভা! এখন কি হইল? তীহার 
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সচিত অনন্ত বিচ্ছেদ! ওঃ একথা মুখে আনিতে বুক 
ফাটিয়া যায়! তাহার সহিত আর কখনো সাক্ষাৎ হইবে 
না, তাহার সহিত জীবনের আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে 
না, এ কথা চিন্তা করিতেও যে হৃদয় শতধা হইয়া যায়| 
সত্যই কি তাহাই হইবে! সত্যই কি সব শেষ--জনম্মের 
মতো সব শেষ! 

না_না--নাকখনো না! তিনি প্রাণ থাকিতে তা' 
কখনোই হইতে দিবেন না..-দৈবছুর্বপাকের সহিত 
গ্রাম করিয়! তাহার জীবনের অপহৃত স্ুখশাস্তি তিনি 
ফিরাইয়! আনিনেন ! | 

আর সে? দে কি করিতেছে? সেও কি তাহারই 
মতো এমনি মনকষ্টে আছে? সে কি এখনও তাহাকে 
সন্দেহ করে? সে সন্দেহ কি তাহার উন্মত্ত ক্রোধের তীব্র 
প্রতিনাদে দূর হয়া যায় নাই? যদি গিয়া থাকে তবে-- 
কিন্তু কেমন করিয়াই না যাইবে? হায়! তাচা ভইলে সে 
কি অননুমেয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ! সে তো তাহার 
দোষ-কেন সে মিথা। সন্দেহ পোষণ করে, সে তাহার 
ভারি অন্যায় ! ত্বাহার রাগ, মে তো হইবার কথ|, এমন 
কথা শুনিলে কার না রাগ হয়__তীার দোষ কি? 

সেও কি আমাকে এইরূপ নিপ্দোষ মনে করিয়! 
অনুতপ্ত হইয়াছে? না, আমার ছুরাবহারে, আমার 
নিষ্টুরতায় মন্্রপীড়িতা হইয়া জীবন্ম[ত হইয়া আছে? সে 
অপমান সে ভুলিতে পারিতেছে না? তিনি কেমন 
আছেন, কি করিতেছেন, কি তাহার মনের ভাব তাহ! 
জানিবার জন্য ফ্র্যান্কের মনে ব্যাকুল বাসনা জাগিতে 
লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এখনই গিয়া 
তিনি ইভার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন--তিনি যে 
প্রেমকে, স্বর্গের জীবনের যে আনন্দকে নিদারুণভাবে প্রতা- 
খ্যান করিয়া আসিয়াছেন আবার তাহা যাচিয়া আনেন। 
কিন্ত সেকি এত অপমানের পর আবার তাহাকে কাছে 
যাঁউতে দিবে !-_-তিনিউ বাঁ কেমন করিয়! মুখ দেখাইবেন ! 
তৰে একখানা চিঠি লিখিলে হয় না ! কথাটা মনে পড়াতে 
ফ্র্যান্কের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে কী 
আনন্দ! পত্রের মধো লেখা তাহার ক্ষমা-ভিক্ষার কাতর- 
ধ্বনি যখন ইভার হৃদয়-ছুয়ারে কীদিয়! কীদিয়৷ ফিরিবে 
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তখন সে কী আনন্দ! তখন তিনি আর কখনোই পাষাণের 
মতে| হইয় চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পারিবেন না-ব্যাকুল প্রাণে 
নিশ্চয়ই তাহাকে কাঁছে ডাকিয়া লইবেন । 'এই মনে করিয়া 
ফ্রাঙ্ক আবেগভরে পত্র লিখিতে বসিলেন---কিস্ত লেখা- 
গুলা কিছুতেই তখন ঠিক হইল ন!-.-প্রাণের কাতরতা, 
জদয়ের লতা কিছুতেই যেন তখন ফুটিয়া উঠিতে 
চাহিল না। 

সমস্ত দিনটা তিনি পত্র-রচনায় ব্যাপৃত্ত রহিলেন ;. 
কৰি যেমন করিয়! তাহার কাব্যকে বিচিত্র রস, ছন্দ, 
ভাব ও কথায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন তেমনি করিয়! 
তিনি তাহার পত্র-রচনা করিতে লাগিলেন। শেষে 
যখন লেখা সমাপ্ত হইল তখন তাহার হৃদয় হইতে 
'একটা গুরুভার যেন নামিয়া গেল, তাহার মনে হইল, 
যে আঁকাজ্কিত বস্ত ভারাইয়াছিলেন তাহা যেন আবার 
ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাহার এ চিঠিতে ইভার মনের 
সমস্ত সন্দেহ, গ্লানি, দ্বিধা যে ঘুচিয়া যাইবে সে বিষয়ে 
তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রচিল না 

তিনি আনন্দের এই আবেগ লইয়া তাহার বন্ধু বার্টির 
কাছে গেলেন। গিয়া তাহাকে সকল কথা বলিলেন )-_ 
ইভাকে চিঠি লেখার কথা, তাহাকে আবার যে ফিরিয়! 
পাইবেন সেই আশার কথা বলিলেন! ফ্র্যাঙ্ক মনের আনন্দে 
অতান্ত উৎসাহের সহিত কথা কহিতেছিলেন__তীহার 
কণ্ঠস্বর পর্যন্ত পরিবন্তিত হইয়! গিয়াছিল। 

বাটি কিন্তু গুনিয়! একেণারে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ 
পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। হৃদয়ের ভাব তাড়াতাড়ি গোপন 
করিয়া সে তখন ফ্রাাঙ্কের মুখের হাঁসির সহিত চেষ্টা করিয়া 
একটু হাঁসি মিলাইয় তাহার আশাটাকে দৃঢ়তা দিবার জন্তাই 
যেন কহিল-__প্না, আর কোনো ভাবনা নেই 1” সে 
মুখে বলিল বটে “কোনো! ভাবনা নেই”, কিন্তু তাহার 
মনের মধ্যে যথেষ্ট ভাবনা জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল ! 
এবং কথাটা শেষ হইতে না হইতে তাহার কুঞ্চিত কেশের 
নীচে হইতে কপালটা দারুণ ম্মাত্ত হইয়া উঠিল! 

ক্রমশঃ 
শ্রীমশিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। 


সংকলন ও সমালোচন-_ প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র 


৬৭ 


প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র 
(চাণক্য হইতে সঙ্কলিত ) 


আয়ুধগারাধাক্ষ নিরূপিত সময়ে এবং নির্ধারিত বেতনে 
চক্র, অস্ত্র, কবচ, 'এবং যুদ্ধ, ছুর্গনিম্মাণ বা ুর্গরক্ষা অথব! 
শত্রর নগর বা দুর্গ নষ্ট করিধার উপযোগী অন্ত্র নির্খাণে 
বহুদর্শী এবং নিপুণ কর্মী নিযক্ত করিবেন। তরী সকল 
অস্ত্র ও যন্ত্রাদি উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত ভইবে। অজ্শঙ্লীদি 
সদাপর্বদা একস্ান হইতে অন্তস্থানে স্থানান্তরিত করিতে 
হইবে ও উহাতে রৌদ্রপ্রদান করিতে ভইবে। যে 
সকল অস্ত্র আতপ বা বাষ্প লাগিয়া নষ্ট হইতে পাবে 
এবং যাহারা! কীটদষ্ট হইতে পারে, তাহাদের নিরাঁপদ 
স্থানে রাখিতে হইবে এবং মধো মধ্যে তাহাদের জাতি, 
রূপ, লক্ষণ, প্রমাণ, আাগম, মূলা এবং নিদিষ্ট সংখা। 
পরীক্ষা করিতে হইবে । 

“স্িরযন্ত্র” ( অচল )-_সর্বতোভদ্র ; চক্রবিশিষ্ট শকট, 
ইভাকে ঘুর্ণন করা যাইত এবং ঘুর্ণনকাঁলে চতুদ্দিকে প্রস্তর 
বিক্ষিপ্ত হইন )) জামদগ্রা ( তীর নিক্ষেপ করিবার জন্য বুহৎ 
যন্ত্র); বমুখ ( দর্গোপরিশ্থিত অট্টালিকা হইতে চতুর্দিকে 
তীর নিক্ষিপ্ত হইত এবং তীরন্দাঁজদিগেব আঁশয়ের ভন্য 
চম্-আচ্ডাদদন ব্যবজত হইত। যাভাঁরা মেগাস্তিনিস-নর্ণিত 
পাটলিপৃজ্রের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাহারাই জানেন 
যে পাটলিপুক্র নগরীর প্রাচীরের উপর এইপ্রকার ৫৭০টী 
অট্টালিকা ছিল)) বিশ্বাসঘাতী (ছৃর্গের পরিথার উপর 
স্থাপিত কাঠখণ্ড ; শক্র এই কাষ্ঠথস্ডোপরি আরোহণ 
করিলেই ইচা ভগ্ন হইত) সঙ্ঘাটা (অট্টালিকা এবং 
ছূর্গের অন্যান্ত স্থানে অগ্নি দিবার জন্য ব্যবজত দীর্ঘ কাঠ্ঠ- 
দণ্ড); থানক ( চক্রোপরি স্থাপিত কাষ্ঠথণ্ড ; ইত শক্রর 
প্রতি প্রক্ষিপ্ত হইত ); পর্যনক ( অপ্ন নিবারণের ভন্য 
জল-যন্ত্র ); অর্দনাু ( যুগলস্তস্ত ; ইহা এরূপভাবে প্রস্তত 
ও স্থাপিত হঈত যে শত্রুকে দালত করিধার জঙ্/ ইচ্ছামুস্টরে 
ভূমিসাৎ করা যাইত-)) উর্ধানাথ ( উচ্চে স্থিত বৃৎ সতত) 
আবশ্যক অনুসারে শক্রর গতিরোধার্থ নিক্ষেপ করা! হহত )। 

প্চলযন্ত্র” ( চলনশীল )__-পঞ্চালিক (পেরেক সমন্বিত 
বৃহৎ কাঠ্ঠফলক) শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য ইহা 


৬৮ 


জলপূর্ণ পরিথার মধ্যে স্থাপিত হইত ); দেবদও ( ছর্গ- 
প্রাচীরে স্থাপিত পেরেক সমন্বিত বৃহৎ কাষ্ঠদণ্ড ); স্থকরিক 
(তুলা বা পশমপূর্ণ থলিয়া )) মুল ( খদিরবৃক্ষ নির্মিত 
তীক্ষাগ্র দণ্ড) )যন্টি (দীর্ঘ দণ্ড); হস্তিবারক (হস্তীর 
গতি প্রতিহত করিবার জন্য তীক্ষাগ্রা দীর্ঘ দও); তালবৃস্ত 
(পাখার স্তায় চক্রাকার যন্ত্রবিশেষ ) ; মুদগর, গদা, ্পৃত্তল 
(অনেকগুলি তীক্ষাগ্র দও); কুদ্দাল (কোদাল ); 
অস্ফটিম ( শব্দোৎপাদনের জন্য চন্দথলি ও দণ্ড); উদগার্টিম 
(অদ্টরালিক! ধ্বংস করিবার জন্য যন্ত্রবিশেষ )) শতগ্সি 
(ছুর্থপ্রাচীরের উপরে স্থিত তীক্ষাগ্র স্ত্ত ); ত্রিশল ; এবং 
চক্র। 

হলমুখী ( লাঙ্গলের মুখের স্ায় )) শক্তি ( চতুঃহস্ত 
পরিমিত ধাতব অস্ত্র); প্রাস (চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমিত 
এবং ছুটী ভাতলবিশিষ্ট অস্ত্র); কুস্ত (৫, ৬ কি ৭ তস্ত 
দীর্ঘ কাষ্ঠদওড ); ভিগ্ডিবাল ( গুরুভার বিশিষ্ট দও ); হাটক 
(জ্রিধারযুক্ত দও); শূল; তোমর ( দণ্ডান্সিত লৌহময় 
অস্ত্র); বরাহকর্ণ (বরাহের কর্ণের আকারের অস্ত্র); 
কণয় (ধাতব দণ্ড, ইহার উভয়দিক ভ্রিকোণাকার ); 
ভ্রাসিক (প্রাসের ন্যায় অস্ত্র )। 

ধন্গক;--তাল, চাপ ( বংশবিশেষ ), দারু এবং শৃজ 
নির্ষ্মিত ধন্থুককে যথাক্রমে কাঁমু ক, কোদওু, দ্রুণ এবং ধন্গু 
বল! তয়। 

জা মোরববা, অক ( আকন্দ) শণ, গবেধু (তণ- 
ধান্ত ) এবং স্নায়ু দ্বারা জা! প্রস্তুত হয়। 

তীর-_বেণু, শর, শলাক।, দণ্ডাসন এবং নারাচ এই 
কয় প্রকার তীর প্রস্তত হয়। তীরের মুখ লৌহ, অস্থি বা 
কাষ্ঠে নির্মিত হইবে । 

তরবারি-_-নিস্ত্রিংশ (বক্র হাতলবিশিষ্ট তরবারি), 
অসিষষ্টি ( দীর্ঘ এবং তীক্ষ ধারবিশিষ্ট তরবারি ), মগুলাগ্র 
(এই তরবারির উপরে চক্র থাকিত ), এই কয় প্রকার 
তরবারি প্রচলিত আছে। গগ্ডার বা মহিষের শৃঙ্গ, 
হস্তীদস্ত, কাষ্ঠ অথবা বংশদণ্ডের মূল দ্বাধ়া তরবারির হাতল 
নির্মিত হওয়। উচিত। 

ক্ষুরকল্প ( ক্ষরের হ্যায় ) পরণু ( সওয়া হস্ত পরিমিত, 
অর্ধচন্ত্রীকার অন্ত্র), কুঠার, পট্িশ ( পরশুর ন্যায় কিন্তু 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১৭ 


[ ১০ম তাগ, ২য় খণ্ড 


উভয় দিকই ত্রিশূলের মত ), খনিত্র, কুদ্দাল, চক্র এবং 
কাগুছেদন (বৃহৎ কুঠার )। 

অন্যান্তপ্রকার আত্ুধ_যন্ত্রপাষাণ (প্রস্তর নিক্ষেপের 
জন্য যন্ত্র), গোম্পণ-পাষাণ (প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য দীর্ঘ 
দণ্ড), মুষ্টিপাষাণ (মুষ্টি দ্বার নিক্ষিপ্ত প্রস্তর), রোচনী 
এবং প্রস্তর | 

কবচ--লৌহজালিক (মস্তক, হস্ত এবং শরীরের সকল ' 
অল্পপ্রত্যঙ্গ রক্ষার জগ্ত আবরণ), পট (হস্ত ব্যতীত 
শরীরের অন্যান্য অঙ্গের আবরণ ), কব্চ, হুত্রক ( কোমর 
9 নিতম্ব রক্ষার্থ)। 'এইঈ সকল লৌভে বা হস্তি গো 
গণ্ডারের চর্ম অথব৷ খুর ঝা! শূঙ্গে নির্মিত হইবে । 

শিরন্ত্রাণ, কগত্রাণ, কুপাস (শরীর রক্ষার জন্য), 
কঞ্চক ( হাটু পর্যান্ত বিস্তৃত ), বারবাণ (পাদ পর্যাস্ত বিস্তৃত 
মঙ্গরাখা ), পট্ট এবং নাগদরিক (দস্তানা )- এই কয়েক- 
প্রকারের কবচ ব্যবঙ্গত হয়। 

আবরণ -বেরি ( লতানির্্িত মাদুর ), চর্ম, হস্তিক 
( সর্বাবয়ব রক্ষা করিবার জন্য ), তালমূল ( কাষ্ঠনির্মিত 
ঢাল), ধমনিক (শিক্পা), কবাট (কাষ্ঠফলক), কিটিক 
(চম্মনিশ্মিত আবরণ), অপ্রতিহত স্তীর আক্রমণ 
প্রতিহত করিবার যন্ত্রবিশেষ ), এবং বলাহকাস্ত (অপ্রতি- 
হতের হ্যায়, তনে ইহাতে ধাতব পাত থাকিত )--এই 
সকল যন্ত্র আত্মরক্ষার্থ বাবজত হইত । 

উপকরণ--্স্তী, রথ, অশ্থের অলঙ্কার এবং তাহাদের 
যুদ্ধকালীন প্ররোচিত করিবার জহ/ অস্কুশ-_-ইহারাই 
উপকরণ শ্রেণীভুক্ত । 

উপরোক্ত যে সকল আয়ুধের বর্ণনা করা হইয়াছে 
তদ্তীত নিপুনশিল্পী যে সকল নূতন নূতন অস্ত্র নিম্মীণ 
করিবে তাহাও আয়ুধাগারে রাখিতে হইবে। 

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 


বার্ধক্যের চিকিৎস। 


পূর্বেই একথা বলিয়া আপিয়াছি যে আমাদের আমু যে শত 
বৎসরেরও অনেক অধিক তাহাতে কোনে! সন্দেহ নাই। 
নান! দৃষ্টান্ত হইতেই এই তথ্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে। 
সংগৃভীত বিবরণ হইতে একথা বেশ জোরের সহ্বিতই বলা 


১ম সংখ্যা | 
যাইতে পারে যে, সাবধানতা অবলম্বন করিলে আমরা! 
একশত বৎসরের অনেক অধিক কাল বাঁচিতে পারি। 
কিন্তু কয়জন শত বৎসর পর্যাস্তও বাচে? কেন এত অকাল- 
মৃত্যু ঘটে? দার্শনিক পণ্ডিত হইতে আরম্ত করিয়া 
সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকই বহুদিন হইতে এই প্রশ্নটির 
“উত্তরের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছেন। 

অনেকে বলেন, অকালমৃত্যুর প্রধান কারণই মৃত্যুভয়। 
মানুষ একট! বিশেষ বয়সে উপস্থিত ভইলে কিম্বা একটা 
বিশেষ মানসিক মবস্থা লাভ করিলে স্বতঃই মৃত্যুর কথা চিন্তা 
করিতে আরম্ত করে। তখন হইতেই সে এই কথাটায় 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে যে, সে ভবসমুদ্রের কিনারায় 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাকে পাড়ি দেওয়া 
শেষ করিতে হইবে । এই সময় হইতেই সে আপনার 
চাক্্দিকে একটা বিকট মৃত্যুরাজা কল্পনা করিয়া লইয়া 
চিত্তের ল হারাইয়৷ ফেলে। অনেকে এই মৃত্যুয়ের 
সহিত সংগ্রাম ও যে না করে তাহ নহে কিন্তু এ সংগ্রামে 
জয় লাভ করে অতি অন্ন লোকেই। 

যে সকল ব্যক্তি এইরূপ মানসিক অবস্থা লাঁভ করে 
তাহারা কেবলই মৃত্যুর কথা মনে মনে তোলাপাড়া করে 
ও মৃত্যুভয়ে অতি ভীত হইয়া শেষে মৃত্যুর দিকেই দ্রুত 
অগ্রসর হয়। ভীতি তাহাদের আহার ও পরিপাকশক্তি 
কমাইয়া দেয়। তাহাদের স্নায়বিক বল কমিয়া যায় এবং 
বাহির হইতে তাহাদের যত বলই পাওয়ার সম্তাবনা থাকুক 
না কেন কোনো কিছুই কাজে আসে না। 

৭* বৎসর বয়সের কোনে! লোৌকের মনে যদি কেহ এই 
ধারণাটি জন্মাইয়! দিতে পারে যে, সে আজো বুদ্ধ হয় নাই, 
তাহ। হইলে সে ব্যক্তির আরে! ৭ বৎসর বাঁচিবার সম্ভাবন! 
জন্মিবে। 

যুদ্ধে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ভীত হয় তাহারাই 
সর্বাগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহারা! এই মৃত্যুর কথাই 
ভাবে, স্বপ্ন দেখে, যেন তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং 
মৃত্যু তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে গ্রহৎ করিয়া তাগাদের প্রতি 
যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে । যুদ্ধে মৃত সৈন্যদের 
মুখে ষে একটা ভীতির চিহ্ক দেখা যায় এই মৃত্যুভীতিই 
হয়তে! তাহার কারণ । 


সংকলন ও সমালোচন-_ বার্ধক্যের চিকিৎসা 


৬৯ 


শতাতীতজীবী কিন্বা ধীারা শত বর্ষের কাছাকাছি 
বাঁচিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে খবর লইলে, তীহারা জীবনের 
শেষটাকে কি এক উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা লক্ষা 
করিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। একজন শতাতীতজীবী, তিনি 
মৃত্যুকে ভয় করেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর 
দিয়াছিলেন__ 


“আমি শত বৎসর বয়সে মৃত্াকে যেরূপ ভয় করিতাম ষাট বৎসর 
বসেও সেইরপই করিতাম ; এবং বাট বৎসর বয়সে আমার যতটুকু 
মৃত্াভয় ছিল, ২* বৎসর বয়সে, যৌবনকালেও ততটুকুই ছিল, আমি 
কোনে। দিনই মৃত্যুকে ভয় করি নাই। আমি সকল সময়েই সংভাবে 
জীবন কাটাইতে চেষ্টা করিয়ছি এবং সকল সময়েই হয়ে এই আশ! 
পোষণ করিয়াছি যে মৃত্যু যখাসময়েই উপস্থিত হইবে এবং সে আমার 
নিকট কষ্টদার়কভাবে আসিবে না।” 


মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দীর্ঘায়লাভের একটা উপায়। 
যাহারা কর্তব্যপরায়ণ হয়া জীবন যাঁপন করেন এবং 
অকারণ মৃত্যাচস্তায় অভিভূত হইয়। আয়ুক্ষয় না করেন, 
তাহাদের দীর্ঘায়ু লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। 

শুনিতে পাই, পুরাকালের লোকেরা চিরযৌবনের 
উপায় খৃঁজিয়া বেড়াইত। এমন কোনো! একটা পদার্থ 
তাহারা খুঁজিত যাহা বাবার করিলেই আর যৌবন 
হারাইবার ভয় থাকে না। বৈজ্ঞানিকের! অবনত এরূপ 
চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিবার পাত্র নহেন। তীহারা বার্ধক্যের 
কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া! জানিয়া লইয়া এই সিদ্ধান্তে 
আসিয়া দীড়াইয়াছেন যে বার্দক্যকে লোকে যতটা ভয় 
করে উহা ততটা ভয়ের কারণ নতে। বার্ধক্য যে 
অবশ্থাস্তাবী তাহ। সত্য, কিন্তু তাহার আগমনকে পিছাইয়া 
দেওয়া! যাইতে পারে । 

কথাটিকে আরো! স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য 
বিষয়টিকে লইয়া আরে! একটুকু বিশদভাবে আলোচনা 
কর! যাঁউক। 

আমাদের রক্তে লোহিতবর্ণের অতি সুম্ গোলাঁকাঁর 
এক প্রকার পদার্থ বর্তমান আছে, তানাই রক্তকে লাল 
করিয়াছে এবং তাহাই আমাদের শরীরের পেশীসমূহের 
অভ্যন্তরে নিশ্বাস স্বারা গৃহীত বায়ু হইতে অস্নজান 'নামক 
গ্যাস বহন করিয়! লইয়া গিয়া পেশীগুলিকে সজীব রাখে। 
ই ভিন্ন বাহির হইতে আহার ও নিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের 
শরীরের মধ্যে যে সকল বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করে 


৭০ প্রবাসী-_কাস্তিক, ১৩১৭ 


সেগুলি যাহাতে আমাদের শরীরের কোন ক্ষতি করিতে 
না পারে এজন তাহাদের শক্তিকে প্রতিহত করাও এই 
লোহিতবর্ণের কণিকাগুলির আর একটি কাজ। এই 
দিক দিয়া দেখিলে এইগুলি যে আমাদের পেশীগুলির পক্ষে 
বড়ই হিতকর তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। কিন্ত 
এই কণিকাগুলির মধ্যে ছুই রকমের কণিকা দেখা যায়-_ 
একদল সম্পূর্ণরূপে পেশীগুলির মঙ্গণাকাজ্জী; আর 
একদল একদিকে মঙ্গলাকাজ্কী হইয়াও আর একদিকে 
শক্র। বাহিরের বীজাণু যখন পেশীকে আক্রমণ করে 
তখন এই ছুই দলই একত্র হইয়া বীজাণুর সহিত যুদ্ধ 
করে, কিন্তু এই দুইটির দ্বিন্ীয় দল শত্রু ধবংস করিতে গিয়া 
পেশীগুলিকেও ক্ষয় করিয়া ফেলে। এই রাক্ষুসে দল- 
টিকে মাইক্রোফেগাস্‌ (77101007925) বা অন্ভুভকৃ-দল 
নাম দেওয়া! হইয়াছে । যদ্ধ-বিগ্রহন্ট যেন ইহাদের স্বভাবগত। 
তাই খন কোনো নীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিতে না পায়, 
স্বভাবদোষে এগুলি অন্তযুদ্ধ উপস্থিত করিয়া স্বজাঁতিকেই 


গ্রাস করিবার চেষ্টা করে। মাইক্রোফেগাস্গুলি 
পেশীগুলিকে ক্ষয় করিয়া আমাদের শরীরে বাদ্ধক্য 
আনয়ন করে। পেশীগুলিকে এই দ্র্দাস্ত শক্রর তস্ত 


হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই বার্ধক্যের 
আগমনকে বাধা দিবার একটা! উপায় পাওয়া যায়। 

এম, মেশ্নিকফ্‌ এই বিষয়ে অনেক তথ্যান্ুসন্ধান 
করিয়াছেন। তিনি মাইক্রোফেগাসগুলিকে বিনাশ করিবার 
গুধধ আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার 
চেষ্টা যে একেবারেই ফলবতী হয় নাই তাহ! নে । কিন্তু 
তিনি যে ওষধ শাবিষীর করিয়াছিলেন তাহা 'আদে 
কার্যোপযোগী হয় নাই, কারণ তাহ! বাবার করিলে ডুষ্ট 
মাইক্রোফেগাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পক্ষে অত্যাবস্তক 
অন্নঞ্জানবাহী অপর রক্তকণিকার দলটিও বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা আছে); কাজেই ইহাতে সফল পাওয়া 
তো! দূরে থাক, কুফল ফলিবার সস্তাবনাই অধিক। 
রোগ- নষ্ট করিয়া রোগীকে বাচাইবারৎ জন্যই ওষধের 
প্রয়োজন ; যাহাতে রোগের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও বিনাশ প্রাপ্ত 
হয় তাহা তো ওষধ নহে, তানহা বিষ! মাইক্রোফেগাস্‌- 
গুলিকে নষ্ট করিতে গিয়া যেগুলি না থাকিলে আমর! 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাঁচি না যদি সেগুলিই নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে আর 
কি হইল? তাই মেশনিকফের চেষ্টা ফলবতী হইয়াও 
কাধ্যকরী হয় নাই । 

ফ্রান্সের প্যা্টিউর স'মতিতে আর একদিক হইতে 
এই বিষয়ের চেষ্টা চলিতেছে । আমাদের সকল বয়সেই 
আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে মাইক্রোফেগাস্‌ বর্তমান থাকে, 
কিন্তু সকণ সময়েই তেমন প্রধলভাবে থাকিতে পারে না। 
যৌবনে যখন পেশাগুলি সবল থাকে তখন মাই ক্রোফেগাস 
হইতে তাহাদের কোনো ক্ষতি হইপার শঙ্কা থাকে না। 
মাইক্রোফেগাস্গুলিকে বিনাশ করার পরিবর্তে যাহাতে 
পেশীগুলি দূর্বল হইয়া পড়িয়া বিনাশের মুখে অগ্রসর 
না হয় এরূপ কোনে ব্যবস্থা করিতে পারিলে বাদ্ধক্যকে 
বাধা দিয়া রাখা যাইতে পারিবে। প্যাষ্টিউর সমিতির 
বৈজ্ঞানিকেরা এই পথেহ বাদ্ধক্যের [চিকিৎসার আবিষ্কার 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 

ইহাদের চেষ্টা ফলবতী হইলে মামরা এই একটা 
উপায়েই দীর্থায়ুর সংস্থান করিয়া লহতে পারিব বলিয়া মাশা 
হয়। অবশ্ত মৃত্যু রহিত করা যে কোনো দিনই সম্ভব 
হবে না তাহাতে কোনো ভূল নাই । কাল সমস্ত পদারথকেন 
ক্ষয় করে, আমাদের শারীরযস্ত্রের সুক্ম সুগম অংশগুলির 
তে! কথাহ নাই । কালের হস্ত হইতে কি নিস্তার পায়? 
বাদ্ধক্য এবং মৃত্যু যে অবস্থা্তারী তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু বিজ্ঞানের করুণায় যদি বার্ধক্যের আগমনকে পিছাইয়া 
দিয়া আমাদের আযুকে দীর্ঘতর করিয়া লইতে পারা যায় 
সেটাই কি কম? 

শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


কেরোমিনের উৎপত্তি 


ঘরে আলো জালার কাজে অল্পদিন হইতে বাবহৃত হইতেছে 
বলিয়া কেরোসিনকে নূতন জিনিস বলা যায় না। চীন, 
গ্রীস ও রোমের অতি প্রাচীন গ্রস্থাদিতে কেরোসিনের 
উল্লেখ আছে। সাধারণ তৈল বা চর্বির পারবর্তে ইহা 
প্রদীপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয় অনেকে উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেরোসিন্‌ পাওয়া যায় না, 
এই জন্যই মনে হয় আমাদের প্রাচীন গ্রস্থাদিতে ইহার 


১ম সংখ্যা 


বিশেষ উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষের অতি নিকটে ব্রদ্মদেশে 
কয়েকটি কেরোসিনের খনি আছে। বনুদিন এগুলি 
অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। 'মাজ কয়েক বৎসর হইতে 
কতকগুলি ইংরাজ-কোম্পানি এই সকল খনি হইতে তৈল 
উঠাইয়া কেরোসিন্‌ প্রস্তত করিতেছেন । মাটি হতে 
যখন উঠানো যায়, তখন জিনিসটাকে ঠিক কেরোসিনের 
আকারে পাওয়া যায় না। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
পরিষ্কার করিলে আকরিক তৈল কেরোসিন হইয়া দাড়ায় । 

সহস্র সহ বৎসর ধরিয়া এ প্রকার একটা জিনিসের 
সহিত পরিচিত থাকা সত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে 
বড়ই উপেক্ষা দেখাইয়া আসিতেছিলেন। "আমাদের নিত্য 
বাবহার্যা প্রায় সকল জিনিসের রাসায়নিক সংগঠন ৪ 
উৎপত্তি-তত্ব বন্দিন হইন্ডে স্থির হইয়া রহিয়াছে, কিন্ত 
কেরোসিনের উৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য কোন প্রাচীন বৈজ্ঞা- 
নিকই বিশেষ চেষ্টা করেন নাহ। কেবল গত পঞ্চাশ 
বৎসর হইতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে দুই একটি 
কথ! বলিতে আরম্ত করিয়াছেন। 

সোনা রূপা লোহা! ইতাদি আকরিক জিনিস বটে, 
কিন্তু ইহারা মুণ-পদার্থ। কাজেই ইহাদের উৎপত্তি 
নির্ণয়ের আনশ্তক হয় না। এগুপি যখন অপর জিনিসের 
সহিত মিশ্রিত থাকে তখনো! এই সংমিশ্রণের পদ্ধতিটি বুঝা 


যায়। বাভ। স্বভাবতঃ যৌগিক তাহারই উৎপত্তি মাবিঞ্কার 
করা কষ্সাধ্য। কয়লা খনিজপদার্থ এবং যৌগিকও 
বঠে। কিন্তু জিনিসট। নিজের পরিচয় নিজেই দিয়া ফেলে। 


ইহার ভিতরে যে লতাপাতা পুষ্পপল্লবের ছাপ থাকে, তাহ 
হইতে স্ুম্পষ্ট বুঝা যায় যে, উ'দ্ভূদের দেহই রূপান্তর গ্রহণ 
করিয়৷ কয়লার উৎপত্তি করে। কেরোসিনের উৎপত্বি- 
তত্ব খোজ করিতে গেলে এ প্রকার কোন স্ত্রই পায়! 
যায় না । জিনিসটার নির্দিষ্ট আকার নাই, এবং রাসায়নিক 
সংগঠনও আঁবার সকল স্থানের তৈলে সমান দেখা যায় না। 
অনুসন্ধান আরস্ত করিতে গেলে পূর্বোক্ত অন্ুবিধাগ্ডলি 
অন্থসন্ধিৎসুর উদ্যম ভঙ্গ করিয়া দেয়। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, কেবল গত পঞ্চাশ বৎসর 
হইতে বৈজ্ঞানিকগণ কেরোসিনের উৎপত্তি নিনূপণের জন্য 
চেষ্টা করিতেছেন। উহার প্রথম ক্রিশ বৎসরের অনুসন্ধানে 


সংকলন ও সমালোচন-_কেরোদিনের উৎপত্তি ৭১ 


জিনিসটা জীবদেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়৷ সিন্ধান্ত হইয়াছিল। 
কয়লাও জীবদেহজাত। কি প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া উদ্ভিদের দারুময় দেহ কয়লায় রূপাস্তরিত 
হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা! ঠিক বাঁলয়া দিতে পারেন । 
কিন্তু কেরোসিন্-উৎপত্তির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ 
ইহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। উপর উপর 
কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, হয় প্রাণিদেচ, না হয় 
উদ্ভিদ্দেহ হইতে জিনিসটার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই 
গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগকে নীরব থাকিতে হইয়াছিল । 

কেরোসিন্‌' সম্বন্ধে প্রক্ুত গবেষণ! গত কুড়ি বৎসর 
হইতে বিশেষ ভাবে চলিতেছে । ফ্রান্স, রুসিয়া, ইংলগও 
এবং আমেরিকা প্রভৃতি প্রায় সকল দেশেরই বড় বড় 
বৈজ্ঞানিক ইঠাতে যোগ দিয়াছেন । গবেষণার ফলাফল 
আজও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহা জানা গিয়াছে 
তাহাতে বোধ হইতেছে, আধুনিক পৈজ্ঞানিকদ্দিগের মধ্যে 
কেহই কেরোসিনকে জৈন পদার্থ বলিয়। মানিতে চাহেন 
না। ইহাবা খালতেছেন,__কেরোসিনকে বিশ্লেষ করিলে 
যে সকণ মুল-পদার্থের সপ্ধান পাওয়া যায়, ভূগর্ভে তাহাদের 
কোনটিরই অভাব নাই । পরীক্ষাগারে যেমন নান 
পদাথের সংযোগ-বিয়োগে আমরা বিশেষ বিশেষ যৌগিক . 
পদার্থ প্রস্তত করি, ভূগভস্থ সেই হাইডোজেন সেই অঙ্গার 
প্রভৃতি পদার্থগুলি ভূগভের তাপেই মিলিত তইয়া কেরোসি- 
নেব উৎপত্তি করে। 

শ্নপ্রসিদ্ধ ফরাসী রসায়নবিদ্‌ বাৎলো৷ (367089190 
সাবের বিশেষ পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। জৈব রসায়ন- 
শাস্ত্রে তিন নর্তমানকালে অদ্বিতীয় মহাপপ্ডিত ছিলেন। 
কেরোসিন্‌ সম্বন্ধে নব-সিদ্ধাস্তটিকে তাহার গবেষণার ফল 
বলা যাইতে পারে । উনি দেখিয়াছিলেন, সোডিয়ম্‌ পটাসিয়ম্‌ 
জাতীয় ধাতু (4১115911 ঢ০918) বা লৌহকে অন্ান্ত উ্ণ 
করিয়া যদি জলীয়-বাষ্প এবং অঙ্গারক বাম্পের (0৪7- 
7০710 ০19৫) সংস্পর্শে আন! যায়, তবে ইহাদের মধ্যে 
আপন! হইতেই একটা রাসায়নিক কার্যা চলিতে থাকে । 
ইহাতে অঙ্গারক বাষ্প এবং জলের অক্সিজেন ( অশ্লজান ) 
বিষুক্ত হইয়৷ অবশিষ্ট খাঁটি অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন 
(উদজান ) পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে। এই নূতন 


৭২ প্রবাসী-__কার্তিক, ১৩১৭ 


যৌগিক পদার্থটিকে পরীক্ষা করিলে তাহাকে ঠিক 
কেরোসিনের ন্ায়ই দেখা যায়। বীাৎলো সাহেৰ এই 
প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে নূতন তৈল প্রস্তত করিয়া 
কেরোমিনের সহিত তাহার তুলন! করিয়াছিলেন । অবিশ্ুদ্ধ 
আকরিক কেরোসিনের সহিত জিনিস্টার কোনই পার্থকা 
দেখা যায় নাই। 

জগদিখ্যাত রুস পণ্ডিত মেগ্ডেলিফ (1১107101062) 
সাহেবও কেরোসিনের উৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য কিছুদিন 
গবেষণ! করিয়াছিলেন । উহার মীমাংসার জন্ত গত ১৮৭৬ 
সালে তিনি স্বয়ং পেন্সিলভানিয়া অঞ্চলে কেরোসিনের 
খনি পরিদশন করিবার জন্ যাত্রা করিয়াছিলেন । সেখানে 
কয়েক মাস পরীক্ষায় নিুক্ত থাকিয়া যাহা জানা গিয়াছিল, 
তাহাতে ইনিও কেরোসিনকে জীবমূলক পদার্থ বলিতে 
পারেন নাই। ইনার মতে, অঙ্গার ও লৌহ ইত্যাদি ধাতু- 
ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলিই কেরোগিনের উৎপাদক । 
এগুলি ভূগর্ডের গভীরতম অংশে অত্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় 
থাকে। কোন গতিকে ইহাদের গায়ে জল লাগিলে, 
জলের হাইডোজেন্‌ ধাতুমিশ্রিত মঙ্গারকে টানিয়৷ লইয়া 
কেরোদিনের উৎপত্তি করে এবং অবশিষ্ট অক্সিজেন্টা 
ধাতুর সহিত মিলিয়া থাকিয়! যায়। এই প্রকারে যখন 
কেরোসিন্‌ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা সেই অত্যুষ্ণ স্থানে 
কখনই তরলাকারে থাকিতে পারে না। খুব সম্ভবতঃ 
বাম্পাকারেই তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তার পর 
সেই বাণ্প তৃগর্ভের নিয়ন্তর হইতে ক্রমে উপরের শীতল 
স্তরে উঠিয়া! জমাট বীধিলেই, তাভা কেরোসিন হইয়। 
দাড়ায়। 

গভীর প্রারুতিকতত্ব সন্ন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তকে চরম 
সিদ্ধান্ত বল! যায় না । আধুনিক রসায়নবিদ্গণের ধাহারা 
নেতা ছিলেন, এবং ধীহাদ্দের জীবনব্যাপী দীর্ঘ সাধনার 
ফলে রসায়নশান্ত্র এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, কেরোসিনের 
উৎপত্তি সম্বন্ধীয় নবসিদ্ধান্তটি তাহাদেরই গবেষণালন্ধ ফল। 
স্থতরাং ইহাকে এখন মানিয়। চলাই সঙ্গত মনে ভয়। 

শ্রীজগদানন্দ রায়। 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সর্পের আত্মহত্য। 
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কিছুদিন পূর্বে নিউ মেক্সিকোর (বি 11215০) 
অন্তর্গত স্তান এন্ডিসি (5207 4১7707679) পর্বতের সংলগ্ন 
কয়েকটী খনি পরীক্ষা করিবার স্মযোগ আমার ঘটিয়াছিল। 
গন্তব্য স্থানে পৌছিতে আমাকে বাধা হইয়া সকোরো! 
মরুভূমি (9০০০০ [)০5০7) পার ভইতে হইয়াছিল । 
এই স্ুবিভ্ৃত মরুভূমিট প্রায় ৬০ মাইল প্রশস্ত এবং ভয়াবহ 
পার্ববতীয় সর্পগণ সর্বদাই এইস্যানে নিঃশঙ্কচিত্তে পথিক- 
দিগের ভীতি উৎপাদন করিয়া স্বেচ্চামত বিচবণ করিতেছে । 
আমার 'একমাত্র সঙ্গী আমার পরিচালক “রেটেল” সর্প 
সম্বন্ধে বত গল্পের অবতাঁরণ! কবিয়া আমার কর্মক্রাস্ত এবং 
অশাস্তিপূর্ণ ঘণ্টাগুলি বেশ একরকম কাটাইয়া দিতেছিল। 
আঁমি তন্দাবিজড়িত 'গলস নয়নপল্লব ঈষদন্নমীলিত করিয়া 
আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছিলাম। 
তন্মধ্যে একটী গল্পে আমার অতিমাত্র বিশ্ময় উৎপাদন 
করিল। আমি একটু সজাগ হইয়া তাহা মনোষোগপূর্নক 
শ্রবণ করিয়া ফেলিলাম ৷ ৃ 

পরিচালক বলিল যে “রেটেল” (1২71016) সর্প যখন 
অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয় তখন তাহারা আত্মহত্যা করিয়! 
থাকে । তাহার! দস্ত দ্বার! পৃষ্ঠদেশ চ্ড়িয়া ফেলে এবং 
ক্ষতস্থানে মুখ প্রবেশ করাঈয়া তীব্র বিষধারা ঢাঁলিয়া দেয়। 
এইরূপে অল্লক্ষণ মধ্যেই সর্প টীর মৃতু ঘটে 

আমি এই গল্পটার সতাতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার 
নিমিত্ব অত্যন্ত উত্স্ক হইয়। পড়িলাম। মুখের বিষয় এই 
যে এইরূপ ঘটন৷ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইতেও আমার 
কিছুমাত্র কষ্ট পাতে হইল না। অনতিবিলম্বেই আমরা 
একটী ফাঁদের (181) নিকট আসিয়া! উপস্থিত হইলাম। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড হীরকপৃষ্ঠ র্যাটেল 
(২510০) সর্প ভীষণ গর্জন করিতে করিতে সংগ্রাম- 
লালসায় ঘন ঘন ফাদের রজ্জ্রতে দংশন করিতেছে। 
শ্রমর্লান্ত হইয়া সর্পটী মাথা উপর দিকে করিয়া ঘন ঘন 


১ম সংখ্যা] 


নিশ্বাস ফেলিতেছিল, ইহাতে তাহার হৃদপিণ্ডের প্রসারণ 
কয়েক ফুট পর্যাস্ত বর্ধিত হইয়াছিল। 

আমরা তাবুর একটা খুঁটী খুলিয়া কয়েক মিনিট 
সাপটাকে অতিরিক্ত মাত্রায় খোচাইতে লাগিলাম, প্রতি 
মুহূর্তে সাপটা অত্যন্ত কুদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে 
যখন সে দেখিল যে তাহার সমস্ত দংশনচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, 
তখন আমার চালকের বর্ণিত ঘটনার ন্তায় সাপটা নিজের 
তরীক্ষ দস্ত দ্বার! পৃষ্ঠদেশ (মেরুদণ্ডের নিকট) ছিড়িয়া 
ফেলিল এবং ক্ষতস্থানে মুখ প্রবেশ করাইয়৷ দিল। 
দেখিতে দেখিতে ১০ মিনিটের মধ্যেই সাপটা মরিয়! গেল, 
যদিও সর্পের আত্মহত্যা সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্রও 
সন্দেঃ ছিল না ৩থাপি আমার 'একটী সন্দিপ্ধ বন্ধুর সন্দেহ 
ভঞ্জনের নিমিত্ত এই ঘটনার কয়েক সপ্তান্ত পরেই অরগেন 
(07847 70009101910) পর্বতে আর একটা সর্প দ্বার! 
এইরীপ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। 

আমার গ্ৃহভিত্তিতে যে সর্পচম্বখান! 
য়াছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফুটেরও উপর হইবে । 

আমেরিকার সর্ব প্রকার সর্পের মধ হীরকপৃষ্ঠ রেটেল 
0২৪00) সর্পহ অন্যন্ত ভয়ানক এবং তীব্রবিষধর | 
ইহার! দৈর্ঘ্যে ৮ ফুট পধাস্ত হইয়া! থাকে । 

শ্ীম্থরেন্দ্রনাথ মাইতি। 


ঝুলান রহি- 


ভাষাশিক্ষা 


জগতের বিভিন্ন পদীর্থ মানবচিত্তের উপর কার্যা করিয়া এক 
একটী ভাব ও চিন্তার স্থষ্টি করে। এই পদার্থসমূ 
মানবের চিন্তার বিষয়। প্রাকৃতিক জগতের বিবিধ শ্রাব্য 
ওদৃশ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়! মানব জল, স্থল ও নভোমগুলের 
বিভিন্ন পদার্থের চিন্তা করে। এইবূপে সমস্ত স্থুলবিশ্ব 
তাহার ভাবরাজ্যের আয়ত্ত হইয় পড়ে। সেইবূপ মানবের 
সমাজ, রাষ্ট্র, বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মানববিষয়ক 
যাবতীয় পদার্থ ই এক একটা চিন্তার উদ্রেক করে। ইহাদের 
সংস্পর্শে আসিলে মনে এক একটী ভাবের উদয় হয়। 
মানবীয় ও প্রাকৃতিক উভয়বিধ জগতের সকল প্রকার তথা 
ও ঘটন! ব্যতীত মানব চিন্তা করিতে পারে না। মানবচিত্ 


ভাষাশিক্ষা! 
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ইহাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়! ইহাদেরই দ্বারা পুর্ণ হয়। 
ইছারাই ভাব ও ধারণার কারণ, ইহারাই ভাব ও ধারণার 
বিষয়। 

ভাব ও ধারণার বিষয়ীভূত বিশ্বের বিবিধ পদাথ যখন 
চিত্তকে আঘাত করে তখন মানবের নিকট ইহাদের প্রকৃতি 
ও স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, মানব ইহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। 
যখন কোন বিষয়ে চিন্তা কর! যায় ব1 পৃথিবীর কোন পদার্থ 
যখন মনোরাজোর অন্তর্গত হয় তখন ইহাদের ধর্ম ও গুণ- 
গুলি ধর! পড়ে; ইহারা লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া সীমাবদ্ধ ও 
নির্দিষ্ট হয়। এইরূপে গুণ ও ধর্মের পরিচয় পাইয়া ইহা- 
দিগকে বিশিষ্ট করা ভাব ও চিন্তার কাধ্য। পরিচয় প্রদান, 
স্বর্ূপের উপলব্ধি, ধন্ম প্রকাশ এবং গুণের আরোপই ভাব 
ও চিন্তার প্রাণ। বৃক্ষ, পর্বত গ্রাভৃতি জড় পদার্থ যখন 
চিন্তার বিষয় হয়, তখন ইহাদের স্থিতি পরিমাণ প্রয়ো- 
জনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। অন্যান্ত বৃক্ষার্দির 
সহিত তুলনা সাধন করিয়া, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়া! অথবা বিশ্বের অন্ান্ত পদার্থের সহিত সংযোগ 
বিধান করিয়া মানব ইহাদিগকে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত করিয়া 
তোলে । সেইরূপ সমাজে বিবিধ কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তার 
দ্বার! ইহাদের পরস্পরের তুলনা সাধিত হয়, এবং সম্বন্ধ 
গরতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন পদার্থগুলির 
পরিচয় স্থির ও নির্দিষ্ট হইয়া! যায়। মানবের এমন কোন 
ভাবনা বাঁ চিন্তা হয় নাযাভার দ্বারা কোন না কোনও 
বিষয়ের গুণ বা ধন্ম প্রকাশিত হয় না। তুলনা না করিয়া, 
সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, লক্ষণ নির্ণয় না করিয়া, ধর্মবিশিষ্ট 
না করিয়া, কোন ধারণাকার্ধ্য সমাধা হইতে পারে না । ভাঁব 
ও চিন্তার প্রতিই এইরূপ যে ইহাদের বিষরীভূত মানবীয় 
ও প্রাকৃতিক বিশ্ব, সংযোগ তুলন! প্রভৃতির দ্বার! বিভিন্ন 
লক্ষণাক্রাস্ত ও গুণবিশিষ্ট হয়। 

বিভিন্ন মানবের চিন্তা প্রণালী ও জ্ঞান বৃদ্ধির পারম্পর্যা 
ও পর্যযায়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মানবের 
চিস্তাপদ্ধতির কতকগুধি সাধারণ নিয়ম আছে। প্রথমতঃ, 
এক সময় ছুইটী বস্তু চিত্তের উপর কাধ্য করিতে পারে না। 
হুতরাং মানব 'একেবারে বিশ্বের সর্ধ্বিধ পদার্থ চিন্তার 
আয়ত্ব করিতে পারে না, সে এক সঙ্গে একই আয়াসে 
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সকলগু পর পারচয় লাভ ও গুণ নির্ণয় করিতে পাবে না। 
তাহাকে বিষয়গুলি বিভাগ করিয়া এক একটীর পক্ষণ নির্দেশ 
করিতে হয়। এই জন্ত চিস্তাপদ্ধতির মধ পৌর্বপগ্য ৪ 
ক্রমানয় থাকিয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, চিন্তার বিষর়ীভত পদার্থগুলির মধো এমন 
বিশেষত্ব ও পরম্পর বৈপাদৃশ্ত মাছে যে মানবের নিভিন্ন 
বয়সে উহাদের কাধ্য ভইয়া থাকে | তি ভিন্ন, বয়সে মানব 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদাথের চি করিতে পারে। সকল 
অবস্থায়ই কোন পদাথের সকল প্রকার ধাবণা সম্ভবপর 
এজন্য ভাঁবেব ক্রমিক !পকাশ বয়োবুদ্ধি এবঃ 
ধারণাশক্তির বিকাশে সহিত জড়িত । 

ততীয়5ঃ, পুখাতন ভাপ ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না 
ক'রয়া, প্রতিষ্ঠিত গ্পরিচিত চিন্তার সাভাষ্য গ্রহণ ন! 
করিয়া, মানন নূহুন ধারণা, নৃতন ভাব গ্রহণ করিতে 
পারে না। পরিচিত পদা্থসমুচ্তের দ্বারা চিত্তের উপর 
যে যে কার্শা হষ্টয়াছে এবং তাহ] দ্বারা পৃথিবীর স্বরূপ 


হয় না। 


্ 


সম্বন্ধে, পদার্থের গুণ ও ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান গন্সিয়া 
রহিয়াছ, সেই কার্াসমূভ ও জ্ঞানের সঠিত তুলনা 
করিয়া, শাভাদিগকে বাব্ভার করিয়া এবং তাহাদের 


সহিত বগযাগ বিধান প্রিয়া, "অপরিচিত ঘণতন পদার্গের 
জ্ঞান জন্মে; তভাদের দ্বারা চিন্তেব উপর যে যেকার্যা হয় 
তাহার প্ররৃতি নির্দিষ্ট হয়, এবং নৃতন লক্ষণ ও গুণেব 
পরিচয় প্রাপ্ু এই জগ্ঠ মানণ প্রথমেই 
অপরিচিত পদার্থের, দৃখ শুবিধ্যত বা দূর আমতীতের বিষয়ে 
চিন্তা করিতে পারে না। পরিচিত ময়ন্ত করিবার 
পদ্ধতির মধো পৌর্বাপর্যয ও ক্রমান্নয় থাকিয়! যায়। 
চতুর্থতঃ, মানব প্রথমেই চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থ গুলির 
সর্ববিধ গুণ উপলব্ধি করিতে পারে না। এক সঙ্গেই 
অথবা এক বয়সেই সে পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা ব1 
ংযোগ বিধান করিয়া, পদার্থের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়! ইহাদের সকল প্রকার ধর্ম ও লক্ষণ নির্দেশ করিতে 
পারে না। এই গুণারোপ এবং ধর্ম প্রকাশেও পৌর্বাপর্যয 
এবং ক্রমান্থয় আছে । একাধিক পদার্থ যেমন এক সময়ে 
মানবের চিন্তার বিষয় ভইতে পাবে না; সর্ধ্ববিধ বিষয়ই 
যেমন যে কোনও এক বয়সে মানবের আয়ত্ত হইতে পারে 


ভয় যায়। 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩১, 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


না; এবং দুধ অতীত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি 'অপরিচিত পদাথ- 
সমু যেমন প্রথমেই মানবের চিত্তের উপর কাধা করিয়! 
তাহার শিকট পরিচিত, লক্ষণাক্রান্ত, ধর্মসংযন্ত ৪ বিশেষ- 
রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে না; সেইরূপ মানব কোন 
পদার্থের £কাধিক গুণ একেবারে এক সঙ্গেই উপলব্ধি 
করিতে পারেনা । সর্বনিধ গুণ যে-কোন এক বয়সে 
হৃদয়গম করিতে পারে না, এবং প্রথমেই স্কুল, শুঙ্গা, জটিল 
প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষণপমুভ ধারণ। 
বয়োবুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব 
চিন্তার সংগা! বৃদ্ধি ২য়। ক্রমশঃ উনারা জটিল ৪ কষ্ষা হইয়া 
বৈচিত্রা গ্রাপ্ু ভয়। 

পঞ্চমতঃ, প্রথমেই ধারণাসমুভের মধো শুঙ্খপা ৭ 
সামগ্রস্ত থাকে না। প্রথমাবস্থায় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ- 
গুলি পুথক্‌ পুথক্‌ ভাবে প্রতীয়মান ভয়। ক্রমশঃ তুণনার 
দ্বারা উহাদের মধ্যে যোগ সাধিত ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই উপায়ে প্দাথ ও গুণে নৈচিত্য ও জটিণতার মধ্যে 
প্রণালা ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, এবং লক্ষণ 9 ধর্মীসমূ* 
শঙ্খলীরুত ভইয়া ভাঁবগুলিকে সুসন্বদ্ধ করে। 
নিজের মনৌগত ভাব সমাজে কোন বাত্তির নিকট 


করিতে পারে না। 


নর 


তত 


প্রকাশ করিবার জন্ত মানব কতকগুলি ইঙ্গিত 'অপলম্বন 
করে। যে সকল ইঙ্গিত ব্যনহাব কিয়া সমাঙ্গস্ত অধিকাংশ 
লোক তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করে এবং পরস্পর 
পরস্পরকে সাহাযা কথে, সেই ইগিতসমূহের দ্বারা তাহাদের 
ভাষা গঠিঠ হয়। ধদি পৃথিবীতে একজন বা্ত ব্যতীত 
অন্য কোন পাক্তি না থাকিত, যদি সমাজ বা সঙ্বঘ বলিয়। 
কোন পদার্থ গঠিভ না ৬ইত, তাহা হলে পৃথিবীর বিবিধ 
বন্ত তাচার চিত্তের উপর কার্যা করিয়া তাহাকে বিশ্ব সম্বন্ধে 
যেরাপ চিন্তা করাই 5 তাহা প্রকাশিত হইবাৰ কোন কারণ 
থাকিত না, তাহা হইলে ভাব শ্ষ্টির প্রয়োজন হইত না। 
কিন্তু মানপ যে প্রণালাতে গঠি * হইয়াছে তাঠাতে সমাজ্জের 
প্রয়োজন আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পিশ্বের মানবীয় ও 
প্রারৃতিক পদার্থপমূতের প্রতি ও ধণ্স সম্বন্ধে একজন যাহা 
উপলদ্ধি করে অপরের নিকট তাহা বান্ত করিয়া তাহার 
মনোভাব বুঝাইনার প্রয়োজন আছে। শ্তরাং ভাব ও 
ধারণার আদান প্রদানের স্ুবিধার9 প্রয়োজন আছে । 


১ম সংখা ] 


এজন্য এতদ্ুপযোগী ইঙ্গিতসমুভ বা ভাষার স্ষ্টি হইয়াছে। 
এই ইঞ্জিতসমুচ্ের মপো মানব ধবনি ও বচনের বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে পণিয়া বাচনিক ঈঙ্গিত বা কথা 
প্রধানতঃ ও মুখাতঃ ভাষা নামে মভিহিত হয় । 

যদিও ভাষা বা ইঙ্জিতসমূহ ব্যতীত পরম্পর মনোভাব 
'বান্ত করা অসম্ভব, তথাপি ভাষা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্তা ভান 
পকাশ। এর্থ আছে ণলিয়াঈ পাকোর প্রয়োজন । বৃক্ষ, 
পর্বত, সমাজ, রাষ্ট প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের দ্বাধ চিত্তের 
আন্দোলন জন্মে সলিয়! এবং এজন্য ইহাদের গুণ নির্ণয়, 
লক্ষণ নির্দেশ এবং প্রকৃতির পরচয় ও স্বরূপ উপলব্ধি হয় 
বলিয়া উঙ্গিত অবলম্বন করিয়া, বাকোর সাহাধা গ্রভণ 
করয়া, ভাষা বাণহার করিয়া হহাদিগকে বান্ত করিতে 
ভয়। অগএব ভাব ভাষার প্রাণ। ভাষার 
গারীনতি, উতপশ্ডি ক্রমিক পিকাশ ভাবের উৎপত্তি, গ্রক্কতি 
ভাষা সকল বিষয়ে ভাবেরই 


শ্রতবাং 


9 ক্রমিক পিকাশের মন্তরূপ। 
অন্তসবণ করে । 

এত গঞ্ঠ গান ৪ ধাবণার কারণ এই বিষয়সমুহ ভাষার 
মধ্যে কথার ছারা হঙ্গিতেৰ ভিতর দিয়া ধ্বনির সাহাষো 
প্রকাশিত হয়। 'প্রারৃতিক জগৎ ও মানবীয় ভগতের তথা 
ও ঘটনাসমুই মানবের ভাষার বিষয়। মানব ধখন কোনও 
ইদ্ত বাবার করে না কোনও কথা বলে তখন এই 
বিবিধ 'পশ্বেব পদার্থ ই তাহাব কথা বা উঙ্গিতের বিষয়ীভূত 
হয়। 
বাচনিক কাধা সমাধা ৬য় না। 
উপরে যে কাধা হয় সেউ সমুদয় তাভার ভাষার শিষয় ও 
কারণ। তাহার ঞ্থাসমুভ ও ইঙ্গিতসমূভ এই বিশ্বের 
বিধিধ ঘটনাণলীর দ্বারাই পূর্ণ । শ্ততরাং ভাব যেরূপ মানন 
ও প্রকৃতি-বিষয়ক, ভাষাও সেইরূপ মানণ ও প্ররুতি 
বিষয়ক । 

আবার ভাবের গ্রনতি যেমন পদার্থের গুণ আরোপ 
করা, ভাষার প্রপুৃতিও সেইরূপ গুণ বাক্ত করা । মানব 
কথা বলিয়া এবং ইঙ্গিত বাবার করিয়৷ মানবের নিকট 
পদাথসমূহের তুলনা করে, সংযোগ সাধন করে এবং নানা 
উপায়ে ইাদের ধন্ধ ব্যক্ত করে। মানবের ভাষার ভিতর 
দিয়! উহাদের প্ররুৃতি ও পরিচয় সমাজে প্রকাশিত ভয়। 


45 সমুদয় ছাড়িয়া দিয়া তাহার কোন ভাষা ৭। 
বিশ্বের দ্বারা তাভার মনের 


ভাষাশিক্ষা ৭৫ 


মানব 'যখন কোন কথা বলে তখন সে অন্ততঃ কোন 
পদার্থের একটা ধর্ম প্রকাশ করে। এমন কোনো কথা 
হইতে পারে না যাহার দ্বারা কোন বস্্ বা বাত্তি সম্বন্ধে 
িশেষণ বাবহার করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট ও নিদ্দিষ্ট করা 
হয় না। 

একটামাত্র ধ্বনির সাহাযো একটীমাত্র পদ ব্যবহার বা 
শব প্রয়োগ করিয়া মানব তাহার চিত্তের উপর কোন 
পদার্থের কার্ধা অথবা কোন নস্ত না বাক্তির গুণ নির্ণর 
পা পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতভাবে পরিচয় 
প্রদান ৭ স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, 'এবং যথার্থভাবে 
গুণ বা লক্ষণসমুচ বাক্ত করিতে হইলে শন্ততঃ একটা 
পূর্ণবাক্য বাধার করিতে হয়। এই পাকোর ছইটা 
আঙ্গ থাকে । বিশ্বের যে পদার্থের দ্বারা ভানের উদ্রেক 
ভয় এবং যে পদার্থ সম্বন্ধে গুণের আরোপ 'আবশ্তক হয়, 
শতখাং যে সন্বন্ধে কিছু পলিবার প্রয়োজন হয়, সেই পদার্থ- 
বাচক ধ্বনি বা শব্দ বাঁকোর একটা মঙ্গ; এবং সেই পদাথের 
আঘাত প্রাপ্ত হইয়। মানণচিন্ত যেরূপ আন্দোলিত হয় এনং 
সেই আন্দোপনের ফলে তৎসম্বদ্ধে যে গুণ আরোপ কর! 
হয়, সুতরাং তাহার পরিচয়স্বরূপ যাহা বলিবার প্রয়োজন 
ভয়, সেই বন্তব্যবাচক ধ্বনি বা শব্দ বাকোর অপর অঙ্গ । 
কেবল একটামঠী ধ্বনি প্রয়োগ করিলে কোন পদার্থের 
সহিত তাহার গুণের সংযোগ করা হয় না, পদাখেধ সহিত 
পদাখেব তুলনা সাধন পা সংখোগ বিধান ভয় না, অথবা 
স্বতরাং তুণ্ন! 
সেইরূপ শব 


নিঙ্গের সহিত সন্বদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। 

সাধন 9 গুণাবোপ যেমন ভাবের প্রকাতি, 
যোজনা, পদসংযোগ এবং বাক্য রচনাই ভাষার লক্ষণ 
ও প্ররাত। কোন বিষয়ের স্বরূপ উপলান্ধ না করিলে, 
পদার্থের সহিত তাহার ধর্মের সংযোগ না করিলে যেব্ধপ 
চিন্তাকারধা হয় না, সেইরূপ শব্ধ যোজনার দ্বারা বাক্য 
রচনা না করিলে কোন ভাষা সিদ্ধ হয় না। পদাবি শষ্ট 
নাকাই ভাষার মৌলিক উপাদান। ভাষা কতকগুলি 
শব্দের সমষ্টি নহে কেবল মাত্র শব ব্যবহার করিলেই 
ভাষা ব্যবহার কর! হয় ন। যেখানে বাকাপরম্পরা 
অথবা একটামান্র বাক্যের প্রয়োগ নাষ্ঈট সেখানে ভাষার 


অস্তিত্ব নাই । 


৭৬ 


ভাবই ভাষার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া ভাষার 
ক্রমিক অভিব্যক্তি ভাবের ক্রমবিকাশের অনুরূপ । বিভিন্ন 
মানবের ভাব-প্রকাশ প্রণালী এবং বিভিন্ন মানবের 
ভাষার পুষ্টির পারপপর্ধ্য ও পর্ধযায়গুলি আলোচন! করিলে 
ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার 
করা যায়। দেখা যায় যে চিস্তাপদ্ধতির মধ্যে যেমন 
পারম্পর্যয ও ক্রমান্ধয় আছে, ভাষার ইতিহাসও সেইরূপ 
পারম্পর্যা এবং ক্রমান্বয় বিশিষ্ট । 

প্রথমতঃ, মানব একই সময়ে দুই বন্ত বা ব্যক্তি সম্বন্ধে 
বাকা রচন! করিয়া তাহাদের বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ 
করিতে পারে না। সে একবারে একাধিক বাকা রচনা 
করিতে অসমর্থ। এজন্য তাহাকে পৌর্বাপর্ধ্য 1স্থর করিয়া 
অথব! কোন পর্যায় বা ক্রম অবলম্বন করিয়৷ পদার্থের গুণ 
প্রকাশ করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, মানবের ভাষা একই বয়সে সর্বভাব-ব্যগ্রক 
হইতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বাকাসমূত বিবিধ বিষয়ক তয়। প্রথমেই মানব সকল 
পদার্থ সম্বন্ধে এবং কোন এক পদার্থেৰ সর্ববিধ গুণ সম্বন্ধে 
কথ বলিতে পারে না। সে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর বাক্য রচনা করিয়া বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
সম্বন্ধে বক্তব্য জ্ঞাপন করে। 

তৃতীয়তঃ, সর্বদা যেসকল শব্দ যোজনার দ্বার বাকা 
প্রয়োগ করিয়। মনৌভাব প্রকাশ কর! হয় সেই পরিচিত 
বাক্যসমূহ, সেই পুরাতন ভাষা অবলম্বন করিয়া নূতন 
বাকা রচিত হয়। সাধারণতঃ যে ভাষা ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে তাহাই নূতন ভাষা স্থষ্টির উপাদান হয়। 
এইরূপে মানবের ভাষা ক্রমশঃ পরিচিত পদার্থসমূহ হইতে 
অপরিচিত দূরস্থ এবং নৃতন পদার্থের পবিচায়ক হইতে 
থাকে। 

চতুর্থতঃ, মানৰ কোন পদার্থ সম্বন্ধে একসঙ্গে একই 
আয়াসে বন্বিধ বাকা রচনা করিতে পারে না। তাহার 
বাক্যরচনা যেমন প্রথমেই পৃথিবীর « সকলপদার্থ-বিষয়ক 
হইতে পারে না, তাহার বাকা-পরম্পরা যেমন একই বয়সে 
সর্ধভাব-বাঞ্জক এবং সর্ধপদার্থ-জ্ঞাপক হইতে পারে ন! 
এবং তাভার বাক্যসমু5 যেমন প্রথমেই অপরিচিত নুতন 
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ও অজ্ঞাত পদার্থ-বিষয়ক হইতে পারে না, সেইরূপ কোনও 
বিষয়ে তাভার বাকাসমুহ প্রথমেই বহুবিধ এবং নান 
শ্রেণীর অন্তর্গত ভইতে পারে না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি ও 
বুদ্ধিবকাশের সহিত যেমন তাভার ধারণ! ও বিচারশক্তির 
বিকাশ হয়, তেমন তাহার ভাষা সুক্ষ জটিল হইয়া বৈচিত্রা 
প্রাপ্ত হয়। ভাষা প্রথমে সরল ও সহজ থাকে, ক্রমশঃ 
ইহাতে অনৈক্য ও জটিলতা প্রবিষ্ট হয়। 

পঞ্চমতঃ, মানব প্রথমেই অতি শৃঙ্খলাবন্ধভাবে কথা 
বলিতে পারে না। প্রথম অবস্থায় তাহার বাকাসমুক্ 
অসামঞ্তস্তপূর্ণ, পরস্পব বিরোধী বা সম্বন্বহীনভাবে পৃথক 
পৃথক অস্তিত্বযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে 
সামঞ্জন্ত ও শৃঙ্খলা আনীত হয় । অবশেষে ইতাঁরাই সুসম্বদ্ধ 
ও প্রণালীনদ্ধ হইয়। প্রবন্ধ ও সাভিতোর ভাষ! সষ্টি করে। 
বাকাগুলি ক্রমশঃ খিবিধ পদার্থ-বিষয়ক ও বিনিধ চ্ভাব- 
ব্যঞক হয়। এই উপায়ে ইভারা ক্রমশঃ সংখ্যায় ধদ্ধিত 
হইতে থাকে । সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিভিন্ন 
শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া জটিলতা লাভ করে। বাক্য- 
সমুভের এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রমিক জটিলতা লাভে 
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয়। স্থতরাং ভাষার 
ভিতর দিয়! মানব ক্রমশঃ বক্তব্যের সংখা! বুদ্ধি করে। 
বক্তব্য-সমূভের বৈচিত্রা ও উৎকর্ষই ভাষার সৌষ্ঠৰ ও 
উৎকর্ষের কারণ। 

ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি, 
ক্রমিক বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষা- 
শিক্ষার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ভাষা 
শিক্ষা করিতে হইলে বক্তবা ও ভাবসমূহের প্রতিই 
বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে । এজন্য বাক্যরচন! ও 
পদ-যোজনাকেই একমাত্র উপাদানভাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে। বাক্যরচনায় নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা! আয্ত্ব 
হইতে পারে, নতুবা নে । এজন্য অভিধান হইতে বাছিয়া 
বাছিয়৷ শব মুখস্থ বা ব্যাকরণের নিয়ম আবৃত্তি করিবার 
আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। অধিক সংখ্যক শব্ধ বা 
উচ্চারণ করিতে কঠিন, যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শবের অর্থ 
জানিলেই ভাষায় ব্যুৎপত্ভি জন্মিতে পারে না। কারণ 
কঠিন শব্দেই কঠিন ভাষ! হয় নাঁ। ভাব কঠিন হইলেই 
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গ্রকৃতপক্ষে ভাষা কঠিন হয়। সহজ ভাব প্রকাশ করিবার 
জন্য কঠিন শব্দ ব্যনহার করিলেও ভাষার কাঠিন্ প্রতীয়- 
মান হয় না। অথচ কঠিন ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া 
অযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অতি সরল শব্দ বাবার করিলেও ভাষ! 
কঠিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই কঠিন বা 
বন্ূসংখাক শব্ধ শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া শিক্ষার্থীর স্বীয় 
ভাঁবপ্রকাশোপযোগী বাকারচনা করিতে শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ কর! উচিত। ভাবসমৃত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন 
কঠিন, জটিল ও স্থুসম্বদ্ধ ভইতে থাঁকিবে, তেমনি তাহাকে 
কঠিন ও জটিল বাঁক্যের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে, 
ক্রমশঃ সে ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বাকাসমূহ্ পরিত্যাগ 
করিয়! শৃঙ্খলীকৃত ও স্তসন্বদ্ধ এবং একাবিশিষ্ট বাকা- 
পরম্পরা অবলম্বন করিবে । 

মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে ঠইলে শিক্ষার্থীকে প্রথম 
হইতেই তাহার আজন্মপ্যবহ্ৃত বাক্যবচন-প্রণালী তাভার 
সর্ধবিধ মনোভান প্রকাশে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই 
প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দেশ কর! 
যাইতে পারে । 

প্রথমতঃ, সমগ্র জ্ঞে় জগতই তাহার মনোবৃত্তিনিচয়ের 
বিকাশের কারণ। স্ত্রতরাং কি প্রারৃতিক, কি মানবীয় 
উভয় বিশ্বই তাঁভার বাকা প্রয়োগের ক্ষেত্র। 
তাহার বাক্যরচনা কোঁন এক পদার্থ বা এক বস্ততে 
আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব পদ্দার্থ 'এবং জগতের সর্ববিধ 
ঘটনাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে 
তাহার ভাষার বৈচিত্রা ৪ জটিলতা জন্মিবে, অপরদিকে 
বিশ্বের বিবিধ সজীব ও নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার 
পক্ষে সহায়ত! হইনে। শিক্ষার্থী কেবল মা'র ভাষাই শিক্ষা 
করে না। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভান ও ধারণা, স্থাষ্টি এবং 
জ্ঞান বিকাশের উপযোগী বিবিধ বিদ্যাও শিক্ষা করে। 
স্থতরাং ভাষা! শিক্ষার সময়ে যদি অন্যান্ত বিদ্যালন্ধ জ্ঞান 
প্রয়োগের বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে সকল বিদ্যার মধ্যে 
পরম্পর-সহায়তা-বিধায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হুটয়া যায়। 
ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়-_ভাষা শিক্ষা জীবস্ত 
হয় এবং অন্যান্ত বিগ্তাসমূহ বদ্ধমূল হইতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বাক্যরচনা- 
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প্রয়োগের ক্ষেত্রের এবং বাক্যরচনা-প্রণালীর তারতমা ঠ ওয়া 
উচিত। সমগ্র জগতই শিক্ষার্থীর জ্ঞেয় বটে, কিন্তু সামগ্রটী 
একই বয়সে জ্ঞেয় নহে । এইজন্য প্রত্যক স্তরে শিক্ষার্থীর 
স্থপরিচিত পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহেই বাকা- 
রচনা-প্রণালী আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞেয় 
পদার্থসমূতের বিভাগ ও বিশ্লেষণ সাধন করিয়া স্থবোধা 
অংশগুলিকেই বাকা রচনার বিষয় করিতে হইবে। 
এই উপায়ে ক্রমশঃ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ শিক্ষার্থীর ভাষার 
আয়ত্ত করিতে হইবে । 

তৃতীয়তঃ কোন পদার্থের বর্ণনা! করিতে যাইয়া শিক্ষার্থী 
যে বাক্য কয়েকবার রচনা করিয়াছে সেই বাক্যসমূহে রই 
সাহাষা প্রাপ্ত ভওয়া যায় এইরূপ নৃতন বাকা রচনা করিতে 
শিক্ষা করিতে হইবে । মে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা 
হয় নাই তাঙ্তার সঠিত পূর্বপরিচিত বা আলোচিত বিষয়ের 
ষদি কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে সে নৃতন বিষয় 
সম্বন্ধে বাকারচনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে । পূর্বের 
অভ্যাস অণলম্বন করিয়াই নৃতন প্রয়াদ করিতে হইবে। 
ম্নতরাং বাকা হইতে বাক্যান্তরে গমন করিনার সময়ে ভাব 
হইতে ভাবাস্তরে গমনের স্বিধা অস্ববিধা বিনেচনা করিয়া 
দেখিতে ভইবে। 

চতুর্থতঃ কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর একেবারেই বন্ৃনাকা 
রচনা করিতে যাওয়া উচিত নচে। বাকাসমূভ প্রথম অবস্থায় 
সরল ও অজটিল থাকা বাঞ্ছনীয় । প্রথমাবস্থায় বাক্যসমুহ 
বৈচিত্রাপূর্ণ ও সুক্মভাবব্যঞ্রক না হয়া স্থলগুণবাচক এবং 
সহজভাবজ্ঞাপক হওয়া উচিত। 

পঞ্চমতঃ, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রভাব-প্রকাশোপযোগী 
বিচিত্র বাকারচনা শিক্ষা করিতে হবে । কোন পদার্থের 
সম্বন্ধে স্থল ও সবলভানে বাক্যরচনা না করিয়! ক্রমশঃ সুক্ষ 
ও বিস্তৃতভাবে করিতে হইবে 

এইরূপ ঝাকারচনা দ্বার! ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করিতে 
পারিলে শবখদম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং উচ্চ সাচিত্য 
পাঠ করিবার জন্য অভিধানের পাহাধ্য গ্রহণ করিয়! প্রচলিত 
শবের সহিত পরিচিত হইতে হইবে । অথবা আলোচিত 
সাহিতা হইতেই শব্দ বাছিয়। লইয়া প্রম্নোগ করিতে শিক্ষা 
করিতে হইনে। এট উপায়ে কথা বলিয়া এবং প্রবন্ধ 


৭৮ ্রবাদী-কার্তিক, ১৩১৭ 


লিখিয়া ভাষাপ্রয়োগ সম্বন্ধে নৈপুণা এ অভিজ্ঞতা জন্মলে 
ভাষার অস্তনিতিত যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে 
হইবে। 
যাইয়া, ভাষ! বানভাত্ করিতে অভাস করিয়া এণং ভাষার 
গয়োগ দেখিয়া ভাষার মধো যে বাঁক্যরচনা-প্রণালী 
অবলম্দিত ভইয়াছে যুক্তির দ্বারা সেই প্রণালীর 'মালোচনা 
করিয়! নিয়মসমূহ বা বৈয়াকরণিক প্রথা! আবিষ্কার করিতে 
হইবে। ব্যাকরণ ভাষার হ্যায়শান্ত্র__ইহ1 আবিঙ্ষাব কবিবার 
জিনিষ, প্রয়েগ করিবার জিনিষ নহে । ভাষাশিক্ষার জন্য 
ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যায়শান্ত্ররে এক অঙ্গ 
বলিয়া ইস্থার স্বতন্থ' আলোচন| সঙ্গত । 

অন্তান্ত ভাবা শিক্ষা করিতে হইলে ৪ মাতৃভাষা শিক্ষার 
প্রণালীই 'মবলম্বন করিতে ভইবে। ভাষাকে মাতৃ 
ভাষাব ম্যায় মনে করিয়া সকল বিষয়ে মাতৃভাষা শিক্ষা 


ভাঁষা শিক্ষা করিতে মাইয়া, ভাষা বাবার করিতে 


সেভ 


ও মাতৃভাষায় অপলখিত প্রণালী গ্রহণ কর্দিনে হচঠাবে। 
সকলেই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা! করিবার পূর্বেই নিজ 
মাতৃভাষায় কথ! কহিয়া ভাব প্রকাশ করে। অন্যান্ত 
ভাষাতেও সেইরূপ নিজ মনোগত গান প্রকাশ করিণার 
চেষ্টা করিতে হইবে । শব্দশিক্ষা গৌণ রাখিয়া প্রথম 
হইতেই সেই ভাষাতে কথা বপিতে শিক্ষা করিতে হইবে। 
শে ভাষার পর্ণমালার সভিন্ পরিচিত হইবার পূর্বেই সেই 
ভাষায় নাকা রচনা! করিতে হইবে, সেই ভাষায় লাকাগুলি 
শুনিয়া সেই ভাষায় 
ভাৰ প্রকাশ করিণাব যে বিশেষ প্রণালী মাছে, যে 
স্বতন্ত্র পায়ে সেই ভাষাভাষী সমাজ বাকাবচনা ও 
পদযোগনা করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রণাপার সঙ্িত সমাক্‌ 
পরিচিত হইয়া তাঁহার সাহাযো নিজের প্রয়োজনমত বাকা- 
রচনা শিক্ষা করিতে হইবে । 

কেবলমাত্র কোন এক'বষয়েই সেই প্রণাপী প্রয়োগে 
সন্তষ্ট না থাকিয়া জগতের প্রত্যেক বিষয়েই জ্ঞান ও 
নিচীর শক্তি বিকাশান্ূসারে বাবহার করিতে হইবে। 
প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ এবং স্লভাধ গ্রাকাশ করিতে 
অভান্ত হইয়া ক্রমশঃ জটিল, স্ুসন্বদ্ধ ও ুঙ্মভাৰ 
প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিতে তবে । এই উপায়ে 
ক্রমশঃ সেই ভাষায় প্রবন্ধ ও 


শুনিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। 


বাক্যরচন! করিয়া 


[ ১*ম ভাগ ২য় খণ্ড 


০ আনি তকশানত পিসি লাস পাসিপাস০০৭০৩ নিপাত পি সি ২ তত? 


সাতার তীর এনরিকার লাভের চেষ্টা 


পপ পা 


দিতে 
হইবে । 

এইরূপে ভাষায় প্রবেশ লাভের পর ভাষার নিয়ম, 
ইত্তিচান এনং সাহিতা 9 ইঈতিষাসের সহিত পরিচিত তওয়। 
উচিত। 

কি মাতৃভাষা কি অন্যান্ত ভাষা, যে কোন ভাষা শিক্ষা 
কবিতে ভইলে সর্বদা বিশেষভাবে মন রাখিতে ভষ্টবে যে, 
প্রথমতঃ ভাষ! ও সাভিতা দুইটা স্বতন্্ পদার্স। ভাষা শিক্ষ! 
কর! এবং সাহিতা শিক্ষা করা একই নিষয় নহে । 
ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে ভাষার কার্যা সিদ্ধ হইল । 
এই ভাব প্রকাশ যাভার দ্বারা অতি এরন্দররূপে সম্পন্ন হইতে 
পাবে সেই উপায়ঠ সর্বোত্রু্ট ভাবা । সুতরাং ভাষা 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত ভইয়া শিক্ষার্গাকে সেই উপায় গুলিৰ সহি ই 
পরিচিত ভহতে হইবে । সব্বোত্র্ট প্রণালাতে মনের 'ভাঁব 


মনের 


প্রকাশ কারঠে পাধিলেঠ সব্বোৎকুষ্ট ভাবা পাবচার করা 


হয়। ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইলেই 'গাবের উৎকর্ষ সাধিত 
হয়না। নিকৃষ্ট ভাপসমূতগ উৎ্কুষ্ট ভাষার ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত পারে। এই ভাবসমুহই সাহিত্যের 
উপাদান। উচ্চ অগের উৎকৃষ্ট ভাণসমূভ শিক্ষা করিবেই 
উচ্চ সাহিত্য শিক্ষা করা হয়। এই সাহিতা ভাষার ভিতর 


দিয়া বিশদরাপে প্রকাশিত হইতে পারে, আনার 'অস্পষ্ট- 


হইতে 


ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে। তরু ভান হইলেই 
ভাষা উত্রুষ্ট ৬য় না। অতিন্তন্দর ভাণসমুগ নিকৃষ্ট 
ভাষায় প্রকাশিত হইঠে পারে শ্ুতরাং ভাবের ক্রম 


বিকাশের ফলে সাঠিতোর পুষ্টি, ভাণপ্রকাশের উপায়ের 
ক্রমণিকাশেব ফলে ভাষার উৎকর্ষ। ভাষা ও সাহিত্যের 
গতি দুই বিভিন্ন পন্তা অন্ুনরণ করে । 

দ্বিতীয়তঃ ভাষ! শিক্ষা করিবার জন্য বাকা রচনা 
করিতে যাইয়া চিন্তাশক্তির বিকাশোঁপধোগী ধে যে ভাব. 
সমু প্রকাশ করিতে শিক্ষা করা হয় তাহার দ্বারা সেই 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও প্রবেশলাঙ হইয়া থাকে । এইবূপ 
যগপৎ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষীর পরে যে অবস্থায় ভাষায় 
ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে বলিয়৷ আশা কর] যায় সেই অবস্থায় 
মুখ্যভাবে সাহিত্য শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া ভাষার 
নিয়ম ও ইতিভাস শিক্ষা করিবার জন্থ ভির বন্দোবস্ত করা 


১ম সখ্য: ] 


উচিত, এবং সঙ্গে সঞ্গে অভিধান বাবার করিয়া এবসম্পদ 
বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দেওয়! উচিত। ইহার ফলে ভাষা ও 
সাহিতোোর স্বাতন্ত্রা প্রথম ভইতেই প্রতীয়মান হয়। 

তৃতীয়তঃ, ভাষা প্রধানতঃ ও মুখাতঃ বাচনিক এবং 
মৌখিক । ধ্বনি ইঙার প্রাণ, কর্ণ ইহার বিজ্ঞাপক | 
সুতরাং ভাব! শিক্ষায় ধ্বনি "প্রকাশ এবং মৌখিক কথারই 
অবণম্বন গ্রহণ করিতে হইবে । লিখিত হইলে ভাষা সম্পূর্ণ 
নৃতন হইয়া যায়। ইহাতে ভাষাৰ সাথকতা নষ্ট হয়। 
গ্ৃতরাং শিক্ষাগা লিখিতে আরম্ত করিলে বুঝিতে ভইবে 
সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয়ের শিক্ষা মার হইয়াছে। ইঠার 
দ্বারা ভাষা শিন্ষীব যথেই্ই সাহ্ভাধা হয় বটে, এবং ভাষা 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পিখিতে শিক্ষা করিবার প্রয়োজন 
আছে বটে; কিন্ত ভাষা শিক্ষার জন্ত লিখন প্রণালী শিক্ষার 
আদৌ কোন প্রয়োজন নাই । এজগ লিখিতে শিক্ষা 
কবিবার পূর্বেই মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা! করিতে হইবে । 
হাতেই ভাষা শিক্ষ। নিজের স্বাতন্ত্রা রক্ষা করিয়া জীবন্ত 
ভাবে কার্ধা করিবে । 

শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 


কার্য্য-কারণ 


আালো কহে “কালো মতি তইরে আধার)? 

আপার কঠিছে “তা আদর তোমার |? 

গথ কহে “ছুঃথ 1 কেন পাখিস্‌ জীবন ?? 

ছঃখ কে শুধু দাদা! তোমারি কারণ ।, 
শ্রীমোক্ষদাচরণ ভৌমিক । 





নবীন সন্ন্যাসী 
সপ্তদশ পারচ্ছেদ 


গদাই পালের দুশ্িস্তা 


পরদিন বৈকালে গদাই পাণ অন্ত কনম্মচারীকে নিজ 
কাযকর্ম্ন, কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া, গোপীকান্ত বাবুর নিকট 
বিদায় গ্রশ্ণ করিতে গেল। বাবু খন কয়েকজন বন্ধু 


নবীন সন্গ্যাসী 


৯৯ 


সহ বসিয়া পাখা খেপিতেছিলেন। গদাধর গিয়া দণ্ডায়মান 
হইল, তাহাকে দেখিয়াও প্রথমটা কিছু বলিলেন না। 
পাশার একটা চাপ ভাবিতে ব্যস্ত ছিলেন। একটু অপেক্ষা 
করিয়া গদাই নিজেই বলিল “হঙ্গুরের হৃকুম তয়েছিল 
কাল আমি দরিরাপুর যান।” বাবু তখন তাহার প্রতি 
না চাহিয়া বলিলেন “কাল যাচ্ছ?” -গদাই বলিল-_ 
“আজ্ঞা হা কাল ভোরে রওন| হব।”_-বাবু শুধু বলিলেন 
_আচ্ছ! বেশ সাবধানে কানকর্ম কোরো”-বণিয়া 
পুনশ্চ পাশায় মনোনিবেশ করিলেন । গদাই প্রণাম করিয়া 


'প্রস্থান করিল। 


তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সদর রাস্তা 
হইন্ডে নিজের বাসায় যাবার পথে নামিবার সময় গদাই 
হঠাৎ দেখিতে পাইল, বগলে ছাতি রমণচন্ত্র ঘোষ কাছারি 
বাড়ীর অভিমুখে চশিয়াছে । রমণকে দেখিয়াই গদাই 
একটা গাছের আড়ালে টাড়াইল। সে চণিয়া দৃষ্টিপথের 
বতিভূতি হইলে, গদাই পুনরার চলিতে আরম্ভ করিল। 

বাসায় আসিয়া, হাত পা ধুইয়া, একছিলিম তামাক 
সাজিতে সানিতে গদাই নানারূপ চিন্তা করিতে গাগিল। 
ভাপিল--রমণ ঘোষ এমন ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ত 
করিয়াছে কেন? তাহার ভি প্রায়টা কি? কোনওরূপ 
গুঢ় অভিসন্ধি নাইত? 

তামাক ধরিল। ছুই চারি টান টানিয়া কাটি 
হাতে নামাইয়া, ই চণ্চু উদ্ধে তুলিয়া আপার সে চিন্তা 
সাগরে মগ্ন হইল | ভাপিতে লাগিল--ঘোষেব পোকে বিশ্বাস 
নাই। কি করিতে মাসে? কাল ছোট বাবুর কাছে 
গিয়া কি গোপন পরামর্শ করিতেছিল? জোতজমা খাঞ্জনা- 
পত্র সম্বন্ধে কোনও কথা নিশ্চয়ই নয়-_-কারণ ছোট বাবু 
লে সকল বিষয়ের কিছুই খবর রাখেন না। তিনিত 
আপনার পূজাআহ্িক হার পড়াস্তনা লইয়াই আছেন। 
তবে ক রমণ ঘোষ হঠাৎ ধাম্মিক ভইয়া উঠিল? ছোট 
বাবুর কাছে ধর্মের কথা শুনিতে মাসে? তাহাকে গুরু 
কিয় শিষ্য হঠংৰ? কিন্তু ছোট বাবু যে রকম নিষ্ঠাবান, 
শূদ্রকে বে শিষ্য করিবেন এমন ত বোন হয় না। নিশ্চয়ই 
রমণের অন্ত কোনও উদ্দে্ত মআছে। বোধ হয় সে 
কোনও হৃত্রে জানিতে পারয়াছে যে গদাই এখানে 
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গদাইপালের দুশ্চিন্ত! । 


চাকরী লইয়াছে। বোধ হয় ছোট বাবুর কাছে সে 
গদাধরের গুণাগুণ বাখ্য| করিতে আসিয়াছিল। মনে 
জানে ছোট বাবু লোকটা ভারি কড়াক্ড়। যদি শুনেন 
গদাধরের জেল হইয়াছিল-সে একজন পাকা জালিয়াৎ__ 
তবে হয়ত তিনি জ্োষ্ঠকে বলিয়া গদাধরকে অর্ধাচনত্র 
দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু রমণ যদি সে আশা 
করিয়া থাকে, তবে তাহার ছুরাশা-_কারণ সৌভাগ্যবশতঃ 
বড় বাবু এমন নীতি বাযুগ্রস্ত ননীর পুতুল নহেন যে এট 
সব কথা শুনিয়াই মুচ্ছিত হইয়! পড়িবেন। 

ভাবিতে ভাবিতে গদাধরের কলিকাঁর আগুন নিবিয়! 
গেল'। হু'কাঁটি মুখে দিয়! ছুই চাঁরিবার কসিয়৷ টান দিয়া 
দেখিল-_ধুম বাহির তয় না। তখন সে হুকাটি নামাইয়া 
রাখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল।-_-তাহার মনে 
হুইল-_“আচ্ছা আজ আমি যখন বাবুর কাছে বিদায় নিতে 


রা ১ম না বা 


গেলাম-_তখন তিনি, আমার সঙ্গে ভাল করে কথা 
কইলেন না কেন? আমার মুখের পানে চাইলেন ন! 
পর্যাস্ত। আমার উপর কি বিরক্ত হয়েছেন? হয়ত 
ছোট বাবু আমার নামে তাকে কিছু বলে থাকবেন। 
নইলে বাবুর ভাবটা অমন বদলে গেল কেন? আমার 
জেল হয়েছিল বলে অথবা আমি জাণ করেছি শুনে 
বড় বাবু কখনই আমার উপর বিরক্ত হন নি। নিশ্চয়ই' 
রমণ ঘোষ আমার নামে লাগিয়েছে যে আমি লোকটা 
অত্যন্ত নিমকারাম-_বিশ্বাসঘাতক। নইলে জেলের কথা 
শুনে ত বাবুর কাছে আমার কদর বেড়েই গিয়েছিল। 
এখনও বেশা দেরী ভয়নি। এখন ছোট বাবুর আহ্নিক 
করবার সময়-_হয় ত এখনও রমণ ঘোষ বসে আছে। 
বাবুর আন্কিক শেষ হবার আগে যে সে তার দেখা পায়, 
এমন ভরসা কম। যেতে হল--খবরটা নিতে হল। 
নইলে সমস্ত রাত্রি ছটফট করতে হবে-_রাত্রে আমার 
নিদ্রে হবে না।” 

এই ভাবিয়া গদ্দাধর উঠিল। তখন সন্ধা! উত্তীর্ণ 
হইয়াছে_বেশ অন্ধকার । খরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়! 
গদাই বাহির হইয়। গেল। কাছারিবাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়া দখল, অন্ত সকল আমলার! প্রস্থান করিয়াছে-- 
কাছারিতে তালা বন্ধ। প্রাঙ্গন জনশূহ্ট-_কেবল ছুই 
একজন দরোয়ান সদর দরজায় বসিয়া আছে । একজন 
দরোয়ান বলিল--“বাঁবু আবার আসিপেন যে ?” 

গাই বলিল-_“একখান! জরুরি কাগজ ফেলে গিয়ে- 
ছিলাম__সেখানা। দরিয়াপুর নিয়ে যেতে হবে-_তাই 
একবার এসেছিলাম। কাছারি ত দেখছি বন্ধ হয়ে 
গেছে ।৮--বলিয়া গদ্াধর মোছিতলালের বৈঠকথানার " 
দিকে চাহিল। দেখিল একটি খোল! জানাল৷ দিয়া 
আলোক নির্গত হইতেছে । ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর 
হইল। সে জানালাটা পশ্চাৎদিকের দেওয়ালের__ভূমি 
হইতে কিছু উচ্চ। জানালার নিম্নে কতকগুলা শেওলা 
ধর! ভাঙ্গ। ইট পড়িয়! আছে, তাহ! ছাড়া সেখানে কচুবন 
ও আগাছার জঙ্গল। গদাই পা টিপিয়৷ টিপিয় সেই 
জানালার নিয়ে গিয়া দীড়াইল । জানালা উচ্চ 
হওয়াতে ভিতরের কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল 


১ম সংখ্যা ] 
বুঝিতে পারিল ছুইজন লোক কথা কছিতেছে। কণ্স্বরে 
বুঝিল ছোটবাবু ও রমণ ঘোষ-কিন্তু সকল কথা ধরিতে 
পারিল না। ছুই একট! কথা যাহ! কানে গেল তাহা 
এই | 

ছোট বাবু বলিলেন-__“কবে উৎসব ?” 

*. রমণ বলিল-_“শ্তামাপূজার দিন। কিন্তু তারা অনেক 
করে বলে দিয়েছেন শ্ঠামাপুজার পূর্ববদিনে হুজুরকে সেখানে 
পৌঁছতেই হবে 1” 

ছোট বাবু বলিলেন-_“আচ্ছা যাব। কাল তুমি যখন 
এসেছিলে, প্রমথ বাবু বলে আমার একটি বন্ধু এখানে 
বসেছিলেন । তীদেরও বাড়ী খুলনার কাছেই । অনেক 
করে বলে গেছেন যেন আমি তাদের ওখানে গিয়ে দিন 
পাচ সাত থাকি । খুলনায় শ্তামাপূজার দিন তাদের 
উৎসব দেখে-_পরদিন প্রমথ বাবুদের বাড়ী যাব এখন। 
তুমি কবে যাচ্ছ ?” 

“আজ্ঞা আমি কাল সকালেই রওনা হব। 
বাদ একবারে ফিরবো 1” 

“আচ্ছা-_তুমি যাও । চিঠির জবাব লিখে দিচ্ছি, নিয়ে 
যাঁও। মুখেও তাদের বোলো এখন, শ্তামাপুজার পূর্ববদিন 
আমি গিয়ে পৌছৰ।” 

তাহার পর নুচ্চ স্বরে দুইজনে আরও কি কি কথা 
হইল, গদাঁধর ধরিতে পারিল না। কচুবনের মধ্যে খড় 
খড় করিয়া কি একট! নড়িতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার, 
কিছুই দেখা যাইতেছে না । সর্প না কি ঠিক নাই-_গদাধর 
আর দীড়াইতে সাহস করিল না। “হে মা মনসা, রক্ষা 
কর”-_-এই কথা মনে মনে বলিতে বলিতে পা টিপিয়া টিপিয়া 
“স সরিয়া পড়িল। কাছারির প্রাঙ্গন পার হইয়া, ফটক 
পার হইয়া, স্বীয় বাসগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইল । 

কিরদ্দর যাইতেই একজন পেয়াদা' তাহার সম্মুখীন 
হুইয়। বলিল__“কেও নাজির মশাই ?” 

গদাধরের বুকটা চমকিয়৷ উঠিল। এইমাত্র জানালার 
নিয়ে অন্ধকারে দাড়াইয়া৷ চোরের মত সে আড়ি পাতিয়৷ 
আসিয়াছে, তাই কি ছোট বাবু তাহাকে ধরিবার জন্য লোক 
পাঠাইয়! দিয়াছেন ? শঙ্কিত স্বরে গদাই উত্তর করিল- “যা 
-কেন ?” 


শ্তামাপুজা 


১৯ 


নবীন সন্ধ্যাসী 


৮১ 

“বাবু আপনাকে তলব করেছেন।” 

“কোন বাবু?” ৃ 

“কোন বাবু আবার ?--.জমিদার--মালিক--বড় বাঁবু।” 

“ঝড় বাবু তলব করেছেন ? কেন রে?” 

“কি জানি মশাই--তা ত বলতে পারিনে। আমায় 
গুধু বাবু হুকুম দিলেন_- যা নাজিরকে ডেকে আন ।” ” 

গদাই, পেয়াদার সঙ্গে, সঙ্গে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
বৈঠকখানা ঘরের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, 
বাবু একাকী সেখানে বসিয়৷ একখানি বহি পড়িতেছেন। 
গদাই প্রণাম করিয়া বলিল-_“হছুজুর কি আমাকে স্মরণ 
করেছেন ?” 

্যা। কাল দরিয়াপুর রওনা ভচ্ছ ?” 

“আজ্জে হ্যা। ভোরে উঠে যাঁব স্থির করেছি।” 

“যাবার কি বন্দোবস্ত করেছ ?” 

“আজ্ঞে, চলেই যেতাম। কিন্তু ছু চারটে মোটমাটারি 
আছে কি না, থালাট।-ঘটিটে, ছুই একট ভাঙ্গ! ফুটে! বাক্স, 
তাই একটা গোরুর গাড়ী বলে রেখেছি ।” 

বাবু বলিলেন-_-“জিনিষ পঞ্জ গোরুর গাড়ীতেই রওনা 
করে দিও। কন্তু তুমি জমিদারের নায়েব হয়ে যাচ্ছ, 
তোমার গোরুর গাড়ীতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না ;-_ 
ওতে ইজ্জতের ক্ডানি আছে । আমিপান্কী বলে দেব এখন, 
পাল্ঠী করে যেও ।” 

এতক্ষণে গদাধরের মন হইতে সমস্ত আশঙ্কা ও সংশয় 
দূরীভূত হইল। তবে বাবু তাহার উপর রুষ্ট হন নাই। 
কেন তাহার কাছে কিছু শোনায় নাই । হাত ছুইটি যোড় 
করিয়া গদ্দাই উত্তর করিল--“যে আজ্ঞা হুজুর।” 

একটু পরে বাবু বলিলেন---“আর একট! কথা । সে 
দিন সেই যে একটা স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলাম ।” 

“আজ্ঞ৷ হ্যা |” 

“এখন আপাততঃ কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়ে কিছু 
বলবার দরকার নেই । তবে তার প্রতি নজরটা রেখ। 
যদি দেখ থানায় টান্নায় যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আমায় সংরাদ 
দিও ।” 

“যে আজ্ঞা |” 

“সে জ্ীলোকটা এক মাসের উপর বাড়ী ছেড়েছে। 
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যদি থানা পুলিস করবার হত, এতদিন কেনারাম নিশ্চয়ই 
করত। তা যখন করেনি, বোধ হয় আর করবেও না। 
বিষয়ের ভাগীদার, আপদ গেলেই বাঁচে। এখন আর 
খুঁচিয়ে সে কথা তোলবার দরকার নেই ।” 

ণ“যে আজ্ঞে 1” 

“পরে যদ্দি কোনও রকম কিছু করবার প্রয়োজন হয়, 
তোমাকে জানাব । মাঝে মাঝে তুমি এখানে এসে আমায় 
খবরাখবর দেবে। সপ্তানে একদিন হোক, ছুদিন ছোক্‌।” 

“আজ্তে যা, তা আসব বৈ কি। যেমন যেমন হয় 
জানাব |” 

“বেশ, তা হলে এস এখন |” 

বাবুর পাদবন্দনা করিয়া গদাধর দ্বিতীয়বার শিদায় গ্রহণ 
করিল। 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
স্ী-চরিত্র 

বাহির হইয়া, অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে গদাই আপন 
বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল। ছুর্ভাবনাটা তিরোভিত 
ভওয়াতে তাহার মনটা! বেশ প্রফুল্ল ভইয়াছে। আপন মনে 
গুন গুন করিয়৷ গান করিতে লাগিল। 

সদর রাস্তা হইতে, পুষ্ষরিণীর তীরস্থিত নিজ বাসার 
পথে নামিবার সময় গদাই নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে দেখিতে 
পাইল, তাহার নিকট হইতে পাঁচ হাতের মধ্যে, আপাদ- 
মস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবুত এক নারীমৃ্তি তাহার দিকে অগ্রসর 
ভইতেছে। দেখিয়াই গদাধরের প্রাণ উড়িয়া গেল। 
ভাবিল, দৌড় দ্রিই : নিশ্চয়ই ইহা প্রেতিনী। কিন্তু ভয়ে 
তাহার পা এমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পলাইবারও 
সামর্থা নাই। ইতিমধো সে নারীমুত্তি তাহার দিকে আর 
একটু অগ্রসর হইয়া ভীতম্বরে বলিল --“কে গা ?” 

'গদাধরের দেহে প্রাণ আসিল-_বুঝিল ইহা! হরিদাসীর 
কণ্ঠস্বর। কাছে সরিয়া গিয়৷ বলিল-__“কেও হরিদাসী ?” 

হরিদাপী বলিল-.“এত রাত্রে কোথায় যাওয়া 
হয়েছিল ?” 

প্রাত কোথায় হরিদাসী--এই ত সন্ধা হয়েছে। 
তুমি কোথা থেকে ?” | 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


হরিদাসী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল" 


“বলি হ্যাগো, তুমি নাকি কাল ভোরে দরিয়াপুর 
যাচ্ছ ?” 

পই্যা। তোমায় কে বল্লে ?” 

“আমায় কে বলে! নাবলে কয়ে এই রকম করে 
চলে যাচ্ছ যে?” 


গদাধর বুঝিল, হরিদাসীর অভিমান ভইয়াছে। অনুমান, 
করিল, সে বোধ হয় তাহার বাসাতেই গিয়াছিল, দরজায় 
তালাবন্ধ দেখিয়া! ফিরিয়া আসিতেছে । তাই উপস্থিতবুদ্ধি- 
বশে বলিল--“তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই ত তোমায় 
খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি হরিদাপী। নইলে এই ঘুরঘুটি 
অন্ধকার-_-কোলের মানুষ চেনা যায় না__আমি কি কখনও 
বাড়ী থেকে বেরুই ?” 

“আমার খুঁজছিলে ?”__ভরিদা্ী যেন একটু মোলায়েম 
হইল । 

গদাই কাতরস্বরে বলিল-_-“তোমায় নয় ত কাকে 
খুঁজবে হরিদাসী? হিসংসারে আমার আর কে আছে? 
এস, এখানে দাড়িয়ে কি হবে। মামার বাসায় এস-- অনেক 
কথা আছে ।”-_বলিয়া গদাধর অগ্রসর ভষই্টল, হরিদাসীও 
তাহার অনুসরণ করিল । 

বাসায় গিয়া, সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া, রোয়াকে 
একখানি মাছুর পাতিয়া গদাই বসিল এবং হরিদাসীকে 
বসিতে মন্ুরোধ করিল। হরিদাসী প্রবলভাবে মাথা 
নাড়িয়া মাছুরে বসিতে আপত্তি জানাইল-_কিয়ন্দ।রে 
ধরাতলেই উপবেশন করিল। 

গদাই বলিল-_“তার পর হরিদাঁসী ?” 

হরিদাসী বলিল-_-“তার পর হরিদাসী ? তোমার আর 
হ্টাকামি করতে হবে না, রাখ । তুমি যেমন মানুষ, আমি 
তা বুঝতে পেরেছি। তুমি নাকি দরিয়াপুরের নায়েব 
হয়েছ ? নায়েব বাহাছর ?” 

গদ্দাই বলিল _-“এখনও পাকা নয়__ একটিনি |” 

“পাকা ডাসা! আমি বুঝিনে। বড় লোক হয়েছ তাই 
বুঝি আর মাটীতে পা পড়ছে না ?” 

গদাই একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া বপিল-_প্বড় 
লোক হলাম কৈ? কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। তুমি যদ্দ 


১ম সংখ্য। ] 


আমায় বিয়ে কর--তবে দেখ বড় লোক হই কি না। 


তোমার ত দয়া হচ্ছে না।” 

হরিদাসী বলিল-_ণ্দয় হচ্ছেনা আবার কি? -কেন, 
আমি সেদিন কি বলে গেলাম ? আমি ত নিজে মুখে বলে 
গেলাম আমি রাজি আছি। তুমি বল্লে এইবার তবে 
একদিন ছুজনে বসে সমস্ত পাকাপাকি স্থির করা যাবে। 
তার পর কথা নেই বাত্র/ নেই চম্পট দেবার উধ্যুগ 
করেছ ?” 

গদাই বলিল_-"জ্ত্রীচরিত্র এই রকমই বটে! বলি 
ঠ্যাগো হরিদাসী, তার পর থেকে তুমি কি একদিনও 
এসেছিলে ?_-এমুখো হয়েছিলে যে ছুজনে বসে পাকাপাকি 
স্থির করব ?--আমি কোথা রোজ সন্ধ্যেবেল, বসে বসে 
ভাবছি, আজ হরিদাসী আসবে, আজ যখন এলনা তখন 
কাল নিশ্চয়ই আসবে--কোথায় বা হরিদাপী, আর কোথায় 
বাকে! আর এখন কিনা উপ্টে আমার দোষ ?” 

কথাটা শুনিয়া ভরিদাসী একটু অগ্রতিভ হইল । মনে 
মনে বুঝিল, গদাই যাহ! বলিতেছে তাহা ত সতাই বটে। 
আজ হঠাৎ যখন সে শুনিল, গদাধর নায়েব হইয়া দরিয়াপুর 
চলিয়া যাইতেছে-_-তখনই তাহার মনে আগুন লাগিয়। 
গেল। ভাবিল গদাধর তাহাকে বিবাহ করিব ইত্যাদি 
যাহ! বলিয়াছিল তাহা ছলনা মাত্র--অবোধ স্ত্রীলোক পাইয়া 
তাহাকে প্রতারণ। করিয়াছে । তাই সে রাগে দিশাহারা 
হইয়া সন্ধ্যার পর গদাধরের অন্বেষণে আসিয়াছিল। 

হরিদাসীকে নীরব দেখিয়! গদাই বলিল__“এ দিকে 
আর আসা হয় না কেন? সেই রেঁধে খাইয়ে গেগে, বলে 
গেলে সুবিধে পেলেই আনব, তার পর আর দেখা নেই ।” 

হরিদাঁপী বলিল-_“্ক করে আসি বলনা? আসা 
কি সহজ ? আমর! হলাম বড় লোকের বাড়ীর চাকরাণী, 
পথে পথে কি বেড়াতে পারি? আঞ্জ গিনীর কাছে কত 
বাহান। করে তবে এসেছি ।” 

“তবু ভাল। আমি মনে করলাম বুঝি, পাছে আমায় 
বিয়ে করতে হয়, এই ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।” 

হরিদাসী বলিল-__“পালাচ্ছি আমি, না, তুমি পালাচ্ছ ? 
দরিয়াপুর চলে যাচ্ছ, বিয়ের একটা ঠিকঠাক, একটা 
দ্িনস্থির, কি করে হবে ?” 


নবীন সন্ন্যাসী 


৮৩ 
গদাই বলিল-_প্হবে বৈকি। ক্রমে একটা দিনস্থির 
করতে হবে ।” 

এই কথা শুনিয়৷ হরিদানী আবার আগুন হইয়া উঠিল। 
বলিল--“এমন বেগারঠেলা ভাবে বলছ যে ?” 

“পেগারঠেলা কিসে বুঝলে হরিদাসী ? জ্ীলোকের মন 
কিনা-_সকল বিষয়েই অবিশ্বাস ।” 

হরিদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল-__-“দেখ, আমায় বিয়ে 
করতে যদি সতাই তোমার মন থাকে, তবে একটা 
ঠিকঠাক করে ফেল। এখানে আর আমার মন টিকছে 
না। যদি বিয়ে না করবার হয়, তাও খোলস! করে বল। 
আমার সেই যে মাসী ছিল, সে মরে গেছে, আমায় 
কিছু টাকা দিয়ে গেছে। ভাবচি না হয় কাণা চলে যাই-__ 
আমার টাকাকড়ি নিজের | ছিল মার মাসীর যা! পেয়েছি, 
সব মিলিয়ে গুছিয়ে কাশাতে আমার বেশ চলে যাবে। 
হরিনাম করবো, গঙ্গান্তান করবে, মনের স্থখে থাকবো। 
আর দাসীবৃত্তি করতে আমার মন নে ।” 

এই কথাগুলি শুনিয়া গদাধরের মন্তকে চটু করিয়! 
একট। ফন্দি আদিল । ভাবিল, সেদিন ত হিসাব করিলাম 
ইহার নিজের প্রায় আড়াইশত টাকা আছে। আবার 
মাসীর টাকা পাইয়াছে বলিতেছে। সে কত টাকা, 
তাই বা কে ঞ্ানে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেও না-_ 
অধিকন্ত আমার উপর সন্দেহ হইতে পারে। হরিদাসীর 
টাকাগুলি হস্তগত করিবার উপায় তখনি তখনি গদাধর 
একটা স্থির করিয়া ফেলিল। 

গদাধর তখন বিনাইয়। বিনাইয়া বলিতে লাগিল-. 
“হরিদাসী, তুমি কি মনে করেছ, যদি তোমায় আমি 
আজ বিয়ে করতে পাই তাহলে কাল পর্যাস্ত ধৈধ্য 
ধরি? আসল কথাটা কি জান, এ ত সধবা বিয়ে নয়, 
এ বিধবা বিয়ে। বিধবা-বিয়েতে হাঙ্গাম কত! সধব 
বিয়ে হত--ছুটে। মস্তর বলে একটা ফুল ফেলে দিলেই 
হয়ে েত। বিধবা বিবাহের মস্তর বলাতে পারে এমন 
বিজ্ঞ পুরুতই এ সবপাড়ার্গায়ে পাওয়া মুস্কিল, কল্কাতা 
ভিন্ন সে দরের পুরুত পাওয়া যাবে না। কলকাতা! ন! 
গেলে বিয়ে হবে না । কলকাতায় যাওয়া, সেখানে একটা! 
বাসা ভাড়া করা_ধর, অনেক টাকা ব্যয়। আমার 
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তি তানি পি 


কাছে তিন কুড়ি টাকা আছে। ভাতে যে সমস্ত খরচ 


নির্বাহ হয়, এমন ভরসা নেই। সেই জন্যেই একটু 
গড়িমসি করছি বৈ ত নয়। তা, ভগবানের কৃপায় একটা 
উপায়ও হয়েছে ।” 


হরিদাপী ওৎস্থক্যের সহিত বরিঞ__“কি উপায় 
হয়েছে £” 

গদাই বলিল-_-“এক মস্ত সাধুপুরুষের দর্শন পেয়েছি। 
কিছু টাকা আমাঁয় পাইয়ে দেবার উপায় তিনি করেছেন ।” 

হরিদাঁসপীর কৌতুহল অত্যন্ত বর্ধিত ভইয়ু উঠিল। 
বলিল-_“কি উপায় হয়েছে বলনা গো” 

গদ্ধাই গম্ভীরভাবে বলিল-__“মেয়েমান্ুষের সে কথা 
শুনে কাজ নেই ।” 

হরিদীসী মিনতি করিয়া বলিল-_প্না গো, 
তোমার ছুটি পায়ে পড়ি |” 

গদাইঈ তখন অনুচ্চস্বরে, ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ত 
করিল-__ 

“কালকে সন্ধ্যের পর নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে 
দেখি, একটা অশথ গাছের তলায়, ধুনী জালিয়ে এক 
সন্্যাসী বসে আছেন। তার মাথার জটা কি! একবারে 
মাটাতে লতিয়ে পড়ছে । য়! হাতের গুলি, ইয়া বুকের 
ছাতি, টকৃ্টক্‌ করছে রউ---তার উপর বিভূতি মাখা-_ 
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । একটা বোতলে মদ রয়েছে, 
একটা মড়ার মাথার খুলিতে তাই ঢেলে ঢেলে বাব! 
থাচ্ছেন। নেশায় ছুই চক্ষু যেন একবারে জবার ফল-__ 
দেখে ভক্তি হল। কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে, 
যোড়হন্ত হয়ে বসে রইলাম । আমাকে দেখে বাবা বল্পলেন-_- 
ক্যারে বাচ্চা ?--তের। মুখ আসা মলিন কাতে ?__ 
আমি বল্লাম-_“বাবা-আমি বড় গরীব। বিবাহ করবার 
ইচ্ছে হয়েছে__পাত্রীও ঠিক, কিন্তু কেবল টাকার অভাবে 
বিয়ে করতে পারছি নে। তাই ভেবে ভেবে আমার 
চেহার! খারাপ হয়ে গেছে বাবা ।--এই কথা শুনে বাবা 
খল্‌ খল্‌ করে হাসতে লাগলেন। কল্লেন__“রূপিয়া তে 
খোলামকুচি হায়। কেত্তা রূপিয়া তের! চাই ?__আমি 
হাতযোড় করে বল্লাম-_“বাবা, শে! ছুই টাকা হলেই আমার 
ধিয়েটি হয়।” শুনে বাবা বল্লেন_-“তেরা পাশ কেতৃ। 


বল বল, 


[১০ম জান ব্য হয 


রূপিয়া হায় ' আমি বন্গাম_+বাবা_ বড় জোর পঞ্চা* 
কি ষাট। গরীব মানুষ, কোথা পাব টাঁক ?-_বাৰ 
বল্পেন_-আচ্ছা, কুচ পরোয় নেই---হাম তুঝে একঠে 
মস্তর শিখা দেগ! _ মন্তরকা চোটুসে তের! 'এক এক রূপিয়' 
চার চার রূপিয়! হো! যাগা ।__আমি বল্লাম_“বাবা মন্তরটি 
তা হলে বলে দিন।+-_বাবা বল্লেন--যাও, নদীমে আস্নান 
করকে আও ।+--আমি গিয়ে নদীতে স্নান করে এলাম। 
ভিজে কাঁপড়ে এসে বাবার কাঁছে বস্লাম। বাবা বল্লেন... 
হাম যো যে! বাৎ বোলতা হায়, মন দেকে শুনো । তেরা 
যেত্তা রূপিয়া ভায়, একঠো লকড়িকা বাকস্মে বন্দ করনা । 
কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী রাতমে, কোই বিধবা আওরৎকো৷ কনা 
কি তুম চুল এলো করকে, মাটামে উবুড় হয়ে পড়কে, 
আপনা দাতসে, একঠো ঘলঘসে গাছকা শিকড় উপড়ায়কে 
পাও। এ শিকড় লাল স্তাসে বাকসমে বাধ দেনা । 
বাকস্মে পিতলক! তালা বন্ধ করকে, চাঁভি ' বিধবা 
আওরৎকো। দে দেনা । রোঁ রাত ছপূরমে বাঁকসকে 
উপর একশো আাট বার মস্তরকো জপ করনা । এক 
মাহিনা বাদ ফিন্‌ যব কুষ্ণপক্ষ চতুর্দশীকা রাত আওয়েগা,__ 
আওরৎ কে। বোলায়কে চাভি খোলনা । তণ দেখোগে 
কি এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো গিয়া ।”_বলে, 


বাবা আমার কাণে মন্তরটি বলে দিলেন। বেশী নয়, 
কেবল তিনটি অক্ষর |” 
হরিদাসী গালে হাত দিয়া, অবাক হইয়া, গদাধরের 


কথাগুলি শুনিতেছিল। গদাই থামিলে পরও কিছুক্ষণ 
তাহার বাক্যস্ফ,স্তি হইল না। 

অবশেষে রুদ্ধশ্বাসে হরিদাসী বপিল--্যা গো-- 
সত ?” 

গদাই বলিল--“সত্যি কি না পরীক্ষা করে না দেখলে 
তবলা যায় না। বাবা যেমন খেমন বলেছেন, সেই রকম 
করে দেখব, টাক! চারগুপ হয়, ভালই-_না হয়, আমার 
আসল টাকাটা ত কোথাও যাচ্ছে না ।” 

“কবে পরীক্ষা করবে ?” 

গদাই চিন্তিত হইয়া বলিল-_”তাই ত ভাবছি । এখন 
যাচ্ছি দরিয়াপুরে মাসের জন্তে একটিনি করতে-_এখন এ 
ছমাস ত হবেনা । আসি দরিয়াপুর থেকে তার পর 


১ম সংখ্য। ) 
ধাবুর কাছে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাৰ। সেখানে 
আমার পিসী আছে--সে বিধবাঁ_তাকে দিয়েই কষ্ণপক্ষের 
চতুদ্দিশী রাত্রে শিকড় তোলাব। কিন্তু পিসীর অনেক বয়স 
হয়েছে কিনা, তার আবার দাত নেই, এই তয়েছে মুস্কিল ।” 

গদাধর মনে করিতেছিল, হরিদাসী নিশ্চয়ই বলিবে, 
আগামী রুষ্ণচতুঙ্দিণী রাবিতে এইখানেই পরীক্ষা আরম্ত 
হউক । পরীক্ষার ফলাফল জানিতে ভরিদাসীর ওৎস্ৃুকা 
কিরূপ প্রবল তাা উচ্ভার কণ্ঠস্বরেই এ্রকাশ হইয়া পড়ি- 
যাছে। গদাই যাহা ভাবিতেছিল, ঠিক তাভাই হইল। 
পরক্ষণেই হরিদাসী বলিল-_“আচ্ছা দেখ, চতুর্দশীর আর 
তত বেশী দেরী নেই, তা তুমি কেন সেই রাত্রে দরিয়াপুর 
থেকে এখানে এসনা ?” 

গদ্াই বলিল-_“এলাম না হয়, কিন্তু বিধবা কোথা! 


পাব। যে সে বিধবা ভলে ত হবে না, দাতওয়াল! বিধবা 
চাই |” 

“আমি ত বয়েছি। আমিই না হয় ঘলঘসের শিকড় 
তুলে দেব ।” 


গদাই যেন পরম আপ্যায়িত ভইয়া বলিল__“আহা 
তা যদি তুমি স্বীকার কর হরিদাসী তা হলেকি আর 
মামায় অন্ত কোথাও যেক্তে হয়? আজকে ভল নবমী। 
আর পাঁচদিন পরে চতুর্দশী । ভুমি যদি নিশ্চয় করে নল, 
তৰে চতুর্দশীর দিন রাত্রে আমি আসি ।” 

“নিশ্চয় করে বলছি। কতক্ষণে তুমি আসবে ?” 

“এখান থেকে দয়িয়াপুর হল তিন ক্রোশ পথ | কাষ- 
কর্ম সেরে কাছারি বন্দ করে একটু বেলা থাকতে থাকৃতে 
যদি বেরুই সন্ধো নাগাদ এসে পৌছব।৮ 

“বেশ, আমি এই এমনি সময় কোনও ছুতো করে 
গিশ্লির কাছ থেকে এক ঘণ্টা ছুটি নিয়ে আসব। কিন্ত 
ঘলঘসের গাছ কোথায় পাওয়া যাবে ।” 

গদাই হাসিয়া বলিল-_'হে হে ঘোড়া হলে কি আর 
চাবুকের ভাবনা হরিদাসী ? তুমি ষদি এস, তা লে ঘলঘসে 
গাছের জন্যে আটকাঁবেনা। কত নেবে ঘলঘসে গাছ? 
আমার উঠানের কোণেই রয়েছে । এসনা দেখবে ।” 

গদাই প্রদীপ হাতে করিল। ছুজনে উঠিয়া উঠানের 
কোণে গেল। হরিদাসী দেখিল অনেক গুল! ঘলঘসে গাছ 


গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত “ভবানী-মঙ্গল” 


৮৫ 
হইয়া রহিয়াছে বটে। বলিল-_”আচ্ছা, দাঁতে করে যে 
ওঠাতে বলেছে, যদি গাছ কেটে যায়, শিকড় না ওঠে ?” 

গদ্দাই বলিল---“ঘলঘসের ডাটা! বেশ শক্ত, দাতে 
কাটবে না । যদি দেখ ঢুষ্ট একটা কেটে গেল, তখন 
একটা গাছের গোড়ায় আচলের কাপড় বেস করে জড়িয়ে, 
সেই কাপড়ের উপর কামড় দিয়ে টেনে উঠিয়ে ফেলবে । 
বুদ্ধি থাকলে কি না ভয় হরিদাসী ?” 

ভরিদানী প্রসন দৃষ্টিতে গদাধরের পাঁনে 
বলিল-_“তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি 1” 

“এত বুদ্ধি ধরে ও ত তোমার মন পেলাম না ।”--বলিতে 
বলিতে উভয়ে আবার রোয়াকে ফিরিয়া আসিল । 

হরিদাসী আর বসিল ন1, বলিল-_“আমাঁকে এখনি 
ফিরতে হবে |” 

“একটু বসবে না হরিদাসী ! ছুটে! মনের কথা কবারও 
সময় পাওয়া গেল না । ভগবান যদি দিন দেন, টাকাগুলো! 
যদি চতুগুণ হয়, তবে অদ্াণ মাসের শেষাশেষি কলকাতায় 
গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলা যাবে ।”_--বলিতে বলিতে গদাই 
হরিদাসীর সঙ্গে সদর দরজায় আসিল । 

হরিদাপী বলিল-_চতুর্দশীর দিন সন্ধ্যাবেল! নিশ্চয় 
আসবে ত ?” 

“নিশ্চয় | * এখন তোমার মনে থাকলে হয়।” 
হরিদাসী নিক্ষান্ত হইয়! 

ক্রমশঃ 
শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত 
“ভবানী-মঙ্গল' 


সাহিত্য-সেনী মাত্রেরই দৃঢ় ধারণা বীরভূমি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, 
জ্ঞানদাস, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েকটিমান্ত্র জগদ্িখ্যাতত কবি 
উৎপাদন করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। সমতল ক্ষের হইতে 
ধবলগিরির স্ায় আ্রভেদী উত্ত,জশৈলশিখরের সমুস্তব" হয় 
না-শত সহত্র যৌজনব্যাপী সমুচ্চ ভূ-পৃষ্ঠোপরি অগণিত 
শৈলমালার মধ্য হইতেই ধবলগিরি সগর্রে জগৎসমক্ষে 
মন্তকোত্বলন করিয়! দাড়াইতে পারিয়াছে। 


চাতিয়৷ 


“মনে থাকবে ।”--বলিয়া 
গেল। 


৮৬ 


জয়দেনের মত কবি--চণ্ীদাসের মত কবি-্যাাদের 
ভগবচ্চিন্তার পবিভ্র-ধারা স্বর্গের স্তৃবর্ণদঘবার স্পর্শ করিয়া 
জগৎকে স্তম্ভিত করিাছে-_ধাহাদের কীন্ডি, ধাহাদের কবিত্ব, 
নিয়তে জগতাতলের উদ্ধে, বু উদ্দে_মুত্তিমস্ত বিরাট ও 
বিশাল আকার ধারণ করয়। জগতের ধার্মিক, প্রেমিক ও 
সাহিত্যিকগণের সসন্ত্রম লুব্ধ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে_- 
স্তটাহারা কখনই একক জন্মগ্রহণ করেন নাই--করিতেও 
পারেন ন।। তাহাদের চ/দ্দিকে-_উত্তরে ও ভবিষ্যতে, 
পূর্বে ও পশ্চাতে_-অগণিত কৰি জন্মগ্রহণ করিয়া সমুচ্চ 
ক্ষেত্রতল স্ষ্টি করিয়াছেন-- তদুপরি আবার কত কবি, 
স্থায়ী কীত্তিলাভ করিয়া শিখরমালার স্থষ্টি করিয়াছেন__ 
যুগের পর যুগ, ঘইরূপে কতকাল সৃষ্টি-কাধ্যের পর, আমরা 
অভ্রভেদী যশ:ন্তস্তের অধিকারী জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি 
কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়৷ ধন্য হয়াছি । 

কিন্তু এসকল লজ্ঞাতনামা কবিবুন্দের পরিচয় ঝ 
তাহাদের জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনার ফল অমূল্য 
রত্বরাজি বিবিধ গ্রন্থমালার বিষয় আমরা কিছুই অবগত 
নহি। সম্প্রতি, এইসকল লুপ্ত রত্বোদ্ধারের প্রচেষ্টা জাগিয়া 
উঠিয়াছে-_ইারই ফলে আমরা অদ্ধ একজন অপ্রকাশিত- 
নামা গ্রন্থকার ও তাহার গ্রন্থের পরিচয় প্রদানে সমর্থ 
হইলাম। 

আমাদের প্রস্তাবোল্লিখিত “ভবানীমঙ্গল” নামক স্থুবৃহৎ 
কাব্যগ্রন্থথানির সংবাদ, সর্বপ্রথম চতুর্দশবর্ষ পূর্ববে ১৩০৩ 
বঙ্গাবের বৈশাখ সংখ্যা “পরিষৎ পত্রিকায়”, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত রামেন্্রস্নন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, মভোদয় কর্তৃক, 
পাকুড়রাজ পৃথীচনত্র-বিরচিতত “গৌরী-মঙ্গল” কাব্যের 
পরিচয়প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই “গোৌরীমঙ্গল' নামক 
অপ্রকাশিত কাব্যে স্থানবিশেষে বিবিধ কাব্য ও তৎসমুদয়ের 
রচয়িতাগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক স্থানে 
লিখিত আছে-- 


গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙগল। 
কিরীটমঙ্গল আদি হইল সকল। 


এই ছুই ছত্র পাঠ করিয়৷ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ, গল্গা- 
নারায়ণ-বিরচিত “ভবানীমঙগল” গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হন। 
ইহার পর শ্রদ্ধেয় সুহদ্‌ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয় 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
তীহার প্ৰঙ্গভাষা ও সাহিতা” নামক স্ুবিখ্যাত গ্রন্থের 
ভূমিকায় ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধের অংশমাত্র উদ্ধৃত 
করিয়। গঙ্গানারায়ণ-রচিত “ভবানীমজলের” নাম, কালের 
করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এই দীনতম লেখককে ও তাহারি “সাহিত্য-সেবক” নামক 
চরিতাভিধান গ্রন্থে, এই গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত “ভবানীমঙ্গল” 
গ্রন্থের উল্লেথমাত্র করিয়া! নিরস্ত হইতে হইয়াছে । 

“ভবানীমঙ্গল” পু'থির উদ্ধারকর্তা, নীরভূম সাহিত্যা- 
পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু গণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীপতি 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের আন্তরিক রুতজ্ঞতার পাত্র। 
শুদ্ধ আমাদের কেন, তিনি সমগ্র সাহিতাসেবিগণের স্বতঃ- 
উচ্ছসিত রুতজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হষইয়াছেন। 
গঙ্গানারায়ণেব বংশধর বীরভূম রামপুরহাটের উকীল 
শ্রীযক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মতাঁশয়, গঙ্ানারায়ণের 
জীবনীসংগ্রতে যথেষ্ট সায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার 
নিকট আমরা চিরখখণী রহিলাম। 

এখন আমরা “ভবানীমঙ্গল”-রচয়িতা কৰি গঙ্গা- 
নারায়ণের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব । কবি গঙ্গানারায়ণ 
তাহার গ্রন্থমধ্যে ভণিতা-প্রসঙ্গে নানাস্থানে বিক্ষিগুভাবে 
এইরূপ পরিচয় গ্রদান করিয়াছেন__ 


(১) সুষেণ-জগদানন্দ গঙ্গানন্দ আর। 
ফুলিয়া! কুলের চূড়া বিদ্িত সংসার ॥ 
স্ষেণ সম্ভতি স্থিজ গঙ্গানারায়ণ। 
ভবানী মঙ্গল গান করিল রচন | 
(২) ফুলিয়া কুলের মণি নুষেণ পণ্ডিত গণি 
ক্রমে কহি সম্ততির নাম। 
শিবাচাধা গৌপেশ্বর বিশ্বেশ্বর তারপর 
জনার্দন-নুত রামরাম ॥ 
নিবাস ম্যাটারী গ্রাম পিতামহ রামরাম 
তিতুরাম তাহার নন্দন । 
তাঁর সত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ ছিজ 
উমাগীত করিল রচন ॥ 
(৩) ফুলিয়া কুলের মণি সকল সভাতে জিনি 
তিতুরাম মুখুধা৷ সৎকৃতি। 
তার সত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ 
বিরচিল ভাবি ভগবতী॥ 


উহা হইতে আমর! গঙ্জানারায়ণের উদ্ধাতন ছয় পুরুষের 
নাম প্রাপ্ত হইতেছি। এইস্বানে আমর! কবি গঙ্গানারায়ণের 
একটি বিশ্বৃত বংশতালিক! প্রদান করিলাম-_ 





১ম সংখ্যা ) গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত “ভবানী-মঙ্গল” ৮৭ 
উৎপাহ, আক্মিত, উদ্ধব, শিব, নৃসিং১, গর্ভেশ্বর, 
মুরারী ওবা 
হি 1127 ০ | 72 নর রঃ . রা 
তৈরব, গোরী, মাকগেয়, জরীনিবাস, ব্যাস, ১, বি রী 
১৩ 
টি রনি রা ৯ রা কৃত্তিবাস পঞ্চিত 
৬৫ ৪ ) 
ই রা রর না ( “রামায়ণ"-রচয়িতা 
৮ দেবানন্দ ] ] 
] ৭ সুষেণ পণ্ডিত গঙ্গানন্দ 
৭ প্রয়াগ | 
] ৬ শিবাচার্যা 
৬ জগদীশ 
] ৫ রামেস্বর 
৫ গোপাল 
৪ জনার্দন 
৪ রামনারারণ ] 
] ৩ রামরাম 
৩ রামকাস্ত | 
| ২ তিতুরাম মুখোপাধ্যায় 
বানাতে রায় দি 2১১ 
[ । 
* ভারতচন্্ রায় গুণাকর . গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধায় রামদুলাল 
২ (িনকডি ২ বিশ্বনাথ 
ত বান ৩ রামচন্ 
] টি এ5785 2045 
| ] 
পু বু ঠাকুরদা. শ্্ীগোগীনাথ ৪ সধুরানাথ 
৫ কুষঞ্$নাথ | 
[ শ্ীহরিনারায়ণ ] 


৬ শ্রীব্রজেক্্র, শ্রীযোগেল 


“এই বংশের পূর্বপুরুষগণ কান্বকুক্জের 'উডম্বর গ্রাম 
হইতে গৌড়ে আদিশুর কর্তৃক আনীত হইয়া ব্রদ্ধপুরী নামক 
গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। উৎসাহ, বল্লাল সেনের 
নিকট কৌলিন্ত প্রাপ্ত হন। আবার, উৎসাহের পুত 
আরিত ও মহাদেব, লক্্রণ সেন কর্তৃক কুলীন বলিয়া পুজিত। 
আঙ্িত-মুখুটির প্রপৌন্র নৃসিংত ওঝা, মহারাজ! লক্ষণ সেনের 
প্রপৌত্র দনৌজ মাধবের (বেদাস্থজ মহারাজ) একজন 
সভাসদ ছিলেন। পরে, ব্রাহ্মণ-অধিকৃত বঙ্গভাগে এবং 
পূর্ববঙ্গে রাষ্্র-িপ্লুব “প্রমাদ, উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গা- 
তীরস্থিত “গ্রামরদ্ব” ফুলিয়ায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন। 
ইনিই সর্ব প্রথম ফুলিয়! গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহার বংশাবলী “ফুলের মুখুটা” বলিয়া অগ্ঠাবধি খ্যাত 
হইতেছেন। দেবীবর ঘটকের কুলীন ব্রাঙ্মণদিগের মেল 
বন্ধনের সময়, এই “ফুলের মুখুটী”-বংশীক্নগণই প্রধান স্কান 


ূ ঈনৃসিহ ইন ৫ যান রন 

অধিকার করিয়াছেন” (“বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক” রুত্তিবাস 
ওঝা! )। 

গঙ্গানারায়ণের উদ্ধীতন সপ্তম পুরুষ স্ষেণ পণ্ডিতের 
সহোদর এবং স্ুবিখ্যাত “রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস 
পণ্ডিতের জেঠভুত ভ্রাতা লক্ষমীধরের পৌন্র গঙ্গানন্দকে 
লইয়াই ফুলিয়! মেলের সৃষ্টি হয়। আবার, আিতের ভ্রাত। 
মহাদেব-শাখায় কামদেবকে লইয়াই খড়দ্হ-মেলের স্াষ্টি। 

এই বংশেই বর্তমান সময়ের প্রধান কুলীন বিষু ঠাকু- 
রাদির উৎপত্তি। আবার, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জোষ্ঠতাত 
মদনের বংশে, কবিবর ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তবেই আমর! দেখিতেছি, এই নংশে 
কৃত্তিবাম পণ্ডিত ও ভারতচন্দ্রের মত দেশবিখ্যাত কবি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া এই কুলীন বংশকে সমধিক গৌরবাস্থিত 
করিয়াছেন। . স্থতরাং, 


৮৮ 
_ কুলে লীলে ঠাকুরালে বর্ষচ্য গুণে । 
মুখটা বংশের যশ জগতে বাখানে ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের এই কথা বর্ণে বর্ণে সতা। এই মুখুটী 
ংশের গোত্র, ভরদাজ । 
এইবার আমরা কবি গঙ্গানারায়ণের সময় নিরূপণ করিতে 


চেষ্টা করিব। তিনি একস্থানে পিখিয়াছেন-__ 


ব্রাহ্মণ কুলের মণি সকল সভাতে জিনি 
জীধূত আনন্দ চন্দ্র রায়। 

তার সভাসদ কৰি চণ্তীর চরণ ভাবি 
দ্বিজ গঙ্গানারারণে গায় ॥ 


ইন হইতে আমরা বুঝিতেছি, কৰি গঙ্গানারায়ণ, আনন্দচন্ত্র 
রায় নামক কোন ধনবান বাক্তির সভাসদরূপে বর্তমান 
ছিলেন। অন্তাত্র তিনি লিথিয়াছেন__ 


মহারাজ বসন্তের সম্ততি সকলে । 
কৃপা করি রাখ মাতা কলাণকুশলে ॥ 


এই “মহারাজ বসন্তের সম্তভতি' আনন্দচন্ত্র রায়েরই তিনি 
সভাসদ ছিলেন। “মভাঁরাজ বসন্ত”, রামপুরহাটের সন্গিকট 
মলুটা রাজবংশের আঁদি পুরুষ। ইনি, তদানীন্তন মৃগয়া- 
পরায়ণ মুশীদাবাদের নবাবের পলায়িত প্রিয়তম নাজপক্ষী 
ধৃত করিয়! দিলে, নবাব তার প্রতি সন্তষ্ট হয়া মলুটার 
নিকটবর্তী বহতর “নানকর” নাখেরাজ ভূমি জায়গার স্বরূপ 
প্রদান করেন । রাজা বসস্ত তদবধি “বাজ বসন্ত” নামে 
এখনও এতদঞ্চলে পরিচিত রহিয়াছেন। আনন্দচন্দ্র রায় 
ইহারই বংশধর। রাজা আনন্দচন্ত্র যে, দাবা খেলায় 
সিদ্ধচস্ত ও সভাসদ কবি “গোয়েবী গঙ্গানারায়ণকে? বীরভূম 
রাজনগরের ইতিহাসবিখাত আলিলকি খার নিকট দাবা 
খেলিবার জন্ঠ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা! আবহমান কাঁল 
প্রচলিত আছে। দেওয়ান আলিলকি খা ১৭৬৪ খ্রীঃ ২রা 
মার্চ, বঙ্গাব্দ ১১৭০, ২১শে ফাল্গুন, ন্যুনাধিক দুই বৎসর কাল 
শয্যাগত রহিয়! দেহত্যাগ করেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া 
লইতে পারি, গঙ্গানারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে 
বর্তমান ছিলেন। 

এইরূপ অনুমানের দ্বিতীয় প্রমাণ__এই বংশের মুরারী 
ওঝার পুত্র মদন ও অনিরুদ্ধ । মদনের অধস্তন দশম পুরুষ, 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং অনিরুদ্ধের অধস্তন দশম পুরুষ 
আমাদের প্রস্তাবোল্লিখিত গঙ্গানারায়ণ । স্থতরাং, এই 
উত্তয় কবি যে সমকালে বর্তমান রহিবেন, ইহা অতি সঙ্গত ও 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্বাভাবিক। কবিবর ভারতচন্ত্র ১৭১২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ 
করিয়া ১৭৬০ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। আমাদের প্রথম 
অনুমানের সহিত ইহার সর্বতোভাবে সামঞ্জস্ত রহিয়াছে । 

তৃতীয় প্রমাণ_-কবির বর্তমান বংশধরগণ হইতে তিনি 
ষ্ঠ পুরুষ উদ্ধ। প্রতি পুরুষ গড়ে ২৮ বৎসর করিয়া 
ধরিলেও তিনি ন্যুনাধিক ১৬৮ বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন 
বলিয়! অনুমান করিতে হয়। তাহা হইলেও তিনি, ১৭৪২ 
খ্বীঃ ঝা খ্রীষ্টীয় মষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে বর্তমান ছিলেন 
ধরিয়া লইলে বিশেষ ভ্রমে পড়িতে হয় না। এইরূপে তিনটি 
বিভিন্ন প্রকার অন্তুমানফল যখন বিপরীত না হইয়। একমুখী 
হইতেছে, তখন আমরা নিঃসন্দেতে কবি গঙ্গানারায়ণকে 
্বীষ্টায় অষ্টাদশ শতাবধীর মধাভাগের কবি বলিয়! গ্রাভণ 
করিতেছি। 

“ভবানী-মঙ্গলের” কবি গঙ্গানারায়ণ, বীরভূমের এক 
প্রান্তে বসিয়! যে স্ময়ে “ভবানী-মঙল 
গ্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেই 
সময় বীরভূমেথ অপর প্রান্তে, অপূর্বব শব্দ-কবি বৈষ্ণব 
পদকর্তা জগদানন্দ (অনু ১৭০২-১৭৮২ খ্রীঃ) শ্রীরুষ্জ ও 
গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদরচনায় তন্ময় ভাবে ব্যাপুত। 
সন্নিহিত বাঁকুড়া অঞ্চলে অষ্টকাণ্তীয় স্থবুহৎ পামায়ণ-রচয়িত! 
জগৎ্রাম রায় ও তাহার পুল রামপ্রসাদ রায় “ভবানী- 
মঙ্গলের” সমবিষয় অবলম্বনে “ছুর্গাপঞ্চরান্র” প্রভৃতি গ্রন্থরচনায় 
নিযুক্ত। এবং নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিরূপে গঙ্গা- 
নারায়ণের স্ববংশীয় কবি রায়গুণাকর ভারতচন্ত্র ও অন্বষ্ঠ 
বংশায় ভক্তকি রামপ্রসাদ সেন কনিরঞ্জন স্বকীয় দিগন্ত- 
বিচ্ছ্রিত কবিত্ব-প্রভায় সমগ্র দেশ আলোকিত করিতে 
অগ্রসর । শাক্তকবি দেওয়ান রঘুনাথ রায়, প্রেমিক কৰি 
রামনিধি রাঁয়, কবি-সঙ্গীত রচয়িতা হরু ঠাকুর প্রভৃতির 
নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। 

যে যুগে এইসকল কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তৎকালীন দেশের তাহা! সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্যপরিবর্ভনের 

অবস্থা। যুগ। তখন মোগল-নুর্য্য অস্তমিত -- 
শিখ, জাঠ ও মারাঠ! জাঁতি মন্তকোত্লনে প্রয়াসী--এ দিকে, 
প্রবলপ্রতাপান্িত ইংরাঁজ বণিক ভারতের ভাগ্যনিয়স্তার 
সম্মানিত শূন্ঠ-সিংহাসন অধিকার মানসে দ্রুতগতি অগ্রসর । 


সমকালিক কবি। 


১ম লংখ্য। 
.ধর্গে তখন বৃদ্ধ আলিবদ্দী, মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক উত্যক্ত__ 
তাহার অস্তে যুবক সিরাজন্দৌল| পলাশী যুদ্ধে পরাজিত। 
তদনস্তর মুরশীদাবাদের মসনদে তখনই মিরজাফর, তখনই 
মিরকাসিম__-আজ এখানে যুদ্ধ, কাল স্থানাস্তরে রাষ্- 
বিপ্লব_নিতা শশান্তি__প্রজাসাধারণ পরিবারবগী লইয়া 
নিয়ত শশনাস্ত। ইহাঁর উপর আবার ছিয়াত্তরের মনস্তর ! 

আমাদের ক্ষুদ্র বীরভূমও এই ভারতব্যাপী বিপ্লব- 
তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যথেষ্ট আলোড়িত হইয়াছিল। 
নীরভমের বিলাসপরায়ণ পাঠান নরপতি বাদিওজ্জমান খা 
(১৭১৮--১৭৫২) কিছুকাল বীরত্বের সহিত স্বাধীনভাবে 
বাজত্ব করিয়া পরিশেষে দ্বিতীয়ান্ত্ী-জাত আসদজ্জমাঁন খাঁকে 
রাজ্ভার প্রদান করি! ফকীরের সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট 
উনবিংশতি বর্ষকাল ধর্মীলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ 
দিকে তাভার প্রথমান্ত্রী-জাত ইতিহাস-প্রখ্যাত পূর্বোক্ত 
আলিলকি খাঁ, মুর্শাদাবাদের নবাবের অধীনে সেনাধ্যক্ষের 
কার্ধা করিয় যথেষ্ট বীরত্ববশ অর্জন করিতেছিলেন। 'এই 
সময়, মহারা্ট্রগণ বীরভূমে আপিয়া দেশবাসিগণকে সমধিক 
ত্স্ত ও উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 'আসদজ্জমাঁনের 
রাজত্বকালে (১৭৫২-_১৭৭৭ ঘীঃ) নীরভূমের পাঠান রাজ 
উন্নতির চরম সীমা! লাভ করিয়া নীরভূমে সংঘটিত যুদ্ধ 
বিগ্রতে 'অচিরকাল মধোই একবারে রিক্তচস্ত ও ছত্রভঙ্গ 
তইয়। পড়েন । 

স্বতরাং, এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাঁল ভারতইতি- 
হাসে মহাবিগ্রবের কাল--মোগল শক্তির তিমিরগর্ডে 
চিরতরে বিলোপ এবং প্রচণ্ড বুটিশন্ুর্যের প্রথররশ্মি- 
সমুস্ভাসিত বরাভয়পূর্ণ উজ্জ্লমুর্ডির দ্রুত বিকাশ ! 

এই অভাবনীয় বিপ্লব ও অশান্তির মধ্যে বাস করিয়! 
ধাহারা জনসাধারণ হইতে বন্ধ উর্ধে বিমল অক্ষয় শাস্তিপূর্ণ 
সাহিত্য-কাননের আশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গ- 
বাসীর পরিচর্যায় রত হইয়াছিলেন, তীহাবা বঙ্গবাসী 
মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই | 
টা ব্নারতা কবি গঙ্গানারায়ণ, নিজ পরিচয়- 

প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিয়াছেন__. 


নিবাস মেটেরী গ্রাম পিতামহ রামরাম 
তি্কুরাম তাহার নন্দন । 


১২ 


গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত “ভবানী-মক্ষল” 


তার সত রাম নিজ গঙ্গানায়ায়ণ বিজ 
উন্না-গীত করিল রচন ॥ 


'এই মেটেরী গ্রাম বদ্ধমান জেলার সন্তর্গত কাটোয়ার 
সন্িকট স্বনামখ্যাত মেটেরী গ্রাম। এই গ্রামে গঙ্গা- 
নারায়ণের পূর্বপুরুষগণের ধাস; পরিচয়স্থলে তিনি 
তাহারই উল্লেগ করিয়াছেন মাত্র । গঙ্গানাবায়ণের পিতা, 
“কুলীনসন্তান' তিতুরাম মুখোপাধ্যায়, উত্তর কালে পৈত্রিক 
আবাস পরিত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুর- 
হাট মহকুমার অধীন এবং মলুটাব ছুঠ মাইল অন্তরে অবস্থিত 
হন্তিকান্না নামক গ্রামে তত্রতা রায়-বংশীয় শ্বশুর-আশয়ে 
বাস করেন। এই হস্তিকান্দ! গ্রামে, ইহাদের আবাস- 
স্থানের ভিটা এখনও বর্তমান আছে। তিতুরামের দুই 
পুজ- গঙ্গানারায়ণ ও রামভলাল। বিবাহ করিয়া গঙ্গা- 
নারায়ণ সাত 'আট মাইল দুরবর্তী উদয়পুর নামক গ্রামে 
এবং রামছুলাল আখির নামক গ্রামে বাসস্কাপন করেন। 
গঙ্গানারায়ণের বদ্ধ-প্রপৌত্র কষ্চনাগ দয়পুর পরিত্যাগ 
করিয়া নিকটবর্তী দেখুড়িয়া নামক গ্রামে বাস করেন। এই 
গ্রামে গঙ্গানারায়ণেব বংশধরগণ এবং পূর্বোক্ত আখির! 
গ্রামে তাহার ল্রাতার পংশধবেরা পাম করিতেছেন । 

গঙ্গানাবায়ণ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
মেটেরীর সাননকটু নলাভাটা জগণানন্দপুরে ছার ইষ্টদেবের 
বাস। গঙ্গানারায়ণের কুণদেবতা ধাতৃময়ী শন্নপূর্ণার 
মুস্টির নিত্য পৃজ্জা হইয়া থাকে । কবির স্্তস্তলিখিত গ্রন্থ 
এই বিগ্রভের সহিত এক সিংহাসনে তানাব ভক্ত বংশধর- 
গণ কর্তৃক পূজিত হইত। কয়েক পৎসণ ভইল, গৃভদাহে 
এই পথথা ন নষ্ট ভইয়। |গয়াছে ! 

গঙ্গানারার়ণ সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার বচনাভঙ্গী 
দেখিলেই তাহ! সহজেই অনুমান করা যায়। কবি, মুলুটা 
রাজদরবারের সভাসদ ছিলেন, একথা পূর্বেই উত্ত 
হইয়াছে । তিনি, এই পলাজ-আশ্রয়ে অবস্থান করিয়৷ পু 
“নানকার, বা নিফর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-__তীহার 
বংশধরগণ এখনও পর্যান্ত ইহার টপসত্ব ভোগ করিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাঁপন করিতেছেন । | 

কৰি গঙ্গানারায়ণ, “ভবানী-মঙ্গল” ব্যতীত অপর কোন 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা এপধ্যন্ত মব্গত 


শত্রি-মন্ত্ে 


৯০ প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৭ 


হইতে পারি নাই। তবে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে 
বুতর সংস্কৃত শ্লোকের সরল পদ্যান্বাদ করিয়াছিলেন-__ 
এই অনুবাদিত শ্রোকমাঁঞা এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। 
ষাট সত্তর বৎসর পুর্ব পর্যাস্ত কবির বাসস্থানের চতুঃপার্বর্তী 
গ্রামসমূতেব পাঠশালার ছাত্রগণকে এই গ্লোকমাল! কণঠস্থ 
করান হইত। এই স্তানে মাত্র একটি শ্লোক সংগীত 
হঈল--_ | 


“কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণি। 
মঅঈম মঙ্গল বার রন্ধ গত শনি ॥? 


অর্থাৎ ধাহার জন্মনক্ষত্র হইতে অষ্ম স্তলে মঙ্গল বা 
বাহার রন্ধগত শনি, তিনি ভিন্ন অপর আর কোন বাক্তি 
'অনলে তস্যক্ষেপ বা ফণি ধরিয়া নিজকে বিপদগ্রস্ত করিবে ? 
গঙ্গনারায়ণের অনুদিত এইরূপ শ্রোকমালা সংগ্রহের চেষ্টা 
হইতেছে । 

এইবার আমরা কবি গঙ্গানারায়ণ- 
বিরচিত “ভবানী-মঙ্গল” কাবা আলো. 


ব্িবানী-অঙ্গল'-_ 
বিষয় নির্দেশ। 
চনায় প্রবৃত্ত হইব | 
কৰি গ্রন্থারস্তে গণেশ, দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, গঙ্গা, 
শামা, চৈন্ন্য এবং প্রতোক দেবতাব বন্দন! করিয়াছেন । 
তদনস্তব, 


অভিলাষ করে দাম শুন মা শঙ্করী। 
রচিব তোমার লীল। মনে বাঞ্চ। কবি ॥ 
পুরাণ-সম্মত কথ। রচিব ভামাতে । 


আঅক্ট দ্রিবসের গান ছন্দ নান! মতে ॥ 
+ঁ ৯ ্ 


আরে উরিয়। ঘটে হবে অধিষ্ঠান। 
লাঁএক জনেরে সদ। করিবে কল্যাণ ॥ 
গায়েন বাযেন অ'র নৃত্যকের প্রতি । 
সদয় থাকিবে মাত। দেবী ভগবতী ॥ 


এইরূপে শঙ্করী ভবানীর, “গায়েন”, “বায়েন” ও নিত্যক, 
প্রড়তি সকলের প্রতি আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়! পুরাণ- 
সম্মত লবানা-চরিত্র আষ্ট দিণসব্যাপী গীতিচ্ছলে বিবিধ ছন্দে 
ভাঁষা-কথায় রচনা করিতে প্রবৃত্ত 5ইয়াছেন। 

দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগের পর, গিরিরাজগৃহে 
মেনকারাণীর গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রণ করেন। উমা বা 
গৌরীর জন্ম-উপাথ্যান হইতে “ভবানী-মঙ্গল, গ্রন্থ আর্ত 
হইয়াছে । 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


উত্ব্ষশী মেনকা রস্ত। যতেক রূপসী । 

যোগাতা কি যোগ্য হবে চরণের দাসী ॥ 

অপরূপ রূপগণ নাহি হয় লেখা! । 

গৌরী গুণী গিরি-গোঠীর পতাক ॥ 

এই “গুণময়ী গিরি গোষ্ঠীর পতাকা” গৌরীর বাল্যলীলা 

পৃঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়া নির্জন বনে তাহার তপস্তা 
বর্ণনা কবিয়াছেন। এই তপস্তা বর্ণন পাঠের সময় “কুমার- 
সম্ভবের” কথা মনোমধো উদ্দিত ভয় তপস্তাস্তে শিব 
উপস্থিত হঈলেন-_ 


এত বলি বিশ্বনাথ গৌরী অঙ্গে দিয়া ছাত 
আপাদমস্তক ধুলি ঝাড়ি। 

কহেন বিনয় বাণী আমারে আপন জানি 
কেমনে আছিল! আম। ছাঁড়ি ॥ 

কৈলাস বিশাস বাস নহে মোর অভিল।ব 
তোমারে না দেখি অন্ধকার । 

আজি মোর পুণ্য দিন যুগল নয়ন তিন 
দিবারপ দেখিল তোমার ॥ 


এই বলিয়া পুনমিলনের কথ জ্ঞাপন করিলেন। 

এদিকে গিরিরাণী, তপস্তা-নিরতা গৌরীর অদর্শনে 
বিহ্বল! হইয়! উমার গুণ 9 মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে 
সাক্ষাৎকার লাভ কবিলেন। গৌরীর রূপনর্ণন প্রসঙ্গে 
গিবিরাণী বলিতেছেন, 


হৃস্তেতে সমন্ত তোর অপূর্বব অঙ্গুলি। 
পূজা হেতু ভক্ষে পাছে নের চাপ। বলি ॥ 


তদনস্তব, গোৌবীর বিবাহ নাখদের হাগমন ও ঘটকালি- 


মেনক1 বলেন মুনি মোর কথ। ধর। 
ঘর বর ভাল হয় ইহা বুঝে কর। 


শিবের নিণাহ নারদের নিমন্ত্রণ বিবাহ-বাসর কন্তাদান 
প্রভৃতি বিষয় যথারীতি বর্ণন করিয়াছেন। বিবাহাস্তে, 
গাররাজের গৃঙ্কে শিব এক বৎসরকাপ অবস্থান করিলেন। 
শ্বশুরগৃতে এই দীর্ঘকাল অবস্থিতির জন্ত গৌরী, 
সখীগণের নিকট শিব'নন্দা শ্রবণ করিয়া স্বামীকে সনির্বান্ধ 
অন্থবোধ করিলেন, 
শ্বশুরমন্দিরে বাদ তাজ প্রভূ অভিলাষ 
শীদ্র চল নিজালয় থা । 
তদনস্তর গৌরী, 


চলিয়া শিবের সাথে আসিয়। অর্দেক পথে 
বসিলেন শঙ্কর পার্ধতী ॥ 


তখন, 


১ম সংখ্যা 
ভবানীর অভিলাষে সম্প্রতি দম্পতী ভাষে 
পুরী এক করিল নিন্মীণ ॥ 
“বারাণসী? থুল নাম ত্রিজগতে অনুপাম 


দেবের দুর্লভ সেই পুরী । 
তাহাতে যে মরে জীব সে হয় অবশ্য শিব 
বিশেষে বিশ্বের অধিকারী ॥ 

এউ 
আনন্দ-কানন কাশী করিয়া নিশ্রিত। 
আনন্দে বিহরে হর পার্বতী সহিত ॥ 
কাশী আসি শিবলিঙ্গ স্থাপিল প্রতাচ্ষে। 
যাহার স্থাপিত লিঙ্গ সেই নাম ডাকে ॥ 
আদি বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ সর্বদা বিরাজে । 
কোটি লিঙ্গ স্থাপন হইল কাশী মাঝে ॥ 
পার্বতী সহিত তথ প্রভু বিশ্বপতি। 
করিল কৌতুক লীল! বহুকাল স্থিতি ॥ 
তার পর শঙ্করে শঙ্করী সঙ্গে লৈয়।। 
উল্লাসে কৈলাপপুরী গেলেন চলিয়া ॥ 

চি সং সত সং 

তার পর ভক্তগণ শুন ভক্তি করি। 
কৈলাসে রহিল স্থে শঙ্কর শঙ্করী ॥ 
আশ্বিনে অন্থিক পুজা এ তিন সংসারে। 
পুজ।র সময় আসি হৈল তার পরে ॥ 
মেনক। মলিন বড় গৌরী নাহি ঘরে। 
গিরিরে গঞ্জন। রাণী প্রতিদিন করে ॥ 
গৌরী গৌরী বলি রাণী সদাই দুঃখিত । 
স্বিজ গঙ্গানারায়ণ রচিল সঙ্গীত ॥ 


পরিশেষে, গিরিরাণী শেষ কথা বলিলেন - 
যদ্দি মোরে রক্ষ। চাহ গৌরী আনি শীঘ্র দেহ 
নছিলে আমার অবসান ॥ 
তদুপরি অনুযোগ, 


তুমিত গৌরীর বাপ তৰ চিত্তে কত তাপ 
মোর চিত্তে সমুদ্র উথলে। 


বিশেষতঃ গৌরীত সামান্তা কন্ট| নয় __ 


গৌরী কম্ত| ছৈতে মোকে ভাগাবতী বলে লৌকে 
তোমাকে বলয়ে পুণ্যবান। 

হেন কন্যা! না দেখিয়। কেমনে রহিবে হিয়। 
স্থির বা কেমনে রহে মন । 


অনেক অনুনয় বিনয়, এবং বাদান্ুবাদের পর গিরিরাজ 
কহিতেছেন, 

গৌরীরে আনিতে আমি গিয়াছিলাম তথা ॥ 
কিন্তু, 


শঙ্কর কহিল। গৌরী না পাঠাব তথা । 
কয়েছে অনেক রাণী অপমান-কথ! ॥ 


তাই বলিতেছেন, 


গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত “ভবানী-মঙ্গল” ৯১ 


দেবতার দয়ামায়। নাহি বুঝ রাণী। 
ইতিহাসে শুন কিছু অপূর্ব কাছিনী ॥ 

সং সং সং চর 
সঙ্গে ছিল! নন্দ ঘোষ অনেক কহিল ॥ 
গোকুল গমনে মন কদাচ নহিল ॥ 
সে সব মায়ের স্নেহ পাশরিয়া মনে । 
এইত দেবের রীত শুনহ আপনে ? 
কেব! তার ভাই বন্ধু কেব! তার পিতা । 
স্তক্তিতে ভক্তের বশ সতা এই কথা ॥ 


তখন 


রাণী বলে বিবরিয্না! কহ হিমালয়। 
কিরূপে জন্মিল। কৃষ্ণ নন্দের নিলয় ॥ 


এই অবসরে কবি বন্থপৃষ্ঠাব্যাপী কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণের বালালীলা বর্ণন করিয়' রাস'লীলায় বংশী শ্রবণে 
গোগীগণের অবস্থা ভাগবত্তের শনুরূপ কেমন বর্ণন করি 
য়াছেন দেখুন__ , 


কেহ বা রন্ধনে ছিল। কেহ দুগ্ধ আবর্তিলা 
কেহ আধ ললাটে সিন্দূর । 

চঞ্চল চিত্তের ভ্রমে আভরণ ব্যতিক্রমে 
করে পরে পায়ের নুপুর ॥ 


তদনস্তর কবি, 


পতিব্রতা ধর্শ ত্জি সেই গোগীজনে । 
পরপতি-মতি তার! করিল কেমনে ॥ 


এই সমস্তার যথাযথ মীমাংসা কখিয়া রাধিকার প্রতি 
শ্রীদামের অভিশাপ, তুলসীর উৎপত্তি, ও রাধিকার জন্ম-কথা 
বিবৃত করিয়াছেন। তদনস্তর অক্র,থ শ্রীরুঞ্ণকে মথুরায় 
আনয়ন জন্য 


এত বলি যায় রথে বামে শব শিব! তাথে 
পূর্ণ কুস্ত লয়! নারাগণ। 
দক্ষিণে গোমুখ দ্বিজ বিকশিত সরসিজ 
ঘৃত মধু রজত কাঞ্চন ॥ 
শ্বেতধান্ত হয় গজ পুষ্পমাল। দেখি ধ্বজ 
দধি মত্স্ত বস সনে ধেনু। 
যাত্রা স্থমঙ্গল দেঁখি অক্রর অন্তরে সুখী 
পুলকে পুণিত হৈল তন্থু॥ 
শ্রীকৃষ্ণ মথুর! যাইবেন শুনিয়৷ গোপীগণ ব্যাকুলা হইয়া 
ভাবিতে লাগিল, 
জীবন যৌবন ধন লোচন বচন মন 
* সমর্পণ যাহার চরণে । 
গোগীগণ পরিহরি যদি যার সেই হরি 


প্রাণ ধরি রহিব কেমনে ॥ 
শ্রীরুষ্ণ তাহাদের ব্যাকুলতার প্রতি মনোযোগী হইলেন না, 


৯২ প্রবাসী- _কার্তির, ১৩১৭ 


মধুর চলিয়া গেলেন। যথাস্থানে রজক, স্তবায়, ঝুজা, 
মালাকার প্রভৃতির বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে : মথুরাবাসী 
শ্রীরুষ্ণের রূপ দেখিয়া-__ 


যেই অঙ্গে যার দুষ্টি সেই অঙ্গে থাকে। 
অন্ত দেহ দৃষ্টি করে সাধ্য নাহি রাখে ॥ 


তদনস্তর কুবলয়াপীড়-বধ, কংশ বধ, নন্দ-বিদাঁয় ও নন্দরাণীর 
খেদ। শ্রীকৃষ্ণ, একাত্তই প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া 
গোগীগণ ভতাশ জদয়ে বিলাপ করিতেছে-_ 


চাদে দেখি মনে হবে শ্রীমুখমণ্ডল। 
নয়ান পড়িবে মনে দেখিয়া কমল ॥ 
অধর পড়িবে মনে দেখিয়।৷ অরুণে। 
এই সবে দৃষ্টিশৃগ্য হৈল গোপীগণে ॥ 
আপন আপন আঁখি কাল হৈল সবে। 
কহ কহ প্রাণসথী কি উপায় হবে ॥ 
কেহ কহে নয়ন যুদিয়! দি থাকি। 
অন্তরে গ্ঠামের রূপ নিরস্তর দেখি ॥ 
যোগযুক্ত দ্ুই কর গুন মোর বাণী। 
সদা চিত্তে চিন্ত! কর কুষ্ণ গুণমণি ॥ 
করে জপ কৃষগুণ মুখে জপ হরি । 
হৃদে সদ! কৃষ্ণ দেখ ধ্যান করি ॥ 
এই ধুক্তি সার আমি কহিল সভারে । 
এখন না পাই কৃষ্ণ পাব জন্মাস্তরে ॥ 


এই স্থানে রাঁধিকা-মাহাত্মা বর্ণন-প্রসঙ্গে, কৃষ্ণ নামের পূর্বে 
“রাধা” নামের সংস্কান সম্বন্ধে কৰি একটি সুন্দর উপমা 
প্রয়োগ করিয়াছেন__ 


নিজ নাম পাছে কৈল তব নাম আগে । 
হেমযুক্ত নীলমণি শোভা বড লাগে ॥ 


এইরূপ কুষ্ণ-লীলা বিষয়ক দীর্ঘ প্রসঙ্গের পর-_ 


গিরি কহে মেনকা। শুনিলে সব কণ1। 
মায় দয়! হীন হয় দুরন্ত দেবতা ॥ 

এত ন্নেহে নন্বরাণী পালিলা কৃষেরে। 
পুনরায় আসি দেখ! নাহি দেন তারে ॥ 
মানন্দে গেলেন নন্দ রামকুফ লঞা। 
নৈরাশ করিয়া তারে দিল পাঠাইয়! ॥ 
এমতি বুঝিবে সব দেবের চরিত। 
পিতামাতা বলে মর্ম নহে কদাচিত ॥ 
তুমি মৌরে কহ গৌরী আনিবার তরে । 
আর কি আদিবে গৌরী অভাগার ঘরে । 
মেনকা। কহেন গিরি শুনিল মকল। 
সম্প্রতি অধিক কথা! করা কিবা ফল ॥ 


পয়ে হতাশজদয়ে বলিতেছেন,_- 5 


তাহে যদি জিপুরারী গৌরী না পাঠাব । 
আপনি আসিবে ঘরে মন বুধাইব ॥ 


অবশেষে বু আলোচন আন্দোলনের পর গিরিরাজ গৌরী- 


আনয়ন জন্য হিমালয় যাত্রা করিলেন। 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্তু কৈলাসের 
পথ গিরিরাজের অজ্ঞাত, তাই-__ 


অসম্ভব কাধ্য মনে করি অভিলাষ । 

মোর সাধ্য যাই কিবা! শিবের কৈলাস ॥ 
চিন্তাকুল হৈয়। গিরি ভাবেন অনেক । 
জিজ্ঞাদিতে পথ লোক ন! দেখে জনেক ॥ 
মনে মনে হিমালয় যুক্তি কৈল বসি। 
সম্প্রতি আমার গতি পুরী বারাণসী ॥ 
মোর ঘর হৈতে হর গৌরী সঙ্গে লৈয়া। 
কাশীবাসী হল! আসি মহ] হট হৈয়া ॥ 


এইট স্কানে কবি বিবিধপুরাণ-সম্মত কাশী-মাহাত্মা বিশদরূপে 
বর্ণন করিয়াছেন। মাবার, কাশী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রামায়ণ, 
গঙ্গামাহাত্মা, গুধিণী-সংবাদ, বিফু-ষমদুত-সংবাদ গ্রভৃতি দীর্ঘ 
উপাখ্যান সন্নিণেশিত আছে । কাশীতে কিছু কাল অবস্থানের 
পর, 


গলপাজল বিলবদল শতদল লৈয়া । 
সত্বরে শিখদ্ররাজ চলে হাট হৈয়। ॥ 


গিরিরাজ এগ স্থানে নারদ খষির সাক্ষাতকার লাভ 
করিয়া তাঠাবই সঙ্গে কৈলাস যাত্রা করিঞ্গেন। গিরিরাজ, 
গৌবী আনয়ন জন্ত বু আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, বিশেষতঃ 
গৌরী অদর্শনে মেনকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়া 
গৌরীকে বলিলেন, | 
বুঝিয়! বিহিত মাত করহ আপনে । 
তখন গৌরী বলিলেন, এ বিষয়ে শিবের অন্নমতি লওয়া 
আবশ্বাক । কেননা, 
একবার জানি জামি লভ্বিয় শিবের বাণী 
দক্ষযজ্ছে তেজিল পরাণে। 
সেই হুতে ভয় মনে শঙ্করের বাক্য বিনে 
সাধ্য নাহি যাঁয় কোন স্থানে ॥ 
গৌরী বিনা আয়াসে শিবের অনুমতি প্রাপ্ত ভইলেন ; 
কেন না, 


এ কথ। নিশ্চয় দৃঢ় আমারে করুণ। বড় 
অর্দ অঙ্গ বাটিলা আমারে। 


আবার গৌরী, শিব বিন! অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না) 
তাই বলিলেন, 


কেবল মায়ের প্পেহ ধাব জনকের গেহ 
আসিব দিবস তিন পরে। 


ক্রমে গিরিরাণী শুনিলেন, 
গৌরী আজ আসিবে বিহানে। 


১ম সংখ্যা ) 


এই স্থলে গৌরীর মুখে শারদীয়! পুজার প্রচলন ও মাহাত্ম্য 
বর্ণিত হইয়াছে । এইবার, 


গৌরী এল ঘরে মোর উম! এল ঘরে। 
আনন্দে বিহবল রাণী আপনা পাশরে ॥ ধ ॥ 


ইচ্চার পর সপ্রমীপুজা-মারম্ত পসঙ্গে --বিভিন্নদেশের পৃজা- 
প্রচলন, সাঁত্বিক, বাজদিক ও তামদিক পুজার ক্রম 
নিরূপণ বর্ণিত আছে । কবি এই উপলক্ষে একস্ানে 
বলিয়াছেন, 


ফলে জলে দরিদ্র পূজয়ে ভক্তি করি। 
তাহাতে অধিক তুষ্ট দেবী মহেশ্বরী ॥ 


সপ্গুমীপৃজার পর মহাঅষ্টরমী, সন্ধিপূজা, দুর্গার শতনাম বর্ণন 
করিয়া মহাগষ্টমী সন্ধিপূজা সমাপ্র করিয়াছেন । ইভাঁর 
পব মহাঁনবমীপুজ। 'মাবস্ত, স্তবস্তরতি, 9 পরে মঙ্গানবমীপুজা 
সমাপ্ত । তদনস্তর বিজয় দশমী | 

এইরূপে স্মিষ্ট ভাষায় বিলচিত কানাগ্রান্থে, 


হরগৌরী প্রেমভাষা ভক্রের পূরায়ে আশা 
রচিল শ্রীগঙ্গানারায়ণ ॥ 


কাবা শেষে কৰি 


গঙ্গানারায়ণ করে নিবেদন 
চণ্তীর চরণতলে। 

সময় নিদানে তব গান শুনে 
মরি ধেন গঙ্গাজলে ॥ 


আমাদের কবির 'এট কাতর প্রার্থনা ভবানী পুরণ 
করিয়াছেন কি না, তাহা এখন আর জানিবার উপায় 
নাই। 

কবির ভাষায় “ভবানী-মঙ্গল' গ্রস্থের উপাখানভাগের 
এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া নিরস্ত হষ্টলাম। 
এক্ষণে আমর! ভার-চন্দ্রের সহিত তুলনায় সমালোচনা 
করিয়া এই গ্রন্থের গুণাগুণ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

যে যুগে ভবানী-মঙ্গলের কৰি গঙ্গানারায়ণের আবির্ভাব, 

তুলনায় সে যুগের সাহিতা-সেবকগণের প্রধান 
মমালোচনা। ও খ্যাতনামা পৃষ্ঠপোষক স্বনামখ্যাত 
মহারাজ কষ্টচন্ত্র ; আর সে যুগের খ্যাতনামা কবি “অন্নদা- 
মঙ্গল” রচয়িত! রায় গুণাকর ভারতচন্ত্র এবং ভক্ত কবি 
রামপ্রসাদ। এই যুগের কবিগণের মধো অনেকেরই রুচি 
অতি মাত্রায় বিকৃত ও অশ্লীলতা-হুষ্ট, চিত্ত অসংযত এবং 
বিভিন্ন ধর্শের প্রতি বিষম বিদ্বেভাবাপর । ভারতচন্জ্ 


গঙ্গানারায়ণ বিরচিত “ভবানী-মঙ্গল” 
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এই যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি-_-আবার তিনিই এই 
যুগ-নির্দিষ্ট অপরাধে পূর্ণমাত্রায় অপরাধী । 

কবি গঙ্গানাবায়ণের সহিত ভারতচন্ত্রের তুলনা করিবার 
এই কয়টি বিশেষ কারণ রহিয়াছে _-€১) উভয়েই সমকালিক 
কবি, (২) উভয়েই বিষয় নির্বাচনে এক মত, €৩) উভয়েই 
একপরিবাব-সম্তৃত, (৪) উভয়েই পরম্পব অপরিচিত--এক 
জন দেশবিখ্যান্ত মচ্গারাঁজেব সভাপক্তিত, অপরে নিভৃত 
পল্লীতে নামে মাত রাজোপাধি প্রাপ্প ক্ষুদ্র জমিদারের 
সভাদদ্‌। এগুলি একা থাকা সত্বেও উভয় কবি সংসর্গ- 
বশে কিরূপ নিভিন্ন পথ 'অনলম্বন করিয়াছিলেন তা! 
ভাবিবার কথা। 

রায়গুণাকর ভাবতচন্ত্র, ভবানী-মহাত্ময প্রচারোদ্দেশে 
লিখিত অন্নদা-মঙ্গল উপাখানে বিষ্চান্রন্দবের অশ্লীল উপাঁ- 
খান সংযোজিত করিয়া স্বীয আসাপারণ কবিত্ব-শত্তির 
সম্পর্ণদ্ূপ অপবানার কবিয়াছেন। গঙ্গানাবায়ণ প্রসঙ্গ- 
ক্রমে অবাক্থর উপাখান স'যোগ করিয়া গ্রন্তের কলেবর 
পুঈ করিয়াছেন সন্তা-কিন্ব তাহা সদদোশ্টে প্রণোদিত 
তইয়া। গঙ্গানারায়ণ শক্তি-মন্ত্ে দীক্ষিত হইয়াও যেরূপ 
ভক্তিভাবে শ্রীরুষ্ণলীলা ও নাম-মাহাত্মা ও শ্রীরাম-চরিত 
প্রভৃতি উপাঁখান বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বান্তবিকই 
বিরল। ভারষ্ঠচম্্র কিন্তু অবসব পাঁউলেই ভিন্ন ধর্ত্াব- 
লন্বীকে বিন্দপবাঁণে জর্জরিত করিতে ক্রটি করেন নাউ। 

ভারতচন্ত্র স্বীয় বিরুত রুচি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া 
অজ্ঞাতভাবে তুর্গামাাত্মা-উপাখ্যানের প্রথমাংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন-_যেখানে স্বামীর বাকা অতিক্রম কবিয়া সতী- 
লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। মার ভবানী-মঙ্গলের কবির উমা 

শঙ্করের বাক্য বিনা, সাধ্য নাহি যায় কোন স্থানে । 

একজন কবি, নারীর স্বামী-বাকা অতিক্রম করিয়! 
কিরূপ নির্ধ্যাতন ভোগ করিতেছেন, তাহারই বর্ণন করিয়া 
'আনন্দলাভ করিয়াছেন_-অপর কবি, সতীর স্বামীর- 
আজ্তান্ুবর্তিতার পরাকাঠ্ঠা প্রদর্শনে চরিতার্থতা লাভ 
করিয়াছেন। 

ভারতচন্ত্রের সমগ্র কাব্য আামরা বিন! সঙ্কোচে সকলের 
সমক্ষে পাঠ করিতে পাবি না-ই! মশ্লীলতায় এত 
কলুষিত ! কিন্তু “ভবানী-মঙ্গল” গ্রন্থে অশ্লীলতার লেশমান্ 
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নাই। ম্থতবাং ই! মপস্কোগে সর্ধপ্ননপমন্ষে পাঠ করা 


ষায়। স্থকাব্যের ইহ! একটি প্রধান গুণ । 

ভারতচন্ত্র 'এখন৪ জীবিত রভিয়াছেন _কেবলমাত্র 
তাহার অপুর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ-কুশলতার জন্য ; নচেৎ, তাহার 
কাবা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহের কথা । 
আমাদের “ভবানী-মঙ্গলে”র কবিও যথেষ্ট শব্ধ সম্পদেব 
অধিকারী ছিলেন_-তিনি ছুষ্ট বা গ্রামা-শব্ব একবারে 
পরিহার করিয়াছেন, অথচ দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংস্কত শব্দ 
ব্যবহার না করিয়া সুমাঞজ্জিত, স্শ্রাবা ও যথামথ শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন । 

কবি ভারতচন্ত্র যে সকল উপম! প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশই আবহমান কাল প্রায় প্রাতাক নঙ্গীয় 
কবি কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । স্থৃতরাং, তৎ- 
সমুদয় উপমা তাহার নিজস্ব নে ; তবে তিনি, সেই সকল 
উপমা তাহার অপূর্ব ভাষায় স্বষ্ঠ পরিচ্ছদ দান করিয়া জন- 
সাধারণের সমক্ষে আনয়ন করিয়াছেন । কৰি গঙ্গানারায়- 
ণের কাঁবোও তদ্রুপ নমর প্রচলিত উপম1 প্রয়োগের 
বাহুলা দুষ্ট হইবে। কিন্তু গঙ্গানারায়ণও স্থশিক্ষিত ছিলেন 
-_ভাষার উপর ত্ীহারও অসাধারণ অধিকার ছিল-__তাই 
তিনি সেইগুলি স্বচ্ছন্দে বাবার করিয়া! গিয়াছেন, অথচ 
কোথাও কর্ণপীড়া উৎপাদন করেন নাই। তাহার ভাবা 
সরল '9 প্রাঞ্জল__এত বড় বৃহৎ কাব্য, তস্তলিধিত প্রাচীন 
পঁথি পাঠ করিতেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি অন্ভুভন হয় না। গঙ্গা- 
নারায়ণ, শ্বশুরালয়ে স্ুদীর্ঘকাল অবস্থিতা ছুহিতার প্রতি 
জননীর যে প্রবল আকর্ষণ এবং তাহার জন্য যে নিদারুণ 
ব্াযাকুলতা ও বিহ্বলতা, আবহমান কাঁল প্রতোক গ্হন্থেই 
পরিদৃষ্ট হয়, তাঁভাঁরই 'এক অতি উজ্জল আলেখ্য অঙ্কিত 
করিয়াছেন। যখনই ইহা উদঘাটিত ভইবে তখনই ইনাতে 
মাতৃ-হৃদয়ের অনিরৃত প্রতিচ্ছায়৷ দর্শন করিয়া সহদয় 
পাঠককে বিমুগ্ধ হইয়া রিতে হইবে |* 

শ্রীশিবরতন মিত্র। 


পপ্প্প্পসপ 








* বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের স্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে ২৪ 
শ্রাণ তারিখে পঠিত। “ভবানী-মঙ্গল, গ্রস্থখানি “বীরভূম সাহিত্য- 
পরিষৎ বর্তু্ক অচিরে সসম্পার্দিত হইয়া প্রকাশিত হইবে- লেখক । 


প্রবাসী-_-কান্তিক, ১৩১৭ 


[ ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সচ্চাধী জাতি 


সচ্চাধী জাতির মধো সামাজিক সংস্কার ও বিদ্যা- 
বিস্তারেব কতকটা হ্চন! দেখা দিয়াছে । এটী স্থুলক্ষণ। 
কেবল নাম পরিবর্তন ও ভুজুগ করা অপেক্ষা প্রকৃত উন্নতির 
চেষ্টা করিলে জাতির উন্নতি হয় । 

ধানাকুড়িরা হাই স্বল। ২৪ পবগণার সচ্চাধীর 
কেন্দ্রগ্রামে এই স্কুল প্রতিষঠিত। সচ্চাষী বালকগণ এখানে 
বিনাবেতনে প্রদেণিকা বা ম্যাটিকিউলেসন পরীক্ষা পর্যাস্ত 
বিষ্ভালাভ করিতে পারে। সচ্চাষীগৌবন স্বর্গীয় স্ঠামা- 
চরণ বল্লভ মভোদয় এই স্কুল প্রতিষ্ঠা কবেন। শ্তামনাজারের 
বল্লভ বাবুরা এক্ষণে ইনার পরিচালক । 

দাক্ষায়ণী বালিকা বিদ্যালয় । প্রায় ৭০টী বালিকা 
এখানে অধায়ন করে। সচ্চাষী ডাক্তার শ্রীযত জলপর 
মণ্ডল, এল, 'এম, এস, মহাশয় চার তত্বাবপান করেন। 
ভিটৈষিণী সভা! । সচ্চাধী বালকগণকে বিছ্যা- 
শিক্ষা দিৰাঁর জন্য আজ ২1৩ নসর হইল .এই শিক্ষাবিস্তার 
সমিতি গঠিত ভষয়াছে । ইচাব "আম দ্বিতীয় বতস-রর 
পুন্তিকায় ৭৪২, ব'য় ২৯৮২ | ইহার নেতাগণ যথা 
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শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ লল্লভ-_ শ্তামবাজার ব্াঙ্কার। 
পেন্দ্র নাথ সাউ র্ রি 
রঃ মহেন্্র নাথ গাইন ৫ রঃ 
্ বামনদাস রায় জমিদার চৌদবড়িয়। 


চর ঞ 


স্থরেন্জনাথ রায় 

£ কুঞ্জবিহারী বল্লভ, 'এম-এ, বি-এল, মুনসেফ । 

৪। এই সমিতির শাখা খিদিবপুতে খোলা হইয়াছে । 
সেখানে প্রায় ৩০্টী বালক বিগ্যাশিক্ষা পায়। স্থানীয় 
উকিল বাবু রাসবিহারি দাস, বি. এল, তাহার প্রধান 
উদ্যোগী । 

৫। ডুমজুড় সচ্চাষী-সমিতি | চাবড়া জেলায় সচ্চাষী- 
কেন্দত্রগ্রামে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে । উদ্দেশ্ত চাউল 
সংগ্রহ করিয়া তাহার বিনিময়ে গরীব বালকদ্দিগকে 
বিনাবেতনে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়!। স্থানীয় ডাঃ 
উমাচরণ দাসের পুজ্র ডাঃ শৈলেশ্বর দাস ইহার অগ্রণী। 

৬। চাতরা সচ্চাধী সমাজ। শ্রীরামপুরে যে সচ্চাষী- 


১ম সংখ্যা] 


সমাজ আছে, তাঁভাঁরাও নাঁলকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা 
পাউতেছে, তবে এখনও কোন সমিতি গঠিত হয় নাই । 
এখানে যে প্রসিদ্ধা শীহলাদেনী আছেন, তাহার সত্বাধিকারী 
ও সেবাইত উক্ত সচ্চাধীগণ। এখানকার সচ্চাষীরা 
রসারসি ও শণপাটের কার্ধোর জন্য বন প্রসিদ্ধ। 

খিদিরপুর পঞ্চানন আশ্রম। যাহাতে জাতীয় 
ব্রাহ্মণ বালকগণ বিন! বায়ে বিগ্ভালাভ করেন, একট টোলের 
তাহাই উদ্দেশ্ট | স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত নফরচন্ত্র 
মুখোপাধায় এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী । 

৮। সচ্চাষী-ম্দ । এখানি সচ্চাষীদিগের হিতকরী 
মাসিকপত্র। প্রকাশক ও সম্পাদক পেলগেছিয়ার কনি- 
কৌমুদী শ্রীমৃক্ত শরচ্ন্্ দেব। আবো শ্রমার্জিত ও 
সাময়িক হওয়া দরকার । প্রায় ২ বৎসর চলিতেছে । 

৯। বঙ্গীয় কষিনৈশ্ত সমিতি । উক্ত নামে একখানি 
ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে | পূর্বববঙ্গে “য সমস্ত 
সচ্চাষী জাতি আছে, ঠাারা কোন কোন স্থানে ভলধর 
জাতি বলিয়া পরিচিত। উদ্দেশ্ঠ সচ্চাধী সমাজের সহিত 
একতিিত ভপয়া। 


* ৭। 


১০। সচ্চাধী জাতি প্রায় বঙ্গের সকল জেলাঁতেই 
অবস্তিত। মোট লোকসংখা!। ২৯, ৫০৬ ভন গত মঁদম- 
স্মমারিতে নিদ্ধারিত ; কিন্তু পূর্ব্বে ৪* ভাজার ছিল, ক্রমশ 
কমিণা ইচ্াাব পতিকার ও অনুসন্ধান 
আধশ্তক । 

১১। ইন্ারা কোথাও চাষাধেপা, কোথাও হল্ধর, 
চাষীপতি বা চাষীধব বলিয়া পরিচিত। এখন ইহাদের 
উদ্দেস্ত সর্বব্জ যাহা 5 সচ্চাষী বলিয়া পবিগণিত বা লিখিত 
হয়.--কারণ পক্তবা 'এই কথাটা চাষাধোপা নহে অপিচ 
চাষীধৰ অর্থাৎ চাষার শ্রেষ্ঠ এবং উক্ত সচ্চাষী মানেও তাই । 
আরমবাগ সবডি!ভসনে ইহারা চাষীপতি বলিয়৷ পরিচিত? 

১২। বাহার সহরে বাস করেন, তাভার! প্রায় 
সকলেই বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পকর, কিন্তু ধাহার! পল্লী গ্রামে 
বাস কবেন, তাহারা কৃষি ও গোপালনের দ্বারা জীবিক৷ 
নির্বাহ করেন। 


১৩। 


যাইতেছে । 


এই জাতির ভ্বিতর প্রাথমিক শিক্ষার আরো! 
বল প্রচলন হওয়া আবশ্তক, অন্তথা কোনও উন্নতি ঝ 


আমার লেখা ৯৫ 


সামাগ্গিক সম্মিলন অসম্ভব। ইহাদের অনেকে ধনবান ও 
কতিপয় বিদ্বান বাক্তি আাছেন। 'আচার বাবারে 
বেশ ভদ্র । 

শ্রীনন্দলাল দাস। 


আমার লেখা 
£ ৯3 
ভাবের মাথায় লাী মেরে ছন্দে দিয়ে শক্ত ঠোকা, 
হঠাৎ একদিন ধরল কামড় পদ্যলেখ! মস্ত পোকা ; 
ভাব "আহত বিষম রকম, ঠোকার ঘায়ে ছন্দ জখম, 
এগোয় না কেউ হাতের কাছে বেয়াড়া সব মাআ্মরোথে। 


তবুও আমায় লিখতে ভবে ঘুবছে মাথা মত্ত ঝোকে ॥ 


(২) 
ফর্দ ছু তিন সাদা কাগজ কর্দ্ করি পাড়া হতে, 


পেন্সিলটাও অনেক খোঁজে যোগাড় হল কোনোমতে ; 
হা অনৃষ্ট তাও যে ভৌতা, কাট্ কিসে? ছুরি কোথ!? 
জাতির ঘায়ে নিলাম সেরে-_যদি.9 নাই অনিষ্ট তায়। 


সরন্বতীর সঙ্গে আমি এমনি বীধ1 ঘনিষ্ঠতায় ॥ 

(৩) 
ভানের ঘায়ে জলের পটা, ছন্দে গাদার পাতা, মলম, 
লাগিয়ে দিয়ে, মিলাম সাথে-_-নিলাম কাল খাতা কলম; 
ব্স্ব কোথা ? নির্জনতা কোথায়? শোবার ঘরের কথা 
পড় লো মনে, কলম কাণে, বগণ তলে ফেলে খাতা 


লম্ক দিয়ে বস্লাম গিয়ে, যেথায় শয়ন-শধা| পাতা ॥ 
(৪) 


লিখতে নে যত্ব কবে-তামা কর্তে বে সোনা,” 
ভি'ছুমতে বিলাতযাত্রা, পানে পোকার গনেষণা-- 
হাওয়াগাড়ীর চল্তি টিকী, ভাব্চচ বসে কোন্টা লিখি ; 
গিন্ি এসে মুচকী হেসে শুইয়ে গেল বায়ের দিকে 


পঞ্চমাসের মঞ্চগত হুতাসঞ্চ মেয়েটিকে ॥ 
(৫) 
বাহির আসর জমিয়ে যখন টঠেছে বেশ হোকাধবনি, 


নুড়ম্বড়িয়ে এলেন উলে চার বছবের খোকামণি, 

ছন্দ ফন্দ থাকগে পাছে,_ভাষাই মোটে পাইনে কাছে, 
ভাষার দোরে আমার যখন এমনি মাথা! ঠোকাঠুকি 
বিষম রকম কান্না তখন জুড়ে দিলে খোকা খুকী ॥ 


৯৬ 


৬) 
রাগের মুখে ছেলের টা গালে চাপড় মেরে, 
বস্লাম উঠে কায়দা মত কাছ! কৌচা কাপড় ঝেড়ে; 
"্দুরভ গাধা” বল্‌তে রেগে-ও বাবাগো, ভীষণ বেগে, 
সুক্ষ হতে উচ্চতরে যে স্থত্বরে চড়ল টান। 
কুমার ধর্পে সানাই, মেয়ে ব্যাগ্পাক্টপে ধর্ল তান ॥ 
(2) 
চাদ্দির মল আর মাকড়ী বালা পালংপাত।, চেনু গিলটি,.__ 
গয়না-পরা গিন্নী শামার কলম খাতা পেন্সিলটি-- 
ফেল্লে ছুঁড়ে, দস্তে আমি-_সাত জন্মের গুণের দাসী; 
রূপে সাক্ষাৎ ঘটোৎকচের আপন মায়ের পেটের বোন্‌, 
াদর করে তুলে ছেলে _-ষাট্‌, ষাট, ষাট্‌ ষেটেব ধন ॥ 
(৮) 
প্রলয়-ঝড়ের মুত্তি দেখে, বাধন-ছেঁড়| ষাড়ের মত, 
ভাব দিল ছুট, ছন্দ শুধু রইল পঞড়ে মুচ্ছ ণগত, 
ভান্লেম, ভাব যাক না চপ? ছন্দ আছে, তারই বলে, 
লিখ্ব এমন মিষ্টি লেখ!,__বুঝ্বে অতি-ধীরজন9 তা । 
পাই যদি হায় একটুখানি ভাষার রুপা__নির্জনতা ॥ 
(৯১ 
বিশ্বভর! গগ্ডগোলে-- মানুষগুলোর দ্বন্দ পেজায়। 
নির্জনতা কোথায় পাব? নইলে আনার ছন্দ যেযায়। 
যমের বাড়ী ?-_-অনেকদুরে ! ভায় গো বিশাল ভবপুরে 
কোথায় গেলে মিল্বে তারে ? কিসে ভাষার চল্বে ঢেউ? 
জানো যদি, দয়! করে তোমরা ওগো বল্বে কেউ? 
শ্রীঅধিনাশচন্জ্র ভট্টাচার্য্য | 


আলোচনা 


৮২0 


বরাহমিহির 


যুক্ত শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আখিন মাসের প্রবাসীতে “বরাহ- 
মিহির সম্বন্ধে ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা! পাঠ করিলাম । বরাহ- 
মিহিরের সময় লইয়। বড়ই গোলযোগ দেখ! যায়। স্ৃতরাং এ বিষয়ে 
যতই. আলোচনা! হয়, ততই স্থবিধা। আমর! এ সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়াছি। 

বরাহমিহির ধিজ্রমাদিতোর সভাপত্ডিত ছিলেন। রঘুবংশাদি 
রচয্মিত| কালিদাসও তাহার একজন সভাপগ্ডিত ছিলেন। সম্বৎপ্রচলন 
কর্ত। বিক্রমাঙ্গিতোর নবরদ্ব সভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। 


প্রবাসী কান্তিক, ১৩১৭ 


১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বৃহৎ্সংহিতাঁর যে সংস্করণ আমরা এখন দেখিতেছি, তাহা! ২৮৫ 
খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই বরাহমিহির কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ 
হইতে দেখিয়াছেন (১)। কিন্ত ইনি মূল বৃহৎসংহিতার রচয়িত1 নহেন। 
প্রথমমুনি-কথিত অবিতথ বিস্তীর্ণ গ্রস্থার্থ অবলোকন করিয়। নাতিম্বপ্প 
নাতিবছল রন! দ্বার! তাহাই ম্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন (২)। 
এই প্রথম মুনি বরাহমিহির। লম্বতের প্রথমে ৫৮ খষ্ট পূর্ববাবে ইনি 
বর্তমান ছিলেন। 

দ্বিতীর বরাহমিহির ২য় শকে ৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। ইনি 
২শক করণাব্দ করিয়া পৈতামহ সিদ্ধান্তের এক সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন (৩) । ও 

তৃতীয় বরাহমিহির বৃহৎসংহিতাঁর বন্ঠমান সংস্করণের রচয়িতা । 
ইনি ২৮৫ খষ্টান্দে বর্তমান ছিলেন। 

চতুর্থ বরাহমিহির “পঞ্চসিদ্ধান্তিক” রচন| করিয়াছেন। ৪২৭ 
শকে ৫০৫ ট্টাকে তিনি বর্তমান ছিলেন। নিজ কৃত “পৌলিশ” 
শিদ্ধাপ্তে তিনি লিখিয়াছেন, “সম্প্রতি পুনববন্থতে দক্ষিণায়ণ হইতেছে ।” 
ইনি ককটের আদিতে দক্ষিণায়ণ দেখেন নাই তৃতীয় বরাহের 
( ৫১৫--২৮৫ খষ্ট ) ২২* বৎসর পরে ইনি ছিলেন। ১৭ খষ্টাব্দ 
হইতে ১.১ খষ্টাব্দ পধ্যস্ত পুনর্বগ্রতে দক্ষিণ।য়ণ হইয়াছে । 

পঞ্চম বরাহ্মিহির ১৬** খষ্টান্ে সম্রাট আকবর শাহের সময় 
ছিলেন (8)। 

শ্ীবিনোদবিহারী রাঁয়, 
রাজসাহী। 


স্বর্ণ সিন্দ,র রহস্য 


সন্প্রতি প্রবাসীতে ম্ব্ণসিন্নর প্রস্তুত সন্বন্ষে রলায়নবিদ শ্রাযুক্ পঞ্চানন 
নিয়োগীর সহিত কবিরাজ মহাশয়গণের বড় বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে । 
বিষয়টি গুরুতর। খর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করিতে মোন। লাগে। অথচ 
প্রস্তুত হইলে দেখ! যায় যে ভাহাতে সোন। কিছুমাত্রই মিিত হয় 
নাই; শিশির নীচে পড়িয়। আছে। 

পধশনন বাবুর যুক্তি এই,_-যখন ন্বর্ণসিপ্টুরে সোন। মিশ্রিত হয় ন!. 
পরীক্ষা করিলেও স্বর্ণের বিন্দুমাত্র সংস্রব পাওয়! যায় ন।, তখন তাহাতে 
দোন। দেওয়ার কোনই প্ররোজন নাই। 

কবিরাজ মহাশয়ের বলেন --.মর্দিও স্বর্ণসিন্্ুরে সোন। প্রতাক্ষভাবে 
মিশ্রিত ন। হউক, তথাপি সণ-সংস্পর্শে ইহা এমন গুণাম্বিত হয়, 
সোন! না দিলে তাহা কোন ক্রমেই তেমন হইতে পারে ন। যদি 
্ব্ণসিন্দুরে সোনা ন। দিলে চলিত, তবে আমুর্ষ্ধেদজ্ঞ খবিগণ স্বর্ণ সিল্দূর 
ও রসসিন্দ,র এঢু'টি উ্ধধ পৃথক পৃথক স্থা্টি করিলেন কেন? 

এই সমস্তার মামাংস। বড় কঠিন। কারণ ইহার একদিকে ষেমন 
রসায়নবিদের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল; অন্যদিকে আবার তেমন ত্রিকালজ্ঞ 
খবিগণের ব্যবস্থা । স্বর্ণসিন্দ র প্রস্তুত করিতে যে ম্বর্ণের অধ:ক্ষেপ 
হয়,--শান্ত্র কিন্ত তাহার কোন উল্লেখ নাই। 

বহুদিন হয় আমুর্ব্রদজ্ঞ একজন সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিলাম 
যে--ন্বর্ণ, পারদ ও গন্ধক উত্তমরূপে কঙ্জলী করিয়া, তিন বৎসর কাল 

(১) বৃহৎসংহিত। ৩য় অধ্যায় ২ শ্লোক। 

(২) বৃহৎসংছিত| ১ম অধ্যায় ২ ক্লোক । 

(৩) আমাদের জ্যোতিষী ৬২ পৃষ্ঠ! । 

(৪) বিশ্বকোষ "বরাহমিছির” শকা । 





জগাভ মাধাহ । 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থ কতক অঙ্গি5 5 তাভার অন্সমতিক্রমে মুদ্রিত। 


'১ম সংখ্যা | 


চিত্রপরিচয় 
ভগ্নদত। 


এবারকার রডিন চিত্রটি অঙ্গণ্টা গুহার দুই নম্বর গুহার প্রাচীর-গাত্র 
»ভউতে বরক্গচারী গণেন্দনাথ বন্দ্যোপাধাঁয় কর্তৃক গৃহীত নকল । কয়েকটি 
মাত্র রেখাসম্পাতে বৃদ্ধের একটি চমৎকাব ভাববাঞ্জক ভঙ্গী 
প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে । এই প্রাচীন চিত্রটির মধো চিত্রকর যে 
কোন তাবটি প্রকাশ করিতে চাঠিয়াছিলেন তাঁহ। এই সুদূর কালে বল! 
শক্ত । আমর! এ চিত্রের নাম দিয়াছি “ভগ্রদত”। যেন দূত আসিয়া! 
রাজার কাছে বলিতেছে--"মহাগাজ, সব শেষ হইয়। গেছে ।” এই 
চিত্র দেখিয়া রাবণের সন্ভায় ভিগ্রদতের শৌক-সংবাদ নিবেদনের 
কথ! মনে পড়ে । সে যেন বলিতেছে-- 
“লঙ্কাপুরা বীরশুস্ত হৈল এত দিনে ।” 
কেহ কেহ এই চিত্রটিকে বৃদ্ধদেবের দর্শন লাভে ভক্তের বিস্যতক্তি 
গদগদ ভাবের প্রকাশক বলিয়। মনে করেন। সেই মহাঁপুরুষের 
জ্ঞানশ্রীপ্রদীপ্ত মৃহ্তি দেখিম। ও তীভার আমহগন্ঠীর বাণী শুনিয়া ভক্ত 
যেন বলিতেছে__ 
“আমার নয়ন ভূলানে। এলে, 
আহ। আমি কি দেখিল।ম জদয়-মেলে 1” 
ভালে! কাবা ও ভালে! চির একই শ্রেণার। ভাহ। পাঠক ও দর্শকের 
মনোবৃত্তির শন্ুকূল হঠর়াই ডিপ ই লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রতিভাত হয়। 


জগাইমাধাই | 
কিবপ পাপা হঠাৎ ধশ্মপথের পথিক হয়, এই চিনে চাঁভার পরিচয় 
আচ্টে। সকল রকমের পাগীর আকশ্মিক গরিবর্ন :য় না। 

এই ছবিখানিও কতকগুলি রেখাসম্পান্ছে শ্ীযুক্ত এন্দনাল বন্ধু 
কর্তৃক অঙ্কিত এবং পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশক । নন্দলাল বাবুর রেখাক্স- 
নের বিশেষত সেগুলির দুরটতায় এবং পত্যেকটির ভাববাঞ্চন।ঘ | শীরীর- 
মংস্তানের দুচ রেখাগুলি, হাজার রেগাঁয় কল্পিত চুলগুলি, মাথায়-বীধ। 
* নীমাবলীর পাগডীটি এবং রেখার দ্বারা ছায়াহুষমার সংসাধন শিল্পীর 
॥ ক্ষার পরিচায়ক। একট| অতসী কাচের ভিতর দিয়। দেখিলে এই 

উট গঠনপারিপাটা দেখিয়া অবাক হতে হয়। 
ঃ একটা বালিয়াড়ির আড়ালে, বড নদীর কিনারে একথাঁনা যা 
পকছ বিছাইয়! এই দুই বন্ধু ঘণ্টাথানেকের ফু্তি লুটিবার জন্য মজলিস 
চজমাইয় বসিয়াছে। মছ্যতাণ্ড হইতে সুরা পরিবেষাণর তিনটি কটোরা 
টঁচালে। খাও খাও ঢালে! করিবার জম্থ মমাহত, আরো সংগৃহীত হইয়াছে 
এক থালা ফলের চাট | দক্ষিণ দিকে যে আছে সে সদানন্দ বৈরাগী 
তাহার কিছুতে ক্রক্ষেপ নাই, বামদিকের পাগড়ীধারীই গোছালো, 


রব | 


সেই সমস্ত যোগাড় করিয়া! আনিয়াছে, মায় মদ শেষ করিয়া তামাক 


রখ 
৪ 










চোখের সামনে তুলিয় ধরিয়াছে__তাহার কিন্তু গ্রহণের আগ্রহ নাই, 
পভাড়াতাড়ি নাই, সে সঙ্গীর উৎক্ষিপ্ত বাঙকে সংযত করিয়। নিমেবালস 
দৃষ্টিতে মদের আনন্দ-ঢলঢল রূপ দেখিয়াই পুলকিত। তাহার মুখে 
দিআনন্দ, আর ইহার মুখে মন্ততার আবেশ নুম্পষ্ট। ইহাদের আনন্দ 
? মত্ততা। ততটা বস্তুগত নহে যতটা! ভাবগত--পানেই ইহাদের আগ্রহ 
? নহে, পানের পরের উল্লাঙের চিস্তাতেই ইহাদের আনন্দ । 

1 ইহারা মাতাল বটে- কিন্তু বড়, সরল, সদানন্দ মাতাল|.তারা 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


জিত যন্ত্রটি পধ্যস্ত : আর সে-ই পেয়াল1! ভরিয়। মদ সদানন্দ সঙ্গীর 


৯১৭ 


উদ্বোধনের সময়েও তাহাদের ভ।বে ভঙ্গীতে এমন কিছু নাই যাহ! বিগ্রী, 
যাহা উদ্দাম, যাহা কুরুচির পরিচায়ক । তাহার। যে ভত্রসস্তান, 
তাহারাও যে ভদ্রপমাজের, এ সংঞ্জাটুকু যেন তাহাদেখ মত্ততার 
ভিতরেও আছে । এবং এই ছুটি প্রমত্ত বন্ধুর প্রগাঢ় প্রীতি আলিঙ্গনের 
বন্ধনে প্রকাশ করিতেছে _ভাভাদেরও প্রাণ মাছে, ভাব আছে, 
অনুভূতি আছে । পাপের মধোও, অনাচারের মধোও, তাহাদের প্রাণ 
আপনাদের সহাদয়ভার পরিচয় প্রকাশ করিহেছে। তাঠারা যে 
ধন্মের সঙ্গে একেবারে বিযুক্ত নহে, মাথায় কপ! নামাবলীখানিউ তাহার 
সাক্ষী । 

এউরূগ সরল উদ্দার সদানন্দ প্রাণ ঘটনাবশে সাধু বা অসাধু হইয়া 
উঠে, সে কোথাও মধাপথে থামিতে জানে না! যাহাদের প্রকৃতিই 
দূষিত, পাঁপ প্রবৃত্তি যাহাদের মজ্জ।গন, তাহার। কখনো হঠাৎ সাধু হইয়া 
যাইতে পারে না। ধশ্ম-উতিহাসে যে সব পাপার আকল্মিক পরিবন্ঠনের 
কাহিনী শোনা যার, ভাহারা প্রথমশ্রেণীর লোক । সেই পরিবর্থন 
আকনম্মিক হইলে" তাহাদের অভান্তরের প্রচ্ছন্ন সাধূতা৷ আকন্মিক 
নহে, ভাতা জন্মগক্ষ, তাতা লভাবগত | বাহিরের কোনে। সভাজ্মার 
পরণাম্পর্শে সেই ক্ষণিকের খোলস একদিন খসিয়া পড়ে, তখন খাঁটি 
মানুষটিকে দেখিতে পাওয়। যায় । তাই নিশ্যানন্দ পভ যখন “মেরেছ 
কলসীর কানা. তাই বলে কি প্রেম দিব না” বলিয়া জগাই 
মাধাইকে আলিঙ্গনপাশে বীধিয়াছিশপেন তখন অতি শনায়াসে 
জগাইমাধাইফের খাটিশরূপ প্রকাশ গাউয়াছিল। গাউমাধাউ, 
মাতাল ছিল, ঢুরস্ত ছিল, অন্যাচারী অনাচারী চিল কিন্তু এ 
যেন শিশ্র দ্বরগ্তপন1 অনাচার চাগারদের সকলক্ষে তাচ্ছিলোর ফল, 
অতা|চার তাহাদের চিন্তাহীনতাঁর ফল) সেউ অভদিলে মখন তাদের 
কাছে প্রমপাগল নিভানন্দের আবিচাব উল সেদিন চারা বুঝিল- 
দে আনন্দের অন্বেষণে তাভার। পাগল হইয়া ফিরিয়াছে, সে আনন্দ 
কোথায়। য উদ্ধন*তাহার। অক পরিশ্রমে জড়! করিয়া তুলিয়াছিল 
তাহাতে প্রেমানন্দের স্ফুলি্গ পড়িল; তাহাদের অথর বাহিরের সকল 
আবর্জন। আলাইয়া পুড়াইয়! সমন্ত প্রাথমন আননো টচ্ডল করিয়া 
তুজিল। ৃঁ 

তুচ্ছ তখন সুরাপাত্র! তুচ্ছ তখন ইত্জিয়স্থ ! মে ন্ুরার আস্মাদ 
তাহারা পাইল তুচ্ছ তাঁভার কাছে স'ডির চুয়ানে শুর 

এই চিত্রে জগাই মাধাইউয়ের এই ভবিষ্যসন্কেত শিল্পী অনি নিপুণতার 
সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষুত্র চিত্রথানি শিল্পীর ভাবুকতা ও 
অন্তর চমৎকার নিদর্শন 1 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কবীর (প্রথম খণ্ড )--শান্তিনিকেতন গ্রস্থপধ্যায়ের অন্তত শ্রীক্ষিতি- 
মোহন সেন কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত! ইপ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউপ হইতে প্রকাশিত |, ডবল ক্রাউন ২৪ ভাঁজের ১৩২ + ১৬ পৃষ্টা মুলা 
//* আন। মাত্র । কবীরের দৌহাবলী যে রত্রমালার মতো! অকলঙ্ক 
সুন্দর তাহ! কাহারে! অবিদ্দিত নাই । যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত 
হয় তখন তখন ধর্মসংন্বারের জন্য ভগবান বিশেষ বিশেষ ভক্তের প্রাণে 
আবিভূ ত হুইয়া তাহাদের মুখ দিয়া এমন সব কথা বলান যাহা শুনিলে 
অন্তরের সকল দ্বিধা ছন্দ সন্কোচ সঙ্ধীর্ণত। দূর হইয়! চিত্ত নিশ্ল প্রসন্ন 
হইয়। উঠে। ভারতবর্ষ ধখন একদিকে ব্রাঙ্মণা ধর্মের ক্রিয়াকতর 


১০০ 


হাসি কান্না _ শ্রীকৃষ্ণবিহারী দত্ত গ্রণীত। 

ইংরাজ-_শ্রীঅতুলকৃ্ণ মির প্রণীত। 

ভূহের বেগার _্ীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্বাবিনোদ প্রণীত। 

তিনথানিই কথোপকথনের ছলে লিখিত হতরাং নাটক বলিতে হয়। 
কিন্ত এগুলি যে কি ছাই ভম্ম তা বলিতে পারি নাঁ। যেমন রুচি কদযা 
তেমনি লিখিবার ভঙ্গী জঘন্য । সমালোঁচন! নিগ্ায়োজন। 

পুণোর জয় শ্রীন্বধাক্ণ বাগচি প্রণীত সচিত্র ডিটেনিটিভ উপন্যাস । 
পাচকড়ি দে সম্পা্দিত। প্রকীশক শ্রীজীবেন্দকুমীর দত্ব, চট্টগ্রাম। 
একেবারে ত্রাম্পশা যোগ । বইখানার আগাগোড়া অসামগ্রন্ত | নাম 
সচিত্র, চিত্র কিন্ত নাই । দীনেশ বাবু ভূমিক লিখিবেন হিনি কিন্ত 
লিখেন নাউ । প্রথম লাইনেই গ্রস্থকারের উব্বর মন্তিক্ক “নিবিড় অরণ্যের 
সশ্বখভাগে একটি পৃশ্পোদ্যান" কাল্পন! করিয়াছে । এইরূপ প্রতি ছে 
অশ্বাভাবিকতার ছডাছডি। চোর ড!কাতের দল বুক্ষকোটরে লুকাইল 
আর ডিটেকটিভ গাছের গায়ে একটা! ফুটোর মুখে অণুবীক্ষন লাগাইয়া 
সব দেখিল। লেখক চচ্ষে অণৃবীক্ষন কখনো! দেখিয়াছেন কি এবং 
অগুবীক্ষনের প্বারা কি তয় জানেন কি? যাহার! নিজের। না শিখিয়! 
গ্রন্থকাররূপে পরকে শিক্ষা! দিবার স্পর্দা করে তাহার! কখনো সিদ্ধিলা 
করে না । পাপচিত্র দেখাইতে গিয়া যাঠারা কদাচারের প্রকাগ্ চিত্র 
ভদ্রসমাজে উপন্তিত করে তাহারা সাহিত্যদরবারে দণ্ড পাইবার 
যোগ । গ্র্থকারের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ একটা ধুয়া স্থানাস্থান 
কালাকাল জ্ঞান নাই বন্ত তা ও গুরুগ্িরি করিয়াছেন। একজন যুবতী 
বিধবাকে দিয়! ভঠাৎ একজন অপরিচিত পুরুষের সম্যথে গ্রচ্চকার বিধৰা 
বিবাহের সপক্ষে যে সব যুক্তির অবতাঁরণ| করিয়াছেন তাহা! কুলনারীর 
পক্ষে লজ্জা ও অপমানেরই বিষয় | গ্রন্ঠকার এক জায়গায় বলিয়।. 
ছেন__“পাঠক বোধ করি লেখককে অতিশয় নির্লজ্জ ভাবিতেছেন.... 
আধুনিক যৃবক-সম্্রাদায়ের ক্র প্রতি লক্ষ্য করিয়। আমাদের হ্যায় 
হতভগা লেখকগণকে বই লিখিতে হয় হা নির্লজ্জই বল আর গালই 
দাও লেখক গ্রহণ করিতে বাধা ।” আহা! বেচারী। দয়। করিয়া! খেলনী 
সংবরণ করিলাম-- এমন কদযা জঘন্য বউয়ের সমালে|চনা লিখিয়া 
তাহাকে কলঙ্কিত করিব নাঁ। 

রেখ! শ্রীশীনলমোহন বাগচী, বি-এ. প্রণীত । ডবল ক্রাউন ষোড 
শাংশিত ৯৬ পৃষ্ঠা । মূলা বারো আনা । এখানি কবিতাপুত্তক | 
যতীন বাবুর পরিণত লেখন'য় কবিতাগুলি পরম টপভোগা হইয়াছে । 
কাহার শবচিত্র, ছন্দের অনাহত লীল1 ও বঙ্কার, এবং ভাবের রমণীয়ত! 
ইঞ্াতে পরিপকচা লাভ করিয়াছে । এই নবীন কবির কবিতাগুলি 
সরস ও মুখপাঠা । তবে কোন কোন কবিত। রবীজনাথের ভাবের 
প্রতিধ্বনি হইয়! পড়িয়াছে মনে »য়। এন্টিক কাগজে পরিক্ষার ছাপাঁ_ 
বতিরাবরণটিও নয়নরঞ্রক হইয়াছে । 

মুদ্রা-রাক্ষদ। 


প্রবাসী __কার্তিক, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


.০ “খাছ” -শীচুনীলাল বন, এম, বি, এফ, সি. এস্‌ প্রণীত, সাহিতা- 
সভার গ্রস্থ গ্চার বিভাগ হউতে প্রকাশিত । মূলা ১২ এক টাকা। 
গুরুদাস লাইব্রেরী গ্রাভৃন্ি সকল বিশিষ্ট স্থলেই পাওয়া! যায়। 

ডাকার চুনীলাল বন্ সর্নজনবিদিত। তিনি বঙ্গীয় গঙ্ণমেন্টের 
সহকারী র'সায়নিক পরাক্মক । আজ পঁচিশ ত্রিশ বদর যাবৎ এই 
কাযো বখগ» ব্রতী থাকিয়। কতই অভিজ্ঞতালা5 করিয়াছেন। 
স্তরাং খাছা সম্বন্ধে মতামত দিতে কেহই তাহার সমকক্ষ নঙ্কেন। 
আর এামাদের দেশে খাগ্যের বড়ই দুর্দশী। যেমন অভাব (তেমনি 
অজ্ঞ৮। ও শবহেল! ! আমাদের দেশে নাটক নভেল অনেক আছে 
কিছু প্রকৃতি শিখিবার বষ্ট বড়ি কম। বিশেম বাঙ্গালা ভাষায় 
খা মন্বদ্ধে ভালপৃস্তক অধিশয় -বরল । আমাদের আামুর্ধেদীয় ও 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মন উত্ভয়ই বিশদবাপে অনুশীলন ও সামঞশ্য 
করিয়। এ পুন্তকখানি লিখা । ন্মার এই বইথানি ভা! ও ভাবে বড 
সরল ও গ্রাঞ্ল। এই সব নান! কারণে রায় বাহাঢর ঢাক্ষার চুনীলাল 
বগুর 'খাছা” সমন্ধে পৃস্যকানি সাধারণের পক্ষে অতিশয় উপকারী ও 
জ্ঞান প্রদ হইয়াছে । 

খাদ সম্বন্ধে সাধারণ বিষয়ের অনুশালন ছাড়াও এই পুস্তণকর আগ 
একটু বিশেষন্ধ আছে। কাধাগতিকে সে বিশেষ কর স্ঠানার মেমন 
জানিবার এবমর এমন আর কাহারগ নাই, সেটি আমাদের দেশের 
খাচ্যের ভেঙ্গাল সম্বন্ধে । কিক দিয়! নচরাচর পাছ্যের ভেজাল চলে, 
ও চাতে কিরূপ গাস্থোর ঠাঁনি ভয়, ও কেমন করিয়াই বা সেঞ্চলি 
চেনা যায়, ও তন্নিবারণেরই বা উপায় কি, এই সব অভাবগ্ঠক কথা 
আঠি বিশদরূপে মন্রশালন করা ঠভয়াছে। খাদোর দেজালে, ফথ। 
দুধ ঘি েল উত্তাদিঠে, আমাদের দেশে, বিশেষ কত তা লোকের 
কতই স্বাস্তোর অনষ্টু হয়" (দশ্চুড়া মন্দাগ্রি। গয়রোগ, বাঁজযঙ্া, 
টাউফইড, কলেরা, বেরীবেরী গ্রাদুতি রোগ সব আভারেসই দে'ষে 
ঘটে। ছুধ অন্ভাবে ও দ্ধের দোষে কত শিল্প রোগ্স্ত হয় ও মারা 
যায়। শিশু বয়দে গাদ্যাভাবে দুর্ণল হইলে জাশার় দুববলতা ত 
অনিবাগা »য়। হাঁভারে আমাদের দেশে তিনশ ত্িশটি শিশু মারা 
যায়। যদি টণীবাবুর জেখ| মহ অবলম্বন করিয়া এই সবের 
প্রতিকার হয়, দেশের কত উপকার হইবে। তিনি যেমন সাধারণ 
লোকদের এবিষয়ে সতর্ক করিয়া সুশিক্ষ| দিয়াছেন তেমনি দরকার 
বাহাদ্ুরদেরও অনুনয় করিয়! এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বলিতে ছাড়েন 
নাই। এবং উপায়েরও কতক আভ।স দিয়!ছেন। 

বিশেষ ভাষ। এত মহজ ও লিখিবার ভাব এত স্ুবোধা ও মধুর যে 
আমাদের দেশের গৃহলগ্রীদের হাতে এই জ্ঞানভাগার পড়িলে নিঃসনোহ 
অশেষ হুফল লিবে। আমর! এই পৃণ্তকখানি ঘরে ঘরে দেখিতে চাই । 

প্ীইন্দুমাধব মলিক | 





বাণা। 
শ্রায়ুন্ত অদিতকুমাধ ভালদাণ আঙ্গিত মুল চিত্র হইতে শিল্পী হানুমতি ধমে 
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“ সতাম্‌ শিবম্‌ স্ুন্দরম্‌। 
“ নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ ৷” 


১০ম ভাগ 
হয় খণ্ড 


স্বধর্ম ও পরধর্ম 


যে বস্তু আমাদের বাহিরের ব্স্ত, তাহার সম্বন্ধে তোমার 
আমাব এ ভেদ বিচার সম্ভবে না। জড়জগৎ আমার্দের 
বাহিরে পড়িয়া আছে। বহিরিক্দ্রিয়ের দ্বারা আমর! জড়ের 
জ্ঞান লাভ করি। ন্ুৃতরাং জল সকলের নিকটেই তরল, 
বরফ সকলের নিকটেই কঠিন। এ সম্বন্ধে আমার্দের 
সকলেরই জ্ঞান একরূপ। ধর্মী বস্ত যদি এরূপ বাহিরের 
বস্ত হইত) রাজার আইনের মত, ধশ্মের বিধানও যদি 
বাহির হতে আমাদের উপরে আসিয়া চাপিয়া পড়িত, 
তবে ধর্ম সন্বন্ধেও স্বধন্ম ও পরধর্ম এরূপ ভেদবিভাগের 
কোনও অবসর থাকিত না। কিস্তৃধর্ম বস্ত অন্তর বস্ত। 
আমাদের ভিতর হইতে ইহ ফুটিয়। উঠে, বাহির হইতে 
আসিয়া চাপিয়া বসে না। ন্থতরাং ধর্মে স্বপর ভেদ 
অবশ্থাস্তাবী ও অনিবার্য । 

কারণ, মকল মানুষ সমান নহে। 
ভেদ কোথা হইতে আসিল, জানি না। কিন্তু এভেদ যে 
মৌলিক, অনতিক্রমণীয়, ইহা! অস্বীকার কর! যায়কি? 
আমাদের চেহারাই যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নহে ; আমাদের 
মনের গঠনে, চিন্তার প্রণালীতে, ভাবের লীলাখেলায়, 
আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তি, শক্তি ও প্রকৃতি, অস্তররাজ্যের 
সকল বিষয়েই এক একটা নিজত্ব বা বিশেষত্ব আছে। 
ইন্জরিয়সাক্ষাৎকারে আমাদের যে বিষয়জ্ঞানের উৎপান্ত হয়, 
সে জান মোটের উপরে সকলেরই সমান হইলেও; সে 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


মাজষে মানষে এ. 


২য় সংখ্যা 


জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া মামাদের চিত্তে যে ভাবের উদয় 
হয়, তাহা! সকলের এক হয়না । একই দৃশ্ত দশনে কারও 
বা আসক্তির, কারও বা বিরক্তির উদ্রেক হয়। একই 
বস্তর ধ্যানে কেনবা এক রস, আর কেহ বা অন্তবিধ রস 
আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর এই ভাব, এই রস, এই 
আস্বাদন বিভিন্ন হয় বলিয়া, তৎ সম্বন্ধে মামাদের কাধ্যা- 
কার্ধোর৪ অশেষ প্রকারের তারতম। ঘটিয়া থাকে । এ 
মকল নৈষমা বাহির হইতে আইসে না, ভিতব হইতেই 
ফুটিয়। উঠে। এ সকলে আমাদের অন্তরঙ্গ প্রকৃতির 
মৌলিক নৈষমাই প্রতিঠিত করে। ধর্ম বস্ত মস্তরঙ্গ বস্ত। 
আর উভ! একান্ত অন্তরঙ্গ বস্তু বলিয়াই, ইহাতে স্ব-পর 
ছেদ অনিবাধা। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের নিজত্ব বা বিশেষত্ব 
টুকুকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন? 

অথচ অতিশয় আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক 
কালে ধাহার! ধর্ম বস্তকে একাস্তভাবে মানবের অস্তরেই 
প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছেন, তাহারাই আবার ধর্মে 
যে সত্যসত্যই স্বপর-ভেদ আছে, ইহা স্বীকার করিতে 
চান না। 

ধাহাদের ধর্মের প্রামাণ্য ভিতরে ততটা নহে যতটা 
বাহিরে ; যাহারা অতিপ্রার্কত-শাস্ত্রের বা বিশিষ্ট অবতার, 
প্রবক্তা, বা গুরুর উপদেশের ও সাক্ষ্যের উপরে ধর্মকে 


' স্থাপিত করিতে যান, তাহার! স্বধন্ম ও পরধন্্ধ এ ভেদ 


অলীক বলিয়া অস্বীকার করিতে পারেন। খুষ্টীয়ান্‌ সহজেই 
একথা৷ বলিতে পারেন যে, ধশ্ধের প্রামাণ্য যখন বাইবেল 


১০২ 


গ্রন্থ» আর এই গ্রন্থ আমরা যখন আমাদের নিজেদেব 
মনের ভিতর হইতে গণ়য়া তুলি নাই, সত্যের চিরস্তন 
সাক্ষী স্বরূপে চা যখন চোমাব আমাব সকলেরই বাঠিরে 
প্রতিষ্ঠিত আছে, তখন ধন্ম সম্বন্ধে তোমার আর আমার-__ 
স্বধন্ী ও পরধন্ম__এমন কথা আদৌ উঠিতেই পারে না। 
এখানকার ভেদ ধর্মে আর অধর্মে, সতো আর অসত্যে। 
তোমার ধন্শ তোমার, আমার ধন্ম আমার, তোমার সত্য 
তোমার, আর আমার সত্য আমার_-এ রাঞ্জে এমন 
অন্তুত দাবি চলিতেই পারে না । 

জগতের যে সকল ধন্ম মতবিশেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত, 
যাদের প্রামাণা অতি প্রারূত-শান্ত্র বা প্রবক্তা বা গুরু 
বা অবতার, ইংরেজি ভাষায় যে সকল ধর্মকে ক্রেড্যাল 
রিলিজন-_-০7৫৭21 সে সকলে 
পন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্ম ভয়াবহ” - এমন উপদেশের 
স্থান নাই, থাক। সম্ভব নভে । কিন্তু ধাহার! ধর্শের প্রামাণ্য 
বাহিরে অন্বেষণ করেন না, কিন্তু মানবের অস্তরেই স্থাপন 
করিয়৷ থাকেন, ধাহারা ধর্মকে একান্তভাবে শুদ্ধ স্বানুভূতির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চানেন, তীহারা কেমন করিয়া এই 
উপদেশকে উড়াইয়া দিতে পারেন, ইহা! বুঝি না। 

পাহিবের প্রামাণ্য একান্তভাবে বর্জন করিয়! ধর্মকে 
শুদ্ধ অন্তরের অন্ুভাতির উপবে স্তাপন করিলে, তাহার 
গৌরব ক্ষপ্ন হয়; সতো ও মতে কোনই প্রভেদ থাকে না, 
ই বুঝি । শান্তর গুরু একান্তভাবে পরিহ্থার করিয়া, ধশ্মকে 
প্রারতঙ্নের চঞ্চল বিচারবুদ্ধির উপরে গড়িয়৷ তুলিবার 
চেষ্টাতে, তাহার স্থায়িত্ব ও সনাতনত্ব অনেকটা নষ্ট ভইয়া 
যায়, স্বীকার করি। বীাহারাই ধম্মকে সিদ্ধ ও অদিদ্ধ, 
অধিকারী ও অনধিকারী, এ সকল বিচার না করিয়া, 
বাক্তিগত মতামতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছেন, 
তাভারাই বে কালক্রমে আপনাদের ধশ্মীসাধনের ও ধর্মসমাজের 
উচ্ছ জ্বলা দেখিয়। ভীত হইয়াছেন, ইছাও জানি। এবং 
এই সাংঘাতিক আপত্তি খগুনের চেষ্টায়, তাহারাই যে আবার 
প্রাটীন শাস্ত্র, গ্রাটীন গুরু, প্রাচীন 'প্রবন্ত1 ও পর্নগম্বর- 
দ্রিগকে উড়াইয়৷ দিয়াও, পরিণামে নৃতন সংহিতা, নূতন 
গুরু, নৃতন প্রবক্তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইাঁও দেখি- 
যা্টি। সত্যের নামে. স্বাধীনতার নামে, ধার্্নাব নগাম 


16112510177 বলা হয়, 


প্রবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ । ১*ম ভাগ, ২য় 


ও মনুষ্যত্বের নামে ধারা জনসমাজের প্রাচীন বন্ধনকে 
নিশ্মমভাবে ছেদন করিয়াছিলেন, তীহারাহ্ই যে আবার 
আপনাদের ছুদিনের মত "9 সংস্কারের বন্ধনে দুনিয়াকে 
বাধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহাও অবিদিত নহে। এরূপ 
হওয়াই স্বাভাবিক । মানুষ যেখানেই আধখানা সত্য 
লইয়া কলহ-কোলাহলে প্রবৃত্ত হয়, পেখানেই শেষে আপ- 
নার অসঙ্গ তজালে আপনি আবদ্ধ হইয়! পড়ে । 

ধাহার। ধশ্মকে একান্তভাবে বাহিরের প্রামাণোর উপরে, 
অতিপ্রারত শাস্ত্র বা গুরু বা অব্তারাদির উপরে, প্রতি- 
ষিত করিতে গিয়াছেন, তীহারা সতোর আধখান! মাত্র 
ধরিয়াছেন। অন্যপক্ষে ধাারা এই পুর্ণ সতাকে একাস্ত 
অসতা ভাবিয়া, ইনার পতিবাদ করিতে যাইয়া, ধর্্নস্তাকে 
একান্তভা”ব শুদ্ধ অশ্তবের অনুভূতির উপবেই স্থাপন করিতে 
গিয়াছেন, তাহারাও সত্যের আধখানা মার ধবিয়াছেন। 
ফলতঃ ধর্নস্ত একাস্ত বাহির হইতে আসে না, একাস্ত 
ভিতর ভইতেও ফুটিয়া বাহির ভয় না। মানুষেব অন্তরঙ্গ 
জীবনের সকল বিষয়েই ভিতরের সঙ্গে বাহিরের একটা 
নিত, অপবিহাধ্য, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

আপাতত হয়ত আমরা এমনও ভাবিতে পারি যে এই 
বিশাল জড়রাক্য আমাদের বাহিরে পড়িয়া আছে, এবং 
কিন্তু 
কথা ইনার নিপরীত। আমাদের জ্ঞানের বিষয় 
বাহিরের সতা, কিন্ত আমা দর মনের ভিতরে কতকগুলি 
উা৮ আছে, সেই ঁচের ভিতর দিয়াই বাহিরের সর্ববিধ 
বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর তইয়া থাকে । এই ঠ্রাচটা 
আমাদের ভিতরকার বস্ত, মামাদের নিজস্ব সম্পত্তি। 

এই ফ্াচটা কিন্তু সকলের ঠিক সমান নয । এই জন্য 
বাহিরের বিষয় যখন একই হয়, তখনও সেই একই 
বিষয় অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে যে জ্ঞানের 
উদয় তয়, তাহা সর্ধথা এক আকারের হয় না। আর 
বাহিরের বিষয় যেমন মনের এই মস্তরঙ্গ ছাচে পড়িয়াই 
কেবল আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া! থাকে, সেইরূপ মনের 
ভিতরকার এই ছ্াচগুলিও, বাহিরের বিষয়ে সংস্পর্শে না 


আনা পর্যাস্ত কখনও সজাগ, সচেতন, কার্ধযকরী হয় না। 
ফডঙ্ঞ সা! বাতিল কলীতান্দ বাণীলাহাগা লাশ লগপাকপাগপপাদ | পপনপাপলিইল 


বাতির হইতেই আমবা ইহাকে গানিয়া থাকি । 


মনা 


২য় সংখ্যা ] 


হয়, ততক্ষণ এই ভিতরকার ছাচগুলো শুন্ পড়িয়া থাকে । 
ততক্ষণ তাহার! তাহাদের নিঙ্জেদের স্বরূপও প্রকাশিত করিতে 
পারে না, মার বিষয়ের র্ূপও প্রকাশিত করিতে পারে না। 
যে বিষয়ের অনুরূপ ছ্াঁচটা আমাদের ভিতরে নাই, আমর! 
,কিছুতেই বাহির ভইতে সে বিষয়ের জ্ঞানপাভ করিতে 
পারি না । “যা নাই ভাগ্ডে তা নাই ব্রঙ্গাণ্ডে, এই প্রচলিত 
কথাতে ভাগ বলিতে মনের ভিতরকার এই উাচগুলোই 
বোঝায়, আর ব্রঙ্গাণ্ড বলিতে আমাদের বাহিরের এই 
বিশাল বিষয়রাজাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু যা নাই 
ভাণ্ডে তা নাই ব্রঙ্গাণ্ডে,” এ কথা যেমন সত্য, যাহা না 
পাই ব্রহ্মাণ্ডে তাচা দেখি না ভাণ্ডে, এ কথাটাও তেমনি 
সত্য । ভাও্ সত্যের আধখানা ধারণ করিয়৷ আছে, 
ব্রন্ধাণ্ডে তার অপরাদ্ধ রহিয়াছে | ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ভাণ্ডের, 
ব্ষয়েব সঙ্গে বিষয়ীর, জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার, ভোগোর 
সঙ্গে ভোক্তার সম্বন্ধ মাকম্মিক নহে, নিতা, এ সম্বন্ধ 
অঙ্গাঙ্গী মাতা-পুত্রবৎ। যেখানে পুজ্র নাই সেখানে 
মাহাও নাই; যেখানে মাতা নাই সেখানে পুজও নাই । 
মাতার মাতৃত্বের পরেই পুত্রের পুক্রত্ব, আর পুজ্রের 
পুত্রত্বের উপরেই মাতার মাতৃত্ব প্রতিষঠঠিত। সেইরূপ 
্রহ্ধাণ্ডের উপরেই ভাণ্ডের, বাহিবের উপরেই ভিতরের, 
বিষয়ের উপবেই [বিষয়ীর ; এবং অন্তদিকে ভাণ্ডের 
উপবেই ব্রন্াণ্ডের, বিষয়ীর উপরেই বিষয়ের, ভিতরের 
উপরেই বাহিরের প্রতি্ঠা। এককে ছাড়িয়া অপরে 
থাকিতে পারে না। ফীারা ধর্মকে একান্তভাবে বাহিরের 
শাস্ত্র, গুরু, প্রবক্তা বা অবতারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিচ্ে 
চান, তাহারা কেনল ব্রঙ্গাগ্কেই দেখেন। যে ভাও না 
থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জ্ঞান, কোনও অর্থ সম্ভব হয় 
না, সেই ভাণ্ডের প্রতি তাহারা “যথোপযুক্ত মনোনিবেশ 
করেন না। তীহারা এটি তলাইয়া দেখেন না, যে, সত্যোর 
চূড়ান্ত আপীল-আ[দালত আমাদের মনের ডিতরে। শাস্ত্র 
বল, গুরু বল, প্রবক্তা বল, মবতার বল, সকলেই 
্বান্তূতিকে আশ্রয় করিয়া, আপন আপন আধ্যাত্মিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়! থাকেন। 

ছমিয়ার তে! শান্ন অনেক, গুরু অনেক, প্রবক্তা 
অনেক, প্রত্যেক ধর্মই তে এক বা ততোধিক পয়গম্বর 


স্বধন্ম ও পরধন্মম 
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বা অবতারের দাবি দায়ের করিয়া থাকেন। অথচ 
সকল লোঁকে সমান ভাবে, এই সকল শান্ত্রকে, এই 
সকল গুরুকে, এই সকল প্রবক্তা, পয়গম্বর বা অবতারকে 
গ্রহণ করিতে পারে না একই শান্স ধাহার! 
মানেন, একই পয়গন্ববের বা একই প্রবক্তার, বা একই 
অবতারের আনুগত্য ধীহাঁর৷ মোটামুটি স্বীকার করেন, 
তারা সকলেই বা কেন সে শাস্ত্রের একই অর্থ করেন না? 
একই বেদের উপরে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু হিন্দুর 
সম্প্রদায় অসংখা; এমন কেন হয়? একই বাইবেলের 
উপরে খুষ্টীক্ ধর্ম, একই কোরানের উপরে মুসলমানধর্মম, 
একই বুদ্ধের উপদেশের উপরে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত; অথচ 
সকল খুষ্টীয়ান, সকল মুসলমান, বা সকল বৌদ্ধ, এক 
মতাবলম্বী, বা এক সম্প্রদায়ভুক্ত নতেন। ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়, একই শাস্ত্রের একই উপদেশের, বিভিন্নার্থ করিয়া 
থাকেন কেন? ইহার অর্থ এই যে, স্বানুভৃতিকে ছাড়িয়া 
শাস্ত্র বল, অবতার বল, প্রবনতা! বল, পয়গম্বর বল, কেহই 
কাজ করিতে পারেন না। বাহিরের শাস্ত্র, বাহিরের গুরু, 
বাহিরের প্রবক্তা, বাহিরের যানতীয় বস্ত কেবল আমাদের 
মনের ভিতরকার ছ্াচে পড়িয়াই, সেই ছ্াচের আকারে, 
সেই অন্তরঙ্গ অনুভূতির মধা দিয়াই আমাদের জ্ঞানে 
প্রকাশিত ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। একান্ত- 
ভাবে ধাহারা ধন্মকে বাহিরের প্রামাণযের উপরে,__-অতি- 
প্রাকৃত-শান্্র গুরু প্রভৃতির উপরে, স্থাপন করিতে চাহেন, 
তাহারা এ তত্বটী ভাল করিয়া তলাইয়! দেখেন না। 

আর অন্যদিকে যাহার! বাহিরের শান্তর, বাহিরের গুরু, 
বাহিরের সিদ্ধ মহাজন, প্রবক্ত!, পয়গম্বর, বা! অবতারাদিকে 
একান্তভাবে অগ্রাহ্‌ করিয়, শুদ্ধ ভিতরকার অনুভূতির 
উপরেই ধর্মকে স্থাপন করিতে চান, তাহারা বিপরীত 
ভ্রান্তিতে পতিত হন। তাহারা এটি তলাইয়া দেখেন 
না, যে, ব্রহ্ধা্ড না হইলে ভাগ শূন্য পড়িয়া থাকে, কেবল 
ভাগ হইতে কোনও জ্ঞান, কোনও তত্ব, কোনও অনুভূতিই 
জন্মে না। জ্ঞানমাত্রেই বস্ততন্ত্, বিষয়ের অধীন। যতক্ষণ 
না আমরা বিষয়ের সন্থুখীন হই, ততক্ষণ আমাদের 
বিষয়জ্ঞানও জন্মে না, আত্মজ্ঞানও জন্মিতে পারে না। 
বিষয়ের ভিতর দিয়া, আমর! নিজেদের বিষয়ীরূপে, 


কেন? 


তি পাস শি লি তা 
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জ্ঞাতারূপে, দানি ও বদি পারি। আর জ্ঞান 
সর্বদাই বিষয়ান্ুরূপ হয়। বিষয় যক্পুপ, জ্ঞানও তজ্রপ, 
আব জ্ঞান যেরূপ য্টকু, জ্ঞাতাও সেইরূপ ততটুকু মাত্রই 
প্রকাশিত হন। জ্ঞানের ভিতর দিয়াই জ্ঞাতার সার্থকতার 
ওজন তয় থাকে। যেখানে জ্ঞের বস্ত ক্ষুদ্র, জ্ঞানও 
সেখানে ক্ষুদ্র, জ্ঞাতাও সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়৷ ষে 
সার্থকতা লাভ করেন, তাহা তাচারই অনুরূপ -্ুদ্র ও 
অকিঞ্চিংকর হয়। জ্ঞানক্রেয়ার মধ, জ্ঞেয় এ জ্ঞাতার 
ভিতরে, একটা নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদানের সম্বন্ধ 'প্রতিঠিত 
হয়। বিষয়কে জানিতে যাইয়া আমরা সর্বদাই বিষয়ের 
হন্তে নিজেদের সমর্পণ করি, আর 'এই বিষয় আপনি 
আমাদের যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, ততটুকু আমাদের 
ফিরাইয়া দিয়া সেই পরিমাণ আত্মজ্ঞানঈ আমাদের 
জম্মাইয়া থাকে । প্রতিনিয়তই আমি আমার আত্মুচৈতন্যের 
চরিতার্থতার জন্য আমাকে নিষয়ের তস্তে প্রকাণ্ভাবে 
অর্পণ করিতে চাই, কিন্তু বিষয় কিছুতেই আমাকে একান্ত 
ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। কাঁরণ আমি ক্ষদ্র হইলেও 
পূর্ণ। আমি সমগ্রেরই স্বরূপ। আমি বিষয়ী, সর্বদাই 
বিষয়ের উপরে, বিষয়ের অতীতে, বিষয়কে অধিকার করিয়া, 
বিষয় হঈতে বড় হইয়া বহিয়াভি। স্ততরাঁং বিষয় যত 
কেন বড় হক না, আমার পূর্ণতাকে, আমার সমগ্রুকে, 
কিছুতেই নিঃশেষে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় 
আমার সম্থুখীন হইয়া আমার বিষরীরূপ পূর্ণতার অংশমাত্র 
স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই অংশকে ম্পশ করিয়া 
তাহার পশ্চাতের অজ্র্ের় ও অজ্ঞাত পূর্ণতাকেও নির্দেশ 
করিয়া থাকে । এই জন্য আমি যাহা জানি, আমার 
জ্ঞান সর্বদাই তাঙার চাইতে বড় হয়া থাকে । যেমন 
আমাদের দৃষ্টিগোচর যে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন দেশাংশ প্রকাশিত 
হয়, তাহা সর্বদাই নিজেকে 'প্রকাশিত করিতে যাইয়া, 
অনস্ত দেশের সংবাদ দিয়া যায়, যেমন পলবিপলাদি ক্ষুদ্রতম 
কালবিভাগ, নিজেদের খণ্ডতাকে জানাইতে গিয়া যে 
অখণ্ড ঘটনাবলীর উপরে অনস্ত কালপ্রবা প্রতিঠিত, 
তাহাকে নির্দেশ করে, সেরূপ প্রত্যেক বিষয় আমাদের 
জ্ঞানের সম্মুখীন হয়! আমাদের ক্ষুদ্র খণ্ডবিশিষ্ট জ্ঞানের 
ভিতর দিয়াই এ সকলের পশ্চাতে যে বৃহৎ অখণ্ড, নির্ধশেষ 
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জ্ঞানসমুদ্র পড়িয়া আছে, তাহাকে নি জরিনা থাকে। 
এই জন্য আমরা বিশেষ বস্তকে জানিনা মাত্রই তাহার 
উৎকর্ষাপকর্ষ ভাল মন্দ ক্ষত্রত্ব বৃহত্ব ইত্যাদি গুণের ওজন 
ও বিচার করিতে সমর্থ হই । কোনো বস্ত্রঈ নিজেদের 
দ্বারা নিজের বিচার হয় না। তদপেক্ষা বৃষ্ত্বর সমজাতীয় 
বন্তর কাছে লইয়া! গিয়াই তাঙাব ভাল মন্দ বিচার করিতে 
হয়। বিচার্ধ্য বস্ত অপেক্ষা বিচারের মাপকাটিটা সর্বদাই 
বড় হওয়া চাই। এই মাপকাটিটা আমাদের অন্তরের বস্তু। 
সে মাপকাটি যে কত বড় আমরা তাহ! বলিতে পারি না, 
তাহার ধারণা আমাদের পক্ষে সম্ভবে না। কিন্তু আমরা 
এটি সর্বদা প্রতাক্ষ করি যে বাহিরের বিচার্ধ্য বিষয় যতই 
বাড়ক না কেন, আমাদের ভিতরকার এই মাপকাটিটা 
সে বিষয়ের সম্মুখীন হইবা মাত্রই তাহাকে আপন! হইতেই 
ছাড়াউয়া উঠে, আর ছাড়ায়া উঠে বলিয়াই অজ্ঞাতপূর্বব 
বিষয়ের সাক্ষাৎকার লা করিবা মাত্রই আমরা তাহার 
ভাল মন্দ সতাপত্যাদির বিচার করিতে সমর্থ হই । 

কিন্তু জ্ঞান আর উপলব্ধি ঠিক এক বস্ত ন.হ। জ্ঞান 
ভিন্ন উপলব্ধি হয় না, সত্যা। |কন্ত জ্ঞান সর্বদাই আপনাকে 
ছাড়াইয়া উঠিলেও এই জ্ঞান অবলম্বনে যে টপলব্ধি উৎপন্ন 
ভয়, তাহ! সর্বদাই জ্ঞেয়ের অনুরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
জ্ঞানক্রিয়াতে জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞেয়ের চস্তে সমর্পণ করিয়া 
থাকেন। এই জ্ঞেয় তাভার যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ 
হয়, ততটুকু মাত্রই তাষ্ভার সমক্ষে প্রকাশিত করে। বিষয় 
কিছুতেই আপনার বিষয়ত্বের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে 
পারে না। আর জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে যতটুকু পরিমাণে 
আপনার মধ গ্রহণ করিতে পারে, আপনার ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত করিতে পারে, ততটুকু পরিমাণেই সেই বিষয়ের 
সাহাযো, সেই বিষয়সাক্ষাৎকারে বিষয়ীর আত্মসাক্ষাৎকার 
লাভ হয়। মৃৎপিগডকে লইয়া আমরা যতই নাড়াচাড়া 
করি না কেন, মুৎপিওকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
করিয়া, মৃৎপিঠের জ্ঞানের ভিতর দিয়া আমর! জ্ঞাতারূপে 
যা-কিছু সার্থকতা লাভ করিতে পারি, তাহা কিছুতেই 
মাটিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না । সেইন্ধপ পণ্ডজগতের 
সাক্ষাৎকারে, পণ্তজীবনকে শাামাদের ড্রানের বিষরীভূত 
করিয়া, পণ্তকুলের সঙ্গে আমাদের যে সাধারণ ধর্ধ আছে. 
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কেবল তাহাই মাত্র ধরিতে ও সাধন করিতে পারি, আমা- 
দের পণুত্বকেই এক্ষেত্রে আমর! উপলব্ধি করিতে পারি, 
তাহার উপরে উঠ1 সাধায়ত্ত হয় না। তেমনি মানুষ যখন 
আমাদের সম্মুখীন হইয়', আমাদের বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হন। তখন আমরা তাভাকে জানিয়া, নিজেদের সাধারণ 
মনুষ্যত্ব মাত্র উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। পেইরূপ 
ষাহাদের মধ্যে জীবত্ব, সাধনপপ্রভাবে, শিবত্বে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে, ষাহার! জীবন্মুক্ত, সেই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষগণের 
সাক্ষাৎকার যখন লাভ করি, তাহাদের দেবচরিত্র যখন 
আমাদের মনের ভিতরকার ষ্াচে পড়িয়া আমাদের জ্ঞানের, 
ধ্যানের, ভক্তিধ, ভোগের বিষয়ীভূত হয়, তখন 'আমরা 
তীহাদিগের সাহায্যে নিজেদের দেবত্ব, শিবত্ব, ব্রহ্গাক্মৈকত্ব 
অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া থাকি। 

বাহিরের বিষয়কে অণলম্বন করিয়৷ আমাদের অন্তরের 
জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই বিষয়কে ধরিয়াই জ্ঞান 
উত্তরোত্তর পূর্ণতা ও পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এ বাহিরের 
আশ্রয় ব্যতিরেকে জ্ঞানক্রিয়া অসম্ভব, জ্ঞানের গতি 
অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সেইরূপ বাহিরে বিবিধ রসের 
যেমুত্তি ও ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সেই সকল অবলম্বন 
করিয়া, তাহাদেরই আশ্রয়ে আমাদের অন্তরে রসানুভৃতি 
লাভ হইয়া থাকে। রসের মুত্তি না, বিষয় নাই, 
বহিঃপ্রকাশ নাই, অথচ শুদ্ধ প্রকান্তিক আস্তরিক 
বসসম্তোগ হয়, ইহ! একান্তই অসম্ভব । বাহিরের বিষয় 
ধরিয়াই অন্তরে জ্ঞান ফুটে । বাহিরের রসমুন্তিকে দেখিয়াই 
অন্তরের রঞ্জিনীবৃত্তি নাচিয়া উঠে। তেমনি বাহিরে ধর্মের 
যেমুর্তি ও ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠিত হষঈয়াছে, নিত্য নিতা 
ধার্ম্িকমগ্ডলীর ভীবনে ও চরিত্রে যে মুত্তি ক্রমবিকাশ 
লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, ত হার সাক্ষাৎকারে, তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া, তাহারই প্ররণাতে আমাদের অন্তরে 
ধর্ম সজাগ হইয়া উঠ । ধার্মিকের সঙ্গে ধর্মের, শাস্ত্রের 
সঙ্গে স্বানুভূতির, বাহিরের ধর্্ানুষ্ঠান ও ধর্চরিতাদির সঙ্গে 
অন্তরের ধর্্মভাবের, ও ধর্মের আদর্শের এই অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধ । ধর্ম বাহির হইতে মাসে না, অন্তরেই জাগ্রত 
হয়। কিন্ত বাহিয়ে ধর্মের যে প্রকাশ, শাস্ত্র গুরু প্রভৃতিতে 
ধর্মের যে মুর্তি গ্রকট হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, 


স্বধন্ম ও পরধন্ম 
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তাহার সহায়ে, তাহার প্রেরণায় ধর্ম জাগে। ধর্মে শাস্ব 
গুরু প্রভৃতিরও স্থান আছে। আর এস্বান ও অধিকার 
অসত্য নহে, সতা); আকম্মিক নহে, নিতা। 

আমাদের অন্তরের জ্ঞান ভাবাদি সকল বিষয়েরই সঙ্গে 
বাহিরের যে একট সত, নিত্য, ঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রচিয়াছে, 
জ্ঞানের, রসের, ধর্মের সকল আস্তরিক অভিজ্ঞঠারই 
ভিতরে ও বাহিরে যে দুইটী মৃত্তি দেখিতে পাই, উচার 
অর্থ এই ঘে, আমাদের 'মন্তব 9 সাহির উভয়ই এক অখও 
নিত্য সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেই একেরই অভিব্যক্তি 
বাহিরে, আর তাহার অভিব্যক্তি আমাদের অস্তরে । একই 
জ্ঞানবস্ত, একই নিতাসিদ্ধ চৈহ্ন্ঠ একদিক দিয়া আমাদের 
জ্ঞানে, আমাদের বুদ্ধিতে ও অপর. দিক দিয়া বাহিরের 
জ্ঞে্ বিষয়রাজ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন বলিয়া 
আমরা বাতিরের বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানহ্ত্রে আবদ্ধ হইতেছি। 
সেই পরম চৈতন্যই জ্ঞেয়। তিনিই জ্ঞাতা ) জ্ঞান, জ্তেয়, 
জ্ঞাতা,--এই সন্বন্ধ তীাহাতেই প্রচিষঠিত। সেখানেই 
অন্তর বাহিরের সমন্ব়। সেইন্ূপ একই নিখিল রস, 
বাহিরের রসমুত্তি সকলে ও অন্তরের রসগ্রাহী রঞ্জিনীবৃত্তির 
ভিতরে উভয়তঃ প্রকাশিত হইতেছেন বলিয়া, আমাদের 
সর্বাবিধ ভোক্তাভোগোর সম্বন্ধ সম্ভব তইতেছে। সেই 
রসম্বরূপে আমাদের সকল আনন্দের অভিজ্ঞতা প্রতিঠিত। 
ভিতরে সম্ভোগেও সে একই রসস্বরূপ, বাহিরে ভোগ্যেও 
সেই একই রপস্বরূপ আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। রসরাজ্যে 
তাগাতেই অন্তর বাহিরের সম্মিলন ও সমন্বয় । ধর্ম সম্বদ্ধেও 
তাহাই । ধর্মের বচিরঙ্গ শাস্ত্র গুরু, আচার শমুষ্ঠান, 
ক্রিরাকর্ম,--এ সকলই তাহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, 
আর মন্তরের ধর্মভাব ও ধর্মের প্রেরণাও তীহা ভইতেই 
আদিতেছে । তিনিই পধর্্মাবহ হইয়া বাঠিরে, সমাজের 
জীবনে, অন্তরে, প্রতোক বাক্তির অন্ভৃত্ঠিতে আত্ম প্রকাশ 
করিতেছেন। এই জন্যই সমাজ-জীবনের বিধি নিষেধ 
বতানুষ্ঠানাদির সঙ্গে আমাদের মস্তরের ধর্মপ্রবৃত্তির যোগ 
ও আদান প্রদান নস্তভব হইতেছে । কিন্তু সকল বিষয়েই 
ভিতর বাহির অপেক্ষা বড়। বাহিরে স্থিতির শক্তি, 
ভিতরে উন্নতির প্রেরণা । বাহিরের সাহায্যে ভিতরকার 
জ্ানভাবাদি- ষতই জাগিয়া উঠে, ততই আবার এই 


১০৬ 


ভিতরকার ভাবের প্রেরণায় নাহিরের জ্ঞানাঙগ, ভাবাঙ্গ, 
কর্মা্গ প্রভৃতিও টত্তবোত্তর পরিপৃষ্টি লাভ করে। আর 
যে অদ্বৈচতত্বে ভিতর বাহিরের সময় হয়, সেই অগ্থৈত- 
তবেই স্বধন্ম প্রতিঠিত এবং তাহারই উপরে পরধর্ম্েরও 
প্রতিষ্ঠা। 

শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল। 


মহাত্বা কেশবচন্দের ধর্মসাধন 


মঙ্ঠাত্বা কেশবচন্দ্র বর্তমান যুগেব একজন শ্রেষ্ঠ পুকষ; 
ত্বাহাব কার্ধা অতি আফ্তুন; তিন ধর্শেব উন্মাদিনী শক্তিতে 
উন্মন্ত হয়! শিক্ষিত বাঙ্গালীর জদয়ে ধর্মের এক “বদ্বান্িক 
তেজ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সেই ক্চেজে তেজন্বী 
তষ্য়া 'এ দেশেব অনেক যনক দঢমৃষ্টিতে সা ও ন্যায়কে 
ধরিয়া পাপ ও দর্নীনির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন , 'এনং 
অনেক তরুণনয়স্ক বাক্তি সদর্পে বিষয়েব বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া দেশের সেবায় 'আত্মবিসর্িন কবিয়াছেন। কেবল 
তাহাই নহে। কেশবচন্ত্র তাহার অসামান্য প্রতিভা 
ও বাগ্মিতাশক্তির সাঙহগাধে আধাত্মিক সতাকে এক 
'্সনির্বচনীয় ভানে পূর্ণ করিয়া! তুলিয়াছিলেন। সেই 
জঙ্গ জগতের ধর্ম্সমান্সের লোকেরা বিশ্ময়পূর্ণনেত্রে তৎ- 
গ্রচারিত ধর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এমন 
এক সময় ছিল, ষখন কেশবচন্দ্র কোন্‌ নূতন কথা বলিলেন, 
কোন্‌ নৃতন সম্ভা প্রচার করিলেন, ভাভা জানিবার ভন্য 
উংলগ্ড ও এমেরিকার ধর্মাসমাজ্জের লোকেরা উৎ্ম্ক হইয়া 
থাকিতেন। ম্রতরাং যে সময় দেশের লোক সব্বপ্রকার 
উন্নতিলাতের জন্য ব্গ্র হইয়া উঠিয়াছেন, তৎকালে কেশব- 
চন্দ্রের জীবন ও কার্ধা সম্বন্ধে আলোচনা! করা আবশ্তক । 
এই জন্ত আমরা কেশবচন্দ্রের ধর্শুসাপন কর্মযোগ ও ধশ্ব- 
প্রচার বিষয়ে আলোচনা! করিব। 

সর্বাগ্রে কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধন সম্বন্ধে আলোচন! 
কর! যাউক | কেশবচন্দ্র হৃদয়ে স্বাভাবিক ধন্মরভাব লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
অন্তরে সেই ধর্মভাব পরিস্ফুট হয়! উঠিয়াছিল। তিনি 
যখন মল্পবয়ন্ক বালক, তখনই মতস্ত ও মাংস-আহার 


প্রবামী-_অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


| ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই বাল্যকালে প্রতিদিন স্গানাস্তে 
পউনস্্ পরিতেন, সর্বাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত করিতেন; 
ইহাতে তাহার দেক্ের লাবণা বুদ্ধি ভইত; 'একটি পুণ্যশ্রীতে 
তাঁভাকে তাপস-বালক বলিয়া মনে হইত। 

কেশবচন্দ্রের তরুণবয়সে তাহার পৈতৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিন্দুকলেক্গে ইংরাজি 
সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান অধায়ন করার পর, আর কোন 
গাচীন পর্বের উপর পিশ্বাস রক্ষা করিতে পারেন নাই । 
তাচা বলিয়া তিনি উন্মার্গগামী যুকদিগের ন্যায় উচ্ছ.জ্খল 
ভইয়া উঠেন নাই | কেশনচন্ত্র নাকি পরবর্তী সময়ে লোকের 
ধর্মগুরু তইবেন, সেই জন্য জীবনের এই উষাকালে 
ধর্মের এক অনুপম আলোকচ্ছটা তাহার স্তরে প্রকাশিত 
তইল; সেই নিশ্মল আলোকবশ্মিতে তীঙ্াার জীবনপৃষ্পের 
দলগুলি নিকশিত হইয়! উঠিল; শ্্মধুর গীতধবনির ন্ায় 
ঈশ্বরের অমৃতময়ী বাণী ত্াচগার অন্তরে প্রবেশ করিল। 
তিনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন, কে যেন তীহার প্রাণের 
ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল-_ 

পতুমি প্রার্থনা কর, তৃমি প্রার্থনা কর ।” 

কেশবচন্দ্র 'অকশ্মাৎ এই বাণী শ্রবণ করিয়! স্তম্ভিত 
হইলেন। বিশ্বাস ও ভক্কিতে তাহার জদয় পূর্ণ হইল | 
তিনি ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন । এই ঘটন! সম্বন্ধে কেশবচন্তর স্বয়ং “জীবনবেদ” 


গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

প্ধন্দাজীবনের সেই প্রথম উবাকালে “প্রার্থনা কর, "প্রার্থনা কর, 
এই ভাব, এই শকা, হাদয়ের ভিতর হইতে উদিত হুইল | * * জীবনের 
সেই সময় আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ 'প্রার্থন৷ কর, প্রার্থনা ভিন্ন 
গতি নাই” এই শব্দ উচ্চারিত হইল । * * কে প্রার্থনা করিতে 
বলিল, তাহাও লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, 
এ সঙ্গেহও হুইল ন1। প্রার্থনা করিলাম ।” 

কেশবচন্ত্র এই প্রার্থনাব সাভাযোই ধর্ম্পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তাহার অন্তরে 
নিরাকার অনন্তম্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল। 
তাঙ্ার পর স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের রচিত 
্রাহ্মধর্্মের একথানি গ্রন্থ কেশবচন্দ্রের হস্তগত হইল । 
্রস্থখানি মনোৌযোগপূর্বক পাঠ করিলেন। ব্রাঙ্গধর্্মে 
মত ও বিশ্বাস কি, তাহাই উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত ছিল। 


কেশবচন্ত্র দেখিলেন, ক্ত্রাঙ্গধর্্মের মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে 


হযু সংখ্যা ] 
তাহার অন্তরাগ্ঠত ধম্মভাবেব সম্পরণ একা গাছে। এ 
জন্য তিনি ব্রাহ্গলমাজে প্রবেশ করিলেন। তখন মহষি 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক ও প্রধান 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৎকালে ভিমাজয় পর্বতে তপস্তায় 
নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ খষিত্ব লাভ করিয়া 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধাম 
পুজ সিধিলিয়ান শ্রীযুক্ত সনোন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সভাধ্যায়ী 
কেশবচন্দ্রকে মহধষির নিকট উপস্থিত করিলেন। মহ্ধি 
কেশবচন্দ্রের সৌমামুর্ঠি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে চি'নতে 
পারিলেন; কেশবচন্দ্রের ভিতরে যে 'এক আধ্যাত্মিক তেজ 
প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা মহধষির চক্ষে ধরা পড়িল। 'একজন 
বৈজ্ঞানিক খনির উপরের মৃত্তিকান্তর দেখিয়া বুঝিতে 
পাবেন, ভিতরে স্বর্ণথণ্ড লুকায়িত আছে । তেমনি মহষি 
কেশবচন্দ্রের জোতিঃগুর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, 
উহাব আত্মার মধো ন্মাধ্যাত্মিক বত্ব লুক্কায়িত আছে | মহধি 
তাই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত এই তরুণ যুনককে গ্রহণ 
করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কেশনচন্ত্র মহধির প্রিয় 
শিষ্য ও প্রিয়তম পুভ্রের মধো গণা হইলেন । 

ধর্মপ্রাণ কেশবচন্্র মচধি দেবেন্দ্রনাথের সংসর্গে বাস 
কবিয়া সাধনের জন্ত অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
তিনি প্রথমতঃ বৈরাগ্য ও পবিত্রতা লাভের জন্যই সাধন 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পাপের প্রতি ভয়ঙ্কর 
ঘ্ণা জন্মিয়াছিল। স্তরে পাপবোধ অতিশয় প্রবল 
ভইয়া উঠিয়াছিল। মানুষেব মন যখন ঈশ্বরকে পাবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠে এবং হৃদয়ে স্বর্গের রশ্মি আসিয়া 
পড়ে, তখন স্বভাবতঃই আত্মদৃষ্টি প্রনল হয়; মানুষ 
আপনার মধ্যে পাপের সুক্মরেখা দেখিয়াও ভয়ে ভীত 
হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। তিনি 
আপনার হৃদয়কে নিষ্মল পুষ্পদলের ন্যায় স্থুপবিত্র রাখিবার 
জন্ত সংকল্প গ্রহণ করিয়া'ছলেন। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র 


“বিয়োগ ও সংযোগ” শ্াধক উপদেশে বলিয়াছেন... 

“কিসে পাপ যায়, প্রথম এই একই চেষ্টা ছিল; কিসে মনে 
কুপ্রবৃত্তি না হয় এই ভাবই ছিল। কিসে পরসেব৷ করিয় সার্থকজন্মা 
হইব, কয়েক মাস ধায়! এই ভাবই মনের স্থায়ী ভাব হুষ্টল। * * 
কখনও বৈরাগা, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম একটি একটি করিয়া সাধন 
করিয়াছি। ঈশ্বরের স্বরপের মধো প্রথম স্কায়ের ভাবই হাদয়ে প্রবল 
হইয়! প্রকাশিত ্য়।” 


মহাতা। কেশবচন্দ্রের ধন্মসাধন 


১৯০৭ 


কেশব পাবএ ঠা পি 2েরাগোর সাবধানে সাস্কীলাতি 
করিলেন; তাার পর তাহা ব স্বচ্ছ হৃদয়ে ভক্তির প্রকাশ 
হইল । তিনি ভক্তিতে বিভোর হয়া প্রকাশ্ত রাজপথে 
স্কীর্ভন াহির করিলেন। আমরা এখন দেখিতেছি, 
শিক্ষিত লোকেরাও মন্তক মুণ্ডন ও সর্ধাঙ্গে হরিনাম অস্কিত 
করিয়া রাজপথে কীর্তন করিতে বাহির হন। কিন্ত যে 
সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কোন্‌ শিক্ষিত বাক্তি 
কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন? সর্বপ্রথম ভক্ত 
কেশবচন্দ্র মহাত্মা চৈতন্ের ঈদয়োন্মাদকারী কীর্তনকে 
শিক্ষিত ন্যক্কিদিগের মধো লইয়া আসিলেন; শাস্তিপুরের 
গোস্বামী বংশের ভক্ত বিয়রুষণ তাহার সাভাযা করিলেন। 
কেশবচন্দ্র স্বীয় মস্তরে ভক্তির শ্,রণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £__ 


“এই জীবনে পথম ভক্তি ছিল না, “প্রমের ভাবও অধিক ছিল না; 
অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস. ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগা। 
তিনের প্রথম অক্ষর ব. স্মরণের পক্ষে হযোগ । তিন লইয়া এই সাধক 
ধর্পক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে আর যাহা প্রয়োজনীয়, 
সমন্তই দেখ! দিল । * * ঈশ্বরপ্রসাদে অবশেষে ভক্তির সঞ্চার হইল।” 

ভক্তির সঞ্চার হইল বটে; কিন্তু কেশবচন্ত্র সাধনে 
নিবৃত্ত হইলেন না। কারণ ভক্তির সাধন ছুচারি দিনেই 
শেষ হইবার নভে । শন্ত নন নব সাধনের দ্বারা যতই 
বিশ্বাস ও ভক্তিলুভ করিতে থাকেন, তত্ঠ তাহার চিত্ত 
সৌন্দর্যযময়ের অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিয়া, ভক্কির 
নৃতন নূতন ভাব লাভ করিণাব জন্য ব্যাকুল ভইয়া উঠে। 
তাই সাধক সাধনের নব নব উপায় উদ্ভাবন পৃর্র্বক তপস্তায় 
নিমগ্ন হইয়া যান। কেশবচন্দ্র্ সাধনের নূতন নূতন 
উপায় আবিষ্কার করিয়া, তদন্ুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

এই সাধনের জন্য কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়ার উদ্যানে বাস 
করিতে লাগিলেন। এই উদ্যানটি অতিশয় রমণীয়। 
ইভার চতুর্দিকে হরিত্বর্ণ তরুলত৷ ও শ্তামল তুণরাজি 
শোভ! পাহত ; বুক্ষশাখা সবৃজ পত্রে ও পুষ্পস্তবকে ত্যস্ত 
মনোহর ভইয়া উঠিত; বিতঙ্গমগণ সুন্বরে কানন মধুময় 
করিয়া তুলিত এবং প্রজাপতি ব্ণপাথা বিস্তার করিয়া ফুলে 
ফুলে ঘুরিয়! বেড়াইতত । কেশবচন্ত্র তাহার প্রচারক সঙ্গী- 
দিগকে লইয়া এই মনোরম উগ্চানে স্বহন্তে রন্ধন ও শাকানন 
ভোজন করিয়া ধর্মসাধন করিতেন। 'প্রচারকগণ তাহার 
সাধনশক্তির সঙ্গে রন্ধন-নৈপুণ্ঠ দেখিয়াও বিস্মিত হইতেন। 


১৩৮ 


বেলঘরিয়ার উগ্যানেই মহাত্মা রাম পরমহংসের 
সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস মহাশয় 
পরম উদারচিত্ত ভত্ত ও ভাবুক; ভঙ্গ যেমন পুম্পের 
নুস্রাণ পাইয়া তাহার সন্ধান করিতে করিতে কুনুমোগ্যানে 
গিয়া উপনীত হয়, তেমনি তিনি কেশবচন্ত্রের অস্তরস্থিত 
ভক্তিকুন্থমের সুগন্ধ পাইয়া, তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে 
এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে আসিয়! 
প্রথমেই কেশবচন্্রকে কহিলেন__ 

“ওগো বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দশন কর? সে 
দর্শন কি রকম, আমি জানিতে চাই ।” 

কথায় বলে যে জহরী, তাহার হীর1 চিনিতে অধিক 
সময় লাগে না। পরমহংস মহাশয় নিজে প্রকৃত ভক্ত) 
তাই অল্লায়াসেই কেশবচন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন। এই 
যে গুভক্ষণে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল, এই 
আলাপেই ক্রমে ত্রমে ছুই ভক্তের মধ্যে সুমধুর প্রীতির 
যোগ স্থাপিত হইল। 

কেশবচন্ত্র ভক্তি-সাধনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া 
যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পৃথিবীতে এক 
সমন্বয়ের ধর্প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; এজন্য 
আপনাকে ধর্মের বিশেষ কোন গণ্ডীর মধোই আবদ্ধ 
রাখেন নাই । তীঙ্ার আধ্যাত্মিক প্রতিভাও অসাধারণ । 
তিনি সেই প্রতিভার জ্যোতিতে সাধনরাজ্ের সত্যসকল 
দর্শন করিতেন। তাই বৈষ্ণবদ্দগের মত গুধুই ভক্তি 
লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাট । বাযুম্পর্শে তটিনীর বারি- 
রাশি যেমন চঞ্চল হয়া উঠে, তেমন ভক্তির সংস্পর্শে হৃদয় 
ভাবে উম্মত্ত হইয়া উঠে। স্তরাং যোগ অবলম্বন পূর্বক 
শাস্ত সমাহিত হওয়া প্রয়োজন । নচেৎ শাস্তম্‌ ঈশ্বরের 
সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত হইয়া থাকা অসম্ভব; ভাবের 
চঞ্চলতাই সাধককে ঈশ্বর হইতে দুরে এবং সত্যের আলোক 
হইতে অজ্ঞানতার মধ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্য কেশবচন্ত্র 
ভক্তির অমৃতহ্বদের মধ্যে যোগের তরণীতে আরোহণ করি- 
লেন এবং তাহার চিরবাঞ্ছিত অনস্ত পুরুষের দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । 

কেশবচন্ত্র তাহার যোগ-সাধন:সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__ 

“ভক্তি খন বাড়িতে লাগ্গিল, তখন বুঝিলাম ভক্তিকে স্থ্বারী 


শ্রবাসী-__অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিবার জগ্ঠ যোগ আবগ্যক 1 ক্ষণস্থায়ী প্রমন্তুত1! জন্মিতে পারে বটে 
কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহ। চিরকাল থাকে ন!। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে 
তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবন্তাক ' * * অনেকে কঠোর যোগের 
মধ্যে পড়িয়া! অদ্বৈতবাদ-সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন1 ভক্তির উচ্ছ?সে 
পড়িয়। অনেকে কুসংক্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি ছুই দিক বীধি- 
লাম। আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিত।” 


কেশবচন্ত্র ভক্তি ও যোগের সাধনায় কিরূপ সিদ্ধিলাভ 
করিলেন, সে বিষয়ে একটি কথা বলা আবশ্তক। স্বর্গীয় 
বিজয়ক্ গোস্বামী ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ইহারা ছুট 
বন্ধু। ছুজনের নিবাসই শাস্তিপুর। ছুজনেই সংস্কৃত 
কলেজে অধ্যয়ন করিতেন । ছুজনেই বিষয়ন্খ পায়ে 
ঠেলিয়া ব্রাহ্ষসমাজের '্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইহারা ছুই বন্ধু ঢুই সাধক; শুধু সাধক বলি কেন? 
ইভার! ধর্্মরাজো ছুই অসাধারণ বাক্তি। ইহাদের ভীবনের 
প্রভাবে ব্রাঙ্মমমাজের কত পুরুষ ও নারী যে উন্নত ধর্ম 
লাভ করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে ? কিন্তু এই দু ধার্মিক 
পুরুষ কেশবচন্ত্রের শিষ্য হইয়া তীর নিকট সাধন-তদত্বের 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন। কেশবচন্দ্র ভক্ত বিজয়রুষ্চকে 
ভক্তিধর্ম ও সাধু অঘোরনাথকে যোগধন্ম শিক্ষা দিতেন । 
কেশবচন্ত্র স্বয়ং ভক্তি ও যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে 
এই ছুই কেজস্বী সাধক ব্যন্তি কৎনষ্ট তাহার নিকট মস্তক 
নত কবিয় উপদেশ গ্রহণ করিতেন না । 

বিজয়কুষ্চ ও অঘোরনাথের ভক্তি ও যোগ শিক্ষার 
সময়, কেশবচন্ত্র তাহাদের প্রতিদিনের কার্ধা সম্বন্ধে কতক- 
গুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার! নিষ্ঠার সহিত 
সেই নিয়মগ্ডলি প্রতিপালন করিতেন । নিয়মগুলি এই £-_ 
প্রাতঃশ্মরণ ২। গ্রাতঃ্নান ৩। নামশ্রবণ 
৪। নামগান ৫। উপাসনা ৬। বিবিধ গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধত শ্লোকাদি পাঠ ৭। স্থহান্তে রন্ধন ৮। দরিদ্রকে 
অবদান ৯। ভক্তসেবা ১০। পগুপক্ষী-সেবা ১১। 
বুক্ষলতা সেবা ১২1 আহার ১৩। প্রাতঃকালে পঠিত 
শ্লোকাদি পুনরাবৃত্তি। ১৪। নিষ্জনে 
স্তব ও কীর্তন ১৬। সঙ্তনে প্রার্থনা ও কীর্তন ১৭। 
ভক্তদ্দিগের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থন! ১৮। নির্জনে ধ্যান 
ও তপস্তা এবং ছ্বিগ্রহর রাত্িতে যোগাভ্যাস।” 

কেশবচন্দ্র ভক্তি ও যোগের সাধনা করিতে করিতেই 
ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্ত ও মহাযোগী গ্রীষ্টের সঙ্গে মহাভাবে 


১.7 


সৎগ্রাসজ ১৫। 


২য় সংখ্যা ] 


যুক্ত হইলেন; এই ছুই মহাপুরুষের আত্মা ষেন কেশব- 
চন্দ্রের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করিল। তাই কেশবচন্ত্ 
বিশ্বাসে পাহাড়ের স্তা় অটল হইয়৷ ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য 
বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ভাবোন্মস্্ বৈষ্ণবের মত 
প্রেমে মত্ত হইয়া ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
কেশবচন্ত্রের ভক্তি ও মত্ততা সম্বন্ধে ভক্ত চিরঞ্জীব শশ্মা 
মহাশয় লিখিয়াছেন-- | 


“পায়ে নূপুর হাতে সোনার বালা পরিয়া। যখন হরিসঙ্কীর্তনে 
মাতিতেন, তখন থামাইয়া রাখা! ভার হইত । ভঙ্কার, গর্জন, নৃত্য 
কিছুই বাকী ছিল না। * * ভক্তিমার্গের শান্ত দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
এবং মাধুধ্যরস তিনি ব্রাঙ্মসমাজের গুধ দেহে সধশর করিয়! গিয়াছেন।” 


শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত । 


ভ্রমণ-কাহিনী 
ডেরাদুন-যুশ্ুরী | 


সেদিন হরিদারের ষ্টেসন প্লাটফরমে পাইচারি করিতেছিলাম, 
এমন সময় ডেরাদুন হইতে লল্মারের গাড়ী আগিল। 
গাড়ীটীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাই বেশী, অথচ 
হরিদ্বার হইতে মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী 
বিস্তর উঠিণ। গাড়ীতে তাহাদের স্থান হয় না-এক 
কামরা হইতে তাড়া খাইয়া অন্য কামরায় ছুটিয়া যায়, 
আবার সেখানে ঢুকিতে পায় না। যাত্রিগণের মধ্যে 
অধিকাংশই বৃদ্ধান্ত্রীলোক, তাহাদের কষ্ট দেখিয়া মনে 
অত্যন্ত ক্লেশ হইল। রেলওয়ে কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীর স্থবিধা অন্ৃবিধার কথ! চিন্তা! করিয়৷ মন্তিষ্কের 
অপব্যয় করিতে রাজি নহেন অথচ এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর 
পয়সাতেই কোম্পানি চলিতেছেন ; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীর নিকট হইতে তাহার! কয়টা টাকা পান? 

যাহা হউক, এই বৃদ্ধা তীর্ঘযাত্রিগণের নিকট হইতে 
আমাদের অনেক শিখিবার আছে। ইহারা যাহ! বিশ্বাস করে 
তাহার জন্য দেখ কত না কষ্ট যন্ত্রণা সহ করিতেছে, কিন্তু 
শিক্ষাতিমানী নব্য বঙ্গীয় আমর! আমাদের বিশ্বাসের জন্য কি 
কষ্ট সঙ্থ করি, কোন্‌ স্খ ত্যাগ করি? বন্ধু বলিলেন__ 
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ভ্রমণ-কাছিনী 


১০৯ 


আমাদের কতকগুল! মতামত থাকিতে পারে কিন্তু যাহাকে 
বিশ্বাস বলে তাহার কিছুই আমাদের নাই। 

চর ঞ্ ঝা চা ঞ্ 

হরিদ্বার হইতে ডেরাদুন ৩২ মাইল। রেললাইন 
গঙ্গা ছাড়িয়া! উত্তর-পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে । হৃষিকেশ 
রোডের তাআ্রাত শুষ্ক কাশপুণ্পের জঙ্গল ছাড়াইয়া গাড়ী 
দইওয়ালা ও হরওয়ালার বর্ধিষুঃ গ্রাম এবং ধান ও জোয়ারের 
বড় বড় ক্ষেতের মধ্যে আসিয়! পড়িল। মাঝে মাঝে সুবর্ণ 
বর্ণ সরিষার ক্ষেত নেত্রতৃপ্তি বদ্ধন করিতেছিল। 

কিছুক্ষণ পরে ডেরাদুন নগরে আসিয়া পড়িলাম। 
বেলা তথন ১০টা, ম্নানাহার সারিয়া একটু সহর বেড়াইয়৷ 
ওবেল৷ মুগ্ডরী যাইব মনস্থ করিলাম। ডেরাদুনে বসিয়া 
সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না কেনন! আসিবার সময় 
হরিত্বার ষ্টেসনে একটা বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। আমর! ডেরাদুন বেড়াইতে যাইতেছি শুনিয়া 
তিনি বলিলেন “তার চেয়ে একটা কাজ করুন। যে 
কয়টা .টাকা খরচ হইবে আমাকে দিন, আমি একটা 
ডেরাদুনের কেচ্ছা! বলিয়া দিতেছি, আপনাদের যাইবার 
কষ্ট বাচিয়া যাইবে । সেখানে গিয়। আর দেখিবেন কি? 
একটা সামান্ত পশ্চিমে সহর মাত্র । তবে কিছু দেখিবার সাধ 
থাকে ত মুণ্ডরী' পাহাড়ে যান।” ভদ্রলোক তিন মাস ধরিয়া 
ভারতের নানা স্থান পর্যটন করিয়া! বেড়াইতেছেন। আজ 
কাল অনেক বাঙ্গালীর দেশ ভ্রমণের সথ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

ষ্রেসনের নিকটেই গুরুত্বার ও তৎসংলগ্ন ধর্মশালা । এই 
স্থানে উদ্দাসীন-সম্প্রদায়স্থ শিখগণের গুরু ব৷ মোহস্ত বাস 
করেন। তাহার ধন্মশালায় উপস্থিত হইবামাত্র সেখানকার 
একজন কম্মচারী আসিয়া বলিল, "আপনার! এখানে 
আদিলেন কেন ? এখানে আপনাদের বহুৎ তরফ হুইবে। 
কোনও বাঙ্গালী এখানে কখনও থাকে না। আপনার! 
বাঙ্গালী-পাড়ায় যান-__সেখানে খুব আরামে থাকিবেন 
ইত্যাদি ইত্যাদি ।* এখন কোনও ভদ্রলোককে অকারণ 
বান্ত করিতে আমণা সম্মত ছিলাম না, কাজেই এলোকটী 
আমাদের থাক! সম্বন্ধে আপত্তি করায় অসন্তুষ্ট ও বিশ্মিত 
হইলাম। শেষে সে যখন বলিল “আপনাদের বড় কষ্ট 


১১৩ 


হইবে, এখানে তামাক বা চট কিছুই খাইতে পাইবেন না 
তখন বন্ধু বলিলেন %১০0%৮ 1179 020 15 0৮001 0) 
1১2.” লোকটী ভাবিতেছে তামাক খাইয়া আমরা তাহা- 
দের ধর্শশশালা অপবিত্র করিয়৷ দিব। শিখ মদ খাওয়! সহ 
করিতে পারে কিন্তু তামাক খাইলেই একেবারে ধর্শমনাশ 
হইবে।” 

তখন আমর! বুঝাইয়া' বলিলাম আমরা তামাক খাই না। 
অগত্যা লোকটী একটা বাহিরের কামরা খুলিয়া দিল। 
সেখানে ট্রাঙ্ক রাখিয়। আমরা আহারেব সন্ধানে বাহির 
হইলাম। গুরুদ্বারের পার্থেই একটা ছোট হোটেলে ভাত 
ডাণ খাইয়। লঈলাম। 

ডেরাদুনের জলের কল একটু নৃতন রকমের । মুগ্ডরী 
পাহাড় হইতে নলের ভিতর দিয়া জল আসিয়া কতকগুলি 
চৌবাচ্ছায় সঞ্চিত হয়, সেই চৌবাচ্ছার গাষে ট্যাপ লাগান 
আছে। 

এইবার গুরুত্বার দেখিবার জন্ত, জুতা বাহিরে রাখিয়া 
ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মধ্যস্থলে উদ্াসীনসম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা গুরু রামরায়ের কবর, তাহার চতুষ্ষোণে তাহার 
চারি সহধর্মিণীর কবর। গুরুত্বারটী আগাগোড়া মুসলমানী 
ঢঙে নির্মিত। সেরূপ তইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 

ষ্টমগুরুর মৃত্যুর পর রামরায় শিখগণের গুরুপদ- 
প্রার্থ হন কিন্তু শিখসর্দীরগণ তাহার অপেক্ষা 
তেগবাহাদ্ররের যোগ্যতা অবধারণ করিয়া তেগবাহাদ্বরকে 
গুরুপদে বরণ করেন। বিফলমনোরথ রামরায় সম্রাট 
গুরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হইলে সম্রাট তাহাকে গাড়োয়াল 
বাজোর অস্তভূক্ত ছুর্গ-উপত্যকায় গিয়া বাস করিতে 
বলিলেন এবং গাড়োয়ালরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন 
তিনি রামরায়ের স্থবিধা করিয়! দেন। কাজেই গাড়োয়াল- 
রাজ রামরায়কে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিলেন। তিনি 
যে গ্রামে বাস করিতেন সেখানে একটী সহর বসিয়৷ গেল) 
এইরূপে গুরুর ডেরা হইতে ডেরাদুনের উৎপত্তি। 

রামরায় বরাবর ওুঁরঙ্গজেবের নিকট আর্জি পেশ করিতে 
থাকিলেন “আমাকে গদীতে বসাইয়। দিন”, ওরজজেবও 
তদানীন্তন শিখগুরুর মৃত্যুবাঁণ স্বরূপ রামরায়কে পোষণ 
করিতে লাগিলেন। 


রবাসী-_্হায়ণ, ১৩১৭ 
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রামরার যোগধনে সতের তার অনেকক্ষণ থাকিতে 
পারিতেন এবং পুনরায় প্ররুতিস্থ হইতেন। একদিন 
এইবূপ মৃতপ্রায় হইয়া আর পুনঙ্জীবিত হইলেন না। 
যে শয্যায় তিনি শেষ শয়ন করেন তাহ! উদাসী-সম্প্রদদায়ের 
মহা ভক্তির জিনিস--গ্রতিদিন তাহার রীতিমত পুজা, 
ভয়। 

রামরায় অপুত্রক ছিলেন__শ্াহার পর যাহারা গুরু 
হন তাহারা সকলেই অবিবাহিত । 

গুরুদ্বারের ফটকের সম্মূথে একটা প্রকাণ্ড ধ্বজা 
আছে। প্রতি বখসর বৈশাখমাসে মেল! হয়--.সেই সময় 
ধ্বজাদণ্ড বা ঝাণ্ড একবার করিয়! বদলান হয়। শ্রদ্ধেয় 
জলধর সেন মহাশয়ের “প্রবাসচিত্র” পড়িয়া মনে করিয়া- 
ছিলাম এই ঝাগ্ডাটা নাজানি কি বৃহৎ নহিলে শত সহজ 
লোক টানাটানি করিয়া ইহাকে খাড়া করিতে পারে না? 
কিন্তু দেখিয়া ইনাকে তেমন কিছু বলিয়া বোধ হইল ন1। 
জন দশ পনর লোক ইহাকে অনায়াসে খাড়া করিতে 
পারে। 

কিছুক্ষণ সহর দেখিয়! একটা টোঙ্গা* ভাড়া করিয়া 
৭ মাইল দূরবর্তী রাঞ্পুর নামক স্থানে গেলাম। এই 
দীর্ঘ রাস্তাটী দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, টোঙ্গার পর 
টোঙ্গা করিয়া সাহেব বিবি, ছেলে মেয়ে, কাড়ি কীড়ি 
মালপত্র সমেত রাজপুর হইতে ডেরাদুন চলিয়াছেন-__ 
অক্টোবরের শেষে শীত পড়ায় তাহার! মুগ্তরী পাহাড় 
হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাহাদের চেহার! কেমন 
সুস্থ ও সবল !__মুখ হইতে যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির 
হইতেছে। দূরে মুণ্ডরী পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল, 
পাহাড়টাতে বুক্ষলতাদি কিছু কম) মুশুরী সহরের শাদা 
বাড়ীগুলি সবুজ পাহাড়ের গায়ে শাদা শাদ! ফুটকির মত 
দেখাইতে লাগিল। | 

রাজপুর যুস্তরী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বেলা 
চারিটার সময় আমরা সেখানে পৌছিলাম। এক্ষণে 
পাহাড়ী রাস্তা ধরিয়া ৭ মাইল উঠিলে তবে মুস্তরী সহর। 
ধাহার! ছর্বল তাহার! এ পথট! ভাণ্তী চড়িয়। যান। ডাণ্তী 
একটা ইলিচেয়ারের ন্যায় ভুলি বিশেষ, চারিজন কুলি 

* টোল! একার উন্নত সংস্করণ । 


২য় সংখ্যা ] 


কাধে করিয়! লই! যায়__ভাড়া ২২ টাকা এবং মাণুল 
১০ টাকা, কাজেই একজন লোক উঠিতে ৩॥* টাকা 
খরচ। ধাহার! সবল তীহারা ঘোড়ায় চড়িয়া উঠেন, 
ঘোড়ার ভাড়া ১॥* টাক] এবং মাণডল ১1 টাকা । আমরা 
কিস্তু একট! ছুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়৷ ফেলিলাম--পায়ে 
"টিয়া মুস্তরী যাইব। স্থানীয় ছুই একটা লোক বলিল 
“সে আপনার! পারিবেন না-বিশেষতঃ সন্ধা আসিতেছে, 
শীতে ও অন্ধকারে বড় কষ্ট পাইবেন।” আমর! ভাবিলাম 
আমাদের সামর্থ্য কতটুকু একবার পরীক্ষা করা যাউক। 

এথানে মাল লইয়া! যাইবার জন্য বিস্তর গুর্থা কুলি 
মিলে। ইহারা বেশ বলবান ও কষ্টসহিষুঃ; সচরাচর 
একমণ, কেহব! দেড়মণ মোট লইয়া ৭৮ মাইল পথ 
পাহাড়ে উঠিয়া থাকে-__মজুরি ছয় আনা পয়সা মাত্র। 
ছুইজন কুলি সঙ্গে লইয়া 'আমরা পর্বতারোহণ আরম্ত 
করিলাম। 

রাজপুরে সাহেবদের বড় বড় হোটেল ছাড়াইয়া, 
হিমালয়ান প্লাস ওয়ার্কসের পাশ দিয়া যাইতে হইল। 
এই কারখানাটা এক্ষণে বন্ধ রহিয়াছে । এদেশে কাঁচের 
কারখানার উপর যেন অভিসম্পাত আছে, বাঙ্গালাতেও ত 
কয়টী কাচের কারখান! ফেল হইয়া গিয়াছে। 

রাজপুরে মাশুল-ঘরে মাশুল দিয় পর্বতারোহণ করিতে 
হ্য়। প্রতি কুলির উপর দেড় আনা মাশুল লাগিল। 
এই পাহাড়ী রাস্তাটা বর্ষায় বড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়! যায়__মিউ- 
নিসিপ্যালিটাীকে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়! ইহার মেরামত 
করিতে হয়, সেইজন্ই এই মাগশুলের ব্যবস্থা । হাষিকেশ 
তীর্থযাত্রিগণের উপরও মাশুল চাঁপান আছে। হৃষিকেশ 
রোড ষ্েসন হইতে আসিবার সময় প্রতি টিকিটের উপর 
এক আন মাশুল ধর! আছে। এই টাকায় বদ[রকাশ্রমের 
পথ মেরামত হয়। 

যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম ততই দুরাৎ দুরতর 
প্রদেশ চক্ষুগোচর হইতে লাগিল, প্রতি বেঁকের মুখে একটা 
নৃতন ছবি। যিনি কখনও পর্বতে আরোহণ করেন নাই 
তিনি জীবনের একটা সুখে বঞ্চিত সন্দেহ নাই । 

এ সময় পাহাড়ে উঠিতেছে অতি কম লোক-_দলে 
দলে লোক কেবল নামিতেছে । বিবি ও দুর্বল সাহেবগণ 


ভ্রমণ-কাহিনী 
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ডাণ্ডি চড়িয়৷ নামিতেছেন, সবল সান্েবগণ ঘোড়ায় চড়িয়! 
নামিতেছেন, সকলেই এই বাঙ্গালী কয়টার দিকে বিশ্ময়- 
বিস্কীরিত-লোচনে তাকাইতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে 
বছুসংখ্যক খচ্চর (০1) এবং কুলি পিপীলিকা-শ্রেণীর 
হ্যায় নামিতেছে। 

অর্ধেক পথ উঠিবার পর একটী বিশ্রামস্থানে কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করা গেল। আমাদের গুর্ধা কুলিছুইটার সহিত 
আলাপে জানিলাম তাহারা রাজপুত, তাহাদের আত্মীয় 
স্বজন রেজিমেণ্টে আছে। ছুই তিন বৎসর অন্তর একবার 
স্বদেশ নেপালে যাইতে ইচ্ছ। করে) তবে অনেকে রাক্গপুরেই 
বসবাস করিতেছে আর দেশে যায় না। ইহার! বলবান 
হইলেও সুস্থ নহে, এই সময় অনেকে বোখারে (জেরে) 
ভূগিতেছে। ইহার কারণ বোধ হয় যথেষ্ট পরিমাণ খাস্তের 
ও পরিচ্ছদের অভাব। একটা ছিন্ন কম্বল ভিন্ন শীত নিবা- 
রণের আর কিছুই নাই, খাগ্যও পর্য্যাগ্ড নহে, কাজেই তাহা- 
দের চেহারা রুপ্ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেমানান । তাহাদের 
স্ষত্তির মধ্যে একটু রক্সিপান ( মগ্ঘপান )। 

কিছুক্ষণ পরে সৃর্য্য ডুবিয়া গেলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
চন্ত্র আমাদের পথ আলোকিত করিতে লা''গলেন। 
রাস্তার ধারে একটী রা্জসই প্রাসাদে নেপালের ভূতপূর্বব 
প্রধান মন্ত্রী 4:-]৯71705 [1101560) বাস করিতেছেন। 
সহরের উপকণ্ঠ হইতে “বিজলা”-বাতির আলো পাওয়া 
যাইতে লাগিল। 

ভরিদ্বার ষ্েসনের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোৌকটা বলিয়া দিয়া- 
ছিলেন “লাপ্ডৌরে আর্ধ্য ধর্মমশালায় গিয়া! বাস করিবেন। 
মুণ্ডরী ও লাণ্তৌর পাশাপাশী সহর। লাপ্তৌরের বাঙ্জারের 
নিকট রাস্তা হইতে অনেকটা নামিয়া গিয়! আর্ধ্যধর্মশাল! । 
উহার নিকটেই উদাসী-সম্প্রদায় কর্তৃক নিশ্মিত একটা ধর্ম 
শালা আছে। ছুইটা ধর্মশালাই সুন্দর বাঙলো-_-কাচ ও 
কাণ্ঠনির্িত-_দাজ্জিলিঙের বাড়ীর ন্যায় । 

আর্ধ্যধন্মশালাটা দার্জিলিঙের লাউইস সেনিটেরিয়মের 
হ্যায় সুন্দর সাজান গোছান (৮/০11-0010150)69)1* ছুই 
বৎসর হুইল আধ্যসমাজী জনকয়েক ভদ্রলোকের ব্যয়ে এইটা 
নির্শিত হওয়ায় মুণ্ডরী বাসের যে কি পধ্য্ত স্থবিধা হইয়াছে 
তাহা বল! যায় না। বাসের জন্য কিছুই দিতে হয় না) 


১১২ 


তবে ধর্মশালা ফণ্ডের জন্য যদি কেহ উপযাচক হইয়া দান 
করেন তাহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয়। কেননা, ধর্ম 
শালার দরুণ এখনও কিছু দেন! রহিয়াছে । 

আমর! যে সময় ধর্মমশীলায় পৌছিলাম তখন আর কে 
সেথায় বাস করিতেছিল না । চৌকিদারকে ডাকিয়া! একটা 
ঘর খুলাইয়া লইলাম। দিন কয়েক ধর্মশালায় 0:07:470175 
01 81] ৪ $07৮৪৮৫ ভাবে বাস করা গেল।, 

বসিবার ঘরে (৮106 [০ [৬059০০11০ নামে একটা 
মোটা বই এবং বড় একথানি মুস্তরীর ম্যাপ আছে। 
তাহাতে কত জ্ঞাতব্য কথা রহিয়াছে । সাহেবরা সকল 
কথাই পুস্তকে লিখিয়া রাখায় কোনও বাক্কির জ্ঞান বা 
অভিজ্ঞতা নষ্ট হইতে পায় না। এই কারণেই, এই 
অকিঞ্চিংকর ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা, 
যে, কোনও কালে কোনও ব্যক্তির কাজে আসিতে পারে; 
নহিলে পাঠকের অমূল্য সময় নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। 

পরদিন প্রাতে সর দেখিতে বাহির হইলাম। 
লাণ্ডৌরের বাজারটা দেখিয়া ইউরোপীয়ান সহর বলিয়া 
মনে হয় না-_চতুর্দিকে্ দেশী লোকের দোকান এবং 
বিস্তর দেশী ভদ্র ও দরিদ্র লোকের বাস। গাইড-বুকের 
ভাষায় বাজারটী '139171915 91015 1 লাণ্ডোর হইতে 
মাইলটাক পথ গেলে মুণ্ডুরী। এটা পাক! সাহেবী সহর 
বটে। চতুর্দিকে সাহেবদের বাড়ী, রাস্তায় বিস্তর বিবি 
ডাগ্ডি চড়িয়া ও অনেক সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া বা পদব্রজে 
বেড়াইতেছেন। সাহেব "অপেক্ষা বিবি ও ছোট ছেলে 
মেয়ের সংখ্যাই অধিক, কারণ সাহেবদের কর্মের খাতিরে 
বাধ্য হইয়৷ সমতল ভূমির গরমে পচিয়। মরিতে হয় কিন্ত 
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলিকে স্বাস্থ্যকর পর্বতের উপর 
পাঠাইয়া দেন। আরও ছেলেমেয়েগুলি বয়স্থ লোঁকের 
চ্ঠায় গরম সহা করিতে পারে না, শীস্বই অন্ুম্থ হইয়া পড়ে। 
এই জন্য ইংরেজদের স্কুলগুলি গ্রীক্মকালে দ্াজ্ছিলিঙ, মুণ্ডরী 
প্রভৃতি শৈতাগ্রধান স্থানে অবস্থান করে। ইহাতেও নাকি 
ছেলেদের স্বাস্থা ভাল থাকে না-_তাই' অনেকে ছেলেদের 
ইংলগ্ডে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
দার্জিলিউ, শিমলা প্রভৃতি স্থানে গবর্ণর ও রাজকর্্ম- 
চারিগণের প্রাছুর্ভাব, এইজন্য সওদাগর, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বে-সরকারী লোক এবং অপেক্ষাকৃত গরীব সাহেবরা মুস্তরী 
সহরে থাকিতে ভার বাসেন। আঁবাঁর মুণ্ডরী নাকি 
দার্জিলিউ অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর; দাঞ্জিলিঙের বাষু ও মৃত্তিকা! 
আর্দ্র, মুণ্ডরীর বায়ু ও মৃত্তিকা শুষ্ষ। সেইজন্যই মুস্ডরীতে 
দাজ্জিলিঙের স্টায় বৃক্ষ লতাদির আধিক্য নাই। সঙ্রের 
প্রধান রাস্তাটীতে বৃক্ষা্দি না থাকায় অতান্ত রৌদ্র লাগে 
এবং গ্রীষ্মকালে বেশ গরম হয়। 

অপরাহ্নে লাণ্ডৌোরের পাহাড়ী রাস্তা ধরিয়া উচ্চে 
উঠিতে আরম্ত করিলাম। লাণ্তৌর মুণ্ডরী হইতেও কিছু 
উচ্চ। সহরের উপরাংশে ক্যাণ্টনমেণ্ট-_বিস্তর রুগ্ন ও 
দুর্বল গোর] সৈন্ত শরীর সারিবার জন্ত বাস করিতেছে ; 
বাস্তবিক লাণ্ডৌরকে মিলিটারী এবং মুস্তুরীকে সিভিল 
সহর বলা যায়। সার রিচার্ড টেম্পল বলেন ভারতবর্ষে 
ইংরাজ সৈন্ঠের স্বাস্থাহানি ঘটে এই জন্য তাহাদিগকে 
মাঝে মাঝে প্রায়ই শৈতাপ্রধান পাহাড়ী সহরে রাখিতে 
হয়। একজন সাহেব কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন “ভারত- 
বর্ষে ইংরাজ সৈন্ঠ সর্বদাই যুদ্ধে বাপৃত আছে-_কখনও 
শক্রর সহিত যুদ্ধ, কখনও অস্বাস্থ্যকর জলবাষুর সহিত 
দ্ধ” 

সেদিন প্রাতে মুণ্ডরীস্থ ব্লুচারর্ম ছিলে উঠিয়া এক অতি 
সুন্দর, অতি মনোমুগ্ধকর দৃশ্তাবলি (0970918772) দেখিতে 
পা্টলাম। একজন গাড়োয়ালী আমাদিগকে সমস্ত স্কান 
বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বরফাচ্ছাদিত পাহাড় অনেক 
স্থান হইতে দেখিয়াছি বটে কিন্তু এই উচ্চ পর্বততশিখর 
হইতে দিগন্তব্যাপী, মাইলের পর মাইল ধরিয়া, উজ্জ্বল 
রৌপোযর স্তায় তুষারাচ্ছাদিত শিখরশ্রেণী প্রথর হুর্য্যকিরণে 
যেরূপ জ্বলজ্বল করিতে লাগিল, সেরূপ কখনও দেখি 
নাই। ছূর্ভাগযক্রমে সেদিন আমরা দুরবীক্ষণট! লষয়া 
যাই নাই; অন্য দিন দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়! বরফের 
পাহাড় দেখিয়াছি, উহ! কতকটা শাদ! বালির স্ত,পের স্ায় 
দেখায়; সর্বত্র শাদা বর্ণও নাই মধ্যে মধো কাল দাগ 
দেখিতে পাওয়া ষায়। গাড়োয়ালী বলিতে লাগিল প্রঁটী 
বদরীনাথ পর্বত, এটী কেদারনাথ পর্বত। বরফের 
ক্রোড়ে, আমাদের উত্তরে, পুর্বে ও পশ্চিমে কেবল নীল 
ও পীগুটে বর্ণের পর্ব্বতের রাশি, 'শৃ্গের উপরে শৃঙ্গ, শূজ 


২য় সংখ্য। ] 


তছুপরি”। উত্তর-পশ্চিমে পর্বতের নীচে একটা স্থান 
দেখাইয়। বলিল এ চক্রাট! সহর, এ্রখানে একটা ক্যাণ্টনমেপ্ট 
আছে ;মুণ্ুরী হইতে একটা হাটা পথ চক্রাটা হইয়া 
সিমলা পর্য্স্ত গিয়াছে । আর একটী পথ টিহরি হইয়া 
গঙ্গোত্রী গিয়াছে । অনেক সাহেব বিস্তর লোকজন সঙ্গে 
লইয়। মুণ্তরী হইতে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও 
ব্দরীনাথ প্রভৃতি দেখিয়া আসেন এবং ফটো লইয়া 
আসেন। 

দীর্ঘ ও অল্পবিস্তার মুগ্তরী ও লাণ্ডোর সহরের সকল 
স্থানই স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। উহার দক্ষিণে দুন 
উপত্যকা, তাহার দক্ষিণে শিবালিক পর্বতশ্রেণী। এক- 
দিকে হিমালয় ও অন্য দিকে শিবালিক, মধ্যে স্বাস্থ্যকর 
ও উর্ধর দুন উপত্যকা ( উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৩০০ 
ফুট মাত্র ।) শিবালিক পর্বতের দক্ষিণেও দৃষ্টি চলে) 
সেখানে রুড়কী ও সাহারাণপুর পর্যাত্ত দেখা যায়। দক্ষিণ- 
পশ্চিমে যমুনার জল নুর্যকিরণ-সম্পাতে ঝকঝক করিতে 
লাগিল। দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটা পার্বত্য নদী এবং রেল- 
লাইন হ্ৃবিকেশ ও হুরিদ্বার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্বন্দর দেখিতে এই দন উপত্যকা । কে 
যেন একটা দেশের ম্যাপ চক্ষের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া 
রাখিয়াছে। প্র আকাবীকা! রাস্তাটা ধরিয়া আমরা ডেরা- 
দুন হতে রাঁজপুর আসিয়াছিলাম; এ বৃক্ষপুঞ্জের ন্যায় 
স্থানটী ডেরাদুন সহর; এ নকল মাঠ ; এঁ সকল বৃষ্ষাচ্ছাদিত 
গ্রাম; এইটা শুক্প্রায় পাহাড়ী নদী, গর্ভের মধ্যে একটু 
জল ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। সমতল উপত্যকার 
অব্যবহিত পরেই হিমালয়ের প্রথম শ্িখর। এই মুণ্ডরী 
পর্বত খাড়া ৫০০০ ফুট উঠিয়াছে। 

কয়দিনের মত একটা গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ চাকর 
রাখিয়াছিলাম। সে ভাত ডাল রীধিত, ফরমায়েস খাটিত 
এবং বাসন মাজিত। সে যথা ব্রাহ্মণ কি না বলিতে 
পারি না, তবে তাহার উপবীত দেখিয়াছিলাম বটে। 
তাহার প্রধান পেশ! ডাগ্ডি বহন। তাহাকে খোরাক ও 
প্রতিদিন ছয় আনা হিসাবে দিতে হইত। 

লোকটী কদাকার নহে) তাহার মুখে আর একটু 
বুদ্ধির লাবণ্য থাকিলে তাহাকে একজন সুত্র পুরুষ বলা 


জ্রমণ-কাছিনী 


১১৩ 
যাইতে পারিত। তাহার নিকট শুনিলাম মুণ্ডরীর যত ' 
কুলি সকলে গুর্থা এবং যত ডাগি-বেহার! সমস্ত গাড়োয়ালী। 
গুর্থাগণের শারীরিক বল সম্বন্ধে তাহার অগাধ বিশ্বাস। 
সে বলিল পউ্ভার! যেরূপ এক মণ দেড় মণ বোঁঝা পিঠে 
করিয়া পাহাড়ে উঠে তাহ! গাড়োয়ালীর ভাড়ে হইবে 
না।” 

বলবান ও সাহসী গুর্থা অতি সহজে ভীরু কুমাযুনী ও 
গাড়োয়ালীকে পরাজিত করিয়া ভূটান হইতে কাশ্মীর 
পর্যন্ত সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। 

এইট গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ ও হৃধিকেশের সেই মাড়য়ারী 
ব্রাহ্মণের হীনবৃত্তির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কত কথা মনে 
আসিতে লাগিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের আজ কি শোচনীয় 
অধঃপতন! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এক্ষণে কুলি মজুর, বা চাকর 
নফর। যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্া করিতে চাহেন 
তাহার! কি এ সকল কথা চিন্তা করেন না ? 

ধর্মশালার ম্যানেজার পণ্ডিত হরনারায়ণ ডেরাদুন- 
বাসী আর্ধ্যসমাজী । এই ধর্্মশালাটীর জন্ত ভদ্রলোক 
বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি মৃণ্তরীর একটী 
ব্যাঙ্কে কর্ম করেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের 
খবর লইতেন । এই আদর্শ ভদ্রলোকটীর নিকট আমর! 
অনেক বিষয়ে খ্ণী আছি। 

মুণ্ডরীতে জনকয়েক বাঙালী অধিবাসী আছেন। 
বাস্তবিক, কেরাণী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার 
রূপে দুই চারি জন বাঙালী নাই এরূপ পড় সমর ভারতবর্ষে 
নাই বলিলে অতুক্তি হয় নাঁ। কোয়েটাতে বাঙালী 
কেরাণী আছেন, মুলতানে বাঙালী উকিল আছেন, 
বাঁসীতে বাঙালীর ডাক্তারথানা আছে এং খাণ্ডোয়াতে 
বাঙালী শিক্ষক আছেন। বাঙালী অতিথি পাইলে এই 
সকল প্রবাসী বাঙালী যথেষ্ট আদর যত্ব কারয়া থাকেন। 
আমর! কিন্ত কোনও ভদ্রলোককে বিব্রত করা অপেক্ষা 
ধর্্মশালায় বা কালীবাড়ীতে অবস্থান করা পছন্দ করি । 
শ্রীসতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


৯১৪ 


স্পর্শমণি 


(গল্প) 

বন্ধু বান্ধবকে চমকিত করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে অস্ত 
করিয়া নবান যৌবনের উচ্ছসিত আবেগে দ্বিজেন্্রনাথ 
থুব একটা “রোম্যার্টিক” রকমের বিবাহ করিয়া, কল্পিত 
বিজয়গর্ধের উন্মাদনায় কিছুকাল আত্মহারা! হইয়াছিল। 
কিন্তু হায়! বিবাহের পর মাস দুই যাইতে না যাইতেই কি 
এক প্রবল অস্বস্তি এবং অতৃপ্তি-জনিত শৃন্ততা সে অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। মনোরমার জালাময়ী 
স্থষমার তীব্র-মাদকত। গোধুলি অস্তে রবিকরচ্ছটার ন্যায় 
ধীরে ধীরে তাহার চক্ষের উপর শৃন্তে মিলাইতেছিল। 

“নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু রূপসী উর্বশী !”---পড়িতে 
পড়িতে দ্বিজেন্ত্রনাথ কতবার মানসনেত্রে সেই আদর্শ 
সৌন্দর্যা-কল্পনার দিকে লুন্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিয়াছে। কিন্তু আজ--! আজ সেই উর্বশী প্রতিম 
“আপনাতে আপনি বিকশিত” সৌন্দর্ধ্যরাশি মনোরমাতে 
শরীরিণী দেখিয়াও তাহার মনে আকুল আকাঙ্া উলিয়া 
উঠিতেছিল- হায়, এই অনুপম স্ুষমারাশির অন্তরালে যদি 
এক নিন্দুও হৃদয় থাকিত! আলোকরঞ্িত বীচিবিক্ষোভিত 
তটিনীর হায় তীব্র-সৌন্দর্য্ে চারিদিক ঝলমিত করিয়া, 
কলগ্ঞ্জনগীতে প্রভাতাঁকাশ উদ্বেলিত করিয়া মনোরমার 
জীবনআ্রোত দ্বিজেন্দ্রনাথের চক্ষের উপর দিয়া খরপ্রবাহে 
বহিয়া যাইতেছিল-_ছ্বিজেন্ত্রনাথ তীরে বসিয়। বসিয়া গুরুভার 
বক্ষে বহিয়! অশ্রুপুর্ণ লোচনে শুধু ভাবিতেছিল, “এত যত্বে, 
এত আদরে, এত প্রাণাস্তকর আবেগেও এই মণ চিক্কণ 
আলোকোৎফুল্প জলরাশির উপর একটু ছায়াপাত করিতেও 
পারিলাম না! 

দ্বিজেন্ত্রনাথ ভর্খসন! করিয়া দেখিয়াছে__অভিমাঁন 
করিয়! দেখিয়াছে-_অশ্রুবিসর্জন করিয়! দেখিয়াছে, কিছুতেই 
সে মনোরমার কৌতুকোজ্জল সদাহান্তময় নলিনীপ্রতিম 
বদনমগ্ডলে একটু মলিনতা, একটু ভাবাস্তর আনয়ন করিতে 
পারে নাই। মতি কঠোর আঘাত পাইয়া! এতদিনে দ্বিজেন্দ্র- 
নাথ বুঝিয়াছে নির্বিকার আশক্কিহীন দেবীচরিত্রে মানুষের 
নখ নাই-_তৃষ্তির জন্য শাস্তির জন্য ল্েহ্ময়ী সমবেদনাময়ী 


প্রবাসী-_অগ্রঙ্থায়ণ, ১৩১৭ 


| ১৪ম ভা”) ২য় খণ্ড 


লস 


স্থুথহুঃখবিচঞ্চল মানবীর প্রয়োজন। তাহাতে উর্ধশীর 
সৌনদরধ্য না থাকিলেও চলিতে পারে, কিন্তু হ্বদয় না থাকিলে 
কিছুতেই চলে না। 

কিন্তু দ্বিজেন্্রনাথ উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছিল। : মনো- 
রমাকে-_-“ইন্দুকিরণ--ঝলকিতা”-_-পফুলগন্ধপুলকিতা”-__- 
“চরণভঙ্গে-ললিতরাগিণী-মুখরিতা”__-প্নন্দন-ফুলহার” মনো- 
রমাকে--পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতাও দ্বিজেন্্রনাথের . 
ছিল না। এই স্ুকঠিন মর্মরপ্রতিমাকে দ্বিজেন্্রনাথ 
যতই আবেগে হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, 
ততই তাহার হৃদয় প্রপীড়িত হইতেছিল, তবু তাহাকে 
হৃদয় হইতে দুরে নিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল 
না। মনোরমার অন্ুপস্থিতিকালে দ্বিজেন্ত্রনাথ সময়ে 
সময়ে চিন্তকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিত,__তাহাকে ভূলিবার 
জন্ত স্থকঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে জদয়কে বাধিবার সংকল্প 
করিত, কিন্তু সেই “ভূবনমনোমোহিনী” সম্মুখে উপস্থিত 
হইবামাজ্র আবার অজ্ঞাতসারে তাহার আরক্ত চরণতলে 
আপনার সকল “তপস্তার ফল” বিসর্জন দিয়া “তৃণ শৃন্ত” 
করিয়া তাহার পুজা! করিত। হাসিতে হাসিতে *বিজয়িনী” 
তক্তপ্রদত্ত পুজোপহার লীলাচ্ছলে খণ্ড খুণ্ড করিয়া ভূমিতল 
আচ্ছন্ন করিতে করিতে আপন মনে ভাসিয়৷ যাইভ। 
দ্বিজেন্ত্রনাথ উপহার দিত, উপহারের পরিণাম দেখিত, 
তবু আবার উপহার দিত,_-কাদিত, রাগ করিত, অভিমান 
করিত__ আবার আবেগভরে যন্ত্রণা সহিবার জন্ত ছুটিয়া 
আসিত। 

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল। 

(২) 

ভাবহীনা মনোরমাকে জগতের স্থখছুঃখম্পন্দনের সংস্পর্শে 
আনিয়া ভাবে বৈচিত্রযে সবেদনায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলি- 
বার আশায় ঘ্বিজেন্ত্রনাথ মনোরমাকে লইয়া! দেশভ্রমণে 
বাহির হইয়াছে । 

কতদিনের পর ঘথুরিতে ঘুরিতে সে মুঙ্গেরে আসিয়া 
পড়িল। সহর হইতে দুরে নির্জন ভাগীরতীতীরে “পীর 
পাহাড়ের” উপর মে বাসা লইল। 

যদি মানবপ্রকৃতির উপর স্বভাব-সৌন্দর্যের কোন 
প্রভাব থাকে তাহ! হইলে এখানে সে প্রভাব যথেষ্ট ছিল। 


হয় সংখ্যা 


যতদুর দৃষ্টি যায় ভাগীরথীর স্নির্শাল প্রসরর ধার! 
অবিরাম তর-তর বেগে বহিয়। যাইতেছিল--পাল-তোলা 
ছোট বড় নৌকাগুলি জলচর পক্ষীর ন্যায় ভাগীরঘীবক্ষকে 
শুত্র সৌন্দর্যে বিখচিত করিতেছিল) ফুল্ল চন্দ্রালোকে দূরে 
ঝআজ্রকানন-শোভিত প্রাচীন নগরীকে স্চিত্রিত চিত্রবৎ 
দেখাইতেছিল এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে হরিং-ম্থন্দর 
শ্তশ্রেণী সথুশীতল বায়ুভরে অবিরাম আন্দোলিত হইতে- 
ছিল। 

মনোরমা-_বন্ধনহীনা পুলকচঞ্চলা মনোরমা--এই 
উদার প্রক্ৃতি-সৌন্দয্যের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দিল। 
ভাগীরথীর তীর বাহিয়।, শ্তামল শস্তশ্রেণীর বক্ষভেদ করিয়া, 
আম্্কাননের ঘনচ্ছায়াকে ঝলসিত করিয়া তাহার বিছ্যুৎ- 
প্রতিম রূপজ্যোতি মুহুমু ছ সর্ববন্র বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল ! 

আর দ্বিজেন্দ্রনাথ--হতভাগ্য দ্বিজেন্ত্রনাথ__শৈলশিরে 
একাকী বসিয়া বসিয়া! গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জনোন্মুথ ফুল্লমুত্তি ভাস্ক- 
রের দিকে চাহিয়। চাহিয়। ভাবিত, “হায় বুঝি মরণেই এক 
মাত্র সাত্বন! !” 

দ্বিজেন্্রনাথ কাহারও সঙ্গে মিশিত না। সে পীর 
পাহাড়ে আসিয়া অবধি আপনার চিন্তা লইয়াই আপনি মগ্ন 
ছিল। মনোরমারও চিত্তে কোন অভাব-বোধ ছিল না__ 
সেও আপনার আনন্দে আপনি মাতোয়ারা থাকিত। 
কাজেই--পীরপাহাড়ে যে ছু চারি জন অধিবাসী ছিল 
তাহাদের কাহারও সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বা মনোরমার আলাপ 
পরিচয় হয় নাই। 

বেলা ছবিপ্রর উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে । 

মনোরম! তাহার শুদীর্থ প্রাতত্রঘণ-সবেমাত্র শেষ করিয়| 
সিক্ত বস্ত্রে দর্পণের সম্গুখে দীড়াইয়া কেশ প্রসাধনে মনে- 
নিবেশ করিয়াছে, এমন সময়ে এক অপরিচিতা যুবতী তাহার 
শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া! মনোরমার কক্ষে ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিল। 

মনোরম! স্মিতমুখে কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে 
চাহিল। যুবতী কহিল “এই পাহাড়ের নীচেই আমাদের 
বাসা। এখানে আমরাই একঘর বাঙালী ঘাছি। আপ- 
নার! এসেছেন জেনে আলাপ করতে এলাম।” মনোরম! 
হীসিয়! কছিল “বসুন” । 


স্পর্শষণি 
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যুবতী যতক্ষণ মনোরমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, তত- 
ক্ষণ তাহার শিশুপুত্র একদৃষ্টে মনোরমার মুখ পানে চাহিয়া- 
ছিল। কক্ষান্তর হইতে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া! আসিয়! 
মনোরম! খোকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয় দেখিল পরম স্বন্দর 
শিশু! মনোরম! আদর করিয়া থোকার দিকে ছাত 
বাড়াইল। খোক। উল্লাসে মনোরমার কোলে ঝাপাহয়া 
পড়িল। 

মৃছ হাসিয়া খোকার ম বলিল “এক মুহুত্ণেই আলাপ 
হয়ে গেল যে!” মনোরমা খোকাকে কোলে লইয়! অনেক- 
ক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার 
পর তাহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইগ চুম্বনে চুম্বনে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। চিরতুষারের দেশে প্রভাতের 
কনক-রশ্মি এই প্রথম আসিয়! পৌছিল। 

সেইদিন হইতে মনোরমার উচ্ছঙ্খল অবাধগতি ষেন 
কিছু সংযত হইয়া আসিল। থখোকাকে কেন্ত্র করিয়া 
তাহার ভ্রমণবৃত্তের ব্যাসার্ধ দিনের পর দিন অল্প মল্প 
কমিয়া আসিতেছিল। 

(৩) 

গৃহ হইতে কিছু দুরে শৈলাসনে বসিয়া দ্বিজেন্্রনাথ 
আন্দোলিত ভাগীরথীবক্ষে প্রভাঙাকুণের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা 
চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে মনোরম আদিয়া 
কহিল “আজ ছুদিন থেকে স্থকুমারী (খোকার মা) এ 
বাড়ীতে আসেনি, তাদের কি হল একবার খবর নিয়ে 
এসনা গে! 1” দ্বিজেন্্রনাথ বিশ্মিত চক্ষে দেখিলেন 
মনোরমার চিরোজ্জল স্বচ্ছমুখে ছুশ্চিস্তার ঈষৎ কৃষ্ঠাভা 
পড়িয়াছে। ম্লান হাসি হাসিয়া দ্বিলেন্্র বলিলেন “তবু ভাল! 
তুমি এতদিনে মানুষের জন্যে ভাবতে শিখেছ। স্থকুমারী 
আমার চেয়ে ভাগ্যবতী দেখছি ।” “যাও যাও দেরি 
কোরোন।”__বলিতে বলিতে সুন্দরী বাস্ুতাড়িত মেঘথণ্ডের 
মত কোথায় ভাসিয়৷ গেল। 

ছবিজেন্্রনাথ ধীরে ধীরে ন্কুমারীর বাড়ীর দিকে 
চলিলেন। সংবাদ” যাহ! শুনিলেন, তাহাতে প্রাণ তাঁহার 
শুকাইয়া গেল! 

কষ্ণনাথ বাবু আজ ছুই দিন হইল সহরে গিয়াছিলেন__ 
সহরে থাকিতে থাকিতেই কম্প দিয়া জর আসে-_গাড়ী 
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বি যার ম সময় বাড়ী ফিরিয়া আদেন। তখন হইতে 
অবৌর অচৈভন্ত-_মাজও জ্ঞান হয় নাই। গত রাত্রি হইতে 
মুখ ও গল! ফুলিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন “ইহা 
প্লেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।” 
কম্পিত বক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যত শাঘ্্র পারেন মুঙ্গের ত্যাগ 
করিবেন। 
বাটী প্রবেশ করিতেই ঘারে মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইল । মনোরম! বলিল “কি গে, ব্যাপার কি? তোমার 
মুখ অমন শুকনো কেন ?” 
ডুদ্ধিগ্ন ছ্বিজেন্দ্রনাথ বলিল “সর্বনাশ হয়েছে_-মনোরম! | 
কৃষ্ণনাথ বাবুর প্লেগ হয়েছে! আর একদও এখানে থাক। 
নয়। যাওয়ার উদ্ধোগ কর। 'আজই রাত্রে আমর! 
কলকাত। যাব ।” 
দ্বিজেন্্রনাথের ভীতি ও উদ্বেগ দেখিয়া মনোরমার মুখে 
ঘীরে ধীরে কৌতুকের স্নিগ্ধ হাস্ত ফুটিয়া উঠিল। মনোরমা 
কহিল *প্লেগকে অত ভয় কেন? মরণ ত একদিন আছেই! 
স্থকুমারীর এমন বিপদ দেখে আমিত যেতে পারি না। 
তোমার যাওয়ার আয়োঞজ্জন করে দেবো কি?” মন্াহত 
দ্বিজেন্ত্রনাথ কিল “হায় পাধাণি,-একবার যদি বুঝতে, 
তোমার একটী কঠোর কথা হৃদয়কে কেমন করে রক্তাক্ত 
করে দেয়”__দ্বিগেন্্রনাথ আরও বলিতে যাইতেছিল-_কিস্ত 
মনোরমার আয়তলোচনে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের তীব্রজ্যোতি 
দেখিয়া সহসা তাহাকে উচ্ছধসিত ভাবাবেগ বলপুর্ব্বক 
ংযত করিতে হইল । 
মনোরমা দ্বার অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। 
জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় যাচ্ছ?” 
মনোরমা কহিল পনুকুমীরীর বাড়ী ।” 
ছ্িজেন্দ্রনাথ কহিল “কি সর্বনাশ ! প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখে কে 
ইচ্ছা করে ছুটে যায়?” সহান্তমুখে মনোরমা কহিল “তা 
হলে মৃত্যু তোমার নিকট যাতে প্রতাক্ষ না হতে পারে, 
তুমি বসে বসে সেই চেষ্টা কর-আমি যখন স্থযোগ 
পেয়েছি, একবার প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি ।” 
বলিতে বলিতে মনোরমা দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল--ভীত 
চিন্তিত ক্ষুব্ধ দ্বিজেন্্রনাথ চেয়ারের উপর বসিয়! পড়িল! 


দ্বিজেন 
অবিচলিত কণ্ঠে 
কম্পমান হৃদয়ে 
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(৪) 
কৃষ্ণনাথ বাবু রক্ষা পাইলেন না। সেই দিনই সন্ধ্যার 
সময় জড়দেহের বন্ধন কাটাইয়। তিনি দিব্যধামে চলিয়' 


চা 


গেলেন । 
সুকুমারী হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু অধিকক্ষণ 
শোক তাহাকে অভিভূত করিবার অবসরও পাহল না। 
কৃষ্ণনাথ বাবুর সৎকারাস্তে স্নান করিয়া আসিয়াই সেও 
জরে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অচৈতন্ত তাহার বুদ্ধিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
মনোরমা৷ আর বাড়ী ফিরিবার অবসর পাইল না। 
খোকাকে কোলে করিয়া স্থকুমারীর রোগ-শয্যা-পাঙ্খে 
সেও স্থান গ্রহণ করিল। 
লুন্ধ ভ্রমর মুদিত পদ্মের চারিপাশে আকুল হৃদয়ে যেমন 
গুঞ্জরিয়া ফিরে, গ্লেগ-ভয়ভীত দ্বিজেন্ত্রনাথ তেমনি 
করিয়া কৃষ্ণনাথ বাবুর বাটার চারিপার্থে ব্যাকুল হুইয়! 
ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু মনোরমার সাক্ষাৎলাভ 
করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে স্ৃকুমারীরও সুস্পষ্ট 
প্লেগলক্ষণ প্রকাশ পাইল। মনোরম! অবিচলিত চিন্তে 
যথাসাধ্য সেবা শুশ্রাধা করিণ কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল 
না। চতুর্থ দিনে স্থৃকুমারীর জ্বর ছাড়িয়া গেল-__চৈতন্ 
ফিরিয়। আসিল--শরীর কিছু সুস্থ বোধ হইল । মনোরম! 
সধাইল “এখন একটু ভাল বোধ হচ্চে বোন্‌?” ক্ষীণ কণ্ঠে 
স্ুকুমারী কহিল “আর ভাল বোন্‌, নিধবার আগে প্রদীপের 
অবস্থা যেমন হয় আমার অবস্থাও তেমনি । আমার দিন 
ফুরিয়েছে । আমি স্পষ্ট দেখছি আমার স্বামী আমার জন্তে 
প্রতীক্ষা করে আছেন। ভগবান করুন তুমি চিরজীবী হও, 
আমার একটী কথা রেখো বোন্-খোকাকে আপনার 
ছেলের মত দেখো--তার আর কেউ নেই!” বলিতে 
বলিতে মুমৃষু'র চক্ষুপ্রান্ত বাহিয়া অশ্রবিন্দু নীরবে গড়াইয়া 
পড়িল। মনোরম! কোন উত্তর দিতে পারিব না । নীরবে 
থোকাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। তুষার গলিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল ! 
রাব্রিশেষে, রোগিনীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। 
স্থকুমারী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল “একবার থোকাকে বুকের কাছে 
দাও বোন্‌, তাকে শেষ দেখ! দেখি ।” মনোরম! খোকাকে 


7 ০ স্কতে লুক 


২য় সংখ্যা) 


স্ুকুমারীর বুকের উপর শোয়াইয়া দিল। স্তুকুমারী মাতৃ- 
হৃদয়ের অস্তিম উচ্ছধাসে খোকাকে বক্ষের উপর টানিয়া 
লইতে চেষ্টা করিল-_কিন্তু এই আবেগে তাহার শেষ 


. বক্ষম্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল। 


'» নবীন উষার প্রথম স্বর্ণরশ্মিরেখা গবাক্ষপথে আসিয়া 
সগ্তোমৃতের পাও মুখের উপর পড়িয়াছে। তরুণ নুর্ধ্যা- 
লোকে সেই মৃত্যুচ্ছাক়্াসমাচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া 
খোকা ভয়ে কাপিয়া উঠিল-_ আকুল ভাবে “মা! মা!” 
বলিয়া মনোরমার দিকে তাহার ক্ষুদ্র বানু প্রসারিত 
করিল। আবেগপূর্ণ হৃদয়ে “এস বাবা! এস” বলিয়! 
স্বকুমারী তাহাকে আপনার উদ্বেলিত জদয়ের উপর টানিয়! 
লইল। থোক1 সেই শান্তিময় ন্নেহনীড়ে আশ্রয় পাইরা 
ক্ষণকাল পরে কাপিয়া কাপিয়া ঘুমাইয়৷ পড়িল। 
মনোরমার প্রশান্ত নয়নতট ন্নেহোচ্ছধাসে অশ্রপূর্ণ হইয়া 
উঠিল! 
(৫) 

স্ুকুমারীর অস্তোর্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শিগুটিকে 
বক্ষে লয়! মনোরম যখন দ্বিজেন্্রনাথের সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইল তখন দ্বিঞেন্ত্রনাথ মনোরমাকে দেখিয়া আপনার 
অজ্ঞাতসারে দসন্ত্রমে উঠিয়া দাড়াইলেন। কি মহামহিমাময়ী 
রাজরাপ্রেশ্বরীরূপিণী দেবীমুত্তি! কোথায় সে চঞ্চল 
চটুলতা, কোথায় সে মম্মভেদী বিদ্রপপূর্ণ তীক্ষু খর-ৃষ্টি, 
কোথায় সে হৃদয়হীন উপেক্ষার তুষারশিল ! 

চঞ্চগতা গান্ভীধ্যে ঢাকিয়া গেছে, নিষ্ঠুর কৌতুক- 
প্রিয়তার তীক্কষ বিছু/ৎ বাৎসল্য ও প্রেমের স্সিগ্ধ মেঘতলে 
অন্তহিত হইয়াছে-_রুঢ় অবিশ্বাস এবং মর্দভেদী অবজ্ঞার 
কণ্টকরাজির উপর ভক্তিবিশ্বাসের শ্যাম শত্তরাজি নীরবে 
মন্তক উত্তোলন করিয়াছে 

স্তত্তিত দ্বিজেজ্রনাথ বিশ্মিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখপানে 
চাহিয়া! চাহিয়! দেখিল-_ 

আর সে মনোরম! নাই ! মাতৃত্বের “সোনার কাঠির” 
স্পর্শ গুণে বনবিহঙ্গিনী স্বেচ্ছায় আজ পিঞ্জরবাসিনী__ 
“কপালকুগুলা” “নুর্যামুখী”তে পরিণত ! 

ঘিজেন্্রনাথের হৃদদের জাল! জুড়াইল। খোকা 
“সান্ধিপত্র” রূপে উভয়ের মধ্যে আঙ্গ অকন্মাৎ মিলন ঘটাইয়া 


সেস্তে বিউৰ 


১১৭ 


দিল। এমন কঠিন লোহাকেও সোনা করিয়! তুলিল 


থোকা “স্পর্শমণি”। 
শ্রীযতীন্্রমোহন গুপ্ত । 


সোস্তে বিউৰ 


উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সকল সাচিত্া-সমালোচক 
প্রাহৃভূত হইয়াছিলেন, ফরাশী সেস্তে বিউৰ ত্াহাদিগের 
অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ বাক্তি। ১৮৪ খুঃ অনব্ষে একটা দরিদ্র 
পরিবারে তাহার জন্ম হয় এবং ৬৫ বৎসর বয়সে তাহার 
মৃত্যু হয়। তিনি ধনলালসা ও পদগোৌরবল্পৃহা বিসর্জন 
দিয়া কায়মনোবাক্যে সাহিত্যেব সেবা করিয়াছিলেন,-_ 
সাহিত্য তাহাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 
চিন্তার ও ভাবের রাজ্যে তাহার জদয়ের সংখা পরিবর্তন 
ংঘটিত হইয়াছিল। তাহার গ্রস্থাবলী পাঠ করিলে মনে 
তয় যেন সাগরের অসংখ্য উম্মিমালার অবিশ্রান্ত ক্রীড়া 
চলিতেছে । ত্তীশার প্রতিভার সহস্র চঞ্চল তরঙ্গে সমাজকে 
অবাক করিয়া তুলিয়াছে ও তাহাকে তত্যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সমালোচকের গৌরবে গৌরবাম্বিত করিয়াছে । তিনি 
অবিবাহিত ছিলেন, তাঁভার বংশলোপ হইয়াছে, কিন্তু 
কীন্তিলোপ হইবে না। তিনি সমালোচনার রাজো সেবা- 
নীতির প্রকৃষ্টত! প্রদর্শন করিয়াছেন। 

আষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যাস্ত ইউরোপে ক্লাসি- 
কেল সাহিত্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে, 
এমন কি ষোড়শ শতাব্দীতেও সেক্ষপিয়র-প্রমুখ প্রতিভাবান্‌ 
লেখক সময়ে সময়ে ক্লাসিকেল আদর্শের নির্দিষ্ট গণ্ডীর 
বাহিরে গমন করিয়াছেন, তবুও বলিতে হয় যে রুসো- 
লিখিত [2001]৩ গ্রন্থের পূর্বে 473201. 6০. টিহ176” 
প্ররতিতে-প্রত্যাবর্তন-পন্থী লেখকের যুগ বিশেষভাবে স্থাপিত 
হয় নাই। রুসে। যখন এমিলিকে প্ররুতির ক্রোড়ে লালিত 
পালিত করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিলেন, তখন এই 
নব্যপন্থার প্রতি ইউরোপের সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টি আরুষ্ট 
হয়। তখন স্ুধীসমাজ দেখিতে পাইলেন যে ক্লাসকেল 
আদর্শের ভাব, ভাষা ও বস্তনির্ণয়ের নির্দিষ্ট নিয়মবন্ধ 
প্রণালনীর ভিতর দিয় সাহিত্যে স্বাধীন প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত 


১৯৬ 


চষ্টতে পারে না) তখন মধ্য ও 9 বর্তমান যুগের ভাব ও কচি 
ঘটনা ও বাবার লইয়া নানাবিধ নৃতন উপকরণে 
1২০1782701৩ 3০1০1 নামক নৃতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা চয়। 

সেস্তে বিউন ঘখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন 1২012.010 
প্রথার জয়জয়কাবের দিন। শবগ্ত তথন কেহ কেহ [১:০- 
01৯১০ আদর্শেও সাহিত্য-সেবায় ব্রতী ছিলেন। বিশ 
বৎসর বয়সে সেস্তে বিউব এই 1২1270)0. আন্দোলনের 
মুখপত্র স্বরূপ (২1০১ লামক পত্রিকায় জেখনী পরিচালনা 
আরস্ত করেন। উক্ত কাগজের সম্পাদক তাহার 
একজন ভূতপূর্বব শিক্ষক ছিলেন। সেন্তে বিউনের মৃত্যুর 
পর গ্লোবে লিখিত তীহার প্রবন্ধাবলী [1১701771675 1,007415 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে.। 'এঠ সমস্ত র১নায় কোনও 
বিশেষত্ব ছিল না, তবে উত্তরকালে তিনি একজন নিবিষ্ট 
পাঠক, উদার ও পক্ষপাতশৃন্য সমালোচক হইয়! দাঁড়াইবেন 
এমন 'আভাস যথেষ্ট ছিল। 

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ মনন্বী ভি্তর ভিউগো ফরাসী 
দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে শরেষ্টপদ অধিকাৰ করিয়া বণ্তমান 
ছিলেন । সেস্তে শিউব হিউগোর 
€)৫5 ০1 1)001154৯ সমালোচনা করিয়া গুটী প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। 
দলের শ্রেণীভুক্ত করিয়া সাঠিতাক্ষেত্রে তাহার গৌববের 
পথ পরিষ্কা কারয়া দেয়। ইহার পরে তিনি ষোড়শ 
শতাব্দীর ফরাসী-সাহিতা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ গ্লোব 
পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করেন) ২৫ বৎসর বয়সে এবং 
হাব কিঞ্চিৎ পরে তিনি ২1১ খানি কান্য গ্রন্থের সংস্করণ 
ও প্রণয়ন কপেন। কিন্তু কৰি হিউগোর প্রতিভার সংজবে 
আসিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে কবি-যশঃ-প্রার্থ হওয়া 
অপেক্ষা! তাহাব পক্ষে গদ্ সাহিত্যের সেবক হওয়াই বাঞ্- 
নীয়। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন যে “যৌবনের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষে গীবনের বার আনা কপি৩!1 উনিয়া যায়।” 

এই সময়ে দ্বিতীয়বার ফরাসীধিপ্লব সংঘটিত হয়। 
সেস্তে বিউৰ তখন প্যাপী পরিত্যাগ পুর্ববক স্থানান্তরে চলিয়া 
যান। শিপ্লবের অবসান সময়ে রাজধানীতে অনুপস্থিত 
নিবন্ধন তাহার জীবনোপায়ের কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। 
দ্শবৎসর ব্যাপিয়া দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে জর্জরিত 


২৩ বৎসরের যুবক 


উত্ত ছু প্রবন্ধ লেগককে 1২০0101101৩ 


প্রবাসী--জগ্রহাযগ, ১৩১৭ 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


হ্যা তিনি তিন ও ১ কুশ হা পড়েন। এই দুঃখ 
দারিদ্র্যের দিনে ব্রিশবৎসর ধয়সে তিনি ৬০1])০ নামক 
উপন্ঠাস রচন! করেন। ইভা তানার সাচি'ত্যক জীবনের 
একমাত্র উপন্তাস-গ্রন্থ। ১৮৪০ খুঃ অব তিনি একটা 
সামান্ত লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত তন। মধ্যে ১৮৩৭ 
খুঃ অন্দে কিছু দিনের জন্য তিনি স্থুইজার্লগ্ডের [,905207176 
বিশ্ববিষ্ালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্ত আহুত হইয়া সাহিতা 
সম্বন্ধে ৮১টা বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ১৮৪৪ খুঃ অবে। 
ভিত্তুর ভিউগোর নেতৃত্বে স্বদেশের ফরাসী একাডেমি সেস্তে 
বিউবকে অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৮৪৮ খুঃ 'অবে বেল- 
জিয়্ামের 1-1০0৫ বিশ্ববিদ্ঞালয় তাহাকে বক্তৃতার জন্ত 
আহ্বান করেন ফলে ম্রঈজার্লগ্ডের ও বেলজিয়াম প্রড়ৃতি 
স্থানের বক্ীতাব হঘশ সমগ্র ইউরোপে বাপু হয়া তাহাকে 
ফরাসীদেশের, এমন কি সমস্ত ইউরোপের, সর্বশ্রেষ্ঠ সম! 
লোচকের পদে বরণ করে। লোকে তখন বুঝিতে পারে 
যে ফরাসী দিদ্েরে! ও জান্মেন লেসিংএর পরে এত পরব 
সুক্্মদর্শিতা লইয়া আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

৬০1৪]০৩ রচনা করিবার প্রায় পাচ বৎসর পূর্ক 
ভতেই তিনি প্যারা রিভিউ পত্রে ও অপরাপর পথিকায় 
(75০71৫৯ (সুদীর্ঘ নিবন্ধ) লিখিতে আরম্ত করিয়া- 
ছিলেন। কিস্তু বেলজিয়াম হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 
তাহার মর নিবন্ধাবলী রচনায় তিনি আপনার সমস্ত শক্তি 
ও সামথ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশ বৎসরের অধিক 
কাল তিনি শক্লান্ত পরিশ্রমে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা 
বর্তমানে “০80৪00165 ৭৮ 20791” নামে, বিশ্বসাহিত্যের 
সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে । ১৮৫০ খুঃ অবে তাহার মাতৃ- 
বিয়োগের পরে তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। 
৭ বুসর পরে ফরাসী-কলেজে ৬1711] সম্বন্ধে কয়েকটা 
ব্তৃতা প্রদান করেন। যিনি বিশ বৎসর পূর্বব হুইতে 
বিদেশে পুজা ও প্রশংসা লাভ করিতেছিলেন, তিনি বিশ 
বৎসর পরেও যে আপনদেশে সম্মান লাভ কথিলেন ইহাই 
তাহার বিশেষ সৌভাগা, কারণ স্বদেশে কচিৎ প্রতিভার 
পূজা হইয়া থাকে । চার বৎসর পরে তিনি সেনেট মহা- 
সভার সভ্যপদে বৃত হন, ইহাই তাহার জীবনে পদগৌরবের 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


২য় সংখ্যা 


(04857105 নিবন্ধাবলি তীহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাত্তি। 
প্রত্যেক নিবন্ধে প্রায় আট হাজার শব্ধ থাকিত। ফরাসী- 
সাহিতা ও ইতিহাস* সন্বন্ধেই অধিকাংশ নিবন্ধ বিরচিত 
হইত | এই নিবন্ধ সমালোচনার এক অভিনব প্রণালী 
প্রদর্শন করে । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে সমা- 
লোচক আপনার নিজ বিগ্াবুদ্ধির ও ধারণার কষ্টিপাথরে 
সাহিত্যের পরীক্ষা করিয়া থাকেন । ইহাতে সমালোচকের 
ক্ষুদ্র ও সীমানদ্ধ প্রতিভায় সময় সময় মান লেখকের রচনা ও 
বিরত মুগ্তিতে সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। 
অপর একদল সমালোচক ঞ্খেককে অবস্থার জীব মনে 
করিয়া তাহার রচনা হইতে লেখকের বাক্তিত্ব মুচিয়া 
ফেলিতে চান। লেখকের সংসারের ৪ সমাজের গতি ও 
বীতি অনেক পরিমাণে সাহিতোর উপব প্রভাপ বিস্তার 
করে বটে, কিন্তু লেখকের সাধনার € প্রতিভার প্রভানও 
অল্প নতে। এই শেষোক্ত সত্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া 
কেহ কখনও সাহিতোর প্রকৃত সমালোচনা করিতে পারেন 
না। সেস্তে বিউব এই উভ্তয় পন্থীর পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করিয়া নিজে নুতন পথ খুলিয়াছেন। পাঠক কখনও এক 
জীবনে বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদ করিতে পারেন না। 
সমালোচকগণ মদ্দি আপনাঁদের কোনও নির্দিষ্ট ধারণার 
সাভাষ্যে সেই বিশ্বসাহিত্যের বিচারে বসেন, তবে লেখকের 
পরিবর্তে সমালোচকের দীক্ষায় অনভিজ্ঞ পাঠক দীক্ষিত 
হইয়া উঠেন। সমালোচনার এই প্রচলিত অস্বাভাবিক 
গতি দেখিয়৷ সেন্তে বিউব পাঠককে লেখকের ভাষায় ও 


মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্গ 
বিভিন্ন গ্রস্থকারের সমালোচনা করিতে গিয়া তাহাকে 
বিভিন্ন মতের পরিপোষণ করিতে হইয়াছে । সাধারণ 


লোক এই র5স্ত বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে চঞ্চলচিত্ত 
বলিয়া বিজ্রপ করিয়াছে । সাহিত্যসেবীর মধো এই জন্য 
তাহার জীবনব্যাগী বন্ধুলাভ ঘটে নাই। একজন 
গ্রন্থকারের সমালোচন! করিতে গিয়৷ তিনি যে রাজনীতি 
ও ধর্থ্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, হয়ত অপর প্রসঙ্গে 
তাহাকে বিরুদ্ধমত প্রচার করিতে হইয়াছে । এই জন্যই 
পৃর্বের উক্ত হইয়াছে যে তাহার হৃদয় চঞ্চল-উ্দিমালা-বিকুন্ধ- 
দাগরবক্ষ-সন্বশে অনস্ত লীলাক্ষেত্র। অবশ্ত লেখককে 


“বাঙ্গালা স্যাসনালিটি” 


১১৯ 


লেখকের ভাষায় বিবৃত করিতে হইঈলে সমালোচকের ব্যক্তি 
একেবারে লোপ পায় না। সেইক্ন্ সাহিত্যসেবী বলিয় 
সেস্তে বিউবের যে গৌরব লাভ হইয়াছে তাভাঁর মূলেও 
তানার আপন ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিন্তু সেই 
ব্ক্তিত্ব কখনও লেখকের বিশেষত্ব অতিক্রম করিয়া যায় 
নাই । সেবাবৃত্তিই সেই ব্যক্তিত্ব। সেবাবৃত্তি শাসনবু্ভি 
অপেক্ষা বিশেষ প্রাণম্পশাঁ। বোধ হয় এই ভান্তই শাসন- 
নির্দিষ্ট ক্লাসিকেল আদর্শের সমাধিভূমি, কল্পনা-প্রিয়, 
1২070121011৩ আদর্শে অন্ধ প্রাণিত ইউরোপ সেবক সেস্তে 
বিউবকে তত্যুগের সর্বশেষ্ঠ সিংহাসন প্রদান করিয়াছে । 
অনশ্য তিনি যে পথে প্রাধান্ত লাঁভ করিয়াছেন বর্তমান 
ইউরোপ টেন-প্রমুখ সমালোচকের অঙ্গুলি-নির্দেশে তাচা 
হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন পথে গমন করিতেছে । সেবক কখনও 
শাপন দেপতাঁকে অবস্থার জীব মাত্র মনে করে না। সেস্তে 
1১700001-61-1110-6170010)5120008 


সমালোচক সেস্তে 


বিউব সেইজন্য 
11০0৮ পরিহার করিয়াছেন । 
নিউবের প্রাধান্থামূলে এই মাত্র উপলব্ধি করিতে-পারি যে, 
তিনি সাহিত্যসেবক ছিলেন, সাহিত্যশাসক ছিলেন ন|। 
শ্রীরজনীরঞ্জন দেব 


গু পপাশীপপািশতি 


“বাঙ্গালা হ্যাসনালিটি”ই* 
(বি 110 ৮121 চ) 

আমরা আজ বঙ্গীয় সাঁভিত্য-সম্মিলনে উপাস্থিত হনয়াছ্ছি 

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারণ আমাদের উদ্দস্ত [ 
আমার মতন লোকের এট সন্মিলনে কোন প্রকার কার্যের 
ভার লওয়। নিতান্ত ধৃষ্টতার কথা । কারণ নাঙ্গালী-সস্তান 
হ্য়াও নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার আলোচন! 
করার অবসর আমার এত অল্প হ্টয়্াছে যে, আমার মতন 
লোঁকের সেই জ্ঞান লইয়া এই বিদ্বজ্জন-সম্মিশনে উপাস্থিত 
হওয়া কেবল হান্তভাঞন হওয়! মাত্র । অধিকস্ত মে বিষয়টা 
আলোচনা করিবার জন্ত আমি উপস্থিত হইতেছি, তাহা 
ইংরাজি ভাষায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । তাহার 


১২৩ 


আলোচনা করিতে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিতে 
হইবে যে, বাঙ্গাল! ভাষায় তাঁতা আজিও পাওয়া যায় না । 
এই জন্য আমার ক্রুটী গ্রহণ করিবেন না। তবে আমি 
যে বিষয়টা উপস্থিত করিব, আপনারা তাঙ্ভারই কেবল 
আলোচনা করিবেন। যদি আমি বিষয়টী উতরাঁজী-বাঙ্গালা 
কথায় আপনাদের নিকট ধিশদরূপে উপস্থিত করিতে পারি, 
তাহা হঈলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এই 
সময়ে আর একটী কথাও বলিয়া রাখা আবশ্তক। আমি 
এই বিষয়টা আলোচনা করিতে করিতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছি, আপনাদের আমি তাা গ্রশ্ণ করিতে বলি না। 
যদি এই প্রবন্ধে আপনাদের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষিত 
হয় এবং আপনার! এই বিষয়টা ভাঁবিতে আরম্ভ করেন, 
তাহা তলে 'আমি মামার কর্তবা করিয়াছি বলিয়া মনে 
করিন। বিষয়টা খুব জটিল এসং ইনার সম্বন্ধে অনেক 
আলোচনা ও বিচার মাবশ্তক। অনেক লোকের গবেষণা 
ও পরিশ্রমের ফলে ক্রমশ? ইহা পরিষ্ণার হইবে৷ 

এখন যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে, তাহার! 
বা তাহাদের পূর্বপুরুষের যে চিরকালই বাঙ্গাল! ভাষায় 
কথা কহিত, তাহ! মনে করিনার বিশেষ কোন কারণ দেখি 
না। এইজন্য প্রথমেই আমি বাঙ্গাল ভাষার কি করিয়। 
প্রসারণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ছুই একটা উদ্দারণ 
দিয় প্রবন্ধ আরস্ত করিণ। 

আমি যখন চট্টগ্রামে ছিলাম, তখন মহামুনি নামক 
স্থানে চৈত্রসংক্রান্তিতে “মহাবিযুব” পর্বে 01716198075 
1711 719৩৯-বাসী মঙ্গোলীয় জাতীয় (১0113011910) 
অধিবাসীদের প্রথমে সেই পর্ব উপলক্ষে সমবেত হইতে 
দেখি। সাধারণতঃ ইহারা “জুমিয়া মগ” (07016 0195) 
নামে পরিচিত। আজি পধ্য্ত ইহার! ভূমিকর্ষণ করিতে 
শিখে নাই । গয়াল বা বন্তগরু তাহাদের গৃহের নিকট 
রাঁজিতে আসিয়! থাকে বটে, কিন্তু ইহারা আজিও তাহাদের 
পুষিতে শিখে নাই । গরু পুষিলে তাহার ছুধ খাওয়া যায়, 
তাহাদের দ্বারা জমি চাষ কর! যায়” বা একস্থান হইতে 
অন্ত স্থানে যাইতে তাহারা ভারবহন করিয়া লইয়া যাইতে 
পারে, ইহারা! আজিও তাহা জানে না। ইহারা কেবল 
শেয়ালের মাংস আহার করিতে শিখিয়াছে। ইছারা সকলেই 


প্রবাসী-__ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বৌদ্ধধর্্মীবণন্থী, এই জন্য ইচ্ছাদের মগ বলে। ষে প্রকারে 
তাহারা শম্ত বপন করে, তাচ্চাকে “জুম” বলে বলিয়া 
ইহার! প্জুমিয়া মগ” বণিয়া পরিচিত। ইন্াদের বিষয় 
যদি কেহ জানিতে চান, তাভা হইলে 02101. [.০৮/10-কৃত 
০1710190778 17111 গাছ ০5 800 07617 1)৬/211678 
01767517) নামক পুষ্তক পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে 
পারিবেন। ইহাদের দেশে তিন জন রাজা আছেন। 
তাহার মধ্যে এক জনের নাম চকমা রাজ ((1)015772, 
[২9191,) 7 এই চকমা রাজার রাজা 81711] 77205এর 
মধাস্থলে অবন্থিত। ইহার 17624 (052705--সহরটার 
নাম রাঙ্গামাটী (1২277057001))1 এই খানে বাঙ্গালীর! 
গিয়া দোকান পর খুলিয়াছেন-- এই খানে একটা 
15100727706 9017০০1--সরকার হইতে খোলা ভইয়াছে। 
ইহার ফলে দেখা যাঈতেছে- এই প্রদ্দেশের লোকদের 
বাঙ্গালী সাজিবার আকাঙ্জা হইয়াছে । এখন যিনি রাজা, 
তাহার নাম “ভূবনমোহন রায়” । এই রাজা একবার 
চট্টগ্রাম সরে আসিয়াছিলেন, তখন তাহার সহিত আমার 
আলাপ হইয়াছিল । দেখিক্াছিলীম, তখন তিনি ঠিক 
আমাদের মতন কাপড় পরিগাছেন। কথাবার্তা সব বাঙ্গাল! 
ভাষায় হইল। তিনি 1:107270৫ পরীক্ষায় পাস করিয়া- 
ছিলেন। শুনিলাম, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মঙ রাজা 
(040781২1277) নামধারী অপর এক রাজার কন্তার সহিত 
বিবাহ স্থির হওয়ায় সেই মেয়েটাকে শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় 
পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই রাঙ্গামাটা স্কুল হইতে এন্টে ন্স 
পরীক্ষা দিতে যে সব ছেলেরা চট্টগ্রামে আসিয়াছিল-_ 
দেখিলাম, তাহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গাল, এই দুই ভাষায় 
পরীক্ষা দিতেছে । এই সব শুনিয়া কি আপনাদের মনে 
হইতেছে না যে, অলক্ষ্য ভাবে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গাল! ভাষার 
প্রসারণ হইতেছে । টট্টগ্রাম স্কুলে একজন শিক্ষক আছেন, 
তাহার নাম “টৈলাসচন্ত্র”, তিনি জাতিতে কুকি । তিনি 
আমাদের সহিত বাঙ্গাল! ভিন্ন অন্ত কোন ভাষায় কথ৷ 
কছিতেন না। ইনি বি-এ গ্রীক পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। 
আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিয়! বাঙ্গালী বৌদ্ধের কন্ঠাকে বিবাহ করিলেন। ইহার 
উদ্দাহরণে কুকিদের মধ্যে বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালী সভ্যতার 


২য় সংখ্য। ] 


পাশা 


নিলো কি প্রকার সা গিরি তাহা বোধ হয় আপ- 
নার! সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। 

মার এক দিনের কথা বলিতেছি। এক দিন চট্টগ্রাম 
হইতে রেলে আসিতেছিলাম__তখন অন্ত এক গাড়ীতে 
“হরি সন্কীর্তন” ঠইতে!ছল। শুনিতে পাইতেছিলাম, অনেক 
লোক একসঙ্গে গান করিতেছিল, ক্রমে যখন আমরা 
আসিয়া একটী বড় ষ্টেসনে পৌছিলাম, তখন গান বন্ধ 
হইল। গাড়ী সেখানে অনেকক্ষণ দীড়ায়, আমি নামিয়া 
দেখিতে গেলাম__কাহারা গান করিতেছিল। গাড়ীর 
কাছে গিয়া দেখি যে, মণিপুরীর! গান করিতেছিল, গান 
বন্ধ হওয়ার পর হইতেই তাহারা নিজেদের ভাষায় 
কথা কাঁহতেছে, আর বাঙ্গাপা! ভাষায় নয়। আপনারা 
বোধ হয় অবগত আছেন যে, মণিপুরীরা খৈষ্ণবধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, এই গন্য তাহারা পুজা প্রভৃতি কার্যে 
বাঙ্গাল! ভাষাই ব্যবহার করে। সেই দনও পাস উপলক্ষে 
দলে দলে মণিপুরীরা নবদ্বীপে আসিতেছে, দেখিলাম । 
বৈষ্ণবধন্ম যে কেবল বাঙ্গালা ভাষা প্রসারণে সাহাধ্য 
করিতেছে, তাহা নয়, এখন বার এই ধশ্ম গ্রহণ 
করায় ফল স্বরূপ এই অনাধ্য মঙ্গোলীয় (1/19778911247) 
মণিপুরীদের মধ্যে এক শ্রেণী উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণ 
সাজিয়! যজনযাজন কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহ! 
হইলে আপনারা কি বলিবেন যে, ব্রাহ্গণ মাত্রেই 
আর্ধ্যবংশ-সম্ভৃত? ইহাতে মার এক কথা কি মনে হইতেছে 
না--(90-41920 ০7-1017)48 1২৪০০ ) অনাধা 
অহিন্দু জাতি ক্রমে হিন্দু হইয়া আর্য হিন্দুসমাজে মিশিতেছে। 
আপনার! ইহাদিগকে কেহ ভাল ব্রাহ্গণ বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন না; তাহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সহিত মিশিবে 
না। উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্ষণেরা কি আমাদের দেশের 
ব্রাহ্গণকে আবহমানকাল ব্রাহ্মণ বলিয়! গ্রাহ্য করিয়৷ আসি- 
তেছে? 

বাঙ্কাল! দেশের পূর্বে কি হইতেছে, তাহা বলিলাম। 
পশ্চিমে কি হইতেছে, তাহাও দেখুন। বীরভূম, ফাওতাল 
পরগণা ও হাজারিবাগ জেলার যে অংশ বাঙ্গাল! দেশের 
সহিত সংশ্লিষ্ট, আমি সেখানে সাঁওতালদের সনি মিশিয়াছি। 
দেখিয়াছি যে, যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা 


কস ২পাস্সিলীসসি পা 
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লস িপাস্সিতলি পি 


কয়, তখন তাঙারা সাওতালী ভাষায় কথা কয়-_-কিস্ত 
বাঙ্গালীদের সঠিত তাহারা সর্বদাই ভাঙ্গা ভাঙ্গ। বাঙ্গালায় 
কথা কয়। একটু অবস্থার উন্নতি হইলেই বাঙ্গালীর 
মতন ধুতি, জামা, জুতা পরিয়৷ “বাঙ্গালী বুবু” সাব্িয়া 
বেড়ান অতি গৌরবের কথা মনে করে। এমন কি, 
খৃষ্টান পাদ্রীরা থুষ্টান সাঁওতালদের বাঙ্গালী সাজাইয়া 
গ্রামে গ্রামে পইয়া ঘুরিয়া বেড়ান দেখান যে থুষ্টান 
হইলে এই রকম বাঙ্গালী বুবু” হওয়া যায়। 
বলিবেন, বাঙ্গালীদের সহিত বাবসায় বাণিজ্য করার জন্য 
ইভারা দোভাষীব স্তায় বাঙ্গালা কথা৷ কহিলে বলিলে বাঙ্গাল! 
ভাষার প্রসারণ হইল না। মানভম জেলায় গেলেই ই্ার 
উত্তর পাইবেন। সেখানে “ভূমিজ” (3701011) বা ভূইয়া 
(13100750) বলিয়া এক জাতি দেখিতে পাইবেন। তাহাদের 
শারীরিক গঠন দেখিলে একবারও আপনাদের সন্দেহ হইবে 
না যে, তাহারা 'অনার্য্য (1)72,5101817 18০৫) দ্রাবিড়ী বংশ 
সম্ভৃতনয়। তাহাদের মাচার বাবার এখনও দ্রাবিড়ী 
জাতিদের ন্যায়। ভাষা একেবারে বাঙ্গালা, অন্য কোন 
ভাষা জানেই না। তাহাদের প্বঙ্গা” “বঙ্গী” “মরং বুরু” 
(08০0৭130161 উ০10 13010) আর উপাস্ত 
নয়; তী সব দেবতাদের একেবারে ত্যাগ করিয়াছে বলিতে 
পারি না, তবে তিন্দ-দেবদেবী তাহাদের স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে ও এই দেবতারা পশ্চাতে পড়িয়াছে। এখন 
উহ্থারা একটা 1711)00 750০ হইয়াছে । এদিকেও হিন্দু- 
ধশ্বের প্রসারণ হইয়াছে, বাঙ্গাল! ভাষারও প্রসারণ দেখা 
যাইতেছে। 

আমি আরও একটা উদাহরণ দিব। আপনারা যদ 
কেহ শিক্ষাবিভাগে কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া বিহারে যান, তাহা 
হইলে দেখিবেন যে, স্কুলের নিয়শ্রেণীতে তিন দল শিক্ষক 
দরকার। বাঙ্গালী ছেলে থাকিলে বাঙ্গাণী শিক্ষক 
দরকার, মুসণমান ও কায়স্থ ছেলেদের জন্য উদ, জানা 
শিক্ষক দরকার, বিহারী অন্ঠ হিন্দুদের জন্ত হিন্দি জানা 
শিক্ষক আবন্তক।” সাধারণতঃ সকলে চিন্সি ভাষায় কথ! 
কহিলেও পুস্তক পড়াইবার সময় তিন স্বতন্ত্র অক্ষর ও 
তিন স্বতন্ত্র ভাষা একজনের পক্ষে জান! বড় সহজ নয়। 
স্কুল বিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে ইংরাজিতেই অনেক কাজ 


কেহ কেহ 
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ভয় বটে, তবে সেখানেও 'অন্তবাদ করিবার সময় তিন শ্রেণীর 
শিক্ষক দরকার হয়। কিন্তু উড়িষ্যায় যান-__নিয়শ্রেণী 
হইতে উচ্চশ্রেণী পর্যাস্ত কোথাও এক জনের বেশী শিক্ষক 
দরকার হয় না। উড়িয়া শিক্ষকেরা সকলেই বাঙ্গাল! 
জানেন। বাঙ্গালী ও উড়িয়া ছেলে এক শ্রেণীতে থাকিলে 
তাহারা নিজ নিজ ভাষায় পুস্তক পড়ে বটে, কিন্তু তাহার 
জন স্বতন্ত্র শিক্ষক দরকার হয় না। যদি শিক্ষক বাঙ্গালী 
হন, তিনি বাঙ্গানায় পড়ান, কোন উড়িয়া ছেলেদের 
তাভাতে অস্থবিধা ভইবে না। তাহার সকলেই বাঙ্গালা 
পড়িতে জানে। উড়িয়া শিক্ষক হইলে তাহার! বাঙ্গাল! 
পুস্তক পড়িতে জানেন, বাঙ্গালী ছেলেদের কোন মম্তবিধা 
নাই। ভাষা হইতে ইংরাজীতে মন্ুবাদ করিবার উড়িয়ায় 
কোন পুস্তক নাই-- বাঙ্গালা হইতে তাহারা ইংরাজীতে 
অনুবাদ করিতে শিখিলে তাভাতেই উড়িয়া হইতে অনুাদ 
শিক্ষা হইয়! যায়। বাঙ্গাল! ভাষা উড়িষ্যা দেশে কিরূপ প্রচলন 
হইতেছে, ইহা হইতে তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে 
পারেন। আমি উড়িষ্য। দেশে বাস করিবার সময় এমন 
একজনও উড়িয়! ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করি নাই, 
যিনি বেশ শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় আমার সহিত কথা কন 
নাই । বরং আমি এমন গুনিয়াছি, ষদি আমি তাহাদের সভিত 
উড়িয়া ভাষায় কথা কহিতাম, তাহ! হইলে তাহার! মনে 
করিতেন যে আমি তাহাদের হেয়জ্ঞান করিয়! বেহারাঁর 
শ্রেণীর লোক মনে করিতেছি । আমর! মাথা কামান 
অশিক্ষিত উড়িয়া বালালা দেশে দেখিতে পাই, কিন্তু 
উড়িষ্যায় যান, দেখিবেন, শিক্ষার সঙ্গে কি পরিবর্তন 
হইতেছে । উড়িয়া একেবারে বাঙ্গালীর স্তায় পোষাক 
পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে । এখন একটা রব উঠিয়াছে 
বটে যে, “0)1155 191 11১ (077৮2,১__এই রবটী এখনও 
তেমন জাকিয়া উঠে নাই, কারণ যিনি এই রব ভাল 
করিয়। তুলিয়াছেন, নিজে উড়িয়। হইলেও আচার 
বাবার কথাবার্তায় তিনি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। বিগত ৪8৫ 
শত বৎসর হুইতে বাঙ্গালীরা উড়িষ্ঠায় গিয়া বাস 
করিতেছেন, উড়িষ্যায় সাধারণের ধর্ম চৈতন্ত মহা প্রভুর 
বৈষ্ঞবধন্ম, এবং উড়িষ্বার জমিদারীর অধিকাংশ ক্রমে 
ক্রমে বাঙ্গালীদের হাতে আসিয়৷ পড়িতেছে। এই সব 


প্রবার্সী__জগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 





স্পা লি িদ ুললল হিলল 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
কারণে উড়িষ্যায় বাঙ্গাল! ভাষার এত আদর হইয়াছে। 
এদ্দিকেও কি বাঙ্গাল! ভাষার প্রসারণ দেখিয়া আমাদের 
আনন্দ হয় না? 

আমি এতক্ষণ বাঙ্গাল! ভাষার প্রসারণের কথা বলিতেছি__ 
এই বাঙ্গাল! সাহিত্য-সম্মিলনে এই কথা জানিয়া সকলের 
কত আনন্দ হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা 
কথারও আমি অবতারণ! করিতেছি, তাহা৷ এই যে, যাহার 
বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করিতেছে, তাহার! কি সব বাঙ্গালী. 
বাঙ্গালী বলিয়া কোন একটা 7০০ আছে, কিম্বা কথনও 
কিছিল? পূর্ব দেশে যাহারা বাঙ্গালা ভাষ! বা বাঙ্গালীর 
ধন্ম বা বাঙ্গাণার সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে, তাঁহারাও সব 
(1972911817) মঙল্সোলীয় জাতি সম্ভৃত। পশ্চিমে যাহার! 
আমাদের সহিত মিশিতেছে, তাহারাও সব (1)72৬101807) 
দ্রাবিড়ী জাতি সম্তত। এই রাজসাহী ডিবিসনে যে 
প্রাজবংশাপদের 'শ্রাধান্ত দেখা যাইতেছে, তাহার] (৬107- 
£9174) মঙগোলীয় জাত সম্ভৃত। তবে ত আমর! দেখি- 
তেছি যে, বাঙ্গালা! ভাষায় যাহার! কথ! কয়, তাহারা ত সব 
এক জাতি (74০০) সম্ভত নয়। উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের 
ধমনীতে যে আধ্যরস্ত রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদ্দিত 
নাই । আধ্য (415972), মঙ্গোলীয় (11077201729) ও 
দ্রাবিড়ী ()75৮1316) তিন শ্রেণী হইতেই যখন লোক 
আসিয়া ও একত্র মিশিয়! বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে, 
তখন ইহাদের উৎপত্তি যে এক, তাহা কেমন করিয়৷ বলিব? 

কেহ বলিবেন যে, মসলা (0391271215) নানাস্থান 
হইতে আসিতে পারে, সব যদি ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়া এক হইয়। 
যায়, তাহ হইলে তাহাতে যে একটা 20100 হইবে না, 
তাহা কে বলিবে? এই এক বাঙ্গাল ভাষায় সব এক 
করিতেছে। এই বাঙ্গালা ভাষা আমাদের বাঙ্গালী জাতি 
গঠনের মূলমন্ত্র। এই জন্যই ত আমর! বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদে 
এত আপত্তি করিতেছি । কথাট! এখন ভাল করিয়া 
বিচার হউক। এক ভাষাতেই কি কখনও 1ব2,010791109 
গঠন করিয়াছে? ইউরোপে 17721700) (507472079 ও 
[1219 তিন দেশে এই বিশ্বাস-_এক ভাষা! [৪6192911- 
15 গঠনের একটা প্রধান উপাদদান-_এই তিনটা [বি 21০72. 
110 গঠনে খুব সাহাধ্য করিয়াছে। আমাদের দেশেও 


হয় সংখ্য' ] 


তাহা করিবে না কেন? কেবল ভাষা কি তাহ! করিয়াছে, 


না অন্ত অনেক কারণ 20101721815 গঠনের মুলে ছিল, 
ভাষা কেবল উপলক্ষ মাত্র ছিল? 

5112/101 সাহেন লিখিয়াছেন যে, একটী 1107, 
গঠনে এই কয়েকটা উপকরণ দরকার--€১) এক বংশে 
(০০) উৎপত্তি, (২) এক ধন্ম, (৩) এক প্রকার আচার 
বাবার (5০০1৮1 000510107), (৪8) এক ভাষা, (৫) এক 
ইতিহাস (০০19077017 1৯0170091 11151019874 0010- 
13091 5010516৯, 2521781 1017011709৯), 
সাহেবও তাহার 1১১০1০ 06177012 পুস্তকে এই ভাবই 
অন্ত ভাষায় লিখিয়াছেন_- 


7২1516$ 


৯০110 0৮001017720111৮ 0500) 11 ১এমেশেস (01101919 
10011010 [)0৯)10৭ 0011১051101 27 119801077201109 21615901119 
00115010115, 2170 1002৮ ০৮০1) 1১0 [95১10172001 0677৮717064) 
10111 1110)7 210 01050100014 109৫0117471)5 000 101001 00107- 
17001 11100515011 1102015) 0791 117 2851)06140] 2270 100111077110 
7৮100513619 19 07007001105 20011170070 1001201 
1700 810 071010191250071)) 100) 07017 50701000101 01717 
1 15 1175])170071077010710107001)60700770 01006 (0৮ 
101011101 (5১৮01007701005 81100 ৬110] 10170817040 101)1)01) 


1011৮051005 10010771 01 স011-001)501010ন1705৭ 01৮05 09 2 


1১00) 91100907151 5970 011001৯0770110, ৯০001711170 1000100 


10700401 011) ৬10) 06017017701) 101071$5]106 


আমরা সকলে এক 1320101), এই কথা মনে আসি - 
লেই অমনি আমাদের মনে আর একটা ভাব আসা উচিত 
যে, আমরা অতি নিকট সম্পর্কিত এবং আমরা এক-ভাবাপন্ন । 
বাস্তবিক আমর! সকল বাঙ্গালীই কি এক-ভাবাপন্ন ? 

দেখ! যাউক, আমাদের এমন উপকরণ আাছে কি না, 
যাহাতে আমর! সব এক হইয়! যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি। 
একটা জিনিষ আমাদের অবশ্য আছে, যাহাতে আমাদের 
সকলকে এক করিয়াছে _.ভাহা আমাদের এক ভাষা, এবং 
এই ভাষা এক হওয়ায় আমাদের মনে একটা ধারণ! হইয়াছে যে 
(1772£10901000--8. 06702] 2661906--ঞ, $০1১16০- 
0৮০ ০9775100101) ৮7171017122) ৯0095156 77061১00- 
0901015 012)9 ০01১1০০11৮০ £521119) আমর! এক বংশ 
হইতে উৎপন্ন । যদিও ইহা সত্য নয়, তথাপি যদি এই 
ধরণাঁ আমাদের জাতীয় জীবনে (32010291116) কাজ 
করে; তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকারের মসলা-_আর্ধ্য, দ্রাবিড় 


“বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি” 


১২৩ 


পা পি সি পাসি তা ৯৭ 


বা মঙ্গোলীয় জ্ঞাতীয় লোক বাঙ্গাল। দেশে বাস করিলেও 


আমাদের এক হইবার পথ আছে। ইউরোপের কোন 
501০7 কি কোন এক জাতি 7০০০ হইতে সম্ভ,ত ভইয়া 
একটী 81197. তৈয়ারী ভইয়াছে ? সব [9107এর 
ভিতরই ত অন্য অনেক জাতি 12,০০৩ মিলিত হয়াছে। 
ইংরাজ জাতি ত /70105, 35০01, 10165, 061৯, 
০17772175 প্রভৃতি 17০65 এক হইয়। এক নূতন [76119 
90101701119 গঠন করিয়াছে । আমাদের তেমন হইবে 
না! কেন? ভাষা! ত আমাদের সাতাম্য করিতেছে । 

বাঙ্গাল ভাষাতে আমাদের মনে এক নংশ হইতে উৎপন্ন 
ভাবটা-_যাদও সময়ে সময়ে জানায়! দিতেছে বটে, 1১9 
০2806 নি৬০০৯ 13271100121191 80067 01৮70727 
110172115 19170017015. এই জাতিভেদ আমাদের এক 
হষ্টবার পথে এমন নিস উপস্থিত করিয়াছে যে, যতদিন ইহ 
বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমরা এক হইতে পারিব কি 
না সন্দেহ। আমি কোন ধন্ম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 
একথা বলিতেছি না--ভারতবর্ষের 15071,019£5 পাঠ 
করিয়া আমার এই ধারণা এমন বদ্ধমূল হইয়াছে--আজ আমি 
সেই কথাই আপনাদের নিকট বিশেষ ভাবে বলিব বলিয়। 
উপস্থিত হইয়াছি। আমি যে কেবল এই কথা বলিতেছি, 
তাহা নয়- 1২110, 11)1১51501)) ১672৮ প্রভৃতি প্রবীণ 
17741201500710091915155 সকলেই এই কথা বলিতেছেন । 
একটি গল্প বনিয়া এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিব। 

একজন শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী একনার পশ্চিমে বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন, রেলের গাড়ীতে এক সন্ত্রস্ত ইংরাজের সহিত 
আমাদের দেশের 1১091161091 10016 সম্বন্ধে মালাপ 
আরম্ভ হয়। তাহাতে সেই ইংরেজটী তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তোমরা! চাও কি? তিনি বলিলেন যে, “আমরা 
চাহি যে, তোমরা আর কিছুদিন থাক, আমর! প্রস্বত হইয়া 
লই, তাহার পর তোমাদের 'এ দেশ হইতে তাড়াইয়! দিব। 
আমাদের দেশ মামাদের ভউক।” সাহেব্টী জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কতদিন*্পরে তোমরা আমাদের তাড়াইয়৷ দিতে 
পারিবে, মনে কর।” তাহাতে তিনি বলিলেন__“প্রায় 
একশত বৎসর লাগিবে।” ইংরাজটী স্থির হইয়৷ একটু 
তাবিয়া পরে বলিলেন যে, “বাবু, ষক্দিন তোমাদের মধ 
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জাতিভেদ থাকিবে, ততদিন আমর! নিশ্চিন্ত আছি। এই 
জাতিভেদ থাকিতে তোমরা কখনও এক হইতে পারিবে 
না। এক হইতে না পারিলে আমাদেরও কোন ভয় নাই।” 

কেন তিনি এ কথা বলিলেন? 'জাতিভেদের মধ্যে 
এমন কি আছে যে, আমাদের এক হইতে দিবে না? 
দেখা যাউক, জা'তভেদের উৎপত্তির কারণ কি? তাহার 
ভিতর এমন কিছু আছে কি না, যাহাতে আমাদের এক 
হইবার পথে বিদ্র উপস্থিত করিতেছে ? কেহ হয়ত খলিবেন 
যে, পৃথিবীতে জাতিভেদ কোথায়ও উঠিয়া যায় নাই-_ 
ইংলগ্ডে ধনী নির্ধনেব মধ্যে এত ব্যবধান যে, তাহা আমরা 
করপনাও করিতে পারি না --সেখানে 1,০7৫ বংশের 
লোকেরা অতি ঘ্বণার চক্ষে অপরের দিকে চাহয়া থাকে । 
প্র সব দেশে 211519০1205 ০1 ৬৩০%110) আছে, আমাদের 
দেশে 2713690180৬ 01 1১11107,-জাতিভেদ ছাড়া যায় 
না। সে সন দেশে যখন জাতিভেদে 17200721115 গঠনে 
কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই, আমাদের দেশে যে তাহা 
দ্বারা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? পৃথিণীতে 
কোন সময়ে যে কোন সমাজের ভিতর সব লোকই 
ইভা 'মআামরা কল্পনাও 
যতদিন মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও 
থাকিবে, ততাঁদন বুদ্ধিমান ও শক্তি- 
শালী লোকেরা পৃথিবীতে সকল স্থানেই প্রাধান্ত 
পাইবেই । আমাদের কথা এই যে, পৃথিবীর অন্ত কোন 
স্থানে এই বুদ্ধি বা শক্তি কেবল বংশ বিশেষে চিরকালের 
জন্ঠ একচেটিয়া! নাই বা থাকিবেও না, এবং তাহার উপর 
কোন সমাজও দাড়াতে পারে না। রাখিবার চেষ্টা 
করিলেই তাহার ফল বিষময় ভইবে। আমরা ইহাও 
দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য দেশে 02191121 ও 1,91১010-এর 
মধো যে সংগ্রাম উপস্থিত, তাহার ফলে সমাজের ভিতরকার 
অসামঞ্জন্ত ভাগ ক্রমে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে । 
ইত ভিন্ন 16211) 1)91065, 010 426 [১67051017 
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এক ভাব ও অনস্থাপন্ন তইবে, 
করতে পারি না। 
শক্তির বিভিন্নতা 
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প্রভৃতি ষেসকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা দ্বার! 
সমাজে কতকগুলি লোকের হাতে অর্থ আর জমিবার 


শ্রবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেশের টাকা দশ জনের হাতে 
ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে। ভেদ একেবারে চলিয়া যাইতেছে 
নাযাইতে পারেও না। তবে কোন সমাঞ্জ বংশগত 
ভাবে তাহা রাখিবার চেষ্টাও করিতেছে না-_রাখিতে 
গেলে থাকিবেও ন1। 

পাশ্চাত্য দেশে যখন আমাদের দেশের মণ বংশগত 
জাতিভেদ দেখিতেছি না, তখন তাহার উৎপত্তি অনুসন্ধান 
করিতে আমাদের দেশের কথ! আলোচনা করিতেই হইবে। 
ইহার উৎপাত্বর কারণ কি? 

সাধারণতঃ তিনটা কারণ দিত হইয়া! থাকে । প্রথমটা 
মামাদের দেশের শান্ত্রকারদের। জাতিভেদের কথা উঠিলে 
আমর! প্রথমেই মন্ুর কথা তুল। মন্থু জাতিতেদ সম্বন্ধে 
একমাত্র লেখক নন। তাহার পূর্বে ও পরে অনেকেই 
এই বিষয়ে লিখিয়াছেন। আমরা সকপের মতামত আলে!- 
চনা কারবার সময় পাইব না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
মনূর মতকে 15019901১৪০  বশিয়াছেন। এই 
মত অন্ুনারে এদেশে আদতে চারি র্ণ ছিল। এই 
চাপ বণ মধ্যে আদান প্রদান চলিত। উচ্চপ্রেণার পুরুষে 
নিম়শ্রেণীর কন! নিবাহ করিলে অন্ুলোম বিবাহ বলিত। 
নিয়শ্রেণীর পুরুষে উচ্চশ্রেণী হইতে কন্ঠা গ্রহণ করিলে 
তাহাকে প্রতিণপোম বলিত। এইরূপ উভয়বিধ বিধাহে যে 
সব সন্তান সম্ভতি হইত, তাহাতে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইত। 
ক্রমে মাদি চারি বর্ণ ও এই সঙ্করধর্ণ ও তাহাদের সম্তান 
সম্ততিদের মধ্যে যত বিবাহ হইতে লাগিল, ততই নূতন 
নৃতন প্রকার জাঠির উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই 
07০০7 গ্রহণ করিয়! সমণ্ সময় সংহিতাকারগণ বিপদে 
পড়িয়াছিলেন। যখন তাহার! দেখিজ্ন যে, চীন, শক বা 
দ্রাবিড় জাতীয় পরাক্রান্ত রাজার! এদেশে বর্তমান আছেন ও 
যখন ইঙাও দেখিলেন, তাহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়। নাঁ স্বীকার 
করিলে চলে না, ত্রাহাদের সঙ্কববর্ণ বলিলেও চলে না-_ 
তখন আর একটা কথা! উঠিল, তাহার৷ আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়, 
অর্থাৎ তাহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে গৃহীত হইলেন। 
0917, 08027 প্রভৃতি পঞ্ডিতেরা এই 0১৪০টার এই 
অর্থ করিয়াছেন যে প্রথমে যখন আর্য্যেরা এদেশে আগমন 
করেন, তখন আর্ধ্য ও অনার্ধ্য এই ছুই বর্ণছিল। আধ্যের| 


উপায় থাকিতেছে না। 


২য় সংখ্যা) 


কার্ধযভেদে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতি গঠন 
করিলেন। তিন জাতিই আর্ধাবংশ-সম্ভৃত বলিয়া ইহাদের 
মধ্যে প্রথমে বিবাহ বন্ধ হইল নাঁ। আদিতে তেমন বীধা- 
বাঁধি রকমে জাঁতিভেদ না থাকিলেও, ক্রমে- বংশপরম্পরায় 
নিজেদের জাতিগত ব্যবসায় চলিতে লাগিল ও এক-ব্যবসায়ী 
লোকদের মধ্যে বিবাহাদি বেশী চলিতে লাগিল। ক্রমে 
জাতিভেদ পাকা হইল। এদিকে অনার্যাবংশীয়েরা দাস, 
দ্য নামে পরিচিত হইতে লাঁগিল। তাহার! অনার্ধযদের 
দ্বার বিজীত হইয়! তাহাদের সেবায় নিযুক্ত রহিল, শৃদ্র 
জাতির উৎপত্তি হইল | উচ্চ শ্রেণীর পুরুষের! যে তীাহা- 
দের কন্তা গ্রহণ করিতে লাগিলেন না, তাহা! নয়। তখন 
করিয়াছেন-_-এখনও, মান্দ্রাজ প্রদেশে যদি আপনারা! গমন 
করেন, তাহা হইলে স্থানে স্কানে দেখিতে পাইবেন যে, 
ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুক্রই কেবল ব্রাক্ষণকন্া গ্রহণ করিতে- 
ছেন-_অন্ত সন্তানেরা অন্ত জল-আচরণীয় জাতির কন্ঠ 
গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছেন। বাঙ্গাল! দেশেও এই 
শূদ্রকল্যা গ্রহণ একেবারে লোপ পাইয়াছে--তাহ। কেহ 
মনে করবেন না । আমি চট্টগ্রামে যখন ছিলাম, তখন 
€5211 সাহেবের 1300£21 0670585 [২০]১০11, 79০91, 
পাঠ করিয়া ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট অনুসন্ধান 
করিয়! জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সে প্রদেশে “ফলজল্যা” 
নামে এক প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। সন্ত্রান্তবংশের 
লোকের! নিয়শ্রেণীর অবিবাহিত দাসী আনিয়। বাড়ীতে 
রাখেন। এই দাসীর! বাড়ীর কর্তার পায়ের হাটুতে বা 
গলায় একছড়া ফুলের মালা ও জল দিয়া বরণ করিলে 
তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তাহাদের যে সন্তান 
সস্ততি হইবে, তাহার! সেই বাড়ীর কর্তাদের উপাধি গ্রহণ 
করিয়া থাকে । যিনি আমাকে এই সংবাদ দেন, তিনি 
নিজে “ঘোষ” বংশসম্ভৃত, তীহাদের রীতিতে এই সব 
দাসীপুজ “ঘোষ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছে । কায়ন্থ বা 
বৈস্থের ঘরে এই দাসীপুত্রেরা শুদ্রনামে পরিচিত। 
ব্রাহ্গণের ঘরে সন্তানেরা ব্রাহ্মণ ডিলগর” নামে পরিচিত 
হয়। তবে ক্রমে এই প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। 
পূর্ব বাঙ্গালায় যে সিকদার বা গোলাম কায়স্থ নামে 
এক জাতি গঠিত হুইয়াছে-_তাহার উৎপত্তি এইরূপ 


প্বাঙ্গালা শ্যাসনালিটি” 
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বলিয়া 11516, ৫211 প্রভৃতি পণ্তিতেব! মনে করিতেছেন। 
আপনারা যদি উড়িষ্যায় যান, তাত! ভইলে সাগরপেষা 
নামে এইরূপ একশ্রেণীর লোক পাইবেন। নেপালেও 
সন্ত্াম্ত লোকদের বাড়ীতে যে সব «কেটা” (70) দাসী 
রক্ষিত তয়, তাভাদেরও সন্তানদের এইরূপ অবস্থা । 
আমি এই সব কথার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, 
ইভা হইতে আপনারা! জানিতে পারিবেন, যে প্রথার 
কথা আমরা মন্সুসংভিতাতে পড়িতেছি, তাহ! আজিও 
বর্তমান আছে। ইহা দেখিলে আর একটা কথাও 
বোধ হয় আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন-_-কেমন 
করিয়া এই আধ্য ও অনাধধ্যবংশ ধীরে ধীরে মিশিয়। 
গিয়াছে । যদ্দি মানহানির সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা 
হইলে আমি নাম করিয়া বলিতে পারিতাম যে, এইব্ূপ 
দাসীপুভ্রের অর্থ ও পদমর্ধ্যাদা পাইয়া এবং ক্রমে কায়ন্য 
ও বৈগ্যৰংশে পুক্রকগ্তার বিবাহ দিয়া, ী দুই জাতিতে 
গৃহীত হইয়াছেন। 

আমরা এতক্ষণ মন্চুর 11501 01 1081560 09.9195 
কি, তাহার আলোচনা! করিলাম। কেহ কেহ বৰলিবেন, 
ইহা (1১6০7 কি, ইহা যে 9০11 প্রকৃত ঘটনা দেখিয়াই 
তাহার লেখা । এ কথা ধোধ হয় কেহ বলিবেন না যে, 
যখন মন্তু তাহার সংহিতা লেখেন, তখনই এই সব মিশ্র- 
জাতিগুলি সংগঠিত হষ্টতেছিল। বরং ইহাই ঠিক যে 
তাহার সময়ের পূর্ব্বে বৌধায়ন, অপষ্টস্ত প্রভৃতি শান্ত্রকারেরা 
এই বিষয়ে যাহ! লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং নিজেও তাহার উপর নৃতন কিছু কিছু যোজনা 
করিয়া রাখিয়! গিয়াছেন। কোন কার্য্যের কারণ অন্ু- 
সন্ধান করা অতি কঠিন কার্ধ্য, সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্ধ্য 
হওয়! প্রায়ই ঘটে না। তাহার উপর সামাজিক বিষয়ে 
কোন কারণ অনুসন্ধান করা আরও কঠিন। এ অবস্থায় 
জতিভেদের উৎপত্তির কারণ জানিতে যে কেহ কৃতকার্য 
হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। 11707597010 
৬/০1এএর ভিতর টবে সব নিয়ম চলিতেছে, তাহাদেরই 
কার্যযকারণ সম্বন্ধে আমাদের আজিও ভাল করিয়া ধারণ! 
হইতেছে না_তাহার উপর মানবসমাজ, যাহা মানবের 
স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করিতেছে,_-ভিন্ন ভিন্ন 


১৯২৬ 


অপস্থায় পড়িয়! ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গঠিত 
হইতেছে, ইহা মধ্যে একটা কাধ্যকারণ নির্দেশ 
করা কত কঠিন তাহ। আপনার! সহজেই বুঝিতে পারেন। 
এ অবস্থায় সংহিতাকারগণ যে জাতিভেদের মতন সর্বদ] 
পরিবর্তনশীল অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের খুব 'ধ্যবসায়ের প্রশংসা 
করিতে হয়। কিন্তু যখন জানিতে পাবি যে, একটা 
জাতির (০০5০) ইতিহাস দিতে গিয়! ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাকার 
ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন__তখনই মনে হয়, 
অতীতের কারণ নির্দেশ করিতে সকলেরই কল্পনার সাহায্য 
লইতে হইয়াছে । তাভারা যখন জীবিত ছিলেন, তখন 
সমাজে নান শ্রেণীর লোক দেখিয়া তাহাদের উৎপত্তির 
কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার জন্ত কল্পন! দরকার 
হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বের যাহ! চলিয়া গিয়াছে, তাহাও ফিরিয়া 
আসিবে না যে, তিনি দেখিয়। তাহার বিষয় লিখিবেন। 
এই জন্য তাহার! কল্পনার সাহায্যে ছুইটী €1)607% লইয়া 
জাতিভেদ্দের উৎপত্তির কারণ অস্ধরসন্ধান করিয়াছেন---সঙ্কর 
ও ব্রাত্য। কতকগুলি ্চ্চজাতি ভ্রষ্ট হইয়া নৃতওন জাতি 
গঠন করিয়াছে এবং অনাধ্যদ্ের আচার ভরষ্ট মনে করিয়া 
শরা্ধ্যদের মধ্যে নৃতন জাতি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। 
মোটের উপর এই ছুই 11)917৮র সাহাধা লইয়াই ভার তবর্ষে 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন সমাঞ্জে সংহিতাকারের! 
নৃতন নৃতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই জন্য এক- 
জাতির একাধিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে 
বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ ও বৈদ্থজাতির অধিনায়ক মহাশয়ের! 
যে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার সাহায্যে পরস্পরকে কিরূপ বিদ্রুপ 
করিতেছেন, তাহা আমা অপেক্ষা আপনারা খুব ভাল 


করিয়৷ অবগত আছেন। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীশশিভূষণ বন্থু। 
বোলপুর ত্রহ্মনিষ্যালয় 


আজ কয় বৎসর ধরিয়! ব্রহ্বিদ্যালয়ের কথা গুনিয়৷ 
আসিতেছি। বনু দুরে থাকি, বিদ্যালয়টি দেখিবার সাধ 
হইলেও নুযোগ হয় নাই। তাই এবারে গ্রীক্ষের ছুটাতে 


প্রবাসী__অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


যখন দেশে যাই তখন দু় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে এ 
হুযোগ ছাড়িব না। কলিকাতা হইতে বারাণসী ফিরিবার 
সময় বোলপুরে নামি এবং শান্তিনিকেতনে কএক ঘণ্টা 
কাটাই। স্থানটি এতই মনোরম যে কএকদ্িন থাকিলেও 
সাধ মিটে না। কার্ধযাগতিকে থাকিতে পারিলাম ন]। 
কিন্ত যে কয় ঘণ্টা ছিলাম তাহাতে আমার মনে যাহা 
হইয়াছে, তাহা গ্রকাঁশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ।' 

অনেকেই হয়ত বিগ্ভালয়টির নামও শুনেন নাই, কিন্বা 
শুনিয়াও স্বচক্ষে দেখিবার প্রয়োজন বোধ ঝ! কষ্ট স্বীকার 
করেন নাই। ধাহাঁর! আমাদের ছেলেদের বর্তমান শিক্ষা- 
রীতির বিষয় কিছু চি্ত। করিয়া থাকেন অন্ততঃ তাহাদের 
কাছে আমার 'একাস্ত অনুরোধ যে তাহার! একবার বিছ্যা- 
লয়টি দেখিয়া আসেন। দেখিলেই বুঝিবেন যে আমাদের 
বিষ্ভালয়পরিচালিত শিক্ষায় এমন কত্তকগুলি অভাব আছে 
যাহার জন্য প্রচলিত শিক্ষারীতি আমাদের দেশের অবস্থার 
সহিত ঠিক খাপ থাইতেছে না। আমাদের ছেলেদের লইয়া 
যাহা করিতে চাই তাহা করিতে পারিতেছি না তাহাদের 
যাহা হওয়া উচিত তাহাও হইতেছে না। বোলপুর ব্রহ্ধ- 
বিদ্যালয় সেই অভাববোধের একটি ফল এবং বর্তমান 
শিক্ষারীতিঠে যাহা দোষ তাহার নিরাকরণের একটি সদ 
প্রয়াস। ভার কাধা পরিচালনার খুঁটিনাটিতে অনেকে 
হয়ত অনেক ক্রটী দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ছেলেগুলি 
যে মানুষ হইতেছে সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিবেন না। 
আর কি চাই”? 

বিদ্যালয়টি স্বর্গগত মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিঠিত 
শান্তিনকেতনের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এখানে বলিয়া 
রাখি-বিগ্ভালয় বলিতে সচরাচর আমরা যাহা! বুঝিয়া 
থাকি--ইহা তাহার মত কিছুই নয়। চেয়ার টেবিল 
বেঞ্চে পরিপূর্ণ ঘনসংলগ্ন কতকগুলি কামরাবিশিষ্ট পাকা- 
বাড়ী--সে সব এখানে কিছুই নাই। প্রায় লোকালযশৃন্য 
প্রাস্তরের মাঝথানে গাছ পালার ঢাক! একটি শান্তিময় 
স্থান। তাহাদেরই ছায়াতলে দুরে দূরে কতগুলি চালাঘর। 
অবশ্ত সেগুলির দেওয়াল ইটের এবং মেজে পাকা। 
তাহাই ছাত্র এবং অধ্যাপকের আবাসম্থান। আসবাব 
অতি সামান্ত। প্রত্যেক ছাত্রের জন্ত একখানি করিয়! 


২য় সংখ্যা ] 


তক্তাপোষ ও একটি করিয়া বই রাখিবার তাকি। তক্তা- 


পোষে বিছানা পত্র প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণ যৎসামান্। 
তাহাতেই সকলে সন্তুষ্ট । সকলের মুখেই আরামের চিঙ্, 
কাহাকেও বিমর্ষ দেখি নাই। ছুটীর সময় ছেলেরা কেহ 
ঘরে, কেহ গাছতলায়, কেহ মাঠে গিয়! খেলা বা আবাম 
করে। সকলেই খালি পায়ে থাকে । অধায়নের সময় 
সকলেই এক একখানি কম্বলের আসন লয়! গাছতলায় 
বসে_-তাহাই এখানকার ক্লাস। দেখিলে অতীত কালের 
গুরু শিষ্যের একটি শাস্ত ছবি মনে আসে । চালাঘরগুলি 
কেবল রাত্রিবাসের জন্ত । চালাঁঘর ছাড়া ছুইখানি পাঁকা- 
বাড়ী আছে। তাহার একটিতে পূর্বে মহষি থাকিতেন, 
এখন তাভারই উপযুক্ত সন্তান আমাদের রবান্দ্রনাথ 
থাকেন। অপর খানিতে ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞা- 
নিক যন্ত্রালয়। ইহা ছাড়া এখানে আর একটি দেখিবার 
জিনিস আছে । তাহাকে সেখানকার লোকেরা “শিশ- 
বাঙ্গালা” বলে। এটি মহষি-প্রতিষ্ঠিত উপাসনা-মন্দির | 
একটি হল-_আগ! গোড়া কাঁচের_-কেবল মেজেটা মন্মর 
পাথরের । এখানে সাপ্তাহিক উপাসন। ও ধর্ম্মোপদেশ 
দেওয়া হইয়া থাকে । এতগুলি বাড়ী এবং তাহাতে অন্যুন 
১৫০ জন লোক থাকিলেও সমস্ত স্থানটা বনের মত শান্তিময় 
নির্জন সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ বোধ হয়। যে প্রান্তরের 
মধ্যে স্থানটী অবস্থিত--তাহ! দ্েখিলেই বোধ হইবে অতিশয় 
্বাস্থাকর। কারণ প্রাস্তরটী উচ্চভূমি। &্টেসন হইতে 
প্রায় এক ক্রোশ দুরে। যাইবার সময় বেশ বুঝা যায় 
ক্রমশঃ উ'চুতে উঠিতেছি। জল দীড়ায় না। আর মাটাতে 
বালির অংশ খুব বেশী-_-সে জন্য কাদা হয় না, জল পড়িবা- 
মাত্র শুখাইয়া যায়। বৈগ্ধনাথ, দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি 
স্থানের মাটা যেমন, ঠিক তেমনই । আমার বোধ হয় 
স্বাস্থ্য সন্বন্ধেও সমান । ধীহার! যাইতে চাহেন তাহাদের 
অবগতির জঙ্ক' বলিয়া! রাখি যে. বোলপুর ষ্টেসন হইতে 
সীস্বিনিকেতনে যাইবার একটা সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। 
শরুর গাড়ীই একমাত্র যান। 

এই ত গেল বিদ্বালয়। এখন সেখানকার পড়াগুনার 
কথা কিছু বলা আবশ্তক | এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর দিতে 
মামি অপারগ। কারণ আমি সেখানে বৈকালে কএক 


বোঁলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় 
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ঘণ্টা মাত্র ছিলাম । তবে তাহার মধ্যে যেটুকু দেখিয়াছি 


ও তাহা হইতে যেটুকু অন্রমান করিয়াছি তাহাই এখানে 
লিখিতেছি। বিগ্ভালয়ের ছাত্র-সংখা। এখন শতাধিক । 
ভাহাদের লইয়া কএকটী শ্রেণীবিভাগ করা ভইয়াছে। 
তাঙ্াতে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কড়াকড়ি নিয়ম খাটান 
হয় নাই। কারণ িষ্ঠালয়টি শিক্ষাধিভাগের সম্পূর্ণ বাতিরে। 
এ জন্ত শ্রেণী-বিভাগে নিয়মানুবর্তিতা অপেক্ষা উপযোগিতার 
প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হষ্টয়াছে। শিক্ষার বিষয় বাঙ্গলা, 
সংস্কৃত, ইংরাজি ভাষা ও সাহিতা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস 
ও বিজ্ঞান। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনেও শিক্ষাবিভাগের হাত 
নাই । কেবল সর্বোচ্চ শ্রেণীদ্ধয়ের যে সকল ছাত্র কলিকাত। 
ইউনিভাসিটির মাটিকুলেসন পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক---তাহা- 
দিগকেই নির্দিষ্ট পাঠা পুস্তক পড়িতে হয়। অন্যান্ত শ্রেণীতে 
পাঠা পুস্তকের আড়ম্বর নাই। এমন কি ছাত্রদের নিকট 
পাঠা পুস্তকের স্বল্পতা দেখিয়া এবং সে জন্ত মনে মনে 
তান্থাদের আারাম কল্পনা করিয়! আনন্দ হইল। যে কয়খানি 
পাঠ্য পুস্তক বাবহৃত হয় তাহাদের মধো অধিকাংশগুলিই 
এখানকার ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত ও মুদ্রিত 
হইয়াছে । সেগুলি দেখিলেই এখানকার শিক্ষা প্রণালী 
কতকট! অনুমান করা যাঁয়। তাহাতে ছেলেরা পপড়া- 
মুখস্থ” না করিয়া যাভাতে পাঠ্য বিষয় অনায়াসে অভ্যাস 
করিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। 
কাগ্ই যে কয়খানি বই লইয়া ছেলের! নাড়া চাড়া করে, 
সেগুলিকে নোঁঝ! মনে করে না। আবার পাঠের সময় ৪ 
নিষয়কে শ্রেণী অনুসারে 'এমন ভাগ করা হষ্য়াছে যে ছেলেরা 
মনেই করে না যে তাহাদ্দের উপর একটা চাপ দেওয়া 
হইয়াছে ।__দেখিলে বোঁধ হয় তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
(উচ্ছজঙ্খলতা নহে ) আরামের সহিত লেখাপড়া শিখি- 
তেছে। আজকাল শিক্ষানীতির প্রধান উপদেশ এন যে 
এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে ছেলেদের মনে 
কিছুতেই বি্যালয়-ভীতি না গল্মায়। কিন্তু নীতিজ্ঞ 
মনীষিগণ বিগ্যালয় পাঁরচালনার যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহাতে বালকদের মনে বিগ্ালয় গ্রীতির যে 
বিশেষ সঞ্চার হইতেছে এমন ত বোধ হয় না। নাকে মুখে 
ভাত গুজিয়া বইয়ের বোঝা বগলে করিয়! তাড়াতাড়ি 
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দশটায় হাজিরী। স্তারিপর ৫১৬ ঘটা ধরিয়া এক বিষয় 
থেকে আর এক ধিষয় অনবরত পড়া । ছুটার পর বাড়ী 
ফিরিয়া কিছু বিশ্রাম করিতে না! করিতে আপার পরদিনের 
গড়া মুখস্থ । রাত নাই দিন নাই। বেচার৷ 
জীবিত থাকিয়া পরীক্ষায় পাস করিতেছে ইচাই মাম্চর্যয । 
আপার নিয়মের কড়াকড়ি ছোট ছেলেকেও বাদ দেয় না। 
শিক্ষা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই হইতেছে! _ বিগ্ভালয়গুলি 
বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার । ফল যাভাই হউক একটি বৈজ্ঞা- 
নিক তথ্য ত বাহির হইবে। বড়ই আননের কথা 
্রন্ববিগ্ভালয় এরূপ নির্মম বিজ্ঞানের হাত হইতে বহুদূরে 
সেখানে ছেলেদের বালক এবং মানুষ বলিয়া ধারণাটা 
প্রবল দেখিলাম । এই ত গেল পড়া শুনার কথ! । 
উচ্ভাতে ছেলেদের লেখা পড়া হওয়া সম্বন্ধে যদি কাহারও 
সন্দেহ হয় হউক । কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষা 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 'এখন একথা যেন 
কেহ মনে না৷ করেন ব্রক্গণিষ্ভালয় শুধু ছেপ্দের দেত 
পুষ্টির জন্তই স্থাপিত হইয়াছে । আমরা সচরাচর যাভাকে 
লেখা পড়া বলিয়৷ থাকি ঠিক তাহা না হইলেও সেখানে 
যে দীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে বিষয়ে সন্দে5 নাই । 
শিক্ষা বলিতে বুঝায় আমাদের সর্বাঙগীন পরিণতি । এজন্য 
বর্তমান শিক্ষানীতি বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে 
বালকের টিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনকেও শিক্ষার 
উদ্দেস্থয মধ্যে স্থান দিয়াছে । সুস্থ সবল দেহ, সতেজ উদার 
বুদ্ধি, নির্মল কর্ম্মশীল চরিত্র, ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি 
ইহাদের কোনটিই যথার্থ মনুষ্যত্ব হইতে বাদ দেওয়! যায় 
না! যদি প্ররুত মনুষ্যত্ববিধানই শিক্ষার উদ্দেশ্ত হয় তাহা! 
হইলে সাধারণ বিদ্যালয়ে সচরাচর যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া 
হয় তাহাতে মনুষ্যত্বের উপকরণগুলির উপর যে ঠিকমত দৃষ্টি 
রাখা হইতেছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। আমাদের 
দেশে বিগ্ভালয়ের শিক্ষা বলিতে পুস্তক পাঠ ও তন্ধারা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানই বুঝিতাম। তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ সাধন হইতেছে এ ধারণ| 'আমাদের মনে মনে 
থাকিলেও বথার্থভাঁবে তাহা! হইতেছে কি না সে বিষয়ে 
দৃষ্টি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এখনও আমরা যে 
বিষ্তালয় হইতে অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় 


যে এখনও 


প্র রা অওহার?, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২ধ খণ্ড 


সিসি, নিব হরর 


তাহাকেই সমাদর করিয়া ধাকি। তারপর শিক্ষা -বিভাগ 
হইতে আদেশ হইল যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বালকদের 
শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম শিক্ষীর আয়োজন করিতে 
হইবে । অমনি স্কুল কলেজে জিমনাষ্টিকের হুত্রপাত হ্ঈটল। 
ক্রমশঃ ক্রিকেট, ফুটুধল, টেনিন্‌, হকি প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য 
ক্রীড়ার আবির্ভাব হইল । এখন দৈহিক শিক্ষার যুগ। 
খেলার ঝোক এতই বাড়িয়াছে যে কোনও কোনও বিষ্ঠালয়ে 
ইহাারই অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে 
আবার ১০)০০1 ও ০০০11626 1০০17721067 নামে যে 
খেলার পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার 
ফলে প্রত্যেক বিগ্ালয়ে ক্রীড়াকুশল বালকেরা আর কিছুই 
করে না। তাহাদের খেল! জ্ঞান, খেলা ধ্যান। বিদ্যালয়ের 
পরিচালক ও শিক্ষকগণ জয়লাভের জন্ঠ তাহাদিগকে এই 
একটি বিষয়ে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আর 
একটি ধুয়া উঠিয়াছে। নীতি ও ধর্শশিক্ষা। এতদিন 
পরে যে এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে ভাল কথা। কিন্তু এখনও 
স্থির হইল নাকি ভাবে এশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 
এখন দেখা যাক কি স্থির ভয় এবং প্রচলিতব্য শিক্ষার ফলই 
বাকি হয়। ভয় হয় এখানেও পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় 
শিক্ষাটি ভাম্তকর না| হইয়া উঠে। মোটকথ! মনুয্যত্বকে 
আদর্শ করিয়া তাহার উপকরণগুলির সামগ্জস্ত যতদিন ন| 
সাধিত. হবে ততদিন যথার্থ শিক্ষা হইবে না। শিক্ষা 
অন্তরের জিনিস। বাহ্িক প্রতিযোগিতার সেখানে স্থান 
নাই। 

্রহ্মবিদ্তালয় শুধু যে লোকালয়ের বাহিরে বনের ভিতরে 
আপনার স্থান লইয়াছে তাহাই নহে, সকল বিদ্যালয়ের 
প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হতেও আপনাকে স্বতন্ত্র রাখি- 
য়াছে। সেখানে কোনও প্রতিযোগিতা নাই। এজন্য 
মনুষ্যত্বের প্রতি নির্মল দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার উপকরণগুলির 
সামঞ্জন্ত রক্ষা করিতে পারিয়াছে। সামঞ্জন্তটি আবার 
এমন সহজ ভাবে রাখ! হইয়াছে যে সেখানে সকল প্রকার 
শিক্ষার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই । একেবারে আতিশধ্য 
ও কষুগ্নতা বর্জিত। যেন যেমনটি হইয়া থাকে এবং হওয়! 
উচিত তেমনি। কোনও শিক্ষারই অতিরিক্ত আড়ম্বর 
নাই। সবই সহজ ও সরল। প্রত্যুষে বাঁলকেরা সকলেই 
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উঠিবে। তারপর কিছুক্ষণ ব্যায়াম করিবে--যাহার যেরূপ 
আভিরুচি কোনও বাধাবাধি নাই। তারপর হাত মুখ 
ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়। ভগবানের উপাননা । তাহাও ষাহার 
যেখানে যে ভাবে ইচ্ছা । কিন্তু করা চাই। তারপর 
জলযোগ। তদন্তে দুই ঘণ্টা গাছতলায় অধ্যাপকের কাছে 
অধ্যয়ন । তারপর ছুটী__ স্নান ও আহার। আহারাস্তে 
ছুই ঘণ্ট! বিশ্রাম । সে সময় ছাব্রগণ ইচ্ছা করিলে গল্প 
করিতে পারে, বেড়াইতে পারে বা পড়িতেও পারে। 
অধ্যাপক ছেলেদের সঙ্গেই থাকেন। কোঁনওরূপ কঠোর 
শাসন নাই অথচ উচ্ছুজ্বলতাও নাই। তারপর বৈকালে 
দুই তিন ঘণ্টা আধার গাছতলায় বসিয়া অধ্যাপকের কাছে 
পড়া শুনা । তারপর ছুটা, জলযোগ ও মাঠে গিয়া নানা 
রকমের খেলা । সন্ধ্যাকালে আবার উপাসনা! । তারপর 
কেহ ভারমোনিয়ম বাজাইয়। গান করে--কেহ গল্প করে-_ 
কেহ পড়ে। রাত্রি মাটটার সময় 'মাহার। তারপর 
অধ্যাপকের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেরা ভাল ভাল বিষয়ে গন্প 
করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে । যাগারা উচ্চ শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করে তাহার! ইচ্ছা কারলে কিছুক্ষণ পাড়তে পারে। 
কি স্থখের জীবন! মনে হয় আবার বালক হইয়! ব্রহ্গ- 
বিগ্ালয়ে গিয়া বাস করি। কেবল উচ্চ ছুই শ্রেণীর যে 
সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাক্ষ! দিবে তাহাদ্দিগকেই 
দিনে ও রাত্রে একটু অতিরিক্ত পড়িতে হয়। স্থা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়! তোমার নির্মমত এখানে আদিলে স্ুষ্পষ্ট দেখিতে 
পাইবে। 

ধাহারা তাহাদের ছেলেদের বাড়ীতে স্কুলের পড়া 
মুখস্থ করিতে দেখিয়া আঁসতেছেন তাহার! নিশ্চয়ই মনে 
করিতেছেন «এই পড়াস্ডনা__ ইহাতে লেখাপড়া কি হুইবে ?” 
তাহাদের দোষ নাই। যাহাতে অভ্যস্ত তাহা ছাড়া ষে 
আর কিছু ভাল থাকিতে পারে এ ধারণা আমাদের মনে 
সহজে আসে ন!। বিগ্ভালয়ে যত সময় পড়ে অন্ততঃ তত 
সময় বাড়ীতে পড়া মুখস্থ করাই দেখিয়া আসিতেছি। 
কাজেই সেইটিই বিষ্যাশিক্ষার ঠিক পথ এই ধারণা মনে 
জন্মিয়াছে। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই ভাবি ছেলেটি 
কিছুই করেনা__আর তর্জনগর্জন করিয়া তাহার সংশো- 
ধনের চেষ্টা করি। একবারও ভাবিয়৷ দেখি না ষে বুদ্ধির 


বোলপুর ব্রহ্মাবিদ্ভালয় 
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উৎকর্ষই পুস্তক পাঠের উদ্দেন্ত এবং তাহা অধ্যাপকের 
শিক্ষাপ্রণালী ও বালকের মনঃসংযোগ ও ধারণাশক্তির 
উপর নির্ভর করে। শিক্ষানীতিতে স্থুপপ্তিত ও শিক্ষা 
প্রণালীর নৃতন পথপ্রদর্শক একজন জন্ীন লেখক লিখিয়াছেন 
যে বুদ্ধিবৃত্ভির উৎকর্ষ শিক্ষাপ্রণালীর গুণে একখানি মাত্র 
পুস্তক পাঠ হইতেই হইতে পারে। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বি্ালয়ে ইহার পরীক্ষাও হইয়। গিয়াছে । পাঠ্য বিষয় 
বদি শিক্ষার গুণে বিদ্যার্থীর চিত্তাকর্ষক হয়-_তাহ৷ হইলে 
অতি অল্প সময়ে অল্প পাঠেই বিছ্যালাভ হইতে পারে। 
চাই উপযুক্ত শিক্ষক। আম আশা করি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 
সেরূপ শিক্ষকের অভাব নাই। কারণ সেখানকার 
প্রচলিত শিক্ষাপন্ধতি ও বিশেষভাবে লিখিত পুস্তকের 
আদর্শে উপযুক্ত শিক্ষকও প্রস্তুত হইতেছে এরূপ অনুমান 
হয়। আমি যে কয ঘণ্টা ব্রহ্মবিদ্ালয়ে ছিলাম তাহার 
অধিকাংশ সময় সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়া 
বুঝিয়াছি যে তাহাদের বুদ্ধির উৎকর্ষ অন্যান্য বিদ্যালয়ের 
লমখয়ন্ক ছাত্রদের অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নহে। ইহাও 
শুনিতে পাই যে ব্রহ্গবিষ্ঠালয় হইতে যে সকল ছাত্র বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয় তাহ।দের অধিকাংশই ভাল ভাবে 
উত্তীণ হইয়া থাকে । আমাদের স্কুল হইতে ব্রহ্গবিষ্তা- 
লয়ে শিক্ষা! প্রাপ্ত একটি ছাত্র এবারে এক ব্ৎসর মার 
অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 
পাইয়াছে। ইহা! হইতে অনুমান হয় যে সেখানে সহজে 
ও বিনা আড়ম্বরে যেটুকু শিক্ষা হইয়৷ থাকে তাহার ফল 
উপেক্ষনীয় নহে । 

আজ কাল বিষ্ভালয়ে বিদ্যালয়ে 1)15011911779 যোহার 
অর্থ আমি বুঝি শাসন) এর কিছু ধুমধাম পড়িয়াছে এবং 
ইহাকে অক্ষুপ্ন রাখিতে সুদীর্ঘ নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইতেছে । 
ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 1)1501)1176 বা তৎসহচর নিয়মাবলী 
কোথাও দেখিলাম না। এখানে সকল বিষয়েই ছেলেদের 
একটু স্বাধীনতা দেখিতে পাইলাম, অথচ কোথাও 
উচ্ছ্‌জঙ্খলতা নাই & কোনওরূপ নিয়মের বীধাবাঞ্ধি বা 
শাসনের কড়াকড়ি দেখিলাম না। সেখানকার গাছ পাল৷ 
বাতাসের মত সকলেই যেন মুক্ত, অথচ সকলেই নিজের 
নিজের কাজ সহজ ভাবে করিয়! যাইতেছে । কাহারও 
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উপর কোনও চাপ নাই। এই জন্তই বোধ হয় ছেলের! 
এখানে আসিয়া এত খুসী থাকে--এমন কি শুনিলাম ছুটা 
হইলেও বাড়ী যাইতে চায় না। আবার বাড়ী গিয়াও 
আসিবার জন্য উৎম্ক হয়া থাকে । ইহা অপেক্ষা! বিছ্যা- 
লয়ের আর কি গৌরণ হতে পারে। আমি যেদিন 
সেখানে গিয়াছিলাম সে দিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা- 
মন্দিরে ছোট ছোট ছেলেদের রবীন্দ্র বাবু ধন্োপদেশ 
দিলেন। এরূপ ধর্ম্োপদেশ প্রতি সপ্তাহে একদিন 
করিয়া বয়স্ক ছেলেদের ও একদিন করিয়া ছোট ছেলেদের 
দেওয়! হইয়| থাকে । যখন ঘণ্টা বাঁজিল অমনি চারিদিক 
হইতে ছেলেদের ধীর শাস্ত ভাবে মন্দিরের দিকে আসিতে 
দেখিলাম । কাহারও মুখে কথ! নাই বা শরীরে চাঞ্চল্য 


নাই। যেন সেদ্দিনকার উপদেশের জন্য তাহারা 
নিজেকে প্রস্বত করিয়া বসিয়াছিল। একে একে 
সকলেই মন্দিরের ভিতবে চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 


ধাড়াইল। কাভাকেও তাহাদের স্থান নির্দেশ বা শ্রেণী- 
নিবেশ করিতে হইল না। রবীন্দ্র বাবু যতক্ষণ দীড়াইয়া 
উপনিধদের শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ভগবানের উপাসনা 
করিলেন সকলেই করযোড়ে দাড়াইয়৷ রহিল এবং উপাসনা 
শেষ হইলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আসনে বসিল। 
তারপর রবীন্দ্র বাবু অন্ততঃ আধ ঘণ্ট! কাল তাঠা!দগকে 
উপদেশ দ্িলেন। সকলেই ধীরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে 
শুনিতে লাগিল। আমি তাহাদের মধ্যে যাহার! খুব 
ছোট তাহাদের কাছেই বসিধাছিলাম। তাহাদের চঞ্চলতা- 
শন্য শান্ত ভাব দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ সেরূপ 
বয়সের ছেলেদের একস্থানে স্থির রাখা বড়ই কঠিন। 
এ কঠিন সংযম তাহাদের কে শিখাইল ! ইহার জন্য 
কোনও কঠোর শাসন ত দেখিলাম না। উপদেশ শেষ 
হইলে সকলকেই তক্তিভরে রবীন্দ্র বাবুর চরণে প্রণাম 
করিতে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন হইল। কারণ 
আজকাল ছেলেদের “গুরুজনের* প্রতি ভক্তি যেন কম 


হইয়া গিয়াছে । প্রণাম করা অনেক স্লে হীনতা। বলিয়া 
মনে করা হয়। অথচ ভগবতভক্তি বিকাশের ইহাই সহজ 
পথ । আমর! গুরুকে ভক্তি করিতে করিতেই যথার্থ 


ভাবে ভগবানকে ভক্তি করিতে শিখি । যেখানে শ্রদ্ধার পাত্র 


প্রবাসী__অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


মানুষের প্রতি ভক্তি নাই সেখানে ভগবতভক্তি অসার 
কথা মাত্র । 

রাত্রে একত্র আহার কালেও কোনও বিশৃঙ্খলতা৷ 
দেখিলাম না। অন্যুন একশত বালক একত্র আহার 
করিতে বসিল। সকলেই সংঘতভাবে আপন আপন স্থানে 
বসিয়৷ যেন একটি কর্তব্য কাধ্য করিয়া গেল। অধ্যাপক- 
গণ সঙ্গেই আগার করিলেন। তাহাদের উপস্থিতি 
তাহাদিগকে সংঘত রাখিলেও ছেলেদের কাহারও মুখে 
প্মা্টার-ভীতি”র চিহ্ন দেখিলাম না1। মাগার মহাশয় 
তাহাদের সঙ্গে সর্বদাই আছেন--“কিবা শয়নে, স্বপনে, 
জাগরণে |” তাহাদের সকল কাঁজে শুধু চালক নহেন-_ 
সাথীও বটে। এজন্ঠ মাষ্টার মহাশয়কে তাহারা ভাল- 
বাসে, ভয় করে না। আমার বোধ হয় এই ভালবাসার 
জন্যই তাহাদের উপদেশ ছেলেদের মনে এত গভীর ভাবে 
বনিয়৷ তাহাদিগকে সংযত করিয়াছে । আজকাল শিক্ষা 
নীতিজ্ঞগণ অধ্যাপক ও ছাক্রদের একত্র অবস্থান ও ঘনিষ্ঠ 
ভাবে মিলন খুব প্রয়োক্রনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। 
তাহার ফলে অনেক স্থানে এরূপ তাবে মিলনের বিশেষ 
আয়োজনও হইতেছে । কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে 
পাই যাহার জন্য মিলন আবশ্তক ঠিক তাহ! হইতেছে না। 
কারণ__ প্রথমতঃ মিলন অল্পকালস্থায়ী। তাহার মধ্যে 
গুরুশিষ্যের যে বাবধানটুকু অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে সেটুকু 
হয় থাকিয়াই যায়__নতুবা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়া গুরু- 
শিষ্ের আর কোনও প্রভেদ থাকে না। কাজেই গুরুতে 
অন্থকরণীয় যে কিছু আছে তাহ! মনেই আসে না। যেখানে 
গুরুতে মানুষ ও দেবতার সমাবেশ দেখিবার স্থযোগ হইবে 
সেখানেই শিষ্যের সহানুভূতি ও তাহার ফলে উন্নতি 
হইবে। কিন্তু ইহার জন্য একত্র অবস্থান একাস্ত প্রয়োজন । 
“গুরু আমারই মত, অথচ কত মহৎ কত বিদ্বান। আমিও 
গুরুর মত হইতে পারি এবং হইব।” ইহাই গুরু-শিত্য 
মিলনের মুলমন্তর। 

্রহ্মবিদ্ভালয়ে বিশেষ "ভাবে দেখিবার আরও একটি 
বিষয় আছে। এখানে ছেলের! সকলেই খালি পায়ে থাকে । 
তাহাদের পরিচ্ছদ বা বিলাসিতার উপকরণের কোনও 
আড়ম্বর নাই। অতি সাদাসিধে ধরণে যথার্থ ব্রহ্ষচারীর 


২য় সংখ্যা 


মতই তাহারা থাকে । ম্থৃতরাং পোষাক পরিচ্ছদ্দ যে 
“ভদ্রতা”্র একটি অত্যাবশ্তকীয় জিনিস এভুল ধারণা 
তাহাদের হইতেই পারে না। তাছাড়া শারীরিক পরিশ্রম, 
যে ভাবের হউক, ভদ্রতার হানিকর নয় বরং তাহার 
,গৌরব---এই অতি প্রয়োঞ্জনীয় ধারণাটি ধীরে ধীরে তাহাদের 
মনে বদ্ধমূল হইতেছে । ছেলেদের নিজের হাতে নিজের 
স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, কাপড় কাঁচিতে 
হয়, মাটি কাটিয়। রাস্তা প্রস্তুত করিতে হয়, বাগান করিতে 
হয়--মারও নানাবিধ প্রয়োজনীয় কাধ্য করিতে হয়। 
তাহারাও সহদ্গে ও গৌরবের সহিত এ সকল কার্ধ্য 
করিয়া থাকে । তাহাতে যে তাহাদের ভবিষ্যতের কর্ম- 
জীবনের জন্য শিক্ষা হইতেছে শুধু তাহাই নহে। যেখানে 
থাকে সেটি তাহাদের নিজের জিনিস বলিয়! একটি মমতাও 
মনোমধ্যে অজ্ঞাতসারে জাগিয়! উঠিতেছে। ইহ হইতে 
আশা কর! যায় ইহারাই ভবিষ্যতে ব্রহ্ববি্ভালয়টিকে আপ- 
নার জিনিস বলিয়! তাহার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিবে । 

এই ত গেল নিগ্ভালয়ের কথা । এখন আরও ছুই 
চারিটি কথা না লিখিয়৷ আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে 
পারিতেছি না। বিদ্যালয়টি যে আমাদের অবস্থা ও আমা- 
দের জাতিগত ধর্মের সম্পূর্ণ উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। শাজকাল জাতীয় ভাবে আমাদের বালকদের 
শিক্ষা দিবার জন্য আলোচনা ও প্রযতু দেখা যাইতেছে। 
যদি আমাদের ছেলেদের আমাদেরই মত করিয়া শিক্ষ] 
দিবার প্রয়োজন বুঝিয়! থাকি, তবে এই ব্রঙ্গবিস্যালয়কে 
আদর্শ করিয়! স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্তক 
হইয়াছে। কারণ একটি মাত্র বিগ্ঠালয় দিয়া আমাদের 
অভাব পুরণ হুইবে না। আমাদের জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের 
কর্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও চিন্তা করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছে । তাহাদের অভিমতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্যালয়- 
গুলি যদি শিক্ষাবিভাগ-পরিচালিত বিদ্যালয়ের আদর্শে ই 
গঠিত হয় তাহা! হইলে আর জাতীয়ত! কোথায় রহিল। 
আমার মনে হয় ব্রহ্মবিগ্ভালয়ই যথার্থভাবে আমাদের 
জাতীয় বিগ্ভালয়। আমরা কোনও ভাল জিনিস পাইলে 
একটা আশঙ্কা মনে আপনিই আসে পাছে ইহাকে হারাই। 
ব্র্ষবিস্তালয়ের মত একটি আদর্শ শিক্ষার স্থান দেখিয়া 


বোলপুর ব্রহ্মবিদ্তালয় 


১৩১ 


এরূপ আশঙ্কা মনে আসাই স্বাভাবিক । রবীন্দ্র বাঝু 
যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদ্দিন তিনি ণ্ধন মন তন” 
দিয় বিদ্যালয়টি রক্ষা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহার অবর্তমানে যদি আমরা এরূপ একটি অমূল্য 
জিনিস হারাই তাহা আমাদের অতিশয় ছুর্ভাগ্যের কথা। 
যদিও আশা করা যায় যে তাহার সহযোগী অধ্যাপকগণ ও 
বিগ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকগণ তাহার দেবচরিত্রের স্তাতিতে 
ও দেশের কল্যাণ কামনায় উৎসাহিত হইয়! বিদ্যালয়টি 
রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। তবুও বাহির হইতে সাহায্যের 
ষে প্রয়োজন হইবে না এ কথা বল! যায় না। বরং এপ 
সাহাধ্য পাইলে বিগ্যালয়ের কাধ্য আরও সুচারুবূপে 
চলিতে পারিবে । এজন্য শিক্ষাবিভাগে যাহারা কর্ম করিয়া 
অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সহযোগিতার বড়ই 
প্রয়োজন । ভ্রাহার! হয় ত অবসর লইয়া শান্তিতে জীবন 
কাটাইতে গিয়া অলস জীবন ভারবহ মনে করিবেন। 
শাস্তিনিকেতনের চতুদ্দিকে বহুদুরবিস্তৃত প্রান্তর পড়িয়া 
রহিয়াছে । স্তীভাদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে গিয়া 
কুটার নির্মাণ করিয়া শান্তিতে থাকিতে পারেন এবং ব্রহ্গ- 
বিগ্ভাণয়ে কাধ্য করিয়া অলস জীবনের ভারও লঘু করিতে 
পারেন। তাহু্দের পক্ষে এরূপ লোভনীয় জীবন আর 
দেখি না। তাহাদের মধ্যে যাহারা সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতির অধ্যয়ন ও তত্বানুসন্ধানে জীবনের শেষভাগ অতি- 
বাহিত করিতে চাহেন-__কিন্বা ধর্মানুশীলনেই জীবনযাপন 
করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষেও এই স্বাস্থ্যকর শান্তিময় 
স্বানটি বড় উপযুক্ত । হয় ত তাহাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের 
জ্তানলিগ্স, ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার অভাব দুর ভই্বে__ 
এবং ধণ্মজিজ্ঞান্থদিগের জীবন পরিপুর্ণত৷ লাভ করিবে। 
ইহা! অপেক্ষা মহৎ কাধ্য আর কি হইতে পারে ! 
শ্রীফণিভৃষণ অধিকারী, 
অধ্যাপক, সেণ্টণল হিন্দুকলেজ, বারাণসী। 


টি 


তাপসী সা 


সংকলন ও সমালোচন 
সুফীমতঞ্* 


কাশ্ফুল মাজুব অর্থাৎ রহস্ত প্রকাশ নামক পারসী গ্রন্থধানি 
সুফীমতের প্রাচীন ইতিহাসের একটা প্রামাণিক পুস্তক। 
আলী বিন্‌ উথ্মান আল জুল্লাবী আল হজ্বীরী এই গ্রন্থের 
রচয়িতা । তিনি পঞ্চম হিজিরাব্বের লোক। এক সময়ে 
খন তিনি মুলতান জেলায় লহাবারে বন্দী ছিলেন তথনই 
পূর্বোক্ত পুস্তকথানি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্রি- 
সম্প্রদায়তূক্ত ছিলেন। তথাপি অন্তান্ত স্ফীদের ন্যায় 
তিনি প্রচলিত মুসলমান-ধর্মমতের সহিত সুফীধন্মরহস্তের 
সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রচারিত ধর্মম- 
তন্বে যদিচ নির্বাণ মুক্তির উল্লেখ আছে তথাপি তিনি 
চূড়ান্ত নির্বধাণবাদী ছিলেন না। 

ঈশ্বরের সত্তর মধ্যে মন্বষ্যের স্বাতন্তয সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
করা যাইতে পারে এই মতের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে 
আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অগ্নি দ্বার! দগ্ধ হওয়ার 
সহিত মুক্তির তুলনা করিয়াছেন। লোহাকে আগুনে 
পোড়াইলে তাহা যেমন উজ্জ্বলতা উত্তাপ প্রভৃতি অগ্নির গুণ 
ও সাদৃশ্ত লাভ করে অথচ আপনার স্বতন্ত্র সত্তাকে হারায় 
না__মুক্তির দ্বারাও আত্মা সেইরূপ পরমাত্মার সাদৃশ্ত প্রাপ্ত 
হয় কিন্ত আপনার স্বরূপকে বিলুপ্ত করে না। সঙ্গীত 
কীর্তনাদির সাহায্যে দশা পাওয়া ও স্ত্রী পুরুষের প্রণয় 
ব্যাপারকে আধ্যাত্মিক রূপক স্বরূপে ব্যবহার করা সম্বন্ধেও 
তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন । তাহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই 
জানা যায় যে তাহ। দার্শনিকতত্ব ও বিচারপ্রধান গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থে স্ুফীমতের যেরূপ ব্যাখা৷ করা হইয়াছে, তাহার 
সহিত সনাতন ইস্লাম ধর্মমতের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে এ 
কথা কোনো! মতেই বলা যায় না। ৭ 

এই গ্রন্থে “স্ফী-সম্প্রদায়গুলির ভিন্ন ভিন্ন মত” শীর্ষক 
চতুর্দাশতম অধ্যায়টি বিশেষভাবে উৎম্ক্জনক | ইহাতে 


* ধর্ম ইতিহাস আলোচনার আস্তর্জাতিক সভায় পঠিত প্রবন্ধ 
₹ইতে সম্ধলিত। 


প্িরারী অহা ১৩১৭ 


১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস সাপ সা 


শ্স্থকার ফীদের ছাদশটী শাখার, বিশেষ মতগুলির বর্ণনা 
করিয়াছেন। উভাদের মধ্যে দশটীকে তিনি প্রশংসাযোগ্য 
বলিয়াছেন ও অপর দুইটাকে ধর্মাবিরদ্ধ বলিয়া নিন্দা 
করিয়াছেন। দশটা প্রশংসিত শাখার মত এক, কেবল 
তাশাদের সাধনা স্বতন্ত্র। কুফীতন্ত্রেরে প্রশংদিত শাখা 
দশটার মধো “ভারিত আল্‌ মভাশিবির* শাখাটাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। " আল হজ্বীরী বলেন, *রিদা” অর্থাৎ ঈশ্বরের 
ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণকে মহাশিবি “হাল” বলিয়! গণ্য 
করেন, “মকাম” বলিয়া স্বীকার করেন না, ইহাই তাহার 
বিশেষত্ব । 

স্ফীধন্মে কাহাকে “মকাম” ও কাহাকে প্ভাল” বলে 
তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে । ঈশ্বরের সহিত মিলিত 
হওয়ার পথে সাধককে যে যে অবস্থার মধ্য দিয়! যাঁইতে ভয় 
তাহার এক একটী অবস্থাকে এক একটা “মকাম” বলে । 
প্রথম অন্ুুতাপের অবস্থা, দ্বিতীয় ত্যাগের অবস্থা, তৃতীয় 
ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থির হওয়ার অবস্থা উত্যাদি। এই 
সকল অবস্থ৷ নিজের চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা লভ্য। 
কিন্ত সেই বিশেষ দশাকেই “হাল” বলা হয় যাহা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে মনুষ্যের অস্তঃকরণে অবতীর্ণ 
হয় এবং মনুষ্যের চেষ্টা যাভাকে আকর্ষণ করিতে 
অথবা প্রতিহত করিতে পারে না । ইহা এক প্রকার ঈশ্বর- 
প্রেরিত অপার্থিব আনন্দ, ইঙাঁর আবির্ভাবে মন্ুষ্যের অহং 
চৈতন্ত সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়। অন্য সুফী-গুরুর! বলিয়া 
থাকেন এই “হাল” একটা স্থায়ী দশা কিন্তু “মহাশিবি” 
তাহা স্বীকার করেন না এবং তিনি বলেন যতক্ষণ এই 
“হাল” অভ্যন্ত ও নিত্য হইয়া না যায় ততক্ষণ তাহার 
গৌরব অধিক নহে। 

ক্কাসসারি শাখাটা “মলামৎ* মতের জন্ প্রসিদ্ধ। এই 
মতের নামান্ুসারেই এই মতানুবর্ীদিগকে “মলামতী* বল৷ 
হয়। “মলামৎ” শব্দের অর্থ পনিন্না”। কোন একজন 
সাধু ব্যক্তি যখন এরূপভাবে কাধ্য করেন যে তাহার 
কার্যের প্রকৃত উদ্দেশ্ত বুঝিতে না পারিয়া লোকে তাহার 
নিন্দা করে হুফীদিগের মতে তাহাকেই “মলামৎ” বলে। 
প্রতিবেশীদের নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে করিতে 
সাধুতা-অভিমানের পাপ পাছে চিত্বকে স্পর্শ করে এই 


পিসি 


২য় সংখ্য। | 


পি 


পর মামী ইচ্ছা পূর্বক এমন খিবিবি্ধ কাথ্য 
করিয়া! থাকেন যাহাতে লোকের মন তাহা! হইতে সরিয়। 
যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ অবস্থায় কোন 
যথার্থ অপরাধ ন! করিয়া এমন কাজ করেন যাহা বাহিরে 
দেখিতে যতই মন্দ হউক বস্ততঃ অনিন্দনীয় । 

তয়ফুরী ও জুনৈদী, সুফী সম্প্রদায়ের ছুই বিখ্যাত শাখা। 
ইহাদের মধ্যে একটী মতবিরোধ আছে। তয়ফ,রীগণ 
বলেন ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হওয়াই প্রকৃত সিদ্ধি, কারণ, 
প্রশাস্ততায় মানুষের সমস্ত গুণ সমতালাভ করে-_এই 
সাম্যাবস্থাই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছর্ভেছ্ 
আবরণ। পরন্ত দিব্যোন্মাদের অবস্থায় মানুষের অন্ত সমস্ত 
গুণ লয় প্রাপ্ত হইয়। কেবল দিবাগুণগুলিই অবশিষ্ট থাকে। 
জুনৈদীর! ইহার উত্তরে বলেন, মত্তততা অপ্রমাদের বিরুদ্ব__ 
অপ্রমত্ততার শান্তভাব ব্যতীত কখনই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ 
উপলব্ধি হয় না। তাহার! বলেন, অন্ধতা কখনই প্রকৃতির 
মায়াঙজাল হইতে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না ;-_মুক্ত 
হইতে গেলে সত্যকে জান! চাই, অপ্রমত্ত না হইলে লত্যকে 
জান৷ সম্ভবপর হয় না। 

নূরী শাখার মতের বিশেষত্ব “ঈথার” অর্থাৎ পক্ষপাত। 
নিজের পরার্থ ত্যাগ করিল অন্তের প্রতি পক্ষপাত-_এক 
কথায় পরার্থপরতা | 

কচ্ছ, সাধনের দ্বার রিপুগণের সহিত আধ্যাত্মিক 
সংগ্রামের প্রতিই “সালিস” শাখা বিশেষভাবে জোর 
দেয়--যেমন উপবাস পুঁজ! অর্চন! ইত্যাদ্দি। আত্মনিগ্রহকে 
অন্তান্ত স্থফীর! ধ্যানের অবস্থা লাভের গৌণ উপায় স্বরূপ 
গণ্য করেন, কিন্তু “সাল আল তুস্তারি” ইহাকেই মুখ্য উপায় 
বলিয়া জানেন। তিনি বলেন ঈশ্বরের সহিত মিলিত 
হওয়ার পূর্বে তাহার সেবাকার্য্ের কঠোরত| স্বীকার কর! 
চাই। ঈশ্বরের প্রসাদজনক ভাবে তাহার সেব! স্থুসম্পন্ন 
করার অব্যবহিত ফলই তাহার সহিত মিলন। ধাহার! 
বলেন কেবলমান্ত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের বলেই তাহার সহিত 
মিলন সম্ভবপর হয়, তাহাদের মতের প্রতিবাদ করিবার 
কালে ইনি পূর্বতন খষিদের তৃষ্টাস্ত উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই সকল খধিরা আত্মনিগ্রহকে অব্তকর্তব্য বলিয়া! শিক্ষা 
দিয়াছেন। কুচ্ছব্রত পালনের দ্বারাই সমাধি লাভ যি 


কনর? বালোচিন সুহীমত 
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স্থগম না হয় তবে সে খবিদের শ্রচারিত বিবিব্বস্থাকে 
ব্যর্থ বলিয়া অগ্রাহ্‌ করিতে হয়। 

সাধুতার বিশেষ প্রক্কৃতি ও তাহার বিচিত্র অবস্থা, পুরাণ- 
কথিত মতি প্রাকৃত ঘটনার প্রামাণিকত! এবং সাধুদিগের 
সহিত খধিদিগের অলৌকিক কার্য্ের পার্থকা লইয়! 
“হাকিমি” শাখা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছে । সুফী- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধু-শাঁসনচক্র নামক যে একটা বিখ্যাত 
মত প্রচলিত আছে “মহম্মদ বিন আলি আল্‌ হাঁকিম”্ই 
সর্ব প্রথমে তাহাকে পল্লপবিত করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন এই সাধু-চক্র কর্তৃকই সমস্ত জগতের ব্যবস্থা 
রক্ষিত হইতেছে । তাহার মতে, খষির| যেমন ঈশ্বর-রুপায় 
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত, সাধুরা সেরূপ নছেন- তাহাদিগকে 
কেবলমাত্র সাধুধম্মের বিদ্রোহাচরণ অর্থাৎ অবিশ্বস্তত! হইতে 
ঈশ্বর বিশেষ ভাবে রক্ষা করেন। মহাশিবি ও জুনৈদ্দীর 
এই মত। অন্তটের বলেন, ঈশ্বরের আদেশ পালনই 
সাধুতার লক্ষণ, অতএব মহাপাপ মাত্রেই সেই আদেশ-লজ্বন, 
এবং সেই অপরাধে সাধুপদ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। 

আর তিনটা শাখার কথ৷ বলা বাকী আছে। তাহা- 
দের নাম খর্াজি, খফীফী, এবং সয়যারী। থরাঞ্ীদের 
প্রধান মত “লয় ও স্থিতি”, খফীফীদ্দের “অনুপস্থিত ও 
উপস্থিত” এবং সঙ্ন্যারীদের “মিলন ও বিচ্ছেদ” । 

খর্বাজীমতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়। এই প্রবন্ধের 
উপসংহার কর! যাইতেছে । 

আল্হজবীরী বলেন আবু সৈদ্‌ আল খর্াজই “লয় 
ও স্থিতি”-তত্ববের প্রথম ব্যাথ্যা-কর্তা। ধাহার! সাধুপদের 
চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া “মকাম” ও “হাল” উভয়ই উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন ও পরম ধনকে লাভ করিয়াছেন তাহাদের 
সম্বন্ধেই লয় ও স্থিতি এই দুটী শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে । 
তাহার মতে অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ অর্থেই লম্ব 
শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নহে--এবং স্থিতি বলিতেও পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার অভেদ সন্বন্ধ বোঝায় না। “ফনা” এবং 
“বকা” অর্থাৎ *লয়*ও স্থিতি” জীবেরই বিশেষ অবস্থা। 
প্লয়” বলিতে সমস্ত প্রাক্কৃতিক ব্যাপার হুইতে চিত্তবৃত্তির 
সংহরণ এবং “স্থিতি” অর্থে ঈশ্বরের চিন্তাতেই চিত্তবৃত্তিকে 
নিত্য নিবিষ্ট করা বুঝায়। আবু সৈদ্‌ আলখরাজ “ফনা+ 
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শব্দের ব্যাথ্যাকালে বলিয়াছেন “মানবিক দীনতা হইতে মৃত্যু 
ও খরশ্বরিক ধ্যানের মধ্যেই জীবন সাধন করা-__অর্থাৎ এমন 
সম্পূর্ণভাবে সমাধি লাভ করা যাহাতে ঈশ্বরের সেবক নিজের 
কোন কর্মকে আর নিজের বলিয়৷ অনুভব করিতে না পারেন, 
সমস্তকেই ঈশ্বরের বলিয়া জানেন__ইহাকেই বলে ফনা |” 

থিয়সফিকাল সভার পত্রিকায় জনৈক মুসলমান লেখক 
সুফীমত সম্বন্ধে যে আলোচন! করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ 
আমর! উপরি লিখিত প্রবন্ধের পরিশিষ্টস্বরূপ নিয়ে সংকলন 
করিয়৷ দিলাম। 

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে সুফীতন্ত্র এক প্রকারের 
অদ্বৈতবাদ,__অর্থাৎ তাঠাঁর মঞ্চে, জগৎ উশ্বরেরই প্রকাশ 
এবং তাহাতে “অব্দূ” বাঁ জীবের কোন স্ান নাই। কিন্ত 
এই জীবের সত্যতা স্বীকার না করিলে ইস্লাম ধর্মের সমস্ত 
একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কারণ 
মহম্মদ পুনঃপুনঃ আপনাকে ঈশ্বরের জীব ও দূত বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন। কোন কোন ন্থফীতত্বজ্ঞানী সমাধির 
অবস্থায় “আমিই সত্য !” “হে বরণে আমার মহিমা কি 
বিপুল !” ইত্যাদি বলিয়াছেন বটে কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার 
গভীর নর্থ বিশুদ্ধ সোহহংবাদমূলক নহে। বস্ততঃ 
স্থফীরা যেমন ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ভাবকে স্বীকার করে 
তেমনি তাহার বিশ্বর্ূপকেও বিশ্বাস করে। কোরানে 
আছে প্প্রকৃতই ঈশ্বর তোমাকে ঝেষ্টন করিয়া আছেন” 
"তুমি যেখানেই থাক ঈশ্বর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন”, 
“ঈশ্বর পুর্ববে আছেন পশ্চিমে আছেন যেদিকে তুমি মুখ 
ফিরাও সেইদ্দিকেই তাহার মুখ রহিয়াছে”__এই পদগুলি 
ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ভাব প্রকাশক । আবার, « তিনি 
তোমার নাড়ী অপেক্ষাও নিকটে আছেন”, “তিনি একেবারে 
তোমার নিজত্বের ভিতরে রহিয়াছেন কিন্তু তুমি তাহাকে 
দেখিতে পাও না” ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরের বিশ্ব প্রবিষ্ট 
ভাবকে প্রকাশ করে। 

ইসলামধর্শে জীবের সত্তাকে সব্ধত্রই স্বীকার করিয়াছে। 
এই ধর্দের প্রবর্তক নিজেকে কখনই পূর্ণসতা বা ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোষণ! করেন নাই। এক পরমেশ্বর 
ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ তাহার জীব ও 
দূত ইহাই তাহার ধর্দের মূল মন্ত্র। 


প্রবাী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সথফী কবিদের কাব্য হইতে বুঝ! যায় যে তাহাদের মতে 
পরম পুরুষের জ্ঞানের মধ্যেই "অব্দ্‌” বা জীবের সত্যত! 
চির বিরাজিত। কিন্তু তাহার প্রকাশ নিত্য পরিবর্তমান। 
“জৎ” অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। জ্ঞান, 
জ্যোতি, সত্তা এবং প্রকাশ এই চারিটা তাহার মুখ্যগুণ। 
বাক্য, শ্রুতি এবং দৃষ্টি আরও এই তিনটা গুণকে এই 
সঙ্গে ধরা হয়| এই সাতটা মুখাগুণ_-ইহা হইতে অন্যান্ত 
অসংখ্য গুণের উদ্তব। তাহার স্বরূপে তাহার গুণ আশ্রিত। 
স্বরূপ অপরিবর্তনীয় ; গুণ মুহুর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল । গুণ 
হইতে “ইস্ম্৮ অর্থাৎ নামের উৎপত্তি । বাক্য যাহার গুণ; 
বক্তা তাহার “ইস্ম্” অর্থাৎ নাম। জগৎ ঈশ্বরের নামেরই 
প্রকাশ । কিন্তু নাম (ইস্ম্‌ । কখনো রূপ (রস্ম্)ব্যতীত 
প্রকাশ পাইতে পারে না। ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে জীবের 
যে রূপ আছে তাহাই রস্ম। ঈশ্বর যথন আপনাকে দয়াময় 
(রহিম্‌ ) বলয়! জানেন, তখন, সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানে 
“মর্হম্” অথাৎ দয়ার পাত্রের সত্যতা উপলব্ধি করেন। 
“দয়াময়” নামটা “দয়ার পাত্র” নামক রূপের যোগে প্রকাশিত। 
এই নাম ও রূপের মধ্যে কালের ক্ষণমাত্র ব্যবধান নাই । 

জীব মুক্তসাধনার দ্বারা নিজের চিস্তার মধ্যে নিজের 
নাম রূপ ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত করিতে করিতে উদ্ধে উঠিতে 
থাকে-_-এইরূপে সে নিজের বিশেষত্ব বিলীন করিয়া দেয়। 
কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যেক জীবের যে বিশেষত্ব 
আছে তাহ! নিত্য-_তাহা জীবের সাধনার দ্বারা লুণ্ত হইতে 
পারে না। এইরূপে মুক্তিসাঁধনায় জীব নিজের দিক দিয়! 
নিঞ্জেকে লয় করে- কিন্তু ঈশ্বরের দিক দিয়া তাহার লয় 
নাই__সেইখানে ঈশ্বরের মধ্যে জীব আপনার বিশুদ্ধ 
নিত্যরূপটি লাভ করিয়৷ যুক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় 
মানুষ বলিতেও পারে যে, আমিই সত্য । 

শ্রী £__ 
জৈনধর্ম-তত্তব * 

জৈনধর্মকে যনি তাহার চরম পরিণতি দান করিয়া গিয়া- 
ছেন সেই তীর্ঘস্কর মহাবীর মগধে জম্মিয়াছিলেন। ভারত- 
বর্ষের এই প্রদেশেই, উপনিষদ্দের মতানুসারে, যাজ্ঞবন্ধয, 


* ধর্মইতিহাসের আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভার অধ্যাপক 
জাকবি-কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সম্বলিত। 


২য় লংখ্য! ] 


ব্রহ্ম ও আত্মাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, 
এবং এইখানেই মহাবীরের প্রতিদ্ন্দী বুদ্ধ, যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার সার কথা এই, ষে, কিছুই নিত্য নহে। 

বাস্থজগতের এবং আমাদের মনোজগতের গভীরতার 
মধ্যে একটি অদ্বিতীয় নিতা সত্য আছেন, উপনিষৎকারগণ 
সেই বৃহৎ সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই সত্তার 
সহিত অন্ত সমস্তের যে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে তাহারা স্ুম্পষ্ট- 
রূপে কিছু বলেন নাই। কিন্তু কোন পূর্ব সংস্কার ন! 
লইয়া যে কে উপনিষদ পড়িবেন তিনিই দেখিবেন যে 
উপনিষদ প্রাকৃতিক জগতের সত্যতাকে অস্বীকার করেন 
নাই। কিন্তু নিত্য ও অনস্তস্বরূপ ব্রহ্গতত্বের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
আত্মবাদকে গুরুতর ভ্রম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। 
তাহার মতে কাঠিন্ত শৈত্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মামাত্রই 
আছে কিন্ত সেই ধশ্মগুলি কোন ধর্মীকে আশ্রয় করিয়! 
নাই। 

জৈনেরা৷ বলেন সৎ পদার্থের তিনটি গুণ আছে £_- 
উৎপত্তি, ধ্রবতা, ও বিনাশ। ( সছুৎপান্দ-ধৌব্য-বিনাশ- 
যুক্তম্‌। ) তীহারা আপন মতবাদকে “অনেকান্তবাদ” বলিয়া 
অভিহিত করেন। তাহার। বলেন জগতে যত কিছু দ্রব্য 
আছে তাহার মূল বন্তটি নিত্য কিন্তু এই বস্তুটির গুণগুলি 
উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বস্তু (77957) বস্তর্ূপেই চির- 
কাল থাকে । যেমন মৃত্তিকা বস্তরূপে নিত্য, কিন্তু ঘটরূপে 
তাহার উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। 

যে মতবাদের উপর জৈন-ধর্মমতত্ব গ্রধানতঃ নির্ভর করে 
তাহার নাম স্তান্ধাদ। জৈনেরা বলেন যে এই ন্তাদ্বাদ 
কুতর্কের অরণ্য হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে। স্তাদ্বাদের 
সার কথা এই যে সৎ পদার্থ যখন উৎপত্তি, গ্রুবতা ও বিনাশ 
এই তিনটি পরম্পরবিরোধী গুণযুক্ত তখন কোনো দ্রব্য 
সম্বন্ধে যে কোনে! প্রতিজ্ঞাই (:920516$97) কর যাক 
না তাহাতে তাহার অনির্দেশ্তত। দুর হইবে না। অর্থাৎ 
সেটি একদিক দিয়া সত্য অথচ অন্য দিক দিয়া সত্য নহে। 
এই মত অনুসারে তত্বজ্ঞানঘটত প্রতিজ্ঞার সাত প্রকারের 
রূপ আছে এবং প্রত্যেঞ্টিতেই এই ্তাৎণ পদের যোগ 
আছে) বথা, স্তাদন্তি সর্বম্‌, স্তান্নান্তি সর্বম্‌ (অর্থাৎ সমস্ত 
আছেও বা, সমস্ত নাইও বা।)্তাৎ শব্দের অর্থ-_-পহবেও 


সংকলন ও সমালোচন-_জৈনধন্ম-তত্ব 
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বা”। তাহাকে “কথঞ্চিং* এই শবের ত্বারাও কখনে। 
কখনো ব্যাখ্যা করা হয়__“যেমন ঘটটি কথঞ্চিং আছে” 
এবং “ঘটটি কথঞ্চিৎ নাই” অর্থাৎ তাহ! ঘটরূপে আছে 
কিন্তু বস্ত্রপে নাই। অর্থাৎ তাহার মধ্যে, আছে এবং 
নাই এই ছুই ক্রিয়াপদেরই স্থান আছে? স্থতরাং থাক! 
এবং না থাক কোনটাই তাহার পক্ষে একান্ত নহে। 
এই কারণেই ইহাকে অনেকাস্তবাদ কছে। 

ঘট যে কেবল ঘটমাত্র, তাহ! বস্ত্র নহে, এরূপ বাহুল্য 
উক্তির কারণ এই যে, বেদাস্তীরা বলে যে, সকল দ্রব্যের 
মধ্যেই একই সত্তা আছে, আর দ্বিতীয় কিছু নাই। সেই 
জন্য জেনদর্শনে দ্রব্য মাত্রেরই ছুইটি পরম্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট 
লক্ষণ স্বীকার করা হয়, অন্তি এবং নাস্তি; তাহার আর 
একটি তৃতায় লক্ষণ আছে তাহার নাম অবস্তব্য। কারণ, 
যেহেতু সৎ এবং অসৎ একই কালে একই ভ্রব্যকে আশ্রয় 
করিয়া আছে এবং যেহেতু এরূপ পরমস্পরবিরোধী গুণের 
একত্র সমাবেশ কোন ভাষার দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে 
পারে না, এই জন্য দ্রব্য মাত্র সন্বন্ধে “বক্তব্য” এই বিশে- 
ষণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । এই তিন লক্ষণের বিচিত্র 
যোগাযোগের দ্বারাই স্তাদ্বাদের সপ্তভঙ্গী অর্থাৎ সাতটি 
প্রতিজ্ঞা নির্মিত হইয়াছে । 

সাংখ্যযোগের সহিত জৈনদর্শনের কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে 
আমি এখনও কিছু বলি নাই। ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি, কেন না এই 
ঢুই দর্শনই শ্রমণ নামধারী সন্ন্যাসীদের (ইহাদের আধুনিক 
নাম যোগী ) হইতে উৎপন্ন হহয়াছে। ব্রাহ্মণ, জৈন ও 
বৌদ্ধ-সম্প্রদ্ায়ের যোগসাধন! পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, স্থৃতরাং 
হহাদের মূল যে একই তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। সাং্য 
বলেন পুরুষ অর্থাৎ মাত্মাসকল নিত্য ও নির্বিকার, 
প্রকৃতি পরিবর্তনশাল। সাংখ্য-মতে পুরুষ ঝা আত্ম ভির 
অন্ত সমস্তই প্রকৃতি হইতে জাত। জৈনেরাও বলেন যে 
জীব অর্থাৎ আত্ম। ব্যতীত সমস্তহ পু্গল হইতে উৎপন্ন-- 
এই পুধগল বস্ত একই কিন্তু ইহ! সর্বপ্রকার দ্রব্যেই পরিণত 
হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে সাংখ্য এবং জৈন- 
দর্শন একই প্রকার ধারণ! লইয়া সুরু করিয়৷ পরে ভিন্ন পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছে । সাংখ্যদশনে বলে একটি নিদিষ্ট 


১৩৬ 


পর্ধ্যায় অনুসারে সুঙক্মা হইতে স্থলে প্রকৃতির স্থষ্টিকার্ধ্য 
সম্পন্ন হয় এবং তাহারই বিপরীত পর্য্যায়ে অর্থাৎ স্থল 
হইতে স্থক্ষে গ্রলয় ঘটে । জৈনের! কিন্তু পুদগলের অভি- 
বাক্তি সম্বন্ধে এরূপ কোন নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা স্বীকার করেন 
না। 

জৈনমতে পাপপুণ্য অন্ুদারে কর্ম নামক একরূপ 
নুস্ম আণবিক বন্ত জীবকে আচ্ছন্ন করে, বিকুত করে এবং 
তাহার অস্তনিহিত গুণকে বাধা দেয়। জৈনেরা স্পষ্টই 
বলেন যে কন্ধন একরপ বস্তু ( পৌদ্‌গালিকম্‌ কর্ম ), ইহা রূপক 
নহ্কে, এক প্রকার বাস্তব পদার্থ। নিয়লিখিত দৃষ্টাত্ত- 
গুলিতেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে । জৈনেরা বলেন জীব 
অতান্ত লঘু এবং উর্গামী (উর্ধী গৌরব) কেবল 


কর্মের ভ্বারা ভারাক্রান্ত ভইয়। তাহা নিয়ে আকুষ্ট 
হয়। কিন্ত নির্বধাণের অবস্থায় যখন জীব এই 
কর্মবন্ত হইতে মুক্ত ভইয়া যায় তখন একেবারে 


খাভুরেখায় বিশ্বজগতের সর্ধ্বোচ্চ শিখরে মুক্ত পুরুষদের 
আবাসস্থলে অধিরোহণ করে। আর একটি দৃষ্টান্ত 
কর্মমবস্থ জীবের মধো নান! অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঘোলাজলে 
পঙ্ক যেমন জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া চঞ্চল হষ্টয়া থাকে, 
জীবের মধ্যে কর্মের সেই এক অবস্থা । আবার তাহ 
যখন জলের নীচে থিতাইয়া স্থির হইয়া থাকে সেই এক 
অবস্থা । আবার পক্ক থিতাইয়া গেলে স্বচ্ছ জলকে যখন 
ঢালিয়া স্বত্ত্র কর! হয় সেই এক অবস্থা । তৃতীয় দৃষ্টাস্ত ₹_ 
জৈনমতে নিবিড়তম রুষ্ণ হইতে উজ্জ্বলতম শুভ্র পর্যাস্ত 
জীবের ছয় প্রকার বর্ণ আছে। এই বর্ণগুলিকে বলে লেশ্তা । 
ইহা! সাধারণ মর্ত্যচক্ষুর গোচর নহে । কর্মাবস্তই জীবকে 
এইন্প বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করে । অতএৰ জৈনমতে কর্ম যে 
এক প্রকার সুক্ষ বস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । 

এই কর্মবন্ত জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আট প্রকার 
বিচিত্র আকারে পরিণত হয়।. একই থাগ্ক যেমন শরীরেব্ 
মধ্যে নানারস উৎপাদন করে তেমনি একই কর্মববস্ত হইতে 
বিচিত্র কর্মরূপের উৎপত্তি হয়। এষ আট প্রকার কর্ন 
আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি সুন্্রশরীর রচনা করে। 
আত্মা যতদিন না নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বত্হ্ষাণ্ডের শিখর- 
দেশে প্রস্থান করে ততদিন পর্য্যস্ত এই সুচ্শরীর 'জন্ম- 
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জন্মাস্তরে জীবের অন্থুসরণ করে । জৈনদের এই “কার্মমণ 
শরীর” সাংখাদের হুক্মশরীর বা লিঙ্গশরীরের প্রতিশব । 
এই সুঙ্ষ্ষশরীবে কর্ম যে আটটি রূপ ধারণ করে নিয়ে 
তাহাদের নাম দেওয়। গেল। (১) জ্ঞানাবরণীয়। (২) 
দর্শনাবরণীয়-_ইহারা জ্ঞান ও বিশ্বাসকে বাঁধ! দেয়। (৩) 
মোহনীয়--ইহার! মোহের সঞ্চার করে, বিশেষত রাগন্েষ 
ও রিপুদের ইহাই কারণ। (৪) বেদনীর-_স্খ দুঃখ ইহার 
পরিণাম। (৫) আয়ুফ-ইহা বর্তমান জন্মে জীবনের 
আয়ুকাল পরিমিত করিয়া দেয়। (৬) নাম--যাহা! কিছুর 
দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রচিত হয় এই নামই তাহা জোগাইয়া 
থাকে । (৭) গোত্র-উহাাতে মানুষের শ্রেণী বা জাতি 
নির্দেশ করিয়া দ্েয়। (৮) অস্তরায়-_ ইহা মানুষের শক্তি 
ও গুণের বিকাশে বাধা দিয়া থাকে । এই কম্মপগুলি কেবল 
একটি নির্দিষ্ট কাল পধাস্ত টি'কিতে পারে, সেই সময় 
ব্যাপিয়াই জীবের উপর ইহাদের ফল ফলিয়া থাকে । 
তাহার পর ইহার! জীবকে ত্যাগ করিয়া যায়, সেই ত্যাগ 
প্রক্রিয়ার নাম নিরজরা | যন্দ্ারা কম্ম আত্মার মধ্যে প্রবেশ 
করে সেই বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম আশ্রব। মন যখন 
দেহের সহিত যুক্ত হয় সেই উপলক্ষে আত্রবের সঞ্চার হুইয়! 
থাকে, তখনই কশ্মবস্ত জীবের মধ্যে প্রবেশের স্থযোগ 
প্রাপ্ত হয়। যে বাক্তি পুণ্যশীল নহে অর্থাৎ সতাধন্মে 
যাহার বিশ্বাস নাই, ব্রতপালন যে না করে, ও আচারে 
যে শিথিল, যে রিপুদ্বমনে অক্ষম, তাহার আত্মা কর্ম্মবস্তকে 
ধরিয়া রাথে_ইহাকে বলে বন্ধ। কিস্ত এই আল্মব অর্থাৎ 
কর্মবস্তর প্রবেশের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে । সেই 
প্রতিরোধকে বলে সম্বর। 

বিশেষ কতকগুলি আচার পালনের দ্বারা, কায়মন ও 
বাক্যকে সংযত করার স্বারা, শীল রক্ষা, ধর্ম |চস্তা ও প্রিয় 
অপ্রিয়ে রাগ বিরাগ বিসর্জন ছার! এই সম্বর সাধিত হয়। 
এই সম্বরের পক্ষে তপই সর্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট উপায়। তপ 
ষেকেবল কর্কে বাধা দেয় তাহা নর, তাহা সঞ্চিতকর্ঘ 
ক্ষয় করে। তপ জীবকে প্রথমে নির্জরার অবস্থায় লইয়! 
ধায়, তাহার পরে নির্ব্বাণে উপনীত করে। জৈনশাস্ত্রে ছুই 
প্রকারের তপ আছে- বান তপ এবং আভাস্তর তপ। 
উপবাস, স্বললাহার, স্বাদবিহীন খানা ভোজন, আরাম 


২য় সংখ্যা ] 


পরিহ্থার ও দেহকে পীড়াদান বাহা তপের অঙ্গ । কৃতপাপের 
স্বীকার ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, মঠবাসের কর্তব্যপালন, 
বাধ্যতা, লজ্জা, আত্মসংঘম এবং ধ্যানই আভ্ন্তর তপ। 
খ্যযোগের প্রণালীর সছিত জৈন তপের প্রণালীর 
কিছু কিছু ধীক্য আছে; কিন্তু সাংখ্যযোগে ধ্যান, ধারণা, 
সমাধিকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, আর জৈন তপে 
তপন্তার অন্তান্ত অঙ্গের অপেক্ষা! ধ্যানের শ্ররেষ্ঠতা স্বীকার 
করা হয় নাই--ইহাদের সকলকেই তুল্য সম্মান দেওয়! 
হইয়াছে । সাংখ্যযোগ সন্ন্যাসধশ্মের দাশনিকতত্ব, ইহাতে 
সন্ন্যাস অত্যন্ত সুশ্মুতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কিন্ত জৈনশাস্ত্রের সন্তযাস অন্ত প্রকারের ; কম্মের অশুদ্ধিতা 
হইতে জীবকে মুক্ত করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। 
উপসংহারে আমার বক্তথ্য এই যে জৈনধম্ম ভারতের 
অন্ত সকল ধন্ম হহতে পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র; এই কারণে প্রাচীন 
ভারতের দ্বার্খানক মত ও ধম্মজীবনের আলোচনায় ইহার 
প্রয়োজনীয়তা গুরুতর তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
শা 2 
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১। আথামক জাবের জন্ম । 

এক প্রকাণ্ড জলম্ত নীহারিকা হইতে 1বচ্ছিন্ন হইয়া! যখন 
আমার্দের এই পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিয়াছল, তখন ইহাতে যে 
কোন জীব ছিল ন! তাহ সুনিশ্চিত। সেহ প্রচণ্ড উত্তাপে 
আমাদের পরিচিত কোন জীবই বাম্পময় ধরায় জীবিত 
থাকিতে পারিত না । কাজেই বলিতে হয়, জন্মের বহুকাল 
পরে যখন পৃথিবী শীতল হুইয়৷ দীড়াইয়া|ছল, তখনকারই 
কোন এক দিনে প্রাথমিক জীব ভূতলে দেখা দিয়াছিল। 
কিন্ত কি প্রকারে আধুনিক প্রাণীউদ্তিদের সেই অতিবৃদ্ধ 
পিতামহ জন্মগ্রহণ করিধাছিল, তাহা আধুনিক জীবতত্বের 
একটা! বৃহৎ সমস্যা হইয়! দাড়াইয়াছে। এ পধ্যস্ত এ সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক কথ! বলিয়াছেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে 
ব্যাপারটির মীমাংসা! হয় নাই। বোধ হয় হইবারও নয়। 

যাহা! হউক প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক- 
দিগের বক্তব্য অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটি পৃথক সিদ্ধান্ত 
নজরে পড়িয়া যায়। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, অপর 
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কোন স্সীব-জ্যোতিফ হইতে আসিয়। প্রাথমিক জীব 
পৃথিবীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর স্থানটিকে 
জীবন রক্ষার অনুকূল পাইয়া সেটিই বংশবিস্তার হবার! 
এখন ভূতলকে প্রাণীউত্তিদে আচ্ছন্র করিয়া ফেলিয়াছে। 
প্রাথমিক জীবের জাত্যান্তর পরিগ্রহের কারণ নির্দেশ কর! 
কঠিন নয়। অভিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কলে 
ফেলিয়া দেখিলে, ক্রমিক পরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট ধর! 
পড়ে। £ 

আর একদল পণ্ডিত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 
করিয়া বলেন, আমাদের এই ভতলেই একদিন প্রাথমিক 
জীব জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিল। পৃথিবী তাহার নিজের জন্মকাল 
হইতে যে সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া! আসিতেছে, 
তাহারই মধ্যে একটির ব্যবস্থা এ প্রকার ছিল যে, তখন 
জড় আর স্থির থাকিতে পারে নাই । সেই শুভ কালে 
বাহিরের প্রকৃতি এবং ভিতরকার রাসায়নিক শক্তি একত্রে 
মিলিয়া জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই অপূর্ব 
রাসায়নিক শক্তি যে ক তাহ! আমরা জানি না; এবং যে 
মহাযোগসুত্র ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতিকে একত্র করিয়। 
ভূতলে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল, তাঁহারও এখন অস্তিত্ব 
নাই । আমাদের এই পৃথিবীখানি এখন এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে যে, স্বতঃজনন (91১0770976008 
£606150100) একবারে অসম্ভব । 

এই ছুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে এ পর্যযস্ত শেষের মতটিকেই 
অনেকে প্রাধান্ত দিয়া আসিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে বাহা কিছু 
গবেষণ। হইয়াছে, তাহা প্রাথমিক জীবের স্বতঃজনন মানিয়! 
লইয়াই করা হইতেছিল। আজ কয়েক বৎসর হুইল 
পরীক্ষাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়! বৈজ্ঞানিক বার্ক সাহেব যে বৃথা কোলাহলের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, তাহ! হয়ত পাঠকের মনে আছে । ইনি 
জীবের স্বতঃঞজজননের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা করিয়া- 
ছিলেন। অপর জ্যোতিষ্ক হইতে জীব আসিয়৷ পৃথিবীর 
অধিবাসী হইয়াছে, একথা আজকাল বড় গুনা যায় না। 
কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদ্দিগের অন্যতম নেতা অধ্যাপক 
আরেনিয়স্‌ (400)6105), সম্প্রতি জীবোৎপত্তির এই 
মতবাদটিরই সমর্থন করিয়াছেন। জ্যোতিঃশান্ত্র তড়িৎবিদ্কা 


১৩৮ 


এবং রসায়নশান্্ এই মহাপগ্ডিতের নান! গবেষণায় 
এখন সতাই সম্পদশালী হইয়! দাড়াইয়াছে। লর্ড কেল্ভিনের 
পর এ প্রকার সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত আর 
দেখা যায় নাই । এই জন্য ইহার উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগা। 

গ্রহাস্তর হইতে প্রাথমিক জীবের আগমন প্রতিপন্ন 
করিতে গিয়! আরেনিয়স্‌ সাহেব প্রথমেই 'মালোকের চাপের 
(71810 101555516) কথা তুলিয়াছেন। ইহার বক্তব্যের 
স্থল মন্্র এই যে, ধূমকেতুর দেহের সুক্ম কণাগুলি যখন 
আলোকের চাপে পড়িয়া কোটা কোটা মাইল দীর্ঘ পুচ্ছের 
রচনা করিতেছে তখন এ চাপ দ্বারা চালিত হইয়া! অতি 
সুক্্স পাথমিক গগীবের অঙ্কুর যে গ্রহাস্তর হইতে ভূতলে 
আসিতে পারে না, একথা কখনই বলা যায় না। বরং 
এই প্রকারে জীবের ভূমিষ্ঠ হওয়ারই সম্ভাবনা আঁধক। 
স্বতঃজননবাদিগণ যে একটা কিস্তৃতকিমাকার রাসায়নিক 
শত্তির কল্পনা করিয়া! নিজেদের মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে 
চেষ্টা করেন, ইচ্ভাতে সে প্রকার কোন অনির্দিষ্ট ব্যাপারকে 
ত্বীকার করিয়৷ গোজামিল দিবার 'আবশ্তক হয় না। 

বিরোধীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, গ্রহ হইতে 
গ্রহান্তরে জড়কণার চলাফেরা সম্ভব হইলেও মহাশৃগ্ঠের 
ভিতর দিয়! সজীব পদার্থের আনাগোনা একবারেই অসম্ভব। 
সজীব থাকিতে গেলে প্রাণী ও উদ্ভিদকে এক একটা 
নির্দিষ্ট উষ্ণতার সীমার মধ্যে থাকিতে হয়। এই সীম৷ 
অতিক্রম করিলেই জীবের মৃত্যু অনিবার্য । যে সকল 
তাপ-তর* ব্রক্ষাণ্ড জুড়িয়া চলিতেছে, তাহা মনাশুন্ঠকে 
উত্তপ্ত করিতে পারে না। বদি কোন জিনিস এসকল 
তরঙ্গে আহত হয়, তবেই ভাপের বিকাশ তয়। এই 
কারণে গ্রহ নক্ষত্রের তাপ তাহাদেরই চাঁরিপাশে আবদ্ধ 
রহিয়াছে । মহাশ্ন্য সম্পূর্ণ নিস্তাপ এবং স্তব্ধ । সুতরাং 
আকাশের শীতলতার ভিতর দিয়া আসিবার সময় কোন 
জীবেরই সজীব থাকার সম্ভীবনা নাই । আরেনিয়স্‌ সাহেব 
প্রতিতবন্বীদিগের যুক্তিটিকেই গ্রহণ ধরিয়া দেখাইয়াছেন, 
মহাশ্ন্ত নিম্তাপ বশিয়াই গ্রহ হইতে গ্রহাস্তরে জীবের 
গমনাগমন সম্ভব হইয়াছে । শীতের মাধিক্য ক্ষুদ্র প্রাণী ও 
উদ্ভিদের জীবনীশক্তিকে রোধ করে মাত্র, নষ্ট করে না। 


ধবাসী__অগ্র্থায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এই অবস্থায় বু বৎসর মুতবৎ থাকিয়াও ইহার! একবারে 
নির্জীব হয় না। ইনি একপ্রকার জীবাণুর (562179- 
1০০9০০1) জীবনীশক্তি পরীক্ষ/ করিতে গিয়৷ দেখিয়াছিলেন 
সাধারণ উষ্ণতায় ইহাদের অর্ধেক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
কিন্ত তরল বাষুর (1051 27) শীতলতার মধো 
রাখিলে উহাদ্দিগকেই চারিমাস কাল জীবিত রাখা যায়। 

আচার্য্য আরেনিয়ন্‌ পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির উপর নির্ভর 
করিয়া! বলিতেছেন, বর্তমানযুগে পৃথিবীতে জীবের স্বতঃ- 
জনন যখন অসম্ভব, এবং পৃর্ব্বে কখন ইভা হইয়াছিল কি না 
তাহারও যখন প্রমাণাভাব, তখন লোকাস্তর হহতে 
প্রাথমিক জীবের আগমন সস্তাবনাকেই স্বীকার কর! 
যুক্তিসঙ্গত। যে অনন্ত গ্রহস্্ধা মহাকাশে পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই প্রাকৃতিক অবস্থা বিচিত্র 
এবং বিচিত্র রাসায়নিক শক্তি প্রত্যেকটিতেই নাঁন! প্রকারে 
কাজ করিতেছে । এই অবস্থায় অন্ততঃ কতকগুলি শীতল 
জ্যোতিষ্ষে আজও স্বতঃজনন চলিতেছে বলিয়। ষদি স্বীকার 
করা যায়, তবে তাহাতে বিশেষ ভূল হয় না। তারপর 
আলোকের চাঁপ আছে। উহা অতি ক্ষুদ্র জড়কণাগুলিকে 
চালাইয়া যে সকল গ্যোতিষিক ঘটন! দেখাইতেছে, তাহ! 
আমর! প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি । সুতরাং অতি 
প্রাচীন যুগে কোন এক দুর সজীব-জেোতিষষ হইতে এক 
অণুপ্রমাণ ক্ষুদ্র জীব আলোকের ধাক্কার পৃথিবীতে আসিয়া 
পড়িযাছিল, যদি এই কথাটিকে মানিয়৷ লওয়! যায় তবে 
প্রাথমিক জীবের জন্ম সম্বন্ধে সকল বিতর্কের অবসান 
হয়। 

আজকাল জীবাধুনাশক অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের 
ব্যবহার দেখা যাইতেছে । এগুলির সংস্পর্শে সংক্রামক 
ব্যাধির জীবাণু মরিয়া যায়। এজন্/ ব্যাধি-সংক্রমিত স্থান 
এই সকল পদার্থ দ্বার পরিশুদ্ধ করা হয়। রোগীর শষ্যা ও 
বন্ত্রাদি রৌদ্রে দিয় শোধন করিবার যে রীতি আছে, তাহার 
কারণ স্থ্যযালোকে জীবাণু-নাশ-শক্তি বর্তমান। সম্প্রতি 
এই সম্বন্ধে নান! পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে, সুর্য্যরশ্মিতে 
লোহিত গীতাদি যেসকল মৌলিক বর্ণরশ্মি মিশ্রিত আছে, 
তাহাদের মধ্যে বেগুনের পরবর্তী অস্পষ্ট রশ্মিগুলিই 
(0115-19150 155 ) যথার্থ জীবাগুনাশক। এই 


২য় সংখ্য। ] 


আবিষ্কারের পর পূর্বোক্ত জীবাণুনাশক আলোকপাত 
করিয়৷ নর্দিম। প্রভৃতির গলিত আবর্জনাগুলিকে শোধন 
করিবার এক নূতন বিধি গ্রচলিত হইয়াছে । স্থবিখ্যাত 
ফরাসী-বৈজ্ঞানিক বেকেরেল্‌ (73০০০০৫61 ) সাহেব ইহা 
দ্লেখিয়া বলিতেছেন, আরেনিয়স্‌ সাহেব অপর গ্রহনক্ষত্রে 
যে স্বতঃজনন শনুমান করিয়াছেন, তাহাকে সত্য বলিয়া 
মানিয়া লইলে, এবং আলোকের চাপে সেই সকল স্বতঃজাত 
জীবের আণুবীক্ষণিক বংশধরগণ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ি- 
তেছে বলিয়৷ স্বীকার করিলে, গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড 
গলদ থাকিয়া যায়। মহাকাশের সর্বাংশই সেই জীবাণু- 
নাশক আলোকতরঙ্গে পুর্ণ রহিয়াছে, স্থতরাং শুফ ও প্রায় 
নির্জীব জীবাণুগ্তলি যখন আকাশের ঘোর শাতের ভিতর 
দিয় পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, তখন সেই আলোকরশ্মির 
সংস্পর্শে তাহাদের জীবনাস্ত ভইবারই সম্ভাবনা অধিক। 
এক সৌরজগতের আকাশই আলোকময় নয়। সমস্ত 
্রহ্মাণ্তকে জুড়িয়া কোটা কোটা চন্তরস্র্যের আলোক সর্বদা 
আানাগোনা করিতেছে, এবং এই সকল আলোকে জীবাণু- 
নাশক রশ্মিরই পরিমাণ অধিক। সুতরাং অতি দূর 
জ্যেতিফ্কের জীব আলোকের চাপে যে, সজীব অবস্থায় 
ভূতলে পড়িবে তাহার সম্ভাবনা! নাই । লোক-লোকান্তরকে 
সংযুক্ত করিয়া আলোকধারা যে সেতু রচনা করিয়াছে, 
তাহা অবলম্বন কারয়! জাব যাওয়! আস করিতে পারে ন1। 

আচার্য আরেনিয়স্‌ ও বেকেরেল্‌, উভয়েই আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের নেতা এবং মহা পণ্ডিত। এই বিতর্কের 
মীমাংসার পর সিদ্ধান্তটি কি প্রকার আকার গ্রহণ করিবে, 
তাহা এখন বল! যায় না। প্যারিসের প্রধান বৈজ্ঞানিক 
পরিষদে (4০8.05715 46১ 3০861)063) এই ব্যাপারটি 
লইয় সম্প্রতি খুব আলোচনা হইয়া! গিয়াছে। 


২। জ্যোতিষীর স্বৃত্যু 


গত কয়েক মাসের মধ্যে ইটালি ও জর্্মানির দুই জন 
বিখ্যাত জ্যোতিষীর মৃত্যু হইয়াছে। উভয়েই খুব বৃদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন, এবং বিধাতা যে গুরু কর্তব্য তাহাদের উপর স্থাস্ 
করিয়াছিলেন, তাহা স্ুসম্পন্ন করিয়া উভয়েই কোলাহলময় 
জগতের এক নিতৃত প্রান্তে বসিয়! মৃত্যুর প্রতাক্ষ! করিতে- 


সংকলন ও সমালোচন-জ্যোতিষিক যকিঞ্চিৎ 


১৩৯ 


ছিলেন। শ্রতরাং এই মৃত্যুতে শোক করিবার কিছুই 
নাই । ইহারা যে কঠোর সাধন! করিয়। গিয়াছেন, তাহার 
ফল মানবজাতি চিরদিন ভোগ করিতে থাকিবে। কর্মীর 
জীবনের বোধ হয় উভাই চরম সার্থকতা । 

ইটালীয় জ্যোতিষী সিয়াপেরেলি (5০101210816111) 
প্রায় অর্ধশতাব্বী পূর্বে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
মিলান মানমন্দিরের সহকারী জ্যোতিষীরূপে কিছুকাল কাজ 
করিয়া ইনি ধুমকেতু ও উন্কাবর্ষণ লইয়া দীর্ঘকাল গব্ষেণা 
করেন। ধূমকেতুর কক্ষা ভেদ করিবার সময়েই যে পৃথিবীতে 
অধিক উন্কাপর্ষণ হয়, এই তত্ব, সিয়াপেরেলিরউ এঞধান 
আবিফার। অপর জ্যোতিষিগণ এই মন্ভুত আবিষ্কারের 
সমাচার পাইয়া! মহ! বিতর্কের সৃত্রপাত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু শেষে সিয়াপেরেলির আাবিষ্কারই সত্য বলিয়া প্রতি- 
পর্ন হইয়াছিল। প্রতিঘন্দী পণ্ডিত-সম্প্রদায় যুবক 
আবিষ্র্ভাকে তাহাদের নেতৃত্বের আসনে বরণ করিয়া- 
ছিলেন । সিয়াপেরেলিও এই আসনের মর্যাদ1! নব নব 
আবিষ্কার দ্বারা শেষ পর্য্স্ত অক্ষুণ্ণ রাঁখয়াছিলেন। আগষ্ট 
মাসের উক্কাবর্ষণ যে ১৮৬২ সালের ধুমকেতুর দেহচ্যুত 
পিগুগুলি ঘারা সংঘটিত তাহা ইনিই সুম্পষ্ট দেখাইয়- 
ছিলেন। ইহার পর এপ্রিল ও নবেম্বর মাসের উন্কাপাতের 
সঙ্গে এক একটি সামগ্িক ধূমকেতুর সম্বন্ধ একে একে 
আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সকল গবেষণা ও আবিষ্কারের 
জন্য ১৮৭২ সালে সিয়াপেরে'লি ইংলগ্ডের আষ্্রনমিকাল 
সোসাইটির স্বর্ণপদক প্রভৃতি পাইয়া অশেষ প্রকারে 
দেশ খিদেশে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 

গত ১৮৭৭ সাপে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্তী হইলে 
সিয়াপেরেলির পর্যযবেক্ষণকুশলতার এক নূতন পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল। ইনি মঙ্গলগ্রহের উপরে কতকগুলি 
রেখাময় চিন্নু দেখিয়া সেগুলিকে মঙ্গলের থাল বলিয়া প্রচার 
করিয়াছিলেন। এই আবি্কার জ্যোতিষীমহলে যে 
বিতর্কের সুচনা করিয়াছিল, তাহার আজও অবসান হয় 
নাই। আজকাল উ্গতের বৃহৎ মানমন্দিরগুলির শত শত 
দুরণীক্ষণ মল্পললের দিকে সংযুক্ত থাকিয়া প্রতিবৎপরই যে 
নব নব তথ্য সংগ্রহ করিতেছে, সেগুলিকে সিয়াপেরেলির 
আবিষ্কারেরই ফল বলা যাইতে পারে। 


১৪০ 


শুক্র ও বুধ-গ্রহ পৃথিবীর এত নিকটে থাকা সত্বেও 
প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের মধ্যে কেহই ইভার্দের আবর্তন- 
কাল নিরূপণ করিতে পারেন নাই। সিয়াপেরেলি বহু 
বৎসর ধরিয়া গ্রহদ্বয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাদের গতিবিধি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; সেই পর্য্যবেক্ষণের ফলকে আজও 
সকলে সত্য বলিয়! স্বীকার করিতেছেন। আমাদের চক্র 
যেমন পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিবার সময় নিজে একবার 
ঘুরপাক খায়, বুধগ্রহ সেই প্রকাবে সুর্য প্রদক্ষিণকালে যে 
একবার মাত্র পূর্ণাবর্তন দেয়, তাহা মধ্যাপক সিয়াপেরেলিই 
১৮৮২ সালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক 
বৎসর পরে শুক্রেরও এর প্রকার গতি ধরা পড়িয়াছিল। 

ইা ছাড়া সিয়াপেরেলি সাহেবের আ:রা অনেক ক্ষুদ্র 
আবিষ্কার 'মাছে। উহ্থাদের প্রত্যেকটিতেই আবিষ্বত্ভীর 
অদ্ভুত প্রতিভার যথেষ্ট পারচয় পাওয়া যায়। একজন 
জ্যোতিষীর চেষ্টায় এতগুলি আবিষ্কার নুসম্পন্ন হওয়া 
সত্যই বিস্ময়কর । যুগণ-তারকার গতিবিধি পরিমাপ এবং 
গ্রহগণের অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতি জ্যোতিষিক প্রসঙ্গেও 
ইস্টার অসাধারণ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 

অধ্যাপক গ্যালি (3. ত. 05116) আটানববই বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করিয়! জ্যোতিষিক-সম্প্রদায়ের আর 
একখানি মহাসিংহাসন শুন্ত করিয়াছেন। গত শতাব্দীর 
ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কারের সহিত গ্যালির 
নাম জড়িত রহিয়াছে । ১৮৪৬ সালে ইংরাজ-জ্যোতিষী 
আভডাম্‌ €4১09109) এবং ফরাসী পণ্ডিত লেভেরিয়ার 
যখন গণিতের সাহায্যে স্লেপৃচুন্‌ গ্রহের অস্তিত্বের সম্তাবন! 
জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন এই গ্যালি সাহেবই সর্ব 
প্রথমে নৃতন গ্রহটিকে চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন। এই স্থৃত্রে 
ইহার খ্যাতি ভূবনবিদিত ভ্ইয়া পড়িয়াছিল। তারপর 
শনি-গ্রহের ভিতরকার বলয়টি একক তাহারি চেষ্টায় 
আবিষ্কৃত হইয়। পড়িলে, গ্যালির প্রতিভার পুজা আরম্ত 
হইয়াছিল। অলৌকিক প্রতিভা-জ্যোতিঃতে উনিই বাপ্পিন 
মানমন্দিরকে জ্যোতিষীদিগের এক মহীতীর্থ করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। রয়াল আষ্ট্রনমিকাল সোসাইটি প্রভৃতি জ্যোতিষী 
পরিষদের বহু সম্মান অজজ্র ধারায় তাহার উপর বধিত 
হইয়াছিল। 


প্রবাসী__অগ্রঙ্থায়ণ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক্ষুদ্র গ্রহের (4515:9705) গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
সুর্যের লম্বন (১918119%) নির্ণয়ের যে পদ্ধতিটি প্রচলিত 
আছে, অধ্যাপক গ্যালিই তাহার আবিষ্কারক । তাস্ছাড়া 
বহু ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপণ করিয়া ইনি যে সারণী প্রস্তত 
করিয়াছিলেন, তাহা অনেকদিন ধরিয়া জ্যোতিষীদিগের 
গণনার সহায় হইয়াছিল। 

৮৫ বৎসর বয়সেও গালি সাহেবকে জ্যোতিষিক 
পর্যাবেক্ষণে অবিরাম শ্রম করিতে দেখা যাইত। জীবনের 
শেষ অংশটা বিশ্রামে কাটাইবার উদ্দেন্তে ইনি গত ১৮৯৭ 
সালে কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সেই সময় হইতে মৃত্যাকাল পর্যন্ত পটস্ডামের নিভৃত 
পল্লীনিবাঁসটিকে তিনি এক দিনের জন্ত ত'গ করেন নাই। 
খাষিপ্রতিম গ্যালি সাহেবের সে পুণ্য আশ্রম মাক মৃত্যুর 
স্পর্শে শূন্য হইয়াছে । 


৩। আবিষ্কার সমাচার 


*) ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে 
বেশ একট! শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারে 
আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শৃন্যকে ছাড়িয়৷ 
দিলে, প্রত্যেক রাশিকে পূর্ববর্তী রাশির দ্বিগুণ দেখা যায়। 
এখন প্রত্যেকের সহিত যদি চার যোগ করা যায়, তবে 
সংখ্যাগুলি ৪, ৭, ১০১ ১৬, ২৮, ৫১ এবং ১** হইয়া 
দাড়ায়। বড় আশ্চধ্যের বিষয় হূর্য্য হইতে গ্রহগুলির 
দূরত্বের অনুপাত প্রায়, ৪, ৭, ১* ইত্যাদির অনুরূপ । 
অর্থাৎ সুর্য হইতে বুধের দুরত্ব যদি ৪ হয়, তবে শুক্র, 
পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনির দুরত্ব এ অনুপাতে 
যথাক্রমে ৭, ১৯, ১৬, ৫২, এবং ১** হইয়া পড়ে। কিন্তু 
আটাশের স্থানে কোন গ্রহ খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় ন!। 
গ্রহগণের দূরত্বের এই অদ্ভুত সম্বন্ধটি জ্যোতিষী টিটিয়স্‌ 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃশান্ত্রে ইহাই বোঁডের 
নিয়ম (9০9৭5+5 1.2.৮/) বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

ইউরেনসের আবিষ্কার হইলে, তাহাকেও বোডের 
নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখা গিয়াছিঙ্স। কিন্তু মঙ্গল ও 
বৃহস্পতির ক্ষেত্রের মধ্যকার সেই আটাশের ঘরে কোন 
গ্রহের সন্ধান না পাইয়া প্রাচীন জ্যোতিষিগণ বিশ্রিত 


২য় সংখ্য। 


হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময় ছোট জ্যোতিষ্ক পর্য্য- 
বেক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল না। কাজেই এ শৃন্ত স্থানে 
বহুকাল কোন নূতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়! যায় নাই। 
ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনে হঠাৎ 'আটাশের 
ঘরে একটি ছোট গ্রহ দেখা গিয়াছিল। 

পুব্বোক্ত ঘটনার পর এপধ্যস্ত প্রতি বংসরই মঙ্গল ও 
বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে ছুই চারিটি করিয়া নৃতন গ্রহের 
আবিষ্কার হইতেছে । এখন এগুণির সংখ্যা প্রায় চারি 
শত। কিন্তু ইাদের মধ্যে কোনটিই আকারে বড় নয়। 
যেটি সর্বাপেক্ষা বৃৎ তাহার ব্যাস তিনশত কুড়ি মাইল 
মাত্র, এবং ক্ষুদ্রতমের ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের 
অধিক নয়। সকলগুলিকে ভাঙিয়া যদি একটি মাত্র গ্রহে 
পরিণত করা যায়, তবে তাহার আয়তন আমাদের পৃথিবীর 
চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হয়। ক্ষুদ্র গ্রহগুলি 
পৃথিবীর তুলনায় যে কত ছোট, হাহা এই হিসাব হইতে 
বেশ বুঝা যায়। 

যাহা হউক হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করিবার সময় 
এবৎসর প্র গ্রহগুণির অধিকৃত স্থানের পুনঃ পুনঃ ফোটো- 
গ্রাফ, ছবি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি 
নৃতন গ্রহের 'শাবিষ্কার হহয়াছে। বলা বাহুপ্য এগুলিকে 
খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না, এবং বড় দূরবীণ দিয়] 
দেখিতে গেলেও গ্রহ বলিয়া চেনা কঠিন হয়। ফোটো- 
গ্রাফের ছবি না তুলিলে ইহারা নিশ্চয়ই আরো বহুকাল 
আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিত। এই নবাবিষ্কৃত 
গ্রহপ্তলির গতিবিধি সম্বন্ধে সকল খবর আজও জানা 
যায় নাই। 


শ্ীজগদানন্দ রায়। 
প্রাচীন তুলা ও মান 
( পরিমাণ-পদ্ধতি ) 
পৌতবাধ্যক্ষ নিয়লিখিত পরিমাণ ও ওজন প্রস্তুত করিবেন। 
দশ মাষা ( অর্থাৎ দশটী মুগের বীজের ওজন )-১ 
স্থবর্মাষা। 


১৬ মাষায় এক স্থুবর্ণকর্ষা। 
৪ কর্ষায় এক পল। 


সংকলন ও সমালোচন-__প্রাচীন তুলা ও মান 


১৪১ 


৮৮ শ্বেত সরিষায় এক রৌপ্মাষা । 

১৬ রৌপ্যমাষ! বা ২০ শৈব্যায় (বীজ ) এক ধরণ । 

২* তওুলে হীরকের এক ধরণ। 

জদ্ধমাষা, একমাধা, ছুইমাষা, চারিমাষা, অষ্টমাষা, 
এক স্বর্ণ, ছুই সুবর্ণ, চারি সুবর্ণ, অষ্ট সুবর্ণ, দশ স্থবণ, 
বিশ সুবর্ণ, ত্রিশ স্বর্ণ, চল্লিশ স্বর্ণ এবং শত স্বর্ণ এই 
কয় প্রকার পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। “ধরণে”ও পূর্বোক্ত 
মাপ প্রস্তত করিতে হইবে। 

মগধ এবং মেকল দেশে প্রাপ্ত লৌহ বা শৈলম্বারা 
ওজন প্রস্তত করিতে হইবে। অভাবে, যে সকল দ্রবা 
জলে সিক্ত হইলে সঙ্কুচিত হয় না বা উত্তাপে বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় না এইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। 


তুলাদণ্ড। 


ছয় অঙ্গুলি পরিমিত তুলাদণ্ড এবং একপল ওজনের 
ভার হইতে আরম্ত করিয়া দশ প্রকারের তুলাদও প্রস্তুত 
করিতে হইবে । এই দশটা দণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটী 
অপরটা অপেক্ষা অষ্টা্গুলি বেশী হইবে এবং ওজনও এক 
এক পল করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

বাভাত্তর অঙ্গুলি লম্বা এবং ৫৩ পল ওজনে সমবৃত্তনামে 
একটা তুলাদণগ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। ইনার প্রান্তদেশে 
৫ পল ওজনের নিক্ত দিয় কর্ষমাপকালীন যে স্থলে 
দণ্ড সমকরণ হইবে সেই স্থলে দাগ দিতে হইবে। 
দাগের বামদিকে চিহদ্বারা ১ পল, দ্বাদশ পল, পঞ্চদশ পল, 
এবং বিংশ পল স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর, 
প্রত্যেক দণমস্থলে চিহ্ন দিয়া শত পল পধ্যস্ত চিহ দিতে 
হহবে। অক্ষ স্থলে নান্দী চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে। 

সমবৃত্তাপেক্ষা দ্বিগুণ লৌহ দ্বারা এবং ৯৬ অঙ্গুলি 
পরিমিত তুলাদণ্ড নিম্মাণ আবশ্তক। ইহাকে পরিমাণী 
বলে। ইহার দণ্ডে প্রথম ১*০ শত চিহ্ন, পরে ২৯,৫৯, 
১৯০ এইরূপ চিহ্ন দিতে হইবে। 

বিশ তুলায় একভার। 

দশ ধরণে এক পল। 

একশত পলে এক আয়মানী (রাজকীয় আয়ের মাপ)। 

আয়মানীর সহিত তুলনায় ব্যবহারিকী ( সাধারণে 


১৪২ 


ব্যবহৃত তুলাঁদণ্ড ), ভাঙ্জনি ( ভৃত্যবর্গের ব্যনহৃত তুলাদণ্ড ) 
এবং অন্তঃপুরভাঞিনী ( অন্তঃপুরে ব্যবহৃত তুলাদণ্ডের ) 
প্রত্যেকটা ক্রমান্বয়ে ৫ পল করিয়া কম হয়। ( অর্থাৎ 
ব্যবহারিকী ৯৫ ধরণপল; ভাজনি ৯* এবং অস্তঃপুর- 
ভাজিনী ৮৫ ধরণ পল )। 

উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক পল অর্দধরণ করিয়া কম 
পড়ে । যথা-- 

১০ ধরণ-আয়মানীর একপল । 

৯ইধরণ-্ব্যবহারিকীর একপল। 

৯ ধরণ-ভাজনির একপল। 

৮২ ধরণ- অন্তঃপুর ভাজিনী । 

উপরোক্ত কয়েক প্রকার দণ্ডের লৌহ ওজনে এনং 


দৈর্ঘ্যে হাস হয়। যথা 
আয়মানী দীর্ঘে ৭১ ইঞ্চি এবং ওজনে ৫৩ পল 
বাব্হারিকী ১ ৬৬ ১ » » ৫১ পল 
ভাজনি র ৬০ ১ » » ৪৯ পল 
অস্তঃপুরভাজিনী ৫৪ » » ৯» ৪৭ পল 


প্রথমোক্ত ছুই প্রকার তুলাদণ্ডে ওজন করিলে মাংস, 
ধাতু, লবণ এবং মূলাবান গ্রস্তর বাতীন ন্ট সকল প্রকার 
পণাই দেশের নরপতিকে পাঁচপণ 'অতিবিক্ত দিতে 
হইবে । 

অষ্টহত্ত দীর্ঘ কাণ্ঠনির্মিত তুলাদণ্ড ময়ুরেব ন্যায় 
পাঁদদানের উপর স্থাপিত করিতে হইবে এবং উহাতে 
চিহ্ন করিতে হঈবে। 

পঞ্চবিংশ পল কাষ্ে একপ্রস্থ তণ্ডল সিদ্ধ হইবে। 
অধিক বা অল্প কাঠের ওঞ্চনের জন্য 'এই মাপ প্রচলিত 
আছে। 

২০০ পলে- এক দ্রোণ- এক আয়মান্‌। 

১৮৭$ পলে-১ ব্যবহারিক । 

১৭৫ পলে-১ ভাজনীয়। 

১৬২ পলে--১ অস্তঃপুরভাজনীয়ণ 

আদক, প্রস্থ এবং কুটুম পূর্বোক্ত কয়েকটার & অংশ 

১৩ দ্রোণ-১ বারী। 

২* ড্রোণ-১ কুস্ত। 

১০ কুস্ত-১ বহ। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


জলীয় পদার্থ ওজন করিতে হইলে নিয়লিখিত ওজন 
অনুযায়ী কার্ধা করিতে হইবে । যথা 
১ম পণ এক দ্রোণ। 
খু পণ এক আদক। 
৬ মাষাঁ_ এক গ্রস্থ। 
১ মাষা-এক কুটুম্ব। . 
যাঁভীরা ঘ্বতহ বিক্রেতা তাহারা ক্রেতাকে তপ্তব্যাজী 
( অর্থাৎ বত জলীয় ভাবে থাকার জন্য ক্ষতিপৃবণ ) স্বরূপ 
ও অংশ অর্ক ঘ্বৃত দিবে। জলীয় পদার্থ বিক্রয়কালীন 
পাত্রে লাগিয়া থাকার দরুণ বিক্রেতা ক্রেতাকে ও অংশ 
অধিক দিনে । 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 
মরণ-পরিদীপিত উদেনি-বস্তৃক্ 
(ধশ্মপদের অর্থ-কথা হইতে অনুদিত) 
[ধর্শমপদের অপ্রমাদবপ্ণর প্রথম গাথার ব্যাখার নিমিত্ত 
এই বস্ত বিবুনধ হইয়াছে | ইচাঁতে ছয়টি পৃথক্‌ গল্প আছে। 
কিন্তু গল্পলকল পরস্পর সম্বদ্ধ। সেই গল্পমকলের নাম 
যথা 0১) উদেনি-স্ত) বা আন্মপুবর্বা কথা) ২) 
ঘোষক-বস্ত , (৩) শ্যামাপতা-বস্ত ; (৮) বান্থলদতা-বস্ত ; 
(৫) মাগন্দী-বস্তব ; (৬) মরণ-পরিদীপিত উদেনি-বস্ত । ] 
১। আনুপুববাঁ কথ! । 
বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীনগরের ঘোষিতারামে বিহার করিতে- 
ছিলেন তখন শ্ঠামাবতী-প্রমুখ পঞ্চশত স্ত্রী এবং মাগন্দী ও 
তাহার পঞ্চশত জ্ঞাতির মরণ ও ব্যসন উপলক্ষে এই বস্তুর 
বিষয়ে এইরূপ আম্ুপুবর্বী কথা বলিয়াছিলেন।-_-* 
অতীত কালে অল্লকপ্ন রাজ্যে অল্লকগ্নক নামে রাজ 
ছিলেন, আর বেটঠদীপক রাজ্যে বেটঠদীপক নামে রাজ। 


*. যেগল্প আশ্রয় করিয়া! বুদ্ধার্দ অর্তেরা কোন উপদেশ দিয়াছিলেন 
তাদ্রশ গল্পের নাম বন্ত। উদেনি বা উদয়ন রাজার গল্প অবলম্বন 
করিয়া! এই বন্ত রচত। উদয়ন রাজা বৃদ্ধের ময় কে শান্বীতে রাজ 
করিতেন। হস্তিনাপুর হইতে যমুনাতীরে কৌশান্বীনগরে পাঁওবদের 
ংশধরেরা রাজধানী উঠাইয়া আনেন। 
এই সকল গল্প ভারতবর্ষের সর্ধদেশে প্রচলিত আধুনিক গল্পসমূহের 
মূল ভিত্বি। ইহারা প্রায় যৌল-সতের শত বৎসর পুরে রচিত হয়। 
ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের তৎকালের আচার ব্যবহারের বিষয়ে অনেক 
তথা জান! বায়। কথাসরিৎসাগর এবং বৃহতৎকথাতেও উদয়ন রাজার 
কথা আছে। কিন্তু ইহাই প্রাচীনতম 


২য় সংখ্যা ] 


ছিলেন। ইহীর! বাল্যকাল হইতে পরস্পরের সহাম্নক 
(বন্ধু) ছিলেন এবং একই আচার্ধাকুলে শিল্প (2715 91১ 
$০11005 অথে শিল্প শব্দ পালিতে প্রযুক্ত ভয়) শিক্ষা করিয়া 
্বস্থপিতার মৃত্যুর পর পিতৃরাজ্যে অধিঠিত হইয়াছিলেন। 
ত্বীহারা দশ দশ যোজন বিস্তৃত রাজ্যের ছত্রধারী রাজ! 
ছিলেন। 

তাহার! সময়ে সময়ে মিলিত হইয়া একত্র অবস্থান 
উপবেশন ও শয়নাদি করিতেন। লোকসকলকে জায়মান, 
ক্ষীয়মাণ ও আিয়মাণ দেখিয়া তাহার! চিন্তা করিলেন যে__ 
“মনৃষ্যেরা যখন পরলোকে যায় তখন কিছুই সঙ্গে যায় না, 
আপনার শরীরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, অতএব 
গুাবাসে আর কি হইবে? প্রব্রজিত হওয়াই শ্রেয় | 

এইরূপ বিচার করিয়। পুভ্রদারাদিকে রাজা দিয়া 
তাহারা খষি-প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া হিমবান্‌ প্রদেশে 
বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা বিচার করিলেন 
যে আমরা রাজা ত্যাগ করিয়া প্রত্রজিত তইয়াছি, কিন্ত 
তথাপি যদি আমরা এক স্থানে বাস করি তবে অপ্রব্রজিতের 
মত হইব; অতএন আইস আমর! পৃথক পৃথক বাস করি। 
এইরূপ স্থির করিয়া তীাহাব! উভয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পর্বত- 
শঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন; কেবল অদ্ধমাসাস্তে 
উপোসথ-দিসে পরস্পর মিলিত হইতেন। পরে এরূপ 
সঙ্গ করাও অনুচিত বিবেচন! করিয়! প্রত্যেকে অদ্ধমাসাস্তে 
স্বকীয় পর্বতে অগ্নি জালাইয়া পরম্পরকে নিজ নিজ জীবিত 
থাকার নিদর্শন জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল পরে বেষ্দ্বীপক তাপস লোকান্তরিত হয়! 
দেবরার্জ শত্রু হইয়া দেবলোকে জন্মাইলেন। অনস্তর অর্ধ- 
মাস পরে তাহার পর্বতে অগ্সি না দেখিয়৷ অপর তাপস 
মনে করিলেন, বোধ হয় আমা সহায়ক মৃত হইয়াছেন । 

আর যৃত তাপস দেবলোকে উৎপন্ন হওয়৷ মাত্র আপনার 
দৈবী শ্রী দেখিয়া প্রব্রজ্যার পর হইতে আপনার পুণ্যকর্ম- 
সকল (ও তাহার এ ফলের বিষয়) অবগত হইয়া স্বীয় 
বন্ধুকে উহা জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি 
দেবরূপ ত্যাগ করিয়া এক মার্ণিক ( পথিক ) পুরুষের রূপ 


ধারণ করিয়৷ পথিকের মত বন্ধুর নিকট যায় বন্দনা পূর্ব্বক 
রদ প্র, চিপিডখঈণ ককজিলোগলা 1. 


সংকলন ও সমালোচন--মরণ-পরিদীপিত উদ্েনি-বস্ত 


১৪৩ 


তাপস গিজ্ঞাসিলেন “কোথা হইতে আসিয়াছেন ? 

আগন্তক। আমি মভাশয়! পথিক) দূর হইতে 
আসিয়াছি। আর্য ! আপনি কি এই স্থানে একক থাকেন, 
না অন্ত কেহ "মাছে ? 

তাপস। ই, আমার এক বন্ধুত্রী পর্বতে থাকেন। 
কিন্তু টপোসথ-'দবসে (পূর্ণিমায় ) অগ্নি জালেন নাই, 
তাই বোধ ভষ্টতেছে তিনি মুত হইয়াছেন । 

আগন্ধক | ভা, শাঠাই ভইয়াছে। 
সেই । 

তাপস । 


ভ্রাতঃ, আমিই 


কোথায় জন্মাইয়াছেন ? 

'আগ। দেবলোকে মহাশক্র দেববাজ হইয়া জন্মা- 
ইয়াছি। মার্ধ্কে দেখিবার জন্ত আসিয়াছি । এই স্থানে 
আপনি ষে বাস কবেন তাহাতে কি কোন উপদ্রব আছে ? 


তাপস। হ্থা, তস্তার উপদ্রব আছে। 
আাগ। ভস্তীবাকি করে? 
চাপস। তাহারা সন্মার্জিত স্কানে মলতাগ করে ও 


তাহাকে পদাঘাতে ধুলিযুক্ত করে। তাহা পরিফার ও 
সমান করিবার জন্ঠ আমাকে কষ্ট পাইতে হয়। 

তাহা শুনিয়া দেবরাজ হস্তী নিবারণ করিবার জন্ত 
তাপসকে তস্তীবণস্ত বীণ এবং হস্তীকাস্ত মন্ত্র দিলেন। 
দিবার কালে সেই ণীণার তিন তন্ত্রী দেখাইয়া বলিয়া দিলেন 
যে “এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক এই তন্ত্রী বাজাইলে ভম্তীর! 
পশ্চাৎদিকে ন! দেখিয়া একবারে পলাইয়া যাইবে । আর 
খ্ররূপে শন্ত তন্ত্রী বাজাইলে হন্তীরা পশ্চাদিকে দেখিতে 
দেখিতে পলাইবে। আর তৃতীয় তন্ত্রী বাজাইলে যৃথপতি 
হস্তী পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইবার জন্য পৃষ্ঠ নত করিয়৷ আগমন 
করিবে । ইহা আপনি যথারুচি বাবহার করিবেন” 

এই বলিয়া দেবরাজ তাপসকে বন্দনা * করিয়া চলিয়া 
গেলেন। 

তাপস কেবল পলায়ন-তন্ত্রী 
তাড়াইয়া দিতেন । * 

এই সময়ে কৌশাম্বীতে পরস্তপ নামে রাজা ছিলেন। 


বাজাইয়। হম্তীদের 


* যদিও তপত্তাদির ফল দেবত্ব তথাপি গ্রব্রজিত তাপসের রাজা- 
দের পুজ্য বলিয়। দেবরাজ তাপদকে বনগন। করিলেন ও আধা বলিয়! 
সম্বোধন করিলেন। তপন্তা। ও যক্তাদির ফলে যে দেবলোকে গতি হয় 


৯১৪ 


তিনি কদিন দেবীর ( অগ্রমহিবীর) সহিত ছাতে বালা- 
তপ মেবন করিতেছিলেন। দেবী গর্তিণী ছিলেন। তিনি 
শত সহস্র মূল্যের রাজকীয় রক্তকম্বল আস্তরণ করিয়! 
তছপরি নিষপ্রা 5য় রাজার মঙ্কুলি হইতে শত সস 
মূল্যের রাজমুদ্রিক ( অঙ্কুবী) খুলিয়া নিজ অঙ্গুলিতে 
পরিতেছিলেন ও কথাবার্তা করিতেছিলেন। 

সেইকালে তম্তীলিঙ্গ পক্ষী মাকাশমাগে যাইতে বাঈতে 
দ্বর হইতে রক্তকম্বলাসনে দেবীকে দেখিয়া মাংসপেশী মনে 
করিয়া পক্ষ গুটাইয়। অবতরণ করিতে লাগিল। রাজ। 
সেই অবতরণ-শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, 
কিন্তু দেবী গর্ভভারের জন্য ও ভয়বিহবলতার সন্য পলাইঈতে 
পারিলেন না। পক্ষী কম্বল সুদ্ধ দেবীকে নখপঞ্ররে গ্রণ 
করিয়া উডডীন হইল। হন্তীলিঙ্গ পক্ষীর বল পঞ্চহস্তীর 
সমান*। তাহার! শিকারকে আকাশমার্গে লইয়া যাইয়া 
যথাভিলধিত স্থানে আহার করে । 

দেবী মরণভয়ে ভীতা হইলেও চিস্তা করিতে পাগিলেন 
ষে “তীর্যাক্‌ জাতির! মন্ুষ্যের শব্দে ভয় পায়, অতএব আমি 
যদি চীৎকার করি তবে আমাকে পক্ষী ফেলিয়৷ দিবে আর 
আমি তাহাতে গর্ভসমেত বিনষ্ট হইব। এযখন কোন 
স্থানে বসিয়া আমাকে খাইবার উপক্রম করিবে তখন 
ইহাকে চীৎকারের দ্বারা তাড়াইয়া দিব ।” দেবী নিজের 
স্বুদ্ধি হেতু এইরূপ নিশ্চয় করিয়! শ্টির তইয়া রহিলেন। 

সে সময়ে হিমবান প্রদেশে অল্পোচ্চ মগ্ডপাকার এক 
মহান্‌ ন্প্রোধ বৃক্ষ ছিল। সেই শকুন তথায় মৃগাদিকে 
লইয়া খাইত, অতএব দেবীকেও তথায় লইয়া বিটপের 
অভ্যন্তরে রাখিয়া আগমনমার্গ অবলোকন করিতে লাগিল; 
কারণ আগমনমার্গ অবলোকন করা তাহাদের স্বভাব । 
সেইক্ষণে দেবী সেই পক্ষীকে তাড়ান উচিত মনে করিয়া 
উভয় হস্ত উৎক্ষেপণ পূর্বক একবারে পাণিশব ও মুখশব 
করিয়া পক্ষীকে তাড়াইয়া দিলেন। 

অনন্তর সুর্ধ্যাস্তগমনকালে রার্জীর কম্মভোগ হেতু 
ঝটিক! বহিতে লাগিল এবং সর্ধবদিকগামী মহামেঘ উিত 
হইল । তাবৎকাল পধ্যস্ত সে স্থিত! সেই রাজমহিষীকে 
“আর্ষ্যে ভয় নাই” এরুপ বলিয়া কেহ আশ্বাস দিবাব লোকও 
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তখন ছিল না। তাহাতে ঘখযুক হইয়া সমস্ত রানি 
অনিদ্র অবস্থায় রঠিলেন। অনন্তর রাত্রর প্রভাতকালে 
মেঘবিগম অরুণোরধগম ও রাজ্জীর পুভ্রপ্রসব এককালে 
এই তিন ঘটনা ঘটিণ। মেঘ ও পর্বত তইতে সৃুর্য্যের 
উদগমনকালে পুত্র হওয়াতে রাজ্ঞী পুত্রের নাম 'উদয়ন' 
রাখিয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত অল্লকগ্নক তাপসের বাসস্থান তাহার অবিদুরে 
ছিল। যে দিন বর্ষা হইত সে দিন স্বভাবতঃ তিনি 
শীতভয়ে ফলাফলের জন্য বনে বিচরণ করিতেন না। কিন্তু, 
তিনি বৃক্ষমূলে যাইয়া শকুনদের তুক্তাবশিষ্ট মাংসের অস্থি 
সকল আহরণ পূর্বক কুট্টিত করিয়া তাহার রস প্রস্তুত 
করত পান করিতেন 1* অতএব সে দিন তিনি অস্থি 
আহরণ করিবার জন্ত সে বৃক্ষনূলে অস্থি অন্বেষণ করিতে 
করিতে উপরে শিশুর রোদন শুনিয়া তাহাদের দেখিতে 
পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া সব জ্ঞাত ভইগেন। 

তাপস রাজ্ঞজীকে অবতরণ করিতে বলিলে রাজ্জী 
বলিলেন 'আধ্য, আমি জাতিনাশের ভয় করি।, 
“আপনার কি জাতি?” “আমি ক্ষত্রিয় |” তাপস বলিলেন 
“আমিও ক্ষত্রিয়।” তাগাকে রাজ্জী ক্ষত্রিয়মায়া জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন। তাপস তাহ! বগাতে রাজ্ঞী বলিপেন “তবে বৃক্ষে 
আরোহণ করিয়া আমার পুক্রকে গ্রহণ করুন।” তাপস এক 
পার্খ দিয় আরোহনমার্গ করিলেন। রাজ্জী বলিলেন 
“আমাকে না ছু ইয়া শিশুকে লইয়! অবতরণ করুন|” তাপস 
তাহাই করিলেন। দেবীও পরে অবতরণ করিলে তাপস 
তাহাদের আশ্রমপদে লইয়া যাইলেন। তথায় স্বকীয় 
্রক্ষচধ্য ভঙ্গ. না করিয়া অন্ুকম্পাপূর্বক নীবার ও 
অমক্ষিক মধু সংগ্রহ পূর্বক যাগ প্রস্তত করিয়া তাহাদের 
ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাপসের দ্বারা 
প্রতিপালিত হইয়া কিছুদিন পরে দেবী বিচার করিলেন 


* বৃক্ষমূলে নিপতিত পক্ষীদের ভুক্তাবশিষ্ট ফল সংগ্র করিয্! তাপস 
ভোজন করিতেন এরূপ বলিলে গল্পটি হুসঙ্গত হইত। সম্ভবত আর্ধা।- 
বর্তে এ গল্প ধরূপ আকারে প্রচলিত ছিল। লক্কায় যাইয়া বর্তমান 
আকার ধারণ কর! সম্ভবপর । বৃদ্ধঘোষ বলিয়াছেন “পরম্পরাগত৷ 
তস্সা নিপুণা! অর্থবপ্রনা । যা তত্বপঞ্জি দীপম্হি দীপভানায় সঠিতা ॥” 
অর্থাৎ তাহার রচিত এই অর্থকথার মূল তাত্রপণ্াঁ দ্বীপে স্বীপভাধায় 
গর্বে ছিল। অথবা তাপদদের প্রতি কিছু কটাক্ষ করাও এই গল্পের 


মা ৯ এসসি পা উপ 


২য় সংখ্যা ) 


যে “মামি এখানে আসার এবং এখান হইতে যাওয়ার 
পথ জানি না, আর এই তাপসের সহিত আমার 
সেরূপ ঘনিষ্ঠতাও নাই। ইনি যদি আমাদের ত্যাগ 
করিয়া মন্তত্র যান তবে আমাদের মরণ নিশ্চয় । অতএব 
কোন প্রকারে ইহার শীলভঙ্গ করিয়া যাহাতে আমাদের 
কখন ত্যাগ না করেন তাহা কর! কর্তব্য।” এইরূপ চিন্তা 
করিয়। দেবী নানা প্রকারে তাপসকে প্রলোভিত কবিয়া 
তাহার শীলভঙ্গ করাইয়া তীহার সহিত একত্র বাঁস করিতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর একদিন তাপস নক্ষত্রযোগ দেখিতে দেখিতে 
পরস্তুপ রাঁজার নক্ষত্রপীড়ন দেখিয়া রাজ্জীকে বলিলেন 
“ভদ্রে, কৌশাম্বীতে পরস্তপ রাজ! মৃত হইয়াছেন।” 
দেবী বলিলেন “আর্য, এরূপ কেন বলিতেছেন, এঁ রাজার 
সহিত কি আপনার শক্রতা আছে ? “না ভদ্রে, নক্ষত্র- 
পীড়ন দেখিয়া এরূপ বলিতেছি।” ইহা শুনিয়া দেবী 
রোদন করিতে শাগিলেন। তাপস তাহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিয়া জানিলেন দেবীর স্বামী পরস্তপ রাজা। দেবী 
বলিলেন 'আধ্য, আমার পুভ্র রাজকুলের অন্ুরব্ূপ। সে 
যদি তথায় থাকিত তবে শ্বেতছত্র ধারণ করিত অর্থাৎ রাজ৷ 
হইত ।” তাপস বলিলেন “ভদ্র, তুমি চিন্তা করিও না, 
সে যদি রাজ্য চায়, তবে যাহাতে তাহ! পায় তাহ! আমি 
করিব ।, 

অনন্তর তাপস উদয়নকে হস্তীকাস্ত বীণা এবং হস্তী- 
কান্ত মন্ত্র দিলেন। সেইকালে অনেক সহস্র হস্তী আয়া 
বটবৃক্ষমূলে থাকিত। তাপস উদয়নকে বলিয়া দিলেন 
ষেহস্তীরা আসিবার পূর্ববে তুমি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া 
থাকিবে। পরে হস্তীযুখ আমিলে বীণ! বাজাইয়া যেরূপে 
তাহাদের তাড়াইতে ও ডাকিতে হয়, তাহ। বলিয়া দিলেন। 
কুমার তিন দিনে বীণার তিনপ্রকার গুণ পরীক্ষা করিয়! 
তাহার ব্যবহার শিক্ষা! করিলেন। 

অন্তর তাপন দেবীকে ডাকিয়৷ বলিলেন “তোমার 
পুত্রকে সমস্ত বলিয়! দাও, সে এখান হইতে যাইয়! রাজা 
হউক।” তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন “বৎস, তুমি 


কৌশান্বীর পরস্তপ রাজার পুক্র। আমাকে হম্তীলি 
লী. এএালানা.. জানিাণলাদ 1৮... পোকে_ _পজানাছি, পেভাতিল 
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নাম বলিয়া! দিলেন এবং বলিলেন যে তাহারা তোমার 
কথায় বিশ্বাস না করিলে পিতার এই বিছাইবার কম্বল 
এবং অন্গুবী-মুদ্রা দেখাইবে। কুমার তাঁপসকে জিজ্ঞা- 
সিলেন “মতঃপর কি কর্তব্য?” তাপস বলিলেন-_“ধাণার 
এই তন্ত্রী প্রচার করিলে যখন যুখপতি তস্তী পৃষ্ঠ অবনত 
করিয়া আসিবে তখন তাহাতে আরোহণ করিয়৷ স্বীয় 
রাজো যাইয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে ।” 

কুমার মাতা পিতাকে বন্দনা করিয়৷ পরে বীণ! বাদনের 
দ্বার! সমাগত ভম্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হম্তীর কর্ণে 
বলিয়া দিলেন যে “আ'ম কৌশাম্বীর পরস্তপ রাজার পুক্র; 
হে স্বামিন্, আমাকে সেই রাজা পাওয়াইয়া দিউন।” 
হস্তী তাহ! শুনিয়া যাহাতে অনেক সভস্স হস্তী একত্র মিলিত 
হয়, এরূপ হন্তীরব করিল। পরে বুদ্ধ হস্তীরা যাউক” 
'এবং “মতি তরুণ্রো যাউক” এইরূপ রব করিল। তাহারা 
সব নিবণ্তিত হইলে কুমার সত্তর যুদ্ধচস্তীর দ্বারা পরিবৃত 
হইয়া কৌশাম্বী রাজ্যের প্রতান্ত গ্রামে উপনীত হইলেন । 

তথায় প্রচার কঠিলেন যে “আমি রাজার পুভ্র, যাহার! 
সম্পত্তি চাও তাহারা আমার সহিত আইস।” এইরূপে 
লোক সংগ্রহ করিয়া নগর ঘিরিয় আদেশ পাঠাইলেন যে 
হয় যুদ্ধ দাও* নয় নগর দাও। নাগরিকের! বলিল 
“আমরা ছুয়ের একটিও দিব না। আমাদের গর্ভবতী 
দেবী হস্তীলিঙল পক্ষীর দ্বার! নীত হইয়াছেন। তাহার 
অস্তিভাঁৰ বা নাস্তিভাবের বিষয় যাবংকাল না জানিতে 
পারিব তাবৎকাল যুদ্ধ বা রাজা কিছুই দিব না। সেই 
রাজ্য তখন রাজশূন্ত ছিল। কুমার আত্ম্পরচয় এবং 
কম্বল ও মুদ্রা দেখাইয়া সকলের বিশ্বীস উৎপাদ্দন করাতে, 
নাগরিকেরা নগরদ্বার উন্মুস্ত করিয়া! তাহাকে আনয়ন 
পূর্বক রাজ্যে স্থাপন করিল। 

ইহাই উদয়ন রাজার উৎপত্তি। 

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য। 


শাফ্রিকার বামন মানৰ 
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প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমর! নিয়ে তাহার প্রবন্ধের সার 
সংকলন করিয়া দিলাম--. 

আমি আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত পর্বত, মরুভূমি, 
ৰন প্রভৃতিতে বছ বৎসর ভ্রমণ করিয়া ষে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছি তাহা! আমার ৭11) 79175651 407০2" নামক 
পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। আফ্রিকার জঙ্গলের বামন 
মানবদের সম্বন্ধে আমার মনে সাধারণতঃ কতকগুলি প্রশ্নের 
উদয় হইত। বামন মানব প্ররুত মন্ুয্য-শ্রেণী-ভক্ত কিনা ? 
মানুষের মত তাহাদের যুক্তি-তর্ক ও চিস্তাশক্তি আছে 
কিনা? তাহারা যাহা দেখে তাভা প্রকাশ করিতে 
পারে কিনা? আমার অভিজ্ঞতার ফলে এই সিঙ্ধাস্তে 
উপনীত হইয়াছি যে বামন মানবদের সহিত আমাদের 
বিশেষ কোনে পার্থক্য নাই। আমরা যেমন ভাষার 
সাহায্যে কথা বলি এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছি, 
তাহাদের অস্পষ্ট ভাষ! যদি আমরা বুঝিতাম তবে হয়ত 
শুনিতে পাইতাম তাহারাও প্রশ্ন করিতেছে, মান্থষ 
আমাদের মত কথ! কহিতে পারে কি না? ডারউইন 
সাহেব যাহাই বলুন না কেন, এ কথার কোনো প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই যেমাগুষ কোনে! দিন 
অন্ত জন্ত ছিল। আবহমান কাল হইতে মানুষ মানুষই 
রহিয়াছে এবং মানুষের সিত অন্য সমস্ত জীবের একটা 
বিশেষ পার্থক্য আমরা চিরদিনই দেখিতে পাইতেছি। 
পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন পর্বতগহবরে 
বাস করিতেন এবং গাছের ছাল পরিধান করিতেন তখনও 
তাহাদের সহিত অন্ান্ত নিকুষ্ট জীবের একটা পার্থক্য 
ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে 
বামন-মানবদের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কম নয় অথচ 
তাহার! যুগযুগাস্তর হইতে একই ভাবে রহিয়াছে কেন? 
পাখী ও মৌমাছি যেমন বাস! নিশ্মাণ করে, পিপীলিকা 
যেমন উপনিবেশ স্থাপন করে, তেমনি ইহারা! হেরোডোটাসের 
এথেন্দ ভ্রমণের সময় অর্থাৎ শ্রীষ্টপুর্ব, ৪৪৫ বৎসর হইতে 
একই ভাবে বাপ করিতেছে । আটাশ কি উনত্রিশ 
শতাব্ী পূর্ব ইহারা! (19270 15805) আল্বার্ট হদের 
চতুঙ্গিকে বাস করিত ইহার প্রমাণ আছে। পরিবর্তন 
প্রকৃতির নিক্নম। কিন্তু তিন হাজার বৎসরেও এই বামন 
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বন্দী বামন। 
মানবদের কোনোই পরিবর্তন হইল না । 
বিষক়্। 
বামন মানবদের আবিষ্কারের জন্য আমর! হেরো- 


ইহা আশ্চর্যের 


ডোটাস ও এগ, ব্যাট্টেলের নিকট খণী। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ষে 
আমি প্রথম একটা বামন মানবের সাক্ষাৎ পাই কিন্ত 
তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার স্থযোগ ঘটে না। ১৮৮১ 
্ীষ্টান্দে এমিল পাশাকে মুক্ত করিবার জন্ট সসৈন্তে 
আফ্রিকার বনপ্রদেশের মধা দিয় যাইবার সময় 
আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন বিভিন্ন বয়সের বামনকে 
ধরিয়। আনিয়াছিলাম। আমি ১৭০* শত মাইল বনপথ 
অতিক্রম করিয়াছি। বামন মানবদের প্রদেশটা ইছুরিয়ো 
এবং ইতুরি নদীর মাঝখানে ত্রিশ হাজার মাইল স্থান 
বিস্তৃুত। আমি এই অভিযানের সময় আমার কর়েদীদের 
নিকট হইতে অনেক বিষয় জানিয়াছি এবং অনেক বামনদের 
গ্রাম দেখিয়াছি। একথানি গ্রাম অতিক্রম করিতে 
দেড় ঘণ্টা কি ছই ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। 


বাতির আদবপাগাীলচান। াতানযাপশা 


, পান্না পব্দস্পাদি পাপা 


বদনর 


২য় সংখ্য। ] 


বাস আছে। বামন মানবদের চেয়ে তাহারা সাধারণতঃ 
উচ্চ, বলিষ্ঠ ও সুন্দর । শরীর শৌভনের জন্য ইহারা 
মানুষের দাত, বানরের হাড় প্রভৃতি দ্বারা মালা গাঁথিয়া 
গলায় পরে। সাধারণ মানুষের মত বামন মানবর্দের 
উচ্চত! বিভিন্ন প্রকারের। মোটামুটি ৪ ফুটু ২ ইঞ্চি 
কতকগুলি আমরা মাঁপিয়। দেখিয়াছি মাত্র ৩৩ 
ইঞ্চি লম্বা । ঠিন চারিটি সন্তান প্রসন করিয়াছে এমন 


হইবে । 
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সাধারণ মানব ও বামন। 


স্ত্রীলোককেও 

স্বাভাবিক। 
আমি পূর্বে গুনিয়াছিলাম যে বামন যোদ্ধাদের খুব বড় 

দাড়ি থাকে কিন্তু মনেক অন্ধুসন্ধানে একজনের মাত্র 


প্রথম দেখিয়া বালিকা বলিয়৷ ভ্রম হওয়া 


সংকলন ও সমালোচন__আফিকার বামন মানব 


_জিনিসও সময় সময় আন! তয়। 


১৪৭ 


শরীরের চামড়া এত শিথিল যে সহজেই আঙ্গুল দ্বারা 
ধরা যায়। 

অস্ত্র শস্ত্র, গহনা পত্র প্রভৃতি ইহারা নিজের। কিছুই 
প্রস্তুত করিতে পারে না। বনের বাহিরে যে ক্কষক 
সম্প্রদায় আছে তাহাদের নিকট হইতে অন্য জিনিস পরি- 
বর্তন করিয়া অথব! চুরি করিয়া আনে। মধু, বন্য পণ্ডর 
মাংস, ব্াত্রচর্ম, পাখীর পালক প্রভৃতিই পরিবর্তনের প্রধান 
জিনিস। অন্য মাংসের যখন প্রাচুর্য না থাকে তখন ইহার! 
গর্ভ খু'ড়িয়া হাতী বা বন্য মহিষ শিকার করে এবং তাহার 
মাংস ও হাড় বিনিময়ে কৃষকদের নিকট হইতে তীর, ধন্থুক, 
লোহার অতস্কার প্রভৃতি আনয়ন করে । চামড়ার কোমর- 





বামনের হাতী শিকার। 
বন্ধনি, তুণীর, শিকার করিবার ছোর! রাখার থলি প্রতৃতি 


কাচা কল. পাকা কল! 





১৪৮ 


বা কলার মগ্যও উহার] অল্প আদর করে না। কোনো 
কারণে অবসাদ বোধ করিলে সেই মগ্য পান করিয়া 
আনন্দে নৃতা করে। এ মগ্ক তাাদের বিলাসিতার সামগ্রী। 
যে গর্তগুলি দার! বন্য পণ্ড শিকার করে সেগুলি গাছের 
ছাল, ঘাস ও মাটি দ্বারা টাকিয়া দেওয়া হয় এবং জস্তগণ ভূল 
করিয়া তাহাতে বন্দী হয়। তাহারা নানাবিধ ব্গ ফল আহার 
করে। তাহার মধ্যে কতকগুলি এমন সুমিষ্ট ও উপাদেয় যে 
পৃথিবীর যে কোনে! সভ্য জাতি তাহা 'আদর করিয়া খাইতে 
পারে । আবার এমন বিষাক্ত ফল আহার করিতে তাহারা 
অভ্াস্থ যে মন্তঠ কোনে। সভ্য মানুষের পাকস্লীতে তাহা 
প্রবেশ করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় । মাংস আগুনে অল্প 
সেঁকিয়াঈ আহার করে। রান্নাকরার জন্ত মামরা আগুন, 
জল ও পাত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে ও 
তাহারা রান্না করিতে চাহে না। উহার কারণ, ভয় 
তাহারা বান্না করিতে জানে না অথবা কাচাই স্ত্বখাস্ 
মনে করে। বামন মানবর্দের পক্ষে আমার্দের মাংস আহার 
করা আশ্চধ্য নয়। আমরা দেখিয়াছি অনেক মৃতদেহ 
উহ্থারা কবর খুঁড়িয়া বাঠি করিয়াছে, আমাদের দলের 
লোক হতা। করিয়া সেই দেহগুলি লইয়া ইহার! পলায়ন 
করিয়াছে । আর একদিন দেখিয়াছি কতকগুলি বামন 
একটী আহত স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে এবং 
তাহার চারদিকে আগুন জালানে। হইয়াছে । প্রত্যেক 
বামনের হাতে একএকটী পাত্র। তাশাদ্দের বসিবার 
কায়দা দেখিলেই বোঝা যায় যে সেই স্ত্রীপোকটার মাংস 
আহার করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে । আমাদের কয়েদী- 
দের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছে যে তাহার! নিজের 
আহার করে না তবে তাহাদের প্রতিবেশীরা নর-মাংস 
আহার করে। 

বামনরা চাষ করে না বা কেনো জিনিসই উৎপন্ন 
করে না। বনের বাহিরের কৃষক সম্প্রদায় তামাক, কলা, 
প্রভৃতির চাষ করে এবং তাহা চুরি করিয়াই বামন 
মানবর| নিজেদের অভাব মোচন করে। ইহাদের অস্ত্র 
পন্ত্রের মধ্যে বর্শা, তীরধনু ও ছোরা। ধনুক থানার উভয়- 
'দিক রেশমের ফুল দ্বারা সাজানো! এবং মাঝখানে একটুকর! 
বানরের লেজ বান্ধা। এই লেজটুকু ধনুকটীকে শক্ত 
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করিবার জন্য ব্যণহার করে। তীরগুলি দৈর্ঘ্যে ১৮ইঞ্চি 
পরিমাণ হইবে। সাধারণতঃ ইহারা তীরের মাথায় বিষ 
মাখাইয়! ব্যবহার করে। ইহাদের গ্রেপ্তার করিবার সময় 
সাবধান হইয়! উহাদের স্পর্শ করিতে হয়, কারণ শুকনা 
বিষগ্ড'লও ভয়ানক । কীচা বিষগুলি এমন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক 
যে তাহাতে মরার চেয়ে অন্ত যে কোনো রকমে মৃত্যু মানুষ 
আদর করিতে পারে। এই বিষ প্রয়োগের ঘটনা! আমরা পূর্বে 
জানিতাম না। "৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ধে ইহাদের সহিত একটা ক্ষুত্্ 
ংঘর্ষে আনাদের কয়েক জন সৈন্ত সামান্ত আঘাত পায়। 
আমর! সে সামান্ত আঘাতকেও তুচ্ছ না করিয়া পচননিবারক 
ওউঁষধ ব্যবহার করিলাম কিন্তু তাহাতেও সে হতভাগ্যদের 
বাচাইতে পারিলাম না। যদি বিষাক্ত তীর না হইত তবে 
সে আঘাতে কোনো ওষধেরই আবশ্তক করিত না। 
আহতদের মধ্যে কয়েকজন ধশ্ষ্টঙ্কার হইয়। মরিল, কতকের 
আহত স্থান পচিয়া গেল এবং যাহার] বাচিল তাহাদেরও 
রক্ত এমন দুষিত হইল যে তাহাদের গ্ীবন ভার বোধ 
হইত। 
এই বিষের প্রুতিকারক ওঁষধ আমরা এক বৎসরের মধ্যে 
পাহির করিতে পারি নাই। বনু পরীক্ষীর পর আমরা 
আহত স্থানের সন্নিকটে (41701001707) এমন কার্ব 
প্রবেশ (171601) কবাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। ইভাদের 
কালা-বিষ যাহ! হইতে প্রস্তুত হয় ডাক্তার ফ্রেজার তাহ৷ 
ভহতে (১0017170101) স্রোপ্যান্থিন্‌ নামক একটী ওষধ 


বাহির করিয়াছেন। উচ্ভার 7 গ্রেন মাত্র ব্যবহারে একটা 


ভেকের মৃত্যু হয়। 

বামন মানবরা দুই ভাগে বিভক্ত। একদলের রং 
একটু লালচে। অন্ত দল ভয়ানক কালো। উভয় 
দলেরই কপাল ছোট ও ঠোঁট বড়। হাতগুলি ছোট ও 
চিকণ, পাগুলি বাক।। তবু অনেকের চেহার! বড়ই সুন্দর । 
একটা ৩৩ ইঞ্চি লম্বা স্ত্রীলোককে আমি বড়ই স্থনদর দেখিয়া- 
ছিলাম। তাহার সলজ্জ চাহনি মনকে মোহিত করে এবং 
তাহাকে দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। 

বামনদের রাণীর অর্থাৎ নেতার স্ত্রীর রূপ বর্ণনা 
করিবার উপযুক্ত। তাহার শরীরের রংটী অতি উজ্জ্বল 


ত্য ই ] 


জী পিলপস্টিহলাবলীগিিত সালাত 


এবং তাঙার গায় কোনো বিশেষ অলম্কার ভিন না, কেবণ 
কয়েকগাছি লোহার বালা, চিক ও নাকে নথ ছিল। 
ছোট ছোট কালো চুলগুলি একপ্রকার তেল দ্বারা 
ভিজানো । তাহাতে মুখের সৌন্দধ্য আরও বাড়িয়াছে। 
সে খুব শাস্তশিষ্ট এবং তাহাকে যে কাজে দেওয়া হইয়াছিল 
অভি মনোযোগ ও অধাবসায়ের সহিত তাহা সম্পন্ন 
করিয়াছিল । 

বামন মানবরা যে বনতশতাব্দী হইতে একই অবস্থায় 


+ ০১৫৭ ০ *০ সি 


আছে তাহার কারণ বোধ হয় সভা মানবদের সভিতত 
সংযোগের অভাব। শিক্ষা দিলে ইভারাও সভা যুরোপ ও 
শগামেরিকাবাসীর স্তায় হতে পারে । একজন ৪* বৎসর 
বয়ঙ্কা স্ত্রীলোক মামাদের দলে থাকিয়া এমন চমৎকার 
কাজ অভ্যাস করিয়াছিল যে যুরোপের কোনো প্রথম 
শ্রেণার বাবুষ্চিৎ ভাহা পারে না। দে বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন, কোনে। জিনিসই হাত না ধুয়া চুইিত না। 


তাহার একমাঙ। দোষ ছিল সে একটু অধিক কথা কভিত্ত 
এত তাহার জিহবাখানা একটু ককশ। সে জিব্‌কে 
সামলাইতে চেষ্টা করিত কিন্তু পারিত না। অনশ্ত কোনো 


খাবাপ কথা সে কিত না ণরং 
ছিল। 


তাভার কথায় বেশ পরস্ত 


একটা অষ্টাদশবর্ষ নযস্ক বালক আমাদের কয়েদীদের 
মধো ছিল। সে বড় শল্পভাষী। দিণারাত্র মনোযোগ 
দিয়া সে স্বধু কাজ করিত। কেহ কোনো প্রশ্ন করিণে 
দে লজ্জায় মরিয়া যাইত । কেহ কোনো 
করিলেও সে নীরবে তা১1 সহা কারভ। 

মোট কথা আমরা উপরোক্তরূপ আরও 'অনেক দৃষ্টান্ত 
দিয়া দেখাইতে পারি যে এই অসভা জঙ্গলবাসী বামন 
মানবগুলি শিক্ষা পালে অতি অল্প দিনের মধো সভা 
সমাজের উপযুক্ত হইতে পারে । যদিও তাহার! ঠিজেদের 
মভাবপুরণের জন্য কিছুই করিতে পারে না, এমন কি 
একটা! মাটির পাত্র, না গাছের ছাল হইতে একখানি 
কাপড়ও প্রস্তুত করিতে পারে না, তবুও তাহাদের মানুষেরই 
মত চিত্ববৃত্তি আছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতার। 
অতি সহজে ভালবাসিতে পারে এবং ভালবাসা আদায়ও 
করিতে পারে। ইহারা সাহসী ও ও অধ্যবসায়ী । বনের মধ্যে 


মত্যাচাধ 


ংকলন ও চন টিকার বামন মানব 


১মিন 


বাকিতে সির বা বাগ্রকেও ভয় করেনা এবং চাতুরীছে 
শিম্পার্জিকেও ইচ্ঠাদের কাছে ভাগ মানিতে হয়। ইহার" 
নানাবিধ বুক্ষ লতা মানপণশরাধে কি কাজ করে তাহা জানে 
এবং আধবশ্কমত বাপভাবধও করণে। 

আমণা অনেক পৃষ্টান্ত জানি যে যুরোগীয়গণ ধন্য মহিষ 


বা হাতাদারা ভত হইয়াছেন । (20010210160 06৮50810111) 


1)0201707 (৪8৮1) 5)৯ গড়ি বিখাত ভ্রমণকাবীরা 


বন্য জন্তদের দ্বারাই হত ভহয়াছেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসভ্য 
মান্ুষ্গ্ডপি অতি সহজে এক লীষণ জন্ধগুণিকে হতা। করিতে 


লক্ষণ | 





পামনদের গ্রাম । 


বামন মানধদের গ্রামণ্ডলি পড় বড় গাছের শপায় 
অনস্থিত। আামি একটী গ্রান দেখিয়াছি, 
বমনের বাম। সে ক্ষুত্র গৃশঞচলি খুব 
চল! করিতে করিতে যে বাস্ত। ভই্য়ীছে 


্রস্তে ৫৬ ফুটও হইবে। থে রাস্তা 


সেখানে ৯৬ ঘর 
পরিস্কার । ইউ! 
ভাঁা স্থানে স্থানে 
ফত অধিক প্রস্থ 





৯৫৪ 


সাধারণত: সেই গ্রামেই লোকবসতি অধিক । ঘরে দুই 
দিকে দরজা থাকে । দরজাগুলি তিন ফুটের 'অধিক উচ্চ 
নয়। কেহ আক্রমণ করিলে পলায়ন করিবার জন্য গুপ্ত 
দরজা আছে। ঘরগুলি বৃত্তাকারে স্থাপিত এবং বৃত্বের 
মাঝখানে রাজা না নেতার বাস। রাজাকে পাহারা দেওয়া 
সকলের একটা কর্তবোর মধো। ঘরগুলি উদ্ে ৪ ফুট, 
দৈর্ঘ্যে ৮১০ ফুট এবং পস্থে ৬।৭ ফুটের অধিক ভয় না। 
বড় ঝড় কতকগুলি গাছের পাতাই উত্তম বিছ্বানা । 

রাত্রি প্রভাত হইলে প্রায় সকলেই 'মানার্ম্য সংগ্রভের 
জন্য বাতির হয়। পূর্বদিনের পাতা ফাঁদ, গর্ত 'প্রড়ৃতির 
অনুসন্ধান করাই প্রথম কার্যা। অবশিষ্ট যাহার! থাকে, 
গ্রাম পাঞারার ভার তাহাদের উপর। কোনো কোনে! 
গাছের পাতা হাতে মুড়িয়া ইহারা চুরুটের মত বাবার 
করে। 

এই বামন মানবদের সহিত বাহিরের কৃষকদের মাঁঝে 
মাঝে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। কারণ, ইহারা তাহাদের জিনিস 
রাত্রে চুরী করে। উহাদের মধ্যে কোনো! নৈতিক নিয়ম 
না থাকায় চুরি করার বড় স্থবিধা। কোনো জিনিস 
পছন্দ হইলেই ইহার! লইয়া পলায়ন করে। এইজন্য 
ক্কষকগণ মনে করে, এ জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইলেই 
পৃথিবীর মঙ্গল । বামনগুলি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত না থাকিলে 
অনেকগুলি মিলিয়াও রুষকদেের একজনের সহিত পারিয়া 
ওঠেনা। কিন্তু অস্ত্র হাতে থাঁকলে একজনেও সমান 
অন্্রধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। আমাদের দলের 
অনেক সাহসী সৈন্ত রাইফেল বন্দুক লইয়াও ইভাদের 
সহিত পারিয়৷ উঠে নাই। মতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
ধ1৬টা বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হইয়া তান্ুতে ফিরিয়৷ আসিয়াছে। 
বামনর!,সর্বদ।ই সতর্ক থাকে। আমাদের দলের লোক- 
গুলি সম্মুথে কাহাকেও না দেখিলেই অসতর্ক হয়, এবং 
কোথা*হইতে সেই সময় অদৃশ্ত ভাবে তীর আসিয়া! গায়ে 
বিদ্বহইয়! তাহার সমস্ত উৎসাহের অবসান করিয়া দেয়। 

বামন মানবদের শরীরে একপ্রকার দুর্গন্ধ আছে, 
তাহা দ্বাথাই দূর হইতে তাহাদের অস্তিত্ব বা আগমন টের 
পাওয়া যায়। 

কত শতাব্দী হইতে ইহার! এই জঙ্গলে বাস করিতেছে 


এরবালী অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় থণ্ড 
তাহা নির্ণয় কর! ছুরূহ | হিসাবে যাহা পাওয়া! যায় তাহাতে 
্বীষ্টের জন্মের ১৫০* বৎসর পূর্বে 132,05565 যখন 
নিউবিয়! দেশ জয় করেন সেই সময় হইতে অর্থাৎ আজ 
৩৫ শতাব্দী ধরিয়া চারা এখানে বাদ করিতেছে । তাহারা 
এতদিন সভা, বর্বর থাকিলেও যখন এত শতাববীতে 
পৃথিবী হইতে লুগ্ত হইয়া যায় নাই তখন আশা করা যায় 


. ভবিষ্যতে ইঠারা সভামানবশ্রেণীভুক্ত হইবে। শাফ্রিকায় 


বনের মধ্য দিয়! যে রেলপথ গিয়াছে এবং তাহাতে তাহারা 
ঘে সভ্যমানবের সংস্পর্শে আসিতেছে ইসা আমার অনুমান 
সাফলোর পূর্ববস্থচনা । 

শীলা । 


ভাগ্যচক্র 
ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


ঘণ্টাথানেক পরেই দেখা গেল বার্টি ঘবের মধ্যে একেলা! 
আধীরভাবে পদচারণ। করিতেছে । সে এমনি উত্তেজিত 
হইয়া উঠিয়াছিল যে ঝটিকাসম্কুল সমুদ্রে নৌকা যেমন 
করিয়া কেবলই উঠে ও পড়ে তেমনি করিয়া তাহার 
হ্ৃৎপিগুটা কেবলই উঠিতে ও পড়িতেছিল। তাহার 
মুখ্রে সৈ কোমলতা আর নাই-_-কী একট! জঘন্ত হিংত্রতায় 
সে মুখখান! ভরিয়া উঠিয়াছে। খাচার সিংহের মত সে 
ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ আস্ফালন ও গর্জন করিতে 
লাগিল! সে কি ইনারই জন্ত এতদ্দিন ধরিয়া এত কৌশল, 
এত পরিশ্রম, এত শক্তি অপব্যয় করিয়াছে! একখানি 
মাত্র চিঠি, তাহার গুটিকয়েক লাইনে প্রেমের কোমল 
সম্ভাষণ, তাহাতেই সমস্ত পণ্ড ! না, না, কখনোই না 
সহম্ত্রবার না! ভাবিতে ভাবিতে চোখের সামনে দিগন্ত- 
রেখায় ভবিষ্যতের একট! ছবি ফুটিয়া উঠিল। সে চিত্রটা 
কী ভয়ঙ্কর! তাহার মধ্যে মৃত্যুর সে কী ভীষণ তাওৰ 
নৃত্য চলিতেছে, সম্মুখে দারিদ্রের কী ভয়াবহ শু মরুভূমি! 
উঃ! তাহারই মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইবে! ভয়ের উত্তেজনায় 
তাহার দেহের সমস্ত শিথিল শিরাগুলা রক্তপ্রবাহে ন্দীত 
হইয়া উঠিল। সে মনে মনে জোরের সহিত বলিল-_না, 
কখনোই না)--সমস্ত বাধ! জয় করিতে হইবে। 

অন্ধক'র আকাশের গায়ে সঙ্গগিতিত পফল্কানা বিজোত 


২য় সংখ্যা] 
খেলিয়া যায় তেমনি করিয়া! তাহার মাথার ভিতব একটা! 
মতলব হঠৎ খেলিয়া উঠিল। হাঁ, এই একমাত্র উপায় 
বটে! ইহাই সব চেয়ে সহজ ও সরল পথ)_ হৌক 
তাহা জ্ঘন্ত। মনম্তত্বেব হুঙ্মতা লইয়। নাড়াচাড়া! করিয়া 
আব কোনো ফল নাই )__এখন চাই কাজ-_ শুধু কাজ! 

আর ভিলমান্র বিলম্ব না করিয়! বার্টি তখনই ঘর হইতে 
বাহির ভইয়া পড়িল। যেকাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে 
তার জন্ত তাহার নিজের প্রাত অত্যন্ত স্বণা বোধ 
হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে ঘ্বণাকে সে কিছুতেই আমল 
দিতে চাহিল না। 

তখন রাত্রি সাড়ে দশট।। তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি 
ডাকিয়া ইভাদের বাড়ীর ঠিকানায় যাইতে বলিল। বলিতে 
গিগ্না নিজের গলার করুণ কোমল স্বর শুনিয়৷ সে নিজেই 
চমকিয়৷ হাসিয়! উঠিল--সে ঘ্বর তে তাহার স্বাভাবিক স্বর 
নয়, দে যেন নাট্যশালার বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা অভিনেতার 
বহু যত্বে শেখ! কণ্ঠস্বর ! সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া একটা কোণ ঘেপিয়া বসিল-রাধ ছুট! কান পর্য্স্ত 
তুলিয়া দিয়া অর্দনিমিলিত নেত্রে বাহিরের অন্ধকারের 
কুঙেলিকার পানে চাহিয়। বসিয়! রহিল ;--তাহার হৃদয়ের 
অস্তরতম প্রদেশ হইতে একটা বিষাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে 
লাগিল! 

ইভাদের বাড়ীর কাছাকাছি হইলে সে গাড়ী হইতে 
নামিয়৷ পড়িল, এবং কিছুদূর পদব্রজে গিয়া বাড়ীর দরজায় 
ধাক্ক। দ্রিল। অনেকক্ষণ কোনে সাড়া পাওয়া গেল না। 
সেই রুদ্ধ দরগার বাহিরে নিস্তন্ধ অন্ধকারে অপেক্ষা! করিতে 
করিতে তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন অনস্তকাল 
হইতে একটা কুহেলিকাচ্ছন্ন দারুণ হতাশার বিষ্নতার 
মাঝথানে দীড়াইয়। আছে। কোথায় তাহার শেষ, কি তাহার 
পরিণাম কে জানে! চারিদিক নিস্তব্ধ -কেহ কোথাও 
নাই, অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না) তাহার মনে 
হইতে লাগিল এ [বশাল জগৎসংসারের মধ্যে সে যেন 
আজ এক|! তাহার সমস্ত হনের চিন্তা সেই একারই 
উপর তখন কেন্ত্রীভূত হইয়া পড়িল; কেবলই নিজের 
কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের উপর একটা ঘোর দ্বণ। 


ও বিতৃষ্ণীয় [চিত্ত ভারয়া উঠিল? সে বেশ বৰিতে পাঁরিল, 


সংকলন ও সমালোচন__ভাগযচক্র 
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তাহার অন্তরের মধো যে পাপ ও কুটিলতা প্রচ্ছন্ন আছে 
তাহা সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে 
কী নিম্মমভাবে বার ধার আঘাত করিতেছে। 

এক ভৃত্য আসিয়া কবাট খুলিল। এত র্লাত্রে আগন্ধক 
দেখিয়া সে বিশ্মিত নয়নে চাহিল। তারপর যখন দেখিল 
বাটি একেলা, সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক নাই, তখন সে বিরক্তির সহিত 
নিতান্ত উদ্ধতভাবে বার্টির পানে আর একবার চাহিল, এবং 
কোনরূপ নম্রতা না দেখাইয়া বেগারঠেল! গোছের একটা 
অভিবাদন করিয়া বার্টিকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দিবার জন্ত দরজাটা খুলিয়৷ দিল । 

বার্টি বলিল-_না | তোমারই সঙ্গে কথা আছে ।” 

ভৃত্য অবাক হইয়। চাহিয়া রহিল। 

বার্টি বলিল-_“তোমাকে একটা উপকার করতে 
হবে-_-তোমার সাহায্য না হ'লে চলচে না! গোপনে ছটে! 
কথা শোনবার কি অবসর আছে ?” 

ভূতা বলিল-__“এখন ?” 

বাটি বলিল-_“ই, এখনই 1” . 

ভৃত্য উচ্চকণ্ঠে বলিল-__“তবে আম্বন আমার ঘরে ।” 

বার্টি সে উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল-_“চুপ! চুপ 1” 
তারপর বলিল-_“না, সে হবে না। তুমিই বাইরে এস।” 

ভূতা বলিল--"এখন তো বাইরে যেতে পারব না-_ 
এখন যে আমার প্রভৃর শয়নের সময় 1” 

বার্টি বলিল__“আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করচি-_ 
বাগানের রেলিঙের ধারে থাকবো-_তুমি ঠিক এসো, 
বুঝলে । ভয় নেই আমি তোমায় খুসী করব!” 

শেষের কথাটা শুনিয়া ভৃত্য উচ্চনান্ত করিয়! উঠিল,__ 
বাড়ীব নিস্তব্ধতা মধা ভইতে সে হাঁসির একটা ভয়ঙ্কর 
প্রতিধবনি বাজিয়! উঠিল, বার্টি তাতা শুনিয়া ভয়ে সম্কৃচিত 
হইয়। পড়িল | 

ভৃতা বলিল---“তাহ*লে মশায় এখন বড়লোক 1” 

বার্টি জড়িতকণ্ে কহিল-_“ইা- হা ! ঠিক এস 1” 

ভূতা উৎসাহিত তইয়া বলিল-_প্তবে রীতিমত দক্ষিণ! 
চাই !” 

বার্টি বলিয়! উঠিল-“আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে এখন । 
তুমি যত শীদ্ঘ পাঁর এস।” 
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আনার দরগা বন্ধ হইল | বাটি বাভিরে অনেক ক্ষণ 
ধররযা অন্ধকারে ৭ নাতে পদঢাবণা কবিতে লাগিল । 
চায় তাঠাব দানে দান্ত লাগিয়া যাইনেছিল।  কুয়াসাব 
ভিতর ঠইতে পেতেব চোখের মনো রাস্তার বাতির 
'আলোগুল! তাহাব দিকে কী ভীষণভাবে চাতিন্েছে ! সে 
বিমর্ষভাবে আশ্রয়হীন ভিক্ষাকের মনো শীতে কীপিতে 
কীপিতে এধার ওধার বেড়াতে লাগিল, এক ঘণ্টা! 
কাটিয়। গেল কাহারে! দেখা নাই । তখন সে "ধৈর্যের 
সাহত অপেক্ষা করিতে লাগিল 
দাকণ দ্বণায় তাহার চক্ষু ঢটা তখন 
হউয়। গেছে; ন্ধকাধের মধা হইতে সাদ! 
বাতির করিয়া সে সেই কালো কালো 


দুখানার পানে অধীর হইয়া চাহিয়া বভিল। 


নিজের গ্রতি একটা 
'একেবাবে নিষ্গভ 
মুখখানা 
বন্ধ কবাঁট 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


কয়েক দিন টদ্দে?€ উৎকগার সভিত শরপেক্ষা করিয়া 
ফ্যাঙ্ক যখন উভার নিকট হষ্টতে তাহার পত্রের কোনো 
উত্তর পাইলেন না তখন ভ্িিনি আবার 'একখানি প« 
দিলেন। প্রথম পত্রের উত্তব না পাইয়া যদি? তিনি এক- 
রূপ হতাশ ভইয়। পড়িয়াছিলেন তবুও বাড়ীর সদর দরজায় 
কাহারো পদশব শুনিলে আমনি ছুটিয়া যাইতেন, মনে 
করিতেন, এ বুঝি হ্ত্পার চিঠি আ'সল। তখন তাহার 
মনে আব কোনো চিন্তা ছিল না, কবল চিঠির কথাই 
ভাবিতেন ;--একখানি খামের ভিতর তাহার জীবনের 
সমস্ত স্থখশাস্তি বচন করিয়া 'এক পত্রবাহক পথ হাটিয়া 
আসিতেছে, কল্পনায় এই চিন্ন কেবলই জাগিয়া উঠিত। 
তিনি যেন চোখের সামনে দেখিখেন চকচকে কাগজের 
উপর মোটা মোট ছাদে গুটিকয়েক লাইন, নীচে ইভার 
নাম সট! বেশি কথা নাই, শুধু মাছে প্রেমের আহবান, 
সঙ্গীতের সুরে বীধা দুরটিমাত্র কথা 1 

কষ্ট এখনো সে চিঠি আসেনা কেন? কিসের বিলম্ব? 
তবে কি তাহার অভিমান এখনো দূর হয় নাই ? না, কি 
বলিয়া কেমন করিয়া গুছাইয়৷ লিখিবে তাচ। স্থির হয় নাই 
বলিয়া চিঠি লেখা ৬ইয়া উঠিতেছে না? ভয়ত সে ইভার মধ্যে 
কতবার লিখিয়াছে, মনের মতন হয় নাই ব বলি! চিডিয়া 
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প্রবাসী-_অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


1 ১০ম ভাগ, ২য় 


ফেলিয়াছে | এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবতে দিন চলিয়া 
যাতে লাগিল। ফ্রাঙ্ক যখন বাড়ী নসিয়৷ থাকিতেন তখন 
প্রতি মৃহূর্তে তীভার মনে হইত এ পত্রবাহ্ক আসিতেছে, এ 
যে চাবখাঁনা বাড়ী আগে। এই ন্চিনথানা, দ্রখানা, এইবার 
একখানা বাড়ীর আগে আাসিয়া পৌছিয়াছে, এই এইবার 
এ বাড়ী -এই বুঝি দরজায় ধাকা দিল, কিন্তু কৈ কাভারো 
কোনো সাড়া নাই! যখন তিনি বাহির হইতেন তখনও 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, 0 বলই মনে হইত এতক্ষণে 
নিশ্চয়ই চিঠি বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া আছে। তিনি 
তাড়ানাঁড়ি ছুটিয়া আসিতেন, কিন্তু চিঠির কোনো চিক্ত 
দেখিতে পাইতেন না। ধেখানটায় চিঠিব সন্ধান করিতেন 
সেখানটা শন্য দেখিয়া তাহার সমস্ত হাদয়টা শু বোধ 
হইত! 

ঢুই ছুই থানা চিঠি দুই দ্ুঈধার নিনি পিখিলেন, তবুও 
কোনো জবান আসেনা ! কেন? উহার তে! কোনো কারণ 
নাই । মনে কেবলহ্ট এই কথা ব্লতেছে- আসিনে, 
আসিবে, এখনই আসিবে--৪গো অপেক্ষা কর, ধৈর্যা ধর! 
তাহার তখন বোধ হইত সমস্ত জীবনটা! শুধু একগানি চিঠির 
অপেক্ষায় যেন শুন ও নীরস হইয়া আছে, সে চিঠি পাউলেই 
আবার তাহা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে। 
পর দিন গেল, তবুও কোনো চিঠি আসিল না! 

তখন একদিন ফ্রাঙ্ক বার্টির কাছে আসিয়া কাঁতরকণ্ে 
বণিলেন_-“ইন্ভার কাছ পেকে এখনো কোনো উত্তর পেলুম 
না) কেন বল দেখি বাটি?” ফ্যাক্কের এ কথার মধ 
ঃথের সহিত একট! সঙ্কোচও ছিল; ইভ! তাচ্ছিল্য করিয়া 
তাহাকে পত্র লেখেন নাই এই অপমানের কথা কাহারো! 
কাছে প্রকাশ করিতে কুগ্ঠা তো ভইবেই। 

বার্টি চোখ ছুট! কপালের দিকে তুলিয়া বলিল-__*্া 
এখনও উত্তর পাওনি ?” 

বন্ধুর সেই কাতর দুষ্টি দেখিয়া, আর্তনাঁদের মতে! কঠস্বর 
শুনিয়া বার্টির কালো কালো কোমল চোখের উপর একটা 
করুণ বিষাদের ছায়া জমিয়া উঠিল। সত্যই তাহার বুকের 
উপর একটা গুরুভার চাপিয়া আছে, সত্যই সে তখন একটা 
মন্থান্তিক বেদনা বোধ করিতেছে। সে যাহ! করিয়াছে 
তাহা যাহার এতটুকু দয় আছে সে করিতে পারে না. 


কিন্ত দিনের 





২য়ু সংখ্য। 


কিন্ত এ সনই তো! ফ্র্যাঙ্কের দোষ! যখন ইভার 
সহিত একবার বিচ্ছেদ হইয়া গেছে তখন কেন -কেন 
আবার তীহার চিন্তা? রমণী-প্রেমই কি সর্বস্ব? 
বন্ধুত্বের মধ্যে কি সুখ নাই? সেই সুখটুকু লইয়াই 
ফ্রাঙ্ক কেন তৃপ্ত নন? সে তো ফ্র্যাঞ্কেরই দোষ! 
সে কী আনন্দ, ঢুই নন্ধৃতে 'একসঙ্গে নাস, ভ্রাতৃত্বের বেষ্টনে, 
স্নেহের বন্ধনে, হর্ষ শোঁকের সনান্ভৃতির আকর্ষণে 'এক 
প্রাণ এক মন-_-এক বৃত্তে ছ্র্টি ফুলের মতো হইয়া 
থাকা-.সে কী পবিত্র আনন্দ। ইহার মধ্যে রমণীর 
কুটিলতা, স্বার্থের কলুষতা, পার্থিব প্রেমের পক্কিলতা 
নাই; প্রভাত-পুষ্পেব মতো এ প্রেম শুন্র নির্মল উজ্জল 
সরল। তিনি ফ্রাঙ্ককে এই প্রেমেরই বন্ধনে আবদ্ধ করিয়! 
তাহাকে চিরন্থরণী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাকে 
রমনীপ্রেমের কুটিল মোহ হইতে রক্ষা করিতেছেন-_বন্ধুর 
কর্তব্য করিছেছেন; ইভ] সাধনের জন্য যদি কোনো অসৎ 
পথ গ্রহণ করিয়া থাকেন তো সে ধর্তব্যই নভে, কারণ 
তাহার উদ্দেশ্ত মহৎ, তাহার কাগজের পরিণাম শুভ। 

এই সব কথা বলিয়া বার্টি নিজের মনকে বুঝাইত, 
এই বলিয়া সে তাহার কৃত গ্ঠিত কম্মের সমর্থন করিয়া 
যাইত, বিনেকবুদ্ধির দংশনে যখন অস্থির হইয়া উঠিত 
তখন এই স্তোক বাকোরই 'প্রলেপ দিয়া জালা জুড়াইবার 
চেষ্টা করিত। দিবারাত্রি পাপের পঙ্কিলতার মা থাকিয়! 
একটা উচ্চ আদর্শের জন্য যখন তাহার প্রাণে ব্যাকুলতা 
জাগিত তখন সে ইহাকেই আদর্শ পথ বলিয়া মনকে 
স্বীকার করাইত! 

মনে মনে যদিও সে বার বার জোরের সহিত বলিত 
_এক্রযাক্কের দোষ, তবুও কিন্তু মন হইতে সনদেত উঠিত-_ 
সত্যই কি এফ্রযাঙ্কের দোষ! সে ইভাকে ভূলিতে পারেনা, 
সেকি তাহার দোষ? 

না! না! এ দৈবের লীলা ! দোষ কাহারো নয়! 
এ ঘটনাচক্রের খেল! ! 

বার্টি তখন মনকে বুঝাই _ পা, এই ঠিক কথা--এ 
ঘটন! চক্রেরই লীল! ! কিন্ত সবই যদি দৈবের খেলা তবে 
কেন আমাদের এ বুদ্ধি, নিচাঁর-শক্তি ? যদি স্বাধীনভাবে 
কলি _ক্রিরা'র জামর্থা আমাদের নাই তবে কেন আছে 


সংকলন ও সমালোচন- ভাগ্যচক্র 





১৫৩ 


আমাদের বাথ! বোধ করিবার শক্তি? আমরা তে! গাছ 
কি পাথর হইলেই পারিতাম 1” 

বার্টি এই সব ণিপুল রস্তের সম্মুখে দাড়াইয়া ভাবিতে 
ভাবিতে আত্মহারা হয়া যাইত-_হঠাৎ চমক ভাঙিয়া 
বিশ্মিত হইয়া পড়িত। তাহাব 'একী পরিবর্তন! কোথা 
সে এসব চিন্তা করিতে শিখিল? 
আমেরিকায় যখন সে দুমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া 
ঘৃরিয়া বেড়াইত তখন কি কখনো এসব চিন্তা মনে স্থান 
পাইয়াছে ? সে তখন শুধু বৃঝিত খাও, দাগ, মজা কর বাস্‌! 
এখন আরাম ও পিরামের ক্রোড়ে থাকিয়া তাহাব দেহের 
স্নায় যেন বেশমের মতো! সুঙ্সা সুতায় তৈরি ভয় 
উঠিতেছে__চাওয়াব মতে! সামানা একটু ভাবের আঘাতে 
তাহা 'এখন স্পন্দিত হইয়া উঠে! কোথা হইতে সে শিখিল 
এ সন তত্বের কথা? সে বিম্মিত হইয়া নিক্তের বালাজীবন 
অনুসন্ধান কবিত-_কাভাঁবো শিক্ষায়, কোনো কেতাঁ 
হইতে সে কি এসন তত্তের নীজ শিশুকালে সংগ্রহ করিয়া- 
ছিল? তা তো নয় !--তবে হইতে পাইল? 
পিতা মানার চরিত্র হইতে? বালাকাঁলের কথা, পিতা 
মাতার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের সামনে জাগিয়া 
উঠিত সে কী দৃশ্ত ! স্নেহবেষ্টিত নীড়ের মধ্যে নির্ভয়ে 
নির্ভাবনায় উন্মুক্ত 'আনন্দের জীবন! হায় £স কী স্থখের 
দিন! সেকি সতাই স্থেব দিন, না, দুরের সামগ্রী বলিয়া 
স্বন্দর দেখায়? 


হহতে কথ! 


কো! 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


আরো কয়েকদিন জীবম্ম তভাবে অপেক্ষা করিয়৷ ফ্র্যান্ক 
যখন ইভার নিকট হইতে কোনে পত্র পাইগেন না তখন 
তিনি আর্চিল্ডকে একখানি চিঠি লিখিলেন। কিন্তু 
তাহারও কোনো উত্তর আসিল না। তখন তাহার 
সমস্ত হদয়ের দুঃগ অভিমান উথলিয়া উঠিল-__তিনি বার্টির 
কাছে সাশ্রনয়নে হন্থযোগের সহিত সেই ছঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । আরো! কিছু দিন গেল তখন আর 
তাহার অভিমান রহিলনা, ইভার অসৎ ব্যবহারে তিনি 
উন্মত্ত পণুর মতো! কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিন তিন বার 
তিনি ক্ষমা ভিক্ষা/ করিয়! পর দিয়াছেন-_ইহাই সামান্ত 


১৫৪ 


ত্রুটির পক্ষে কি যথেষ্ট নহে? ইভার অন্তরে যদি 
এতটুকু ভালোবাসা থাকিত তাহা হইলে তিনি পায়ে 
ধরিয়া ক্ষম! চাভিপামাত্রই তাহার অভিমান রাগ নিমেষের 
মধো কোথায় ভা!সয়া যাইত! তাহার প্রতি এ কী 
অপিচার! সামান্ত 'একটু ক্রটির কি ক্ষমা নাউ! 

ফ্রাঙ্ক জদয়ের আবেগে ঘরের মধো অস্থির ভাবে 
পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন__. “আমার 
ঠিক মনে নেই তাকে তখন কি বলেছিলুম_-নিশ্চয় 
কোঁনেো কঠোর কথ! হবে-_ মামি রাগের মাথায় কাকে যে 
কথন কি বলি! মনে পড়চে বটে তার হাতখানা ধরে 
আমার কাছ থেকে তাকে দূর করে ঠেলে দিয়েছিলুম-_ 
তার পর চলে আসি। আমি তখন জ্ঞানশূন্ত-_-কি বলেচি, 
কি করেচি কিছু জানি না। নিশ্চয় অত্যন্ত রূঢ় ভয়ে উঠে- 
ছিলুম--সে গামার উচিত হয়নি-_কিস্ত কি করন রাগলে 
যে আমার জ্ঞান থাকে না 1” 

বার্ট আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া সাত্বনার স্বরে 
বলিল--“ফ্র্যান্ক ! সে সব কথ। ভুলে যাও! এখন আর 
কোনে চারা নেই-_যা! হবার হয়ে গেছে, তাই নিয়ে দুঃখ 
করে কি ভবে, সে সব ভুলে যাও!” 

“ভুলে যাৰ! ভুলব? বার্টি! তুমি কি কাউকে কখন 
ভালোবেসেছ ?” 

“তেসেচি বইকি |” 

“তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আমার হৃদয়ের বেদন! 
কী! কিন্ত তেমন করে তুমি কাউকে ককখনো ভালো- 
বাসনি--ভালবাসতে পার না--সে তোমার স্বভাবই নয়-_ 
তুমি নিজেকে যে সব চেয়ে ভালোবাস !” 

“তা হতে পারে--কিস্তু আমি তোমায় ভালোবাসি 
তোমার দুঃখ আমাব সা হয়না। আমি তো দেখতে 
পাই না এর কোনো উপায় আছে--তার1 বাপারটাকে 
এম্নি গুরুতরভাবে গ্রহণ করেচেন যে তার আর সংশোধন 
করবার কোনো পথ নেই। কি- করবে বল? এ 
দৈবের বিধান ! মাঞ্ুষের কোনে! হাত নেই । এখন সেসব 
ভূলে যাও-_নৃতন পথে জীবন ফেরাও-_-এ সংসারে কি 
আর রমণী নেই? তুমি পুরুষ মানুষ--এ তোমার 
কী ছৃর্বলতা--প্রেমের জন্ত জীবনটা খোওয়াবে! 


কঙ পঙাবা। হহ০৩ খঙ।স। এক আপ ১২17 বা লও ৮৬৭, 


প্রবাসী-_অগ্রহথায়ণ, *৩ ৭ 


[ ১০৯ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নির্বোধ বালিকারাই এয়ি করে জানি-তুমি বালিক! 
নও 1” 

বাটি কথা শেষ করিয়া এমনি এক তীক্ষ দৃষ্টিতে 
ফ্রাক্কের পানে চাহিল যে ফ্রাঙ্কের ক্ষণেকের তরে মনে 
ভইল বার্টি যাহা বলিতেছে ভাভা সত্য! কিন্তু পরক্ষণেই 
ইভার কথ! মনে পড়িয়া ঠাভাকে অধীর করিয়া তুলিল। 
তিনি বা্টির সেই তীক্ষু দৃষ্টি হইতে নাত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া 
প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন-_“বাটি ! তুম বুঝচনা-_ 
তুমি যে কখনো কোনো রমণীকে ভাপবাসনি ! কেন 
আবার আমি ইভাঁকে ফিরে পাবে না? কী এমন হয়েছে? 
ছুটে রূঢ় কথা বলেচি বই তো নয়! তাতে কি? যেযাকে 
ভালোবাসে তার ছুটে রূঢ় কথা কি সেক্ষম! করতে পারে 
না! একি এমনি অসম্ভব!” 

কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘরটা নিপুন হইয়া রহিল--মনে 
হইতে লাগিল বাতাসের উপর যেন একটা কী ভয়ঙ্কর 
গুরুভার চাপিয়াছে ! তার পর খার্টি ধীরে ধীরে কোমল 
কণ্ঠে আরস্ত করিল-_“হা, সস্তব মনে করতুম যদি একথানা 
চিঠিতেই সব মিটমাট হয়ে যেত। তিন তিন খানা চিঠি 
লিখলে-_এখন অসম্ভব বই কি!” 

ফ্র্যাঙ্ক অধৈর্যা হইয়া বলিয়া উঠিলেন-_-ণবেশ 1 তাহলে 
আমি নিজেই গিয়ে একবার দেখবে 1” 

নার্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার মনে হইতে লাগিল 
বাতাসের সে গুরুভারট! যেন তাহার বুকের উপর আসিয়া 
চাপিয়াছে, সে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, ফ্র্যাঙ্কের 
কথাটা সে যেন ভালো করিয়া! বুঝিতে পারিল না। তাই 
সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল-_”কি 
বল্লে ?” 

স্পআমি নিজে গিয়ে একবার দেখবে !” 

--কোথায় যাবে ?” 

--দমআরে, ইভাদের বাড়ী! 
নাকি!” 

বাটি চেয়ার ছাড়িয়। লাফাইয়! উঠিল। তাহার চোখ 
ছুটা দীপ্ত অঙ্জীরের মতো জলিতে লাগিল ! হৃদয়ের; উদ্বেগ 
প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া সে ধীরকষ্ঠে কহিল _“সেখানে 
ফসের জন্তে যাবে?” 


তুমি কি কালা হলে 





২ম সংখ্যা 


«একট মিটমাঁট করে ফেলতে ।” 

বার্টি গর্জন করিয়! বলিয়া উঠিল--“একেবারে কাণ্ড - 
জ্ঞানশূন্ত হয়েছ ?” 

কেন ?” 

“কেন ? তোমার কি এতটুকু আত্মসন্মীন বোধ নেই ? 
তুমি সেই বাড়িতে যাবে ?” 

প্যাবো বই কি 1” 

“সে কী অপমান 1” 

ফর্যাঙ্ক বলিলেন_-প্যাই তুমি বল--আমি যাবো। 
আমার যে আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, আমি যে বুঝচিন! যে 
সেখানে যাওয়ায় আমার অপমান, তা নয়। কিস্তকি করন 
আমি আর এ দ্বঃখ বহন করতে পারি না-_-আমি যে তাকে 
প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি । আমি সে কী আনন্দে ছিলাম, 
আমার জীবনে সেকি মাধুধাই ছিল, নিজের দোষে সব 
ভাবালুম ! তুমি যাই বল বার্টি, আমি সেখানে না গিয়ে 
পারবন। |” 

বলিতে বলিতে ফ্র্যান্ক দুঃখাবেগে অধীর হইয়া বসিয়! 
পড়িলেন, তাভার মুখের ুঙ্জা শিরাগুলি পধ্যস্তও উদ্বেগে 
স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি বাঁলতে লাগিলেন__-“আমার 
প্রাণ যে একী হচ্ছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারচিনা__আমি 
নিতাস্তই হতভাগা ! আমি জীবনের মধ্যে কখনো তেমন 
পরিপূর্ণ আনন্দ, তেমন গভীর শাস্তি পাইনি-_-ইভার 
কাছে যতদিন ছিলুম সে কী সুখের দিন_-সে যেন স্বপ্ন- 
রাজো ছিলুম! এখন সব শেষসে স্রখন্বপ্ন টুটেছে, 
সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, যেন আমার জীবনের যা 
কিছু সন শেষ হয়ে গেছে; তবু যে কেন আছি 
তা বুঝতে পারচিনা। একবার কি চেষ্টা করে দেখবন। 
আবার সে মুখের অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারি 
কি না? তবে এ নিরর৫থক জীবনধারণে ফল? বুঝতে 
পারচনা বার্টি আমি কেন সেখানে যেতে চাচ্চি-_সেই 
খানেই ষে আমার সমন্ত জীবনট| পড়ে রয়েছে ! সেখানে 
গিয়ে যদি বুঝি আর কিছু ফিরবেনা, সব সমাপ্ত হয়ে গেছে, 
তাহলে জেনো! বার্টি আমার জীবনও সেইখানে সমাপ্ত 1__” 

বলিয়! স্র্যাঙ্ক চেয়ারের উপর অবসন্নভাবে গ! ঢালিয়া 


ংকলন ও সমালোচন-_ভাগ্যচক্র 


৯৫৫ 


এলাইয়! পড়িল, তন্দ্রার মতো একটা জড়তা তাহার সমস্ত 
শরীর মাচ্ছর করিয়া ফেলিল। সম্মুখে বার্টি দীড়াইয়া, 
হতাশার উত্তেজনায় তাহার দেহ দৃঢ় হইয়। উঠিয়াছে, 
চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইতেছে ! সে ধীরে ধীরে 
কম্পিত হস্তে ফ্র্যাঙ্কর নিভীবপ্রায় দেহ স্পশ করিল-_ 
স্পশমাত্রেই মুহূর্তের মধ্যে বিছ্যুৎ গ্রণাহের আঘাতের মতে 
আসিয়! একটা তীক্ষ বিদ্বেষভাব তাহাকে অধিকার করিল-_ 
ফ্র্যাঙ্কের উপর একটা দ্বণায় চিন্ত ভরিয়া গেল--ছিঃ পুরুষ 
হইয়া প্রেমের জন্য পাগল! কিন্তু শীঘ্বই সে স্বণাকে 
তুচ্ছ করিয়া একটা ভয় তাহার চিত্তকে পীড়িত করিতে 
লাগিল--পলে পলে সে এ কোন্‌ অধঃপত্তনের অতলে 
ডুবিতেছে 1__লতা যেমন বৃদ্মকে আকড়াইয়। থাকে তেমনি 
কাঁরয়৷ সেফ্র্যাঙ্ককে আকড়াইয়৷ ধাঁরল! 
তারপর রুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজনার সাহত বলিতে লাগিল-_ 
বফ্র্যাঙ্ক ! শোনো, নিজেকে এমন করে গীড়িত কোরোনা ! 
এসব কী? নর্ষোধের মতো বলচ-_ ছেলেমানুষের মতো 
কাদচ! এ সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেল-_সাহস দেখাও ! 
সমস্ত জীবনটাকে এমান করে নষ্ট করে ফেল না! 
যা হবার ৩ হয়েছে ! একটা বালিকার ভালোণাস! হারি- 
য়েছে বলে ক্ষি সমস্ত জগৎ সংসারট! শুহ্ত হয়ে গেছে? 
তুমি কি ভাবো বালিকার (ঞমের মধ্যেই জগতের যা কিছু 
স্থথ সমস্ত নিভিত? স ভুল! ভুল! তাদের মতো হাদয়- 
হীন, স্বার্থপর কীট জগতে নেষ্ট--তারা এ জগতের মধ্যে 
নিরর্থক, অতিরিক্ত; ভধাবুদ্ধদের মতে], কেবল শৃন্ঠতা 
নিয়েতারা ভেসে ওঠে! তার জন্তে তু'ম জীবনটা বিসর্জন 
দেবে? ধিক তোমায় | হতে পারে আমি জানি না রমণীর 
ভালোবাসা সে কী! কিন্তু আমি বলচি তুমি জানো না 
£খ কাকে বলে! ভাবচ পৃথিবীর সমস্ত দ্রঃখ বুঝি তুমি 
আজ একলাই বহন করচ! কিন্তু তা নয়-_এ সামান্ট একটু 
ব্যথা-_-তোমার আত্ম-অভিমানের উপর একটু আঘাত- 
মাত্র--তার বেশি কিছু নয়। আমি যদি আমার ভীবনে 
এরূপ ছোটোখাটে! ছুঃখে অভিভূত ভয়ে পড়তুম তাহলে 
এতদিনে জীবনে আমায় সহস্রবার মরতে হোতো। কিন্তু 
স্াখো বড় বড় ছুঃখের ঢেউ কাটিয়ে আমি এখনো! মাথা 


_দিলেন--তীভার অতবড় বলি (দেহখান। গজ জতার মাতা! তাকো রামচ্দি | নেসা আপনারই আআ 


১৫. 


পৌরুষ তোমার নেই] উভার ব্যবহারে কি তুমি স্পষ্ট 
বুঝচনা যে গে তোমায় চায় না--সে সোমার সঙ্গে কোনে! 
সম্বন্ধ রাখবে না! তবুও তুমি তার জগ্তে কেদে কেদে 
বেড়াবে --তারই উদ্দেশে ছুটবে! কোন্‌ মুখে তার সঙ্গে 
দেখা করতে চাও--সে বদি সোমায় বাড়ী থেকে দূর করে 
দেয়! তখন? সে অপমান কোন্‌ গ্রাণে বন করবে? 
সত্যই যদি তুমি সেখানে যাও--তার সঙ্গে দেখা কর-_ 
তা হলে বুঝন তুমি নিতান্ত অধঃপাতে গেছ. তোমার 
মতে। ছূর্ববল, ভীরু, কাপুরুষ, মুর্খ জগতে ছুটি নেই-_ 
তার চেয়ে তোমার মরণ ভালো!” 

ফ্রাঙ্ক কোনো কথা কহিতে পারিলেন নাদ্বিধার মধো 
পড়িয়। তাহার মন ৎক্ষিগত হয়া উঠিল; -বার্টর যুক্তি 
তর্কের মধধা সার মাছে, তাহাকে একেবারে উড়াইয়। 
দেওয়া চলে ন--ইভার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছাও 
প্রবল, তাহাও দ্বমন কর যাইতেছে না । 

বার্টির বক্তৃতার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতারণা 
রহিয়াছে এমন 'একটা সন্দেহ ফ্রাঙ্কের মনে উঠিতেছিল বটে 
কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে কিছু ধরিতে ছুঁইতে পাবিতেছিলেন 
না বলিয়া বার্টির কথাগুলাকে মন থেকে ঠেলিয়া দেওয়া সহজ 
হইতেছিল না, সে কথাগুলা সদপে গঞ্জিয়! উঠি বার বার 
ত্বা্গাকে আক্রমণ কধিতেছিল! সে আক্রমণে তিনি 
নিস্তেজ হয়া পড়িলেন পটে কিন্তু তবুও নিজের গোঁ বজায় 
রাখিয়৷ সজোরে বলিয়া উঠিলেন-_“মামি কিচ্ছু গ্রান্থ করি 
না-__তুমি যাই বল-_-আমি যাবো! 1” 

বার্টি এবার নরম ইয়া গেল। মাটির উপর বসিয়! 
চেয়ারে মাথা নত কিয়া দিয় ধীরে ধীরে মুদ্ভাবে বলিতে 
লাগিল- “ফ্রাঙ্ক ! স্থির হও, ভালো করে বোঝ ! সেখানে 
যাবার কথা মন থেকে দূর কবে দাও! এখনো তুমি 'এতট! 
কাওজ্ঞানশুন্ত হওনি, এনটা 'আত্মসম্মান হারাগুনি যে 
সত্যই তুমি ইভাঁর কাছে আপার ষেতে পারবে ! সে সব কথা 
কি ভুলে গেলে? ইভা কি তোমায় স্পষ্টই বলেনি যে সে 
তোমায় বিশ্বাস করে না, তুমি তাকে প্রতারণা করেছ, তুমি 
তাকে ভালোবাসন!, সেই আভনেত্রীকে ভালোবাস? তবে 
কেন আবার তার পায়ে ধরে সাধ? সতা বলতে কি 
মমি পবা কট আঝছিলম উত! মেয়েটি ভালো 


৮ ৯পাপাপপস্পশাপপাশ 
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নয়, তার মতো সংশয়চিত্ত, দুর্বল, চঞ্চলহৃদরয় বালিকা 
বড়ঘরের উপধন্ত নয়। থিয়েটার থেকে ফেরবার সময় 
সে রানে এমনইনা কি ঘটনা ঘটেছিল যার জন্যে 
তার এত সন্দেহ! গার উপর তাঁর কাছে মন খুলে সব 
কথা নিবেদন করলে, তাতেও তার প্রত্যয় হল না, 
তোমাকে সে বিশ্বাস করলে ন' একি ভয়ঙ্কর নীচতা 
এ সণ অপমান স্বীকার করে তুমি তার কাছে কি বলে 
ঘেতে চাচ্চ! তোমার যা খুখী কবতে পারে।-- আমার 
তাতে কি বল না, কিন্তু মামি হলে তে! পারতুম না, প্রাণ 
গেলেও না! এ অপমান-_ ভয়ঙ্কর অপমান 1” 

ফ্রাঙ্ক নির্বাক হইয়া বসিয়া রঠিলেন, তাহার সমস্ত 
মাথার ভিতরটা গুলটপালট করিতে লাগিল! 

বাটি মাবার বলিতে লাগিল--“ক্র্যাঙ্ক, ভেবে দেখ 
মি যা বুম তা ঠিক কি না-স্থির হয়ে ভেবে দেখ ।৮ 

ফ্র্যাঙ্ক বিরসবদনে বলিলেন-_“আচ্ছ1, ভেবে দেখবো ।” 

বার্টি উৎসাতিত হয়৷ তখন সতত্কণ্ঠে ফ্র্যান্কের জদ্‌য়- 
বলের 'প্রশংসাগান করিতে লাগিল-_কী তাহার পৌরুষ। 
কী তাঠার সাহস! সে গান সহঅ গ্রে বন্কৃত হইয়া 
ফ্র্যাঙ্কে কানে যেন অমৃতধার! বর্ষণ করিতে লাগিল--কী 
পৌরুষ! কী সাহস! কী পৌরুষ! কী সাহস! কোথায় 
গেল তখন ইণ্ার ভালোবাসা--তাহার প্রেম ! 'এখন 
সমস্ত জগত জুড়িয়া বাঁজতেছে শুধু পৌরুষ! সাহস! 
পৌরুষ! সাহস! 

বাট তখন স্নেহের সহিত ফ্র্যাঙ্কের দিকে বাহু দুটি 
প্রপারিত করিয়া! তাহার কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, এবং 
তাহার পাছুখানি সবলে আকড়াইয়। বাঘ যেমন করিয়। 
বসিয়া শীকার ধরে তেমনি করিয়া বসিয়া ফ্রযাঙ্কের মুখের 
পানে চাহিয়া রিল--সে তীক্ষ দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টির মতো 
অন্ধকারে জলিতে লাগিল! 

বার্টি বলিতে লাগিল- ফ্রাঙ্ক! ফ্রাঙ্ক! কথা কও-_ 
অমন করে চুপ করে থেকোন।, ওভাবে তোমায় দেখলে 
আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমি তোমায় কত ন্গেহ কাঁর 
তা তুমি জানো না, আমিও জা'ননা কেমন করে 
জানাতে হয়! তুমি ভাবো আমি অকৃতজ্ঞ. কিন্ত 
আমায় তমি বঝতে, পার না। --গামি (তামার এক!ম্ঈ_ 





২য় সংখ্যা ] 


অন্থুগত। আমি কখনো বাপকে ভালোবাসিনি, মাকে 
ভালোবাসিনি, কোনো রমণীকে ভালোবাসিনি, আমি 
ভালোবেসেচি শুধু তোমায়-_-নিজের চেয়েও বেশি করে 
ভালবেসেচি তোমার! তোমার ওন্যে যদি প্রাণ দিতে 
হয় তাও পারি--তোমার জন্যে যা করতে বল তাই করতে 
রাজি! তুমি এমন কাতর হয়ে থাকবে এ আমি দেখতে 
পারি না। চল-_-আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই-- 
প্যারিস আছে, ভায়েন৷ আছে! বেশ ভায়েনাতেই চল-_ 
সে তবু অনেক দুর! না হয় আমেরিক1, সানফ্র'ান্সিনকো, 
কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া যেখানে খুসী তোমার চল! বিপুল 
পৃথিবী পড়ে রয়েছে-_নুতন দেশে গিয়ে নূতন করে তোমার 
জীবন আরম্ভ কর! বল তো আফ্রিকায়ই যান্রা করা 
যাক! সে অসভ্য দেশে যেতে পেলে আমি তো খুবই 
আনন্দ উপভোগ করব) _আমি দেখতে ছূর্বাল বটে কিন্ত 
আমার শরীরে কষ্ট স্‌ হয়; আমার জন্তে ভাবন! নেই! 
চল আফ্রিকায়ই চল! বিশ্বব্যাপী দুর্গম বনের ভিতর দিনের 
পর দিন কেবলই নৃতনের মধ্যে চলে যেতে মে কী আনন্দ 
বল দেখি! এস, আমর! ছুটিতে এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে, মুক্ত 
আকাশের তলে আমাদের জীবনটাকে বিস্তীর্ণ করে দ্বিই 1” 

্র্যাঙ্ক গুমরিয়। বলিয়া! উঠিলেন--“বেশ ! তাই-_তাই 
হবে-_দেশ ভ্রমণেই যাবো! কন্ত এখন আর তেমন 
স্বচ্ছনেো বেড়ানে! হবেনা--গত বৎসর যে খরচ হয়ে গেছে! 
এবার টাকার বড় টানাটানি !” 

বাটি বলিল__“তাতে কী! এবার আমর! বুঝে সুঝে 
খরচ করব। বেশি বাবুয়ানিতে দরকার কি? আমি 
তো গরীবয়ান! চালে বেশ থাকতে পারি ।” 

্র্যাঙ্ক ধীরে ধীরে বলিলেন---দবেশ, ভালো! কথা ।” 

তার পর ছুই জনেই অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া 
বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ একটু নড়িতে গিয়া ফ্তযাঙ্কের 
হাতথানা একবার বার্টির হাতের উপর আসিয়! ঠেকিল, 
্রযাঙ্ক চমকাইয়া উঠিয়া আবেগের সহিত সেই হাতথানা 
নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়! ধরিলেন তারপর রুদ্ধনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া মৃহ্বক্ঠে কহিক্কা উঠিলেন-__ 

"বন্ধু আমীর ! প্রাণের বন্ধু আমার !” (ক্রমশ) 

শ্রীমণিলাল গঙ্জোপাধ্যায়। 


সংকলন ও সমালোচন---সংরুদ্ধ সম্যাসী 


১৫৭ 


সপ 


সংরুদ্ধ সন্ত্যালী* 


“লিজা” মঠের (197050০7৮০1 11059, ) উর্ধে যে 
উপত্যকা আছে তাহ্ভারই একটি গুহায় একজন লামা গত 
তিন বংসর হইতে বাপ করিতেছেন, একথা শুনিয়াছিলাম। 
জানিতাম সন্নযাসীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইব না-_ 
তাহার ভয়াবহ বাসস্থলীর অভ্যন্তর দেখারও কোন সম্ভাবন। 
নাই-_-তথাপি যতী কি ভাবে বাস করিতেছেন সে সম্বন্ধে 
ঈধৎ একটু আভা পাইবার এই যে স্থযোগ, ইহাকে 
কিছুতেই উপেক্ষা করিব না স্থির করিলাম। ও 
আমরা ই্টকহলম্‌ 15:০০1১011) ছাড়িবার ঠিক 
আঠার মাস পরে, ১৯*৭ সালের ১৬৯ এপ্রিল তারিখে 
কনকনে হাওয়া বহিতেছিল-_-আকাঁশে মেঘের ঘনঘটার 
সহিত গাড় তুষারপাত মিলিয়া দিনটিকে শূন্য নিরানন্দ 
করিয়৷ রাখিয়াছিল। প্রস্তরনিশ্মিত সুন্দর চৈত্যশ্রেণী 
পশ্চাতে ফেলিয়া! আমর! লিঙ্গার কাছাকাছি পর্য্যস্ত অশ্বপৃষ্ঠে 
গিয়া উপনীত হইলাম । শেষ শয়নাগারশ্রেণী পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিল,-_সম্মৃথে কে বনু পুরাতন একটি গাছের 
গুড়ি লোহিত ও শ্বেতবর্ণে চিত্রিত করিয়৷ দিয়াছে, 
স্ষটিকের মুত স্বচ্ছ একটি নির্ঝরিণী, তাহার 
উপরিভাগ অল্প 'একটু জমিয়া গিয়াছে-_রাশি রাশি 
পাথরের স্তপে প্রোথিত পতাকা-দগগুলি খাড়। হুইয়! 
আছে, দেখিতে দেখিতে অবশেষে সামদে-পুক মঠে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। উহ! একটি শৈলবানুর শেষ সীমান্তে 
নিশ্মিত; ইহার ছুই পার্খব দিয়া দুইটি উপত্যকা নামিয়া 
গেছে। ইহা “লিঙ্গা” মঠেরই অন্তর্গত। ইহাতে চারিজন 
মাত্র ভ্রাতা আছেন, তাহার! সকলেই প্রবেশদ্ধারে বিশেষ 
হৃগ্ভতার সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। 
পূর্ব্বে ষে সকল মঠ দেখিয়াছি ভিতর বাহির ছুদ্িক 
দিয়াই ইহ! তাভাদেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভুকাং 
(1941508£) টির স্তিনটি মাত্র স্তস্ত এবং চারিজন ভিক্ষুর 
জন্ত একটি মাত্র শিষ্টসভা (01৮27) ) আছে-_ইহারা 
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পরিচ্ছদের অন্থুবাদ। 


নামক 


১৫৮ 


একত্রে সংঘমন্ত্র (14১১) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। 
চামড়ার ফেটি দিয়! ঘুরান যায় এমন নয়টি জপ-স্তমস্ত (১79/৩7- 
০৮117915), একটি জয়ঢাক, 'একটি কাংসঘণ্টা, নৃমুণ্- 
মুকুটশোভিত ছুইটি মুখোস,_মুর্তির "শ্রেণী,_ইভার মধো 
চেনরেসি এবং সেকিয়ার প্রধান যাজক কঙ্গমার প্রতিচ্ছবি 
অনেকগুলি প্রতিরূপ ছিল। 

পশ্চিম-দক্ষিণে কয় পদ যাইয়া আমরা ক্ষটিকময়, বিস্তৃত 
ভূখণ্ডের পাদদেশে ছুষ্টটি পাথরের কুটার দেখিলাম --ই1 
আগুন জালাইবার জন্য ডালপালা লতাগুল্মে পূর্ণ ছিল। 
সামদে-পু-পে এ দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির__তাহার বেদীগুলি 
মৃত্তিকানির্ম্িত। ইহার একটিতে মাঝারি আকারের 
কয়েকটি দেবমুক্তি এবং সামুদ্রিক শঙ্খ ছিল। তাহার সম্মুখে 
ধুপচুর্ণ ধোয়াইয়া ধোৌয়াইয়া জলিতেছিল__আকাবীকা 
ধুপের চূর্ণ পুড়িতে পুড়িতে একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
গিয়া পৌছিতেছিল। ভিত্তরে লোবানের '্রতিক্কৃতির 
সম্মুখে ছুইটি বাতি জলিতেছিল এবং ভিতরে তাকের উপর 
কতকগুলি ভম্তলিপি ছিল-_ইহাকে ইারা চুনা বলে। 
বৃষ্টির জল, ইহার ভিতরে 'প্রবেশ করিয়া, উদ্ধাধ লম্বমান, 
স্বেতবর্ণ কয়েকটি প্রণালী, পলম্তরার ভিতর তৈয়ারি করিয়া- 
ছিল। ছাদের নিয়ে সরু লম্বা রেশমের একটি টুকর! 
ঝুলিতেছিল-দ্বারের পর্দা বাতাঁদে ফরফর করিতেছিল। 
পেস্থুর ভয়ানক ছুর্গে ইদ্বুরেরা যতটুকু উত্তাক্ত হয় এখানে 
সেটুকু হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। 

সন্ন্যাসী, দিনের পর দ্রিন, বৎসরের পর বসর, যেখানে 
অতিবাহিত করেন, পর্বতের পাদদেশে অত্যন্ত নিকটেই 
এই সেই “ছুপ্কং”_-সেই আশ্রম। ইভ1 একটি ঝরণার 
উপরে নিশ্মিত, পাঁচফুট চারিটি দেয়ালের একটি ঘর। 
ঘরের মেজে ফুঁড়িয়া একটি ঝরণা এ ঘরের মাঝখানে 
ফেনায়িত ভায়া উঠে। দেয়ালের ব্যাস অত্যন্ত স্থুল। 
ইহার সমস্তটিই কঠিন এবং ঠাসা, কোথাও একটি বাতায়নেরও 
অবকাশ নাই। দরজার চৌকাটটি অত্যন্ত নীচু__কাঠের 
দরজাটি রুদ্ধ, তালাচাবি বন্ধ। কিন্তু ঈহাই যথেষ্ট নহে, 
বড় বড় জমাট-বাধা এবং ছোট খণ্ড থণ্ড পাথর দিয়! 
ঈরজার সম্মুথে একটি প্রাচীর গড়িয়া তোলা হইয়াছে, 
দেয়ালের ভিতরকার অত্যন্ত ছোট ছোট ছিদ্রপথগুলিও 


প্রবাসী-_-অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


! ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সযত্বে রুদ্ধ। বন্্তঃ দরজার এক ইঞ্চিও আর লোক-চক্ষুর 
গোদ্র নহে। কিন্তু প্রবেশদ্বারের পার্থে একটি ক্ষুদ্র 
স্থড়ঙ্গ আছে, যন্তীর আছার্যা উহার ভিতর দিয়! ঘরের ভিতর 
ঠেলিয়া দেওয়া যায়। এই স্দীর্থ গোলাকার ছিদ্রপথে 
যেটুকু কুর্যরশ্মি গুহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তাহার 
পারমাণ নিশ্চয়ই খুব স্বল্প; এই আলোকটুকুও অবাধে 
নুড়ঙ্গমুখে পৌছায় না, কারণ কুটারের সম্মুখভাগ, 
দেয়ালে আনদ্ধ ভয়! একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনের স্থষ্টি করিয়াছে 
_-যতীর দৈনিক আচার্য্য যে সন্ন্যাসী লইয়া আসেন, ইহার 
ভিতরে একমাত্র তাহার প্রবেশাধিকার আছে। যতীর 
সমতল ছাদ ভেদ করিয়া নাতিদীর্খ একটি চিমনি উঠিয়াছে 
_-প্রতি ষ্ঠ দিবসে চা তৈয়ারি করিবার অন্থমতি সন্ন্যাসীর 
আছে, এনং সেই জন্য কিছু কিছু জাগানি কাঠ স্ুড়ঙ্গের 
ভিতর দিয়! তাহার ঘরে ঠেলিয়া দেওয়া! হয়। চিমনির 
ভিতর দিয়া৪ একটি ক্ষীণ আলোকরেখা ভিতরে আসিয়া 
পড়ে। এই দুইটি ছিদ্র দিয়া কুঠরিতে বায়ু চলাচল করিতে 
পারে। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই কুঠরিতে প্রাচীর-বেষ্টিত 
হইয়া এখানে যে লাম। বাস করিতেছেন ক্কাার নাম কি? 

“ষ্টার কোনো নাম জানি না এখং জানিলেও তাহ! 
উচ্চারণ করিতে সান করিতাম না। আমরা তাহাকে 
ন্থধু লামা রিম্পোচি বলিয়া জানি।” কোপ্‌্পেনের 
মতে “লামা” অর্থে বুঝিতে হইবে “এমন একজন বীহ্ার 
উপরে আব কেহ নাই) রিম্পোচি-রদ্ব; মাণিক্য, 
পবিত্রতা ।) 

“তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ?” 

“তিনি 'নাকটপাং-স্থিত শোর (০) নগরে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 

“তাহার আত্মীয় স্বজন কেত আছে?” 

“সে সম্বন্ধে কিছু জানি না) কেহ যদিই বা থাকেন, 
সন্ন্যাসী যে এখানে আছেন তাহা তাহার! জানেন না।” 

“অন্ধকারের ভিতর কতদ্দিন তিনি বাস করিতেছেন ?” 

পতিন বৎসর হইল তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।” 

“এখনও আর কত দিন সেখানে তিনি থাকিবেন ?” 

শযত দিন তাহার মৃত্যু না হয়।” 


২য় সংখ্য। ] 


_ শমৃতার পূর্বে আর কি তিনি দিবালোকে বাহির হয়া 
আপদিতে পারিবেন ন! ?” 

“না ) সর্বাপেক্ষা কঠিনতম যে সংকল্প তাহাই তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন__শবে পরিণত হইবার পূর্বে আপনার 
আশ্রম ত্যাগ না করার যে পবিভ্র সত্য তাহাকেই তিনি বরণ 
করিয়া লইয়াছেন।” 

“তাহার বয়ক্রম কত ?” 

“তীহার বয়স কত আমর! জানি না, তাহাকে চল্লিশ 
বৎসবের মত দেখায়” 

“কিস্ত তিনি মন্ধৃস্ত হইয়া পড়িলে কি হয়? তাহার কি 
সাহায্য পাবার কোনো উপায় থাকে না ?” 
মনুষ্ের সহিতই তাহার 
বাক্যালাপ চপিতে পারে না। অসুস্থ হইয়া পড়িলে 
সারিয়া উঠ। আথবা মরিয়া যাওয়। পর্যাস্ত ধৈধ্যের সহিত 
অপেক্ষা কর! ছাড়া আর তাহার কোনে উপায় নাই।” 

“তবে তিনি কেমন আছেন, সে কথা আপনারা কখনই 
জানিতে পাবেন না ?” 

“না, মৃত্যুর পূর্বে নহে। প্রতিদিন একবাটি ৎসন্বা 
(এক প্রকার ভাজ! ছাতু ) এবং প্রতি ষষ্ঠ দিনে একবাটি 
চা ৪ মাথনের এক টুকরা রন্ধ,-পথে তাহার কক্ষে প্রবেশ 
ঝরাহয়া দেওয়া হয়) ধাত্রে আহারের পর শন পাত্র 
পরদিন আভার্ষ্যের জন্ঠ তিনি বাহির করিয়া দেন। রন্ধ,- 
মুখে ভোজনপা র অন্পুষ্ট অবস্থায় থাকিতে দেখিলে মামর! 
বুঝি সংরুদ্ধ পুরুষ স্থপ্ত নাই। দ্বিতীয় দিনও থাস্ স্পর্শ 
না করিলে মামাদের আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে) উপযুঠপরি 
ছন্নদিন আহার্ধ্য এইরূপ অন্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে 
তাহাকে মৃত স্থির করিয়া আমরা প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়! 
ফেলি” | 

“এরূপ কি বাস্তবিক কখনও ঘটিয়াছে ?” 

“সাঃ তিন বৎসর পুর্ববে একজন লাম! দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ এ কক্ষে যাপন করিয়! 
গেছেন। পনর বৎসর পূর্বে আর একজন মার! গিয়াছেন, 
চল্লিশ বৎসর তিনি নির্জনে ছিলেন, বিশ বৎসর বয়ক্রমের 
সময় তিনি অন্ধকারে প্রবেশ করেন। লং-গান্ডেন-গোম্পা 
মঠে যে লাম! উনসত্তর বৎসর পৃথিবীর সংসর্গ এবং দিবা- 


“না; অপর কোনো 


সংকলন ও সমালোচন - সংরুদ্ধ সন্ন্যাসী 
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লোক হইতে নিঞ্জেকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন 
তাহার কথা মহাশয় অবস্তা শুনিয়াছেন 1৮ 

“কিন্ত যে সন্যাপী “ৎসম্বা-পাত ছিদ্রপথে ভিতরে 
প্রেরণ কবেন, তীহার সহিত বন্দীর বাক্যালাপ করার কি 
সম্ভাবনা নাই? সমস্তই ধে যথাযথ হষইতেছে--তাভা 
দেখিবার জন্ত সেখানে ত আর কোনে সাক্ষী উপস্থিত 
থাকে না।” 

আমার সংবাদদাতা জীষৎ হাসিয়া বলিলেন “তাহা 
কখন ঘটিতে পারে না, তাহা কখনও ঘটিতে দেওয়া হয় 
না। বাহিরের সন্ন্যাসী রন্ধ,পথে মুখ দিয়া ভিতরের 
সন্নযাসীর সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিলে চিরদিনের 
জন্য তাহার আত্মা অভিশপ্ত ভইবে_-ভিতরের সন্নাসী 
একবার কথা বলিলে তীনার সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। 
একটি কথা বলিলে তাহার এই তিন বংসরের তগন্তা 
একবারে বুথ! হইয়া যাবে, কে আর তাহা ইচ্ছা! করে ?-- 
কিন্তু লিঙ্গা অথবা সামদেপুকে কোনো লাম! অগরস্থ হইয়া 
পড়িলে তিনি তাহার রোগের বিবরণ ও সংরুদ্ধ সন্ন্যাসীর 
মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়! ৎসন্বা- 
পাত্রের সহিত রন্ধ,পথে ঠেলিয়৷ দিতে পারেন। পীড়িত 
ব্যক্তির জন্য সংরুদ্ধ পুরুষ তখন প্রার্থনা করেন এবং 
প্রথমোক্তের“যদি প্রর্থনার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা থাকে 
এবং ইতিমধো যদি তিনি কোনো অষোগা বিষয়ে বাক্যালাপ 
না করেন তবে ছুইদিন পরে লাম! রিমপোচির প্রার্থনায় 
ফল হয় এবং পীড়িত ব্যক্তি পুনরায় আরোগালাভ করেন। 
কিন্তু সংরুদ্ধ সন্নযাপী লিখিয়া নিজের কোনো সংবাদ 
কাহাকেও প্রেরণ করেন না।” 

“আমর! এখন তাহার কাছ হইতে ছুই এক পা মাত্র 
দুরে আছি। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা! কি তিনি শুনিতে 
পাইতেছেন না?__-অন্তত কেহ যে তাহার গুহার বাহিরে 
দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে তাহা ত তিনি বুঝিতে 
পারিডেজ্ছন ?” | 

প্না) এ দেয়াল এত পুরু যে আমাদের কণ্ঠস্বর 
ভিতরে গৌছাইতে পারে না__পৌছাইলেও তিনি শুনিতে 
পাইবেন না, কেননা তিনি সমাধিতে মগ্ন আছেন; হয় ত 
দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি গৃহের এক কোণে 


১৬০ 


নতদেছে বসিয়া! তিনি প্রার্থনা, মন্ত্রজপ অথবা তাহার সহিত 
যে পুণ্য শান্ুগ্রস্থমকল আছে, তাহারই কোনটি অধ্যয়ন 
করিতেছেন।” 

“তাহা হইলে পাঠ করিতে পারিবার পক্ষে যথেষ্ট 
আলোক নিশ্চয় তাহার আছে?” 

পষা, ছুটি প্রতিমু্ঠির মধ্যস্থানে একটি তাকে একটি 
ক্ষুদ্র ঘ্বতের প্রদীপ আছে__তাহাতেই তাহার যথেষ্ট হয়। 
প্রদীপ নিবিয়া গেলে ভিতরে গভীর অন্ধকার জাগিয়। 
উঠে ।” 

বহুতর অভ্ভুতপুর্ব অলৌকিক বিচিত্র চিন্তায় আমার 
মন পূর্ণ হইয়া উঠিল--যে পথে সন্ন্যাসী জীবনে একবার 
মাত্র পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন, যতীর নিকট বিদায় 
লইয়! ধীরে ধীরে আমি সেই পথে চলিলাম। আমাদের 
সম্মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত এই যে দৃশ্ত-_ইহা! তাভার 
চক্ষুকে আর কোনো দিন আনন্দিত করিবে না । নীচে 
তাবুতে ফিরিয়া আসিয়া উর্দে আশ্রম-উপত্যকার দিকে 
যতবার তাকাইয়া দেখিলাম ততবারই অন্ধকার গুহায় 
উপবিষ্ট সেই হতভাগা লোকটির কথ! আমার মনে বাজিতে 
লাগিল। 

নিঃস্ব, নামধামগোত্রহীন, অজ্ঞাত অখ্যাত সে, একটি 
গুহাগৃহ শৃন্ঠ পড়িয়া আছে শুনিয়া লিঙ্গায় আসিয়াছিল 
এবং আশ্রমে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া বলিয়াছিল চিরদিনের 
জন্ত অন্ধ ভিঁমরে প্রবেশ করিবার সংকল্প সে গ্রহণ করি- 
য়াছে। তাহার পর অহঙ্কার এবং অভিমানের আবাসস্থলী 
এই ধরাতলে যে দিন তাভার শেষ কুর্ধ্য উদ্দিত হইল, 
যেদিন লিঙ্গার সন্নযাসী-সম্প্রদায় স্তব্বভাবে তাভার গুহা 
গহ্বরে শ্মশানের গান্ভীর্য বহন করিয়৷ তাহাকে জীবস্তে 
সমাধি দিয়া আসিলেন-_সেদিন তাহার দ্বারে যে অর্গল 
পড়িল জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য তাহা আর কখনও 
উম্মোচিত হইবার নহে | সেদ্িনকার সেই শ্মরণীয় “শোভা- 
যাত্রার' ছবি আমার মনশ্চক্ষে ফুটিয়। উঠিতে লাগিল-_ 
রক্কবর্ণ-উত্তরীয় ভিঙ্ষুগণ, স্তব্ধ এবং গন্ভীর-_সম্মুখে 
ঝুঁকিয়! পড়িয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টি মৃত্তিকায় আবন্ধ। 
পদবিক্ষেপ অতান্ত ধীর__দেখিলে মনে হয় যে পুজার যে 
বলিটি তাহারা! লইয়া চলিয়াছেন বতক্ষণ সম্ভব কুর্য্য এবং 
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আলোক সে উপভোগ করিয়া লয় এই তাহাদের আস্তরিক 
ইচ্ছা! যাহার সহিত তুলনা করিলে, আমি যাহা কিছু 
কল্পনা করি না কেন--যে বিপদ নিশ্চিত-মৃত্যুর মুখে লইয়! 
যায় তাহাও, আমার কাছে নগণ্য বলিয়া! মনে হয়__তাহার 
সেই অমানুষিক স্থৈর্য কি সহযাত্রী সন্গ্যাসীদের বিম্ময়ে 
উচ্ছধসিত করিয়া দেয় নাই! চষ্লিশ কি ষাট বৎসরের 
জন্ত আপনাকে অন্ধকারে জীবস্তে সমাহিত করিবার 
তুলনায় উপরের কামানশ্রেণী নিজেকে একবারে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া! দিবে জানিয়াও হিরোণীর মত বীরের পোর্ট আর্থারের 
প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করিতে যে স্থ্র্যে এবং শৌর্য্যের 
প্রয়োজন হয় তাহ! স্বপ্ন মাত্র । শেষোক্ত ব্যাপারে যন্ত্রণ৷ 
শুধু মুহূর্তকাল স্থায়ী হয় মাত্র এবং যে গৌরব লাভ হয় 
তাহা অনস্ত। প্রথমোক্ত ব্যাপারে আপনাকে যে এমন 
করিয়া! উৎস্থষ্ট করিল সে মৃত্যুর পূর্বে যেমন অখ্যাত 
অজ্ঞাত ছিল, তেমনি অজ্ঞাত অখ্যাত থাকিয়া যায়-_ 
তাহার যে ক্লেশ তাহা অনস্ত এবং সে যন্ত্রণা যে ধৈর্য্যের 
বলে বহন কর! চলে তাহ! আমাদের কল্পনারও অতীত। 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর অন্ুগমন-সময়ে ধর্মম- 
যাজকের মনে যে করুণ! এবং সহানুভূতির উদয় হয়, 
নিঃসন্দেছ সন্্যাসিগণ সেই স্নেহ এবং সেই সহাগ্ভূতির 
সহিতই তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পৃথিবীতে এই 
শেষ যাত্র করিতে করিতে তাহার মনে কি ভাব আসিতে- 
ছিল ?--এ পথে আমাদের সকলকেই একবার চলিতে 
হয়, কিন্ত কখন যে, তাহা আমর! জানি না। কিন্তু সে 
জানিত এ সুর্য্য আর কখনও তাহার স্কন্ধে তপ্তকর দিয়া 
স্পর্শ করিবে না। যে সমাধি তাহাকে অপেক্ষা করিয়! 
আছে তাহার চারি পার্থের আকাশচুন্বী এই সকল পর্বতে 
সে হুর্যয আর কখনও আলোক ও ছায়ার সমাবেশ করিবে 
না। এখন তাহার! তাহাদের গম্যস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে 
-সমাধির ত্বার উন্মুক্ত । ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা 
এক কোণে টুকরা টুকরা কাপড়ের মিশ্রিত-বুনন একটি 
মাছুর পাতিতেছে, দেবদেবীর মু্তিগুলির সহিত পবিত্র ধর্ম- 
গ্রন্থগুলিকে যথাস্থানে রাখিতেছে । যে ধরণের ঠেলাগাড়িতে 
(০০-০৪70) শিশু প্রথম হাটিতে শেখে এবং যাহা মৃত্যু 
না আসা পর্যস্ত তাহার আর কোনো! কাঁজেই লাগে না__ 
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সেই ধরণের ঠেলা-গাড়ীর একটি ফ্রেম এক কোণে রহিয়াছে। 
সল্ন্যাসীরা উপবেশন করিলেন, তাহাদের প্রার্থনা! শোনা 
যাইতেছে-_কিন্ত মৃতের জগ্ঠ সাধারণত যে সকল প্রার্থনা 
হইয়। থাকে এত সে প্রার্থনা নহে--এগুলি নির্বাণের 
গৌরব, উজ্জ্বল জীবন এবং আলোক সম্বন্ধে! তাহারা 
উঠিয়। তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছেন, বাহির হইয়া 
আসিয়! তাহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন সে 
একাঁকী--এখন হইতে আর কখনও নিজের কণম্বর ছাড়া 
আর কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইবে না, 
তিনি যখন প্রার্থন! উচ্চারণ করিবেন তখন তাহা শুনিবার 
জন্য আর দ্বিতীয় কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিবে ন1। 

সকলে যখন চলিয়া গেল এবং দরজা শেষবারের 
জন্য বন্ধ করিবার সময়--( সে দরজা তিনি শবে পরিণত 
না হইলে আর থুলিবে না )_ মুহূর্তের অন্য যে গম্ভীর শব 
উঠিয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনি যখন দূরে মিলাইয়া গেল, 
তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে জানে! 
_হয় ত ফ্রডিং যাহ! কবিতায় ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন সেই 
ভাবেরই কিছু তাহার মনে আসিয়াছিল-_ 

"যে সকল বন্ধনে আত্মার পক্ষকে এই জীবনের সঙ্গে 
বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আত্মা এখানে সে সমস্ত বন্ধন হইতে 
নিজকে ছিন্প করিয়৷ লইঈল-_-ওপারের অন্ধকারের ভিতর 
সেই চিরবিস্বৃতির দেশে যাত্রা, এখান হইতেই আরম্ত 
হইল 1” 

গুরুভার বৃহৎ পাথরগুলিকে ভ্রাত্বগণ উত্তোলকদণ্ডের 
সাহায্যে দরজার উপর গড়াইয়। আনিয়া! স্তরে স্তরে সাঁজা- 
ইয়া রাখিতেছিল-_সেই সুরের মধো যে অবকাশ থাকিয়া 
যাইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড দিয়া তাহ! পুর্ণ করিয়া 
দিতেছেন--এ শব্ধ তাহার কানে আসিয়া পৌছিতেছিল। 
এখনও সমস্ত একবারে অন্ধকার হইয়া যায় নাই-_দরজার 
ফাক দিয়া উপরের দিকে অল্প অল্প হূর্যযালোক এখনও 
দেখা যাইতেছে! কিন্তু বাহিরের দেয়াল ক্রমশঃ উচ্চ 
হইতে উচ্চতর হইতেছে । অবশেষে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র 
অবশিষ্ট রহিল-__ইহার ভিতর দিয়! হুর্য্ের শেষ কিরণ 
সেই সমাধির মধ্যে এখনও প্রবেশ করিতেছে । 
অকণ্মাৎ দারুণ নিরাশ! আসিয়! কি তাহাকে আক্রমণ 
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করিল? সে কি লাফাইয়া উঠিয়া, দরজার উপর নিঞ্জে 
হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া আর একটু পরেই তাহার চক্ষুর উপর 
হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইয়া যাইবে যে ুর্যা-_ 
তাহার একটু শেষ আভাস পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠে নাই ? কিন্তু সে কথা তকেহ জানে না-_-সে কথা 
কেহ কখন জানিবেও না । যে সন্ন্যাসীরা সেখানে উপ- 
স্থিত থাকিয়৷ দেয়াল বন্ধ করিয়া দিতে সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন, তীহারাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। 
কিন্তু সে বেচারি মানুষমাত্র, সে ত দেখিতে পাইতেছিল 
উপরের যে রম্ধ'পথে একটি মাত্র শেষ আলোকরশ্মি ভিতরে 
আসিতেছিল একটি পাথরের টালিকে কি করিয়া সেখানে 
খাজে খাজে বসান হইল); তাহার পর এখন তাহার সম্মুখে 
প্রগাঢ় অন্ধকার ! যে দিকেই ফিরুক না কেন তাহার 
চতুর্দিকেই অভে্ছ অন্ধকার ! 

সে মনে করিতেছে অগ্গান্ঠ যতিগণ এতক্ষণ সামদ্দে- 
পুক ও লিঙ্গাতে ফিরিয়া গেছেন। কেমন করিয়! সে 
তাহার সন্ধ্যাটি কাটাইবে ?__-এখনই তাড়াতাড়ি শাস্তরগ্রন্ 
অধ্যয়নের কোন প্রক্োজন নাই-_তাহার জন্য প্রচুর সময় 
আছে, হয় ত চষ্লিশ বংসর! সে মাছুরের উপর বসিয়া 
পড়িয়াছে ,তাহার মাথাটি ধীরে ধীরে দেয়ালের উপর 
ঝুঁকিয়া আসিতেছে । গত জীবনের খুঁটিনাটি সব কথা 
অতাস্ত সুস্পষ্ট আকারে তাহার মনে জাগিয়৷ উঠিতেছে। 
স্থকঠিন প্রস্তরে ক্ষোদিত স্বৃহৎ অক্ষরে “৩ মণি পল্সে 
ছা” তাহার মনে পড়িতেছে__অর্ধাস্বপ্রাবিষ্ট ভাবে সে এই 
পুণ্যকথাগুলি উচ্চারণ করিতেছে--“পদ্মের মধ্যে তুমি যে 
মণি, তোমাকে নমস্কার !” কিন্তু শুধু একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি 
সেমন্ত্রের সায় দেয়। সে একটু অপেক্ষা করে, আবার 
শব শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে, তাহার পর সে 
নিজের স্বৃতির স্বর শুনিতে থাকে । প্রথম রাত্রি আরস্ত 
হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহার কৌতুহল হয়্-_ 
কিন্তু বাহিরের অন্ধকার__তাহার সমাধির ভিতরে যে 
অন্ধকার রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর কিছুতেই হইতে 
পারে না।__অস্তরের বেদনায় অভিভূত হইয়া সে শ্রাস্ত 
অবসন্প দেহে ঘরের এক কোণে ঘৃমাইয়! পড়ে । 

ঘুম ভাঙ্গিয্না গেলে নিজকে তাহার ক্ষুধিত বলিয়া! মনে 
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নতদেহে বসিয়া তিনি প্রার্থনা, মন্ত্রজপ অথবা তাহার সহিত 
যে পুণ্য শাস্্গ্স্থকল আছে, তাহারই কোনটি অধ্যয়ন 
করিতেছেন ।” 

“তাহা হইলে পাঠ করিতে পারিবার পক্ষে যথেষ্ট 
আলোক নিশ্চয় তাহার আছে ?” 

“সা, ছুইটি প্রতিমুর্তির মধ্যস্থানে একটি তাকে একটি 
ক্ষুদ্র ঘ্বতের প্রদীপ আছে-_তাভাতেই তাহার যথেষ্ট হয়। 
প্রদীপ নিবিয়া গেলে ভিতরে গভীর অন্ধকার" জাগিয়! 
উঠে।” 

বহুতর অভূতপূর্ব অলৌকিক বিচিত্র চিন্তায় আমার 
মন পুর্ণ হয়া উঠিল--যে পথে সন্ন্যাসী জীবনে একবার 
মাত্র পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন, যতীর নিকট বিদায় 
লইয়! ধীরে ধীরে আমি সেই পথে চলিলাম। আমাদের 
সম্মুখে অপূর্বব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত এই ষে দৃশ্ত-_ইতা তাঁভার 
চক্ষুকে আর কোনো দিন আনন্দিত করিবে না ! নীচে 
তাবুতে ফিরিয়া! আসিয়া উদ্ধে আশ্রম-উপত্যকার দিকে 
যতবার তাকায়! দেখিলাম ততবারই অন্ধকার গুহায় 
উপবিষ্ট সেই হতভাগ্য লোকটির কথ! আমার মনে বাজিতে 
লাগিল। 

নিঃস্ব, নামধামগোত্রহীন, অজ্ঞাত অধ্যাত সে, একটি 
গুহাগুৃহ শুন্ত পড়িয়া আছে গুনিয়া লিঙ্গায় আসিয়াছিল 
এবং আশ্রমে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া বলিয়াছিল চিরদিনের 
জন্য অন্ধ তিমরে প্রবেশ করিবার সংকল্প সে গ্রহণ করি- 
য়াছে। তাহার পর অহঙ্কার এবং অভিমানের আবাসম্থলী 
এই ধরাতলে ষে দিন তাহার শেষ নু্য উদ্দিত হইল, 
যেদিন লিঙ্গার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় স্তন্ধভাবে তাহার গুহা- 
গহ্বরে শ্বশানের গান্ভীধ্য বহন করিয়৷ তাহাকে জীবস্তে 
সমাধি দিয়া আদিলেন-_-সেদিন তাহার দ্বারে যে অর্গল 
পড়িল জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্ত তাহ! আর কখনও 
উন্মোচিত হইবার নহে ! সেদিনকার সেই স্মরণীয় “শোভা- 
যাত্রার' ছবি আমার মনশ্চক্ষে ফুটিয়। উঠিতে লাগিল__ 
রক্তবর্ণ-উত্তরীয় ভিক্ষুগণ, স্তন্ধ এবং গম্ভীর-_সম্মুখে 
ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টি মৃত্তিকায় আবদ্ধ। 
পদবিক্ষেপ অত্যান্ত ধীর-_দেখিলে মনে হয় যে পুজার যে 
ধলিটি তাহার! লইয়া! চলিয়াছেন বতক্ষণ সম্ভব কুর্য্য এবং 
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আলোক সে উপভোগ করিয়া লয় এই তাহাদের আস্তরিক 
ইচ্ছা! যাহার সহিত তুলনা করিলে, আমি যাহা কিছু 
কল্পনা করি ন! কেন__যে বিপদ নিশ্চিত-মৃত্যুর মুখে লইয়া 
যায় তাহাও, আমার কাছে নগণ্য বলিয়া মনে হয়-_তাহার 
সেই অমানুষিক স্থ্র্য কি সহযাত্রী সন্ন্যাসীদের বিদ্ময়ে 
উচ্ছধসিত করিয়া দেয় নাই! চষ্লিশ কি ষাট বৎসরের 
জন্য আপনাকে অন্ধকারে জীবস্তে সমাহিত করিবার 
তুলনার উপরের কামানশ্রেণী নিজেকে একবারে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া দিবে জানিয়াও হিরোণার মত বীরের পোর্ট আর্থারের 
প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করিতে ফে স্থৈ্্য এবং শৌধ্্যের 
প্রয়োজন হয় তাহা স্বপ্প মাত্র। শেষোক্ত ব্যাপারে যন্ত্রণা 
শুধু মুহূর্তকাল স্থায়ী হয় মাত্র এবং যে গৌরব লাভ হয় 
তাহা অনস্ত। প্রথমোক্ত ব্যাপারে আপনাকে যে এমন 
করিয়া উৎস্থষ্ট করিল সে মৃত্যুর পূর্বে যেমন অথ্যাত 
অজ্ঞাত ছিল, তেমনি অজ্ঞাত অথ্যাতহ থাকিয়া যায়-_ 
তাহার যে ক্লেশ তাহা! অনন্ত এবং সে যন্ত্রণ। যে ধৈর্য্যের 
বলে বহন করা চলে তাহা! আমাদের কল্পনারও অতীত । 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর অন্থগমন-সময়ে ধর্ম- 
যাজকের মনে যে করুণা এবং সহাম্থৃভৃতির উদয় হয়, 
নিঃসন্দেহ সন্যাসিগণ সেই স্নেছ এবং সেই সহানুভূতির 
সহিতই তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পৃথিবীতে এই 
শেষ যাত্র! করিতে করিতে তাহার মনে কি ভাব আসিতে- 
ছিল ?--এ পথে আমাদের সকলকেই একবার চলিতে 
হয়, কিন্ত কখন যে, তাহ! আমর! জানি না। কিন্তু সে 
জানিত এ সুর্য্য আর কখনও তাহার স্বন্ধে তণ্তকর দিয়া 
স্পর্শ করিবে না। ষে সমাধি তাহাকে অপেক্ষা! করিয়া 
আছে তাহার চারি পার্থের আকাশচুম্বী এই সকল পর্ব্বতে 
সে হুর্য্য আর কখনও আলোক ও ছায়ার সমাবেশ করিবে 
না। এখন তাহার! তাহাদের গম্যস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে 
--সমাধির দ্বার উন্মুক্ত । ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ তাহারা 
এক কোণে টুকরা টুকরা কাপড়ের মিশ্রিত-বুনন একটি 
মাদুর পাতিতেছে, দেবদেবীর মৃত্তিগুলির সহিত পবিত্র ধর্া- 
গ্রন্থগুলিকে যথাস্থানে রাখিতেছে । যে ধরণের ঠেলাগাড়িতে 
(০০-০৪: শিশু প্রথম হাটিতে শেখে এবং যাহা মৃত্যু 
না আস! পর্য্যন্ত তাহার আর কোনো কাজেই লাগে না-_ 
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সেই ধরণের ঠেলা-গাড়ীর একটি ফ্রেম এক কোণে রহিয়াছে । 
সন্ন্যাসী! উপবেশন করিলেন, তাহাদের প্রার্থনা! শোনা 
যাইতেছে__কিন্ত মৃতের জঙ্ত সাধারণত যে সকল প্রার্থনা 
হইয়া থাকে এত সে প্রার্থনা নহে__এগুলি নির্বাণের 
গৌরব, উজ্জ্বল জীবন এবং আলোক সম্বন্ধে! তাহারা 
উঠিয়া তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছেন, বাহির হইয়া 
আসিয়! তাহার! দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন সে 
একাকী--এখন হইতে আর কখনও নিজের কণ্ঠস্বর ছাড়া 
আর কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইবে না, 
তিনি খন প্রার্থনা উচ্চারণ করিবেন তখন তাহা শুনিবার 
জন্য আর দ্বিতীয় কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিবে না। 

সকলে যখন চলিয়া গেল এবং দরজা শেষবারের 
জন্য বন্ধ করিবার সময়--( সে দরজা তিনি শবে পরিণত 
না হইলে আর খুলিবে না )--মুহুর্তের জন্য ষে গম্ভীর শব 
উঠিয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনি যখন দুরে মিলাইয়া গেল, 
তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে জানে! 
_ হয় ত ফ্রডিং যাহ! কবিতায় ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন সেই 
ভাবেরই কিছু তাহার মনে আফসিয়াছিল-_ 

পযে সকল বন্ধনে আত্মার পক্ষকে এই জীবনের সঙ্গে 
বাধিয়া রাখিয়াছে, আত্ম এখানে সে সমস্ত বন্ধন হইতে 
নিজকে ছিন্ন করিয়া লইল-_ ওপারের অন্ধকারের ভিতর 
সেই চিরবিস্বতির দেশে যাত্রা, এখান হইতেই আরম্ত 
হইল 1” 

গুরুভার বৃহৎ পাথরগুলিকে ভ্রাতৃগণ উত্তোলকদণ্ডের 
সাহায্যে দরজার উপর গড়াইয়া! আনিয়া স্তরে স্তরে সাজা- 
ইয়া রাখিতেছিল-_-সেই স্তরের মধো যে অবকাশ থাকিয়া 
যাইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড দিয়া তাহ! পূর্ণ করিয়া 
দিতেছেন__-এ শব্ধ তাহার কানে আসিয়া পৌছিতেছিল। 
এখনও সমস্ত একবারে অন্ধকার হইয়া যায় নাই__দরজার 
ফাক দিয়! উপরের দিকে অল্প অল্প হূর্্যালোক এখনও 
দেখা যাইতেছে! কিন্তু বাহিরের দেয়াল ক্রমশঃ উচ্চ 
হইতে উচ্চতর হইতেছে । অবশেষে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিন্ 
অবপিষ্ট রছিল__ইছার ভিতর দিয়া সুর্যের শেষ কিরণ 
সেই সমাধির মধ্যে এখনও প্রবেশ করিতেছে । 
অকন্মাৎ দারুণ নিরাশ! আসিয়া কি তাহাকে আক্রমণ 
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করিল? সে কি লাফাইয়! উঠিয়া, দরজার উপর নিঞ্জের 
হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া আর একটু পরেই তাহার চক্ষুর উপর 
হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইয়া যাইবে যে কুর্যা-- 
তাহার একটু শেষ আভাস পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠে নাই ? কিন্তু সে কথা তকেহ জানে না__সে কথা 
কেহ কখন জানিবেও না । যে সন্ন্যাসীরা সেখানে উপ- 
স্থিত থাকিয়া দেয়াল বন্ধ করিয়া দিতে সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন, তারাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। 
কিন্ত সে বেচারি মানুষমাত্র, সে ত দেখিতে পাইতেছিল 
উপরের যে রন্ধপথে একটি মাত্র শেষ আলোকরশ্মি ভিতরে 
আঙিতেছিল একটি পাথরের টালিকে কি করিয়া! সেখানে 
খাজে খাজে বসান হইল) তাহার পর এখন তাহার সম্মুখে 
প্রগাঢ় অন্ধকার ! যে দিকেই ফিরুক না কেন তাহার 
চতুদ্দিকেই অভেষ্ঠ 'ন্ধকার 

সে মনে করিতেছে অন্যান্ঠ যতিগণ এতক্ষণ সামদে- 
পুক ও লিঙ্গাতে ফিরিয়া গেছেন। কেমন করিয়। মে 
তাহার সন্ধ্যাটি কাটাইবে ?-_-এখনই তাড়াতাড়ি শান্ত গ্রন্থ 
অধায়নের কোন প্রয়োজন নাই--তাহার জন্য প্রচুর সময় 
আছে, হয় ত চষ্লিশ বৎসর! সে মাছুরের উপর বসিয়া 
পড়িয়াছে তাহার মাথাটি ধীরে ধীরে দেয়ালের উপর 
ঝুঁকিয়া আসিতেছে । গত জীবনের খুঁটিনাটি সব কথা 
অত্যন্ত স্থম্পষ্ট আকারে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। 
স্ুকঠিন গরস্তরে ক্ষোদিত স্থবৃহতৎ অক্ষরে “৩ মণি প্লে 
সা” তাহার মনে পড়িতেছে-_অর্দস্বপ্লাৰিষ্ট ভাবে সে এই 
পুণ্যকথাগুলি উচ্চারণ করিতেছে-_“পন্সের মধ তুমি যে 
মণি, তোমাকে নমস্কার 1” কিন্তু শুধু একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি 
সেমস্ত্রের সায় দেয়। সে একটু অপেক্ষা করে, আবার 
শব্ধ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে, তাহার পর সে 
নিজের স্থতির স্বর শুনিতে থাকে । প্রথম রাত্রি আরম্ভ 
হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহার কৌতৃহল হয়-__ 
কিন্তু বাহিরের অন্ধকার-_তাহার সমাধির ভিতরে ষে 
অন্ধকার রহিয়াছে, তাহ! অপেক্ষা গা়তর কিছুতেই হইতে 
পারে না।__অস্তরের বেদনায় অভিভূত হয়া সে শ্রান্ত 
অবসন্ন দেহে ঘরের এক কোণে ঘুমাইয়৷ পড়ে । 

ঘুম ভাঙ্গিয়৷ গেলে নিজকে তাহার ক্ষুধিত বলিয়া মনে 


১৬২ 


হয়__রন্ের মুখে হামাগুড়ি দিয়া দেখে স্ুড়ঙ্গে বাটিতে 
ৎসম্বা রাখা আছে। প্রত্রবণ হতে জল লইয়া ঢে 
আপনার 'মাহার্য্য প্রস্থত করে, আহার হইয়া গেলে পাত্রটি 
আবার সুড়লের মধ্যে রাখিয়৷ দেয়। তাহার পর আসন 
করিয়া বসিয়া, জপমাল! হস্তে সে টপাসনা করিতে 
বসে। একদিন দেখে পাত্রে চাও মাথন 'আছে--তাহার 
পাশে কয়েকখানি জালানি কাঠের টুকরা । চারিদিকে 
হাতড়াইয়া চকমকি পাথর ইষ্পাত এবং সোলা খঞিয় সে 
চা-পাত্রের নীচে মল্প একটু আগুন জালে। অগ্নিশিখার 
আলোকে ঘরের ভিতরটি আর একবার দেখিয়া লয় এবং 
বিগ্রহগুলির সম্মুথে বাতি জালিয়৷ পড়িতে আরম্ভ কর) 
কিন্তু অগ্নি ক্রমশঃ নিবিয়া আসে, আরো! ছয় দিন চলিয়া! 
গেলে তাহার আর একবার চা আসিবে! দিনের পর দিন 
চলিয়। যায়__ক্রমশঃ হেমস্ত খতু তাহার মেঘভার এবং 
ঘনবর্ষণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে-_বৃষ্টির শব্দ সে শুনিতে 
গাঁইতেছে না-_কিস্ত তাহার গুহার দেয়ালগুলিকে 
একটু বেশী ভিজা ভিগ্া বোধ হইতেছে | যে দিন হৃর্য্য 
এবং শালোককে শেষবারের মত দেখিয়াছিল সে দিনকে 
ভাঙার বহুদিন পূর্ব্বের বলিয়া! বোধ হইতেছে । বৎসরের 
পর বৎসর এমনি করিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে-_তাহার 
শ্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ এবং অম্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । যে 
কয়টি পুস্তক সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, উপ্টাইয়া 
পাণ্টাইয়৷ সেগুলি অনেকবার পড়া হইয়া গেছে-_আর 
তাহাদের তাহার কোন প্রয়োজন নাই। 'এক কোণে 
আন্তে আন্তে সরিয়! গিয়া মৃদুস্বরে পুস্তকগুলির ভিতরকার 
পাঠ সে আবৃত্তি করিতেছে__সমস্তই তাভাঁর বিন পূর্বের 
কণ্ঠ” হইগা গেছে। ক্রমশঃ কলের মত জপের মালা 
তাহার অঙ্গুলির ভিতর দিয়া আসে এবং যায়-_ৎসন্বা- 
পাত্রের প্রতি এখন আর সে সঙ্ঞানে হাত বাড়ায় না। 
কনকনে ঠাণ্ডা পাথরগুলিকে হাত দিয়া অনুভব করিয়া 
ষ্বে্ধালের চারি পার্থে আস্তে আস্তে হয়ত সে ঘ্ুরিয়া 
ফিরিতেছে, যদি দৈবাৎ কোথাও একটু ফাটাল থাকে, 
ফদি গেখান*দিয় সুর্যেব একটু আলোৌককণ! ভিতরে 
আসিয়। পড়িতে পারে ! কৃুর্য্যালোকিত পথে বাহির যে 
“কমন সে সম্বন্ধে এখন আর কোনে ধারণাও হয়ত সে 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 
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করিতে পারে না। শুধু নিদ্রার সময়টুকু সে তাহার 
অস্তিত্বের স্বৃতি ভুলিয়া! থাকে-_-তখনই সে শুধু বর্তমানের 
নৈরাশ্ত হইতে মুক্তি পায়। সে হয়ত মনে করে-_ন্ধকারে 
ক্ষণস্ায়ী এই ক্ষুদ্র মর্ত্যগীবন গৌরব-উজ্জ্বল অনস্ত আলো- 
কের তুলনায় কি, কতটুকু বা ?__-এই যে অন্ধন্ধমে বাস, 
এ শুধু পথে প্রস্তত হইয়া লওয়া। দিন রাত্রি এবং বন্ু- 
বৎসরের নির্জনতার ভিতর দিয়া এই ধ্যানপরায়ণ যতী 
জীবন এবং মৃত্যুর এই প্র্েপিকার অর্থ খুঁজিয়া ফিরিতে- 
ছেন, পরীক্ষার এই কাল উত্তীর্ণ হহয়! গেলে তিনি আাবার 
যে অস্তিত্ব লাভ করিবেন তাহা বিরাট মহিমায় পূর্ণ হইয়া 
উঠিবে, এ বিশ্বাসকে তিনি আকড়িয়া আছেন। ধারণার 
অতীত এই অমানুষিক স্থিরবিশ্বাস বাতীত মার কিসের 
বলে সম্ভব । 

সেই ঘনান্ধকাঁর গহ্বরের ভিতর বৎসরের পর বৎসর 
সন্নাসী কি পরিবর্তনের ভিতর দিয়া চলিতে থাকেন তাতা! 
কল্পনা কবাও ম্বকঠিন। তাতার দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই ক্ষীণ 
হইয়া আসে, হয়ত একেবারে লোপ পায়। তীাশার মাংসপেশী 
শুকাইয়া আসে, ইন্দ্িয়গ্রাম অস্পষ্ট এবং নিস্তেজ ভইয়া 
যায়। আলোকে ফিরিয়! যাইবার জন্য ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই 
তাহার বরাবর থাকে না-কারণ নির্জনবাসের এই যে 
পরীক্ষা, উঠার স্থায়িত্বেব সময় কমাইয়া ফেলিবার অধিকার 
ংরুদ্ধ বাক্তিটির নিজের উপরেই আছে। পুস্তকের পাতায়, 
একটি কাঠির এক প্রান্তে ঝুল দিয়া, আপনার বক্তব্য 
লিখিয়া তসম্বা-পাত্রে ফেলিয়া রাখিলেই তিনি আলোকে 
ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এরূপ কেহ করে না-_ 
আশ্রমের সন্নযাসীর। কেহই এরূপ ঘটন! ঘটিতে দেখেন নাই। 
-_সন্নাসীর! এরূপ একটি মাত্র ঘটনার কথা জানিতেন। 
উনসত্তর বৎসর ধরিয়া যে সন্যাসী প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়! 
ছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি, একবার স্ুর্ধাকে দেখিয়া 
মরিবাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া! লিখিয়াছিলেন-_টংএ যে 
সকল যতী বাস করিতেন তীহাদ্দের নিকট হইতে এ 
সংবাদ গুনিয়াছিলাম। যখন বাহির করিয়া আনিল তখন 
তাহাকে শিশুর মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, কোমরের উপর 
তাহার শরীর একেবারে ছুমড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঈষৎ 
একটু কপিশবর্ণের পার্চমেণ্ট কাগজের মত খড়খড়ে চর্ম 


২য় ল'খ্য।) 


এবং কতকগুলি অস্থি__এ ছাড়া তাহার শরীরে আর কিছু 
ছিল না। তাহার চক্ষু দৃষ্টিশক্তিশূন্ত-_অত্যন্ত অনুজ্বল 
এবং বর্ণহীন হইয়। গিয়াছিল। তাহার মাথাব শুভ্র কেশরাশি 
অসংস্কৃত 'এবং জমাট-বীধা ক্ষীণ শ্মশ্রুটি অমার্জিত, দেহ 
শত-ছিন্ন কম্থায় মাবৃত ছিল। কালক্রমে পুরাতন বস্ত্র জীর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নূতন কোনো বস্ত্র তিনি পান নাই। 
এই সুদীর্ঘ উনসত্তর বংসর কোনো দিন তিনি স্নান করেন 
নাই__নথও কাটেন নাই । নন্ৃবর্ধ পূর্বে তার কিশোর 
বয়সে অন্ধকার গুহায় যে সন্নাসীরা তাহাকে রাখিয়া 
আসিয়াছিল তাহাদের কেহই এখন বাীচিয়া নাই, শূন্ স্থান 
এখন নূতন সন্্যাসীরা আসিয়া! অধিকার করিয়াছে, তিনি 
তাহাদের কাছে এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত ।-_সর্যাালোকে 
আসিতে না আসিতেই তাহার প্রাণবাযু বহির্গত হইয়া 
গেল। 

এরূপ একটি আত্মার "অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়! দোখতে 
গেলে 'মামাদের কল্পনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়] ছাড়িয়! 
দিতে হয় কেননা এ সম্বন্ধে কিছুই আমর! জানি না। 
কাপটেন ইয়ংহজব্যাগুএর লাসা 'মভিযানের সহযাত্রী 
ওয়াডেল এবং ল্যাণ্ডেল, নিয়াং-টো-কি-পু আশ্রমগুলি 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহারা বলেন, যে সন্যাসীর। 
চিরান্ধকারে প্রবেশলাভ করিয়াছেন প্রথমতঃ ল্প- 
দিনস্থায়ী নির্জনবাসের অভিজ্ঞতার ভিতব দিয়া তাতা- 
দিগকে চলিতে হয়। এই অভিজ্ঞতার স্থায়িত্বকাল প্রথম- 
বার ছয় মাস, দ্বিতীয়বার তিন বৎসর তিরানববই দিন। 
এই দ্বিতীয় বারের নির্জনবাস সমাণ্ড করিয়া যাহার! 
মাসিক্াছে তাহার! অন্যান্ত সন্ন্যাসাদের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তিতে 
নিকৃষ্ট হইয়া গেছে তাহার চিহ্ত দেখা যায়। কিন্তু এই 
ইংরাজ ভদ্রমহোদয় হৃইটির কাছে যেরূপ শুনিলাম তাহাতে 
নিয়াং-টো-কি-পুর নির্জনবাসকে, লিঙ্গায় আমি যেরূপ 
দেখিয়াছিলাম সেরূপ ভয়ঙ্কর বাঁলয়৷ মনে হইল না। 
নিয়াং-টো-কি-পুতে সংরুদ্ধ সন্ন্যাসীর আহারাদির ভার 
যে লামার উপর ছিল তিনি, যে প্রস্তরখণ্ডে নুড়ঙ্গের মুখ 
বন্ধ থাকিত যথাসময়ে তাহাতে অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করি- 
তেন। সন্ন্যাসী এইট সঙ্কেতে সুড়ঙ্গের মধ্যে হস্ত গ্রবেশ 
করাইক়া দিতেন। এবং ভ্বারের পাথরটি মুহূর্তের জন্ 
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সরাইয়া দিয়া আহার-পাত্রটি গ্রহণ করিয়া! আবার পাথরটিকে 
যথাস্থানে রাখিয়া! দিতেন । যাহাই হৌক এক্ষেত্রে দিনাস্তে 
এক মুহুর্তের জন্যও ত সংরুদ্ধ পাক্তির চক্ষে মালোকের 
স্পর্শলাভ ঘটিত ! ওয়াডেল “লামাতত্ব” সমন্ধে অনেক 
কথা ভাল করিয়া জানেন। নিভৃতে আত্মান্ুসন্ধান, 
জীবনের জটিল তত্বজালের মীমাংস৷ প্রভৃতির জন্য বৎসরে 
কোনো কোনে! নির্দিষ্ট সময়ে সংসার হইতে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার যে বিধান ভারতবর্ষে শৌদ্ধদের ছিল, 
তাভাদের মতে তিব্বতের নির্জনে অন্ধকারে বাসের প্রথা 
তাহারই অনুকরণ-_কিস্তু ভারতবর্ষের কাছে যাহ লক্ষ্যে 
পৌছিবার উপায়মাতর ছিল, তিব্বতীরা তাহাকেই লক্ষ্য 
করিয়া তুলিয়াছে । 

এই সকল মতবাদ যে সত্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ কর! 
চলে নাঁ__কিন্তু শুধু এইটুকু পলিলেই যথেষ্ট বল! হয় না। 
সন্্যাস গ্রহণেচ্ছ হয় ত ধশ্মের মোহে অন্ধ তইয়। নিজেকে 
জীবস্ত কবর দিবার সংকল্পে আসিয়৷ উপস্থিত হয়, কিন্ত 
সে যে কি করিতে যাইতেছে তখন কি তাহা তাহার 
ধারণায় আসে? কুঠুরিব মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে 
তাহার বুদ্ধি যদি সতা সত্যই নিস্তেজ হইয়া যাইত, পণ্তর 
মত যদি তাহার বুদ্ধিশক্তি লোপ পাত, তনে তাহার 
উদ্যম, তাহার চচ্ডা-শক্তিও মরিয়া যাইত-_গুহার 'অন্ধকারে 
প্রবেশ করিবার সময় জাগ্রতভাবে যাভার জন্য চেষ্টা 
করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহার মনে তইয়াছিল, 
ক্রমশঃ সে সমন্তের প্রতি তাহার ওদাসীন্ত বাড়িয়া উঠিতে 
থাকিত। কিন্তু এপ ত হয় না ভাহার প্রথম সন্বল্পে 
সে শেষ পধ্যন্ত দৃঢ় এবং অবিচলিত থাকে, - তাহার 
উদ্যম তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে একথা কেমন করিয়া 
বলিব? অচলা' ভক্তি, লক্ষ্যের প্রত স্কির অচপল একটি 
নিষ্ঠা নিশ্চয়ই তাহার থাকে, কারণ এই হৃদয়বৃত্তিগুলিকে 
গুভার বাহিরে যে পরীক্ষায় পড়িতে হয়_-গুহার ভিতরের 
পরীক্ষা তাহার তুলনায় অত্যন্ত কঠোর-_কারণ সেখানে 
সে একাস্তই একা, গ্লেখানে একমাত্র মৃত্যুর সহিতই তাহার 
সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে । ধীরে ধীরে হয় ত 
আত্মপ্রবঞ্চন! আসিয়৷। তাহাকে গ্রাস করে_-তাহার সেই 
গুহার সুদীর্ঘরাত্রি অবসানের শেষ ঘণ্টার জন্য তীব্র 
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আকাজ্জা ক্রমশঃ কমিয়৷ আসিতে থাকে__সে মনে করিতে 
থাকে সময়ের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়। সে উপস্থিত 
হইয়াছে-_এখন যে কোনো মুহূর্তে সময় নিজেকে নিঃশেষ 
করিয়! ফেলিবে । সময়ের বোধ নিশ্চয়ই তাহার কিছুমাত্র 
থাকে না, সমাধির অন্ধকাঁরকে অনন্তকালের মধ্যে তাহার 
একটি মুহূর্তমাত্র বলিয়া! মনে হয়। কারণ সময়ের পরিমাণ 
করিয়া তাহা ম্ৃতিপটে মুদ্রিত করিবার যেসকল উপায় 
তাহার পূর্বে ছিল এখন তাহার আর কিছুই নাই। দিন 
রাত্রি, শীত গ্রীম্মের পরিবর্তন, গুহার ভিতর নিজের শরীরে 
ঠীণ্ড এবং গরম লাগার ভিতর দিয়াই সে অন্ভুভন করে। 
তাহার মনে পড়ে কত বর্ষা তাহার মাথার উপর দিয়া 
ভাসিয়৷ গেছে-_তাহার মস্তিষ্ষ বৈচিত্র্য-হীন একটিমাত্র ভাবে 
পরিপূর্ণ থাকায় তাহার মনে হয় খাতু ভঠাৎ অত্যন্ত ভ্রুতবেগে 
পরিবর্তিত হতে আরস্ত করিয়াছে।__কেন সে যে উন্মাদ 
হুইক়! যায় না,_কেন সে আলোকের জন্য চীৎকার করিয়! 
উঠে না, নৈরাশ্তের যন্ত্রণায় লাফাইয়! উঠিয়া কেন সে 
আপনার মাথা দেয়ালে আছড়ায় না, দেয়ালের তীক্ষ- 
ধার পাথরগুলির উপর নিজেকে আছড়াইয়া সে যে কেন 
আত্মহতা। করে না, তাঁহ! আমার ধারণারও অতীত! 

কিন্তু সে শাস্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ।-_ 
মৃত আসিতে হয়ত দশ, হয়ত বিশ বসর বিলম্ব করে। 
বাহিরের এট সংসার যাত্রা, এই পৃথিবীর স্বৃতি তাহার কাছে 
অস্পষ্ট হইতে অ্পষ্টতর হয়৷ আসিতে থাকে । পুৰ প্রান্তে 
উধার উদয়, সৃর্ধান্তের স্বর্ণাভ মেঘচ্ছটা, সে বহুদিন হইল 
ভুলিয়া গিয়াছে । রাত্রে যখন সে উর্ধাদিকে তাহার জ্যোতি- 
হীন চক্ষে চাহিয়া দেখে তখন অন্ধকার গহ্বরের অন্ধকার 
ছাদটিই সে দেখিতে পায়-নৃতাচঞ্চল কোনে! তারকা 
তাহার চক্ষে পড়ে না !-_বন্বর্ষয এইরূপে অন্ধকারে অতীত 
হইবার পর সস! একদিন মহোজ্জল দীপ্তিরাশিতে তাহার 
সমন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে-_অবশেষে মৃত্যু আসিয়! উপস্থিত 
হন এবং হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যান। তাহার 
জন্য আসিয়া মৃত্যুকে অপেক্ষ! করিয়! বসিয়া থাকিতে হয় 
না, সাধ্য সাধনারও প্রয়োজন হয় না-_লামা! তাহার এই 
একমাত্র অতিথি এবং পরিত্রাণকর্তার জন্য বহুদিন ধরিয়! 
প্রতক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, তাহাকে আহ্বান করিয়া 


প্রবাসী--অগ্রনথায়ণ, ১৩১৭ 


| ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


অভার্থনা করিয়া লইবার অন্ত বছবর্ষ হইতে তাহার মন 
আকুল হইয়া আছে।__তিববতের বৌদ্ধমঠের মন্দিরে চিত 
এবং প্রতিচ্ছবিগুলিতে যেভাবে বুদ্ধদেব অস্কিত হইয়াছেন-_ 
এখনও যদি সন্াসীর বুদ্ধি অনাবিল থাকে তবে অস্তিম 
সময়ে তিনি সেই পবিভ্রভাবে কাষ্ঠাসনটি বাহুমূলের নিয়ে 
লইয়া (াড়াইয়াছেন। 

তাহার পর, দিনের পর দিন এত বৎসর যে ৎসম্বাপান্র 
পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণ এবং শূন্য হইয়াছে-_অবশেষে হঠাৎ 
যখন তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গেল_-ছয় দিনও যখন কেহ 
তাহা স্পর্শ করিল না, তখন তাহারা রুদ্ধ গৃহটি ভাঙ্গিয়া 
ফেলিল, মঠের অধ্যক্ষ মুতের পার্খে আসিয়া তাহার জন্য 
প্রার্থনা করিলেন। অন্যান্ত সন্ন্যাসীর৷ ডুক্যাংএ পাঁচ ছয় 
দিন তাহার জন্য সমবেত হইয়া উপাসনা করিলেন। মৃত- 
দ্বেহ শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইল, তাহার পর মাথায় একটি 
আবরণ ( তিব্বতে ইহাকে “রিঙ্গা” বলে) দিয়া তাহাকে 
তাহারা চিতায় আরোহণ করাইঈল। ধীরে ধীরে সমস্ত ভন্ম 
হইয়। গেল। সংগৃহীত ভম্মরাশি কর্দমে মাখিয়া সন্ন্যাসিগণ 
একটি ক্ষুদ্র পিরামিড গড়িয়! তুলিলেন অবশেষে তাহা 
প্রস্তরের কোনো মন্তমেণ্টের মধ্যে আসিয়। বিশাম লাভ 
করিল। 

লিঙ্গার সন্যাসীরা বলিয়াছিলেন সাধারণ একজন 
লামার মৃত্যু হইলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া 
পাখীদের আহারের জন্ত ফেলিয়া রাখা হয়। যে পাঁচজন 
লামা এই কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাহারা আশ্রমতুক্ত ) 
কিন্তু ডুক্যাংএ উপাসনা! ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত 
একত্র চা পানের অধিকারী হইলেও তীহাদ্দিগকে অগুচি 
বলিয়। মনে কর! হয়, অন্তান্ঠ সন্ন্যাসীরা তাহাদের সহিত 
একত্রে ভোজন করিতে পারেন না। কাছাকাছি পপ্ড- 
চারণান্ুজীবিগণের কেহ মারা গেলে ইহাদের প্রয়োজন 
হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনগণকে এই সন্ন্যাসীদিগের 
জন্য পাঠাইতে হয়। মৃতের সর্বস্ব আশ্রমের সম্পত্তিভুক্ত 
হইয়া যায়। 

যে লামা রিমপোচির গুহার সন্মুখে দীড়াইয়া আমরা 
বাক্যালাপ করিয্াছিলাম, তাহার চিত্র দিনের পর দিন, 
সপ্তাচের পর সপ্তাহ ধরিয়া আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিতে- 


ত্য গ্যা 1 


ছিল একি তাস্থাকে জা দু বি উরি নাই । 
তাহার পূর্বববন্তী যে লামা সেখানে চল্লিশ বংসর বাস 
করিয়াছিলেন তাহাকে বিস্বাত ওয়! ত” আরও কঠিন ! 
আমার মনে হইত মৃত বাক্তির শ্রাদ্ধবাসরে যে শঙ্খধবনি 
সন্নাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা যেন আমি 
শুনিতে পাইভেছি। আমি মনে মনে সেই গুহার ছবি 
আকিতাম__যেখানে লামা অবনত দেহে ভূমিতলে ছিন্ন 
কম্থার মধ্য 5ইতে তাহার জীর্ণ শুষ্ক হস্তটি মৃত্যুর দিকে 
প্রসারিত করিতেছেন-__মন্দিরের নুমুণ্ডের মুখোমে যে করুণ 
হাদি লাগিয়া থাকে, মৃত্যুর সুখে তাহার মত একটি 
করুণ হাসি--সে তাহাকে তাহার একটি হস্ত বাড়াইয়। 
দিয়াছে, তাহার অপর হস্তে দীপ্ত উজ্জ্রণ একটি আলোক । 
নির্বাণে প্রতিফলিত ইইয়া সন্গ্যাসীর মুখরেখা পরিবণ্ডিত 
ভইয়া গেছে ! এবং মন্দিরের ছাদ ২ইইতে যে মুহুর্তে দামামা 
বাঁঞজিয়। উঠিয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে পু মণি পদ্ম 
হুম্” রাত্রি দ্রিন,_কত দিন কত বৎসর ধরিয়া তাহার 
গুহার প্রাচীরগুলিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, 
আন তাহ। বিস্বৃত হইয়া সন্যাসী জয়োল্লাসের সঙ্গীত গাহিয়া 
উঠিয়াছেন_সে সঙ্গীত আর এক জাতির পৌরাণিক 
গানের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয় £__ 
“11211 ১০ 040০5 1)710% 1 
৬০ ৬০1771]5 ১০।)5! 
12100) 9000) ৬৮710 016 176077৮0171 00051 
€517.0 17117710615 07৮100 
11০, ৭170 10054607655 09575) 
4৬ নি) 45 ২117 হিএএ 00070 549051591 0778 00৭1 
শ্রীসস্তোষচন্দ্র মজুমদার । 
মধুজ্বোতা 
(কবি *বার্ণস্” হইতে ) 
ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর, 
শ্তামগিরি মাঝখানে, 
ধীরে বহে যাও, শুনাব তোমায় 
তোমারি মহিমা গানে । 
গর্জনময় কল্লোলে তোর 


প্রেয়সী ঘৃমায়ে আছে, 
ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর, 


স্বপন ভাঙ্গে বা পাছে! 


রি ও 4778 ১৬৫ 


তোমার গাছের কপোতের বোলে 
ধ্বনিত এ সানু তল, 
কণ্টকময় গুহায় গুহায় 
বন-পিক-কোলাহল। 
মুকুট-মাথায় শ্তাম! ফিজে তব 
তুলিয়া উচ্চ তান, 
দেখো যেন মোর প্রেয়সীর ঘুমে 
নাহি করে বাঁধা দান। 


কতন বিশাপ, তটিনী মধুর, 

তোমার পুলিন-গিরি, 
পাছে পাচ্ছে তব, স্বচ্ছ-সলিল!, 

সেও গেছে ঘুরি ফিরি। 
সে পাভাড়গায়ে ভ্রমিয়। বেড়াই 

দীপ্ত ছুপুর বেলা, 
প্রিয়ার শয্যা তখনে! আমার 

আথিতলে করে থেলা। 


কত না রুচির তব তটদেশ, 

শ্তাম সমতল তুমি, 
বন্চকুন্থম-ন্থরভি মধুর 

নিয়ত পয়েছে চুমি। 
শ্ি্ধ মধুর সন্ধ্যা-বাতাসে, 

স্থরভি বকুলতলে, 
প্রাণের আমার প্রেয়সীর সাথে 

আমি নিতি পড়ি টলে। 


কত না স্বচ্ছ মাধুরী তরল 

মধুরে বহিয়া যায়, 
আকা বাঁকা হয়ে, প্রেয়সী আমার 

এ. শুয়ে যেথা বিছানায়। 

মুদ্ধ চপল ঢেউগুলি তব 

চুমে যায় পদতল, 
চরণে প্রত প্রবাহের মাঝে 

ফুটে যেন শতদল। 











১৬৬ 


ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর, 
শ্তামগিরি মাঝখানে, 
ধীরে বহে যাও, তটিনী রুচির, 
আমার গানের তানে। 
গর্জনময় কল্লোলে তোর 
প্রেক্সসী ঘুমায়ে আছে, 
ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর, 
স্বপন ভাঙ্গে বা পাছে ! 
শ্রীতীশগোবিন্দ সেন। 
মোগলসঘ্রাটের রাজকর 
(বৈদেশিক চিত্র) 
মেন্ুধী বলেন যে তাহার বণিত নিয়লিখিত রাজস্বের 
হিসাব মোগলসাম্রাজ্যের রাজদপ্তুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে 
স্থতরাং প্র হিসাবে অবিশ্বাস করিবার বিশ্ষে কিছু নাই__ 
ইহার সহিত, পরবর্তী অধ্যায়ে, যখন মুসলমান এ্তিহাসিক- 
গণ-প্রদত্ত রাজস্বের তালিক1 দিব তখন উভয়ের সত্যাসত্য 
নির্ধারণ করিবার ম্ুযোগ হইবে। বর্জাইস্‌ অক্ষরের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদটাকা দ্বারা প্রবন্ধ সমাচ্ছন্ন ও সাধারণ 
পাঠকের ছুরধিগম্য করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নহে 
স্থতরাং উভয় শ্রেণীর এঁতিহাসিক ও পর্যটকদের প্রদত্ত 
তুলনামূলক তালিক| প্রবন্ধাস্তরে দিয়া বিষয়টা বিশদ 
করিতে প্রয়াস পাইব। 

মোগল-অধিকৃত সমস্ত ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কতক- 
গুলি “সরকারে” বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, এই সরকার- 
গুলি আবার পরগণায় বিভক্ত । 

(১) রাজধানী দিল্লী ও তনস্ততূক্ত প্রদেশ-__৮টা 
সরকার ও ২২০টা পরগণায় বিভক্ত। এ প্রদেশের আয় 
১ ক্রোর ২৫ লক্ষ ৫০ সহমত মুদ্রা । 

(২) লাহোর প্রদেশ_-৫টী সরকার ও ৩১৪ 
পরগণায় বিভক্ত । ইহার রাজকর ২ ক্রোর, ৩৩ লক্ষ, 
৫০ সহ মুদ্রা । 

(৩) আস্মীর (আজ্মীর)-_মেনুষী ইহার সরকার 
ও পরগণার উল্লেখ করেন নাই । মুসলমান এতিহাসিকদের 
দত্ত তালিকা হইতে এ ভ্রম সংশোধিত হইবে । যাহা হউক 
এ প্রদেশ হইতে আয় ২ ক্রোর, ১৯ বাক্ষ ও ছুই মুদ্রা। 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


(৪) আগ্রা প্রদেশ_-১৪টা সরকার ও ২৭৮টী 
গপরগণায় [বিতক্ত। এ প্রদেশ হুইতে মোগলসম্রাটুদের 
আয় ২ ক্রোর ২২ লক্ষ ১৫৫০ মুদ্রা । 

(৫) গুঝুরাট (গুজ্রাত্‌) প্রদেশ__৯টা সরকার 
ও ১৯টা পরগণায় বিভক্ত । ইহা হইতে মোগলরাজ- 
ভাগ্ারে আয় ২ ক্রোর ৩৩ লক্ষ ও ৯৫ সহশ্র মুদ্রা। 

(৬) মালুয়া (মালব) প্রদেশ-_১১টী সরকার ও 
২৫০্টা ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত । এ প্রদেশের রাজন্ব 
৯৭ লক্ষ ৬২৫০ মুদ্রা । 

(৭) বিয়ার ( বিহার 1?) প্রদেশ-__৮টা সরকার ও 
২৪৫টা ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত-_ইহার আয়, ১ ক্রোর, 
২১ লক্ষ, ৫০ সভত্ত মুদ্রা । 

(৮) মুলতান প্রদেশ-_১৪টা সরকার ও ৯৬টা 
পরগণায় বিভক্ত। এত সরকার ও পরগণা সত্বেও ইহার 
আয় অন্ঠান্ত প্রদেশের তুলনায় অনেক অল্প; কেবল মাত্র 
৫০ লক্ষ, ২৫ সহস্র মুদ্রা । 

(৯) কাবুল--৩৫টা পরগণায় বিভক্ত । 
রাজস্ব ৩২ লক্ষ, ৭২৫০ মুদ্র।। 

(১০) টাটা প্রদেশের বিভাগের সংখ্যার মেনুষী 
উল্লেখ করেন নাই--পরবর্তী প্রবন্ধে উত্ত তুলনামূলক 


ইহার 


তালিকায় এ ভ্রম সংশোধিত হইবে। ইহার আয় ৬* 
লক্ষ ২ সহত্র মুদ্রা । 

(১১) বাকর্‌ ?)--আয় ২৪ লক্ষ, বিভাগসংখ্া 
প্রদত্ত হয় নাই । 


(১২) উয়্ছা (1)-_ইহ! একাদশটা সরকার ও অনেক 
পরগণায় বিভক্ত । ইহার আয় ৫৭,৭৫০০ মুদ্রা । বিভাগ- 

খ্যার অভাব। 

(১৩) কাশ্মীর প্রদেশ--ভূম্বর্গ কাশ্মীর প্রদেশের 
অতুলনীয় সৌন্দর্য্য মেন্ুধীর ভাম্বরচিত্রে কিরূপ ফুটিয়াছে 
গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসীতে” “জাহাঙ্গীরের 
রাজসভা” প্রবন্ধে তাহার কতক বিবরণ প্রদত্ত হুইয়াছে। 
এই প্রদেশ শাঁজাহার রাজত্বের শেষ সময়ে ও অওরজ জেব্‌ 
নৃপতির রাজত্বের প্রারস্তে (৪৬টী পরগণায় বিভক্ত ছিল ) 
ইহার আয়, ৩৫,৫০*০। 

(১৪) ইলাভান ( এলাহাবাদ ) প্রদেশ-_এ প্রদেশ ও 


২য় সংখ্যা ] 


এতদ্‌ সংলগ্ন ও ইহার অন্তর্গত প্রদেশ (06677067)0165)। 
-বিভাগসংখা। দেওয়া নাই, আয় ৭৭ লক্ষ ৩৮সহত্ম মুদ্রা । 

(১৫) দ্বাক্ষিণাত্য প্রদেশ ৮টা সরকার ও ৭৯টী 
পরগণায় বিভক্ত । হার রাজকর, ১ ক্রোর, ৬২ লক্ষ, 
৪৭৫০ মুদ্রা। 

(১৬) বেরার প্রদেশ_১০টী সরকার ও ১৯১টা 
ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত । এ প্রদেশের রাজস্বের আয় ১ 
ক্রোর, ৫৮ লক্ষ, ৭৫০০ মুদ্রা । 

(১৭) কাগ্ডিস (খান্দেশ) প্রদেশ এ প্রদেশকে 
মেনুষী বৃহৎ বলিয়৷ পরিগণিত করিয়াছেন। ইহা হইতে 
আয় ১ ক্রোর ১১ লক্ষ ৫ সহজ মুদ্রা। 

(১৮) বাগলানা--€?) প্রদেশের ৪৩টাী পরগণ! 
হইতে ৬৮ লক্ষ, ৮৫ সত্র মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত। 

(১৯) নন্দে (?)-- বিভাগের উল্লেখ নাই । ৭২ 
লক্ষ মুদ্রা এ প্রদেশ হইতে আদায় হইত । 

(২০ বাঙ্গাল! প্রদ্দেশ-- ঃখের বিষয় ইহার বিভিন্ন 
বিভাগের আদৌ উল্লেখ করেন নাই। প্রবন্ধাজ্তরে ন্তান্ত 
দেশা ধতিষাসিকের বর্ণনা হইতে এ ভ্রম সংশোধিত হইবে । 
এ প্রদেশের রাজস্ব অন্যান্ত প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক, 
প্রায় দ্বিগুণ। চিরদিনই বঙ্গভূমি রল্রপ্রসবিনী। কয়েক 
বৎসর পুর্ব্বে “ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত, “দুইশত 
বত্মর পুর্বে” প্রবন্ধে, অন্য নৈদেশিক পর্য্যটক-প্রদত্ত 
বর্ণনায় এ অনস্ত ধনরত্রসমৃদ্ধা সুজলান্থফলাশস্তশ্তামলা 
প্রদেশে অগণিত ধনরত্ররাজ্জির কথা বর্ণনা করিয়াছি। 
কৌতুহলী পাঠকেরা এ প্রসঙ্গে সে প্রবন্ধের অনুসরণ 
করিতে পারেন। এ প্রদেশের আয় ৪ ক্রোর মুদ্রা! 
সাধে বর্ণিয়ে ও আবুল ফজল্‌ উহ্ভাকে স্বর্গ ণলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । 

(২১) উঝ্েন্‌ ( উজ্জয়িনী) প্রদেশ-_বিভাগসংখ্যা 
নাই, আয় দুই ক্রোর। 

(২২) রাগেমল্‌ (রাঞ্জমহল্?) 'প্রদ্দেশ-_-বিভাগের 
উল্লেখ নাই, রাজন্ব আদায় এক ক্রোর পঞ্চাশ সহত্র মুদ্রা । 

(২৩) বিজাপুর ও কর্ণাট প্রদেশের অধিকাংশ__ 
বিভাগসংখ্যা নাই। রাজস্ব আদায় € ক্রোর। 

(২৪) গোলকুণ্ড ও কর্ণাট প্রদেশের বাকী অংশ-_ 


সংকলন ও সমালোচন-_মোগলসম্রাটের রাজকর 


১৬৭ 


বিভাগের উল্লেখ না, রাজস্ব আদায় ৫ ক্রোর। এ 
প্রসঙ্গে আমরা কয়েক বৎসর পুর্বে “বঙ্গদশনে” 
প্রকাশিত “রঙ্গ মহল্‌” প্রবন্ধে গোলকগ্া প্রদেশের হীরক- 
খনি হইতে সমান্ৃত উৎকৃষ্ট ঠীরক রাজকর স্বরূপ গৃহীত 
হইয়া মোগলরাজভাগার সমৃদ্ধ করিত এ কথার উল্লেখ 
করিগাছি। এস্বলে পাঠক মগ্াশয়ের সে কথার স্মরণ 
রাখিবেন। 

এই চতুর্ব্িংশতি প্রদেশ অর্থাৎ অওরঙ্গ জেবের অধিকৃত 
সমগ্র মোগলশাসিত ভারতবর্ষের রাজকর ৩৮ কোটা 
৭ লক্ষ ৯৪ সতম্্ মুদ্রা। এতগ্যতীত রাজ্যের যে অন্যান্ত 
আয় ছিল তাহারও উল্লেখ করিতেছি। মেনুষী বলেন 
যে সে সব স্থত্রে আয় প্রায় ইহার সমান বা কঞ্চিদধিক। 
ইস্তার বিস্তৃত তুলনাস্্চক তালিকা মেনুষী দেন নাই সুতরাং 
শেষোক্ত সুত্রে প্রাপ্ত রাঁজকর যে বিভিন্ন গ্রদেশ হইতে 
রীতিমত সংগুহীত রাজকর হইতে অধিক ভইবে এ কথায় 
সতা ভইপেও, যদি সমগ্র ভারতের 
রাজকর সকল হিসাবে ৮* ক্রোর ধরা হয় তাহা 
হইলে সে অনুমান অন্তায় ভয় না। আমরা 'প্রবন্ধাস্তরে 
আকনর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও অওরঙ্গ জেবের সময়ের 
মুসল্মান এ্তিভাসিকগণের তাপিকা ও উক্ত নৃপতিদের 
স্বলিখিত ( ধাড়ার স্বলিখিত জীবনী আছে ) বৃত্তাত্ত হইতে 
এবং বিদেশীয় পর্যটকদের পদত্ত বর্ণনা হইতে সংগ্রহ 
করিয়! মোগল-সম্রাট্দের গৃহীত রাজকরের এক তুলনা- 
মূলক তালিকা দিব। উচার সহিত ইংরাজ-সংগৃহীত 
আধুনিক ভারতপর্ষের রাঞ্করের তুলনা করিলে আমরা 
বিষয়টা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। 

যে সণ প্রদেশের পারে একটা প্রশ্নস্থচক চিহ্ন (?) 
আছে ভাহারও সম্বন্ধে সন্যাসত্য আগামী প্রবন্ধে নির্ণীত 


কিছু সন্দেহ হয়। 


হইবে । 
উত্ত তালিকায় আর একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। 


রাঁজস্বের শাদায় হিসাবে নিজ্গাপুর ও -গালকুপ্তা প্রথম ৪ 
বাঙ্গাল। প্রদেশ দ্বিতাঠ স্থান মধিকার করিয়াছে । বনুর্দিন 
হইতে বাঙ্গাল। প্রদেশের ধনরত্বের খ্যাতি চলিয়া 
আসিতেছে ! আমরা পরে দেখিন যে সত্যপ্রিয় এ্রতিহাসিক 
আবুলফজলও মেনুষীর একথার সমর্থন করিয়াছেন। 


১৬৮ 


এতদ্বতীত যে সন সুত্রে রাজকর সংগৃহীত হইত মেন্ুষী 
তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। 'একে একে তাহারও কথা 
নিয়ে উল্লিখিত হইতেছে । সে স্ত্রগুলি 'প্রধানতঃ এই :-- 

(১ম) মুগ্তিপূজক প্রত্যেক ভারতবাপী প্রজার উপর 
একটা কর গৃহীত হইত । এ করের নামই ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ 
পজেজিয়া” ৷ সমদশী মোগলশ্রে্ঠ আকনর এ ত্বণিত কর- 
গ্রহণ-প্রথা তুলিয়া দেন। তাহার অদুবদর্শী প্রপৌন্র 
অওরম্রজেব এ কর পুনঃপ্রচলিত করিয়া মোগল সাঅ।- 
জ্যের ধ্বংসের বীজ স্বহস্তে পণ করিয়া যান! এ প্রসঙ্গে 
সত্োর মধ্যাদ! রক্ষা করিবার জন্ত এ কথা বলিতে আমর! 
বাধ্য যে আধুনিক ভারতে হিন্দু মুসলমানের ভেদনীতি 
অবলম্বন করিয়া রাজ্য করা যদ্দি কেহ স্থশাদ্ন মনে করেন 
তবে তাহারা! অওরঙ্গজেবের মতই ভ্রান্ত ও অদুরদশী । সর্বত্র 
সমদর্শী মহাকাল অন্রাস্ত স্ুলিসঙ্কেতে ভারতের ভাগ্য- 
ফলকে এ কথা অনল-অক্ষরে ম্ঙ্কিত করিয়৷ দিয়! গিয়া- 
ছেন! দূরদর্শী বুদ্ধিমান স্ুশাসকের সে বিষয়ে ভ্রান্ত হইবার 
কোনোও কারণ নাই ! যাহা হউক, মেমুষী বলেন যে 
এই পজেজিয়া” আদায়র তালিকায় মৃতু, দেশাস্তর গমন 
ও আগমন প্রভৃতি কারণের সত্তার প্রায় ভ্রম থাকিয়৷ 
যাইত। স্থানীয় ফৌজদারেণা এ সব কারণে যথার্থ 
সংগৃহীত আয় গোপন ঝ| কমাইবার জন্য এক মিথ্যা হিসাব 
0510177) রচনা করিয়া দিতেন । স্বতরাঁং এবূপ তাপি- 
কার, তীগার মতে, সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার উপায় 
ছিল না। 

২য়) মোগল-সম্রাটুদের উক্ত মুত্তিপূজক প্রজারা যে 
সব পণাদ্রবা রপ্তানি করিত, তাহার উপর শতকরা ৫২ 
টাক! হিসাবে কর আদায় করা হইত। মুসলমানের! 
অওরঙ্গজেব-কর্তক এ করের দায় হইতে মুক্ত হন। 

(৩য়) কার্পাস ও অন্ঠান্ট রঙ্গীন্‌ বস্ত্র রঞ্জন কার্য্যের 
উপরও কর নির্ধারিত ছিল। বাঙ্গালার এরূপ রঞ্রিত 
বস্ত্রা্দি যে গ্রধান পণ্য বলিয়া গণিত বণিয়ে এ কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। " 

(৪র্থ) হীরকখনিগুলিও, মেস্ুষী বলেন, সম্রাটের 
আয়ের আর এক প্রধান উপায়। আয়তনে ও ওজ্জল্যে 
যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ আয়তনে যেগুলি $ অংশ €)-__ 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২ খণ্ড 


কোন্‌ রাশির ইা ভগ্নাংশ সে কথা মেনুষী স্পষ্ট করিয়া 
বলেন নাই--সেইগুলিই সম্ভাট নিজের বাবগারের জগ্য 
রাখিতেন। * 

(৫ম) ভারতের সমুদ্রোপকৃলস্থিত প্রধান বন্দর 
(১০৪7১০7৪) গুলি মায়ের আর একটী প্রধান উপায়। 
সেগুলির নাম সিন্দি (সিন্ধু?) পরোচ,, স্থরাটু ও ক্যান্থে। 
এক স্থুরাট্‌ বন্দর হতেই, মেন্ুষী বলেন, বন্দরে সমাগত 
পণাদ্রব্যের উপর সালিয়ানা আয় ৩০ লক্ষ ও মুদ্রা্দির 
গ্রকাশজনিত (০০7772৫৫) লাভ ১১ লক্ষ । 

(৬) সমগ্র করোমাগাল উপকূল ও গঙ্গাতীরবন্তী 
বন্দরগুলি হইতেই গ্রভৃত রাজস্ব আদায় করা হইত । 

(গম) মুসলমানমাত্রই ধাহারা সম্রাটের বেতনভোগী 
ভৃত্য, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার সম সম্পত্তির উপর 
সম্রাটের মধিকার। মোগলরাজ-অনুশাসনমতে সমআরাটই 
তাশার প্রকৃত উত্তরাধিকারী । তাদের অর্থ, তৈজসপত্র ও 
অন্ঠান্ত দ্রব্াদি তাহাদের মুত্তার পর সকলই সমাটের 
প্রাপ্য হইত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের ফৌজদার ও 
মন্সব্দারের পত্ীরা স্বামীদের মৃড্ভার পর অপেক্ষাকৃত অল্প 
পেম্সন ভোগ করিতেন 'এবং তাভাদের পুভ্রেরা কোনও 
বিশেষ গুণসম্পন্ন না ভইলে নিঃস্ব হইয়া পড়িত। 

(৮ম) অধীন রাজপুত নৃপতিদ্ের প্রদত্ত রাজকরও 
মোগল-রাজভাগারের একটা প্রধান উল্লেখযোগ্য আয়। 

উল্লিখিত বিভিন্ন অন্থুকুল উপায়ে মোগল-রাজস্ব ভূমির 
ফসল হইতে সংগৃহীত পূর্বোল্লিখিত করের প্রায় সমতুল্য 
বা কিঞ্চ্দিধিক হইত। এই অপরিমিত ধনাগমের কথা 
শুনিয়!, মেন্ুধী বলেন, লোকে সহজেই বিশ্মিত হয় কিন্তু 
তাহার! ভাবিয়া দেখে না যে এই রাজন্বের অধিকাংশই 
দেশের উন্নতির ও উপকারার্থে র্লায়িত হইত। অর্থাৎ, 
আমাদের দেশের মহাকবির কথায়, মোগলসম্রাটেরা, 
প্রজাদের “ভূত্যর্থং, উন্নতির জন্যই, তাহাদের নিকট কর 
গ্রহণ করিতেন, কারণ, -. 

“সহত্রগ্ুণমুত্তর্ট,ং আদত্তে হি রসং রবিঃ 1” 
ভগবান্‌ সশ্রাংশু সহ ধারায় বর্ষণ করিবার জন্তই পৃথি- 
বীর রস শোষণ করেন! বৈদেশিক পর্যটকের এ উচ্চ 
প্রশংসা আধুনিক শাসনকর্তাদের প্রণিধানযোগা। মেন্ুষী 


২য় সংখ্যা | 


বলেন যে রাজ্যের অদ্ধেক লোক সম্রাটের বেতনভোগী । 
রাজ্যের অগণিত রাঁজপুরুষ ও সৈনিক ব্যতীত, কৃষকের! 
যাহারা সম্াটের নিয়োজিত কৃষিকার্যো ব্যাপুত 
থাঁকিত তাহারাও রাঁজবেতনভোগী। এতদ্যতীত গ্রধান 
প্রধান সহরের শ্রমজীবী শিল্পীকৃূলও স্মাটে৭ পরিবারের 
কার্ধ্ে নিয়োজিত বলিয়া সম্রাটের বেতনভ্ুক্ত প্রজা বলিয়া 
পরিগণিত হইত । মেম্ুষী বলেন যে তদানীন্তন ভারতের 
প্রজাসাধারণ কতটা ও কিরূপে সমাটের মস্ুগ্রহের উপর 
নির্ভর করিত উল্লিখিত ঘটনায় সে কথা সহজেই অনুমিত 
হইবে । 


ভয় 


শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । 





আয়ুৰেদ ও আধুনিক রসায়ন 
পঞ্চম ভাগ । 
রসকর্পুর । 


রলকপুরের উংরাজি নাম কেপমেল ( ০৪104১)01), 
নৈজ্ঞানিক নাম মার্কিউরস্‌ ক্লোরাইভ্‌ (77307000008 
01710711৩)। ইউরোপে এই দ্রব্য ষোড়শ শতাব্দীতে 
ওষধরূপে বাণজ্ত হুইয়াছে* কিন্ত ভাগতে তাহার প্তপূর্বের 
রসেন্্রচিস্তামণিকার ঢুণ্টকনাথ এই বসকপূর্রকে পসর্ধব- 
রোগহর” বলিয়া বাণস্তা দিয়াছেন। রসেন্ত্রসারসংগ্রহ- 
কার গোপালরুষ্জ এই রসকর্পুর বা স্ধানিধিবসের গুণ 
বর্ণনকালে লিখিয়াছেন “ইভা দ্বারা উদ্ধারেচন ভয়, সুতরাং 
হু প্রহরান্তে পুনঃপুন শীতল জল পান করিবে। ইা 
এক বৎসর সেবন দ্বার! সর্ববিধ নিষদোষ, ছয় মাস সেণন 
দ্বারা গরলব্ষ এবং একমাস সেবন দারা সংহদংশনজনিত 
বিষ বিনষ্ট হয়।”1 রসেন্দ্রচিস্তামণ এবং রসেন্ত্রসার- 


* 1 আমাক (01৮০০ 0000 95০৫ 70000 মতন 
011101112৭৭. 11100101710) 10110৯0 1)৮070190000 0 01700 
10101570095) 1101102077607]100]ায। 70011721106) টো 11, 
00171015 0010151-1২05০০০ 870 50000] লান। গা 
90060001৯05, ৬০0]. 1], 177] খোচাসে৭ 59115, 

৬ + “উর্দাং রেদয়তি দ্বিষামমসকূত পেয়ং জলং শীতলং । 
এতত্বস্তি চ বসরাবধি বিষং ষাম্মাসিকং মাসিকং। 
শৈলেখং গরলং মৃগেক্সকূটিলোভ্ভূতঞ্চ তৎকালিকং।” 


আয়ুর্ক্বেদ ও আধুনিক রসায়ন 


১৬০ 


সংগ্রহ এই উভয় গ্রন্থ চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া 
অধ্যাপক রাঁয় মহাশগ নির্ধারণ করিয়াছেন। শাঙ্গধরও 
তীহার সংগ্র-গ্রন্থে এই রসকপ্ূর বাণস্থা করিয়া গিয়া: 
ছেন। তাভার আবির্ডাবকাল সম্বন্ধে কোনও »ন্দেহ 
নাই-তিনি চতুদিশ শ্রীষ্টাকধে তাহা সংগ্রহ-গ্রস্থ লিখেন। 
অনএব দেখা যাইতৈছে যে ইউরোপে রসকপ্পুরের গুঁষধ- 
রূপে প্রচলনের প্রায় দ্রষ্শত বণ্সর পুর্বে ভারতে উহা 
ওঁষধরূপে ব্াবজত হইত । বাস্তবিক রসায়ন ও চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানে 'প্রাচীন ভারত তাৎকালিক ইন্উটরোপ হইতে 
অনেক বিষয়ে টন্নতজ্ঞানসম্পর ছিল। এই রসকর্পর- 
প্রস্থত- প্রণালী ও তাহার রাসায়নিক ব্যাখা! 'অধাপক রায় 
মতাশয়ের হিন্দুরসায়নের উতিভাপে (পৃঃ ১৩৭--১৪৩) 
বিশদভানে লিখিত হইয়াছে । এখানে এই বিষয়ের সামান্ত 
আলোচনা করিব। 

রসেন্দ্রচিস্তামণি*+ নিয়্লিখিত উপায়ে রসকপুর প্রস্তাত 
করিয়াছেন। “একটি গ্দৃঢ় স্তালীর চতুর্থাংশ লবণ দ্বারা 
পূর্ণ করিবে, তছুপরি পারদেব চতু্াংশ সৈদ্ধব এবং তদুপরি 
সৈন্ধবের সমান ফটকিরি পরান করিবে । ফটকিরি, 
সৈন্ধব, ও শোধিত পারদ, সমান পরিমাণে লইয়া ঘ্বতকুমাবীব 
রসে মর্দন করিয়া পঞ্রটি করিবে । সেই পপ্পটি ভাগস্ত 
ফটকিরিব উঠার প্রদানপূর্ববক ত্তাহাব উপর পুনর্ববার 
ফটকিরি ও দৈন্ধানচূর্ণ প্রদান করিয়া তাহার উপর কতক- 
গুলি খাপরা দিয়া তদপরি একটি দৃঢ় স্তালী মাচ্ছাদন করিয়া 
রুদ্ধ করিবে । পরে তিন দিবস অগ্নিতে পাক করিবে ।” 

ভান প্রকাশ? শোধি পারদ, গিরিমাটি, ইষ্টক, খড়ি, 
ফটকিরি, সৈন্ধব লবণ, উইয়ের মাটি, ক্ষার লবণ, ভাগ্ুরগ্ক 
মৃত্তিকা, 'প্রন্তোক দ্রবা,সমান পরিমাণে গ্রন্ণ করিয়া! চারি 
দিবস জাল দিয়া উদ্ধপাতনের দ্বারা রসকপ্ূরর প্রস্তত 
করিয়াছেন। সপরোক্ ছুটি উপায়ে রসকপ্ূর প্রস্তত 
কাণে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহ! নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। পাবদ, ফট্কূরি এণং লবণ এই তিনটি দ্রেবোর 
মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া রসকপ্পুর প্রস্তুত 


ঈ রসি (উমেশ্ন্ত্র সেন গুপ্ত কবিরত্ের সংস্করণ )-_. 


পৃঃ ৮। 
+ ভাবপ্রকাশ- পৃঃ ৬৪*। 


১৭. 


হয়। ফট্তিবি (210077) উত্তপ্ত হলে সালফিন্টরিক এসিড 
(59110178170 8919) উৎপন্ন করে । এই এসিড খানিকটা! 
পারদের সভিত সংযন্ত হইয়া! সাল্ফেট অব মার্কারি 
(59110791৩01 0001০91%) এবং খানিকট! লবণের 
সহিত সংযুক্ত ইয়া হাষ্টডোক্লোরিক এসিড (7৭7০- 
০110710৪011) উৎপন্ন করিয়া থাস্পে। তাহার পর 
উৎপন্ন সালফেট অব মার্কারি এবং হাইডোক্লোরিক এসিডের 
রাসানিক সংযোগে বসকপুর (0000179085 ০7191140) 
প্রস্তুত হয়) পারদ, ফটুকিরি ও লবণ এই তিন দ্রবোর 
সংযোগে রসকপূর প্রস্তুত ভয়, বাকি দ্রব্যগুলির বিশেষ 
কোন সার্থকতা নাই । কেবল ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত গৈরিক 
ও ইষ্টকচুর্ণের অন্যতম উপাদান ফেরিক অক্সাইড এক 
প্রকার 09121511৩ &96)এর কাজ করে। এইবূপ 
প্রস্তুত রসকপূর বিশ্তুদ্ধ কেলমেল হইবে না, কেলমেল ও 
পার্ক্লোরাইড অবমার্কারির (0:01)107106 0117070817৮) 
একটি মিশ্রণ (7011016) হইবে । এত শেষোক্ত ড্রব্যটি 
অত্যন্ত বিষাক্ত সেই জগ্ঠ প্রায়ই দেখা যায় যে কেলমেল 
খাইয়া অনেক রোগীর মুখে শোথ, ক্ষত প্রভৃতি হইয়াছে, 
এমন কি সময় সময় রোগীর মৃত পর্য্স্ত হইয়া থাকে । 
সেই জন্য কেলমেল ণাব্ার করিণার পূর্বে উষ্ণ জলে 
উহ্হাকে বেশ করিয়া ধৌত কথিয়! লইতে হইবে কারণ এ 
প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবনীয় (১০101)1০) পারক্লোরাইড আব 
মার্কারি জলে দ্রব হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। 
আযুর্ধেদীয় গ্রন্থে তিন বা চারি দিবস আগ্রজাল দিনার 
বাবস্থা মআাছে। উহ! কেনল অতিশয়োক্তি মাত্র, তিন 


চারি ঘণ্টা যথেষ্ট । 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ ?-- 


ডাক্তার ন্দয়ঠাদ দত্ত মভাশয় তাহার 11416113 
[/1০0102 ০1 11)0 1717005 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 
বাজারের রসকপ্পুর কেলমেল 9 পার্ক্লোরাইডের মিশ্রিত 
পদার্থ । ডাক্তার ওসাউনেসী ()'51)842171)055 তাহার 
1917081 06 0160115105 তে (২৮৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন 
ফে তিনি রসকপূর্র পরীক্ষা করিয়া দ্রেখিয়াছেন যে প্রায় 
সকল নমুনাগুলিই কেলমেল, একটি নমুনায় বিশুদ্ধ পার্‌- 


প্রধাসী-_অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


| ১০ম গাগ, বয় খণ্ড 


ক্লোরাইড পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক রাঁয় মহাশয় বাজার 
হইতে পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সকল- 
গুলিই কেলমেল, তাহাতে পারক্লোরাইভ 'মাদৌ নাই। 
আমর! এইরূপ পিভিন্ন লেখকের মতের অনৈকা দেখিয়া 
বাঙ্তার হইতে রসকর্ূর ক্রয় না করিয়া কবিবাঞ্জ মহাশয়- 
দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিনার ইচ্ছা করি। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় কলিকাতায় অনেকগুলি খড় বড় কবিরাজী 
দোকান অনুসন্ধান করিয়া উহা ক্রয় করিতে গারি নাই। 
সকলেই বেন যে তাহারা! রসকপুর রাখেন না, বাজারে 
বেণেৰ দোকানে পাইবেন । কেহ কেহ বলিলেন যে তাহার! 
রসকপুরের মত শিষাক্ত দ্রব্য খাবার করেন না। অগত্যা 
বেণের দোকান হইতে রসকপূর ক্রয় করিতে হইল। 
দেখিতে চেপটান, ছোট ছোট দানাদার, ঈষৎ ময়ল। 
রংযুক্ত পদার্থ। গুড়া করিয়া পরীক্ষায় জান! গেল যে 
তাহ্াচে পারক্লোবাইড আদৌ না । বেণেকে জিজ্ঞাসা 
করায় জানা গেপ ঘেসে বড়খাজাবে পাইকারের নিকট 
কিনিয়াছে, এদেশ-জাঠ কি ধিদেশ-জাত ঠিক ধলিতে 
পারিল না। আৰ কয়েক জায়গার রসকপূর্রে পার্- 
ক্লোরাইড পাই নাই । দে যাহা হউক কেলমেল বাবহাঁর 
কবিবার পূর্ব্বে গরম জে বেশ করিয়া -ধীঁত করিয়া লইলে 
পার্ক্লোরাইডের কোন ভয় থাকিবে না। 
রসপুষ্পম্‌ ও সাবরম্‌ 

ডাক্তার উদ্নয়টাদ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে আজ 
কাল কবিরাজ মহাশয়ের শাস্্রানুযায়ী রসকর্পুর প্রস্তুত 
করেন না। তাহারা কজ্জলী (পারদ ও গন্ধক ) এবং 
লবণ একত্রে মিশাইয়া উদ্ধপাতনের দ্ব।রা রসকপ্পূর প্রস্তুত 
করেন। ন্মধ্যাপক বায় মহাশয়? বলিয়াছেন যে তিনি এ 
ছুই দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এ উপায়ে 
রসকর্পুর পস্তত হইতে পারে না, উদ্ধীপাতন কালে রস- 
সিন্দুব উদ্ধপাতিত হয় এনং ণবণ নিয়ে পড়িয়া থাকে। 
কিন্তু ডাক্তার এন্স্লি (১77 ৬/11010%/ /5179116) তাহার 
মেটিরিয়া মেডিকা নামক গ্রন্থে মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত 
প্রসপুষ্প” নামক ওঁষধ প্রস্ততের যে উপায় লিখিয়াছেন 


* 1২7): 1115101 01 181108. (011010150, ৬০1, 01 09, 


14327701145, 


২য় সংখ্যা 


তাহাতে কজ্জলী, লবণ এবং ইষ্টকখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে ।* 
একটি পাত্রে ১২ ভাগ গন্ধক গলাইয়! ৮* ভাগ পারদের 
সহিত কজ্জলী করিবে। আর একটি পাত্রের অর্ধেক ছোট 
ছোট ইষ্টকথণ্ডে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর লবণ দিবে। 
ছুইটি পাত্র একত্র করিয়া মুখবন্ধ করিয়া ত্বাদশ ঘণ্ট। জাল 
দিলে রসপুষ্প বা রসকপ্পূর উ্ধপাতিত হইবে। এখানে 
বোধ হয় উষ্টকখণ্ডের অন্যতম উপার্দান ফেরিক অক্সাইড 
0০15150০ 9৫০). এর কার্য করিয়া! রসকপূর প্রস্তত 
করিতেছে । এইরূপ উপায়ে প্রস্তত “রসপুষ্প” কেলমেল 
ও পার্ক্লোরাইডের মিশ্রণ বলিয়! তিনি নির্ণয় করিয়াছেন । 
এখানে গন্ধক ও পারদের যে ভাগ লওয়! হইয়াছে তাহ! 
আধুনিক 2:07710 01)০০75র অনুযায়ী (৩২ : ২০০ 91 
এ বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে, পরীক্ষার ফল বারাস্তরে 
প্রকাশ্ঠ । 

ডাক্তার এন্স্লি “রসপুষ্প” ভিন্ন আরও একটি ওষধের 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম “সবিরম্” (1) ( সৌবী- 
রম) এই গুঁষধধ তামিল-বৈগ্গণ অতি অল্পমাত্রায 
ব্যবহার করেন এবং ইহার প্রস্তত প্রণালী “পুরাণশান্ত্রে” €?) 
লিখিত আছে । এই প্রস্তত প্রণালী হইতে বুঝ! যায় ষে 
বিশুদ্ধ পার্ক্লোরাইড অব মার্কারি প্রস্তুত করিবার উপায় 
ভারতবাসী অবগত ছিলেন। বঙ্গদেশ অঞ্চলে পারদের 
গন্ধকঘটিত যৌগিক (5911917106 ০ 178610017) এবং 
রসকর্পুর এই ছুইটি পারদঘটিত যৌগিকই প্রচলিত আছে। 
বিশুদ্ধ পার্ক্লোরাইড প্রস্তত-প্রণালী যে তামিল বৈদ্ধগণের 
মধ্যে প্রচলিত আছে তাহ! ডাক্তার এন্স্লির গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে তামিল বৈছ্বগণ 
পার্ক্লোরাইভ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রথমে পূর্বোক্ত 
উপায়ে রসপুষ্প প্রস্ততত করিতে হইবে। পরে সেই রসপুষ্প 
৮* ভাগ, সমপরিমাণ লবণ, ৪* ভাগ তুঁতে, ৯* ভাগ 
ফট্কিরি, ২* ভাগ সোরা, ২৭ ভাগ পুণীর ( ক্ষারাত্মক 
মৃত্তিক1), ১০ ভাগ হীরাকস এবং ৫ ভাগ নবসার ( নিশা- 
দল )__-এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দনপূর্বক একটি বোত- 
লের অর্ধেক পধ্যন্ত ভর্তি করিয়া ৩৬ ঘণ্টা জাল দিতে 


ক 01919 020765555 [121002101 0079177150) 1১5 288. 
1 হণ. চ. 289. 


আয়ুর্ধ্বেদ ও আধুনিক রসায়ন 


১৭১ 


হইবে। অবশ্ত বোতলের গাত্রে কাদা লেপিয়৷ উহ্াকে 
শুদ্ধ করিয়৷ লইতে হইবে। তাহার পর বোতল ভায়া 
গলদেশে সংলগ্ন পার্ক্লোরাইড্‌ গ্রহণ করিতে হইবে। & 
এই উপায়ে রসপুষ্পেধ অন্ততম উপাদান কেলমেলকে 
(006708108$ 01১19710০) পার্ক্লোরাইডে (777081710 
০1০714৫) পরিণত করা হ₹ইয়াছে। প্রথমে তুতে, 
ফট্কিরি এবং হীরাকস হইতে সাল্ফিটরিক এসিড উৎপন্ন 
হয়, সেই 'এসিড সোরার সহিত সংযুক্ত হয়া নাইটিক 
এসিড (01010 2074) উৎপন্ন করে। খানিকট! সাল্‌. 
ফিউরিক এসিড লবণ ও নিশাদলের সহিত সংযুক্ত হইয়! 
হাইড্রোক্লোরিক এসিড (1১5017901710110 2014) উৎপন্ন 
করে। এই ছুই উৎপন্ন এসিডের সংযোগে ক্লোরিন 
নামক গ্যাস উৎপন্ন হইয়া কেলমেলকে 
পার্কোরাইডে পরিণত করে। হলাও (11911970) দেশে 
আল্ পর্য্স্ত এই উপায়ে পারক্লোরাইড, প্রস্তত হইয়া থাকে। 


যবক্ষার। 


(9]191170) 


যবক্ষার চরক ও সুশ্রুতের সময় হইতে ব্যবহৃত হইয়! 
আসিতেছে । যবক্ষারের অনেকগুলি প্রতিশব্দ আছে যথা-_ 
যবাগ্রজ, যবলাস, যবশৃফ, যবনাপঞজ, যবজ, যবাপত্য | 1 

এই সকলু প্রতিশব্দ হইতে বুঝা যায় যে যব ভগ্র 
করিয়া যে ক্ষার পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই যবক্ষার 
বলে। ্যবের শু য় দগ্ধ করিয়া একসের প'রমিত সেই 
ভম্ম, ৬৪ সের জলে গুলিবে, এবং একখানি মোটা কাপড় 
দিয় সেই জল ক্রমে ক্রমে ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। 
তৎপরে সেই জল কোন পাত্রে করিয়া তীব্র অগ্নিতে জাল 
দিবে ? শেষে চুর্ণবৎ যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই 
নাম যবক্ষার।” | এইরূপে প্রস্তত ক্ষার অবশ্য অবিশুদ্ধ 
কার্বনেট্‌ অব পটাশ (01199720001 1১06291) হইবে। 
কিন্তু অধিকাংশ অভিধানে যবক্ষারের অর্থ সোরা দেওয়। 
হইয়াছে, এমন কি উইল্সন (৬11507) এবং মনিয়ার 
উইলিয়ামস্‌ (১1০1০ ডা1111515) প্রণীত সংস্কত-ইংরাজী 


* 07১1/508007655015 থা] 90100070150), 
7. 289-29০, 
1 বিশ্বকোষ-_ধবক্ষার। 


1 কবিরাজী-শিক্ষা_প্রথস ভাগ, ৩৩৭ পৃই। 


১৭৭ 


অভিধানেও যবক্ষারের ও অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
অর্থ অনুযায়ী নাইট্রোজেন (01001100) নামক গাস 
বাঙ্গালায় যনক্ষারজান লামে অভিহিত হইয়াছে । সোরার 
বৈজ্ঞানিক নাম নাইট্রেট অব পটাশ (11210 011)00851)) 
এব* যব হইতে পন্ভত যনক্ষার, কার্ববনেট অন পটাশ--ছুই 
ব্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

রাসায়নিক বিশ্লেষণ__ভিন্ন ভিন্ন কবিরা্ভী দোকান 
ও বাঁজার হইতে যক্ষার ক্রয় করা হয়। পবে পরীক্ষায় 
জানা গেল যে কবিরাজ মহাশয়ের! ষে দ্রন্য যধক্ষার বলিয়া 
ব্যবহার করেন, তাহা! নাইট্রেট অব পটাঁশও নঙে কার্বনেট 
অব পটাঁশও নভে । 

প্রথম নমুনা । কলিকাতাঁর কোন বিখানদ কবিরাজী 
দোকাঁন ভইতে ক্রীত। ইভা সলফেট্‌ অব পটাশ (5০1- 
[17566 ০17০18917) এবং ক্লোরাইড অন পটাশ (0)1০- 
1706 ০1 17015)--এই দুই দ্ররোর সংমিশ্রণ। সাল- 
ফেটের ভাগই বেশী, ক্লোরাষ্টডের ভাগ 'অনেক কম। 
কার্বনেট নাই । 


দ্বিতীয় নমুনা । কলিকাতার আর একটি বিখ্যাত 
কবিরাঁজী দোকান হইতে ক্রীত। উচভাও উপরোক্ত ভইটি 
ভ্রবোর সংমিশ্রণ 

তৃতীয় নমনা। কলিকাতাঁর সিমলা বাজ্জারের কোন 


বেণের দোকান হইতে | উহাঁও উপরোক্ত ছইটি দ্রব্যের 
সংমিশ্রণ । উহাতে ক্লোরাইডের ভাগ খুব কম। দেখিতে 
শাদা ডেলার মত । 

উপরোক্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাঁউতেছে 
যে আজকাল বাজারে এবং কবিরাজ মহ্ভাশয়দের দোকানে 
যাহা ষবক্ষাঁর বলিয়। বানহৃত হয়, তাহা কার্বনেট নহে, 
সল্ফেট ও ক্লোরাইডের সংমিশ্রণ । 

ক্লোরাইড অব পটাশ হইতে সালফিউরিক এসিডের 
সংযোগে হাইডোোক্লোরিক এসিড প্রস্তুত করিবার পর যে 
দ্রব্য পড়িয়া! থাকে, তাহাই যবক্ষার বলিয়! ব্যবহৃত ভতেছে। 
এখন বুঝ! যাইতেছে কেন কবিরাজ মভাশয়ের! যবক্ষারের 
দ্বার হরিতাবাভণ্ম প্রস্তুত করিতে সক্ষম নহেন। কার্ক- 
নেট অব পটাশ হরিতালের সহিত রাঁসায়নিক ভাবে 
ংযুক্ত হয়, সলফেড বাঁ ক্লোরাইড অব পটাশ হয় না। 


প্রবাসী-__অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


১০ ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সেইজন্য কার্ধনেট না ব্যবহার করিয়া সল্ফেটু ঝা 
ক্লোরাইডের সহিত হরিতাল উত্তপ্ত করিয়লে হরিতাল 
বাম্পাকারে উড়িয়া যাইবে। 

যব ভিন্ন মারও অনেক স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইয়৷ তাহার 
ক্ষার ব্যবহৃত হইত। অধিকাংশ স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইলে 
অবিশুদ্ধ পোটাসিয়াম কার্বধনেট পাওয়া যায়। অনেকেই 
জানেন যে কদলীবৃক্ষ পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, তাহা 
এখনও পর্যাস্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । স্ুশ্রতে নিয়লিখিত বৃক্ষলতা পোড়াইয়৷ ক্ষার 
প্রস্তুত করিবার বাবস্থা দিয়াছেন* -ঘণ্টাপারুল, কুঁড়চি, 
অশ্বকর্ণ (লশাশাল বুক্ষ), পরিভ্প্রক ( পাঁণিদ! মান্দার ), 
বেড়া, মোন্দাল, তিন্বক (পোধবৃক্ষ ), আকন্দ, মনসাসীজ, 
মপাং, পারুণপ, ডহরকরঞ্জ।, বাকস, কদলী, রস্তচিতা, 
নাটাকরঞ্জ, উন্্রবৃক্গ (কুট পিশেষ), মাক্ফোতা (অনস্ত- 
মূল), শশ্বমারক (করবী ), ছাতিম, গনিয়ারী, কুঁচ, এবং 
ঘোষাবুক্ষ। যে সকল দেশে (যথা কেনেডা, উত্তর 
আমেরিকা, মোরেভিয়া, দক্ষিণ রুষিয়া, তঙ্গারী ইত্যাদি) 
স্থলজবুক্ষ গ্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে সেই সকল দেশে 
এখনও পর্য্যপ্ত বুক্ষাদি দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভন্ম হইতে 
কার্বনেট অন পটাশ প্রস্তত ভয় 11 


সর্জিকাক্ষার। 


যেমন স্থলজ বৃক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভক্ম 
হইতে কার্বনেট অব পটাশ পাওয়! যায়, সেইরূপ জলজ 
এবং সমুদ্রতীরজাত বুক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভত্ম 
হইতে কার্বনেট অব সোড। (০0১9785019০, ) 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিশরদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে 
এই সেডা বা ট্রোনা (17০79.) সাবান ও কীচ প্রস্তত 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ভারতেও ইহা প্রাচীনকাল 
হইতে প্রচলিত ছিল, চরক ও স্থৃশ্রতে ইহার উল্লেখ 
আছে। বাজারে সাজিমাটি বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, 
তাহ! মৃত্তিকামিশ্রিত কার্ধনেট অব সোডা । পঞ্জাব ও 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন লবণাক্ত মৃক্তিকার উপর 
এক প্রকার সামুদ্রিক লতা জন্মায়, তাহ! দগ্ধ করিয়া 





* নুক্রুতে চিকিৎসিত-স্থান, ক্ষারপাকবিধি। নী 
 [২০১০০০৪ ৪74 5০01707101717228: ড০1..]1], 7, 92, 


২য় সংখ্য। ] 


নর্জিকাক্ষার প্রস্তুত হয়। উহার প্রস্ততপ্রণালী “২০1০7 
07 [5005180 010998০0৮এ  বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত 
হইয়াছে ।* 

রাসায়নিক পরীক্ষা ।-_ডাঃ উদয়টাদ দত্ত সঙ্ভিকাক্ষার 
পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন যে উহা অবিশুদ্ধ কার্ব্বনেট 
অব সোডা । আবর্জন।_-সালফেট অব সোড!, পটাশ 
ইত্যাদি। আমি পরীক্ষা করিবার জন্য কতিপয় স্থান 
হইতে সর্ভঞিকাক্ষার আনয়ন করি কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
যে সঙ্ধিকাক্ষার লইয়া নমুনা-বিভ্রাটে পতিত হইতে 
হইয়াছে । কোনটি অপরটির সহিত বর্ণে মিলে না 
কোনটি শ্বেত, কোনটি ধুসর, কোনটি জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়, 
আবার কোনটি জলে দ্রবণীয় নহে । 

প্রথম নমুনা । চট্টগ্রাম হইতে কোন কবিরাজ 
মহাশয়ের প্রদত্ত। উহাতে কার্ববনেট খুব কম। দেখিতে 
ধূসর বর্ণের গুড়া, কোনওরূপ মৃত্তিকা হইবে। 

দ্বিতীয় নমুনা। কলিকাতার কোনও বেণের দোকানে 
ক্রীত। ইহা সাজিমাটি। 

তৃতীয় নমুনা! । কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ কবি- 
রাজের দোকান হইতে ক্রীত। দেখিতে শ্বেতবর্ণ। 
কার্বনেট নাই। জলে সম্পূর্ণ দ্রনণীয়। উহা সল্ফেট্‌ 
অব. সোডা এবং ক্লোরাহড্‌ অব সোডা (১০1]১17216 
২1)0. 0০1)107100 ০01£ 59410.07. )-- এই দু দ্রবোর 
নংমিশ্রণ, ক্লোরাইডের ভাগ খুব কম। 

চতুর্থ নমুনা । কলিকাতার অপর কোন প্রসিদ্ধ 
বিরাজের দোকান হইতে ক্রীত। উহাও উপরোক্ত 
[াণফেট ও ক্লোরাইড অব সোডার সংমিশ্রণ । ক্লোরাইডের 
গাগ অল্প। 

উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা 
ইতে দেখা যাইতেছে যে কবিরাজ মহাশয়ের! সালফেট 
বব সোডাকে (ক্লোরাইড অব সোডা মিশ্রিত) সর্জিকা- 
গর বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন। লী র্রাহ্ক (1.5 
)190০)এর মতে প্রস্তত 551 ০2]. নাঁমক পদার্থ ই 
বক্ষাররূপে প্রচলিত হইতেছে । 


শা শশী 
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সু, মধ্যম ও তীক্ষ ক্ষার 


এই তিনপ্রকার ক্ষার সুশ্রুত অন্ত্রচিকিৎসায় বহুল 
পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক আমুর্ববেদ- 
চিকিৎস। হইতে অন্ত্রচিকিৎসা বহুকাপ বিদার গ্রহণ করাতে 
এই সকল ক্ষার পদার্থ আর ব্যবহৃত হয় না । কিন্তু এই 
প্রাচীন ক্ষারপাকবিধি আধুনিক নিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আমরা 
এখানে ইার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

মৃদুক্ষার-__পর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে যব ভিন্ন আরও 
অনেক স্থলজ বৃক্ষলগার ভম্ম হইতে ক্ষার প্রস্তত করা 
ভইত। ঘণ্টাপারুল, কুড়চি, অশ্বকর্ণ, পরিভদ্রক প্রভৃতি 
বুক্ষকে দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভশ্ম হইতে এই মৃদ্ক্ষার 
প্রস্তুত ভইত। সংক্ষেপে ইহার বিবরণ এখানে প্রদত্ত 
হল, ধাভারা সধিশেষ জানতে ইচ্ছা করেন তাহারা 
স্বশ্রতের চিকিৎসাম্তানে ক্ষারপাকবিধি পাঠ করিবেন। 
ঘণ্টাপারুল ভম্ম ছুই ভাগ, কুড়চি প্রড়ৃতির ভন্ম এক ভাগ 
মোট সমুদায় ৩২ সের মাত্রায় গ্রহণপূর্বক ১৯২ সের জল 
(বা গোমুত্র ) সহ মিশ্রিত করিয়! বন্্দ্ধার! ২১ বার ছ্াকিয়া 
লইবে। তৎপরে সিটেগুলি বাদ দিয় ক্ষারঞ্জল একখানি 
বড় কড়ায় রাখিয়া গুল্লীর উপর জাণ দিবে ও ধীরে ধীরে 
হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিপে। যখন দেখিখে যে বেশ 
ব্রচ্ছ, রক্তবর্ণ, তীক্ষ ও পিচ্ছিল হইবে তখন আবার বস্ত্র 
দ্বারা পুনরায় ছ্াকিয়া সিটে পাদ দিবে । এইরূপে প্রস্তত 
ক্ষারজল মৃদুক্ষার (7110 8105211) 
হইবে। 

মধ্ামক্ষার--্র মৃদুক্ষার অর্থাৎ কার্ধ্বনেট হইতে মধ্যম- 
ক্ষার (০915110 21211) প্রস্তুত করিতে হইলে আধুনিক 
রাসায়নিক, চুণের সহিত কার্বনেটকে উত্তপ্* করেন। 
স্থশ্রুতও তাহাই করিয়াছেন। উপরোক্ত ক্ষারজলের 
১০ সের আলাদা রাখিয়া বাকি গল চুল্লীর উপর চাপা- 
ইবে এবং বাটশর্কক। (নাটা ), ভন্মশর্কর! (198:7011705- 
56০১), ঝিনুক ও শঙ্খনাভি এই চারি দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ 
করিয়া! যে চূর্ণ প্রস্বত হইবে তাহার মোট ৪ সের উক্ত 
পৃথককৃত ১॥* সর ক্ষারজলসহ পেষণপূর্ববক চুল্লীস্থ ক্ষার 


0571907757000 


১৭৪ 


এমনভাবে পাক করিবে যে উহা অত্যন্ত তরণ ন! হয়। 
তৎপরে উহা চুল্লী হতে নামাইয়া একটি লৌহকলসীমধ্যে 
রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ নির্জনস্থানে রাখিয়৷ দিবে। 
উহাকে মধ্যবীর্যাক্ষার বলে। ইহাকে মধ্যবীর্য্যক্ষার না 
বলিয়! “তীক্ষু” (০2,4$01০) ক্ষার বলিলে আমরা সখী হই- 
তাম। স্শ্রতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় না, তিনি চুণ 
দিয়া পাক করিয়! যে অদ্রবণীয় কেলসিপাম কার্বনেট 
(07750101016 ০8101007 ০21)00216) হয় তাহা ছ্াকিয়া 
ফেলিবার উপদেশ দিয়াছেন কি না । পরঁটুকু এই বর্ণনায় 
যোগ করিয়! লইতে হুইবে। 

তীক্ক্ষার__ইহা একটি স্বতন্ত্র ক্ষার নহে। পূর্বোক্ত 
মৃদুবীর্য্যক্ষারের সহিত কতকগুলি গাছগাছড়ার চুর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া ইহা প্রস্তত হইয়াছে। বাস্তবিক প্তীক্ষ” শব্দ 
“মধ্যপবার্ধযক্ষারের প্রতিই প্রযোজা। মৃদুবীর্্যক্ষারের 
দস্তী, দ্রবস্তী, রক্তচিতার মুল, গনিয়ারী, নাটাকরঞ্জের 
পল্লব, তালমুলী, বিটলবণ, স্ুবর্চিক1 ( সাফাক্ষার বিশেষ ), 
কর্ণকক্ষীরী, হিং, বক ও মিটাবিষ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 
৪ তোল! মাত্রায় নিক্ষেপ পূর্বক পাক করিয়৷ তীক্ষুবীর্ধয- 
ক্ষার গ্রাস্তত হয়। 


ক্ষারপাকবিধিতে রসায়নের জ্ঞান | 


এই ক্ষারপাকবিধিতে আধুনিক উন্নত রসায়নের জ্ঞান 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহার কয়েকটি নিদর্শন 
নিয়ে দিতেছি । আমরা ছুই প্রকার ক্ষারের অস্তিত্ব স্বীকার 
করি-মৃছ ও তীক্ষ। শাস্ত্রে যাহ্াকে “মধ্যম” বল! হই- 
য়াছে তাহাকে এখানে “তীক্ষ” বলিয়৷ নির্দেশ করা 
হইয়াছে। 

১। তীক্ষক্ষার প্রস্তুত করিয়া পলৌহপাত্রে” রাখিয়া 
দিবার উপদেশ আছে। এই লৌহপান্রে ক্ষাররক্ষা রসা- 
য়নসাপেক্ষ, কারণ লৌহ ক্ষারের দ্বার অতি অল্প আক্রান্ত 


” হয়। 


২। ক্ষারকে “মুখবন্ধ” করিয়া রাখিবার উপদেশ 
দেওয়া! হইয়াছে। মুখবন্ধ করিয়া না রাখিলে, তীক্ষুক্ষার 
বাষুর; কার্বনিক এসিড গ্যাসের (০2/১০:০ ৪০1 ৪99) 
,, আন্িন সঃসজ্দ নঈষা! অক্ষাণর পরিণত হইবে । 


প্রবাসী__অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


৩। তীক্ষক্ষার কালবশতঃ ক্রমে হীনবীর্ধ্য হইয়! পড়ে 
একথা নুশ্রুতও বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্ত হীনবীর্ধ্য হইবার 
কারণ বায়ু হইতে কার্বনিক এসিড গাস আকর্ষণ কর|। 
ক্ষার এরূপ হীনবীধ্য হইয়! যাইলে তাহাকে বীর্ধ্যবান 
করিবার জন্য পুনর্কার পূর্বোক্ত উপায়ে পাক করিতে হইবে 
এ উপদেশও সুশ্রুত দিয়াছেন। 

৪। ক্ষারের যে সকল গুণ বর্ণনা আছে তাহার কতক- 
গুলি নিয়ে প্রদত্ত ভইল-__তীক্ষ (১.45110), ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, 
পিচ্ছিল 0981 €0 (0১6 [9101)), উষ্ণ ও জবালাকর। 

৫। তেজ শ্রশমন (76০07211520707) : সুশ্রুত 
বলিয়াছেন যে পীড়িত স্থান ক্ষারদ্বারা দগ্ধ করিলে দাহ বা 
জ্বাল! উপস্থিত হয়, এই জালা নিধারণের জন্য দগ্ধস্থানে 
ঘ্বৃত ও মধুসহ অযল্রবর্গ (৫০1৭5) প্রয়োগ করিবে। পরে 
বলিতেছেন “এস্থলে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে অগ্নিতুল্য 
ক্ষারের তেজ আগ্নেয় অর্থাৎ তীক্ষ ও উষ্ণ বী্ধ্যহেতু অগ্নি- 
গুণ-বিশিষ্ট কাঞ্জিকাদি দ্বারা কি প্রকারে প্রশমিত হয়? 
ইহার উত্তর এই যে ক্ষারদ্রব্যে ন্পরস ব্যতিরেকে আর 
সকল প্রকার রসই বর্তমান আছে; আবার তন্মধ্যে ক্ষার- 
দ্রব্যে কটুরস ও লবণরসের আধিক্য দেখা যায়। স্ৃতরাং 
অন্নরদের সহিত লবণরস সংযুক্ত হওয়ায় মাধুর্যযগুণ প্রাপ্ত 
হইয়া তীক্ষতাবিহীন হইয়া থাকে। অতএব কাঞ্জিকাদি 
দ্বার! ক্ষারের তেজ নষ্ট হয়।” এই উক্তিতে অল্নের (2০10) 
দ্বারা ক্ষারের (210.511) তেজপ্রশমনের (06505115901020) 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আভাস পাওয়া যায়। নুশ্রুত বলিতে- 
ছেন যে এই তেজগ্রশমনের কারণ এই যে, অগ্নের অম্নরস 
ক্ষারের লবণরসের সহিত সংযুক্ত হয়। আধুনিক রসায়ন 
পরীক্ষার দ্বার! স্থির করিয়াছেন যে অল্ন ও ক্ষার সংযুক্ত 
হইয়। একপ্রকার সম্পূর্ণ ভিন পদার্থ উৎপন্ন করে, এ 
দ্রব্যকে সল্ট (591?) নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং 
উহ্নাতে অস্নত্ব ব! ক্ষারত্ব উভয়ই নাই। 


রাজসাহী কলেজ। শ্রীপঞ্ধানন নিয়োগী। 


২য় সংখা। ] 


হ্বপ্রকাশ 


( উপনিষদের, “ন তত্র হুধ্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং 


নেম। বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোইয়মগ্িঃ। 
তমেব ভান্তমনূভাতি সর্ব্বম্‌ 
তন্ত ভাস! সর্ধ্যমিদং বিভাতি ॥ 
শ্লোক অবলম্বনে ) 
পূজার শঙ্খ বাজিয়া স্তব্ধ 
হয়েছে কতক্ষণ, 
পড়। হ'য়ে গেছে পুজার মন্ত্র 
নিদ্রিত তবু মন। 
সন্ধ্য। আধার এসেছে ঘনায়ে 
সারাটা বিশ্ব দেখি আবছায়ে, 
কেহ নাই তবু পশে যেন কানে 
গম্তার আবাহন, 
মোহ-ঘোর সম ছুটিতে না চায় 
নিদ্রিত তবু মন। 


ওগো পুরোহিত কি আছে তোমার 


মন্ত্র সম্মোহন ?--- 

শুনায়ে আমায় কর সেমন্ত্রে 
নিশ্বাসে সচেতন । 

গাহ স্বর্গের মহা সঙ্গীত 

কর এ চিত্তে ংশয়াতীত 


মহাপুরোহিতে মেঘের মতন 
ক'রোন! সংগোপন, 


জাগ্রত কর নব আনন্দে 
নিদ্রিত মোর মন ! 

তুচ্ছ সেথায় শাস্ত্রের কথা 
মন্ত্র উচ্চারণ, 

প্রকাশ তীহার স্র্য্যের মত 
উজ্জ্বল দরশন । 

অথবা! তথায় চন্দ্র তারক! 


স্ুর্ধ্যের ভাতি নাহি যায় দেখা 
তাহারি দীপ্তি উজ্জ্বল করে 


নর্বান সন্গ্যাসী ১৭৫ 


বিজলী, বহ্ছি দ্রীপ্তিবিহীন 
নিদ্রিত যেথা মন ! 
শ্রীইনদুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নবীন সন্ন্যাসী 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পরদিন বেল! নয়টার সময় গদ্দাই পাল দরিয়াপুরে 
পৌছিয়া, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হুইতে কাষকর্ম্ম, 
কাগজপত্র ও তহবিল বুঝিয়৷ লইল। বৈকালে মথুরানাথ 
গৃহযাত্রা করিলেন । 

নৃতন কাধে ভগ্তি হইয়া গদাই অত্যন্ত সাধুভাব ধারণ 
করিল। নাপিত ডাকাইয়! নিজের গৌঁফযোড়াটি কামা- 
ইয়া ফেলিল। কাধ্যের অবসরে একটি হরিনামের ঝুলি 
হাতে করিয়৷ খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতে লাঁগিল। ব্রাহ্মণ 
দেখিলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। সাধু সন্প্যাসী পাইলে, 
কাছারিতে মআনয়৷ তাহাদের চর্বচোষ্য আহারের বন্দো- 
বস্ত করিতে লাগিল। ছোট বড় সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককে 
মাতৃ সম্বোধন করিয়া, অন্ঠায় উপাঞ্জনের সহিত গোরক্ত 
ও ব্রহ্মরক্তের তুলন! দিয়া, গরীব দুঃখী প্রজ্জাকে নিঞ্জের 
পুক্রস্থানীয় স্বীকার করিয়া, অল্পদিনেই গদ্াধর গ্রামে বিল- 
ক্ষণ পশার করিয়া লইল। সকলেই তাহার দয়াধন্ 
দেখিয়! চমৎকৃত হইয়া গেল । 

এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল। সপ্তাহাস্তে 
গাই কল্যাণপুরে গিয়! প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। 
একটি নির্জন কক্ষে বাবু বসিয়৷ ছিলেন, সেইখানেই গদা- 
ধরের তলব হইল। বাবু বলিলেন--“কি হে গদাই-- 
ওদিকের সব খবর কি ?” 

“আজ্ঞে আপনার শ্রীচরণ-আশীর্ববাদে সব মঙ্গল। আমি 
গিয়ে পর্যযস্ত ২৭২৪* তঙ্িল হয়েছে । পনেরে! দিনের 
মধ্যে আরও তিন চণ্রিশে! টাক! তসিল হবার আশ! আছে। 
ছোটলোক প্রজা কিনা__বড় সব ঠেঁটা ।” 

প্বেশ। মহালের সব গ্রাম দেখা হয়েছে ?” 

"আজ্ঞে না_সব হয়নি। কতকগুলে! এখনও বাকী 
পাপ 5. কপাযাকপগ পালাগান পন পিীনদ উস আকধি বচাঙ্ছাতরি_ 


১৭৬ 


করে, তার পর স্নানাহার করে নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে বেল! 
১টার সময় মাল দেখতে পেরুতাম। সন্ধ্যার সময় ফিরে 
আসতাম। সমস্থ গ্রামে দেখলাম হুজুরের দোর্দও 
প্রতাপ--জমিদারের নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল 
খাচ্ছে । দেখে বড় আনন্া হল।” 

গদাই পালের চাটুবাক্যে গোপীকাস্তবাবু অত্যন্ত খুসী 
হইলেন। বলিলেন__“বেশ, বেশ । তুমি ঘেমন পরিশ্রমী 
দেখছি, শীপ্বই নিজের উন্নতি করে নিতে পারবে 1” 

গদ্ধাই নতমস্তকে বলিপ-_পভুজুরের দয়া হলে সবই 
হতে পারে।” 

জমিদারী সংক্রান্ত আও কিছুক্ষণ কথাবার্তা ভ£ল। 
তাঙ্কার পর পাবু বলিলেন_-“তার পর, সে বিষয়টা সম্বন্ধে 
কিছু অনুসন্ধান করলে ?” 

“আজে, হুজুবেব যে রকম ভকুম ছিপ, কেবল নজবটা 
মাত্র রেখেছিলাম--তা৪ তি সাবধানে, কেউ সন্দেহটি 
না করতে পারে । কেনারামের বাড়ীর পাঁশ দিয়ে সর্ববদ! 
যাতায়াত করতাম। মফস্বল পরিদর্শন শেষ ভয়ে গেলে. 
একটু অস্থবিধে হবে__কারণ বিনা ওভরে সর্বদা কি করে 
যাব? তাই একটা পায় ঠাউরেছি-কস্তু স্বজুরের অন্প- 
মতি সাপেক্ষ ।" 

বাবু বলিলেন-_“কি উপায়, বল ।” 

“আল্তে, তরী কেনারামের বাড়ীর কাছেই, খানিকটে 
জায়গা পড়ে মাছে । একঘর প্রজা ছিল, ফৌত হয়েছে, 
ওয়ারিশান কেউ নেই--সে জমিটুকু সরকারেই অরেছে। 
তাই মনে করেছি, সেইখানটা পরিষ্কার করিয়ে একটা 
ফলের বাগান তৈরি করতে স্থরু করি। চারিদিক বাশের 
বেড়া দিয়ে ঘিরিয়ে, আতা, নেবু, কিছু কলা, গোলাপ- 
জাম, নারকুলে কুল-_এই সব লাগিয়ে দিই, সেই উপলক্ষ 
করে সর্বদাই ওদিকে যাতায়াত ভবে --কেউ কিছু সন্দেহ 
করতে পারবে না1” 

'বাবু বলিলেন-__“এ উত্তম প্রস্তাব।: আমি মঞ্জুর কর- 
লাম। মাঝখানে একটা আটচালা গোছ তুলে দিও। 
মেঝেটা আধ হাত শ্ান্দাজ উচু করে পাকা করে গীঁথিয়ে 


নিও। এমন কি মাঝে মাঝে সেখানে বসে কাছাবিও 
করতে পারবে”... .... 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


| ১ম ভাগ, ২ষ খণ্ড 


হাতা হলে ত খুব ভালই হয়। ফলের 
চারার কি করি তাই ভাবছি ।” 
বাবু বলিলেন-__“তার জগ্ে চিন্তা কি? বাঁগানবাড়ীতে 
ফলের অনেক চারা আছে। কতকগুলো চারা তুলিয়ে 
খান ছুই গোরুর গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যেও ।” 


হ্যা। তাই করব। একটা কথা নিবেদন 

পাবার ছিল। একট! বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত 
হয়েছে।” 
“কি ?” 


“রী কেনারামের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে, 
একদিন দেখলাম একজন লোক, ওর বাড়ী থেকে 
বেরুচ্ছে। লোকটি দেখতে নিতান্ত চাঁষাতৃষে দলের মত 
নয়। তাই আমার মনে হটাৎ কেমন একটু সন্দেহ ভল। 
বগলে ছাতি, গায়ে একটি হাতকাটা পিরাণ, গলায় উড়ানি 
গড়ান__বয়ল আন্দাজ পঞ্চাশ: কেনারামের বাড়ী থেকে 
বেরুচ্ছে । দেখে জিজ্ঞাসা করলাম--নিবাস কোথা ?-- 
সে বল্লে--'আমার বাড়ী সাজিয়াড়া গ্রামে । “তোমার 
নাম কি ?--তজ্রীরমণচন্ত্র ঘোষ ।-- "আপনারা! ?,-- 
“আমরা গোয়ালা | -জিজ্ঞাসা করলাম--তোমায় কোথা! 
যেন দেখেছি দেখেছি ন1?'--সে বল্লে- কোথা ?-- 
“এই দ্রিন আষ্টেক হল--বাবুদের বাড়ী, কল্যাণপুরে ?-- 
কথাটা শুনে লোকটা যেন একটু থতমত থেয়ে গেল। 
তাই দেখে আমার আরও সন্দেহ হল। 'জজ্ঞাসা করলাম 
_-এ্িখানে কি মনে করে আসা হয়েছিল ? বল্লে-_“একটু 
বরাৎ ছিল ।”-_বলে লোকট! চলে গেল। আজ আবার 
আসবার সময় পথে দেখি, সেই লোকটা দরিয়াপুরের দিকে 
যাচ্ছে । জিজ্ঞাসা করলাম-_-“কি ঘোঁষের পো, কোথায় 
যাওয়া হচ্ছে ? _বল্লে-_পযাচ্চি থাজন! সাধতে হরবোলায়।” 
--ফিরে গিয়ে খবর নিতে হবে দরিয়াপুরে গিয়েছিল কি 
না।” 

এই কথা বলিয়া গদ্দাই পাল নীরব হইল। গোপীকাস্ত 
বাবু একটু চিত্তিত স্বরে বলিলেন--”সাজিয়াড়ার রমণ 
ঘোষ ?” 

*আক্তে তাই ত বল্পে।” 

«টক সক্গপতি, ক আারি এখান দিঘি... 





হয় সংখ্যা | 


“আজ্ঞে আমি ত ছুর্দিন উপরি উপরি এখানে তাকে 
দেখেছি । হয়ত দেওয়ানজির কাছে কোনও কাজে 
এসেছিল |” 

বাবু দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। 
আসিয়া বলিল__রমণ ঘোষ দুইদিন আসিয়াছিল বটে, কিন্ত 
কাছারিতে আসে নাই । ছোট বাবু মহাশয়ের বৈঠকথানায় 
গিয়াছিল। বলিয়! দেওয়ান চলিয়া গেল। 

বাবু বলিলেন-_-“দেখ গদাই-__তৃমি গিয়ে গোপনে খবর 
নিও, রমণ ঘোষের সঙ্গে কেনারামের কোন রকম আত্মী- 
রতা আছে কি না। আর, আজকালই যাতায়াত আরম্ভ 
করেছে না পূর্বের থেকে যাতায়াত ছিল ।” 

“আজ্জে হ্যা, আমি গিয়েই অনুসন্ধান করব। 
হয় আপনাকে জানাৰ 1” -বলিয়! গদাই বাবুর নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিল । 

কাছারিবাড়ীর প্রান পার হয়া, ছোট বাবুর বৈঠক- 
খানার সম্মুখ দরিয়া যাইতে যাইতে গদাই দেখিল, বারান্দার 
নিম্নে সিড়ির পার্থে কতকগুলা ঝাড়, দেওয়া ময়লা জমা 
রহিয়াছে-_তাহার সঙ্গে একখানা পোষ্টকার্ড । কৌতুহল- 
বশতঃ গদাই সেখানা উঠাইয়া লইল। দেখিল একথান! 
পুরাতন চিঠি, মোহিতলাল বাবুর নামে ঠিকানা রহিয়াছে । 
আশে পাশে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া গদাই সেখানি 
নিজের পকেটে রাখিয়৷ দিল। 

বাসায় গিয়া, আহারাদি করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের 
পর বৈকালে উঠিয়া গদ্দাই অস্বারোভণে বাগানবাড়ীতে 
গিয়া দর্শন দ্িল। ফটক পার হইয়া, বরাবর মালীর 
কুটারের নিকট গিয়। অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। নিকটে 
একটা পেয়ারাগাছ ছিল, মালী তাহাতেই অস্থকে বীধিয়া 
দিল। 

গদ্াই বলিল-_“কি মালী, ভাল আছ ত ?” 

“আজ্ঞে আপনার আশীর্ববাদে ।” 

প্ৰাবু কিছু হুকুম পাঠিয়েছেন ?” 

'হ্যা_একজন দরোয়ান এসে বলে গেছে যে দরিয়া- 
পুরের কাছারিতে কিছু ফলের চারা পাঠাতে হবে ।” 

প্যা--তাই আমি এসেছি। চল বাগানে, কতক- 


৯৮ এসি এিউত তর শশী উ 25 সটিউ 


দেওয়ান 
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রোদ্দ'র হে! ততক্ষণ বরং এক ছিলিম তামাক সাজ-__ 
রোদ্দ,রটা পড়,ক।” 

মালী তামাক সাজিতে গেল। ইতিমধ্যে তাহ্বার পুজ 
রামদাসোয়া নৃতা করিভে করিতে কোথা হইতে মাসির 
উপস্থিত হইল। গদাই পালের গৌফ নাই দেখিয়া প্রথমটা 
সে চিনিতে পারে নাই । গদাই তাহার নাম বিশ্বৃত হইয়া 
গিয়াছিল--বলিল-_-“কি রে বদ্মাসোয়া ।”--তখন বালক 
আসিয়া গদাধরের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিল এবং 
ছুইটি পয়সা আদায় করিয়া মনের আনন্দে ঘুরপাক দিতে 
দিতে তথা হইতে অদৃষ্ত হইয়া! গেল । 

তামাক সাজিয়! আসিয়া মালী বলিল-_“মামার মাইনে 
বাড়াবার কথা বাবুর কাছে কিছু বলেছিলেন ?” 

“না মালী -এখনও কথা পাড়বার সুযোগ পাইনি। 
এই যে দ্বরিয়াপুরেব বাগানখানা কৎ্ছি -এই স্থযোগে 
বাবুকে বলব। একটা কোনও সুন্র না পেলে বলিকি 
করে? দেখ, দরিয়াপুরের এই বাগানের জন্তে একজন ভাল 
মালী আবশ্তক ৷ ণাবুকে যদি বলি, তবে তিনি কি তোমায় 
ছেড়ে দেবেন মনে কর! তাহলে দরিয়াপুবে নিয়ে গিয়ে 
তোমার মোটা মাইনে করে দিতে পারি। সে ত আমারই 
হাতে কি না।* কিন্তু বাবু যে তোমায় ছাড়েন এমন ত 
বোধ হয় না।” 

মালী বলিল-_“কি জানি বাবু 1” 

গদাই মাথাটি নাড়িয়া বলিল “উত্ছ, তোমায় ছাড়- 
বেন না। তুমি গেলে গঙ্গামণির খবরধারী করবে কে? 
তোমার মতন আর একটি বিশ্বাী লোক কোথাপ্প 
পাবেন ?” 

মালী সন্দিগ্ধভাবে গদাধবের পানে চাহিয়! বলিল 
“গঙ্গামণি কে বাবু ?” 

গদাই মু মৃদু হাসিয়া বলিল “বেশ, বেশ। এট 
রকম সাবধান হয়ে থাকাই ৩ চাই! গঙ্গামণি কে এখনও 
জানতে পারনি? দরিয়াপুরের কেনারাম গয়লার ভাই-বৌ 
-তোমরা যাকে ভৌজি বল।” 

মালী অপ্রতিভ হইয়া বলিল__“মআপনাকে কে বল্পে ?” 

“আর কে বলবে ?__ খোদ বাঝুই বলেছেন। তুমি 


৯৭৮ 


আমার সঙ্গে বাবুর একবারে হরিহর এক আত্মা_-এমন 
কি একত্র বসে (গদাই কাল্পনিক গেলাস হাতে ধরিয়া 
পান করিধার ইসার। করিল )--এও হয়েছে। নইলে 
এত লোক থাকতে আমাকেই দরিয়াপুরের নায়েব করে 
পাঠাবেন কেন? শুদ্ধ কেনারাম ঘোষকে শাসনে রাখবার 
জন্ত। এ সব কায, ধর, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন আর ত 
কারু হাতে দিতে পারেন না। আমলাদের মধ্যে এক 
আমার উপর, আর চাকরবাকরের মধ্যে তোমার উপর,-- 
এই ছুজনের উপর তার বিশ্বাস। নৈলে দেখ, আমি 
কদিনই বা বাবুর চাকরি নিয়েছি। এখনও তিন মাস 
পুরো হয় নি। পনেরো টাকা মাইনেয় ঠুকেছিলাম _ 
ছ মাস পরে ত্রিশ টাকা মাইনেতে নায়েবী পদে বাহাল 
হলাম। কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তা বাবু বিলক্ষণ 
জানেন ।” 

মালী দুঃখিতস্বরে বলিল--বিশ্বীসী চাকর বলে আপ- 
মার ত ভাল হল বাবু-_আমার কি হল ?” 

শহবে-হবে-মালী - তোমারও হবে সবুর কর 
আমি বাবুকে বলে তোমার মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব। 
বেশ মন দিয়ে কাযকম্ম করে যাও--আর ও বিষয়ে খুব 
ছ'সিয্লার থাকবে-_বুঝেছ ?” 

“আজ্ঞে তা আমায় বলতে হবে না ।” 

*আচ্ছ! এখনও কি গঙ্গামণি কাদাকাটি করে ?” 

পকরে বৈকি” 

"একটু ফাক পেলেই তা হলে পালাবে বল ?” 

“পালাবে বৈ কি।” 

*চাবিটে খুব সাবধান। সে বুড়ী তোমার শ্বাগুড়ী 
হয় বুঝি ?” 

“আজে হ্যা ।” 

“বাবু তাই বলছিলেন। তাকে বেশ করে খলে দিও 
যে নদীতে যখন জল আনতে যাবে, পেছনের দরজাটায় 
চাঝিটি বন্ধ করে তবে যেন যায়। ' এ রকম যেন মনে 
না করে, এই ত কাছেই নদী, চট করে আসব এখনি, 
তালা না-_ই বন্ধ করলাম।” 

"তাই ত কর! হর, বাবুর হুকুমই তাই ।” 


প্রবাসী-_অগ্রন্থাযণ, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বলে সাবধানের বিনাশ নেই। চাবিটে তোমারই কাছে 
রাখ ত? যথন বুড়ীর দরকার হবে, তখন সে যেন চেয়ে 
নেয়। আবার কাধ হয়ে গেলেই তোমায় ফিরে দেবে। 
নইলে বুড়ে মানুষ, অসাবধান, কোথায় ফেলে দেবে বলা 
যায় কি ?” 

“চাবি আমিই রাখি।” . 

“কোথায় রাখ ? ঘরে অমনি এক জায়গায় ফেলে 
রেখ না যেন। নিজের কোমরের ঘুন্দীতে বেশ শক্ত 
করে বেঁধে রাখবে ।” 

“আজ্জে হ্যা--তাই ত বেধ রাখি ।”--বলিয়া মালী 
কোমর হইতে চানিটি বাহির করিয়া দেখাইল । 
গদাই বলিল-_“চাবিটি ত তেমন মজবুদ বোধ হচ্ছে 

দেখি ?” 

মালী চাবিটি খুলিয়া দিল। গদাই সেটি ভাল করিয়া 
পরাক্ষা করিয়া বলিল-__“ন1, নিতান্ত খেলো নয়। এই- 
তেই এখন কাষ চলুক। পরে, বাবুকে বলে একটা বিলিতী 
তাল! পাঠিয়ে দেব এখন।__-মার যদি এর মধ্যে পোষ 
মানে, তা হলে আর তাল! চাবির দরকারও হবে না।” 

মালী বলিল_-“পোষ মানবার লক্ষণ নয়। একদিন 
বাবুকে বলেছিল, তুমি যদি আমায় বিরক্ত করবে আমি 
ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব।” 

গদাই শিহরিয়! বলিল--“ইস্‌-কি সর্বনাশ !-_-আচ্ছা, 
বাবুর নামটাম সে জানে ?” 

মালী হাসিয়। বলিল_“না। প্রথম থেকেই বাবু 
বুড়ীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি জিজ্ঞাসা করে এ 
কোন গীত বলিস্‌ বকুলগঞ্জ -আর আমি কে যদি 
জিজ্ঞাসা করে ত বলিস বকুলগঞ্জের মেজ বাবু।” 

শুনিয় গদাধর হাসিতে লাগিল। বলিল--প্বাবু ফন্দি 
করেছেন ভাল । বকুলগঞ্জের মেজ বাবু! হা! হা হাঃ 
কোথায় বকুলগঞ্জ কোথায় কল্যাণপুর! রোদ্ধরও 
পড়ে এল। চল কতকগুলে! চার! দেখিয়ে দিই।” 

উভয়ে তখন উঠিয়া! বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। 
নান! ফলের বহুসংখ্যক চার! গাছ গদাই মালীকে দেখাইয়! 
দিল। অবশেষে বলিল__পকাঁল গরুর গাড়ী পাঠিয়ে 
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না! 


২য় লংখ্যা ] 


হূর্যয তখন অন্ত গিয়াছিল ! গদ্দাই বলিল--“আজ তবে 
চল্লাম। সমুখ অন্ধকার-_অনেকদূর যেতে হবে। আর 
একদিন এসে আরও কিছু চারা দেখিয়ে দেব।” 

«আপনি আবার কবে আসবেন বাবু ?” 

“কালীপুঞ্জার দ্রিন। সে দিন কাছারি বন্ধ কিনা। 
পারি যদি ত তার আগের দিনই মাপব।”_-বলিয়৷ গদাই 
মশ্বারোহণ করিল। অগ্রসর হইয়া, ঘোড়া থামাইয়া, 
মালীকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল-_-“ওহে শোন, 
একট! কাধ করতে পার? কালীপুজোর সময় বাবুর বাড়ী 
থেকে মাংস টাংদস পাওয়া! যাবে। আমরা শান্ত কিনা, 
কালীপুজোর রাগে আমাদের একটু ইয়ে থেতে হয়। 
তোমরা কি তাকে বল ভাল, আমার আবার হিন্দি মিন্দি 
ভাল আসে না-দাক দার।। বেশ ভাল এক বোতল-_ 
বুঝেছ__দোয়্ান্তা, এক টাকা দিয়ে কিনে এনে রাখতে 
পার? সেই একটা, আর ছু বোতল আট আন! ওয়ালা, 
বুঝেছ,_বদি এনে রাখ, বড় ভাল হয়।” 

মালী স্বীকৃত হইল। গদ্দাই তাহার হাতে দুইটি 
টাক! দিয়া প্রস্থান করিল। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রেত চতুদ্দশীর দিন ধৈকালে, পদত্রঞ্জে গদাই পাল 
আবার বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার 
হাতে একটি মাঝারি আকারের ক্যান্বিসের ব্যাগ। মালী 
কুটীরের সম্মুখে বসিক! তামাক খাইতেছিল _গদাইকে 
দেখিক! উঠিয়া দণ্ডারমান হইয়া বলিল-_“বাবু আম্থন ।” 

“তামাক তৈরি যে”__বলিয়া গদাই ব্যাগটি থাটিয়ার 
উপর রাখিয়া পার্শে উপবেশন করিল। 

মালী বলিল-_“একট। কলার ভাটা কেটে আনি ?” 

“না-_আমার সঙ্গেই হু কা আছে”-__বলিয়! গদাই ব্যাগটি 
হইতে একটি হক! বাহির করিল। দুই চারি টান টানির়া 
বলিল-_“াহে-_রমণচন্ত্র ঘোষ বলে কাউকে জান?” 

মালী চিন্ত! করিয়৷ বলিল --“রমণচন্জ্র ঘোষ? কৈ না__ 
মনে ত পড়ছে না। কেন বাবু?” 

“আমি যখন এই মাত্র বাগানের মধ্যে দিয়ে আসছি, 
তৃখন দেখি, বগলে ছাতি, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ, 


নবীন সন্ন্যাসী 


১৭৯ 


একখান! চাদর গলায় জড়ান, একটা আধবয়সী লোক, 
আমধাগানে ছাড়িয়ে বাগানবাড়ীর পানে ই! করে একদৃষ্টে 
চেয়ে আছে । ভাবলাম কে লোকটা? আমি পেছন থেকে 
আসছি, চৈতন্ত নেই। কাছে এসে চোখোচোখি হতেই 
আমি ল্িজ্ঞাসা করলাম--“কে হে তুমি ?-.-সে থতমত 
খেয়ে বল্পে--“আমার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ ।,--আমি বল্লাম 
_এখানে কি করছ ?,--“আজ্জে কিছু নয়'__বলে লোকটা 
হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল।” 

মালী বলিল -“কি জানি বাবু-_-কাউকে কখনও ত 
এ রকম দেখিনি বাবু । কি মতলবে এসেছিল কে জানে ।” 

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল-_“আমার কিন্তু ভারি সন্দেহ 
হয়। তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল-_তার বাড়ী 
কোথা জিজ্ঞাসা করলাম না। খোঁজ নাও দ্রিকিন, আশে 
পাশে কোনও গীয়ে রমণচন্ত্র ঘোষ লে কেউ আছে 
কি না।” 

“আজ্ঞে তা খোঁজ নেব বৈকি। এ খবরটা ত বাবুকে 
দেওয়৷ উচিত।” 

পউচিত-ই ত। কিন্তু আমি ত কাল বাবুর সঙ্গে দেখা 
করতে পারছিনে। আজ আমি এসেছি নিজের একটু 
কাষে। আবার তোর বেল! চলে যাব। এক রকম নুকিয়ে 
এসেছি বল্লেই হয়। তার চেয়ে বরং ইয়ে কর। কাল 
তুমি সকাল বেলা যষেও। বাবুকে বোলে! । আমার নাম 
করবার দরকার নেই_তুমি বোলে! যেন তুমিই দেখেছ। 
তা হলে তোমার হু'সিয়ারিতে বাবু খুসীও হবেন । বলবে 
আমবাগানের ভিতর দিয়ে তুমি মাসছিলে, এমন সময় 
তুমিই যেন দেখলে _বুঝেছ--আামি যায! দেখেছি তুমি 
সেইগুলো৷ সব নিগ্জের করে বলবে ।” 

মালী বলিল- “বলব, নাম জিজ্ঞাসা করতে বল্পে 
রমণচন্ত্র ঘোষ। আর কি বলব? বগলে চাদদর”__ 

গদাই বলিল--“আরে না না। বলবে বগলে ছাতি, 
গলায় চাদর জড়ানো, গায়ে 'একটা হাতকাট! পিরাণ। 
আধবয়সী লোক 1 নাম রমণচন্দ্র ঘোষ । মনে থাকবে ত?” 

শত| মনে থাকবে ।” 

গদাধর তখন মালীকে উত্তমরূপে তালিম দিল। 
সঙ্গীকে তালিম দেওয়া তাহার বহুদিনের অভ্যাস। 


১৮০ 


অবশেষে গদাই বলিল-_-"ভাল কথা যা আনতে 
বলেছিলাম তা এনে রেখেছ মালী ?” 

“আজ্ঞে ই! ।৮-বলিয়া মালী বোতল তিনটি আনিয়া! 
দিল। 

গদাই বলিল- -“এর কোনটি এক টাক! ওয়ালা ?” 

“যেটিতে গালার শালমোহর রয়েছে--এইটিই দোয়াস্তা 
-এক টাকা ওয়ালা । আর যে ছুটিতে শুধু কাগ আটা, 
সেই ছুটি আট আনা বোতলের |” 

গদাই শীল-করা বোতলটি ব্যাগে পুরিল। বাকী 
ছুইটি মালীকে দিয়! বলিল-_“এ ছুটি তুমি নাও 1” 

এই অপ্রত্যাশিত উপহারে মাপীর ছুই পাটি দস্তই 
বাহির হইয়৷ পড়িল। বলিল--“ছুনো বোতল ?” 

দ্যা । ছু বোতলই তোমার জন্তে। তোমার স্ত্রী 
আছে-_শ্বাশুড়ী আছে-_তারাও ত খায় টায়? তার আর 
লজ্জা কি? তোমাদের দেশে এরকম চলন আছে তা কি 
আম জানিনে? তোমরা ত মালী-_পশ্চিমে কায়েখর! 
পধ্যস্ত-_-ভদ্র ঘরেগ কায়স্থ_-োন ক্রিয়া কম্ম হলে শ্রী- 
পুরুষে মদ খায়।” 

মালী বহুকাল বঙগদেশে বাস করিতেছে, তাহ এসম্বন্ধে 
তাহার সংস্কার কিছু উন্নত ইহম্ছণ। লজ্জায় অধোব্ধন 
হইয়া বালপ-_-“হ্যা বাবু-_-শামাদের দেশে এরকম চগন 
আছে বটে।” 

সন্ধ্যা হইয়৷ আসিয়াছিল। মালী আর এক [ছণিম 
তামাক সাজবার জন্ত ভিতরে গেল। বোতল ছুইটিও 
লহয়। গেল। গাই বাহিরে বাসয়া শুনিতে পাহপ__বুদ্ধা 
বাঁলতেছে--হা, তুমি একলা ছবোতল খাইবে বৈ কি! তুম 
একবোতিল থাহও--আমরা মা বেটিতে একবোতল খাইব। 

দ্বিতীয় ছিলিম তামাক খাইয়া! গদ্দাই বিদায় গ্রহণ 
করিল-_“কাল আপনি তবে কখন আসবেন বাবু?” 

গদাই বলিল-_“আজ রাত ত কল্যাণপুরে থাকব। 
কাল ভোরে ভোরে উঠে চম্পট-_কাল শো তিনেক টাকা! 
খাঞজন। আদায় হবার কথা আছে দারয়াপুরে। সেই 
টাকাগুলে! আদায় করে--ঘোড়ায় চড়ে--বেল! ছুপুর 
একটা আন্দাজ মনিববাড়ী পৌছে যাব। মা কালীর 
প্রসাদটা ফাক যাবে ন1” 


প্রবাসী-_-অগ্রহথায়ণ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


মালী বলিল-__“আমিও যাঁব। ফি বছরই যাই । কাল 
সকালেই যাখ--বাবুকে সেই রমণঘোষের কথাটা বলতে 
হবেকি না। তার পর প্রসাদ পেয়ে বাড়ী আসব” 

“যাবে বৈকি । বরং রাম্দাসোয়াকে নিয়ে যেও, 
বাঙ্গালীর পুজা ত কখনও দেখেনি, দেখে আসবে ।৮- 
বলিয়া গদাই হু'কায় দুইটি “মুখটান” টানিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিল। 

একবিংশ পরিচ্ছেদ | 

কল্যাপপুরে নিজ বাসায় পৌঁছিয়৷ গদাই প্রদীপ 
জালিল। তাহার পর, দীঘি হইতে জল আনিয়া উনান 
জালিয়া, রান্না চড়াইয়। দিল। অধিক কিছু নয়, কেবল 
ভাতেভাত । আজ রাত্রে গদাই পালের অনেক কাষ-- 
বিপজ্জনক কাজ করিতে হইবে । 

রাত্রি আন্দাজ নয়টা খাজিলে, হরিদাসী আসিয়া দর্শন 


দিল। গদাই ন্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল--“এসেছ হরি- 
দাসী? আমি ভাবছিলাম-_-তোমার মনে আছে কি 
না আছে ।” 


হরিদাসী বলিল_-“আমার তেমন মন নয়।” 

“বস বস। বাড়ীর সব ভাল? বড়বাবু, ছোটবাবু 
সবাহ ভাল আছেন?” 

“হ্যা--সবাই ভাল আছে। ছোটবাবু এখানে নেই__ 
আজ খাওয়। দাওয়া! করে কোথায় গেছেন ।” 

“কোথায় গেলেন ?” 

“বাড়ীতে কিছু বলে যান নি। আজ কত্বা গির্লীতে 
বৈকালে সেই কথা হচ্ছিল কিনা । বাবু বল্লেন__এমন 
ভাই,__বিছান! বাক্স বেঁধে কোথায় চলে গেল-_একবার 
জিজ্ঞাসাও করলে না । বলেও গেল না কতদিনে ফিরবে, 
কোথায় যাচ্ছে !” 

গদ্দাই বলিল-_“াইত ! ভাইয়ে ভাইয়ে এখনও ভাব 
হল না।” 


হরিদাসী হাসিয়া বলিল-__“ভাব একেবারে আদায় 
কাচকলায় |” | 
“বড়লোকের সবই শোভ! পায়। তোমার আমার 


ঘরে এ রকম হলে কত নিন্দে হত।”-_বলিয়৷ গদাই 
ভাতের হাড়িতে কাঠি ঘুরাইতে লাগিল। 


২য় সংখা। 


হরিদ্াসী একটু মূ হান্ত করিল। বলিল-__“সেই ঘা 
বলেছিলে, তা আঞ্জ হবে ত? 

“ভবে দৈকি। সেইজন্যেই ত মাজ আসা 1” 

“দেরি কত? মামি কিন্ত বেশী রাত অবধি থাকতে 
পারব না।” 

“দেবী কিছু নেই । তুমি এক কাম করদিকিন হরি- 
দ্াসী। এ রোগ়্াক্টায়, বেশ কবে জল ছিটিয়ে ঝাট দিয়ে 
ফেল। ঘবে একথানি কুশাসন আছে, সেইখানি খিছিয়ে 
দাও। ধুনুচিটে নিয়ে এস, আগুন দিচ্ছি। শোনার 
ঘরের কুলুজিতে একট! বালির টিনে ধুনো আছে । আসন- 
থানির কাছে ধুনো দাও। শামি ততক্ষণ ভাতের ফ্যানটা 
গেলে ফেপি। ভাল কথা,_-দরজার দোরে খিল দিয়ে 
এসেছ ত? কেউ এসে না পড়ে |” 

“থিল দিয়েছি ।”-বলিয়া হরিদাসী নির্দিষ্ট কর্মে গেল। 

ইতিমধো গদাই হাতের হাড়ি নামাইল। সমস্ত 
ঠিকঠাক করিয়া হবিদাসী আসিয়া বলিল-__“হয়েছে ।” 

“তয়েছে ? শাচ্ছা বেশ। তা, তুমি বেশ শুদ্ধ হয়ে, 
কাপড় ছেড়ে এসেছ ত হরিদাসী ?” 

“কাপড় ছেড়েছি” 

গদাই উঠিয়া গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একখানি লাল 
চেলির কাপড় প্রধান করিপ। পঞ্চপাত্র 5ইতে একটু 
গঙ্গাঞ্জল লঙ্টয়া, নিজের ও হরিদাসার গাত্রে ছিটাইয়। দ্রিল। 
শেষে বলিল--প্চল, এপার ঘলঘসার শিকড় একটা 
তুলতে হবে ।” 

গদাই প্রদীপ হাতে করিল। উঠানের কোণে ছুই 
জনে গিয়া দাড়াইল। হরিদাসী চুল খুলিয়া দিয়া মাটাচ্ছে 
পড়িয়া, একটা ঘলঘসের ভাটায় ত্বাচল জড়াইয়া, কামড় 
দিয়া একট! গাছ উঠায় ফেলিল। গদা্ বলিল-_ণ্জয় 
মা কালী। দেখিস্‌ ম' মুখ রাখিস্‌।” 

হরিদাসী তখন উঠিয়! টাড়াইয়।, গাছটি হাতে করিয়া, 
কাপড় দিয়া নিজের মুখের ধূলা মাটী ঝাড়িয়া ফেলিল। 
হুইজনে আবার রোয়াকে ফিরিয়া মাসিল। গদাই একটি 
কাঠের হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল। পিতলের তালা 
'আনিল। সিদ্ধুক খুলিয়া, টাকাভরা একটি খেরোর থলি 
বাহির করিল। থানিকটা লালসতাঁও আনিল। 


নবীন সন্গ্যাসী 


১৮১ 


তখন আসনে উপবেশন করিয়া, ধুনাচিতে আরও 
কিঞ্চিৎ ধুনা নিক্ষেপ করিল। চক্ষু বুজিয়!, উদ্ধামুখ ইয়া, 
বুকের কাছে হাত রাখিয়া! মৃদ্রম্বরে কালীনাম জপ করিতে 
লাগিল। 

কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া, কাঠের বান্সটি খুলিয়া সম্গুথে 
স্থাপন করিল । তাঠাব মধো গঙ্গালেব ছিটা দিল। 
থণপি হতে টাকাগুলি ঢালিয়া, কুড়িটাকাব করিয়া তিনটি 
থাক সাঙজাইল। পলিল---“দেখ ভরিদাসী--একটা। বিষম 
সমিস্তেয় পড়েছি ।” 

“কি বল দেখি ?” 

“এই ত যাটটি টাকা আছে। ভাবছি সব টাফাই কি 
বাক্সে দেবনা গোটাকতক বাইরে থাকবে ?” 

“কেন, যত বেশা টাকা দেবে--আরও তত বেশী 
হবে।” 

“তুমি বোঝ না হরিদাসী। এসব 5 প্রেতের কাণ্ড 
কারখানা কিনা । কি জানি বলাই যায় কি, যদি সব 
টাকাগুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন কি বুক চাপড়ে মরব? 
তার চেয়ে বরং পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে দিই। দশটি টাকা 
বাইরে থাক। সন্াসী ধাধা যা বলেছেন তা যদি সত্যি 
হয়, তবে এ পঞ্চাশ টাকাতে আমার ছুশো টাকা হবে। 
তখন বাকী দশ টাকা বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে নিলেই 
হবে। কি বল, তোমার কি মত?” 

“আচ্ছা, তখন আবার ছুশো টাকা বাড়িয়ে আটশো 
টাকা কর! যাবে ত?” 

গদাই হাসিয়া বলিল__-“তা কি হয় ক্ষেপি! এ টাকা 
উচ্ছ্গ্গ্ড হয়ে গেল কিনা-_-এতে আর হবে না । আবার 
নতুন টাকা দিতে হবে।” 

“তবে তা কর। দশটি টাকা বাইরে রাখ ।” 

গদাই তখন গণিয়! পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে ভরিল। 
পদ্ধ করিতে যাইতেছে, এমন সময় হরিদাসী নলিল__ 
প্থাম, ধাম ২ 

গদাই বিস্মিত ভইয়া, চক্ষু তুলিয়া বলিল-_“কি ?” 

হরিদাসী আচলের গিরো খুলিয়া, দুইটি টাকা বাহির 
করিয়া বলিল-_“আমাব এ দুটিও রেখে দাও । আমার 
আট টাকা হবে ত?” 


১৮২ 


“তা আমি কি করে বলব? আমার হয়, তোমারও 


হবে। আর, আমার টাকাগুলি যদি উড়ে যায়, তোমারও 
যাবে। তখন আমায় দোষ দিতে পাবে না-খলে রাখছি 
কিন্তু।” 


“না, দোষ দেব ন1।৮”-__বলিয়! হরিদাসী টাকা দ্রটটি 
দিল। 

সে দুষ্ঠটি টাকাও বাকো পাখিয়া গদাঈ তাঁলা ধন্ধ 
করিতে যাইতেছিল। ভরিদাসী লিল--“আমি একটা 
ভাল তালা এনেছি-_খুব মজবুদ। এইটিই লাগাও ।” 

মুহুর্তের জন্ট গদাধরের মুখ নিপন্নের মত দেখাইল। 

তৎক্ষণাৎ সে আত্মসন্বরণ করিয়া বলিল---“তা বেশ 
ত। তোমার তালাই দাও ।” 

তালা বন্ধ ভষ্টলে ভরিদাসী চাবিটি লঙ্টয়া আপনার 
আচলে বীধিয়া রাখিল। তখন লাল সুতা দিয়া, শিকড়টি 
বাক্সের গায়ে বাধিয়। গদা্ বলিল-__“জয় মা কালী, মুখ 
তুলে চাস্‌ মা ।” 

হরিদাসী ণলিল--“রাত হল। 
উঠি।” 

“এস। রাত হুপুরে বাক্সের উপর একশো আট বার 
মন্তর জপ করতে হবে। একমাস পরে, চতুর্দশীর রাত্রে 
আবার আসব। খুলে দেখতে হবে মা কালী কি করেছেন। 
তুমি আসতে ভুলো না যেন।” 

"না ভুলব না।”- বলিয়া হরিদাসী চলিল। 
অবধি তাহার সঙ্গে আসিয়া গদাঈ বলিল-_”আজ ভূত- 
চতুর্দশীর রাত্রি । ভূন্চ, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী আজ 
রাতে বেরুবে। সাবধানে যেও ।” 

হরিদাসী চলিয়া গেলে, সদর দরজায় খিল দিয়া গদাই 
আসিয়! বসিল। বোতলটি খুলিয়া কিঞিতৎ পান করিল। 
মনে মনে বলিতে লাগিল-_“মাগী কি সেয়ানা! নিজের 
তালাটি এনেছে । আমি যেন আর এ বাক্স খুলতে পারব 
না। আমার কাছে একশে! চাবি আছে,_-একটা না 
একটা কি লাগবে না ?” | 

আরও ছুই এক পাত্র পান করিতে করিতে রান্রি 
দশটা বাজিল। গদাই তখন ভাত বাড়িয়া আহার করিল। 

একছিলিম তামাক খাইতে খাইতে, গদাই নানাপ্রকার 


এখন তবে আমি 


দ্বার 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গদাই 
তখন উঠিয়া, লাল চেলিখানি শাড়ীর মত করিয়া পরিল। 
সিন্ধুক হইতে একটা লম্বা লম্বা জটাওয়ালা পরচুল বাহির 
করিয়া মাগায় দিল। একট! ত্রিশূল বাহির করিয়া, 
তাহার অগ্রভাগে সিন্দুর পেপিয়৷ দিল। তাঠার পর 
দর্পণের সম্মুখে দীড়াইয়! নিজ ছদ্মুবেশ উত্তমরূপে পরীক্ষা 
করিয়া লইল। আর একপান্র মগ্চ পান করিয়া, একশত 
চাবির গুচ্ছটি নিঞ্জের কোমরে বাঁধিয়া, গৃহ তইতে নিজ্ঞান্ত 
হইল। 

সদর দরজায় তাল1 বন্ধ করিতে করিতে মনে মনে 
হাসিয়া বলিল--ণভরিদাসীকে বলছিলাম--আজ রাতে 
অনেক ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী বেরুবে। অনেক 
না বেরুক, একজন ডাকিনী ত বেরুল। মালী বেটা 
সপরিবারে এতক্ষণ নেশায় ভো হয়ে পড়ে আছে। যাই 
নদার ধারে গিয়ে দেখি আমার খাবার উপযুক্ত মড়াটডা 
এক আধটা মেপে কি না।”-_বলিয়া সে ক্ষিগ্রগতিতে 
অন্ধকারের মধ্যে |মশ।ইয়া গেল। 

ক্রমশঃ 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


চিত্র-কলাবিষ্ঠা ও মিঃ উইলিয়াম 
রদেন্ষাইনের চিত্রাবলী 


1176171810৬ 08 100017718170175 নামক শ্বিখাত 
গ্রন্থের প্রণয়নকর্তী, জন্মন পণ্ডিত 1২1070 1৬1011)91 
গ্রন্থের প্রারস্তেই এক স্থলে বলিয়াছেন যে '0011)77৩706 
200. 0516201000180০9৮61760 20৬৮ ৮৮০1105, 
[91701171 91৩০৮৪76৭ 1116." কথাটা কেমন সুন্দর ! 
এক কথায় চিত্র-কলার এমন ব্যাপক ও মহত্ববাঞ্রক ব্যাখা 
বোধ হয় আর কেহষ প্রদান করেন নাই। এই অত্যাশ্চর্যয 
জগতে স্খছুঃখপূর্ণ নানা ঘটনার শ্রোতে মানব যখন 
ভাসিতে পাকে, তখন কে তাহাকে এই আশার বাণী 
শুনাইয়া দেয় “না-_-এই শেষ নয়, _চল--আগে চল; 


তোমার গম্ান্থান সম্মুখে ) তাহ। প্রেমমণ্ডিত, স্থুশোভন 7 


'২ষ সংখ্যা ] 





এধুক্ত। উলিয়ম বদেন্ষ্াইন। 
সেখানকার রাজা জীবের অনন্ত তুপ্তর হেতু, তিনি 


হন্দরম্। এই মধুবাণা ছুঃখজালাপুর্ণ সংসারে জীবের 
কর্ণকুহরে কে ঢালিয় দেয় ?--তাভা এই সুকুমার-কল| | 

স্নন্দরঠ আনন্দের আকর। এবং আনন্দই জীবের 
জীবনের উৎস। এই চির আনন্দ এবং অনস্ত তৃপ্তির বার্তা 
স্বকুমীর-কলা জগতে আনয়ন করিয়৷ মানবের জীবন 
আবিষ্কার করিয়াছে । এই জন্য মুখার সাহেব বলিয়াছেন 
1227007)5 018০০৮760 1116." 

এই ভবজলধিতে ভণের কাগ্ডারীর লীলা-তরঙ্গের যে 
অসংখ্য লহরী দিবানিশি অবিশ্রান্ত ভাবে প্রেম-কিরণে 
ঝল'সত হইতেছে, প্রেমময়ের এই যে রূপলহরীমাল1-_ 
শ্িপ্ধ মলয়ান্দোলিত অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্র হইতে প্রাতঃসুর্যা- 
কিরণমণ্ডিত-স্ু ব্মুকুট-পরিহিত উত্ঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অবধি 
এবং বাণব্দ্ধ মৃগের বেদনাক্রিষ্ট দৃষ্টি হইতে প্রেমিক 


চিত্র-কলাবিদ্যা ও মিঃ উইলিয়াম রদেন্ষ্টাইনের চিত্রাবলী 


১৮৩ 


পর্যান্ত, জগতের অসংখা বাহাক ও আভ্ান্তরিক ব্যাপারে 
এ5রহ সাধারণ লোকচক্ষুব মস্তরালে খেলা করিতেছে, 
সুকুমার-কল! সেই লহরীমালার এক একটীকে ধরিয়া 
রাখিয়া সংসারান্ধ মানবেব গল্ঠ অপূর্ব স্থধাভাণ্ড রচনা 
ক'বপার প্রয়াস পাইয়াছে। 'এই শিদ্বা সামান্য নভে । 
গার প্রেম ভক্তির সঙ্গে শিল্প-কুশল (160107121) দক্ষত। 
সম্মিলিত ১ইয়া 'এ অপূর্ব সম্পদের সৃষ্টি করিয়া থাকে । 
একখানা যথাথ চিত্র বা শাস্কর-মুদ্টি (১৫৪1])1 81০) বহু 
সাধন!ব ধন; কোন প্রকার কায়ক্লেশে গুটিকতক শষ 
যোজনা করিতে পারিলেই যেমন কারা হয় না, তেমনি, 
কোন প্রকাবে একটা চিত্র বর্ণতুলিকার সাহায্যে অস্কত 
করিয়া তুলিলেই তাহা মযথাথ চিত্র-কলা হয় না কিন্বা 
পাথরের একটা অবয়ব গড়িয়া তুলিলেই তাহাকে একটী 
উচ্চ শ্রেণার মুস্তি-কলা বলিয়া স্বীকার করা যায়না। এই 
বিছ্ঞায় সাথকতা লাভ কখিতে ভইলে শিল্পাংশে যতদুর 
নৈপৃণা লাভ কণা প্রয়োজন তাহা! করিতে হষ্টবেই। একটা 
সন্দর ফুল কিম্বা মানুষে একখানি টাদমুখ গড়িয়া তুলিতে 
স্বয়ং বিশ্বশিল্পীকে কটা সময়ক্ষেপ ও অধ্যবসায় নিয়োগ 
করিতে হয় আমখা কি দিণানিশি তাহার 'অজশ্র নিদর্শন 
দেখিতে পাই «না? আগকাণ ইয়োরোপে দ্রুত চিত্রাঙ্কণও 
একটা বিশেষ গুণ বলিয়! গ্ৃভীত ভয় থাকে। অবস্থাই 
কেহ যদ্দি দু দণ্ডে একখান! চিত্র আঙ্কত করিয়া ফেলিতে 
পারেন তাহান্ধে কাহারও আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু 
এই সমস্ত অপাস্তর পিষয়ে অভাধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলেই 
বর্তমান যুগে ইয়োরোপে চিত্র গা মুষ্টিকলা ভাবসম্পদে 
শ্লান হইয়। পড়িতেছে । বাহক কারুকার্ধো সম্পূর্ণতা লাভ 
করা যেন প্রধান লক্ষাস্থল হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহার 
ফলে আজকাল ঘথার্থ চিত্র বা মুণ্তিকলার পরিবর্তে বৎসর 
বৎসর অসংখ্য ছবি এবং প্রন্তরমৃর্তির স্যা্টি হইতেছে । 

এই শুধু বাহক আড়ম্বর ও শিল্পকুশলতার দিনে মিঃ 
রদেনষ্টানের ভাবমক্ চিত্রাবলী যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবে সাঙাতে আর বিচিত্রতা কি? এই উদীয়মান সরল- 
চিত্ত প্রতিভাসম্পন্ন চিত্রবিৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার চিত্রাবলী ইংলগ্, 
বাপি পাাজন জাঈলিয' দক্ষিণ আফিকার ছিত্রশাজা!-_. 


১৮৪ 


প্রবাসী-__অগ্র্থায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 





গিছুদিদের ঈশ্বরপ্রেরিত ধঙ্ধ্রবিধি বহন। 
সমূছে উচ্চ মুল্যে ক্রীত হইয়া সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । 
এইরূপ প্রতিষ্ঠাপাভ তাহার প্রতিভা ও তাহার অঙ্কিত 
চিদ্রাৰশীর সম্পদ্দের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
ডিও” পত্রে অনেকবার তাহ'র চিত্রালীর প্রশংসা ও 


লগ্ডনের 


প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রত্যেকখানি 
চিত্রে যেন একটা সরল আড়ম্বরশূন্য অনাবিল ভাবের 
মুছল স্পর্শ প্রাথে অন্ুভব করা যায়। 


টি 





কোথাও জটিলতা! বা. 


কষ্টকল্পন! নাই। তাহার চিত্রাবলীর বাহ্িক শিল্পাংশের 
নিপুখতা কলের তৃপ্তিদায়ক না হইতে পারে, কিন্তু তাহার 
অঙ্কিত প্রত্যেকখানি চিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিব 
মাত্রই, ক্যানবিসের ভিতর দিয়া চিত্রবিদের ভাব আলিয়া 
ষেন দর্শকের প্রাণকে স্পন্দিত করিয়া তোলে । এই স্থলেই 
চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় এবং চিত্রেরও সার্থকতা । 


যে চিত্রে প্রথম দষ্টিনিক্ষেপ. করিবামাতরই দশক তন্ায় ভইরা! 





৬ স্পা? 





ইয় সংখা ] 


চিত্র-কলাবিদ্া « মিঃ উইলিয়াম রদেন্ষটাইনের চিন্রাবলী 


১৮৫ 





ভজনালয়ে শোকার্ত গ়িছুদ্দিগণ | 


11110109001] (9116791311015] 4৮710, 


যায় না, সে চিত্র চিত্র বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। 
যে চিত্রে প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরের শিল্প- 
নৈপুণোর ক্রটীর দিকেই দর্শকের প্রথম নজর পড়ে সেরূপ 
চিত্র লোকের সম্মুখে বাহির করিতে চিত্রকবের সম্কুচিত 
হওয়া কর্তৃব্য। এই সঙ্গে প্রকাশিত মিঃ রদেনষ্টাইনের 


পাইবেন--হয়ত পুজ্কান্ুপুর্জরূপে তল্লাস করিয়া দেখিলে 
আরও থু টিনাটি ক্রটাঁ বাহির করা যাবে, কিন্তু এগুলির 
প্রতি তত মনোযোগ আরুষ্ট হয় না। চিত্রের ভাবে প্রাণটা 
বড় পুর্ণ হয়। চিএগুলি দেখলেই মনে হয় যখনই চিত্রকর 
ভাবটা পাইয়াছেন তখনহ যেন তুলি ঠাত হইতে ফেলিয়। 


চিত্রে জয়ত অলির জায়গণয় পাঠুরচ রিল ভীগচতজ_ পানা লিগ, নিপল. লা ০ 


১৮৬ 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 





য়িভদিদের “হস্তারের কথা” নামক ধন্মগ্রন্থ পাঠ। 


[০এাখলাতে পণসংবোজনায় 
€)1 ০91981) ছাড় অন্ঠেধ মতভেদের আর কোনও কারণই 
দেখা যায় না। কিন্তু এই স্বাধীন হাই তাহার চিত্রে প্রাণ 
দান করিয়াছে। তাহা মূল চিত্রগুঞি কয়েক হাত দূর 
হইতে দেখিলে অন্তরে বাহিরে প্রাণকে যেন মাতাইয়া 
তোলে। প্রত্যেকটা তুলির টান যেন এক অপূর্ব স্বাধীনতায় 
মণ্ডিত (5971৩06 0০9565$ ০1 (05০1) বলিয়। মনে 
হয়। 

তাহার রেখাজ্ঞান অতাস্ত গভীর । এই রেখাজ্ঞানের 
উপরেই [চত্রের সমগ্ত ভাব নির্ভর করে। দেহের ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় অবস্থিতির উপরই ভাবপ্রকাশ সম্পূর্ণূপে নির্ভর 
করে। শোকে মানবদেহের যে অবস্থা হয়, আনন্দে বা 
ভক্তিতে সেরূপ হয় না। আবার ন্বেছে বা ভীতির সময়ও 


ধ্লাধীনতা (1১910 1000010 


সমস্ত অপস্থিতির বিভিন্নতার (41667600001 10951601079) 
উপরই ভাব নির্ভর করে। এই মানবচিত্র অঙ্কনে রেখা- 
জ্ঞানে গভী পারদর্শিতা চাই। 'আবার রেখাজ্ঞান 
(41918) আয়ত্ত করিতে হইলেই মানবশরীরের গঠন- 
কৌশল জান! প্রয়োঞন। অবশ্তই চিকিৎসকর্দিগের মত 
আমার্দের শরীর-বিজ্ঞানে পুঙ্ঞান্ুপুঙ্ষ জ্ঞান লাভ করার 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানবদেহের সঞ্চালনের হে 
সঙ্গে বহিগঠন-রেখার যে অহরহ পরিবর্তন হয় 
(01167500501 00106001006 0 05056106150 01 
11১5 9০১) সে বিষয়ে একটা পরিষার ধারণ! লাভ করিবার 
জন্ত মানবদেহের অস্থিসমূহের অবস্থ। ও মাংসপেশীর ক্রিয়ার 
একটা! মোটামুটা জ্ঞান লাভ কর! নিতান্ত আবশ্তক। তার 
পর বর্ণ-বিস্তাস বস্ত-বিস্তাস প্রভৃতির বিষয়েও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান 


২য় সংখ্যা 


দূরূহ ব্যাপার । ইহা যদি শুধু ভাবেরই খেলা হইত তবে 
আর কথা হিল না শুধু স্বপ্ন দেখায়ই হয়ত পর্যাবসান হইত । 
কিন্তু তাহা ত না। ইহা ভাব এবং শিল্পকুশলতার এক 
মহ! সমনয়ক্ষেত্র | শিল্প ইতার দেহ, ভাব হন্াার প্রাণ। 
কলা-বিষ্যা দেহময়-ভাব। চিত্র ভাবের জীবন্ত মুর্তি স্থতরাং 
ইহাকে শুধু ভাব বলাও যা শুধু শিল্প বলাও ঠিক তাই, 
উভয়ই ভ্রমাত্ক। ইভা ভাব এবং শিল্পের সংযোগ, 
দরশ্টাকাবা । 

মিঃ রদেনষ্টাইনের চিত্রাপলী দেখিলে বেখা জ্ঞানের 
গভীরতা ও ডাব প্রকাশের একটী সহজ সরল 'মগচ স্বাধীন 
পন্থার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। চিত্রবিদের পক্ষে এই দ্ুটী জিনিষই 
মতি প্রয়োঞজনীয়। এই ছুটী ভাব উন্নত টির-সম্পাদনে 
ভিত্তি-স্বূপ। এই সরল এবং প্রেমিক চি্রশিদের নিকট 
মামাদের অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার "আছে । তনি 
ভারতের সাধনা, ভারতেখ ভাবের প্রতি বড় অনুবক্ত। 
তিনি একদিন পলিতেছিলেন- *%)01 2170 21101116127 
(1010 710 0176 10781)720077৮ অর্থাৎ “আপনাদের 
সাহিতা এবং সুকুমার কল! যেন আমার প্রাণে প্রেরণ! 
আনিয়া দেয়”। তিনি আপাততঃ ভারতযাত্র। করি- 
রাছেন। বোধ হয় নবেশ্বরের প্রথম সপ্তাভে ভারতে 
পৌছিবেন। তিনি মজন্টাগুহা, আবু পাহাড়, বেনারস 
প্রভৃতি স্থান দেখিয়া পরে বাঙ্গালায় যাইবেন। আমার 
বিশ্বাস প্রতেক শিক্ষিত বঙ্গবাী এই সরলচিত্ত ও শ্রদ্ধাবান 
পর্যাটকের সাক্ষাৎলাভে পরমাহলাদিত হইবেন । 
ইউনিভার্সিটী কলেজ, লগ্ডন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বন্মণ। 


রাখীবন্ধন 


গত ৩০শে আশ্বিন বাঙ্গালীর রাখীনন্ধনের দিন ছিল। 
টজ্দেব ও সার্‌ এড্ওয়ার্ড বেকার উভয়েই প্রতিকূলতা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও সে দিনকার কাঁ্ধ্য যে 
হবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অসস্তোষজনক নহে। হগ- 
বাছেবের বাজার ছাড়া আর সব বাজার বন্ধ হইয়াছিল। 
ঠস্তিন্ন, কোন কোন মুসলমানের দোকান ছাড়া, আর সমস্ত 
ঙ্গালীর দোকান বন্ধ হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব বৎসরের 


বিদেশে শিক্ষাপ্রাণ্ড ছাত্র 


১৮৭ 





শ্রীযুক্ত আব্ছুল রন্থুল 
মত অরন্ধন প্রতিপালিত ভইয়াছিল। 


এই সকল নিয়ম 
সকলে ব্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাপন করিয়াছিলেন। ইন 
সস্তোষের বিষয়। * 

অপরাহ্ছের সভায় সম্তাপতি শদুক্ত আবছুল্‌ রসুল 
মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তা বেশ সারগর্ভ হইয়!- 
ছিল। পঙ্গবিভাগের দারা বাঙ্গালী মুসলমানদের যে 


ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। 


বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র 


শগামরা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্প কতিপয় ছাত্রের সফলতার 

সংৰাদ সানন্দে পত্রস্ত করিতেছি । তাহাদের দৃষ্টান্ত 

আমাদেব দেশের যুবকদ্রিগকে উৎসাহিত করুক । ঠ 
(১১) 

শাস্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র প্রামাণিক শিল্প- 

বিজ্ঞানশিক্ষাসমিতি কর্তৃক দু বৎসর পূর্বে জাপানে 

প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি তিনটি প্রধান 


১৮৮ প্রবাসী- অগ্রঙ্থায়ণ ১৩১৭ ১০ম তাগ) ২য় খণ্ড 





অধুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক । 

ছাতার কারখানায় ছাতা তোর ও আনুষগগিক আরো ছুটি 
কর্ম-গিটি (৩10৩119 [714101170) করা ও লেসতৈরি 
শিখিয়াছেন। জাপা” প্রবাসকাশে তাহার পিতৃবিষ্োগ হয়, 
এবং তাহার সাংসারিক কারণে দেশে প্রত্যানর্ভন নিতান্ত 
আবশ্তক হইয়া উঠে। তথাপি উ'ন শিক্ষা সমাপ্ত ন! 
করিয়া দেশে ফরেন নাই | হার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র । 
ইনি শীঘ্বই দেশে আসিয়া আমাদের স্বদেশী শিল্পের অভাব 
মোচনে সন্মম হইবেন। 





শ্রীযুক্ত জি, সি, দাস। 


চি 
ময়মনসিংহনিবাসী শ্রীযুক্ত ভি, সি, দাসও শিল্পবিজ্ঞান- 
শিক্ষাসমিতির প্রেরিত ছাত্র। হান কলকাতা মেডিকেল 
কলেজে তিন বৎসর পাঁড়য়া আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা শিক্ষা কারতে যান। তিনি প্রশংসার সহিত 
পরীক্ষায় উত্ভীণ হইয়া দেশে ফারয়া'ছন। 
(৩) 
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বম্মন ভাস্করশিল্প ও চিত্রশিল্প 
শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছেন। [তনি ইংলগ্ডে গিয়া 
আপনার মেধা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়৷ বিলাতের শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বম্মুণ 





হয় লংখ্যা ] 


শিল্পিগণের সাহাধ্য ও বন্ধুত্ব লাভ করিতেছেন। বিলাতের 
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর শ্রীযুক্ত ডবলিউ সি মে তীহাকে নিজের 
কারখানায় ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর 
রদেনষ্টাইন অশ্বিনী বাবুর পন্ধু। এই সংখ্যায় অশ্বিনী 
বাবু রদেনষ্টাইনের চিত্রাবলী সন্বপ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
তিনি সাহিত্যচ্চা করিতেও খুন ভালোবাসেন। 1117৫ 
010০1 1-077001) নামক পান্রকায় 
অশ্বিনী বাবুর সম্বন্ধে এক সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । 
আমরা সেই চিত্র এস্ঠলে 'প্রকাশিত করিতেছি । তিনি 
আপনার শিক্ষকের কারখানায় সাপুড়ের মস্তি গড়িতেছেন। 
ভারশুবাসী হাতের কাজের স্ুশ্মুতীর গন্য চিরপ্রসিদ্ধ। 
মখ্থিনী ধাবুর সেহ প্রাচ্য নিপুণত! পাশ্চাতা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর 
শিক্ষার গুণে জয়যুক্ত ভে আশা করা যায়। ভারতবর্ষের 
ভাঙ্কধ্য চিরপ্রসিদ্ধ;) তাহা সুপ্ত হয়া পড়িয়াছে। 
আশাক্ষিতপটু শ্রীযুক্ত কাশানাথ খলবন্ত ্ষাত্রে উহার 
[গরণে আভাস দয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শাতলচন্ত্র 
ধন্দ্যোপাধ্যায়ও একাদিন বাঙাপাকে আশান্বিত করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কেহই মশ্থিনী বাবুর মতো সাধনা অবলম্বন 
করেন নাহ। তাহার আকাজ্ষা তিনি উত্তম ভাস্কর 
হইবেন, অত্যাত্তম চিত্রকর হইবেন। যাহার হৃদয়ে 
উচ্চাকাজ্ষার সহিত উদ্যম থাকে তাহার সিদ্ধি অবশ্থযস্তব। 
ইহার বয়স এক্ষণে ২৮ বৎসর মাত্র। 
(৪) 

শ্রীযুক্ত জে, সি, চৌধুরী ত্রিপুরা! রাজ্যের আগরতলার 
লোক। তিনি রেশমশিল্প শিখিবার জন্য শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষ।- 
সমিতি কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত হন। ব্রিপুরার বদান্য 
মহারাজ! ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়া 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়৷ রাজসাহী রেশমবিষ্ঠালয়ে প্রেরিত 
ইন। ছুই বৎসরে তিনি সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। 
হৎপরে তিনি বাংল! প্রভৃতি প্রদেশের যাবতীয় রেশমকেন্দ্র 
রিদর্শন করেন। তৎপরে তিনি বাজালোরে মহাত্মা 
টাটার রেশম কারখানায় রেশমপোকা পালন ও গুটি হইতে 
রশম বাহির করার জাপানী রীতি শিক্ষা করিতে যান। 
সথান হইতে তিনি ত্রিপুরার মহারাজার রেশমকারখানার 
ক্ষ (59761715655460.0) নিযুক্ত হইয়! এ কার্ধ্য দক্ষতার 


11105112160 


কৃত্তিগির পালোয়ান গামা 


১৮৯ 





্রীযন্ত জে সি চৌধুরী । 

সহিত পরিচালন করেন । এই সময় বেঙ্গগ সিল্ক “কাম্পা- 
নির ম্যানেজার শ্রীয়ক্ত ডবলিউ ভাল ওয়েষ্টন, রাজসাহী- 
কাজিল! সি ফাইুজেচারের ম্যানেঞ্গাণ শ্রীযুক্ত এফ, এল, 
পেরিন, রাজসাহ -মঠিহার রেশমকুঠির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত 
এফ মর্টন, এখং পূর্ববঙ্গের রুষিবিভাগের অধাচ্ষ শ্রীযুক্ত 
এইচ, সি, বার্ণেস, আই-দি-এস তাহার নিপুণহায় খুব 
গ্রীত হন। ত্রিপুরা! হইতে তিনি জাপানে গিয়। শোকিয়ে। 
রাজকীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 'এই শিল্প শিক্ষা করেন এবং জাপা- 
নের সকল প্রধান রেশমকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া শিক্ষার 
চূড়ান্ত করিয়াছেন। 


কুন্তিগির পালোয়ান গাম। 


ভারতের পালোয়ান গামা ইংলগ্ডে গিয়া সে দেশের" 
বু পালোয়ানকে পরাঞ্জত করাতে ধিলাতে গামার ধন্ত 
ধন্ত পড়িয়া গেছে। গাম! খুব বড় পালোয়ান হইতে পারে, 
কিন্ত তথাপি সে ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান নয় বোধ হয়। 
স্থুতরাং ভারতের নামজাদা পালোয়ানেরা যে বিদেশী 
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পালোয়ান অপেক্ষা আরো! শ্রেষ্ঠ তার আর কোনো ভুল 
নাই। এইরূপ আমার্দের সকল বিষয়ে বিদেশের প্রতি- 
যোগিতায় অেষ্ঠত্ব দ্রেখাইয়। আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় 
দিবার সময় আসিয়াছে । আত্মশক্তির উপর আস্থ! থাঁকি- 
লেই মানুষ যে কোনো বিষয়ে অসাধাসাধন করিতে পারে। 
চা শুধু উগ্ভম ও সাধনা । এনং ভারতবর্ষ ফলত্যাগী 
সাধনাকাঁরীদেবই দেশ। 


শি 


সমাধি-সাধ 


উত্দি-মালিনী 
তটনীর তীরে 
যেখানে জোয়েল গাছে, 


না 





প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 

দখিন বাতাঁস 
ফুলের স্থবাস 

লুটিয়া যেখানে বহে, 
উষ। আগমনে 
বনে বনে বনে 

শতেক কুসুম ফুটে, 
কোকিল পাপিয়া 
উঠেরে জাগিয়া 

মধু গীতে প্রাণ লুঠে, 
অরুণ পরশে 
নলিনী সরসে 

ফুটে ওঠে যেইখানে, 
আপন! ভুলিয়ে 
সদ। রয় চেয়ে 

এ উহার মুখপানে, 
এই নিবেদন 
শেষের শয়ন 

সেথায় রচিয়ো মোর, 
জীবনের শেষে 
বাঞ্চিত দেশে 

ঘুমাব স্থখেতে ঘোর। 

্বরগীয়। প্রতিভা দত্ত। 


হেমন্ত 


. হেমন্তের কুহেলি-ওড়ন! উড়ে আজ পড়িয়াছে গায়, 


প্রভাতের অরুণ-মআলোক স্পর্শে তার মুবছিয়া যায়; 
হিম-বাসু আসে ধীরে ধীরে মৃত্যুসম উত্তাপবিহীন, 
পত্রপুষ্পে আকি দিয় যায় অশ্রজল তুষার-কঠিন ! 
বাঁচাও এ মৃত £তে মোরে, হে আমার হিমতু'-দেবতা, 
মাধব তো নহ তুমি শুধু, মধু রিক্ত-খতু'রা-বারতা ! 
ীইলুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 





২য় সংখ্যা 
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9০918717011) 1001907081072, 

মালু চাষেব 'নয়ম প্রণা্ী পাঠকবর্গেব গোচর করিলে 
নেকে তাহা হইতে ফল লাভ করিতে পারেন। সাধারণ 
গৃহস্থের বসবে ২০ মণ আন্দাজ আলু খরচ হইয়া থাকে। 
ইচা বেহারের ৩ কাঠ! জমিতে এবং বগদদেশের ৭॥০ কাঠা 
জমিতে সহঞ্জে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। নিজের 
বাগানে বা বাসবাটীর সংলগ্ন স্থানে আলু চাষ করিলে যেমন 
সংসারের ব্যবহার্য আলু পাওয়া যায়, তেমনি আবার নিজের 
তত্বাবধানে চাষ করাতে মনে এক প্রকার আনন্দ অন্কুভব 
হয়। এইপ্প নির্দোষ আমোদ জাবনের পক্ষে উপকারী। 

এক একর জমিতে আলু চাষ করিলে ন্যুনকল্পে ১০*২ 
পাভ হয়। সুতরাং ৩ একর জমী চাষ করিলে ২৫২ 
মাহিনার চাকুরী করার সমান ; অথচ পরের দাসত্ব করিতে 
হয় না। বঙ্গদেশের ৩ বিঘায় এখং বেহারের ১।* বিঘায় 
এক একর। বাঙ্গালা ও বেহাঁরের স্ানে গ্কানে বিঘার 
পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। এক একর সর্বত্রই ৪৮৪০ বর্গগঞ্জ 
পরিমাণ ) সুতরাং একরের হিসাব দেয়াই সুবিধা । 

মৃত্তিক! : বঙ্গদেশের আউসের ক্ষেত এবং বেহারের ভিট 
অর্থাৎ উচ্চ জমিতে আলু গন্মে। দোত্বাশা মৃত্তিক। অর্থাৎ 
যাহাতে অল্প বালি আছে, আলুর পক্ষে উপযুক্ত। মেটেল 
মাটী বা সেঁতা জমী আলুর পক্ষে অপকারী। আলুর জমী 
জলাশয় বা কূপের নিকট হওয়া আবশ্তক, কারণ তাহাতে 
সর্বদা জলসেচনের প্রয়োজন হয়। আলুক্ষেত্রের নিকট 
আওত। থাকিলে তাহাতে অপকার করে । 

বীজ-_বীজ নির্বাচনের উপর আলুর ফলনের আধিক্য 
নির্ভর করে। পাহাড়ী আলুর মধ্যে নাইনিতাল ও 
দ্বাঞ্জিলিঙ্গের এবং দেশী আলুর মধ্যে পাটনা ও বেধিয়ার 
আলুর বীজ উত্তম। এই কয় জাতীয় বীজে ফলও অধিক 
হয়। নাইনিতাঁল দ্বার্জিলিং এবং পাটনাই আলুর বীজে যে 
ফসল হয় তাহার বর্ণ শ্বেত এবং শাস দানাযুক্ত। বেথিয়া 
বীজের ফসলের বর্ণ লালের আভ্াবিশিষ্ট হয়, এবং তাচার 
শস্ত দানাযুক্ত হয় না। | 

পাহাড়ী জাতীয় বীজই উত্তম। নাইনিতাল ব! 
দ্বাঞ্জিলিঙ্গের আলু ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাজারে তরকারির 
জগ্ প্রায় সর্বত্রই বিক্রয় হয়। উক্ত প্রকার আলু ক্রয় 
করিয়া তা€া হইতে মাঝারী আকারের আলু বাছিয়া 
লইতে হইবে। ১০1১২ দিন সেঁতা স্থানে বালির মধ্যে 
আলু রাখিলেই তাহাতে অস্কুর বাচির হয়। উক্ত অস্কুর- 
বিশিষ্ট আলুর বীজ বপন করিবার পক্ষে উৎরুষ্ট। 

বীজগুলি পন আমড়ার আকারের হইলে তাহাতে 
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গোল আলু 
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ফলন সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। ছোট আকারের বীজের 
মূল্য অল্প কিন্তু তাহাতে ফলন ভাল হয় না। বড় আকারের 
মালু খণ্ড খণ্ড করিয়া ( ষাহাতে প্রতোক থণ্ডে ২টা করিয়া 
চক্ষু থাকে ) বপনের বাবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতেও 
ফলন অধিক হয় না। খণ্ড খণ্ড আলু বপন করিতে হইলে 
কন্তিত স্থানে গুঁড়া চুণ মাথাইয়া দিলে পোকা ধরিবার ভয় 
থাকে না। 

প্রথম বৎসরে পাহাড়ী জাতীয় আলু বপন করিয়া, তাহ! 
হইতে বীজ রক্ষা করিলে তাভাঁকে 2০০17211700 বীজ 
কে । এই বীঙ্গে সর্বাপেক্ষা ফলন অধিক হয়। বাকিপুর 
অঞ্চলে চাষীরা এইরূপ বীজ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে, 
তাহাই পাটনাই আলুব বীজ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই 
2.০০19778,0564 বীজ হইতে যে ফসল হয় তাহার বাজ 
রক্ষা করিলে তাহাতে আর সেরূপ ফলন হয় না। বীজের 
গুণ প্রতি বৎসর ক্রমে ক্রমে হ্বাস হইতে থাকে । 

বীজের পরিমাণ__মাঝারী আকারের আলুনীজ প্রতি 
একরে ১৫ মণ হিসাবে আপশ্যক হয়। 

জমী প্রস্তত-_-মাশ্িন মাসের প্রথম হষ্টছে আরস্ত 
করিয়! প্রতি সপ্তাহে ছুই বার চাষ ও একপাণ ম্ দিয়া জমী 
সমান করিতে হইবে। কান্তিক মাসের প্রথম পধাস্ত 
এইরূপে ৮ চাষ ও ৪ বার মই দেওয়া প্রয়োজন । ইতিমধ্যে 
ক্ষেত্রে ঘাস থাকিলে তাহা বিদে বা কাট! দিয়া একত্র 
করিতে হইনে এবং তাহা শুকাইয়া মাগুন দিয়া পোড়াহয়! 
ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে । ক্ষেত্রে টেল থাকিলে এই 
সময় তাহা ভাঙ্গিয়৷ দেওয়াও আবশ্যক | 

জমী এইর্পে প্রস্ত ৬ হইলে তাচাতে ২০ হাত দীর্ঘ প্রস্থ 
বা যেরূপ সুবিধা হয় ছোট ছোট পটী বা কেয়ার করিতে 
ভইবে। প্রত্যেক কেয়ারি এরূপভাবে করা মাবহ্যক 
যাহাতে জলের নালার সঙ্গে প্রতোকের যোগ থাকে। 
অনন্তর প্রতোক কেয়াধিতে কোদাল দিয়া ১ হাঠ অন্তর 
অন্তর এবং ২ আঙ্কুল গভীর জুলি এরূপভাবে টানিতে 
হইবে যাহাতে প্রত্যেক জু'লর সহিত জলের নালার যোগ 
থাকে । এইরপে প্রস্তুত ক্ষেত্র আলু বপনের উপযুক্ত হঠল। 

বীজবপন ও পাট-_ উপরোক্ত প্রকাবে জুলি টান! 
হইলে এবং নিয়ের লিখিত মতে সার দেওয়া হলে জুলিতে 
সারবন্দি করিয়। ১ ফুট অন্তর অন্তর এক একটা আলুবীজ 
ফেলিয়া যাইতে হয়। তৎপরে কোদাল হ্থার! পার্থর মাটা 
জুলির আকারে টানিয়া তাহ। দ্বারা বীজের জুলি ঢাকা দিতে 
হুইবে। এরূপ করিখে বীজের স্থান ঢাকা পড়িয়া তাহার 
পার্থ নূতন জুলি টান! হইবে । 

বীজবপনের ৭1৮ দিন পরে আলুর গাছ বাির হইতে 
থাকে । এই সময় জুলিতে একবার জলসেচন করিলে সমস্ত 
গাছ শী শী্র বাহির হইয়া যায় । গাছগুলি আধ হাত বড় 
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হইলে পারের জুলির মাটী লইয়া তাহার গোড়ায় দিতে 
হবে । উহাকে মাটা ধরান কহে । আলুর ক্ষেত্রে ১০ 
দিন অন্তর অগ্তর জলসেচন আনশ্তাক হয়। বৃষ্টি হইলে সে 
সময় জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। গাছের গোড়ায় দুইবার 
মাটা ধরাইয়! দিতে হয়। ক্ষেত্রে ঘাস হইলে একবার 
নিড়াইয়। দেওয়া আনশ্তক । আলু সুপ হইয়া গাছ অল্প 
গুকাইতে মারম্ত হইলে আর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। 

সার--আলুর পক্ষে খইলের সার সর্ধোৎকষ্ট। নিয়ের 
তা।লক। মত যে কোন সার আলুর ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে 
পারে। 

১। বর্ষাকালে ক্ষেত্রে 8৫ হাত অন্তর অস্তর গর্ত করিয়া 
তাহাতে এক এক ঝুড়ি কাচা গোবর ফেলিয়া মাঁটী চাপা 
দিলে তাহা ক্ষেত্রে পচিয়! উত্তম সার হয়। এরূপ সুবিধা 
না হইলে আশ্বিন মাসে পচ! গোবর প্রতি একরে ৫* গাড়ী 
পরিমাণ দিতে পারা যায় । 

২। রেড়ির খইল প্রতি একরে ১৫ মণ অথবা সরিসার 
খইল প্রতি একরে ২০ মণ আলুর পক্ষে উত্তম সার। 

৩। লোনা মাটী বা সোরার মাটী, প্রতিবার আলুতে 
মাটা ধরাইবার সময় প্রতি গাছের গোড়ায় আধসের হিসাবে 
দেওয়। যাইতে পারে। 

৪ হাড়ের গুড়া দিলে প্রতি একরে ৯০ মণ প্রয়োজন 
ইহ] বর্ষাঞালে স্ফেতে ছড়াইয়৷ দিতে ভয় । 

৫। ভাদ্র মাসের প্রথমে ধঞ্চেবীজ প্রতি একরে আধ 

মণ অথবা শণণীজ প্রতি একরে ১ মণ হিসাবে ছড়াইয়! 

দিয়! তাহাব গাছ বড় ভঈপে আশ্বিনের প্রথমে তাহা কাটিয়া 

ক্ষেত্রে পুড়ায়া দিলে পচিয়া অতি উত্তম সার হয়। 

খইলের সার ক্ষেত্রে দিবার নিয়ম__ক্ষেত্রে যে জুলি 
কাটিবার কথা পরে শেখা হইয়াছে খইল গুড়া করিয়া 
সেই জুলিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তৎপবে জুলিতে 
জলসেচন করিয়! দু্ট দিন ফেলিয়া রাখিতে হইবে । অনস্তর 
মাটীতে গো হইলে তাহ! কোদাল বা হো দিয়া খুঁড়িয়া 
তাহাতে আলু বপন করা হয়। পুনরায়, আলুর গাছ যখন 
আধ হাত বড় হইবে, সেই সময় পার্স জুলিতে থইলের গুড়! 
ছড়াইয়। তাঁভীতে জলসেচন করিয়া দুই দিবস পরে সে 
জুলির মাটা গাছের গোড়ায় ধরাইয়! দিতে হইবে। এইরূপে 
অর্দেক খই আলু বপনের পৃর্ববে এবং বাকী অর্ধেক প্রথম 
মাটী ধরাইবার সময় প্রয়োগ করা হয়। এই প্রণালীতে 
সার দিলে আলুর ফলন সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। 

আলু সংগ্রহ 'ও রক্ষা__বীজ বপপনৈর পর তিন মাসে 
আলু তুলিবার উপযুক্ত হয়। যে সময় গাছ ক্রমে গুকাইতে 
থাকে, তাহাই আলু তুলিবার উপযুক্ত সময় বুঝিতে হইবে । 


7 * সাটী শুকাইয়। ফাপা হইলে তাহাকে জো কছে। বৃষ্টির পরে 
২১ দিম নৌদ্র লাগিলে মাটাতে জে হয়। 


হয়। 


প্রবাসী__অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


আলুর অর্ধাপ্তষ্ক গাছগুলি উত্তম পঞণুখা্চ। আলু 
তুলিবার পূর্বে গাছগুলি কাটিয়৷ লইতে পার! যায়। তৎপরে 
স্থরপী বা কোদাল দিয়া আলু তুলিতে হইবে । 
আলু তুলিয়া বাছিয়! ছোট বড় পৃথক পৃথক করিতে 
হইবে। তৎপরে মেঝেতে বালি রাখিয়া তাহার উপর 
আলু সাজাইয়৷ রাখিলে বর্ষ হলে তাহা নষ্ট হয় না। 
যে ঘরে আলু থাকিবে, সেখানে বাতাস যাওয়া আবস্তক । 
আলুর বীজ ঝুঁড়িতে রাখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা যাইতে 
পারে। যত আলুবীজ প্রয়োজন, তাহার দ্বিগুণ আলু 
বীঙ্জের জন্য রাখিতে হইবে । কারণ অনেক আলু পচিয়া 
যায় এবং শুকাইয়াও পরিমাণে অল্প হয়। জমীর কতক 
ংশে পাহাড়ী আলু এবং কতক অংশে 2০০19.002.01204 
আলু বপন করিলে নিজের ক্ষেত্রের 2০০1০709.01204 
বীজ রাখা যাইতে পারে | 
আলু পচিনামাত্র তাহ! বাছিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ 
পচা আলুর সংশ্রবে অন্য আলু নষ্ট হয়। 
আয় ব্যয়_ আলুচাষের স্বিধার জন্য নিম্ে একটা 
আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল। প্রথম বৎসরে এইরূপ 
ব্যয় হইয়া থাক। কিন্তু তৎপর বৎসর নিজের ক্ষেত্রের 
৩2,012,100,01290 বীজ রাখিতে পারিলে অনেক বায় 
কমিয়া যাঁয়। ধঞ্চে, শণ, লোনা মাটা, পাক প্রভৃতি সার 
বিবেচনা করিয়া দিতে পারিলে সারের খরচও অনেক অল্প 
করিতে পারা ষায়। আলু কিছুদিন রাখিয়! বিক্রয় করিতে 
পারিলে ঝ বীজ বিক্রয় করিলে আরও লাভ হইয়া! থাকে । 
এক একরে ব্যয়ের তালিক1-_ 





৮ চাষের লাঙ্গল ও মই ৮৭ 
বীজ ক্রয় ১৫ মণ, দর ৬০ হিঃ ৯৭০ 
খইল ২০ মণ ০" ৪০২ 
১০ বার জলসেচন ৮৯ 
অন্তান্ত খরচ ৮. 
খাজনা ৫।০ 
১৬৭৭ 


আয় এক একরে-_ 
মালু উৎপর ২০* মণ, দর ৩* সের হিঃ ২৬৭২ 





লাভ ... ১০০৭ 
পর্য্যায় _প্রতি বসর এক ক্ষেত্রে আলু বপন কর! 
উচিত নহে। ৩ বৎসরের অধিক এক ক্ষেত্রে আলু উৎপন্ন 
করিলে ফসলে পোঁক! ধরিবার বিশেষ ভয় থাকে। 
আলুর ক্ষেত্রে অন্ত ফসল দেওয়ায় ক্ষেত্রের তেজ কমিয়া 
যায়। কিন্তু বর্ষাকালে পাট বপন করিলে আলুর ক্ষেত্রের 
অপকার না হইয়। বরং উপকারই হয়! থাকে । 


মজফ্ফরপুর । নদত্ব। 


হয় লংখ্যা ) 


আলোচনা 


ভারতীয় চিত্রকলা 


আশ্বিনের “প্রবাসীতে” শ্রীযুক্ত অর্দেন্রকুমার গঙ্গোপাধায় ভারত শিল্প- 
সমস্তার মীমাংসার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার 
পূর্বে তিনি যদি আমার বক্তবাগুলিকে একটু বুঝিতে চেষ্টা! করিতেন 
তবে কতকটা নুবিধ। হইত। কুসংস্কার ও শ্রন্ধাহীনত। যে সত্য নির্গয়ের 
পক্ষে ম্ত বাধ। তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্ত আমার ধারণ! এই যে, 
শিক্ষিতসমাজ-কর্তৃক ভারতশিগ্পের প্রকৃত মন্মোপলন্ধির পথে অর্দেন্দ্র- 
বাবু প্রমুখ শিল্পোৎসাহিগংণর ব্যাথাদিও একটা কম অন্তরায় নহে। 
এ বিষয়ে আমার বক্তবা সংক্ষেপতঃ এই £--(১) ভারতশিল্পের আদর্শ 
ও বিশেষত্ব বিষয়ে ইহার! যাহ! বলিতেছেন তাহ! খুব সমীচীন বোধ 
হয়না। যে বস্তটাকে ইহারা “ভারতশিল্প” আধা। দিয়াছেন সেট! 
শিল্পের একট। অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। (২) উক্ত আদশের সহিত 
পান্চাতা বাস্তব শিল্পের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে তাহ 
সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌ'ভুক, এবং প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ বিষয়ে ত্রাস্ত 
ধারণ! সম্তৃত। "শিল্প-জগতের সুষ্পতত্ব” সম্বন্ধে ুঙ্্তর গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হইবার পুরবেধে এহ সঞ্ল বিষয়ে একট। পরিক্ষার বোঝাপড়। 
হওয়৷ প্রয়োজন। 

শিপ্জগতের বাজারে ভারত শিল্প বা অপর কোন শিল্পের দর 
কিরাপ, তাহ। জানিব|র জন্থ আমার কিছুমার বান্ততা নাই । [২৯৭০, 
১171 ব। বৈষাব-কবিদিগের বিরুদ্ধে আমার 
কোনও অভিযে।গ নাই, সুতরাং বন্বমান আলোচন] ক্ষেত্রে তাহা 
দিগকে সদলে হাজির কারবার কারণ বুঝিলাম না। হিন্দুশান্ত্র ও 
পুরাণ-বিদ্বেষী, পৌত্তলিক শিপ্সের বিরুদ্ধে উদ্যতমুষল কোন অজ্ঞাত 
প্রতিচ্ন্বীর প্রতি গঙ্গেপাধ্যায় মহাশয় যে প্রচণ্ড কটাক্ষপাত করিয়াছেন 
উপস্থিত আলোচন। প্রসজে তাহার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করিতে পারি- 
লাম না। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাপক কোন আইন ব1! আদর্শ মাপ- 
কাঠি সম্বন্ধে আমি কোথাও কোন মত জাহির করি নাই। কিন্ত 
গঙ্গোপাধার মহাশয় ছাড়িবেন কেন? তিনি স্বয়ং কতকগুলি "উত্ভূট” 
মত খাড়া করিয়। আমার স্বন্ধে চাপাইয়। দিয়াছেন। 

অর্দেজ্জবাবুর মতে পুরাঁণাদিবর্ণিত কল্পলোকের বন্তুকল্পনাকে 
চিত্রে যথাযথ ভাবে (অর্থাৎ “অক্ষরে অক্ষরে!” ) অনুবাদ করাই 
ভারতশিল্পের উদ্দেন্ত । উদ্দেশ্ঠ সাধু সন্দেহ নাই। উক্ত কল্পনাগুলিকে 
উদ্তট জ্ঞানে “ছাটিয়া৷ ফেলিবার” প্রস্তাব কেহ করিয়াছেন বলিয়। শুনি 
নাই। কিন্তু সতানত্যাই “পৌরাণিক কল্পলোকে বিচরণ করিবার 
ধাহাদের রুচি নাই” সে দুর্ভাগাদের অবস্থা কি হইবে? তীহাদের পক্ষে 
কি শিল্পচর্চ। নিষিদ্ধ হইবে? বান্তব জগতে কি “উচ্চশিল্পের” উপযোগী 
মালমসলার কিছু অভাব পডিক্লাছে? প্রকৃতির রাজো যিনি উচ্চ 
সৌনধ্য ও মহব্বের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্দেন্রাবাবুর ভারতশিল্পে যদি 
ঠাহার কোন স্থান না থাকে, তবে দে শিল্পকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ 
বলিতে হইবে। 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন 'আঞ্জানগলস্বিত বাহ" প্রভৃতি 
বর্ণনার দ্বারা নায়ককে “উচ্চশ্রেণীর মানবত্তে প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে, 
বাহার আদর্শ বাস্তবিক জগতের সাধারণ অবয়বী মানুষের আদর্শ 


1311110411)71৯ 


বালোচন! 


১৯৩ 


হইতে সর্ধবথ। ভিন্ন !” এই “আদর্শ” জিনিষটা! কোথ| হইতে আসিল? 
এই সকল অতিশয়োক্তি ক কেবলই নিরঙ্কুশ কল্পনামার? যেটা 
“আছে' সেটার সহিত সমাক্‌ পরিচয় না হইলে, যেট। 'হইতে পারিত' বা 
"হইলে ভাল হইঙ' সেটাকে পরিগারকপে বোঝা যায় না। অতি- 
প্রাকৃত ও অবাস্তব আদশকে বুঝিতে হলে প্রকৃতির লাহত ঘনিষ্ঠ 
যোগ থাকা প্রয়োজন, বাস্তব জগঠের আমম্পুগঠার সহিত পরিচয় 
আবশ্তক । প্রকৃতির অথাৎ জরড়গ্রকাভ ও মানব গ্রকৃতির- অপূর্ণ 
বৈচিক্র্যের মধ্যে পুর্ণ ছার আদশ ৪110৭ নিঠি ত রাতিষাছে । 1২51122) 
ও 10..111477, বাস্তব শিল্প ও হাবপ্রধান শিল্প, শি দুঠ দিক মাত্র। 
উভয়ের মধো কোন বিরোধ থাকা দূরে থাকুক একটার সহায়তা 
বাতীত আর একট। কখনও সম্যক সার্থকত। লাভ করিতে পারে না। 
(২৩711) শিল্পের মূল ভিত্ত, 10.0117))এ তাহার বাঞ্িতের বিকাশ, 
এবং উভয়ের সমন্বয়ে তার পূর্ণ সফলতা । অদ্ধেশ্গ বাবুর ভারতশিল্প 
যদি পাশ্চাতা বাস্তবশিল্পের সংঘষে আসিলেই আশু শিল্পলীল। সংবরণের 
আশঙ্কা থাকে, তবে সে শিল্পের রীতিমত এলোপ্যাথি চিকিৎসা আবশ্তক 


বুঝিতে হইবে. 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, “রায় মহাশকস চিন্ররবিজ্ঞান বলিতে 
যাহ। বুঝয়াছেন তাহ। যুরোপায় (শল্লের ... .. প্রথা বিশেষ মাত্র ।” 


বিলক্ষণ! “প্রথ! বিশেষ মাত্র"ই যদ বুঝিব, তবে তাহাকে “বিজ্ঞান” 
নামে অভিহিত কর্রব কেন? অদেঞ্রা বাবুর অভিধানে “বিজ্ঞান” 
শের অর্থ কি তাহ। জানি না, কিন্ত সাধারণ লোকে বিজ্ঞান বলিতে 
১১১/০772112001076515159 বা শ্রনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বুঝরা থাকে । 


চিত্রবিজ্ঞান অর্থে “যদ্দ ্ংতলাথ৩ংশীতি নঠে। অস্থিবদ্যার 
পাগুত্যকেও চিত্রবিজ্ঞান বল যায় না। মানবজাতির বহুমুখী 
শিল্পসাধনার' সীমা ব। সমষ্টির নামও চিত্রবিজ্ঞান নহে আলোক- 


বিজ্ঞান (0)1১005) ও তৎ সংক্রান্ত শারাসবিজ্ঞান ও মনো[বিগানের 
সার্বজনীন সতোর উপর চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠ।। চিত্জবিজ্ঞ।নকে 
বাঝতে হইলে কেবল কতকগুলি “আইন” মুখস্থ করিলে চলিবে না__ 
দৃশ্ত সৌন্দযোর অস্্ররালে যে সকল [বিচিত্র নিয়ম কাধ্য করিতেছে 
“উহার সহিত সহৃদয় সর্ববাঙ্গীন পরিচয় আবশ্যক,” ( ভাব প্রকাশের 
সহায়তার জন্যই আবশ্ঠক, অন্ুকরণবিদ্য! জাহির করিবার জন্য নহে )। 
অবশ্ঠ বিজ্ঞানই শিল্পরাজ্জের নিয়স্তা নহে, এবং প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের 
ঘানিতে নিংড়াইলেই খাটি শিল্পরস নিস্তন্দিত হয় ন|। কিন্তু তাই 
বলিয়। শিল্পের বিজ্ঞানাংশকে উড়াইয়। দিলে চলিবে ন।। বিজ্ঞানের 
17০1৯ ইংরাজের পক্ষে যেরূপ সত্য, অপ্দেন্রী বাবুর পক্ষেও তদ্রপ। 
শিল্পে কেবল বাস্তব সৌন্দধাটাই যে সর্বেসর্ববা হওয়! উদ্চিত নক্ন, 
এ সম্বন্ধে অনেক দারগত যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্ত তন্মধ্যে 
প্রাকৃতিক সত্য বিষয়ে অঞ্জতা বা ততপ্রকাশে অক্ষমতা একট! খুব 
উ'চুদরের কৈফিয়ৎ বলিয়। গণ্য হইতে পারে ন1। শিল্প ও প্রকৃতির 
মধ্যে যখন একটা কৃত্রিম বিরোধ জাগিয়া উঠে, তখনই শিল্প উৎকেন্ত 
হইয়। কতকগুলি ফাশান রচনাভঙ্গী ও ভড়ং (1১1017710791)1) মাত্রে 
পর্যবসিত হইতে থাকে । শিল্পের সার্বজনীনভার কথা উঠিলেই এক 
শ্রেণীর লোকে ভারতশিল্পের জাতিগত স্বাতস্ত্রয ও বিশেষত্ব লোপের 
অমুলক আশঙ্কায় উৎকঠিত হইয়া উঠেন, এবং “ভারতের শিল্পসাধনর 
নিজন্ব অস্কু্ন রাখা কত বড়'ধন্ম। কত বড় দায়িত্ব” তাছ। বুঝাইবার জন্য 
অনর্থক আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া তোলেন। 

কোনও বস্তু বা ভাব ও ততসুচক ভাষাগত সঙ্কেতের মধ্যে কোনও 
সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্ঠ দ্বেখ। যায় না। 'পা? এই লিপি বা শব্দটির সহিভ 
শরীরের অবয়ব বিশেষের কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই; একজন বিদেশীয়ের 
পক্ষে শবটা শব্দ মাত্র, লিপিট! অঁঁচিডে মাতার” শ্িলা্িগ 7 প্রশিলাগ 


১৯৪ 


চিত্রের ভাষায় মূলতঃ এরূপ কোন কৃর্রিমতা নাই।” 'পা? বুঝাইতে 
হইলে প আ(কয়। দেখাউতে হইবে। ভুগতে হাজার হাজার পা দেখিতে 
পাই, তাহার কোন ঢুটিই এক রকম নহে, অথচ সণগুলির মধ্যেই একটা 
মৌলিক সাগ্ঠ র ইয়ছে- অর্থাৎ সবগুলিহই একট! আদর্শ [391601। 
বা ছাচের বাপান্তুর |৮:1111)1)1) মার । সকল বস্তুরই 1১111077টীকে 
বজায় রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে হ্রিন্ন ভিন্ন ধরণের আদর্শের 
কল্পনা করিয়। থাকে; ক্িস্তু “আদর্শ ও উপায়ের আঠ্াস্তিক অনৈক্য 
সত্বেও” এক শিল্পী “মানুষ” বুঝাহতে চাহিলে অপরা শল্লার তৎস্থানে 
পহস্তী” বা “ঢেঁকি” বুঝিবার কোন সন্ভাবন! থাকে না। ইহা অবশ্ঠ 
নিতান্ত সুল বিষয়ের কথ! হইল-_কিন্তু মানসিক ভাব বর্ণনের সঘয়ে কি 
হইবে? মানসিক অবস্থাকে আমর সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাই ন1। 
ষানুষের মনে দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা. ভঙ্ প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে তাহার 
মুখত্র। ও শরীরভঙ্গীর যে দকল বিকার লক্ষিত হয়, মানসিক ভাবের এ 
মকল বহিঃপ্রকাশ হইতেই চিত্রে সেই ভাবগুলি বাক্ত করিবার সন্কেত 
পাওয়া যায়। অবাস্তব কল্পনা সম্বন্ধে সেই কথা। অবাস্তবকে 
কতকগুলি জ্ঞাত বাস্তবের রূপান্তর বা! নুতন রকম সমাবেশ রূপেই 
(11 (খোা5011070৬1 1২64111105) আমরা কল্পন| করিয়। থাকি । 
স্ৃতরাং, "অলৌকিক রসের অবতারণা” কগিতে হইলে লৌকিকের 
জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্র'য়ই আবশ্যক। একই বস্তুর অপংখা বিচিত্র 
কূপের মধা হইতে তাহার আদশ চেহারা! বা মুল ভাবটিকে ধরিবার 
চেষ্টা হইতেই €01১071197এর উতপত্তি। এই (91৮0171101)এর 
অর্থ কৃত্রিমত। নহে । কিন্তু অদেন্ত্রবাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে, “ইংরাজী 
চিত্রবিজ্ঞনের পাত। উপ্টাইলেই” দেখিতে পাইব যে “কৃত্রিমতা৷ চি্- 
বিজ্ঞানের প্রাণ বা এ্রধান সম্পত্তি!” সেই অপরূপ চিত্রবিজ্ঞানের 
সন্ধান কোথায় পাওয়। যায় জানালে বাধিত হইব। চিত্রের ভাষার 
যেখানে উৎপাত্ব, ফেট। তাহার মূল ভিত্তি, অ্দেন্্বাবুর ভারতশিল্প, 
তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন দূরে থাকুক, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেও নারাজ ! অথচ এদিকে খুব একট। “বিশিষ্ট ভাবায়” আত্ম- 
প্রকাশ করিবার উৎকট চেষ্টাও রহিয়াছে । “ঢাল নাই তলোয়ার নাই 
খাম্চ1 মাগেঙ্গে ।” 

শিল্পে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত ন্বাতন্ত্য ও বিশেষত্বের স্থান আছে-_ 
কিন্তু, সেটা “মৌলিক ভাষাগত অশৈক্য" নহে-_ অলঙ্কার, রচনাভঙ্গী, 
আদর্শ ও বক্তব্য বিষয়ের পার্থক্য মাত্র। এই পার্থকা খুব গুরুতর 
হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্ত তথাপি ইউরোগায় 1১:০-1২021701- 
10গণ যে ভ।ষার বাবহার করেন 11171):০১৯011গণও সেই 
ভাষাই ব্যবহার করেন; প্রকৃতির নিখুৎ নকলনবীশের যে ভাষ। নবা- 
ভারতশিল্পের উদ্ভতটতম কল্পনানবীশেরও সেই ভাষা! অবশ্থ শিল্পকে 
উপলব্ধি করিতে হইলে শিল্পের আখ্ানবস্তর সহিত সম্যক পরিচয় 
আবশ্তক শিল্পী আলো ও ছায়ার বৈচিত্রামূলক কোনও সৌন্াধ্যকে 
চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু আমার উক্ত বিষয়ক বিদ্যার দৌড় হয়ত 
“গ্রাছের পাত! সবুজ” “আকাশের রং নীল” ইত্যাগিবং কতকগুলি স্কুল 
সংস্কার পধাস্ত। হৃতরাং চিত্রবর্ণিত নিতাত্ত স্বাভাবিক সতারিও আমার 
নিকট অদ্ভূত প্রতীয়মান ওয়! বিচিত্র নহে। কিন্তু অর্দেন্্র বাবু এই 
বাপার হইতে এই তত্বোদঘাটন করিয়াছেন যে চিত্রের 1.1£17 ::70 
911500, আলে। ও ছায়। জিনিসটাও একটা। 0:07:10110 বা "বিশিষ্ট 
ভাষা” ।! এই মৌলিক তত্বাবিষ্ষারের বাহাছুরীট। কাহার জানিবার 
জদ্য উৎসুক রহিলাম। 

জ্ীহকুমার রায়। 

[ এই লেখাটি গত মাসে স্থানাভাবে মুদ্রিত হয় নাই ।---প্রবাসী- 


প্রবাসী-_অগ্রহথাযণ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বঙ্গভাষায় বাণান-সমস্তা 


লীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আস্িন মাসের 'গ্রবা- 
সী'তে “বাঙ্গালা শবের বানান”-- শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ে 
“প্রবাসী"র বিজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক মহাশ্যদিগের উপদেশ প্র্থনা 
করিয়াছেন। আমি সমালোচক তো! নহি অর্থাভাববশতঃ 'প্রবাসী”র 
গ্রাহকও নহি। তবে মাঝে মাঝে প'ঠক বটি, যদ্দিও 'বিজ্ঞ,-বিশেষণটী- 
বিরহিত ; আর তাই বলিয়। 'উপদেশ'-দানেও অশল্ত। তবে যোগেশ 
বাবু নাকি ঠাহার ব্যাকারণ ও 'কোশ' প্রেসে দিয়াছেন, তাই গরজে, 
আর মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার সকলেরই আছে এই ভরসার, 
অদ্য কলম ধরিলাম। 


অক্ষরগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরই গ্যোতক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; 
হতরাং কোন ভাষায় যতগুলি ধ্বনির ব্যবহার আছে ততগুলিই অক্ষর 
থাক। আবগ্ঠক,_বেশীও নয়, কমও নয়,_ ইহাই স্বভাবানুগত। কিন্ত 
বাঙ্গাল। ভাষায় ধ্বনি ধতটাই থাকুক, লেখায় ব্যবহৃত বর্ণমাল। কিন্ত 
প্রায় যোল মানি (৯ বর্ণ নাই বলিয়া 'প্রায়' বল! হইল) সংস্কৃত 
বর্ণমালার অনুরূপ । ধ্বনি অনুসারে অক্ষর রাখিতে গেলে বাঙ্গালা 
বর্ণমাল। হইতে অন্তঃস্থ ব (ন) শওদীর্ঘন্বরগুলি একেবারেই বাদ দিতে 
হয়, আর ও, এ, দন্তয ন, ও স. এই কয়টি বর্ণ কেবল ফলায় ব্যবহারের 
জন্য রাখিতে হয়। আমর| য-এর উচ্চারণ কখন বা অধথ। স্বানে করি 
€ যথা. 'পদ্য' লিখিয়। উচ্চারণ করি 'পয়দ্দ' ) কখন ব! একেবারেই 
করি ন। € যথ। 'বাদ্য'কে বলি 'বাইদ্দ? ), ফলা ন! হইলে জ-এর উচ্চারণ 
মত করি (যথা যেমন, যান, যম, সংঘম ইত্যাদি স্থলে )। নআর 
শ এর প্রকৃত ধ্বনির সঙ্গে তে! আমাদের পরিচয় নাই । ষোগেশ বাবু 
যে লিখিয়াছেন “রাশি-শব্দ লিখনে ও উচ্চারণে অবিকল সংস্পত” একথ! 
ঠিক বোধ হয় না.-_ শ-এর প্রকৃত উচ্চারণ আমরা কখনও করি না, 
শ-এর উচ্চারণ জিহ্বাগ্র সাহাযো হইবে না, চকারাদি অন্যান্য তালব্া- 
বর্ণের গ্যায় উহারও উচ্চারণ জিহবার মধাভাগ দ্বারা হইবে। সমস্ত 
কণ্ঠাবর্ণগুলি* যেমন জিহ্বামুলীয় সমস্ত তালবাবর্ণগুলিও তেমন জিহবা- 
মধাভাগীর় ; কেবল মুদ্ধণা ও দস্তাবর্পগুলি জিহ্বাস্রীয়। সংস্কৃত 
বর্ণমালার শৃঙ্খল! বাগিন্দট্রিয়ের অভ্যান্তরভাগ হইতে ক্রমে বহির্দিকে 
গমন,_ (১) সর্বপ্রথম জিহ্বামুলীয় ব1 কণ্ঠাবর্ণ, তার পর (২) জিহ্বা 
মধ্যভাগীয় বা ভালবাবর্ণ. (৩) জিন্বাগ্রীয় মুদ্ধণ্য বর্ণ, (৪) জিহবাগ্রীয় 
দত্ত্যবর্ণ (৫) সর্বশেষে জিহ্বা-সাহাষ্য হীন উষ্ঠাবর্ণ। আমরা যুকতাক্ষরে, 
বাধা হইয়া, ন ও স-এর প্রকৃত উচ্চারণ করিয়া থাকি (যেমন দত্ত, 
সন্ধ]া, মদ্‌না, বস্তু, সস্তা, ইতাদি শব্দে, ) কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও শ-এর 
প্রকৃত উচ্চারণ কর! হয় না। নিশ্চয় বলিতেও সাধারণতঃ জিহ্বাগ্র 
স্বারা শ-এর উচ্চারণ কর! হয়, জার তাহ। করিয়াই আমরা মনে করি 
শ এর প্রকৃত উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু তাহা যে ভুল তাহা লক্ষ্য 
করি না। 

শ.অ ও দীর্ঘস্বরগুলি বাদ দিয়াও আমরা আমাদের মাতৃভাষায় 
প্রচলিত সমস্ত ধ্বনিগুলি প্রকাশ কারতে পারি. আর পূর্বেধোক্তরপ 
বর্ণসংযোগ-স্থল ভিন্ন অন্যত্র নও স-এর পরিবর্তে ষথাক্রমে ণ ও ষ 
বাৰহার করিলেই আমাদের প্রচলিত ধ্বনি টিক থাকে ( বথা, বৎব, 
যকল, ণকল, বণ, ইত্যাদি )। তবেই দেখা বায়, বাঙ্গাল। ভাষায় 
শব্দের উচ্চারণ যেরাপ, বর্ণবিস্তাসপ্রণালী সেরূপ নহে। .এখন. এ 
সমস্তার মীমাংদ1 কি? কেহ কেহ বলেন “বর্ণবিদ্যাসপ্রণালীকে ধ্বনির 
অনুরূপ করিয়! পরিবর্তিত করিয়! লও ।” কেহ কেহ বলেন "ম! অত 


২য় সংখ্যা 


বড় মন্ত একট! রিঅ্রলিউষণে কাজ নাই, যাহ! আছে তাহাই থাকুক” 
এখন কোন্‌ পথ শ্রেয়? 

বাঙ্গালা একটী জীবিত ভাষ। এখন পর্যাস্ত ইহার অনেক অপূর্ণতা 
রহিয়! গিয়াছে । স্তরাং এ ভাষায়, কি লিখনভাঙ্গিতে. কি শব্ধ গঠনে, 
কি শব্দোচ্চারণে, কি বাাকরণের নান। বিষয়ে ক্রমপরিবন্তন অনিবাযা ; 
বিশেষত: বর্তমান সময়েও দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণবিষয়ে 
অনেক বৈষম্য দেথা যায়। হ্ুতরাং দেশ কালের ব্যবধান যখন ধ্বনি 
স্থির রাণিবার পক্ষে অন্তরায়, তখন বর্ণবিন্যামই বা কিরপে ধ্বশির 
অন্ধ্যায়ী স্থির হইবে? আজ সংস্কৃত অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি বান্গালায় 
প্রচলিত নাই, এই জন্যই ন|। এত গোল? এখনকার ধ্বনি অনুসারে 
বর্ণবিস্ত।ন প্রণালা স্থির করিলে ছুদিন পরে ধ্বনির পরিবন্তন হহলে, 
আবার এইরূপ গোলেই পড়িতে হইবে. তা ছাড়া, বন্তমানেই বা 
দেশের কোন শঞ্চলের ধ্বানর অনুরূপ করিয়। বাণান ঠিক কর। হইবে ? 
এক অঞ্চলের ধ্বনি রাখিলে কি অন্তান্য অঞ্চলের লোকের এরূপ 
গোলেই পড়িতে হইবে ন? যদি বলা যায়, 'কোন এক এঞ্চলের 
ধ্বনিকে স্টাগার্ড * (১1.171.071) ধরিয়! বর্ণবিষ্যাস নির্দিঈ হউক, 
অন্ান্ত অঞ্চলের লোকে এ স্গাণ্ডার্ডের অনুরূপ করিয়া নিজ নিজ ধ(নকে 
পরিবন্তিত করিয়। লইবে, মার গাহ1 ন। পারিলেও নিজ ধ্বনি (নিরপেক্ষ- 
ভাবে এ নিদিষ্ট বাণানই চালাইবে, তাহ হইলেই বা সমন্তার সমাধান 
হয় কোথায়? কারণ এত বড় দেশে সকল অঞ্চলের লোকের পক্ষেই 
কোন এক নিদিষ্ট স্টাগুর্ড ধরিয়। ধ্বনি পরিবন্তিত করিয়া! লওয়। সম্ভব 
নহে বিশেষহ সাধারণকে সেরূপ কারতে বলিবার মধিকার কাহারও 
নাই, আর ধ্বনি পরিবর্তিত ন। করিয়। স্টাগ্ডার্ড অনুযায়ী বাণান রাখিতে 
হইলে সংস্কঠ স্টাগার্ডেরহ বা দোষ কি? সংস্কৃত শব্দগুলর পক্ষে 
সংস্কৃত বাণানকেই নিঃসন্দেহে স্টাগার্ড ধর! যাতে পারে; ধ্বনির 
পরিবর্তন করিতে ঠইলেও এক অঞ্চলে? ধ্বান মনুমনারে অন্থান্ত 
অঞ্চলের ধবানিগ পরিবর্তন না করিয়।, তাহাও সংগ্কতের ধ্বনির অনুযায়ী 
করিবারই চেষ্ট। কর! বরং কর্তব্য। মোটের উপর পুরুষ পরম্পঞ্াগত 
ব্যবহার দ্বার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত স্টাওাড স্তাপনে আর তেমন লাভটা 
কি? লাভ তে ছি নাই-ই. তাতে আবার একটা অহ্ুবিধাও আছে, 
আজকাল ভারতে সকল বিষয়েই জাতিতে জাতিঠে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদ্ায়ে, 
প্রদেশে প্রদেশে একট! ধীর অথচ স্থির একতার সাধন চলিতেছে, 
সকলের মধ্যে পরম্পর ভাব বিনিময়ের একট! প্রবল আবশ্যকতা ও 
আকাজ। জাগিয়াছে, এইজন্য দিকে দিকে নানাপ্রকার চেষ্টাচরিত্র 
চলিতেছে. এইজন্য 0:0171701) 5071) ( একলিপি ) প্রচলনের 
চেষ্টা চলিতেছে ; এমন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় একই 
শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বাগান চলিলে কি উদ্দেষ্ঠবিষয়ে বিশ্ব উপস্থিত হয় 
না? সংস্কৃতের স্টাঙার্ড ঠিক রাখিলেই এ বিষয়ে কোন গোল নাই। 
এই গেল খাঁটি সংস্কৃত শব্গুলির সম্বন্ধে 

সংস্কৃতমূলক অপত্রষ্ট শব্বগুলির সম্বন্ধে এই বলা যায় 'ষ, ধ্বনির 
আমুল পরিবর্তনই মপত্রংশের কারণ; স্বতরাং ধ্বনি অন্ুসারেই অপ- 
অরষ্ট শব্বগুলির বাপান করা উচিত, নতুবা তাহাদের অপত্রষ্টত। কি? 


* আমি স্টাগার্ড' শব্দটা বার বার বাবার করিয়া“, কারণ এই 
শব্দটার ঠিক্‌ ঠিক্‌ ভাব প্রকাশক দেনী শব্ধ পাইল'ম ন|। আদর্শ শবে 
এভাব প্রকাশ হয় না। এরূপে ভাবার শবসম্পদ বৃদ্ধি করার 
আমর! পক্ষপাতী । ধ্বনি ঠিক রাখিবার জনক এখানে যন! দিয়া স 
দেওয়। হইল। 


প্রবন্ধ লেখক। 


আলোচন। 


১৯৫ 


“মধ্য শব্দ অপত্রষ্ট ভইরা “মাঝ, হইয়া গিয়াছে এখন কি 'মাধ' 
লিখিয়! 'মাঝ' পড়িতে হইবে,-যেহেতু মূলে ধ আছে? এই কারণেই 
"কায, না লিখিয়। 'ক।জ' লিখাই আমাদের মত। * 

অন্য ভাব! হ$তে গৃহীঠ ও দেশজ শব্গুলির বাণান নিশ্চয়ই 
ধ্বনির অনুকূপ হবে, কারণ তত্থতীত ভাহাদের আর কোন প্রকৃত 
সটাগার্ড বা আদশ নাউ । ই আ, উ আ' প্রভৃতি তদ্ধিত প্রতাকগুলি 
খাটি বাঙ্গল! সুতরাং উহাদিগকে / শাহাদের যেমন ধ্বনি ) 'ইআ" 
উম্বাই লেখ! উচিত.উিয়া', য়া নহে; যথা, 'পড়,য়া' না 
লিখিয় 'পড়়আ। লেখ! উচিত। + 

বল! বালা যে প্রচলিত ধ্বনিই নফল শকোর বাণানের সটাগার্ড 
হইবে, দেশকালানুসারে ধ্বনির পর্িবর্ধনে তাহাদের মধো কদাচিৎ 
ছুই চারিটি শবের বাণানেরও পরিব্ণন হইবে সত্য, কিন্ত তাহার! 
সংখ্যার খুব বেশী হইবে না, স্থতরাং তাহাতে ঠেমন কিছু আসিয়। 
যাইবে না। এরূপ কারণে কদাচিৎ “কান কোন শব্দের একাধিক 
প্রকার বাণান প্রচলিত হইবে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? এমন যে 
সংস্কৃত ভাষ।, তাহাতেও অনেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি অনুসারে 
দ্বিবিধ ব| ত্রিবিধ বাণান গ্রাহ্য হয়। ইহ অপরিহাধা । 

তারপর আর একটা কথ।। আমণ। অনুশ্বারের আল্গা লেজট। 
বরং ফেলিয়। দিতে স্বীকৃত আছি কিন্তু উ, ৭, প, ইত্যাদি অনুনাসিক 


* যোগেশব।বু 'সোণার কাণ' কি 'সোনার কান' লিগার পক্ষপাতী 
বুঝিলম না । 'সোনাও কান' কিন্ত না মূলের অনুযায়ী, না ধ্বনির 
অনুযায়ী। অন্য বাগ্রনের অবাবহিচ না! হইলে, বাঙ্গালীরা ন এর 
দস্তা উচ্চারণ করেন না। 

+ যোগেশবাবু যে বলেন, আমর! 'পাহাডিয।' শব্দ সংক্ষেপে 
“পা্ছাডে', 'শানিপৃরিয়।' সংক্ষেপে 'শাশ্িপুরে', 'মোটিয়। সংক্ষেপে 'মুটেন 
'জলুয়া' সংক্ষেপে 'জলে।' লিপিতেছি, তাহও ঠিক বোধ হয় না। এ 
ক্ষিপ্ত শব্দগুলি পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রচলিঠ ধ্বনির কথঞিখ অনুসরণ 
মাত্র। এরূপ স্থলে, শেষ জক্ষরটির পুরে একটি অর্দ উ. ব! নর্দদ 
উকারের ধ্বনি শ্বাছে তাহ! প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে ?) এইরাপ 
একটি চিহ্ন দেন। অর্দা ধ্বনি প্রকাশের জন্য এরূপ একটা চিহ দেওয়ার 
পদ্ধতি ভালই মনে করি, তবে সেটা কমার মত ন1 হইয়। উকারের 
চৈতনটির মত হইলেই জাল হথ; এরূপ চিহ্নও যোগেশবাবৃই যেন 
একবার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন মনে পড়ে। হ'ল, ক'রে প্রভৃতি 
অনেক স্থলেই এর্পপ অর্দা ইকারের উচ্চারণ আছে,_পৃরা1 ইকারেরও 
ধ্বনি নাই, অথচ তাহার একবারে লোপও তয় নাই। 

যোগেশবাবু হ'লে, ক'রে, জলে।, প্রভৃতি স্থানে হল্য, 'করো", 
'জষে।', এরূপ লেখার পক্ষপাতী দেখ! যায়। কিন্ত বর্ূপ লিখিলেই 
প্রকৃত ধ্বনির অসুরূপ লেখ! হয় বলিয়া আমার্দের বোধ হয় না। 
সংস্কতে বফলার ধ্বনি যেরূপ তাহা ধরিলে তো মিলেই না, যফল। 
দিলে বাঙ্গীলায় যেরূপ (ভুল ) ধ্বন কর! হয়, চাহ ধরিলেও মিলে 
লাঃ-'পছ্য শব্দের উচ্চারণ যেখানে 'পরদ্দ, “হলা"র উচ্চারণ 
সেখানে “হয়ললা' হইতে পারে। 'পয়দ্দ ও 'হয়লল' দুইই অশ্পদ্ধ উচ্চারণ 
বটে, কিন্তু 'হুলা' লিখিয়। হ'লে। বা হষ্টল উচ্চারণ করিলেও শুদ্ধ 
উচ্চারণ করা হইল ন1| প্রাচীন বাঙ্গলায় এরপ বাহার ছিল 
বলিয়াই যে তাহ! শুদ্ধ বলিয়া গ্রণা »ইবে এমন কোন কথ! নাই। 
প্রাচীনের! 'হলা? লেখায়. ষেমন উচ্চারপ করিতেন, আধুনিকের হ'লো 
লেখায়ও তেমনটিই উচ্চারণ করেন, কোন গোল হয় ন|। কিন্ত 
প্রাচীন প্রথাই ভুল বোধ হয়। 

; প্রবন্ধ লেখক। 


১৯৬ 


বর্ণগুলি একমাত্র চিন্ন দ্বারা প্রকাঁশ করিবার তেমন প্রকৃত হেতু আছে 
মনে করি না। এ নকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণস্থান, সুতরাং 
ধ্বনিও, ভিন্ন ভিন্ন । ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির জন্য স্চিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত 
ধাকাই তে! ভাল ; যাদের ভাষার তাহ। নাউ. তাহাদের বরং নৃতন 
বানাইয়! লওয়া টচিক্গ ; যাহাদের আছে, তাহাদের বাঁদ দেওয়ার 
প্রয়োজন কি? মারহাট! দেশী দেবনাগরী পুস্তকে এরূপ আছে 
দেখিয়াছি, ইংরেকীচেও এক গৎ দ্বার সকল অস্রন।সিক বর্ণের 
কাজ সারিয়া দেয়; কিছু এ বিষয়ে তাহাদের অনুনরণ করিবার কোন 
যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখিতে পাই না। 
ভ্রীঅমকলচল্রী বনু, 
বাঙ্গাল। ভাষার প্রধান শিক্ষক, হরিন| উচ্চ ইং বিদ্যালয় । 


কুমীর পোষা 


কার্ঠিকের সংখার় শদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকৃমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ফরাসী ভদ্রলোক পার্লের কূমীর পৌষার কথা লিখিয়াষ্ঠেন' আমা 
দের 'দশেও এই প্রকার কুমীর পোযার কথা শোন! ও দেখা যায়। 
খুলন। জেলার অনংগঁ্ষ বাগেরহাট মহকুমায় “খাঁন কেহান আলির দর্গা” 
নামক হু প্রসিদ্ধ স্থানে আমি দেখিয়াডি যে পৃষ্ষরিণীবাসী “কালাপা হাড়” 
ও "ধলাপাহাড” নামক বৃহৎ দ্রটী কমীরকে দর্গার ফকীরগণ নাম 
ধরিয়া ডাকিলে ঘটে আসিয়। ষারিগণ- প্রদত্ত আহাধা গ্রভণ করে। 
ধাটে নামিয়া স্নান করিলেও এই কুমীরগণ কিছুই বলে না । তবে, 
সাতিশয় বিরক্ত করিলে সামান্য আঘাত করিষ! পুঙ্ষরিণীর অন্যদিকে 
শমন করে। প্রবাদ এই যে খান জেহান আলি নামক ফকীর এই 
কুমীরদগকে নিজবশে আনয়ন কবিয়াডিলেন এবং সেই সময় হইতেই 
ইহারা নিজেদের গ্রকতিগন ভিসা দ্বঘ ভূলিয়া গিরাছে। 

দর্গার সন্িকটম্থ 'য পৃক্ষরিলীতে এই বুহৎ কুমীরদ্বয় বাঁস করে. তথায় 
আরও কষেকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমীর বাস করে। উহার! পৃর্নেবাক্ত কালা- 
পাহাড ও ধলাপাভানডবর সম্ভান। কমীরদিগের ডিমে তা দেওয়! অন্তুত। 
আমি এই দরগা দেখিয়াছি যে নাসিকার পুবোভাগে স্বকায় ভিমগুলি 
স্বাপন করিয়া উহাতে নিশ্বাস তাগ কবে। এউ উত্তপ্ত নিশ্বীসেই ডিম 
হইতে ছ। বহির্গত ভয়। কুশীরগ্রলি সকল আহারই গিলিয়। খায়। 
উহাদের মুখাভান্তরের চর্দমগুলি ঈষৎ লালবর্ণ, অনেকট! শ্যাময় চামড়ার 
(0907৭ 14010) ম্যায় । ডিমে তা দেওয়া ও টহ্বাব মুখাভাত- 
রের ফটোগ্াফ আমি লইয়াছিলাম। গৃহদাতে নেগেটিভগুলি পড়িয়া 
গিয়াছে নতুবা প্রবাসীর পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পারি- 
তাম। 

কমীরের সম্বন্ধে জনশ্রুতি এঈকপ যে ইহা'র। শীকার সুর্যাদেবকে 
একবার দেখাইয়া! তবে গ্রহণ করে। বন্তঃই তা । শীকার মুখে 
করিয়। উহার শ্র্ধোর দিকে মুখ করিধা গীকার উত্তোলন করিয়। পরে 
গলাধঃকবণ করে । কুমীরের চক্ষুক্তলের (07%4)010 না 5র) কথা 
সকলৈই অবগত আছেন । ॥ 


কুমীরের গায়ে গুলি লাগিলে ডুব দিয়া “মাটী কামডাইয়া ধরে।” 
তিন বৎসর পূর্ধে আমি একটী সাডেদশ ভাত কমীরকে গুলি করিয়া- 
ছিলাম । গুলি লাশিবামাত্র কুমীরটা চিৎ হইয়। পড়ে। সেই অবস্থায় 
আর একটা গুলি লাগাই । এই গুলি লাগিবামাত্র কুমীরটা প্রায় পনর 
মিনিট আধ মাইল স্থান লইয়! উলোট পালট করিয়! পরে ডুব দেয়। 


প্রবাসী-__জগ্রন্থায়ণ, ১৩১৭ 


[১০ ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমার সামাশ্য ডিঙ্গি ডুবাইয়া দিবার যোগাড় করিয়! তুলিগ্লাছিল। 
তিন দিবস পরে প্রায় « মাইল দূরে কুমীরটা ভাসিয়া উঠে। 

সুন্দরবন অঞ্চলে কুমীর মািতে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন কর 
হয়। ভেলার উপর পাঠা ব। তদ্ধপ কোন মুত জন্তকে রাখ হয়। 
উহার উদরে বুহৎ বডণী রাখ। হয। মাংদলোভে কুমীর উহ! উদরস্ত 
করিলেই যন্ত্রণায় অগ্তির হয়। এ বঙশার সহিত ৩*।৪* হাত লম্বা ও 
বেশ মোট! “কাছা” বাধিয়' দেওয়! হয় এবং হই কীর সহিত ২৯৯২৫, 
হাত “গুণ” বাঁধিয়া দেওযা হয়। যন্থণয় অস্থির হয়া কৃমীর যতদূর 
ইচ্ছ! যাতায়।ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণ ধরিয়! গ্লামের লোকও ছুট।- 
ছুটা করে। কিরক্ষণ পরে -সাধারণচঃ ২.৩ ঘণ্ট। পরে _কাছা ধরিয়। 
কুমীরকে উপরে আঁন। হয় এবং পরে কুঠার দ্বার! তাহাকে নিহত কর! 
হয়। 

শ্রীষোগীব্রনাথ সমাদ্দার। 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


স্নীতিসার--'ম্খবোধ ব্যাকরণ' ও অন্যান্য বনত গ্রস্থলেখক শ্রীযুক্ত 
গুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ব কর্তৃক সম্পাদ্িত। প্রকাশক দাস গুপ্ত এপ্ড 
কোং, ৫৪-৩নং কলেজ হ্বীট, কলিকা,1| সাথা প্রেসে মুদ্রিত। 
ডবল ক্রাউন ফোড়শাংশিত ৪২ পৃষ্ঠ।। মূল্য অনুল্লিশিত | কামন্দকীয় 
নীতিসার, চাণকাগ্লেক ও অপরবিধ নানা শাস্গ্রন্ত হইতে 
উদ্ধত কতিপয় নীতিপূর্ণ সংস্কৃত প্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ ইহাতে 
সগ্নিবিষ্ট হইয়াছে । বঙ্গান্ববাদ মুলানুগত ও আক্ষরিক কইলেও সকল 
স্থলে প্রাপ্তল ও শিশুবোধা হয় নাই। সংস্গত প্রোকগুলি বঙ্গানুবাদ 
হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদাকারের হরপে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত | পুন্তকের 
প্রারস্তে কয়েকটি অঙ্লীল চাণকাশ্রোক সন্নিবেশিত হইয়াছে । তজ্জন্ত 
্রন্থকারের কৈফিয়ৎ এত ২. 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থে যে ষে প্লোক প্রকাশ করা 
বর্তমান রুচিসঙ্গত নহে, আম কেবল সেইগুলি পরিতা'গ করিয়াছি। 
পরিতাগ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে ন। পারিয়! এই বিজ্ঞাপনের শেষভাগে 
সেগুলির মুলমাত্র সন্নিবেশিত করিয়। দিলাম।; এই কৈফিয়ৎ 
পড়িয়া আমাদের মহাভারতোক্ত মুষলপব্ধের ৭থ! স্মরণ হইল। যাহ। 
অনিষ্টকর, তাহার কণামাত্র রক্ষিত হইলেও কি সর্বনাশ উপস্থিত হয়, 
গ্স্থকার যদুবংশধ্বংসকারা মুষলের দৃষ্টান্ক স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারি- 
তেন। আমাদের বসবাস, গ্রশ্থকারের উপরি উক্ত কৈফিয়ংই শিশ্গণকে 
সর্বব প্রথমে বঞ্জনযোগা অশ্লীল শ্লোকগুলি পাঠে প্রলুব্ধ করিবে । 


চাণকাপ্পোক অর্থাৎ মহাত্মা চাণক্য প্রণীত নীতিপূর্ণ একশত আটটি 
গ্লোকপূর্ণ কুদ্র পুম্তক। বঙগদেশীয় বালকদিগের পাঠের জন্য । পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিছ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। দাস গুপ্ত এণ্ড কোম্পানি 
দ্বার। প্রকাশিত। সাধীপ্রেসে মুদ্রিত । তৃতীয় সংস্করণ । ডবল ক্রাউন 
যোড়শাংশিত ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই পুস্তকে মূল 
চাণকাশ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদ্য ও গহ্য অনুবাদ এবং 
সংক্ষিপ্ত উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদ প্রাপ্লল ও 
মূলানুগত হহয়াছে। উপদেশগুলি স্থলে স্থলে আর একটু বিশদ ও সরল 
হইলে ভাল হইত। মূল শ্লোকগুলি অনুবাদ ও উপদেশ হতে কিঞ্চিৎ 
বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় পাঠের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে । এই গ্রন্থে 
কুরুচিপূর্ণ গ্লোকগুলির অঙ্লীলাংশ সাধুভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় বহিখানি 
মোটের উপর নির্দোষ ও শিশু-পাঠের উপযোগী হুইয়াছে। 


: কীর্তনাঙ্গও বাদ পড়েন ই"; অথচ দেই 


২য় সংখ্য। ] 
শিল্পবান্ধব_শ্রীযুত শীঙলচন্ দত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরজনীকান্ত 


- ধর। কলিকাতা ফাইন্‌ আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ২৪ 


পৃষ্ঠা! । মূল্য অনুষ্লিখিত। এই ক্ষুত্র পুস্তকে কর্মকার, তাতি ও বৈস্কপ্রমুখ 
শিল্পজীবিগণের বর্তমান ছুরবস্থার কথ! ও তন্নিবারণের কয়েকটি উপায় 
স্ূলভাবে অতি সংক্ষেপে আলোচিত হঃয়াছে। এক্স পরিসরের মধ্যে গুরু 
বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া গ্রন্থকার সকলস্থানে বক্তব্য পরিক্ষট 
করিয়৷ ভুলিতে পারেন নাই; অধিকন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণাদির অভাবে বর্ণন! 
নিরস ও একঘেয়ে হইয়! পড়িয়াছে। ছু একটি গ্রামাশব্দের সংমিশ্রণও 
ভাষার হচ্ছ প্রবাহকে স্থলে স্থলে আবিল করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থ- 
কারের মতে শিক্পিগণের বিদ্যাশিক্ষার অভাবই আধুনিক শিল্পহর্দশার 
কল্ততম প্রধান কারণ । কথাটি খাঁটি সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে শি্সিসমাজে শ্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও বাল্যাববাহ-দুরীকরণার্থে 
তিনি যে সকল মন্তবা লিপিৰদ্ধ করিয়াছেন তাহার সমতা সর্বত্র রক্ষিত 
হয় নাই। বাল্যবিবাহ অর্থে গ্রন্থকার, বোধ হয়, পুরুষেরই বাল্যবিবাহ 
লক্ষা করিয়াছেন ; কারণ, গ্রচ্থের একস্লে উল্লিখিত হইয়াছে. ছেলের 
২৪ বৎসর ও মেয়ের ১২ বৎসর বরমের সময় বিবাহ দেওয়। উচিত ।+ 
্রস্থকারের এ বিধি স্ত্রীজাতির বাল)বিবাহ সমর্থনই কররিতেছে। অথচ 
এই বয়সের মধ্যে রমণীকে বিদুধী করিয়া লওয়ার আবশ্তকতাও তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। ইহা একাস্ত অসম্ভব। ভ্ত্রীজাতির বালাৰিবাহ 
স্ীশিক্ষার বিষম অন্তরায় এবং 'মেয়়ের ১২ বৎসর বয়সের সমর বিবাহ 
দেওয়া” বালাবিবাহেরই বাস্তব অভিনয়। 
,  মাতৃতক্তি (মায়ের পাঁচালী )_ যুক্ত ৰাবু যামিনীমোহন সেন 
মহাশয়ের যত্বে ও দাহাযো শ্রীরাইমোহন কর্মকার দাস প্রণীত। 
এজ্ানেন্ত্রফিশোর দে কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ছাদশাংশ্িত ১২ 
পৃষ্ঠা । মুল্য /* আন । পুস্তকের ভিতরের কাগজ সবুজরগ্ের, 
ললাট শোণিতবর্পণের। মলাটে ফাউন্বরূপ একটি 'গীত'। সমালোচনার্থ 
পাইবার পূর্বেই এই পাঁচালীখানির সহিত জামাদের একবার 
চাক্ষুষ গরিচয় ঘটিয়াছিল এবং তখন ইহাকে জাবর্জন1-কুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিয়া সোর়াস্তিলাভ করিয়াছিলাম। এমন অদ্ভুত ধরণের লেখা 
ও উদ্তট,ধর়ণের পাঁচালী আমর! অতি কমই পড়িয়াছি। ইহাতে 
াণপতিপদ্ে প্রণতি' হইতে স্থরু করিয়া! বত.বিচিত্র পরায় ও ব্রিপদা- 
' ছলে 'জয়ধ্বনি। পধ্যস্ত সকলই আছে, এমন কি জয়ধ্বনির পরে 
ভয়ধবন? ও কীর্তানের, মূল যে 
কি, তাহ। 
“জভাজন রাইমোছন ক'রেভাক্ত মন। 
মায্নের পাঁচালী” যবে 'কৈল সমাপন ॥? 
তখনও আমর! ঠাহর করিতে.পারি নাই। 
ফুলের ডালা_ প্রীপ্রতাপচজ্র মজুমদার প্রণীত । ময়মনসিংহ সুছাদ- 
বস্ত্র যুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১* পৃষ্ঠ । মূল্য ছুই পয়সা। 
এই পুস্তকে 'উষা; 'আমার ছোটবেলা “প্রার্থন/ প্রভৃতি এগারটি 
কষু্ব কবিতা সন্নিধিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশস্থলই ছল্দতঙ্গে 
পঙ্গু হইয়াছে; কোন কোন স্থল সপ্রসিদ্ধি লেখকণের র চনাংশের খাঁটি 
অদ্বয়- পরবর্তী! অংশের গে'জামিল কদধ্যভাবে তাহার সহিত সংমিলিত 
হুইয়! সমগ্র রচনাটিকে মুলাহীন করিয়! ফেলিয়াছে, তার উপর 
*অপভাধার প্রয়োগে ও :বর্ণাশুদ্ধিতে পুস্তকের কলেবর পূর্ণ । গ্রন্থকার 
ময়মনসিংহ এ, এম, কলেজের আই, এ, ক্লাশের ছাত্র বলিয়। সমা- 
লোচকের অনুগ্রহের দ্ধাবী রাখেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমর! 
উাহাকে সে অনুগ্রহ প্রধান করিতে অক্ষম। সাহিতা-প্রতিষ্ঠা বহু 


বি হািত সকার জিলা আবার, বই জাল 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৯ 


প্রত্যাখ্যাত হইবেন না, ভবিধাতের জন্য এ উৎমাহ তাহাকে প্রদান 
করিতেছি। খাতির নদারত। 


'নখশিখাতম্‌-_্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রদ্গচারী বিরচিত। ১৯ পৃষ্ঠা। 
শরীরের বিভিন্ন অংশ সংক্রাস্ত_-৫*টা প্লোক. 

সমস্তা-শতকম্‌ - শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রন্মচারী বিরচিত। রায় 
শিবের সিং. পি-এ, কতৃক টিগ্লনি সহ প্রকাশিত :1):717173) 
00171841007) 05095014107) ৪* পুঃ। মুল্য অজ্ঞাত । সমস্তা- 
খার। পাদপুরণ করিয়। শতটা গ্লোক রচিত হইয়াছে । 

“মহাত্ম। পওহারীধাবা”_-প্রকাশক তীযুক্ত গগনচন্র রায়, গাজীপুর । 
৬* পৃষ্ঠা । মূল্য অজ্ঞাত । 

জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে ১৮৪* খ্রীষ্টাব্দে পওহ।রী 
বাধার জন্ম হয়। এই মহাত্স! রামানুঙায় সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। লেখক 
বলেন “পওহারী” শবের অর্থ 'পৰন আহা কিন্ব! পয় (ছুগ্ধ, আাহারী”। 
বদিবস কেবলমাত্র বিবপত্র খাইয়। থাকতেন বলিয়া লোকে “পওহারী” 
বাব! বলিয়া! ডাকিত। ইহার জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটন! ঘটিরা- 
ছিল। দ্বইএকটী ঘটন। এই :_- 

“একবার [তনি কুটারের মধো বসিয়াছিলেন, এমন সময় একটা ইন্দুর 
তাহ।র পিঠের উপর আ।সর। পড়ে, ইন্দুরের পশ্চাতে একটা সাপ আক্র- 
মণ করিতে আসিতেছিল, হঠাৎ ইন্দুর লাফাইয়। তাহার ক্রোড়ে পাড়ল। 
তিনি সপের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্তু স্বীয় অঙ্জাবরণ আলখিল। 
বার! ইন্দুরকে আবৃত করিপলন, কন্ত সর্প তুদ্ধ হইয়! তাহার মবন্ধদেশে 
দংশন করিল, প্রায় ছুই তিন দিন পওহারী বাবা সর্প।ধাতে অচেতন 
ছিলেন, পরে চেতন! হলে কুটারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়৷ আশ্রমবাসী- 
দিগকে আঙ্গন্ত করিলেন, যে, সাপ বাধার কোন দোষ নাই, 
ইন্দুর বাবাকে দাস রক্ষ। করিতে শিয়।ছল, এই জন্য তিনি তুদ্ধ 
হহয়াছিলেন।” 


“এক সময়ে জাশ্রমে চোরের উপত্রব হয়। কয়েকজন চোর প্রাচীর- 
গাত্রে সিদ কাটিরা*কুটারে প্রবেশ করে এবং তৈজসপত্রাদি ইচ্ছামত 
অপহরণ করির! পলাপননের উদ্যোগ করে। এমন সময়ে পওহ।রী বাব! 
প্রাঙ্গন হইতে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কুটীরমধ্যে উপস্থিত হইলেন; 
চোরের! তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হুইয়। জিনিষপত্র 
ফেলিয়। চলিয়1 যাইবার জন্য বান্ত হইল; কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র 
নহেন, দ্বারপথ রোধ করিয়। চে।রগণকে বলিতে লাগিলেন যে বাবানকল 
কৃপা করিয়। যদি কুটারে দর্শন দির়|ছেন তখন নিরাশ হুইয়। ফিরতে 
পারিবেন ন|, আপন।দের ইচ্ছামত দ্রব।সকল দয়। করিয়। গ্রহণ করি- 
তেই হুইবে, আপনার! অমনি কিরিয়। গেলে দাসের অপরাধ হইবে। 
দঙ্্যগণ তখন মহ্থালঙ্জার় পড়িল। তাহার সেই দেবমূর্তির সম্মুখে ধীড়া- 
ইয়! দেববাণীর ম্যায় আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাধ্য হইল না; 
অগত্য। জি(নিষপত্র সহ তাড়াতাড়ি কুটারের বাহিরে আির়। আশ্রম- 
দ্বারে সকল দ্রব্য ফেলিয়। উত্ধঙ্থ।সে পলায়ন করিল ।” 

পওহারী বাব! ম্বকৃত হোমাগ্রিতে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। 

মহেশচশ্্র ঘোষ। 

শতদল-__প্রীসরোজকুমারী দেবী-বিরচিত। ইগিয়ান পাৰলিশিং- 

হাউস হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন যোড়শাংশিত ১*২ পৃষ্ঠা। ছাপ! 

কাগজ ভালো । প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি স্নন্দর। মুল্য আট আনা, 

এখানি কবিতার বই। ১০টি তগবদ্‌ বিষয়ক কবিতা আছে। কবি৩- 
গুলি চলনসই। 

বিশ্রাম_ রজনীকাত্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক, এস কে লাহিড়ী। 
ডবলক্রাউন হোড়শাংশিত ৮৭ পৃষ্টা । মূল্য ছয় আনা। এখানিও 





১৯৮ 


কবিতার বই। কবিতাগুলি বিষয় অনুসারে দুই ভাগে বিভত্ত-_কৌতুক 
ও পরিণয়মঙ্ল। কৌতৃকবিভাগে সামাঞ্জিক, নৈতিক, বাবহারিক 
বিষয়ের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার প্রতি কটাক্ষ আছে। সকল বিদ্পগ্ুলির 
মধ্যে ক'বর সহদয়তা, উদ্দারত ও দর্শনশক্তির পরিচয় পাওয়া! যায় আছে। 
তবে এ কবিত।গুলি রচনাহিসাবে কবির আগেকার কবিতার সমকক্ষ হয় 
নাই। বহস্থলে ছন্দভঙ্গ দেখা যায়। পরিণয়মঙ্গল বিভাগে 
পরিণয় সম্পর্কে লিখিত কবিতা আছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সরস ও 
ম্থখপাঠা। ইহাই বোধ হয় পরলোকগত ক্বির শেষ রচনা । ইহার 
প্রতি সাধারণের সহানুভূতি হইবেই। ০ 

মন্ত্রী শ্ীভূজঙগধর রায় চৌধুর প্রণীত, প্রকাশক সিটিবৃক 
সোসাইটি! ডবলক্রাউন ফোডশাং শত ২১৯ পৃষ্টা । মূল্য ১।* মাত্র। 
এগানিও কবিতাপুস্তক। বিভিন্ন বি” দূর বহু খণ্ড কবিতা আছে। 
কবিতাঞগুলি সম্বন্ধে প্রশংসা বানি 1 করিবার কিছু নাউ। 

জাপান প্রবাস- শ্রীমন্ধনাথ ঘা প্রণীত। প্রকাশক এম্পায়ার 
লাইব্রেরী । ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত ৭৯ পুষ্ঠা। কাপড়ে বাধা । 
মূল্য ১।* আনা । কয়েকখানি ছবিও আছে। ইই।.ও জাপাকখ 
পথ ও জাপানের অনেক কৌতুহলোদ্দীপক কথ! ও বর্ণনা আছে। 
কিস্ত সকল কথার মধ্যে গ্রস্থকারের অহং ভাবটি বড় বেশি প্রকাশ 
পাইয়াছে। আপনার কৃতিত্বের বিজ্ঞাপন ও দেশবানীদের উপদেশ 
গ্রদান একটু থাটো৷ করিয়। জাপানের রীতিনীতি সম্বন্ধে আরে তথ্য 
দিতে পারিলে ভালে! হইত। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ইহার 
ভূমিকা! লিখিয়াছেন__তাহাতেও বিশেষত্ব কিছু নাই। 

টৃকটুকে রামায়ণ_প্রীনবকৃষ্ণ তটাচাধ্য প্রণীত। প্রকাশক সিটিবুক 
সোমাইটি। মুলা সাধারধ সংস্করণ আট আনা। উৎকুষ্ট বারে! 
আনা। অনেকগুলি ছবি আছে- তার মধো কয়েকখানি.ভালো, বাট 
চলনসই। পদ্যে রামায়ণের উপাখান। রচনা গ্রচ্কীরের মোলক। 
ছন্দোর রসতা, ভাবের কবিত্ব, ভাষার সরলত। বইখানি বয়স্ক শিশু 
সকলেরই প্রীতিপ্রদ করিয়াছে । বইয়ের ছাপা কাগজ বেশ। উপ. 
হার দিবার মতন বই। গ্রন্থকার শিশ্পগকে কবিতরসে বঞ্চিত 
করিয়া শুধু যে ঘটনার আডম্বর করেন নাই, ইহাই তাহার সবচেয়ে 
প্রশংসার বিষয়। বইখানি দেখিয়। আমরা সখী হইলাম। ছন্দের 
সামান্থ একটু আধটু স্বলন পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধিত হইয়া যাইবে 
আশ! করি। মুদ্রা-রঃক্ষম। 

জেলের খাতা শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল প্রণীত। জেলে অবস্থানকালে 
বিপিন বাবুর হৃদয়ে যে সকণ ধর্মচিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই 
এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্ুতারং নামটা নিতান্তই ভ্রমৌৎ- 
পাদক। মানুষ যখন কর্মুকশ্োতে ভাসিয়। চলে, যখন তাহার আত্ম- 
চিন্তার অবসর থাকে না, তখন সে নিজেকে যাহা ভাবে, অনেক সময়ে 
সে ভাবনা যে ভ্রান্ত তাহ! আত্মচিগ্জার দ্বার! ধর! পড়ে । নিজের মত 
ও বিশ্বাস সন্বন্ধেও মানুষের ত্রাস্ত ধারণ! থাকিতে পারে --এই পুন্তকে 
তাহা কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত ও বর্ণিত হ্য়াছে। যদিও বিশেষ মত 
লইয়া বিপিন বাবু ধর্মাস-্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কর্মশোতের মধ্যে 
সে মত কখনও কিনার! ধরিয়। বসিতে পারে নাই, তাহ! এতকাল 
ভাসিয়াই চলিতেছিল। এখন হঠাৎ সেই কর্ত্রোতে বাধা দিয় যে 
ভগ্গবান্‌ তাহাকে আত্মচিন্তার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং এই হুযোঞ্ে 
তীহাকে তীহ্থার “ম্বরূপ” অবধারণ করিবার অবসর আনিয়! দিয়া- 
ছিলেন তাহাকে তিনি এ জন্য ধপ্যবাদ ন| দিবেন কেন? এই পুস্তকে 
ঈশ্বরের গে সাক্ষাৎ যোগলাত করিবার একট! তীব্র ব্যাকুলত| উচ্বল- 
ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাকুলতা! বদি ধর্মলাভের একমাত্র 


প্রবালী__অগ্রনথাযণ, ১৩১৭ 


| ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


উপকরণ হুয় তবে ব্যাকূলজাত্স! সত্বরই অতীষ্টলাতে সমর্থ হইবে, 


তাহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই। 


প্রকাশক গ্রস্থ-মুদ্রণের ক্রটা পূর্র্ব হইতেই স্বীকার করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। নতুবা! সে বিষয়ে সমালোচনার যথেষ্ট জবসর ছিল। মুক্্রণ-দোষে 
্রন্থখানি পাঠ কর! দুরহ ব্যাপার হুইয়াছে। স্থানে স্থানে অর্থাত্তর 
ঘটিয়। গিয়াছে। সংস্কৃত গ্লোকগুলির দুর্দশ। হইয়াছে সর্ববাপেক্ষ। বেণী। 

গ্রস্থের সর্বপ্রথমে আলোচা বিষয় “গোট| ছুই তিন কঠিন কথ!” 
তাহার মধ্যে সাকার ও নিরাকার বিষয়ক বিচার প্রধান। তীহার 
বিচারপ্রণালী অবশ্ঠ আমর! অনুসরণ করিতে পারি নাই। সাকার ও 
নিরাকার সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহাত হয়, বিপিন বাবু তাহাতে 
অর্থাস্তর ঘটাইয়া। বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । সৃতরাং যুঝ! ও বুঝান 
ছুই কষ্টকর ব্যাপার দাড়াইয়াছে। তিনি নিজেই বুঝিয়াছেন কি না 
সে বিষয়েও আমর! নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন্ছি না। কেন না, তিনি 
বলিতেছেন যে ঈশ্বরকে শ্রষ্টা। বলিলেই তিনি সাকার হইলেন-_ যেহেতু, 
সষ্টির দ্বারা শ্রষ্টা পরিচ্ছিন্ন। অথচ পঞ্ভূতের এক ভূত আকাশকে 
তিনি নিরাকার বলিতেছেন। যদি সৃষ্টির দ্বারা অষ্ট1 পরিচ্ছির হয়েন, 
তবে অন্থাস্ তৃতের হবার! একভুত পরিচ্ছিন্ন না হয় কেন? তিনি নিজেই 
লিখিতেছেন :'1117017101'ই আকারের মৌলিক লক্ষণ। যাহার 
07100070) নাই তাহার আকার নাই । ইহাতে কি আধ্যাক্সিকভাবে 
সসীম বন্তও সাকার হইল? মানবাম্মাকে তে! সসীম ধর! হয়। তাই 
বলির! আত্মাকে কেহ সাকার বলে না। বিপিন বাবু সগুণকে সাকার 


ধরিয়া ত্রাস্িতে পতিত হইয়াছেন। জ্ঞাতৃত্ব একটা আত্মার গুণ।. 
কিন্তু এ প্ধান্ত কোনও অনুবীক্ষণ ব! দূরবীক্ষণে ইহার 01170775107 ধরা 


পড়িয়াছে বলিয়। আমাদের জান! নাই। সগ্ুণ হইলেই সাকার হইবে ইহ! 
নিতান্তই ত্রাস্ত দিদ্ধাস্ত। ইহ! যে ভ্রান্ত, তাহা লেখক নিজেই প্রমাণ 
করিয়াছেন। “ষ্টান্বরূপে অবস্থান” হইল তাহার মতে নিগুণের 
পরাকাষ্ঠা, তাহাই নিরাকার। কিন্তু জিন্ঞান্ত এই যে, টরষ্টত্ব কি 
একট! গুণ নহে? দৃষ্ট বন্ত ছাড় কি দ্রষ্টাম্বরূপ একটা কথার কথ। 
নহে? আর যদি ত্রষ্টাস্বরপে অবস্থান দ্বার! নিরাকারত্ব নষ্ট না হয় তবে 
রষ্টা বা পাতা ব্বরূপে নষ্ট হইবে কেন? দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিতি করিতে 
গেলে যে পরিমাণ দ্বৈতের প্রয়োজন, শষ্টাম্ব্ূপে তদপেক্ষা। কিছুই বেশী 
প্রয়োজন হইবে না। বিপিন বাবুর প্রধান ভ্রান্তি এই যে তিনি দণ্ডণ 
ও নির্ডণ বা দ্বৈত ও অহ্বৈতকে ছুই বিচ্ছিন্ন কোটিতে বিতক্ত করিয়! 
কূল কিনার! হারাইয়াছেন। সগুগ ও নিগু'ণের একান্ত বিরোধ কর্জনা 
করিলে মীমাংসার যে সমস্ত স্ববিরোধ উপস্থিত হয, বিপিন বাবুর পুস্তকে 
সে সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান । গ্রন্থকার যে বিচারপ্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহাতে ততৎপ্রতিষ্ঠিত নিরাকারেরও নিরাকারত্ব বঙ্গায় 
থাকিতে পারে না। যদি জীবতন্ত্ের দ্বার! ঈশ্বরত্বে সীমাবদ্ধ হন বলিয়া 
ঈশ্বরের নিরাকার নষ্ট হয়, তবে গু বা বিশেষকে পরিহার করেন 
বলিয়। নিগু'ণ ব! নির্বি্বশেষ, পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ বা সাকার ন! হইবেন 
কন? দুইটা সসীম বস্তর একটা অপরটার দ্বার! সীমাবদ্ধ ঃয়, ইহা 
সহজবোধা, কিন্ত যে অসীম সদীমকে আপনার অন্তত ত করে না, 
অর্থাৎ থিনি নিতান্ত নিগুপ, তিনিও কি সসীমের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন ? 
হুতরাং বিপিন বাবুর প্রগালীতে একেবারে নাস্তিতব্ে না৷ পৌছাইলে 
আর নির়াকারতত্ব মিলিবে না। নিগুণবাদীদিগের গুরু শন্বরও 
অদ্বৈততত্বকে “সত্যং জ্ঞানমনস্ত ব্রদ্ধ" বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
বিপিন বাবুর হাতে সেটুকুও টি'কিতেছে ন'। আসল কথা এই, সপ্তণকে 
ছাড়িয়। নিগু'ণের পশ্চাতে ছুটিলে বৌদ্ধশূন্তবাদই শেষ গতি। অন্ত গতি 
নাই। সগ্তণ ও নি বে একই অণণ্ড সচ্চিদানন্দ তত্বের ছুই দিক্‌ 
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তাহা ধরিতে না পরিয়! তিনি এক দিকে পৌত্তলিকতায় আসিয়! 
পৌছিয়াছেন অন্যদিকে আবার একেবারে শূম্তবীদের সোজ। রাস্তা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। হতরাং দড়াইবার স্থান পান নাই। 

মতের দিকে তে। এই ছুর্বিশ। ঘটিয়াছে। জীবনের দিকেও মতের 
প্রভাব তাহাকে ঠিক হৃইয়! বসিতে দেয় নাই। তাহার ঈশ্বর লাভের 
ব্যাকুলতা যেমন আমাদিগকে মুখ দেয়, উহার মতগত ভ্রান্তি যে 
তাহার জীবনকে শত সনোহ-দোলায় আন্দোলিত করিতেছে তাহা 
দেখিয়াও আবার আমাদের দারুণ ছুংখ হয়। মতে তিনি সগুণ 
নিগুণের কোন দামঞ্জস্ত পান নাই। জীবনেও তেমনি স্বরূপ ও 
প্রকাশ, নিতা ও লীলার সামপ্জস্তের অভাবে সংশয়সমুত্রে ভাসিয। 
বেড়াইতেছেন। শক্ত করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছেন না) এই 
পুজরনংস্পর্শে ঈশ্বরম্পর্শানুভৰ করিয়া আনন্দলাভ করিতে ন| করিতেই 
সন্দেহ হইতছে _এ তে। অনিত্য. ইহার মধে। কি ভগবান্‌ আছেন? 
আবার পরক্ষণেই প্রার্থনা করিতেছেন__“এবার যদি তুমি স্বযোগ দাও, 
তবে, ঠাকুর, ভগবদ্ভ।বে স্ত্রী পুঞ্র কম্য। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, সমাজ 
ও স্বদেশ-_সকলের সেবা করিব।” শ্বরূপের সঙ্গে প্রকাশের কি মন্বন্ধ, 
লীলার মধো নিত্য কোন্থানে, তাহার স্পষ্ট অনুভূতি না থাকারই এরূপ 
সকল অসঙ্গতি উপস্থিত হইয়াছে । লীলার মধ্যেই নিত্য রহিয়াছেন, 
অথচ লীলাতে নিত্য পধ্যবসিত হইয়। যাইডেছেন না. অনিতা লীলার 
এই অনিতা অন্তিত্বও যে নিত্যের প্রতিষ্ঠাতেই সম্ভাবিত হইয়াছে, 
অনিত্যের মধোই যে নিত্য বিরাজিত অথচ নিত্য লীলার সমষ্টিমাত্র 
নহেন, ইহার মুম্পৃষ্ট ধারণা 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃন্মমৈকাংশেন স্থিতো 
জগৎ-ব্যশীত এ সংশয়তিমির কখনও দুরীভূত হইবে না। এই 
ধারণার অভাব বশতঃই তিনি বরক্গচিন্তা এবং হেগেল দর্শনের বাঁমমাগাঁর 
চিন্তাকে এক ভাবিয়া! আকুল হইয়াছেন। অথচ এই সগ্ডণ ও নিগুপ, 
নিত্য ও লীলার সামগ্রন্তের কথ! বিপিন বাবু একেবারেই উপস্থিত 
করেন নাই। তিনি একজায়গায় ইষ্টদেবকে সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন 
"যদি কৃষ্ণভজনাতেই আমায় টানিতে চাহ, তবে তোমার ভজনাই »! 
করিব কেমন করিয়া ?” এই “তুমি” আর “কৃ” কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহ! আমরা সম্যক অবধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। 
তবে এ দুয়ের মধ্যে যে একটা! 91111101055 আছে, তাহ বুঝ! যায়। 
আমর! যত দুর বুঝি তাহ|তে এই মনে হয় যে তুমি নিণ্$ণ আর কৃষ্ণ 
সগ্ডণ একট! ধরিতে গেলে অন্থট। থাকে না। এই যে সগুণ নিগুণের 
মধ্যে একট! একাস্ত বিরোধ কল্পিত হইয়াছে ইহাই তাহার ধর্মমত ও 
ধর্মাজীবন উভয়ের বুকে শক্তিশেল রূপে বিধিয় গিয়াছে, খাকিলেও 
জীবন সংশয়, তুলিয়। ফেলিলেও মৃত্যু । কখন বিশল্যকরণীর ব্যবস্থা! 
হইবে, কে জানে? 

ইতিহাসের দিক হইতেও তাহার বিচার ত্রমপ্রমাদশুম্ত নহে। 
বেদাস্তের মতকে একেবায়ে নিপুণ নির্ব্বিশেষ ব্র্গবাদ কল্পন! করিয়। 
তিনি যে তাহার সঙ্গে আধুনিক নিরাকার ব্রক্মবাদের একটা অথগুনীয় 
পার্থক্যের আশঙ্ক। করিয়াছেন, তাহ।ও আমর! গ্রহণ করিতে পারিলাম 
না। বেদান্তের নিগুণবাদী ব্যাখ্যাকার আছেন। কিন্তু তাহাতে 
বেদান্ত নিগুণবাদী হইলেন না। বেদাস্তের তিন প্রস্থান। শীত! 
নিগ্ুণবাদী নহেন, তাহ। বলাই বাহুলা। হাহার! ত্রন্স্থত্র মনোযোগের 
মহিত পাঠ করিয়াছেন ডাহারা নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দিবেন, শঙ্কর অপেক্ষা 
রামানুজ স্বব্রকারের মত অধিকতর ম্যাধযভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তারপর উপনিষদের কথা৷ ছান্দোগা ও বৃহদারণ্যকে অবশ্যই নিগুণের 
দিকে বিশেষ ঝৌক দৃষ্ট হয়। ইহার! সর্ববপ্রাচীন | ইহাদের সঙ্গে যে 
বৃদ্ধের নির্বধাণবাদের একটা নৈকট্য সম্বন্ধ, মে বিষয়ের বিচার এখানে 


প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
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অপ্রাসঙ্গিক হইবে । কিন্তু এরপ নিগুণবাদ যে টিকিতে পারে না, 
তাহ! খধিগণের অবিদিত ছিল না। তাই তাহারা আশু সে পথ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন । অন্যান্ত উপনিষদ তাহার জ্বলস্ত দৃষ্টান্ত । পরিশেষে 
তাহার! সগুণ ও নিগুণকে একত্র করিয়। বেদাস্তের ত্রহ্মবাদকে সফলতা 
দ্বান করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দে অতি স্পষ্ট ভাষায় এই সমন্বয় 
সাধিত হইয়াছে 
একে দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ় সর্বব্যাপী সর্বভৃতাত্তরাত্থা । 
কর্মাধাক্ষঃ সর্বভৃতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলে! নিগুণশ্চ ॥ 
গীত ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন-- 
পু গুণাতাসং সব্ধেল্তিয়-বিবর্জিতম্‌। 
*ং সর্ধবড়চ্চৈব নিপু ণং গুণতোক্তচ॥ 

ধাহাকে ই বলা হইয়াছে, ঠাহাকেই আবার নানা গুণে 
বিশেষিত কর! হইতেছে । খধধি কোনই দ্বিধা মনে করিতেছেন ন1। 
সুতরাং আধুনিক ব্রন্দবাদীরা যদি বেদাঞ্জের সর্বতৃতাস্তরাজ্মা। কর্মাধ্যক্ষ 
সর্ধভৃৎ গুণভোক্ত নিগুণ ব্রদ্ষকে অষ্ট। পাতা! পরিস্রাত! বলিয়া থাকেন 
তবে যে তাহার! বেদাস্তের পথ হইতে চুল মাত্রও সরিয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে! যনে হয় না। তবে তাহার! বেদাত্তের ত্রাপ্ত বাখা। পরিহার 
করিয়াছেন, তাহ। ঠিক। বেদান্তের কোন একট। বিশেষ ব্যাখ/াকে 
বেদাস্তের আসনে তুলিয়! দিলে, বেদান্ত বলিয়া! কিছুই থাকিবে ন!। 
বিপিন বাবু এই ত্রাস্তিতে পতিত হইয়ান্ধেন। ঈশ্বরের 517110 ও 
0)1121)110, নিত্য ও লীল! এই দুই দিক। ধাঁঞ্চার| লীল!কে মায়া 
বলিয়া! নিত্যকে ধরিতে গিয়াছেন, তাহারা পরিণামে শুন্তে যাইয়া 
ঠেকিয়াছেন, আবার ধাহার! নিতাকে ছাড়িয়া লীলা লইয়া ব্যস্ত হইতে 
গিয়াছেন, * টান ব বৈষবের স্তায় তাহার! এঁতিহাসিক ব। পৌরাণিক 
লীল। বিশেষকেই নিতোর শ্রাসনে বসাইয়া পৌত্লিকতাদি নান! 
শ্রাস্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। এরপ ত্রান্তির ইহাই পরিণ।ম। 
্রঙ্ধা অঙ্ৈত অথগ্ড বস্তু, ঠাহার উপাসনায় ভাগাভা রঃ চলে না। সমগ্র 
কেই গ্রন্থ! করিতে হইবে। 

বিপিন বাবু নিরাকার ও সাকার সব্ক্ষে একটা কুটতর্ক উপস্থিত 
করিয়াছেন। তাহার মতে যাহার আকার নাই তাঙ্থাকে আকার দিলে 
তাহার কোনও মধ্যাদাহানি হয় না। ধাঁহার এক আকার আছে 
তাহাকে অন্ত আক'র দিলে তাহার অবমানন1 হইতে পারে। তর্কট 
কুট “ন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে বাহাছুরী এই, যে, ইহার কুটতুটা 
লুকাইয়া ফেল। হইয়াছে । নিরাকারবার্দী যে ঈশ্বরে আকার আরোপ 
করিলে আপত্তি করেন, তাহার কারণট! এখানে প্রকাশ করিয়া বল! 
ইয় নাই। যিনি অসীম, তাহাকে যে আকারই দাও ন। কেন, তাহাতে 
তাহার অস।মত্ব নষ্ট কর! হুয়। অদীমকে সসীম করিলে যে তাহার 
গৌরবের হানি হয়, তাহ! বোধ হুয় বিপিনবাবুও অস্বীকার করিবেন 
না। অবশ্ঠ তিনি যে নিরাকারবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বর 
শূন্তমাত্রে পধ্যবদিত হইয়াছেন। শুন্তে যা! কিছু আরোপ কর ন! কেন, 
তাঙাতে তাহার গৌরবহানি হয় ন। কিন্তু শাধুনিক নিরাকারবানীর 
ব্রহ্ম তে! অসীম অথণ্ড চিন্বপ্ত । সুতরাং তাহাকে সসীম করার চেষ্টার 
ঘতিবাদ করিয়া নিরাকারবাদী কেন যে প্রচ্ছন্ন সাকারবাদী হইবেন 
তাহাতো। আমাদের কুদ্র বুদ্ধির অধিগম্য নহে। ইহাকে কূটতর্ক 
ছাড়। আর কি বলিব? ৃ্‌ 

তারপর উপাসনার কথা । প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, নুতরাং বেশী কথার 
বদর নাই। উপাসনার শ্রেণীবিভাগ ঠিক হয় নাই। বিভৃতির 
উল্লেখই নাই। প্রতিকোপাসনার ব্যাথা। একেবারেই ভুল। প্রাণ-) 
রূপে ব্রঙ্গোপাসন। ঘে প্রাচীন প্রাণময় কোষের প্রাণ নহে, এ কথা৷ ] 


০০ 


বিপিনবাবু জানেন না, ইহাতে বাস্তবিকই আমাদের বিশ্বায় উৎপল 
হইল। যাহ হউক তিনি এ বিষয়ে আরও বলিবেন বলিয়া আমা- 
দিগকে আশ। দিছেন, সেইজগ্ঠ বিস্তত আলোচন! হইতে কান্ত 
রহিলাম। 
শ্রীধীরেজনাথ চৌধুরী । 

সারভে ও সেটেলমেন্টের কার্যবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী__ 
পীমহেল্গনথ গুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল, প্রণীত। দাস গুপ্ত কোম্পানি 
কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ১।. পাঁচ সিক1। ১৬৭ পৃষ্ঠা। 

সারভে, সেটেলমেন্ট ও গুরিপ সম্বন্ধে এগ্রকার গ্রচ্থ -বাঙ্গালায় এই 
নৃতন দেখিলাষ। এই বিষয়ে ইহা অতি উত্তম গ্রন্থ হইয়াছে, বলিতে 
পারা যায়। 

সারভে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, সার্ভেয়ার ও আমিনগণ, জমিদার ও 
ভূষ।ধিকারিগণ, এবং সারতে ও সেটেলমেন্ট কারে লিপ্ত বাক্তিগণ 
এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কাধাপ্রণালী ও এতদ্দেশীয় 
+জাস্বত্ব বিষয়ক এত জ্ঞাতবা কথা, সরল ও সহ বাঙ্গাল র এই গ্রশ্থ 
মধো সন্বেশিত হইয়াছে যে অন্য পুল্যক না! পাঠ করিলেও, 
সাধারণ লোকের ইছ।তেই চলিতে পারে। 

জরিপ, খানপুরী, তজ্দিক, ধাচ. মোকদ্দমা, খরচ আদায়, ক্ষুদ্র 
সেটেলমেন্ট, খাসমাহাল, দিয়ার। বন্দোবল্ত। সীমানায় * স্তরচিহ্ন স্থাপন, 
থেওট মিলন; - স্কেল, চেইন্‌, চেইন মাপ, কম্পাস. টরাভার্স, প্লেন 
টেবেল ও টাভার্স, সমান! মাপ, মোরোব্যা ও কিন্তওয়ার, সাইটভোন্‌ 
ও সবটরাভার্স, নকসায় কালী দেওয়া ও কালী কসা, নকৃস! ভাঁওয়ান, ও 
সেটেলমেন্ট আফিসের কার্যাপ্রণালীবিধয়ক জনেক মল্যবান উপদেশে 
এই পুস্তক পরিপূর্ণ। 

সারতে সন্থন্ধীয় নক্সাগুলিও জতি হনারহইয়াছে। সারভে, জরীপ, 
ও জমীবন্দী বিষয়ে ধাহাদের কোন বিষয় জানিবার আছে তাহ।দের 
নিকট এই পুস্তকখানি বিশেষভাবে জাত হইবার যোগা। 

রি শ্রীহেমেন্ত্রনাখ মিংহ। 


চিত্রপরিচয় 


রদেনষ্টাইন-অক্কিত চিত্রাংলীর মধ্যে ইন্থারের কাহিনী পাঠ সম্বন্ধে 
কিঞিৎ বক্তব্য আছে। 

মর্ডেকাই নামে এক ব্যক্তির পাজিতা কন! ইস্কার। পারস্যরাজ 
ভাহাকে বিবাহ করেন। তিমি যে মিহি, রাজা তাহ জানিতেন ন।। 
রাজার মন্ত্রী হামান সমস্ত রি্থদি জাতিকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করেন। 
কিন্ত মর্ডেকাই ইতিপর্বে রাঁজার জীবন রক্ষা! করাতে তিনি রাজসক্মান 
প্রাপ্ত হন, এবং হামান নিহত হন। তখন ইন্থার নিঃজর জাতি প্রকাশ 
করেন। তাহার সপারিশে সমগ্র রিছদি দ।তি দেশে প্রাতপত্তি লাভ 
করেন। এইজন্য ইস্থারের কাহিনী রিহদিজাতির কাছে পুণ্যকা(হনী-_ 
ইস্থার তাহাদের জ।তীয় দুর্দশার মোচনকারিণী দেবীরূপে পুজ্য। 


প্রবাস - অগ্রহায়ণ ১৩১৭ 


[ ১.ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


রিহদির! যে সফল ধর্ণসন্ত্াগ।য়ের ছ|রাই গ্রগীড়িত তাহা উতিষ্থাস- 
প্রসিদ্ধ ঘটন|। 


বীণ। চিত্রথ।নির নীচে যে ছুটি কবিত।-প:ক্তি উদ্ধত আছে তাহাই 
কৰিতার অর্থ প্রকাশ করিতেছে । বাঁণাপ।ণির অন্তর বাহির সঙ্গীতের 
হরে বাধ!। ভাবত» ভাবটি শিল্পী নিপুণতার সহিত প্রকাশ 
কগিয়াছেন। 


ভ্রম-নংশোধন 


গত কাস্তিক সংখা! প্রবাদীতে ৯৬ পৃষ্ঠার “সব্ণসিন্,র রহস্ত” অর্ধেক 
ংশ মাত্র ছাপ হইয়াছিল, বাকি অর্দেক ভুলক্রমে ছাপা হয় নাই। 
সেই ক্রটি সংশোধনের জন্য ইহার বাকি অংশ মুদ্রিত কর! হইল। 


বোতলের মধ্যে রাখিতে হয়। তৎপর পাক করিলে, তাহাতে 
বিন্দুমান্ও স্বর্ণ শিশির নীচে পড়ে না। স্বর্সিন্দরে সোন! একেবারে 
মিলাইয়া যায়। একজন মান্দ্রীজী কবিরাজও আমাকে ্বর্সিম্দর 
প্রস্তুতের এই প্রত্রিয়। বলিয়াছিলেন। 

অধশ্থ এ বিষয় নিজে আমি কখনও পরীক্ষ/ করি নাই। আরম 
আযুর্েদীয় চিকিৎসা-ব্যবসারী নহি, স্বর্সসিন। র প্রস্তুত করার 'ামার 
কোন হযোগ হয় নাই। তবে এই প্রক্রিয়ার সফলত। সম্বন্ধে আরও 
একটি বিশ্ব প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ধ! স্তাণোয়ের তৃতপূর্ব.সিভিল 
সাও্জন ঢাকার বর্তমান লব্ধপ্রাতষ্ঠ আযুর্ধেদীয় চিকিৎসক প্রযুক্ত 
অবিনাশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় এক সময় স্বণসন্দ র প্রস্তুত করিতেছিলেন। 
কজ্জলী পযন্ত গুস্তত হইলে, হঠ।ৎ কোন প্রতিবন্ধক বশত: ওষধ জাল 
দেওয়। বন্ধ রাখিতে ব।ধ্য ইন। ওয় এক বসর'পরে যখন এ কজ্জলী 
দ্বারা স্বর্সিলা,র গুস্তত কর! হয়, তখন আর বরাবরের মত সম্পূর্ণ ব্রণ 
শিশির নীচে পাওয়। যায় নাই। ওজনে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ন্বর্ণ কম 
ছিল। গরবিনাশবাবু স্বয়ং এ বৃত্ান্ত আমাকে বলিয়াছেন। ইহাতে 
বোধ হয়, পুর্ণ তিন বৎস রাখিলে সম্পূর্ণ সোনাই মিলাইয়। বাইত। 

বিষয়টি কঠিন নহে । মকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়। দেখ 
উচিত। হয়-উত্তম; লুগুপ্রায় আযুর্ষেদীয় একটি শ্রেষ্ঠ ওষধের 
উদ্ধা-সাধন হইবে। আর ন| হইলেও, ক্ষতি নাই। কজ্জলী প্রস্তত 
করিয়! সদ্য সচ্ঠয উধধ জাল দেওয়! হয়, তাহা না! করিয়। বরং তিন 
বৎসর পরেই জাল দেওয়। হইল। 

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই আমূর্বেধীয় গ্রন্থ আলোচন| 
করিলে দেখ! যায় যে অনেক উষধই বহুকাল হইতে লু হইয়া গিয়াছে। 
এই যে চ্যবনপ্রাশ,-ইহার জীবক, খষভক, খদ্ধি, মেদ1-_এই চারিটি 
প্রধান উপাদানের বিষয় এখন কেহই অবগত নছেন। ্্ণসিনদর 
পাকের প্রক্রিয়ার মধ্যের এই অংশটুকু যে এই প্রকারে বিলুণ্ত হয় নাই, 
তাহাই বা কে বলিতে পারে? 

শ্রীচরণীকাস্ত চক্রবত্থা সরম্বতী। 


১১ ৬২নং বৌবাজার স্ট্রীট কুস্তলীন প্রেস হইতে শরীপৃণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





বেণুবাদিনী । 
অজপ্টা গুহা চিত্রাণলা হইতে ই/গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কর্তৃক গৃহীত প্রতালিপি। 
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" সত্যম শিবম্‌ স্তন্দরমূ |” 
“ নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যাঃ ৷ 








পৌষ, 


১০ম ভাগ 
২য় খণ্ড 








ভক্ত ও অবমান 


কবিগুরু একস্ানে বলিয়াছেন__ 

“বিষমপামুতং কচিদ্‌ ভবেদমূতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়। ॥” * 

ভগবানের ইচ্ছায় বিষও কখনো অমৃত হয়, অথবা 
অমুৃতও কখনো বিষ হয়। 

ধাহার৷ ভগবানের ইচ্ছা! অনুসরণ করিয়! চলিয়াছেন, 
তাহাদের চরিত্রে আমরা এই ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই। 
দেখিতে পাই তাহাদের নিকট বিষ অমৃত হইয়াছে, এবং 
অমৃত হইয়াছে বিষ। অবমান আমাদের নিকট তীব্র বিষ 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, আর সম্মানকে আমরা অমৃত বলিয়া 
আস্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু ধাহারা শ্রীভগবানের চরণ- 
কমলে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট তাহা 
সম্পূর্ণ বিপরীত; ত্াঙ্গার৷ অবমানকেই অমৃত, এবং সম্মান- 
কেই বিষ বলিয়া গণা করেন। যত বড় তীত্র অবমান, 
নিদারুণ অবজ্ঞা হউক না, ভক্তগণ অবলীলাক্রমে ধৈর্যের 
সহিত আনন্দের সঠিত তাহা স্বীকার করিয়! লন। 

তাহার1 নিতান্ত নির্লজ্জ বলিয়া যে এরূপ অবমান সহ্থ 
করেন, তাহা নহে; কেন না, ভগবস্তক্তেরা লঙ্জাহীন 





চর রঘু, ৮-7৪৬। 
1 জষ্টব্য£_ 
“সম্মানাদ্‌ ব্রাঙ্গণোনিত্যমুদিজেত বিষাদিব । 
অমৃতন্যেব চাকাজ্ছেদবমানত্য সর্বদা! |” 
মনু, ২,১৬২। 


১২৩১৭ 


৩য় সংখা! 


নহেন, কারণ লজ্জা দৈবী সম্পর্দের মধ্যে, এবং দৈবী সম্পৎ 
থাকিলেই লোকে ভক্ত হইতে পারে ।* 

ছুর্বলতাও তাহার কারণ নচে ; কেনন!, যদি তাহাই 
হইত, যদি তাহারা শারীরিক বলের দ্বারা অবমানের 
প্রতীকার কাঁরতে অসমর্থ হইয়া অগতা। তাহ! নীরবে সম্ধ 
করিতেন, তাহা হইলে অন্তত মনে মনেও অবমানকারীর 
প্রতি তাহাদের বিদ্বেষভাৰ লক্ষিত হইত। কিন্তু আমর! 
ভক্তচরিত্রে দেখিতে পাই, যাহাণ| ইহাদ্িগকে অবমান 
করিয়াছে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য ইহারা ভগবানের 
নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, নিজের জন্ত নছে। 
সমর্থ হইলেও হারা শক্তি প্রদর্শনে অবমানের প্রতীকার 
আরো! বিশদভাবে প্রদর্শিত 


কবেন না| ইভা পরে 


হইবে। 
* ডষ্টবা ২ 


“...অহিংসা সতামক্রোধন্তাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্। 
দয়! ভূতেঘলোলুপত্বং মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥ 


সং সং ঙ্ 
ভব সম্পদং দৈবীম জাতম্ত ভারত ॥ 
ঙা র্ রঙ 


দৈবী সম্পদ বমোক্ষায়, লিবন্ধায়ান্থরী মত । 
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিঙ্গাতোইসি পাণুব ॥ 
শীমন্তগবদগীতা, ১৬,১-৫। , 
“কচিদ্‌ রুদতি বৈকৃষ্চিন্তাশবলচেতনঃ।*.*বিলজ্জো! নৃত্যতি চিৎ ॥” 
এবং “কচিদ্‌ রুদত্যচতচিন্তয়া ক্কচিৎ'**লোকবাহাঃ |” ইত্যাদি । গ্রীমঘ- 
ভাগবতীয় শ্লোকের (৭,৪.৩*--৩১) ১১,৩৩২ ১১,২,৩৯--৪*) 
বিষয় অস্ত । 
রখ দরষ্টবা £_প্রীমদূভাগবত, ৯) ১৮১ ৪৮ ॥ 


২০২ 


তবে ইহার কারণ কি? চাই তত ই প্রবন্ধ 
আলোচনার বিষয় । ই এক মহীয়সী শক্তি, যাহা প্রকৃতিতে 
কু্থমকোমল হইলেও কাধ্যক্ষেত্রে কুলিশের স্তায় কঠোরও 
হইতে পারে; কিন্তু কঠোর হইলেও তাহা পরগীড়নের 
জন্ত নহে, নিজেই পরপীড়নকে সহা করিবার জন্য । এই 
শক্তির স্থান দে5 নচে, উহাব স্থান হৃদয়। ইনার কার্য্যে 
কোনো কলরব নাই, ইহ নীরবে কারা করে। উহ! 
বহিরপকরণে উৎপন্ন হয় না, ইহার সমস্ত উপকরণই 
আস্তরিক। এবং তখনই ইহা উৎপন্ন হয়, যখন জীব নিজের 
সেই পরম গতি, পরম সম্পৎ, পরম লোক, পরম আনন্দ 
শ্রীভগবানের চরণকমলসন্দর্শনের সৌভাগা লাভ করিতে 
পারে; যখন তাহার হৃদয়ের গ্রস্থিসমূহ ভিন্ন, এবং সংশয়সমূহ 
ছিন্ন হইয়া যায়; এবং যখন সে সেই বস্তুকে লাভ করতে 
পারে,_যাহার পর আর কিছু লভ্য বলিয়! গণ্যঠ হইতে 
পারে না। এই,মহাভাগবত মহাপুরুষ তখন সেই অভয়-অমর 
শ্রীভগবানের চরণরেণুসম্পর্কে আসিয়া সত্য সত্যই অভয়- 
অমর হুইয়! উঠেন। তিনি তখন স্থিতপ্রজ্ঞ ; এবং সেই 
জন্যই তখন তাহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, বা স্থখেও 
সম্পৃহ থাকে না) তাহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ তখন 
সম্পূর্ণরূপে অতীত; তিনি তখন গুভকেও অভিনন্দন 
করেন না, বা অশ্ডভকেও দ্বেষ করেন না। তিনি তখন 
হৃদয়কমলে ধাহার শ্রীমৃত্তি ধ্যান করেন, তাহারই প্রভাবে 
তাহার শত্রু ও মিত্র, নিন্না ও স্তুতি, এবং মান ও অবমান 
সমস্তই সমান হইয়া যায়, এবং তাহাতেই তিনি সেই শ্রীমুস্তি- 
চিন্তায় স্থিরচিত্ত হইয়া! থাকিতে পারেন ।& 

কাঞ্চন যেমন অনলে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধি লাভ করে, 
ভক্তও সেইরূপ ছু থ ও অবমানের তীব্র জালায় র বিদ্ধ হন। 





* “ছখেনুিমনাং হতেযে বিগত হ্ঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধ: স্বিতধীরুনিরুচাতে ॥ 
যঃ সর্ধবত্রানভিস্রেহস্তততৎ প্রাপ্য শুভাশুম্‌। 
নাভিনন্দতি ন গ্বেষ্টি তন্য প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত ॥৮ 
শ্বীতা, ২,৫৬-৫৭। 
“যে ন হৃষাতি ন দ্বোষ্ট ন শোচতি 'ম কাজ্ষতি। 
শুভাগুতপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ ষঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৮ 
রঃ শত চ মি চ তথ। রানির 


22778 ল্নিনা্তিমী নী. এ উ ১২.১৯-১৯। 


প্রবাসী_পৌয, ১৩,৭ 


১০ ভাগ, খ্স্ব খণ্ড 


০৯৮৩ ৭০৭ 


বিশুদ্ধির জ জন্য ্টকাঁ্চনকে যে যেরূপ দহনযন্ত্রা সন্থ না করিলে 
চলে না, ভক্তেরও সেইরূপ ছুঃথ ও অবমানকে মাথায় 
করিয় গ্রহণ না করিলে হয় না। 

মান যতদিন চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া না যায়, যতদিন অবমানকে 
আলিঙ্গন করিতে পারা না যায়, ততদিন শ্রীভগবানের 
নিকট অগ্রসর হওয়া যায় না। মানের বিষয় অন্য, এবং 
মৌন বা নীরবে অবমান সহা করার বিষয় অন্য) পূর্ব্বের 
দ্বারা সংসার, এবং পরের দ্বার ভগনানকে পাওয়। যায়। 
মানের দ্বাবা শ্রীলাভ হইতে পারে, কিন্তু সে শ্রী শ্রেয়ো- 
মার্গের বিরোধিনী; ষে ব্যক্তির এই প্রজ্ঞা নাই, তাহার 
পক্ষে ব্রাহ্ষী শ্রী স্ুতুর্নভ | * 

এই নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় ষে, ধাহারা এহ 
পথের পথিক, তাহাদিগকে যদ্দি কেহ সম্মান করে, তাহ 
হইলেও তাহারা তাহাতে নিঞ্জেকে সম্মানিত বোধ করেন 
না, এবং অপর পক্ষে, কেহ অবমান করিলেও, তাহার' 
তাহাতে সম্তপ্ত হন না। তীভাঁর। যখন সম্মানিত হন, তখন 
মনে করেন যে, নয়নের নিমেষ-উন্মেষ যেমন স্বাভাবিক 
সম্মান করাও বিদ্ধগণের তেমনি স্বভাব। আবার মখ, 
তীহার! অবজ্ঞাত হন, তখনে। মনে করেন যে, “ইহারা তু 
ধর্ম বা শাস্ত্র জানে না, এবং লোকজ্ঞানও ইহাদের] নাই 
অতএব ইহারা ত মান্য ব্যক্তির মান করিতেই না!” 
তাহার যে পথে চণিয়াছেন, সম্মান সে পথের বিষম বিস্্ 
তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয় না; এই অন্ঠ তাহারা লোককর্তৃহ 


* দ্রষ্টবাব_ 
“ন বৈ মানশ্চ মৌনঞ্চ সহিতো৷ বদতঃ সদ । 
অয়ং মানত্য বিষয়ে! হযাসৌ মৌনস্য তম্থিভুঃ ॥ 
স্রীহি মানাথসংবাসাৎ স। চাপি পরিপস্থিনী। 
রাহী সবদুর্লভ। শরীর প্রজ্ঞাহীনেন ক্ষত্রিয় ॥” 
“অন্নাঙ্গনাদিভোগেষু ভাবে। মান ইতি স্মৃতঃ ৷ 
্রহ্মাননদ সখ প্রাপ্তিহেতুষৌ নমিভিম্মত: (₹?)।৮ 
সনৎ্হুজাতীর ও তত্রত্য শাঙ্করভাব্য, ১,৪১-৪২। 
+ “যমপ্রযতমানং তু মানয়স্তি সমানিতঃ। 
ন মন্তমানে। মন্তেত নাবমানে বিসংজরেত ॥ 
লোকন্বভাববৃত্তিহি নিমেযোন্মেষবৎ সদা । 
বিদ্বাংসো মানয়স্তীহ ইতি মন্তেত মানিতঃ॥ 
অধর্মবিদুষে। মুড়। জোকশান্্রবিবঞজ্জিতাঃ | 
ন মান্তং মানবিযান্তি ইতি.মন্তেদমানিতঃ ॥” 
সনতসজাতীয়, ১৩৮৪০ 





৬য় সংখ্যা | 


সমন সিসি লা পিস পপি তত 


অবমানই প্রার্থনা করেন, এবং তাহাতেই সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারেন ।1 কিছু না বলিলেও যে ব্যক্তি তাহা- 
দ্বিগকে অকল্যাণ অবমানাদি ব্যবতাঁর করে, বা ভয় প্রদর্শন 
করে, তাহার! তাহাকে সন্মানকারী ব্যক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 


মনে করেন। 
মানত্যাগ ও অবমানগ্রহণের ভাব ও উপদেশে ভক্তি- 
গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ। ভূয়োভূয় উক্ত হইয়াছে যে, নিজে 


সর্বতোভাবে মান পরিতাগ কবিতে হইবে, কিন্তু অন্তাকে 
সবিশেষ সম্মান করিতে হবে; চরম ক্ষাঞ্গি, চরম সহিষ্ণুতা 
স্বীকার করিতে হইবে; তাা না হইলে সাধু বা ভক্ত 


ভওয়া যায় না। & মভাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণটচৈতন্য এই জন্যই 
ংক্ষেপে বলিয়াছেন__ 
“তৃণাদপি হছনীচেন তরোরপি মভিণণা । 
অমামিনা মানদেন কীত্তনীয়: সদ! হরি ॥” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃ কাধ ঠাই অবলম্বন করিয়া 
বলিয়াছেন--- 


“তৃপ হৈতে নীচ হৈয়া সদ লবে নাম। 
আপনি নিরভিমানী, অস্ভে দিবে মান ] 





+ “সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দে: কুরুতে যতঃ। 
জনেনাবমতো! যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥” 
বিুপুরাঁণ, ২,১৩-৪২। 
1 “যন্রাকথরমানম্ত গ্রযচ্ছতাশিবং ভয়ম্‌। 
অতিরিক্তমিবাকুর্ধবন্‌ স শ্রেয়।ন্নেতরো জনঃ ॥৮ 
সনৎসুজাতীয়, ১.২৯। 


* 'অশিবং ভয়ং অকল্যাণমবমানাদিকং”--ইতি তত্রত্য ভাষ্য 
্রীশব্বরাচার্ধ্য। 
$ শ্রীমস্তাগবতে € ১১, ১১.) 'সাধু কে? এই প্রক্গে শ্রীভগবান্‌ 
সাধুর অন্তান্ত লক্ষণের মধো বলিয়াছেন £ 
চররতামারছিতিন সর্ববদেহিনাং। 
রঙ রঙ 
না মানদঃ' **, 0” 


“সর্ধবদেহিনাং তিতিক্ষুঃ উত্তমাধমনীচানাং অপরাধসহিষুঃ”-_ ইতি 
তণ্টীক। । 
“তিতিক্ষবঃ কারুপিকাঃ হহদঃ সর্ববদেহিনাম্‌ ॥” 
এ, ৩, ২৫, ২০ । 
“শীতোফানুখছুঃখেষু তথ! মানাপমানয়োঃ। 
নীতা, ৬,৭। 


“তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ো! ধীরস্তলায-নিন্দাত্মসংস্ততিঃ | 
মানাপমানয়ে স্তলন্তল্লো। মিত্রারিপক্ষয়োঃ ॥” 
গীতা, ১৪,২৪-২৫। 
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত লাবমন্তেত কাঞ্চন ।” 
যতিধর্থবপ্রকরণে মনু ৬,৪৭। 
"ক্ষা জি-য়বার্থকালত্বং বিরক্ি-রমা ন শুন্ত ত11” 
তক্িরসামৃতসিন্তু, পূর্ধ্বতাগ, রতিতক্তিলহরী, ১১শ প্লোক। 


ভক্ত ও চি 


২০৩ 


এপি পি, পাশে তা তা উপপনিগাি তিতাস তি তি পা দিতি ৩ পি পতিত পতি 5 পি তত ১ পীিলী সা শি তত পি পাত পা 


তরুদম সহিষ্ণুতা বৈষাব করিব । 

তাড়ন ভত্সনে কারে কিছু না বলিব ॥ 

কাটিলেহ তরু যেন কিছু ন বলয়। 

স্ুখাইয়। মৈলে কারে পাণি না মাঙগয় ॥” 
আদিলীল!, ১৭ পরিচ্ছেদ। 


জ্ঞানী ভগবদৃশক্তগণ শুভাণ্ুভ, নিন্দাস্তুতি ও মানাপ- 
মানে কতদূর সমবুদ্ধি হন, 'এবং কতদূর তাহাদের সহিষ্ণুতা 
থাকে তাহা এই গ্লোকটি প্রকাশ করিতেছে__ 


“বাস্যৈকস্তক্ষামাণঃ স্তাচ্চন্দনেনোক্ষিতোহপরঃ | 
নাকল্যাণং ন কল্যাণং স বৈ জ্ঞানী প্রকীর্তিতঃ 1” * 


এক বাহু কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইতেছে, এবং অপর 
বাহু চন্দনের দ্বারা লিপ্ত হইতেছে, এই অবস্থায় যে ব্যক্তি 
বাহুচ্ছেদনজন্ত অকল্যাণ এবং চন্দনলেপনজন্ কল্যাণ মনে 
করেন ন1, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া 'প্রসিন্ধ ৷ 

আমি জানি না “কান্‌ মহাত্মা এই ছুই পংক্তি লিখিয়! 
জ্ঞানী ভক্তের মাদশ প্রকৃতি শঙ্কিত করিয়! গিক়্াছেন 
তিনিই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ ভক্তি মন্ুভন করিয়া কিরূপে 
তাহ! প্রকাশপুর্ধক লোককে বুঝাইতে হয়, তাহা জানি- 
তেন। সত সতাই এই ছুই পংস্কির অতিক্ষুপ্র কবিতাটির 
দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির অস্তস্তল পধ্যস্ত প্রকটিত হইয়া 
পড়িয়াছে। 

ভারত্বের বৈষ্বধন্মে ও বৈষ্ণবসাহিত্যে এই ভাবটি 
ক্রমশ এত প্রবণ ও এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, ধাহার! 
কখনো একবার সাধু বৈষ্ণব দর্শন করিয়াছেন, বা বৈষণব- 


মাহিতোর কিঞ্চিম্নাত্র 'মালোচনা করিয়াছেন, স্ঠাহাদের 


* যখন কাশীতে ছিলাম, সেই দময় একদিন সায়্ংক!লে গল্লাতীয়ে 
মহামহোপাধ্যায় পূজাপাদ তীযুক্ত রাখালদাস ম্যায়রত্ব মহাশক্জের নিকট 
এই ক্লোকটি শুনিয়াছিলাম। ম্যায়রত্ব মহাশয় ইহাকে একটি প্রাচীন 
শ্লোক বলেন। কোনে। পাঠক অনুগ্রহ করিয়। যদি ইহার আকর-স্থান 
জানাতে পারেন, তাহ! হইলে ঠাহার নিকট অতি কৃতজ্ঞ হইব। 
মহাভারতে ( শাস্তিপর্বব, ৩২, অঃ. ৩৬ ক্লোঃ ) রাজধি জনক ঠিক এই 
কথাই বলিয়াছেন-_ 

“্যশ্চ মে দক্ষিণং বাহং চচ্দনেন সমুক্ষয়েৎ। 

সব্যং বান্তাপি ঘস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম ।” 
আমি অতিকৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, “অম্ৃতবাজার ও 
বিকুত্রিয়! পত্রিকার” সম্পাদক ভগবদ্তত্ত পণ্চিত শ্রীযুক্ত রসিকযোহুন 
বিদ্যাভূষণ মহ্থাশয় আমাকে এই শ্লোকটির কথা বলিয়। দিয়াছেন। 
গরুড়পুরাণেও ( পূর্ববথণ্ড, ১০২ অ:, ৭ ক্লো) এই্রাপ একটি প্লোক 


দুষ্ট ভূয়: 
রঃ “ষঃ কণ্টকৈবিতুদতি চন্দনৈধশ্চ লিম্পতি । 
' জতুদ্ধঃ পরিতূষ্টশ্চ সমন্তন্ত চ তন্ত চ1” 


২০৪ 


তা তৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়। থাকে না। এমন দৈত্য 


অন্তাত্র বড়ই ছুর্লত। 

ইহা যে কেবল ভারতেই আবদ্ধ আছে, তাহা নহে; 
ভারতের বা'হরেও ই! স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
অগ্নি যেখানেই কেন থাকুক না, তাহা নিঙ্জের উষ্ণতা ও 
আলোক অবস্ত 'প্রকাশ করিবে। সেইরূপ যেখানেই 
ভক্তির মধুর মুর্তি ও প্রেমেব ললিত কান্তির উদয় হইয়াছে, 
সেইখানেই তাহার সেই স্বাভাবিক ভাঁব প্রকাশ পাই- 
য়াছে। আমরা ক্রমশ তাহ! দেখিতে পাইব। 

এখন মামরা ছুই একটি ভগবস্তুক্তের চরিত্র উল্লেখ 
করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব যে, তাহারা কিরূপ অবজ্ঞাত 
হইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তাহ! সহা কারয়াছিলেন। 

যে গ্রন্থে নির্মংসর সঙ্জনগণের পরম ও কৈতববিহীন 
ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে তাপত্রয়ের উন্ম,লনকারী 
কল্যাণপ্রদ বাস্তব বস্ত জানিতে পার! যায়, এবং যাহার 
শ্রবণে শ্রবণেচ্ছু রৃতিগণ সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে পরমেশ্বকে ধারণ 
করিতে পারেন, এবং সেই জন্যই যাহ! বর্তমান থাকিলে 
অপর শাস্ত্রের আর প্রয়োজন থাকে না বলিয়া উক্ত হয়, 
সেই মহামুনি-কৃত শ্রীমস্তাগবতে* প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিতের 
শাপবৃত্তান্তে এ অবমানস্বীকার-ভাবের বীজ বপন করা 
হইয়াছে, সপুম স্বন্ধে মাভাগবত প্রহলাদের চরিত্রে তাহা 
পল্পবিত করা হইয়াছে, এবং অবশেষে একাদশ স্কন্ধে 
ভিক্ষুগীতায় তাহার চরম পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে । 

মহারাজ পরীক্ষিৎ একদিন মুগয়ায় বহির্গত হইয়া 
মুগের অনুসরণে বন হইতে বনাস্তরে বিচরণ করিতে 
করিতে অত্যন্ত ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পড়েন। তিনি 
নিকটে কোনে! জলাশয় দেখিতে না পাইয়া মহামুনি 
শমীকের আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি তখন *প্রতিরুদ্ধে- 
ভিন হইয়া সমাধিস্থ মহারাজ পরীক্ষিৎ 


বর প্রোজ্বিতেকৈতবোহঙ পরমে! মা নির্মৎসরাণাং সতাং 
বেছ্যং বাস্তবমত্র বন্ত পিবদং তাপত্রয়োন্স লনম্‌। 
শ্বীমস্তাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ 
সচ্যে। হ্ৃদ্যবরুধ্যতেত্র কৃতিভিঃ শুশ্রাযৃতিস্তৎক্ষণাৎ।” 
ইহ শলীমস্তাগবতের দ্বিতীয় মোক. এবং তাহার তৃমিকা। উহার 
প্রত্যেকটি শব লক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে তাহাতে কি 
আছে. এবং কেমই বা তাহার এত গৌরব । 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত ও শুদ্তালু হইয়া তদবস্থায় সেই মুনির 
নিকট জল প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না। তিনি স্বয়ং 
মহাঁভাগবত হইলেও সেই অবস্থায় নিঙ্জেকে অবজ্ঞাত মনে 
করিয়া সহসা অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ধন্ধু- 
ফোটিদ্বারা সেই মহামুনির গ্রীবাদেশে এক মৃতসর্প জড়াইয়া 
দিয়! প্রস্থান করিলেন। এদ্দিকে অন্যত্র শমীকের ক্রীড়া- 
ব্যাপৃত অতিতেজস্বী পুত্র শৃঙ্গী পিতার সেই অবস্থা শ্রবণ' 
করিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করিলেন যে, তক্ষক সপ্তম 
দিবসে মহাবাজ পরীক্ষিংকে দংশন করিবে । অনন্তর 
আশ্রমে প্রত্যাগত পুত্রের ক্রন্দনধবনিতে মগামুনির সমাধি 
ভগ্র হইলে তিনি সমস্ত বুত্বাস্ত অনগত হইয়। শাপ প্রদান জন্য 
পুজ্রকে তিরস্কাব করিলেন, তৃষ্ণার সময় জণ প্রদান না 
করায় নিজেকেই মপরাধী মনে করিলেন, এবং মতান্ত 
অনুতপ্ত ভইলেন। তিনি শ্রীভগবানের নিকটে বালক 
পুজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন--“হ্ব 
ভগবন্, .আমার 'এই অপক্কবুদ্ধি নালক-পুত্র আপনার 
নিরপরাধ ভক্তের প্রন্মি যে পাপাচরণ করিয়াছে, আপনি 
সর্বাস্তর্যামী, আপনি তাহ! ক্ষমা করুন!” তিনি মনে 
ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা যদি আজ প্রতিশাপ প্রদান 
করেন, তবেই আমাদের নিষ্কৃতি হইতে পারে। কিন্ত 
রাজধষি পরীক্ষিংৎকে মহাভাগবত মনে করিয়া সেই 
প্রতিশাপের আশাও পরিত্যাগ করিলেন। কেনন', 
“ভগবদ্তক্ত সাধুপুরুষসমূহ তিরষ্কৃত বঞ্চিত অভিশপ্ত অব- 
জ্ঞাত ও তাড়িত ভইয়! সামর্থা সত্বেও তাহার প্রতীকারে 
প্রবৃত্ত হন না। * 

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ্ীতগবান্‌ উদ্ধবকে দঃখ প্রতীকারের 
উদ্ভমও পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইবার উপদেশ- 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন £__ 


“যিনি শ্রের়ঃ কামনা করেন, তাহাকে বদি অজ্ঞ অসাধু ব্যক্তির! 
তিরস্কার করে, অবমান করে, উপহাস করে, অস্ুয়া করে, তাড়ন! 
করে, আবদ্ধ করিয়া রাখে, নং হইতে বর্ছিিত করে. অথবা 





৯  তিরস্কৃত। বিপ্রলনধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্ত! হত! অপি। 
নাস্ত তৎ প্রতিকুর্বস্তি তন্তত্রণঃ প্রভবোইপি হি ॥” 
শ্রীমস্তীগবত, ১ ১৮১৪৮; জন্্রত্য শ্রীধর-টাকাও ষ্টব্য । 
ইহার পরবর্তী শ্লোকটিও আলোচ্য-_ 
“প্রায়শঃ সাধবো। লোকে পরৈষ্ন্বেহু যোজিতাঃ 
ন বাথত্তে ন হাযাত্তি যত আত্ম। গুণাশ্রয়ঃ 1” এ ৪৯। 


৩য় নংখ্য। 


গাত্রে নি্গীবন ব! মুত্র ত্যাগ করে, তথাপি তিনি কৃচ্ছ,গত হইয়া 
নিজে আল্মাকে উদ্ধার করিবেন € ভগবানকে ধা।ন করিবেন )। 


শ্রীধিশুধীষ্টের ভাগ্যে ঈহার অনেকগুপি লাভ হইয়াছিল £-- 
44811010016 7701) 10171117610 10৯05 100015661 10107 8700 57016 
115 48170 10111657751 1011101911600017]106৮ আতা 
17108071503 210 010 
2100 10010060171 7 
91710181711 1101) 10601000105 01 10101 17170১1717100ঘ 
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না11ান। 70110 77১701001 19 10107711001 10005009106 


11177 011 06 0706১ 


(070৮ 51010011115 0006) ২0100117075 


51501 তি 1)0005 10106 


10271771171 7)011771 1200 00) ১1046020710 ১1101117172 
15015201550 


উদ্ধব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া নলিয়াছালেন - 


“হে বিশ্বাত্নন্‌, যাহারা তোমার ধন্মে নিরত হইয়! শান্ত, এবং যাহারা 
তোমার চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, ভাহারাই এউ অসাধূজনকৃত অতি- 
ক্রমকে সহ্য করিতে পারেন, তাহার! ভিন্ন অপর বিদ্বপ্গণের পক্ষে আমি 
ইহা হছুঃসহ মনে করিতেছি । যাহাতে আমরা ইহ1 ভাল করিস। 
বুঝিতে পারি, হে বাদিবর, তাহ! আমাদিগকে বল!” | 


ভাগবতমুখা উদ্ধবের দ্বারা এইপ্নপ পুষ্ট হইয়। শ্রীভগবান্‌ 
তিরস্কার সহ করিবার যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা 
ভাগবতের পরবর্তী চারিটি অধায়ে বণিত হইয়াছে । 
ইভার মধ্যে প্রথম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতা কীর্তি 
হইয়াছে। $ 

শ্ীভগবান্‌ ভূতা উদ্ধবের বাকা 
বলিলেন-_ 


“হে বৃহস্পতিশিধা, দুর্জনগশের দুর্বাকো ক্ষুভিত চিত্তকে সমাধান 
(শাস্ত ) করিতে পারেন, এরূপ সাধু এখানে নাই। পরুষবাকারূপ 
শরসমূহ মর্টে প্রবেশ করিয! যে বেদন! প্রদ্দান করে, মর্মমীভেদী যথার্থ 
শরসমূহের দ্বার! বিদ্ধ হইলেও সেরূপ বেদন। উৎপন্ন হয় ন!। হে উদ্ধাব, 


অভিনন্দন করিয়] 


+ “ক্ষিপ্তোহবমানিতোইস্তিঃ পলুকোইস্থয়িতোহখব1 | 
ভাড়িতঃ সন্গিরুদ্ধে। ব ভূত বা পরিহাপিত? ॥ 
নিষ্টযতো। মুত্রিতো! বাঞ্জৈরবহধৈবং পকম্পিতঃ) 
শেয়স্কামঃ কৃচ্ছ গত আত্মনাআ্মনমদ্ধরে ॥” 
শ্রীমন্তাগবত, ১১, ২২, ৫৮ ৬৯। 

“আত্মানমুদ্ধরেৎ- শ্রীনারায়ণং স্মরেদিতি_” শ্রীধরস্বামী। 
1 "্যখৈবসন্ুবুধোয়ং বদ নে! বদতাং বর। 

নুছঃসহমিমং মাস্ক আত্মস্তসদতিক্রমং ॥ 

বিছ্যামপি বিশ্বাত্মন্‌ প্রকৃতির্হি বলীয়সী। 

ঝতে তন্বন্মনিরতাঞ শাস্তাংস্তে চরণা শ্রয়ান্‌॥” 

১১, ২২। ৬০-৬১। 
$ এ সম্বন্ধে শীধর স্বামীর উত্তি এই 

“ত্রয়োবিংশে ভিরম্কারসহনোপায় ঈধ্যতে। 

ভিক্ষুগীতা প্রকারেণ মনসঃ সংযমে। ধিয়!॥ 

চর্জনোপত্্রবে। নুনং দুঃসহোইপি মহীয়সাং। 

অতশ্তুভিরধ্যায়ৈঃ সহনোপায়বর্ণমম্‌ ॥” 


ভক্ত ও অবমাঁন 


২০৭ 


এতৎসম্বন্ধে ( প্রাচীনের! ) এক পবিত্র ইতিহাস বলিয়! থাকেন, আমি 
তাহা বর্ণন করিব, তুমি সমাহিত হইয়। তাহ। শ্রবণ কর।” 


তিনি এই বলিয়া বণন কাখতে গাবস্ত কবিলেন-_ 


"অবস্তীদেশে এক অতি ধনাঢা ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। তিনি 
অত্যন্ত লুন্ধ, ফ্রোধী ও কুপণ ছিলেন। ঠিনি নিক্গের বন্ধুব্গ বা অতিথি- 
গণক্ বাক্য দ্বারাও অচ্চনা! কগিতেন না, এমন কি নিজেও নিজের 
অভিলধিত বিষয় উপভোগ করিতেন না । এইরাপ বাবহারে তাহার 
পুজ-কন্ত।, স্্রীভৃতা-প্রড়ৃতি সমন্ত পরিবার অপ্রিয় হইয়। উঠিল। তিনি 
যথোচিত পঞ্চবন্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতেন ন। বলিয়া সেই সেই দেবতারাও 
কুপিত হইয়া! উঠিলেন। এই সব কারণে ক্রমশ তাহার বন্ত-আয়াস- 
উপার্জিত ধনগাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কতক জ্ঞাতিগণ, 
কতক দশ্নাগণ, কতক অপর লাক, কতক ব| রাজ! গ্রহণ করিলেন। 
তিনি এইরূপে ধনহীন ও ম্বজনকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া! কষ্টে রোদন 
ও নাণ। চিত্ত! করিতে করিতে ক্রমে তাহার হাদয়ে পরম নির্ব্েদ উপস্থিত 
হউল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'নিশ্চযত সর্বদেবময় ভগবান্‌ 
হরি আমার প্রাত সন্তু, এবং সেই জন্যই মাজ আমি এই দশা প্রাপ্ত 
হইয়াছি এবং আমার এই প্রবরাপ নির্ধেধদ উপস্থিত হইয়াছে । * 
অতএব ধদ্দি আমার কাল অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি নিজেতেই সন্ত 
ও ধন্মাদি সাধনে অপ্রমত্ত হইয়া ভপন্ত! দ্বারা শরীর শোষণ করিব। 
তিভুবনেস্বর দেবগণ আম।কে শনুগ্রহ করুন। তিনি মনে মনে এই 
অভি প্রার স্থির করিয়া হৃদয়গ্রস্থিকে উন্মুক্ত করিলেন, এবং শাস্ত ও তি 
মুনি হইলেন। 

তিনি সর্ব প্রকারে সংঘত ভইয়| ভিক্ষার জন্য নগর ও গ্রামে গমন 
করিতেন । অসঙ্জনেরা সেই সময়ে এ অতিতৃদ্ধ অবধূত ভিক্ষুক 
দর্শন করিয়া ববিধ তিবঙ্গারে অবমান করিত। কেহ কেহ তাহার 
ত্রিদণ্ড, কেহ কেহ ভিক্ষাপাত্র, কেহ কেহ কমগুলু, কেহ ব1 পীঠ, কেহ 
অক্ষলৃত্র, কেহ কগ্তা এবং কেহ বা চীরসমূহ গ্রহণ করিত। আবার 
কখন কখন ভাহীর তাহাকে এ সমুদয় প্রদান করিয়া বা দেখাইয়া 
পুন্ধ্বার গ্রহণ করিত। কখন কখন তিনি ঘণন সরিংতটে ভিক্ষালন্ধ 
অন্ন ভোজন করিতেন, পাপিষ্ঠগণ সেক্ট সময়ে 'ঈ অশ্নে মুত্রত্যাগ করিয়! 
দিত. ও মন্তকে নিগ্ভীবন করিত । তিনি বাকসংযম করিয়। থাকিতেন ; 
কিন্তু তাহারা তাহাকে বলপর্র্বক কথ! বলাত মার যদি তিনি কথা 
না বলিতেন, তাহা হইলে তাঁডন করিত। কেহ কেহ বা চোর বলিয়া 
তাহাকে বাকোর ম্বার! তর্জন করিত । কেহ বা 'বাধ। বাধ!” বলিয়া 
রজ্ুর দ্বার! বন্ধন করিত ; কেহ কেত বা “এ ধর্দধবজী শঠ 1, এই বলিয়। 
অবমান ও নিন্দা করিত; আবার কেহ কেহ বলিত “এ এখন 
ক্ষীণবিত্ত ও জনতাক্ত হইয়া! এই বৃত্তি ধারণ করিয়াছে !' কোনে! 
কোন ব্যক্তি বলিত যে, 'অহে! | এ কি মহাঁসার! গিরিরাজের ম্যায় কি 
ধৃতিমান্! এ বকের ন্যায় দুঢ়নিশ্চয় তইয়। মৌন দ্বার! নিজের অর্থ সিদ্ধি 
করিতেছে । এই প্রকারে তাহাকে দুর্জনের! উপহাস করিত ও 
জ্রীড়নকের স্যায় বন্ধন ও নিরোধ করিত। 

কিন্তু ডাহার নিকট ভৌতিক, দৈহিক, বা! দৈবিক যে দুঃখই আগিত, 
তিনি মনে করিতেন ষে ইহা! আমার অনুষ্টেই উপস্থিত হইয়াছে, এবং 
আমাকে ইহা! ভোগ করতেই হইবে । নরাঁধমেরা যখন ডাহাকে 
রূপে ধর্দথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিত, তখন তিনি অবজ্ঞাত হইয়াও সাত্বিকী 
ধৃতিকে অবলম্বন করিয়া! স্বধন্ম্ে অবস্থিত পাকিতেন। রি না? 


% “নুনং মে ভগবা্তষ্টঃ সর্ববদেষময়ো! হিঃ ] 
বেন নীতে। দশামেতাং নির্ষয্দশ্ান্্নঃ ল্লবঃ |” 


| ১১-২৩২৫॥-_ 


২০৬ 


ছিজেন-_. 'আমার এই সুখ-দুঃখের কারণ এই লোকেরা নহে, অথবা 
দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কন্ম বা কালও নহে; ( তত্বদর্শিগণ ) বলিয়া 
থাকেন যে, ইহার কারণ কেবল মন; মন সংসারচক্রকে পরিবর্তিত 
করিয়া (দয়। * **.অহঙ্কার সংসারকে গ্রকাশ করে, এই অতঙ্কারেরই 
সুখছুঃখাদি ছন্দের সহিত যোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতির পরভূত আত্মার 
কোথাও কোনরূপে কাহারে দ্বার! সেই হ্বন্দসংযোগ হয় না। যাহার! 
এই চিন্তা করিয়া প্রবুদ্ধ হয়, তাঁহারা আর ভূতস্মূহ হইতে ভীত হয় 
না। অতএব আমিও পূর্ববতম মহধিগণ সেবিত সেই পরাত্মনিষ্া 
অবলম্বন কাঁরয়! মুকুন্দের চরণসেবার দ্বারাই এই দুরস্তূপার তিমির 
উদ্ভীর্ন হবে ।” 

হে উদ্ধব সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রথমে ধনহীন হন, তাহার পর 
নির্কেদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর দ্রংখমুক্ত হন, ও তদনস্তর প্রব্রজিত 
হয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অসজ্জনকর্তৃক তিরস্কৃত 
হইয়াও ম্বধন্ম হইতে বিচলিত হন নাই | 1 অনএন বৎস. নিজ বৃদ্ধি 
আমাতে স্থাপন করিয়া যোগযুক্ত হইয়া সর্ধপ্রকারে মনকে নিগৃহীত 
কর; সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে গেলে যোগ এই পধান্তই ( ইহার পর 
আর যোগ নাই )।] 


প্রীভগবান্‌ ভিক্ষুগীতায় ভক্তের 'অণমানগ্রহ্ণ-সম্বন্ধে যে 
“পুণ্য ইতিহাস” কীর্তন করিষাছেন, সেইরূপ ইতিহাসের 
বিষয় ভক্তির ধর্মে গেমের ধম্মে বিরল নহে; কত কত 
মন্বাত্মা! এইরূপ নিদর্শন রাখিয়া গিয়'ছেন, তাহাদের সেই 
মধুরোজ্জলচরিত্রপ্রভায় ভক্তিশাস্ত্রসমূহ চির সমুদ্তাসিত। 
এই পুণ্যপ্লোক মহাপুরুষগণের অদ্ভুত চরিত্রামৃতের রসাস্বাদ- 
লু্ধ তইয়া আর একটি “গ্ণ্য ইতিহাসের” উল্লেথ করিতেছি । 
ভদ্তিশান্ত্রের উজ্জ্বল নঞ্চত্র শ্রীহরিদাস কতদূর ভগবৎ- 
পরায়ণ ছিলেন, তাহা মহাগ্রত শ্রীচৈতন্চন্দ্রের কয়েকটি 
কথাতেই প্রকাশিত রহিয়াছে । গৌড় দেশ হইতে ভক্তগণ 
লীলাচলে উপস্থিত হইলে মহাগ্রভি যখন অন্তান্ত ভক্তের 
সহিত দেখা করিয়া হরিদাসের নিকটে উপস্থিত হইউলোন, 
তখন হরিদাস-__ 
“প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা। 
প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইঞা ॥ 


* "নায়ং জনে মে স্খছুঃখছেতৃ- 

নন দেবতাত্মা। গ্রহ কম্পকালা; | 

মনঃ পরং কারণমামনত্তি 

সংসারচত্রং পরিবর্তীয়েদ যৎ॥” ১১-২৩-৩৯। 
+ “নিবিদ্য নষ্টদ্রবিণে। গতক্লমং 

প্রত্রজ্য গাং পধাটমান ইথং | 

নিরাকৃতোহসন্তিরপি স্বধর্পা- 

দকম্পিতেহমুং মুনিরাহ গাথাম্‌ ॥” ১১-২৩-৫৫ 
“তল্মাৎ সর্ববাত্মনা ভাত নিগৃহাণ মনোধিয়।। 
মধ্যাবেশিতয়। যুক্ত এতাবান্‌ যোগসংগ্রহঃ1” এ ৫৭1 


প্রবাসী__-পৌষ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ছুই জনে প্রেমাবেশে করেন ত্রন্দনে। 
 প্রভুগুণে ভূতা বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে ॥ 
হরিদাস কহে প্রাভু না ছুষ্টহ মোরে। 
মুউ নীচ অম্পৃশ্ঠ পরম পামরে ॥ 
প্রভূ কহে তোম৷ ম্পর্শি পবিত্র হইতে ৷ 
তোমার পবিত্র ধর নাহিক আমাতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ধ্বতীর্থে ্বান। 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥* 
নিরস্তর কর চারি বেদ অধায়ন। 
দ্বিজ মাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূত, মধালীল! । 
এই পরমভক্তীবতংস হরিদাসকে স্বকীয় ভক্তির সামান্ত 
পরীক্ষা দিতে হয় নাই, সাধারণ ভ্ঃখযস্ত্রণা ও 
অবজ্ঞা-অনমান সহ করিতে হয় নাই। উনি ষবনবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভত্ু হইয়াছিলেন বলিয়া যবনগণের 
তাহা নিতান্ত অস্হা বোধ হইয়াছিল। এইজন্য তাহার 
পরিগীড়ন-উদ্দেস্টে মুলুকপতির নিকট কাঁজি অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন যে, হরিদাস-_ 
“বন হইয়। করে হিন্দুর আচার । 
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার ॥” 


শ্রীচৈতগ্কভাগবত, আদিখণ্ড। 
মুলুকপতি হরিদাসকে ধরাইয়া আনাইলেন। কিন্ত 


হরিদাস তজ্জন্ কিছুমাত্র বিচলিত বা ভীত হন নাই £-_ 
“কুকের প্রসাদে হরিদাস মহাশয় । 
বনের কি দায়. কালেরে! নাহি ভয় 
“কৃষ্ণ কু, বলিতে চলিল| সেইক্ষণে। 
মুলুকপতির দ্বারে দিল! দরশনে ॥” 


মুলুকপতি ত্াাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যবনের 
মহ্াবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জাতির জাতিধর্ম আচার- 
ব্যবহার লঙ্ঘনপূর্ব্বক হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর আচার গ্রহণ 
কর! তাহার ভাল হয় নাই। অতএব যাহা করিয়াছেন, 
করিয়াছেন) এখন তাহা! পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব 
ধর্ম গ্রণপূর্বক তিনি নিজের কলম্ক ক্ষালন করুন। 
হরিদাস মুলুকপতির বাকা শুনিয়া ভাসিয়া উঠিলেন, এবং 


যাহা বলিলেন, তাহা সকলেরই সর্ববদ! ম্মরণযোগ্য-_ 
“শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥ 
নামমাত্র তেদ করে হিন্দুয়ে বনে । 
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥” + 


* পতেপুস্তপন্তে জুহুবুঃ সন্রাষা]। 
র্ধানুচূর্নাম গৃণত্তি যে তে।” প্ীমন্তাগবত, ৩-৩৩-৭। 
+ তুল :-_“রুচীনাং বৈচিত্যাদ্‌ গুজুকুটিলনানাপথজুষাং। 
নৃণামেকে। গগ্যত্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব-।” মহিমন্তব। 


ওয় ৮ংখা 


_ কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, তিনি 
যদি হিন্দুর ধর্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহ! হইলে কাজিগণ 


তীহাকে শীস্তিপ্রদ্দান করিবেন, তাঁকে অবজ্ঞাত ও লঘু 


হইতে হইবে, তখন হরিদাস হরিদাসেরই মত উত্তর 
করিয়াছিলেন__ 


“খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ । 
তভে। আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম |” * 


ভগবন্তক্তির কি অপূর্ব মহীয়সী শক্তি! কি অন্ুপ- 
গীড়ক অতভ্যাশ্চর্য তেজঃপ্রভাব ! ধন্য ভরিদাস ! তুমিই 
বথার্থ ভক্ত! তুমিই ভগবৎপ্রেমামৃতের যথার্থ আম্বাদ 
পাইয়াছিলে! 

বিচারে স্থির হইল ও পাইকগণকে মাদেশ প্রদত্ত হইল, 
নগরের বাইশ বাজারে লইয়! গিয়! হরিদাসকে এরূপভাবে 
প্রহার করিতে হইবে, যেন তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ 
হয়। 

অবিলম্বে পাইকেরা আসিয়া হরিদাসকে ধরিল, এবং 
বাজারে বাজারে লইয়! গিয়া! নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে 
আরম্ভ করিল। তাহার সেই মন্মঘাতী দারুণ প্রহার 
অবলোকন করিয়া, দর্শকেরা পরম ছুঃখে বিচলিত হইয়া 
উঠিলেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজা ও উদ্জির- 
গণকে শাপ দিতে লাগিলেন কেহ কেহ তুদ্ধ হইয়া! 
পাইকগণের সহিত মারামারি করিতে উদ্ধত হইলেন ; 
এবং কেহ কেহ বা আকুলহৃদয়ে পদধারণপূর্ব্বক অর্থ- 
প্রদানের লোভ দেখাইয়। অল্প করিণ! প্রার করিবার 
জন্য তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতকার বলিয়াছেন-_ 

“কেহ শিয়। যবনগণের পায়ে ধরে। 
“কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে ॥? 


তখাপিহ দয়। নাহি জন্মে পাপগণে। 
বাজারে বাজারে ষারে মহাক্রে'ধ মনে ॥” 


পাইকেরা ঠাকুর হরিদাসকে যখন এইরূপ কঠোবভাবে 
প্রহার করিতেছিল, তথন স্বয়ং তিনি কি ভাবে ছিলেন ? 


“কৃষ। কৃষা? স্মরণ করেন হরিদাস । 
নামানন্দে দেহতুঃখ ন। হয় প্রকাশ ॥ 
ঞ গু 
সবে যে সকল পাপিগণ তারে মারে। 
তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ 


* জ্ীচৈতল্তভাগবত, আদিখও, ১১শ অধ্যায়। 


ভক্ত ও অবমান 


এ সব জীবের কৃষ্ণ, করহ প্রসাদ । 
মোব দ্রোহে নু এ সভার অপবাধ ॥” 
পাঠক, এস্কানে আর কি বক্তবা হইতে পাবে! 
মহাভাগবত হরিদাস এখানে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, 
তাহু। প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়। দিবাব শক্তি লেখনীর নাই; 
ইনার এখানে নীরবতা শ্রেয়। কেবল বিন্ময়বিমুগ্ধ 
হৃদয় যদি পারে, গভীরভাবে মালোচনা করিয়! দেখুক ! 
উনবিংশতি শতাব্দী পূর্বে আর এক মহাপুরুষের 
শাস্তোজ্জল বদনকমল হইতে ঠিক এরূপ অবস্থায় এ 
কথাটিই বহির্গত ভঈয়াছিল £__ 
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সতা সতাই সেই মজর-অমর অভয়কে হৃদয়ে ধারণ 
করিতে পারিলে ভক্তের আর ভয়ের সম্বন্ধ থাকে না; 
তিনি যে তখন «অভয়ং গতো৷ ভবতি !” 

পৃজাপাদ শ্রীজীবগোস্বামী যট্সন্দর্ডে ভক্তির ভয়- 
নিবারকত্ব-প্রসঙ্গে অন্তান্ত বচনের মধ্যে গরুড়পুরাণ হতে 
এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন-__ 


“ন চ দুর্ব্বানসং শাপে! বস্ত্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। 
হত্তং সমর্থং পুরুষং হাদিসে মধুন্রনে ৮ 
তক্তিসননর্ভ, ৫১৪ পৃষ্ট! ৷ 


শ্রীম্ভাগবতে এ বিষয়ে বিবিধ মনোরম বাক্য দেখা 
যায়, তাহার মধো একটি এই._- 


“শারীর! মানস! দিবা। বৈয়াসে (-হে বিছুর), যে চ মানুষাঃ। 
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশ! বাধেরন্‌ হরিসংশ্রয়স্‌” ৩-২২-৩৫। 


শ্রীভগবান্‌ প্রহলাদকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার 
সমস্ত ভক্তের প্রতিমৃত্তি 1 * এই মহা ভক্তরাজ প্রহলাদের 
চরিত্র কেবল ছুঃখ-যন্ত্রণা-নির্যাতনে পরিপূর্ণ ; কিন্তু তথাপি, 
তিনি ধাহাকে শরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে পরিত্যাগ 
করেন নাই, এবং সেই জন্তই তাহারই প্রভাবে নির্বিকার 
হইয়। অবলীলাক্রমে সমস্ত কষ্ট সহা করিয়া গিয়াছেন; 
কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই | 1 











* “তবান্‌ মে খলু ভত্তবনাং সর্ববেষাং গ্রাতিরপধূক্‌।” ৭-১*-২১। 
+ “দিগ্রজৈরদশুকেনত্ররভিচারাবপাতকৈঃ। 
মায়াভিঃ সন্গিয়োধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈ: ॥ 
ছিমবাধৃগ্নিসলিলৈঃ পর্বত ক্রমণৈরপি। 
ন শশাক বদ হস্তমপাপমন্থরঃ কতং | 
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তত্তৎ কর্ত ং নাভাপদ্যত ॥” 


২০৮ 

আরে! অনেক ভক্তের উল্ল্লখ করিতে পার! যায়; 
তীহার! কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত অবমান মাথায় পাতিয় 
আনন্দের সচিত সহা করিগাছেন। এই সমস্ত আলোচনা 
করিলে বুঝা যায় যে, ভারতে ভক্তগণের এই ভাবটি 
কিরূপ পরিপুষ্ট হয়া উঠিয়াছে। কেবল ভারতে নচে, 
আমি পুর্বেবেই বলিয়াছি, যেখানে ভক্তির অভাদগ্ন ও প্রেমের 
আবিভাব, সেইথানেই এ ভাব; ইহার মন্যখা হইবার 
উপায় নাই। 

্ীষ্টায় ধর্মে এ ভাবের সম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও 
চলে ) কেন না, পূর্বে যে ছুই চাঁরিটি কথা প্রসঙ্গক্রমে 
উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট । তথাপি আরে! কিঞ্চিৎ 
উদ্ধত হইতেছে, ইহাতে বুঝা যাইবে যে, বৈষ্ণবধর্মের 
সহিত এবিষয়ে ইহার কোনো ভেদ নাই। ভক্তকে 
কিরূপ হইতে হইবে, প্রভু শ্রীধুষ্ট তাহা বলিতেছেন £__ 
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71১0৮ 1010) ২3, 
এই ত উশ্বরাশ্রিত ধর্মে ঈশ্বরভক্তের কথা। কিন্ত 
যে ধর্মে ঈশ্বর নাই, দেখা যায়, সে ধর্মেও এই ভাব প্রবেশ 
করিয়াছে ; সেখানেও উপদিষ্ট পরমপুরুযার্থের জন্য গভীর 
ধশ্মভক্তি হেতু মহাপুরুষগণ এরূপ পরকৃত অবমাননা 


নীরবে সহ করিতেছেন । 
বৌদ্ধধর্ম আমরা তা দেখিতে পাই। সংযুস্তনিকায়ে * 
ভগবান্‌ পুর্ণকে সংক্ষিপ্তভাবে ধন্মোপদেশ প্রদান করিয়া 


কহিলেন +- 

পূর্ণ, তবে তুমি এখন কোন জনপদে বিহরণ করিবে ?' 

'তগবন্‌, সনাপরাস্ত নামে এক জনপদ জাছে, সেখানেই আমি বিহরণ 
করিব ।” 

'স্ুনাপরাস্তবাসী লোকের! বড় চণ্ড, বড় পরুষ; পুর্ণ, তাহারা যদি 
তোমার প্রতি ক্রোধ কয়ে বা তিরস্কার করে, তবে কি করিৰে ?' 


৯ (0৮199 ৮9 06 চিনা গা: 5০০90), চা [সি 


পনি 


প্রবাসী_পৌঁষ, ১৩১৭ 


[১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


'ভঙ্গবন্, তাহা হইলে আমি মনে মনে ভাবিব যে, তাহার! অতি- 

ভদ্র ব্যক্তি; কেননা, তাহার! আমাকে হন্ত দ্বার! প্রহার করে নাই ।” 
রঙ স 

“আচ্ছ! পূর্ণ, তাহার! যদি তীক্ষ শন বারা তোমার প্রাণ হরণ করে, 
তবে কি করিবে? 

“তাহা হইলে ভগবন্‌, আমি এই মনে করিব যে, ভগবানের ত এরূপ 
অনেক শ্রাবক আছেন, ধাঁভাদিগের নিকট কেহ তাহাদের শরীর ও 
জীবন প্রার্থন! করিজে ( তাঁহার! যে স্বয়ং তাহ! পূর্বেবে দিতে পারেন 
নাই. এই জন্য লজ্জিত হন, ও সেই শরীর ও জীবনের প্রতি) শ্বণা- 
ভাব ধারণ করিয়া তাহ প্রদান করিবার জন্য শঙ্্রধারীকে অন্বেষণ ' 
করিয়! বেড়ান; কিন্তু আমি তাহাকে অন্বেষণ করিয়া! না বেড়াইলেও 
স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়ান্ছে, অভএব € ইহা ত আমার সৌভাগা )। 
হে সুগত, হে ভগবন্‌. ইহাই আমার মনে হইবে।” 

'সাধ পূর্ণ, সাধু! তুমি এই দম ও উপশম-যুক্ত হইয়! সেই স্তানে 
বিহরণ করিতে পারিবে 1” + 

পরিব্রাঞ্ক শ্প্রিয় ও তাহার অস্তেবাসী ব্রঙ্গদত্ত যখন 
বুদ্ধ, ধস্ম ও সজ্ঘের নিন্দাকীর্তভন করিতেছিলেন, এবং 
ভিক্ষুগণ তাহাতে শিস্মিত ও ক্রুদ্ধ ভইয়া উঠেন, তখন ভগবান্‌ 
শষ্যগণকে সম্বোধন কিয়া বলিয়াছিলেন-__ ূ 

“ভিক্ষুগণ, অপর লোকের। যদি আমার বা ধর্পের, ব| সত্যের অবশ 
কান করে, তাহা হইলে তোমরা তাছাদের প্রতি কোপ করিও না, 
দৌর্মনস্ত করিও না, এবং দ্রোহবুদ্ধিও করিও ন। ভিক্ষুগণ, তোমর! 
যদি তাহাতে কুপিত বা অসঙ্ষ্ট হও. তাহা হইলে তাহা যে তোমাদেরই 
অন্তরায়; তোমরা যে তাহাদের স্থভাধিত-ুর্ভাষিত কিছুই বুঝিতে 
পারিবে না ! তাহার। কোনে। বিষয়ে নিন্দা করিলে, এই মাত্র বলিয়। 
তাহ! অপনীত করিতে পার যে, 'উহা ত হয় লাই, ইহা ত অসত্য, ইহ! ত 
আমাদের মধ্যে নাই।' আর ভিক্ষুগণ যদি কোনে! লোকের। আমার, 
ধর্মের, বা সত্বের প্রশংস। করে, তাহাতেও তোমরা! আনন্দ. বা সৌমনন্ত, 
ৰা ওদ্ধত্যজনক প্রীতি বোধ করিবে না। তোমর! তাহা স্বীকার করিয়া 
লইতে পার যে, 'হ, ইহ! হইয়াছে, ইহা! সতা, ইহ। আমাদের মধ্য 
আছে।” 

নৌদ্ধধর্থ্ে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রী কিরূপ উজ্জ্বল, তাহা 
আমি পৃর্বে এই পত্রিকাতে যথা ক্রমে “বৌন্ধধর্থেবিশ্বপ্রেম,” 
এবং পবিশ্বমৈত্রী” প্রবন্ধে মালোচনা করিয়াছি। বুদ্ধশিত্তাগণ 
এই ভাবে প্রণে!দিত হইয়া কিরূপ অবমান স্বীকার করিতে 


প্রস্তুত, তাহ 'এই কয় পংক্তি প্রকাশ করিবে £__ 
“খ্বস্ত নিন্দস্ত বা নিত্যমাকিরস্ত চ পাংস্ভিঃ ॥ 
ক্রীড়ন্ত মমাকায়েন হসস্ত বিনপন্ত চ ॥ 


* “সচে মন্তক্তে নুনাপরস্তক মনুস্স। তিণছেন সখেন জীবিত! 
বোরোপেস্সস্তি, তত্র মে ইদং ভবিস্সতি-_সস্তি খে৷ তস্স তগগবতো৷ 
সাবক। কায়েন চ জীবিতেন চ অট্ঠিরমান! হরায়মান1 চিগুচ্ছমালা 
সথহারকং পরিয়েসন্তি। ইদং আপরিফিটুঠএঞ্েব সথহারকং জন্বস্তি 
এবমেখ ভগবা! ভবিস্সতি, এবমেখ সুগত, ভবিসসতি । 

সাধু সাধু পুধ, সকৃখমি খে তমিমিন। দমুপসমেন সমস্লাগতো.**.** 
স্থনাপরস্তিকন্মিং জনপদে বখ,, বস্সদানি ত্বং পু কালং মঞ্ঞসীতি ।' 
ত্ী, ৬২ পৃই। . 

+ দীথনিকার ব্রন্মজালনৃত্ব, ৬০1. [, 9, 2, 6-3 (191, 56), 


৩য় সংখ্য। 


দত্তত্তেত্যো। ময়! কারশ্চিন্তয়! কিং মমানয়। | 

কারয়স্ত চ কর্পাণি যানি তেষাং সুখাবহুং | 

অনর্থঃ কল্চচিন্মা ভূম্মামালম্ব্য কদাচন ॥ 

অভ্যাখ্যাস্যস্তি মাং যে চ, যে চাচ্চেইহ্যপকারিণঃ। 

উৎ্প্রাসকান্তথাম্থোইপি সর্ব স্থার্ববোধিভাগিনঃ ॥” 

বোধিচধ্যাবতার, ৩-১২, ১৪, ১৬। 

লোকের! আমাকে প্রহার করুন, নিন্দা করুন, ব ধুলি নিক্ষেপ করুন, 
তাহারা আমার শরীরের দ্বারা ক্রীড়া করুন, হাসা করুন, বাঁ আমোদ 
করুন। আমি তাহাদের নিকট শরীর অর্পণ করিয়াছি, আমার সে 
চিন্তার প্রয়োজন কি? তাহাদের যাহাতে সখ হয়, সেইরূপেই তাহার! 
আমাকে কাধ্য করান। আমাকে লইয়া কাহারে যেন কখনো কোন 
অনর্থ না হয়। ধাহারা আমাকে মিখা। দোষে দূষিত করিবেন, ব! 
হারা আমার অপকারী বা উপহা'সকারী, তীহার! সকলেই যেন বোধি 
( সর্বোচ্চ জ্ঞান ) লাভ করিতে পারেন। 


ভক্তির মাহাত্ম্য আশ্চর্য্য ! ভক্তের চরিত অদ্ভুত! ভক্তি 
ও ভক্তের জয় হউক! মার জয় 5উক সেই ভাষার, যাহা 
প্রভক্তি ও ভক্তের সেই রমণীয় মাতম বর্ণন করিয়! 
নিজেকে পণিত্র করিতে পারিয়াছে, 'ও নিজের সমৃদ্ধি বর্ধিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে ! 

অন্য ভাষার সম্বন্ধে যাহাই হউক, আমাদের বঞ্গভাষার 
অত্ান্নয়ের মূলে প ভক্তি ও ভক্ত) এবং এখনে! তাহার 
নবনব কাব্যসৌন্দর্যের মুলে ী ভক্তি ও ভক্তকেই দেখিতে 
পাই। আজকাল বঙ্গভাষার অভিনব কবিতাসমূহের 
মধ্যে একটি বিলক্ষণ ভক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়; অধিকাংশ 
কবিতাতেই ভগবানের জন্য ভক্তের দুঃখম্বীকার ও 
অবমানগ্রহণাদির ভাব বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা 
যায়। অতি বালকও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে 
দেখিয়াছি, এই ভাবেই তাহার কল্পনাদেবীকে প্রকাশিত 
করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লেখকেরা যে সকলেই 
সত্য-সত্য সেই ভগন্তক্তিকে অস্গভব করিয়া রচনা 
করে, তাহা নহে) কিন্তু আধুনিক প্রচলিত সাহিত্যে 
এই ভাবটি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, ইহাই 
প্রথমে নবকবির হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে । বর্তমান 
বঙ্গদাহিত্যে ধাহার অনভিভবনীয় প্রভাবে এই ভাবের 
পুণ্য জাগরণ হইয়াছে, সেই ভগবদ্ভক্ত মহাকবি 


রবীন্দ্রনাথেরই ভক্তিগাঁথায় এখানে উপসংহার করি-_ 
“আমার মাথা নত ক'রে দাও তোমার চরণধূলার তলে, 
মকল অস্কার হে আমার ঘুচাও চক্ষের জলে !” 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


ম্নেকের বন্ধন 


স্নেহের বন্ধন 
( গল্প ) 


“কাকা, ও জমিটুকু আমাকে ছাড়িয়া না দিলে আমার 
বড়ই অস্থবিধা ভবে, আমার ঘরের পাশের জমি, ও টুকু 
আপনার বিশেষ কোন কাজে লাগিবে ন!, কিন্তু উহা ন! 
পাইলে আমার এ বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব ভইয়া 
উঠিবে |” 
কাকা বলিলেন, “কিছুতেই যে তোমার পেট ভরে না 
দেখিতেছি! ষোল আনা সম্পত্তির দশ আনা তোমাকে 
ছাড়িয়! দিয়! আমি পাঁচ জনের অনুরোধে ছয় আন মাত্র 
লইলাম, ইভাও তোমার সহ্‌ হইতেছে না? ও জমি আমার 
ভাগে পড়িয়াছে, উহা! তোমাকে দিতে পারিব না; সর- 
কারী পায়খানাটি তোমার ভাগে পড়িয়াছে, আমার একটা 
পায়খান! না! করিলে চলিবে না, আমি ওথানে পায়খান! 
করিব।” 
ভাইপো বলিল, “কি সর্বনাশ, তাহা! হইলে আমাকে 
যে পৈত্রিক্ভিটা ত্যাগ করিতে হয়! 'আমার রান্নাঘরের 
পাশে আপনি পায়খানা করিলে আমি কি করিয়া এ 
বাড়ীতে বান করি ?” 
কাকা বলিলেন, “বাস করিতে না পার, উঠিয়! যাও।” 
খুড়। ভাইপোতে ইহার পর আর কোন কথা হইপ না। 
দরবেশপুরের মজুমদারের! মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । হরিশ্চন্্র ও 
মুকুন্দচন্ত্র উভয়ে সহোদর ভ্রাতা ; তাহাদের পৈজ্রিক অবস্থা 
তেমন স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু জো্ঠ হরিশ্চন্ত্র শুতক্ষণে 
সাহেব জমীদারদের ডিহী সনাতনপুরের নায়েবী পদ লাভ 
করিয়াছিলেন; এই কার্ধে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন 
করিতেন, সেই অর্থে তিনি পৈত্রিক খড়ো বাড়ী ভাঙ্গিয়া 
প্রকাণ্ড পাকা ইমারত প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; বাগান, পুকুর 
ও জমীজমাও প্রচুর করিয়াছিলেন। জমীদারের কার্ধ্ে 
ব্যাপৃত থাকায় তিনি সর্বদা বাড়ী আমিতে পারিতেন না, 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দচন্ত্রের উপর তিনি সংসারের কর্তৃত্ব ভার - 
মি নিশ্চিক থাকিতেন। ৃ 





২১০ 


মুকুন্দচন্ত্র বাড়ী বসিয়! গ্রাম্য সবরেজেদ্্রী আফিসে কুড়ি 
টাক বেতনের কেরাণীগিরি করিতেন। কুড়ি টাকা 
বেতনে এ কালে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা কঠিন) কিন্তু 
দাদার উপার্জিত অর্থে ই সংসার চলিত, তাহার কুড়ি টাকার 
কুড়ি পয়সাও থরচ হইত না, বরং দাদার প্রেরিত সংসার- 
খরচের টাকা৷ হইতেও কিছু কিছু সঞ্চিত হইত; তাহা 
ডাকঘরের সেবিংস্‌ ব্যাঙ্কে জমিত) সেবিংস্‌ ব্যাঙ্কের ছুই 
থানি খাতার একথানি খাত৷ মুকুন্দের স্ত্রী মুক্তকে শীর নামে, 
অন্ত খানি পুক্র মুরারীমোহনের নামে। এতত্তিন্ন মুক্তকেশ 
গহনাপত্র বন্ধক রাখিয়া! পল্লীবাসিনীগণকে মাসিক অর্ধ 
আনা স্থদে নিত্য টাকা ধার দিতেন। কয়েক বৎসরের 
মহাজনীতে সুদের টাক! আসল ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। 
গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস ছিল মজ্জুমদ্ারদের ছোট গিন্নির 
হাতে যে টাকা আছে তাহাতে তানুক যুলুক কিনিতে 
পার! যায় । 

গ্রামের লোক যাহ! জানিত, বড় গিন্সি অর্থাৎ হরিশ্চ- 
ন্রের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী তাহা যে না জানিতেন এমন 
নয়; কিন্ত জানিয়! গুনিয়াও অগত্যা তাহাকে চুপ করিয়া 
থাকিতে হইত) পরম শক্রতেও হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রণ অপবাদ 
দিতে পারিত না। মাতাঙগনী দেবরের কপট ব্যবহারের 
কথা অনেকবার স্বামীর গোচর করিয়াছিলেন; অভিমান, 
অশ্রত্যাগ, ভূমিশয্যাগ্রহণ, বাপেরবাড়া চলিয়৷ যাইবার ভয় 
প্রদর্শন প্রসৃতি সাংঘাতিক অস্ত্রে স্বামীর মম্মভেদ করিবার 
চেষ্টারও ক্রটী করেন নাই, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতৃবাৎসল্যের 
সুদ বন্ধে তাহ! সকলই চূর্ণ হইয়াছিল । “সদাশিব, হরিশ্চন্ত্র 
স্ত্রীর অভিযোগে কোন দিন কর্ণপাত করেন নাই; ঘ্যান- 
ঘ্যানানি নিতাস্ত অসহা হইলে তিনি বলিতেন, “তোমার 
কথা গুনিয়। কি আমার ছোট ভাইটিকে পৃথক করিয়া 
দিব? তাহা হইলে গ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখাইব 
কি করিয়া? এ সকল কথা আর তুমি মুখে আনিও ন11”-_ 
স্বামীর অন্ধত্ব দুর করিবার আশ! নাই বুঝিয়৷ মাতঙ্গিনী 
ছতাশ ভাবে অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক মনের জাল! নিবারণ করি- 
তেন। নুতরাং সংসারের সুখের অভাব না থাকিলেও 
শাস্তি ছিল না। 

মুকুন্দ খুব সাংসারিক লোক, তাহার বাহ্িক সরলতা 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


আস্তরিক কুটিলতার নির্ভরদণডস্বরূপ ছিল। তিনি দিব্য 
চক্ষুতে দেখিতেছিলেন, দাদ! তাহাকে যতই স্নেহ করুন, 
বিশ্বাম করুন, তাসের স্থন্দর প্রাসাদ এতদিন চূর্ণ হইবেই, 
একদিন তাহাকে পৃথক হইতেই হইবে; স্নতরাং তিনি 
সাধ্যান্ুসারে বেশ গুছাইয়! লইতেছিলেন, কিন্তু দাদ 
যাহাতে মনে কষ্ট পান বা তিনি বিরক্ত হন, প্রকাশ্তে এরূপ, 
কোন কার্য করিতেন না, দাদার প্রতি মুকুন্দ ইষ্ট দেবতার 
্তায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। নিজের পুত্রের জন্য বিলাতী 
কাপড় কিনিতেন, কিস্তু ভাইপো হারাণের জন্য মিভি 
ফরাসডাঙ্গার ধুতি ভিন্ন শম্ত কাপড় কিনিতেন না। 
হরিশ্চন্দ্রও গানিতেন সংসারে তাহার ভাই ভিন্ন অধিক 
আপনার জন আর কেহই নাই, মুকুন্দের সঙ্গেই তাহার 
সকল বৈষয়িক পরামর্শ হই5। তিনি সাংসারিক ন্যয় 
নির্বাহের জন্ত ভ্রাতার নিকট প্রচুর অথ পাঠাইতেন, কিন্তু 
“ভাই কি মনে করিবে, ভাবিয়া কোনদিন তাহার 
নিকট জমা খরচ চাহেন নাই ) বরং মুকুন্দ নিফলঙ্ক থাকি- 
বার জন্য জমা খরচ দেখাইতে আসিলে তিনি বলিতেন, 
“মুকুন্দ, তুমি কি আমার পর যে গোমস্তা মুস্থরীর মত 
তোমার কাছে খরচের হিসাব লইব ?”-_মুকুন্দ বলিতেন, 
“না দাদ, পাচ জনে পচ কথা বলিতে পারে, আপনার 
কান ভারি করিতে পারে, হিসাব পত্র দেখাই ভাল ।”_- 
ভরিশ্চন্দ্র বলিতেন, “আমি কি স্ত্রীলোক যে পরের কথায় 
নাচিব? তোমাকে অবিশ্বাস করিলে সংসারে আর 
কাহাকে বিশ্বাস করিব? বিশেষতঃ তুমি ও তোমার স্ত্রী পুক্র 
আমার অবন্ত প্রতিপাল্য, তোমরা আমার খাইবে না ত 
কোন্‌ পরের খাইতে যাইবে ?” 

এ সকল কথা হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুগণেরও অবিদিত ছিল 
না; তাহার! তাহার সদ্দাশয়তায় মুগ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু 
গোপনে বলাবলি করিতেন, “ভায়া একটা পরগণার নায়েবী 
করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার একেবারেই বৈষয়িক জ্ঞান 
নাই, কলিকালে এমন সংসার-জ্ঞানবর্জিত লোক প্রায় দেখা! 
যায় না) দায়ে না ঠেকিলে হরিশের শিক্ষা হইবে ন1।” 


(২) 
বল! বান্থল্য, হরিশ্চন্ত্রের পরিবারবর্গ বাড়ীতেই 
থাকিত | আমারা! ফা জাঙ্াফাক বাগ বালিালাগাি লাগাল 


ওয় সংখ্য। 


আমাঁদের পল্লী অঞ্চলের লোক এ কালের মত এত সভ্য 
ব| “সহর ঘেঁসা' হয় নাই; বাড়ীর দরজায় তাল! দিয়া 
স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাওয়া 
পল্লীবাদীরা তথন নিতাস্ত লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ বলিয়া মনে 
করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি হরিশ্চন্ত্র সনাতনপুরের 
কাছারীতে নায়েবী কঞিতেন ) সনাতনপুর তাহার বাসগ্রাম 
দরবেশপুরের দশ ক্রোশ উত্তরে; সনাতনপুরের কাছারী 
বাড়ীতে একজন ,পাচক ব্রাহ্মণ ৪ পরিচারক লইয়া তিনি 
বাস করিতেন, ইহাতে যে তাহার বায় সংক্ষেপ হইত এরূপ 
নহে, তাহার বাসায় দু বেল! বিশ খানি পাতা পড়িত, 
অল্প বেতনের কোন কোন কর্মচারী তাহার অন্নেই প্রতি- 
পালিত হইত) এতত্তিন্ন উমেদার, ভিক্ষুক, অতিথি অভ্যা- 
গত ভদ্র লোক যে কত আসিত, তাহার সংখ্যা নাই। 
কেহ তাহার বায় বাহুলোর উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, 
“মা অব্পপূর্ণা উহ্তাদিগকে দ্র'বেলা ছুটি খাইতে দিতেছেন, 
আমি উপলক্ষ্য মাত্র ।” 

সরকারী কাধ্যোপলক্ষে হরিশ্চন্ত্রকে প্রায়ই মফস্বলে 
যাইতে হইত বলিয়া কাছারী বাড়ীতে তাভার জন্য সর্বদা 
পাক্কী বেহারা মোতায়েন থাঁকিত। পুঞ্জা পার্বণে তিনি 
সেই পান্ধবীতে বাড়ী আসিতেন। বারোটা দ্বলে বেহার! 
যখন হরিশ্চন্দ্রের পাক্বী লইয়া উড়িয়া আমিত, তখন 
পথপ্রান্তবর্তী দশখান! গ্রামের লোক বেভারাদের এীকতা- 
নিক ভৈরব হুঙ্কার শুনিয়া বুঝিতে পারিত নায়েবমশায় 
ডিহীর কাছারী হইতে বাড়ী যাইতেছেন। বেহারাদের 
সেই ভৃষ্কার নৈশপ্রাস্তর গ্রতিধ্বনিত করিয়া যখন গ্রামবাসি- 
গণের কর্ণে প্রবেশ করিত, তখন গ্রামের আড্ডাধারীর! 
হকার নল হইতে মুখ তুলিয়া বলিত, *হরিশ মজুমদার 
কি দাপটেই নায়েনী করচে ! বাপ, বছরে দেড়টা সদরালার 
সমান পয়স। রোজগার করে !” 

দাদ! বাড়ী আসিলে মুকুন্দ মহ! ব্যতিব্যস্ত হুইয়৷ পড়ি- 
তেন, কি করিয়া যে তাহার মনোরঞ্জন করিবেন তাহা 
ভাবিয়! স্থির করিতে পারিতেন ন! ; দধি দুগ্ধ মতস্ত তরকারী 
প্রভৃতি সংগ্রচের জন্য এমন ছুটাছুটি করিতেন যে, সময়মত 
আফিসে উপস্থিত হতে পারিতেন না, এবং সবরেজিষ্টার 
_মৌলবী ইলাহিবক্স মিঞার নিকট গালাগালি খণ্াতন । 


স্নেহের বন্ধন 
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হরিশ্চন্দের পুক্র শ্রীমান্‌ হারাণচন্ত্র গ্রামের ইস্কুল হইতে 
ক্রমান্থয়ে তিনবার এণ্টেম্স পরীক্ষা দিয়া প্রবেশিকা-জলধি 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ; সেমা সরম্বতীর নিকট বিদায় 
লয়া গ্রামের “এমেচিয়োর থিয়েটার পার্টির, দলপতিত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিল; তাহার একটি পুজ্র ছিল-__-তাহার নাম 
মাণিক, মাণিকের বয়স চারি বৎসর । 

মাণিক মুকুন্দের একাস্ত অনুগত ছিল; মুকুন্দও 
তাভাকে পুক্রাধিক সপে করিতেন, সে ন্সেহে কৃত্রিমত! 
ছিল না) যুকুন্দের ন্যায় কুটবুদ্ধি বৈষয়িক লোক কেন 
ষে এইগ্রকার দুর্বলতার অধীন তইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় 
করা কঠিন। মনুয্যের জদয় ছুর্ভেছ্া রহস্তজালে সমাচ্ছন্ন ! 
অফিসের কাজ শেষ করিয়া অপরাহ্ধে মুকুন্দ গৃহপ্রাঙ্গনে 
পদার্পণ করিবামাত্র মাণিক *ঠাকুরগাদ! ঠাকুরদাদা” বলিয়া 
বাগ্রভাবে তাহার নিকট ছুটিয়া যাইত, এবং তাহার কোলে 
উঠিতে না পারিলে তাহার ব্যাকুলতা দুর হইত না। সে 
সময় অন্ত কেহ তাহাকে কোলে লইতে আসিলে সে 
তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিত; ঠাকুরদাদার কোলে উঠিয়া 
সে ছুই হাতে তাহার কাচ। পাকা গোঁফ লইয়া খেলা 
করিত, এবং নানা আবদারে তাহাকে অস্থির করিয়! 
তুলিত। নিংজের পুত্র অপেক্ষা ভ্রাত্তার পৌন্রের প্রতি 
তাহার প্রাণের টান দেখিয়া মুক্তকেশী এক একদিন ক্রোধে 
জলিয়া উঠিতেন, কিন্ত সেবিংস ব্যাঙ্কের খাতা! তাহার 
ও তাহার পুত্রের নামে, ইা স্মরণ করিয়া সাধ্বী অতি কষ্টে 
ক্রোধ দমন করিতেন । 

ঠাকুরদাদার কোলে মাণিক ক্রমে বাড়িতে লাগিল। 
হারাণ পুভ্রকে তেমন আদর করিত না, দিবসের অধিকাংশ 
সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়৷ বেড়াইত ; পিতামহের সহিতও 
তাহার বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মাণিক বুঝিল ঠাকুরদাদার মত আর কেহ 
তাহাকে ভালবাসে না । ঠাকুরদাদাকে ন! দেখিতে পাইলে 
সে চারিদিক অন্ধকান্ঘ দেখিত, এবং রাত্রে তাহার নিকট 
না গুইলে তাহার ঘুম আসিত না। 

(৩) 
সংসারে স্থথ চিরস্থায়ী নহে ; দিবসের পর রাত্রির ন্যায়, 


_ ঙ্যাথারা পরা দখা সুঃজণাকে আনিজর়াতীম * কিঞাগতোল _জাতামাা_ 
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বিধান। বিধাতার নির্বন্ধ কিছুদিনের : পরে দরবেশপুরের 
মজুমদার পরিবারে ছুঃখের কালরান্ি ঘনাইয়া আদিল। 
নায়েব হরিশ্চন্্র মজুমদার দুশ্চিকিৎস্ত বাতরোগে পঙ্গু হইয়া 
জীবনের সন্ধা সমাগমের বনু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন। 

হরিশ্চজ্্র অমিতবায়ী ছিলেন; সঞ্চয় আয়ের বাহুল্যে 
নহে, ব্যয়ের সংকোচে ;) তিনি কোন দিন ব্যয় সঙ্কোচ 
করিতে শেখেন নাই, তাই মৃত্যুকালে নগদ টাকাকড়ি 
বিশেষ কিছু রাখিয়! যাইতে পারেন নাই ; যে কিছু নগদ 
টাক! ছিল, মহা সমারোহে স্তীহার শ্রাদ্ধ করিতেই তাহা 
নিঃশেধষিত হইল । তাহার আত্মার সদগতির জন্ত তিন 
দল কীর্ভনওয়ালা মৃদগধবনিতে ক্ষুদ্র দরবেশপুর গ্রামখানি 
মুখরিত করিয়! তুলিল। 

পিতার মৃত্যুর পর হারাণচন্দ্র পিতার চাকরীটি পাবার 
জন্ত সাহ্েব সরকারে উমেদারী করিল, কিন্তু তাহাতে 
কোনও ফল হইল না। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে 
জানাইলেন, তাহার স্তায় জমিদারী কার্ষে অনভিজ্ঞ তরুণ- 
বয়স্ক যুবক দায়িত্বপূর্ণ নায়েব পদ প্রথমেই পাইতে পারে 
না, তিনি তাহাকে পেস্কারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, 
ক্রমে জমিদারী সংক্রান্ত কাধ্যে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিলে 
ভবিষ্যতে সে নায়েবী পাইতে পারে। 

নায়েবের পুত্র নায়েবীর পরিবর্তে পেস্কারী লইতে সম্মত 
হইল নাঃ কারণ এই পদ্দের বেতন তেমন অধিক নহে, 
তাহার উপর তাহাতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না) 
বিশেষতঃ সর্বদ1 সাহেবের নিকট থাকা তেমন প্রার্থনীয় 
নহে । এই সকল ভাবিয়া হারাণচন্ত্র ভতাশ মনে বাড়ী 
আসিয়া গৃহিণীর অঞ্চলচ্ছায়ার আশ্রয় লইল। 

অতঃপর পিতৃব্য মুকুন্দচন্দ্রের পক্ষে মাসিক কুড়ি টাক! 
আয়ে সংসারযাত্রা! নির্বান্ত করা কঠিন হইয়! উঠিল; তিনি 
ছুই একবার হারাণকে সাহেবদের পেস্কারীটা লইবার জন্য 
অন্থরোধ করিলেন, কিন্তু হারাণ তাহার কথায় কর্ণপাত 
করিল না; সে বলিল, পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরি করিবার 
জন্য সে বিদেশে গিয়া! পড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাতে 
জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না। 


মুক্তকেণী দেখিলেন, তাহার স্বামীর উপার্জিত 


প্রবাসী_পৌধ, ১৩১৭ 


1 ১* ম ভাগ, ২ ও 


টাকাগুলি আর সেবিংস্‌ যাকের খাতায় প্রবেশ করিতে 
পারে না, সংসার খরচেই সকল ফুরাইয়া যায়! তাহার 
চাঞ্চল্য বর্ধিত হইল । অবশেষে তিনি আর অসন্তোষ 
গোপন করিতে পারিলেন ন1, ঘাঁটে পথে পল্লীবাসিনীগণকে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, পদেখদেখি হারাণের আকেল- 
থান! ! ছু পয়সা রোজগার করবার ক্ষ্যামতা” নেই, সাঁত, 
গুষ্টিতে মিলে গিল্বে। আমাদের উনি মাসে কুড়ি টাকা 
মাইনে পান, সংসারে রাজ্যের মনুষ্যি, বুড়ে। মতি ভেবে 
ভেবে আধখান! হয়ে গিয়েছেন ।” 

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর ছুই মাস পরে মুকুন্দ হাল ছাড়িয়া 
দিলেন, হরাণকে বলিলেন, পবাপু, আমি যতদিন পারিলাম, 
আমার সামা আয়ে সংসার চালাইলাম, এত বড় সংসার 
প্রতিপালন করা আখ আমার অসাধ্য । তুমি ত চাকরী- 
বাকরী কিছু করিবে না; তুমি নিজের সংসারের ভার 
নিজে লও, আমাদের যে কিঞ্চিৎ জমীজমা আছে পাঁচজনকে 
ডাকিয়। ভাগ বাটোয়ারা কবিয়া লও ।” 

হারাণ বলিল, “বাবা এতকাল আপনাদের পুষিলেন, 
আর তিনি মরিতে না মরিতে আপনি আমাকে পৃথক 
করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছেন ! উত্তম, আমি 
পৃথকই হইব, কিন্তু বাধা যাহা কিছু করিয়৷ গিয়াছেন 
আমি আপনাকে তাহার অংশ দিব না । ভদ্রাসন বলুন, 
বাগান বলুন, জোতজম! পুক্ষরিণী, সকলই বাবার 
স্বোপার্জিত সম্পত্তি, এ সকল তাহার উপার্জনের টাকায় 
হইয়াছে, আপনি কোন্‌ হিসাবে তাহার অংশ চান? 
ঘোল থাবে হরিদাস, আর মাধাই দেবে কড়ি ?” 

বৃদ্ধ পিতৃব্যের সহিত এন্দপ উদ্ধত আলাপ শিষ্টাচার- 
সঙ্গত নহে, কিন্তু সামান্িক শিষ্টাচারের সহিত হারাঁণের 
পরিচয় ছিল না!) সে মনে করিত, তাহার পিতার গলগ্রহ 
গ্রাম্য সব্রেজেস্্বী আফিসের বিশ টাকা মূল্যের কেরাণী 
তাহার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের দাবী করিতে পারে না! 

মুকুন্দ ভ্রাতুদ্পুত্রের কটুক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত ন! 
হইয়া বলিলেন, “আমি যে আজ এই বিশ বাইশ বৎসর 
ধরিয়৷ চাকরী করিতেছি, আমি কি সংসারের জন্ঠ কিছুই 
ব্যয় করি নাই? তোমার বাবা বিদেশে চাকরী করিতেন, 
মধ্যে মধ্যে পাক্ী হীকাইয়া বাড়ী আসাতেন আরা জাগা 


ওয় সংখ্যা 


উপর হুকুম চালাইতেন, আমি চাকরের মত তাহার হুকুমে 
খাটিয়াছি, টাকার অনাটন হইলে নিজের উপার্জনের টাকা 
দিয়া সংসার চালাইয়াছি।--বাঁড়ীতে একটা গোমস্তা মুন্ুরী 
রাখিলে তাহাকে শালিয়ানা কত টাক! দিতে হয় ?” 

হারাণ বলিল, “বাব! মরিয়াছেন তাই আজ আপনি 
নিজমৃত্তি ধরিয়ছেন। আমার পিতার স্বোপার্জিত 
সম্পত্তিতে আপনার কোন 'ধিকার নাই, আমি সমস্ত 
দখল করিব, আপনার ইচ্ছ। হয় আপনি ([১206107 
516) “পার্টিশন সু করিতে পারেন ।” 

মুকুন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে কোলে পিঠে লইয়া 
মানুষ করিয়াছিলাম, তুমি তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে 
বসিয়া, কলির ধর্ম কি না?” 

হারাণ বলিল, “আপনি আমাকে একটু শ্নেহ করিতেন 
এই হেতুবাদে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিতে 
চান, চমৎকার যুক্তি বটে! এমন স্সেহ প্রকাশের কোনও 
আব্তক ছিল না। আপনি বিশ বাশ বৎসর ধরিয়! 
যাহ! উপার্জন করিয়াছেন-_সে সমস্ত টাকাই জমাইয়াছেন ; 
কাকী মা শুনিয়াছি আট দশ ভাঁজার টাক! লইয়া মহাজনী 
করিতেছেন, আমি কি সে টাকাব ভাগ চাহিতেছি, না, 
ভাগ চাছিলেই ত! দিবেন? কুড়ি টাকার চাকরী করিয়া 
আজকাল সংসার প্রতিপালন কর! যায় না, কাকী ম! 
কি বাপের বাড়ী হইতে টাকা আনিয়াছিলেন ?” 

“তোমার মত অকৃতজ্ঞের আর মুখ দর্শন করিব না”__ 
বলিয়! মুকুনচন্ত্র সক্রোধে তামাক টানিতে লাগিলেন। 

(৪) 

মহ! সমারোহে একট! প্রকাণ্ড বাটোয়ারার মামলার 
আয়োজন চলিতে লাগিল। গ্রামে হরিশ্চন্দ্রের হিতাকাজ্ঞী 
বন্ধুর অভাব ছিল ন1। তাহার! মজুমদারের গৃহ-বিবাদ 
মিটাইবার জন্ঠ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হার! মুকুন্দকে 
বুঝাইয়া বলিলেন, “তোমাদের যাহ! কিছু আছে, তাহ 
সমস্তই তোমার দাদার উপার্জিত এ কথা আমর! সকলেই 
জানি, ধশ্মের দিক চাহিয়া কথ! বলিতে হয়। কিন্তু 
তোমর1 হই ভাই চিরদিন একায়ে ছিলে, যাহা কিছু আছে 
তাহার দশ আনা অংশ হারাণকে ছাড়িয়! দাও ।”-_ 
তাহার! হছারাণকে বলিলেন, “সম্পত্তি তোমার পিতার 


শ্নেছেক বন্ধন 


৩১৩ 


স্বোপার্জিত তাহ! আমরা জানি, কিন্তু তোমার বাবা ও 
কাকা বরাবর একান্ে ছিলেন, মুকুন্দও দশ টাকা উপার্জন 
করিয়াছেন, তোমাদের সংসারের উন্নতির জন্য ভূতের 
মত খাটিয়াছেন, তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করিলে বড় 
অন্যায় হইবে; যদি তোমার কাকা মামল! করেন তাহা 
হইলে শদ্ধেক সম্পত্তি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
অনর্থক কতকগুল! টাকা মামলায় নষ্ট করিবে কেন? 
আমর! তোমার কাকাকে বলিয়াছি তিনি স্থাবরাস্থাবর 
সম্পত্তির দশ আন! অংশ তোমাকে দিবেন, তিনি ছয় ভাগ 
পাইবেন। বাটোয়ারা-মামলা শাতীর খোবাক, মামল! 
করিলে শেষে তোমাদের দুজনকেই পথে দীড়াইতে 
হইবে।” 

গ্রামের বুদ্ধ রায় মহাশয়কে হরিশ্চন্ত্র মুরুববী মনে 
করিতেন, কখন তাহার কথার অগ্তথাচরণ করিতেন না, 
হারাণ তাহ! জানিত; সে তাহার সৎপরামর্শ অগ্রান্থ 
করিতে পারিল না। মধ্স্তগণের আপোষে সমস্ত সম্পত্তির 
ভাগ বাটোয়ারা হইয়া দগল। কিন্তু ঘরের পাশে তিন 
বাঠা জমি লইয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিরোধ রহিয়া গেল। 
এই তিন কাঠা জমি কাকার ভাগে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা 
না পাইলে ারাণের অত্যন্ত অন্মুবিধা হয়, সেইজন্য তা! 
ছাড়িয়া দিবার জন্য ভারাণ কাকাকে অত্যন্ত গীড়াপীড়ি 
করিয়া ধরিল7 এই প্রসঙ্গে তাহাদের যে কথাবার্তা তইয়া- 
ছিল, পাঠক গল্লারজ্ে তাহ! জানিতে পারিয়াছেন। 

হারাণ পাছে জোর করিয়া জমিটুক দখল করে এই 
ভয়ে মুকুন্দ সেই দিন রাব্ধেই মজুর দিয়! জমিটুকু ঘিরিয়! 
লইলেন, এবং তাভাতে কতকগুলি সরিষ! ছড়াইয়া প্রবেশ- 
দ্বারে তাল! চাবি লাগাইপেন। 

হারাণ বলিল, “উনি ভিটায় শরষে বুনিলেন, আমি 
ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়িব না।”__সেই দিন হতে খুড়া 
ভাইপোতে মুখ দর্শন বন্ধ হইল) বলা বাহুল্য হাড়ি পূর্বেই 
পৃথক হইয়াছিল। , এবার কথা পর্ধাস্ত বন্ধ হইল। 

(৫) 

কিন্তু এক বাড়ীতে বাদ করিয়৷ এ ভাবে কালযাপন 

কর! বড় কষ্টকর; তথাপি উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, 


কিন্তু সংসারে অশান্তির সীম রহিল না, এই তিন কাঠা ॥ 


রর 


৩১৪ 


জমি খুড়া ভাইপোর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান স্থষ্টি করিয়া 
বিধাতার অভিশাপের মত পড়িয়া রভিল। এবং সামান্য 
সামান্গ ব্যাপার লঙ্য়া উভয় পরিবারে তুমুল কলহের 
উৎপত্তি হইতে লাগিল । মা লক্্ী চঞ্চল! হইয়া উঠিলেন। 

মুকুন্দ ও হারাণ উভয়েই পরস্পরকে অপরাধী মনে 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু জমিটুকুর লোভ ছাড়িয়া শ্রাস্তিলাভ 
কর! কাহারও সঙ্গত মনে হইল না। সকল 'অপেক্ষ। বিপদ 
হইল মাণিকের; ঠাকুরদাদার কোলটি হঠাৎ বাজেয়াপ্ত 
হওয়ায় সে মনে বড় বেদনা পাইল, ইহাই সে সর্বাপেক্ষা 
অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিতে লাগিল। কিন্তু যে 
ক্রোড়ে সে আজন্ম বর্ধিত হয়াছে--সহজে তাহার লোভ 
ছাঁড়তে পারিল না, তিন কাঠা বিবাদী জমি অপেক্ষা 
তাহার মুলা তাহার নিকট অনেক অধিক । 

একদিন অপরাহ্ন হারাণ ভ্রমণে বাহির হইবে, এমন 
সময় সে দেখিতে পাইল মাণিক ধীরে ধীরে নামিয়া তাহার 
ঠাকুরদাদার ঘরের দিকে যাইতেছে ।--অদূরে পিতাকে 
দেখিয়া শাণিক ভয়ে জড় সড় হইয়া দীড়াইল। 

হারাণ গিজ্ঞাসা করিল, “মাণ্‌কে, কোথায় যাচ্ছিস্‌ রে ?” 

মাণিকের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সে তখনও 
মিখা। কথা বলিতে শেখে নাই, ভয়ে ভয়ে বলিল, “ঠাকুর- 
দাদার কাছে।” 

হারাঁণ গর্জন করিয়া লিল, "আর ঠাকুরদাদার কাছে 
যেতে হবে না । ঠাকুরদাদ! বড্ড ভালবাসে! ফের যদি 
ওমুখে। হবি ত জুতিয়ে হাড় গুড়ে! করে দেব ।” 

হারাশের কঠোর কথাগুলি মুকুন্দের কর্ণে প্রবেশ 
করিল, তিনি তখন ঘরে ধসিয়া ভাগবত পাঠ করিতে- 
ছিলেন। মুক্ত বাতায়ন পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, 
মাণিক তাভাব নিকট যাইতে যাইতে পিতার তিরস্কারে 
অশ্রপূর্ণ নেত্রে কাণ্ডর ভাবে ফিরিয়া গেল। তিনি হৃদয়ে 
বড় বেদনা পাইলেন। 

মুকুন্দ মাণিককে তাহার ছয় মাস বয়সের সময় হইতে 
কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, মাণিক বিশ্বসংসারে 
ঠাকুরদাদাকেই একমাত্র বন্ধু জানিত, তাহার উপর নানা 
দৌরাত্মা করিত) ঠাকুরদাদা যত আবদার সঙ্ করিতেন, 
তাহার পিত! মাতাও তানভীর জত জাখনপপান্স পাপন এপি 
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না। সেই ঠাকুরদাদার সঙ্গে মাণিকের একবার দেখা 
করিবারও উপায় নাই! মাণিক ঘরে আসিয়৷ কাদিয়! 
কাদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। 

ঠাকুরদাদা ভাগবত বন্ধ করিয়া বিয়া বসিয়৷ তামাক 
টানিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষু ছুটি অশ্রুভারে বাপ্স৷ 
হইয়া উঠিপ। মাঁণিককে দিনাস্তে একবার কোলে ন! 
লইলে তাহার মন স্থির হইত না, তাহার কাজ কর্ম ভাল 
লাগিত না । কিন্তু মাণিককে আর কোলে লইবার উপায় 
নাই; তাহার কচি মুখের মিষ্ট কথা আর শুনিতে পান 
না।-_মুকুন্দের বুকের উপর একটা গুরুতর পাষাণভার 
চাপিয়া রহিল। 

(৬) 

এই ভাবে কয়েকমাস কটিয়া গেল। পুজা আসিল। 
মুকুন্দ প্রতি বৎসর পুজার সময় মাণিকের ন্ট ভাল 
জুতা জামা কাপড় কিনিতেন। এবার কিনিবেন কিনা 
ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । ষণীর দন তিনি পরিবার-, 
বর্গের জন্য নব বঙ্্রাদি কিনিয়। আনিলেন, একটি ভৃত্য 
কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া 'আসিতেছিল, মাপিক তখন 
একখানি ময়লা কাপড় পরিয়৷ নিতান্ত বিষগভাবে পথে 
ধাড়াইয়। ছিল) ঠাকুরদাদাকে দেখিবামাত্র আনন্দে তাহার 
হৃদয় উচ্ছরসিত হইয়া উঠিল। সে একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে 
চারি দিকে চাহিল, তাহার পিতাকে কোন দিকে দেখিতে 
পাইল না) সে ভয়ে ভয়ে ঠাকুরদাদার কাছে আসিয়! 
বলিল, “ঠাকুরদাদ1, আমাকে একবার কোলে নেওন ) 
তুমি আমার পৃজোর কাপড় এনেছে ?” 

ঠাকুরদাদ! মাণিককে কোলে লইয়! সন্গেহে তাগার 
মুখচুম্বন করিলেন কিন্তু পাছে হারাণ দেখিতে পাইয়া 
মাণিককে প্রহার করে এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে 
নামাইয়া দিয় বলিলেন, “কাল তোমাকে জুতো কাপড় 
দেব দাদা!” 

সগ্তমীর দিন মুকুন্দ মাণিকের জন্য জুতা, একটা 
সাটিনের জামা ও একখানি ভাল ধুতি কিনিয়া আনিলেন। 
গৃহিণী তাহা দেখিয়াই তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, 
বলিলেন, "তোমার মত নিঘিন্নে :টা ছেলে ছুনিয়ায় আর 
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জুতো জামা কাপড় দেওয়া কেন? পয়সা রাথ্বার বুঝি 
যায়গা পাচ্ছ না? কথায় কথায় ওর! এত অপমান করে, 
তবু মাণিক মাণিক করে খুন! মাণিক যেন স্বগ্গে' 
বাতি দেবে !” 

মুকুন্দ বলিলেন, “গিন্নি, সংসার একদিকে আর মাণিক 
একদিকে । এই পুরোর দিন মাণিককে একখান কাপড় না 
দিয়ে আমি কি করে থাকবে! ? মাণিককে মামি যেদিন 
পর মনে করবো, সে দিন সংসার ছেড়ে বনে যাব ।” 

মুক্তকেশা বলিলেন, “সে দিন কেন, আজ এখনই যাও, 
তা হ'লে আমার হাড় জুড়োয়।” 

সন্ধ্যার পর হারাণ গ্রামের “বীণাপাণি থিয়েটারের” 
মজলিসে আড্ডা দিতে গেল। সেই অবসরে মুকুন্দ মাণি- 
ককে জুতা জামা কাপড় পরাইগা তাহাকে কোলে লইয়া 
গাঙ্থুলী বাড়ী ঠাকুর দেখিতে চলিলেন। মাণিক আরতি 
দেখিয়া বাঁড়ী আসিয়াও সে জাম! কাপড় ছাড়িল না, সেই 
পোষাক পরিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। 

(৭) 

মহাষ্টমীর দিন অতি প্রত্যুষে মুকুন্দ তাহার ঘরে পাশে 
“বেড়ার” মধ্যে বসিয়া বেগুনের চারাগুলি নিড়াইয়া দিতে- 
ছিলেন, এমন সময় মাণক তীহার প্রদত্ত জুতা জামায় 
সজ্জিত হইয়া মহ! উল্লাসে বাহিরে আমিল, এবং সেফালিকা! 
বৃক্ষমূলে বসিয়া বৃস্তচ্যত শিশিরসিক্ত সেফালিকাগুলি 
কুড়াইতে লাগিল । 

হারাণ প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একটা কাঠের গুড়ির 
উপর বসিয়া "তন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 
“মান্কে, এ জুতো জাম! কোথায় পেলিরে ?” 

ভয়ে মাণিকের প্রাণ উড়িয়৷ গেল। সে কাতর ভাবে 
বলিল, “ঠাকুরদাদ। দিয়েছে ।” 

হারাণ সরোষে বলিল, "কেন তুই এ জুতো! জাম! নিতে 
গেলি? আমি যা বারণ করে দিয়েছি, ফের তাই করেছিস্‌ 
লক্ষ্মীছাড়া পাজী 1” হারাণ দাতন ফেলিয়া! বীরদর্পে মাণি- 
কের কাছে গিয়৷ সজোরে তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল, 
এবং জুতা জাম! কাপড় কাড়িয়া লইয়া! ঝির হাত দিয়া তাহ! 
মুকুন্দের স্ত্রীর নিকট ফেরত পাঠাইল। মাণিক সেফালিক! 
. বুক্ষমূলে পড়িয়া ধলায় জটাইয়া কাদিতে লাগিজ । 
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বেড়ার ভিতর বসিয়া মুকুন্দ তাহা! দেখিলেন, বেদনায় 
তাহাব হৃদয় টন্টন্‌ করিয়া উঠ্ঠিল, তাহার চক্ষু দিয়া জল 
পড়িতে লাগিল, হাতের “নিড়ানী" মাটিতে ফেলিয়া তিনি 
ছুই হাত মাথায় দিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কম্পিত 
কণ্ঠে বলিলেন, “হা ভগবান 1” শিশুর কাতর আর্তনাদে 
তাহার জদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম ভইল। মধাক্ে 
আহারে বসিয়া মাণিকের মশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তাহার মনে 
পড়িল, তিনি ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না। 

দশমী আসিল। মাজ বিজয়া দশমী; সায়ংকালে 
গ্রাম প্রাস্তবর্তী নদীঞ্জলে দুর্গ! প্রতিমার বসর্জনের পর গৃহে 
গৃহে প্রণাম আালিঙ্গন ও আনীর্বাদের ধুম পড়িয়া গেল। 
আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশিগণ পবস্পরকে মিষ্ট মুখ করাইতে 
পাগিলেন। 

প্রতিমা বিসর্জনের পর হারাণচন্দ্র বাড়ী আসিয়! 
জননীকে প্রণাম করিল, তাহার পর প্রতিবেশিগৃছে গমনে 
উদ্ভত হইয়াছে, এমন সময় মাণিক বলিল, “বাবা, ঠাকুর- 
দাদাকে প্রণাম করে আস্বো ?” 

হারাণ ধমক দিয়া বলিণ, “তুই ওদের ঘরে যাস তো! 
তোর কান ছিড়ে দেব, হতভাগাকে এক কথা একশ দিন 
বল্‌্তে হয়!” * 

শিশু দূরে দাড়াইয়! কাতর দৃষ্টিতে ঠারু'রদাদার ঘরের 
দিকে চাহিয়া রহিশ। সে দেখিল পাড়ার বালকবালিক- 
গণ নৃতন ধুতি চাদরে সঙ্জিত হইয়া হাসি মুখে তাহার 
ঠাকুরদাদার ঘরে গিয় তাহাকে প্রণাম করিতেছে, তাহার 
সহিত আগিঙ্গন করিতেছে, লাড়, সন্দেশ খাইতেছে 
আরসেকি পধাধ করিয়াছে যে ঠাকুরদাদার ছায়াও 
স্পর্শ করিতে পারিবে না? সে পিতার প্রহার ও 
তিরস্কারের কথা ভুলিয়া গেল? অনেকক্ষণ চুপ করিয়া 
দাড়াইয়। থাকিয়া যখন দেখিল নিকটে কেহ নাই, তখন 
সে ডাকিল, প্ঠাকুরদাদা, তোমাকে প্রণাম করতে যাৰ ?” 

ঠাকুরদাদা সন্গেহে াকিলেন, "আয় 1” 7 

এই নির্বোধ বালক ও কুটবুদ্ধি বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যে 
কে অধিক নির্পজ্জ কে বলিবে? 

হঠাৎ পিতার নিষেধাজ্ঞা মাণিকের মনে পড়িল; 


ই রা 





রাগ নিলা. জার সাপ তা পপি, 
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সে জানিত ঘরের পাশের তিন কাঠা জমি লইয়াই ঠাকুর- 
দাদার সহিত তাহার পিতার বিবাদ।-_মাণিক কিছুকাল 
চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “ঠাকুরদাদ1, এ জমিটুকু 
বাবাকে ছেড়ে দেও না কেন, তা হলে আমি তোমার 
কোলে উঠ্‌তে পাবো |” 

শিশুকঠ্ঠোচ্চারিত এট কথা৷ কয়টি মুকুন্দচন্দ্রের হৃদয় 
স্পর্শ করিল। তাহার মনে পড়িল তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর 
যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি পরম নে যত্বে পরি- 
ধারবর্গকে প্রতিপালন করিয়াছেন ; এই ঘর বাড়ী জমিজম! 
সমস্ত তিনি দাদার হন্ুগ্রনে লাভ করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ 
সঙ্গোদর সকলের গ্রতিপালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই দ্ভিনি কিঞ্চিং অর্থ সঞ্চয়ের ম্থযোগ পাইয়া- 
ছিলেন। সেই বড় ভাই এখন স্বর্গে গিয়াছেন, তিনি 
এক টুকরা জমি লইয়া তাহার পুত্রের সিত কলে প্রবৃত্ত ! 
আজ বিজয়! দশমীর দিন পরম শক্রও শক্রতা ভুলিয়া হাসি 
মুখে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, আর তিনি শরীকি 
বিবাদে মাতিয়। কর্তব্য বিশ্বৃত তইয়াছেন, স্নেহ মমতা! 
বিসর্জন দিয়াছেন । এ পৃথিবীতে জীবন কয়দিনের জন্য ? 
কেশ পন্ক হইয়াছে, দাত পড়িতেছে, দেহের চর্ম শিথিল 
ও চঙ্ষু নিম্্রভ হইয়া আসিয়াছে, মৃত্ার তামসী বিভাবরী 
অদূরে সমাগত প্রায়; জীবনের এই সন্ধাকালেও এত 
লোভ, এত আসক্তি ! তুচ্ছ এক ট্রকর! জমির জন্য পুত্রতুল্য 
পরম স্সেহাস্পদ আত্মীয়ের জদয়ে আঘাত করিতেছেন, 
অথচ আর ছুই দ্রিন পরে যেখানকাঁর জমি সেইখানেই 
পড়িয়া থাকিবে, সংসারের কোনও আকর্ষণ তাভাকে 
বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।-বৃদ্ধের জদয়ে মুহুর্থে দপ্‌ 
করিয়! ক্নুতাপের আগুন জলিয়া উঠিল। তিনি বসিয়া 
বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ) বিজয়া দশমীর মিলনানন্দ 
তাহার নিকট বিজ্রপের কশাঘাত বলিয়! প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। 
| (৮) " 

অনেক রাত্রে হারাণ বাড়ী ফিরিলে মুকুন্দ অপরাধীর 
সায় হারাণের গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইলেন; পিতৃবাকে 


গৃহত্বারে দেখিয়। হারাঁণ অত্যন্ত বিশ্মিত হইল, এখন কর্তব্য 
কল হাউীগাা 


প্রবাসী_ পৌষ, ১৩১৭ 


| ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


আজ বিজয়! দশমী, বিবাদ বিস্বাদের কথ! বিশ্বৃত হইয়! 
আজ সর্ব প্রথমে পিতৃতুল্য পুঞ্জয বৃদ্ধ পিতৃব্যকে প্রণাম- 
পূর্বক তীহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যাওয়া! তাহার 
উচিত ছিল; এমন দিনেও কি গ্ৃহবিবাদের কথা মনে 
করিতে আছে? হারাণ কি বলিবে কি করিবে স্থির করিতে 
না পারিয়া নত মন্তকে কাকার সম্মুখে দীড়াইয়া রহিল। 

মুকুন্দ বলিলেন, প্হারাণ, আঞ্জ বিজয়া দশমী, আমাদের 
ভিন্দুর নিকট এমন শুভ দিন আর নাই, আজ তুমি 
আমাকে প্রণাম করিতে যাও নাই কেন? আমি কি 
তোমাকে আশীর্বাদ করিতে কুন্ঠিত হইতাম? আমি 
তোমাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি, ছেলেবেলায় 
তুমি তোমার বাবাকে চিনিতে না, আমাকেই চিনিতে ; 
এখন আমি বুড়া হইয়াছি, তুমিও ছেলের বাপ হইয়াছ, 
স্বার্থের মোহে .জড়িত হুইয়া এখন আমাদের স্বভাবের 
পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু ' আমি সেই কাকাই আছি-_- 
তুমি আমার সেই ভাপোই আছ। আমি যদি কঠোর 
ব্যবহারে তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়া থাঁকি, তবে সে 
কথা কি এমন আনন্দের দিনে তোমার মনে করিয়া থাকা 
উচিত? আমি মরিলে তোমাকে কাচা পরিতে হইবে, 
তোমার সঙ্গে আমার 'এই রকম সন্বন্ধ। আমি তোমার 
মনের কষ্ট দূর করিব, যে তিন কাঠা জমি লইয়া আমার 
সঙ্গে তোমার বিবাদ--আজ আমি সেই বিবাদের নিষ্পত্তি 
করিব, আমার বেড়ের চাবি তুমি লও, আজ হইতে উহা 
তোমার। এখন আমার জলে এক পা ডাঙ্গায় এক পা, 
আমার এই শেষ জীবনের তুলচুক তুমি ক্ষমা কর) 
তুমি আমাদের বংশের প্রদীপ, আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘ- 
জীবী হুইয়! তোমার বাপের সুনাম রক্ষ! কর।” 

বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পু্রকে আলিগগনপাশে আবদ্ধ করিলেন, 
তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না । হারাণের 
যে চক্ষু হইতে একদিন ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিস্ফুলিজ 
নির্গত হইয়াছিল, আজ সেই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে 
লাগিল। সে পিতৃব্যরণে প্রণত হুইয়৷ তাহার পদধখুলি 
মন্তকে গ্রহণ করিল, গাগদ ম্বরে বলিল, “কাক, আমার 
সকল অপরাধ মার্জন! করুন।” 


৩য় সংখ্যা ] 
দাদার কস্বর গুনিয়! সে শধ্য। ত্যাগ করিয়া মহা উৎসাহে 
বাহিরে আসিল, আনন্দোচ্ছ'সিত স্বরে ডাকিল, “ঠাকুর- 
দাদা, এই যে তুমি আমাদের ঘরে এসেছ! বাবা, 
ঠাকুরদাদার কোলে যাই ?” 

হারাণ বলিল, পয 1” 

বালক ভাসিতে হাসিতে ঠাকুরদাদার কোলে লাফাইয়া 
উঠিল, ছুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়৷ ধরিয়৷ বলিল, 
“ঠাকুরদাদা, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল, দিদ্িমাকে 
প্রণাম করবো।” 

মুকুন্দ সম্গেহে মাণিকের মুখচুম্বন করিলেন, অশ্রপ্রবাহে 
তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল, এবং তাহাতে 
তার *দয়ের দীর্ঘকালসঞ্চিত বিষাদ ও বেদনা ধৌত 
হইয়। গেল। 

দশমীর চন্দ্র শরতের মেঘনিম্বুক্ত আকাশে বসিয়া 
কৌতুকভরে বালক ও বুদ্ধের এই মধুর মিলন দর্শনে 
হাসিতে লাগিলেন, এবং তাহার শুভ্র হাস্ত দুর্বাদলসঞ্চিত 


শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিষ্বিত হইয়। ঝকৃমকৃ করিতে 
লাগিল। 
মেহেরপুর, নদীয়া! । শ্রীদীনেন্ত্রকুমার রায়। 


গলিত পত্র 


“একে একে সব সাঁথী করেছে প্রয়াণ, 

শীতের শীতল বায়ু সতত কীপায়। 
আর কেন ওহে পত্র পাণড অিয়মাণ ; 

এখনে! তরুর গায়ে আছ কি আশায় ?” 
"গেছে সব! তাহে কিবা? শীতের সমীর 

পলে পলে মৃত্যু আনে শ্লিহরিয়। কাযা; 
ভাবিয়াছি শেষ বিন্দু বুকের রুধির, 

গুকাইয়। কিশলয়ে দিয়ে যাৰ ছায়! ।” 

শ্রীকালিদাস রায়। 


জেবুম্নেসা বেগম 
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জেবুন্েনা বেগম 


রমণীকুলগৌরব, সাধবীগণের আদর্শ, কৌ মাধ্যব্রতের 
শিরোমাণ গ্রাতঃস্মরণীয়া দেবী জেবুর্নেসা হিজরী ১০৫৭ 
অবে জন্মলাভ করেন। তিনি শাহানশাহ আওরঙ্গজেব 
মালমগীর বাদশাহের পঞ্চম ছুহিতা ছিলেন। তাহার 
মাতার নাম নওয়াব বাই বেগম। 

শৈশবেই জেবুন্নেসার মেধাশক্তি ও সরল স্বভাব বিক- 
শিত ভওয়ায় সম্াটমহল আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
জেবুন্নেসার আধ আধ ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা মিষ্ট কথায় 
বিশাল ভারতের রাজ-কন্ম-ক্রি্ সম্রাট আওরঙ্গজেব ক্লাস্তি 
দুর করিতেন। এই মধুর ভাষার জন্য সত্াট-অস্তঃপুরের 
সকলে জেবুন্নেসাকে অনেক অধিক স্নেহ করিতেন। 

জেবুন্নেসার পাচ বৎসর বয়সের সময় সম্রাট ইস্লামের 
সনাতন প্রথামত জনৈক উচ্চশিক্ষিত শিক্ষযিত্রী নিযুক্ত 
করিয়া কোরান-শরাফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়৷ দেন। 
জেবুন্নেস! স্বাভাবিক উচ্চ প্রতিভা লইয়াই জন্ম লইয়া- 
ছিলেন। কিছু দিন কোরান-শরীফ পাঠ করিলে তাহার 
প্রবল আকাজ্ষা কোরান কণস্থ করিবার জন্য বেগবতী 
হয়। শুনিয়*আশ্চার্্যান্বিত হইতে হয় যে, পাচ বৎসরের 
বালিক! অসাধারণ অধ্যবসায় অবলম্বনে ছুই বংসর মধ্যে 
কোরান-শরীফ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। সম্রাট ইহাতে 
এতই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, এক প্রকাণ্ড “সন” 
করিয়া সমস্ত আমীর উমর! ও সিপাইদ্দিগকে বহু খেলাত 
বকৃশিস করিয়াছিলেন। 

জেবুক্নেপার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর ছিল যে, যিনি তাহা 
একবার শুনিতে পাইতেন, তাহার কর্ণ কেবলি উৎস্থৃক 
হইয়া সেই মিষ্ট স্বর শুনিতে ব্যাকুল হইত। একদা 
জেবুক্লেসা প্রাতরুপাদন! সমাপনানস্তে প্রাসাদসংলগ্ন 
বাগানের “সেহনে” বপিয়া বিভোর প্রাণে কোরান-শরীফ 
পাঠ করিতেছিলেন, তথ্বন চারিদিকে ধীরে ধীরে প্রভাত- 
বাষু বহিতেছিল, পূর্ব গগনে কুধ্য উদ্দিত হইয়া! সোনার 
আভা ছড়াইয়! দিতেছিল, শীতল বাতাস মৃছু মন্দ গতিতে 
বাগানে প্রবেশ করিয়া গাছ নাড়িয় নাড়িয়া ফুল নাচাইত্ে- 


১১৮ 


ভাকগিযা দিতেছিল) এমন সমোনার সবিগ্ধ প্রভাতে বেবু্েদার 
অমৃতবর্ষিণী কোকিল-কুজনসদৃশ কোরান-পাঠের স্বর- 
মাধুরী উঠিয়া পড়িয়া! উদ্ানকে স্বর্গীয় নন্দনকানন করিয়! 
তুলিয়াছিল। এমন মধুর রমণীয় চিত্তবিনোদন প্রভাত- 
কালে সম্রাট আলমগীরও নামাজ শেষে বাগানে ভ্রমণ 
করিতে আসিয়া জেবুন্নেসার স্ুললিত কোরান পাঠ হর্যাপ্ন ত 
প্রাণে অনন্তমনে শ্রবণ করিতে লাঁগিলেন।” জেবুন্নেসা 
কোরাণ-শরীফের যে অংশ আবৃত্তি করিতেছিলেন, 
উহ্থার অর্থ অতি মহৎ ও হদয়োন্মাদকর ছিল, পাদশাহ্‌ 
কোরানের অর্থসৌন্দধ্যে ও পাঠমিষ্টতায় আত্মহার! 
হইলেন! এইরূপে জেবুরেসা দৈনিক নির্দিষ্ট পাঠ অর্দ- 
ঘণ্টাকাল পড়িয়া নীরব হইলে, ধর্ম-পিপান্থু বাদশাহ 
উন্মাদ প্রায় ছুটিয়! গিয়া জেবুরেসাকে কোলে লইয়া তাহার 
কপোলদেশে অপরিমিত আহ্লাদে চুম্বন করিতে করিতে 
ছুই হাত উর্ধে তুলিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিরলেন। 

অতঃপর সম্ত্াটু জেবুন্নেসাকে আরবী শিক্ষা দিতে 
লাঁগিলেন। চারি বৎসর মধ্যে আরবী সাহিত্যেও তিনি 
সম্পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিলেন। এই সময় জেবুন্নেসা পারস 
ভাষাও অধ্যয়ন করেন। সময় সময় জেবুন্নেসাকে সম্রাট 
কঠিন প্রশ্ন করিতেন, আর জেবুন্নেস। অবলীলাক্রমে তাহার 
অতি সুন্দর উত্তর প্রদ্দান করিতেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া 
তখন তদীয় শিক্ষকের বেতন বুদ্ধি করিয়া দ্িতেন। 

অতঃপর সম্তরাট্‌, দর্শন বিজ্ঞান গ্রভৃতি পড়াইতে ইচ্ছ! 
করিলে, জেবুন্নেসা স্বীয় ধর্ম্রস্থাবলী বাতীত অন্য কোন 
বিষয় পাঠ করিতে অমত প্রকাঁশ করেন, তখন হইতে 
কেবল তিনি কোরান, হাদিস ও ফেকাগ্রস্থ পাঠে মনো- 
নিবেশ করেন। জেবুন্নেসা কোরান-শরীফের শুধু নীরস 
পাঠিকা ছিলেন না, তিনি একজন কোরান-মর্দক্ত ও তত্বজ্ঞ 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কোরান-শরীফ ও হাদিস 
প্রভৃতি পাঠ শেষ করিয়! তিনি উহা! বস্তায় বাধিয়৷ রাখিয়া 
দেন নাই, সর্বদাই এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং 
আঙ্দিফার ( ঈশ-স্তোত্রপাঠ ) জন্ত বহু সময় নির্দিষ্ট রাখিয়া- 
ছিলেন। জেবুরেস! বিদ্ভাগুণে পণ্ডিতসমাজের মনোহারিণী 
এবং জ্ঞানের গুণে রাজভবনে সন্ন্যাসিনী ছিলেন। 
সম্রাট আলমগীর এক জন প্রকৃত ধাশ্মিক এবং আদর্শ- 


শরবাসী-পৌষ, ১৩১৭ 


১ ৫ খযুখ* 


সিপিএ নাস লালিত 


রাজনীতিজ্ঞ নরপতি ছিলেন, তিনি এ হেন পৃতমনা 
স্থপণ্তিত৷ কন্ঠারত্ব লাভ করিয়৷ বড়ই সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। 

বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাটের অতি আদরের 
ছুহিতা, নিফাম জীবন কাটাইয়া, নিষ্ষলঙ্ক চরিত্রের অপূর্ব 
নিদর্শন রাখিয়া, ২৩ বৎসর কুমারীত্রত পালন করিয়া, 
সোনার দেবপ্রতিমা, পরব্যশালিনী ব্রক্ষচারিণী জেবুর্নেস! 
হিজরী ১০৭৯ "বে প্রাণত্যাগ করিয়া স্ব গিয়াছেন। 

গৃতশীল! জেবুন্নেসা বিপুল পশ্ব্যয ও সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে 
লালিত পালিত হইলেও তিনি খোদার প্রদত্ত শক্তির অপচয় 
করেন নাই, বিলাস ব্যসনে বা আমোদ প্রমোদে কখনো 
তিনি যোগদান করেন নাই। জেবুনেস! শুধু বিগ্যানুরাগী 
ছিলেন, এমন নহে ; গুণবান্‌ ও শিক্ষিত লোকদ্দিগকে তিনি 
প্রচুর পরিমাণে সাহাধ্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। 
তদীয় অর্থে প্রতিপালিত হইয়! বু ধাশ্মিক, কবি, বোখক 
স্বীয় স্বীয় কার্যে দেহমন টালিয়! দিতে পারিয়! যশস্বী ও 
সম্মানী হইয়। গিয়াছেন। জেবুন্নেসার অর্থ সাহায্যে মোল্লা 
সাফিউদ্দিন অরজবেগ কাশ্মীরে বসিয়৷ কোরানের ভাষ্য 
তফ্সিরি কধিরীর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত 
সমাজে জেবুন্নেসার পতাঁব এক্জন্য অনেক অধিক । 

আবাল্য সন্স্যাসিনী জেবুন্নেসার অসাধারণ প্রতিভার 
দুইটি নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি ।__ 

শাহী মহলে ও বহির্ব্বাটিতে অধিকাংশ লোক ্থর্নি ও কেহ 
কেহ শিয়া সম্প্রদায় ভূক্ত ছিলেন। তাহাদের উভয় সম্প্রদায় 
মধ্যে পরম্পর বাগ্বিতণা চলিত। সম্রাটু আলমগীর 
স্বয়ং স্প্নি ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যম পুক্র বাহাছুর শাহ্‌ 
শিল্পা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এইরূপে স্থপ্িদের প্রতি 
শিয়াদের আস্তরিক বিদ্বেষভাঁব বদ্ধিত হইতেছিল। এই 
বিবাদ মীমাংস! করণার্থে সকলে এক মত হুইয়! জেবুননেসাকে 
মধ্যস্থ ম্বরূপ নির্বাচিত করিলেন। জেবুলেস! ইহার 
মীমাংসার্থে নুপ্নি মতের পৌষকতায় বহুবিধ উদাহরণ ও সার- 
গর্ভ উপদেশ ও শাস্ত্রোক্ত বচনাবলীর দ্বারা অকাট্য প্রমাণ 
প্রয়োগ করত এরূপ একটি অখগ্ণীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন যে, শিয়াগণ তছুত্তরে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ 
হইয়। নিস্তন্ধত। অবলম্বন করিলেন? তখন সর্বতোভাবে 
স্ুশ্পিমতের প্রাধান্তই বলবৎ হল শিলাযাকা লাগা 


৩য় সংখ্যা ] 


পেস্তা 


অনেকেই উরি অবলম্বন করিলেন। জেবুরেসার এই 
ব্যবস্থার তুমুল আন্দোলন অচিরেই চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত 
হইল। এই ব্যবস্থার প্রতিলিপি হিন্দুস্থানের সর্বত্র প্রেরিত 
হইয়া! ক্রমে ইরান ও তুরানে9 কতিপয় প্রতিলিপি সমুপস্থিত 
হইল। ইরাণবাসিগণ এই ব্যবস্থা খগুনার্থে কতরূপ 
চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না । তৎকালে 
জেবুক্নেসার সেই ব্যবস্থা! এতদূর কার্ধ্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল 
যে, শিয়া-সম্প্রদায়ের আত্তরিক ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল। 

হিন্দুগ্গানের মহিলাগণ যে কীাচলী ( আঙিয়া কুর্তী) 
ব্যবহার করেন, ইহ! জেবুন্নেসা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

রাজনীতিতেও জেবুন্নেসার দক্ষতা অসীম ছিল। সম্রাট 
আওরঙ্গজেব প্রায় প্রত্যেক গুরুতব কাজেই এই বুদ্ধিমতী 
শাহজাদীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 

জেবুন্নেসা কোরান শরীফের এক উত্তম ন্যাথ্যাগ্রস্ 
লিখিতে মারস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সমা্টের আদেশে 
এই ছুরূহ কার্ধা হইতে তিনি অবশেষে নিবৃত্ত হন। 
জেবুনেসা পারস্ত ভাষায়ও সুপপ্ডিতা ছিলেন। তিনি উদাস 
বৈরাগাপূর্ণ ঈশ-প্রেমময় বু কবিতামাল! রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। সেসব কবিতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে বড় 
বড় পণ্ডিতকেও গলদঘন্ম হইতে হয়। রুচির নির্মলতা 
এবং ভাষার মাধুর্যই তাহার রচনার বিশেষত্ব। তদীয় 
কবিতা আজিও পগ্ডিতসমাঞ্জের মুখে মুখে স্থর-লয়ে 
আবৃত্তি হইতেছে । আমরা নিয়ে তাহার কতিপয় কবিতা 
ও উহার সুন্দর অর্থ পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া 
পুণাময়ীর পবিত্র আথ্যায়িক! সমাপন করিলাম । 

১। গারচে মন্‌ লায়লী হান্তাম্‌, 

দেল চু মজনুদার হাওয়াস্ত। 
সের্‌ বসাইর। মী জনম, 
লেকিন হায়! জেঞ্রির্‌ পাস্ত। 
যদিও আমি লায়লীর মত, কিন্তু হাদয় মজনুর স্টায় বাযুর ভিতর।-_ 


( ইচ্ছা হয়) মন্তক উত্তোলন করিয়! বাহির হইয় পড়ি, কিন্ত জ্জায় 
চরণ বীধিয়া! রাখিয়াছে। 
২। বুল্বুল্‌ জাজ সাগির্দিযম্‌ 
ও হামূনেশিনে গুল্‌ ববাধ,; 
দিদার যহব্বত্‌ কাবিলম্‌ 
পরওয়ান! ভা সা আজ ॥ 


সিন পলাতক সিসি সিসি 


সন্ধ্যায় 


শীল 


৩১৯ 


২৯ পাসিতারণাসি শি 


বিলনভারনার টা নি অনাপাবীত দা যে তন প্রাণ দেয়, 
সেই ) পতঙ্গও আমার পাগল শিষ্য । 
৩। দখতরে শাহাম ও লেকিন্‌ 
রূহ, মুসাফের্‌ আওয়ার্দা আম; 
জেব্‌ ও জিনাত্‌ বস্‌ হামিন।ম্‌. 
নামে মন্‌ জেবুন্নেসান্ত, | 
বাদশাহর ছৃহিত। বটি, কিন্ত অনিথির ন্যায় প্রাণ লইয়া অ।ছি, 
সৌন্ধধ্য ও বেশনুষা ইহাই আমার যথেষ্ট__আমার নাম 'জেবুন্নেসা 
(হুন্দরীশ্রেষ্ঠ। রমণী | ) 
৪। গুফতাম্‌ আজ্‌এশকে বৃত।, 
আর দেল! চেহ হাসেল্‌ কর্দাই ? 
গুফত, মার! হাসেলে জুজ 
নালাছায়ে হার্‌ নিম্ত. ৷ 
ভালবাসার অনেক কথাই বলা হইল, কিন্ত হে মন। লাভ কি 
করিলে? ( মন) উত্তর করিল, “অশ্রমাল। ভিন্ন আর কিছুই নয়।” 
৫ হর্কস্‌ দার '্মামদ্‌ দারু জাই। 
আখির বমত্লব হা রশিদ্‌ ; 
পীর শুদ্‌ জেবুন্লেস। 
উহ! খরিদার্‌ ন শুদ। 
ষে ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আসিগ্নাছে, সেই নিজের অতষ্ট 
দিদ্ধ করিয়াছে, জেবুন্লেগা বৃদ্ধা! হইয়। গেল কেহ তাহাকে ক্রয় করিল 
না। অর্থাৎ খোদার প্রিয় এমন কোন কাক করিতে পারেন নাই যে, 
তথ্িনিময়ে তিনি খোদ।র প্রির হইতে পারেন। 


এইরূপ অসংখ্য কবিতায় জেবুন্নেসার অগাধ ঈশপ্রেমের 
নিদর্শন রহিয়াছে । 
বিদুষী জেবুরেসার হিতোপদেশমুলক কবিতার একটি 
নমুনা দিয়া আমর! এই প্রধন্ধের উপসংহার করি-_ 
৬। আগর দুশ্মন্‌ ছুত। গর্দাদ, যে তাঞ্জিমাশ, মন্ত, গাফেল ; 
কাম! চান্দ1কে খম্‌ গর্দাদ্‌ মকাশ কার্গর্‌ আয়েদ্‌। 
যদি তোমার শক্র তোমার নিকট নমত্রত। স্বীকার করে, তবুও 
তাহার সেই নত্রতার ভুলিও ন1; কারণ (কুটিল) ধনু যত নত হয়, 
তাহার বাণক্ষেপ ততই ক্রুত হয়। 


মৌলভী শেখ আবছুল জব্বার । 


সন্ধ্যায় 


আজ যেন জীবনের সর্বাবাধা টুটে 
তোমার আমার মাঝে এসেছে সংযোগ, 
তাই এই অবনত সন্ধ্য!-পক্ষ-পুটে 


৩২৩ 


সহআ তারার চোখে নীল নভঃ হতে 
তুমি যেন দেখিতেছ মোর অস্তঃস্থল, 
স্থখ 2ঃখ আশা ভয় যাহা জীবনেতে 
ঘনিয়াছে চিরদিন_-প্রকাশি* সকল! 
মুক্ত করি' দিলে লাজ, লুকানো দীনত! 
প্রেমের গৌরনালোকে করিলে মগন 7. 
লয়ে জীবনের সব ক্রুটী সফলতা 
যেমন জানিন্ু তোমা”__জানিনি কখন! 
অগুরু-চন্দন-বাসে শাস্ত সন্ধাক্ষণে 
তোমারে লভিম্ন আজি সম্পূর্ণ মিলনে । 
্রন্বধীরচন্ত্র মজুমদার 


মহাত্বা কেশবচন্দের কর্মযোগ 


কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে মোটামুটি এক রকম বর্ণন! 
করা গেছে । এখন তাহার কম্মযোগের বিষয় বর্ণন| করিব। 
তিনি দলবল লইয়া মহা উৎসাহের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এরূপ কন্মোগ্তম 
এদেশে কোথাও দেখা [গয়াছে বলিয়। মনে হয় না। 
তস্তিন্ন তাহার এই কর্মের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 
সেই জন্যই তাহার কম্মকে কন্মযোগ বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছি। সংসারে বিস্তর কন্মী পুরুষ রহিয়াছেন ; 
তাহাদের মধ্যে কেহণা স্বার্থের জন্য, কেবা কীত্তি স্থাপনের 
জন্য, কেহব! প্রভূর আজ্ঞার অধীন হইয়া, কেহবা আপনার 
হৃদয়ের করুণায় আপনি আর্্র হইয়া, নান! প্রকার কর্ন 
সম্পন্ন করিতেছেন। এসকল কশ্মের দ্বারা জগতের 
কল্যাণ হইতেছে । কিন্তুতথাপি ইহাকে কর্মমযোগ বলা 
যায় না। গীতায় কর্মরযোগের উল্লেখ আছে। উহার 
অর্থ ই হইতেছে এই যে, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত 
হইয়া, তাহার আদেশে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; তবেই 
সেই কর্মকে কম্মযোগ বলা যাইবে। কেশবচন্ত্র ঈশ্বরের 
ভক্ত ; ঈশ্বরের আদেশেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন : 
স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাকে ভারতের সেবার জন্ত আহ্বান 
বারিয়াছালন। তিনি [সাই ভাননালা জ্লিগা তাগাদা 


প্রবাসী__পৌঁষ, ১৩১৭ 


। ১৭ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


আর আপনার জন্য রাখিলেন না) আপনার দেহ মন 
ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিলেন; ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে 
তাহার “আমিত্ব” বিলীন হষ্টয়া গেল। তিনি আত্মশক্তিতে 
নয়, কিন্তু এ্রণীশক্তিতে শক্তিশালী হইয়া ভারতের মহৎ 
কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্য সম্বন্ধে কেশকচন্ত্র 
্বয়ংই একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন_ 


“আমি বলিয়। কোন বন্ত আমাতে নাই । অনেক দিন হইল সেই 
্ষু্র পাখী উড়িয়া! গিয়াছে । আর সে ফিরিয়| আসিবে না। * * 
ভারতের সেবা ভিন্ন অন্ত কোন কাধ্য আমি জানি না। আমাকে কি 
তোমর! অবিশ্ব(সী ঈশ্বরত্রষ্ট করিয়া তোমাদের আজ্ঞাধীন করিতে চাও? 
কেশবচন্দ্র সেন তাহা পারেন না। *  * আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়! 
তাহারই সেবা করিব।” 


কেশবচন্ত্র দেশের প্রায় সর্বপ্রকার কার্যে হস্তার্পণ 
করিয়াছিলেন। ভিন মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় 
রাজনৈতিক আন্দোলন করেন নাই বটে; কিন্তু রাজনৈতিক 
উন্নতির জন্য যে কোন চেষ্টা কবেন নাই, তাহা নভে। 
তিনি বিলাতে গমন করিয়া “ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের 
কর্তবা” বিষয়ে ছুটি বক্তৃতা করেন। এ ছুই বক্তৃতায় 
নিভীক চিত্তে ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে আলোচনা! 
করিয়াছেন। তাহার উৎসাহেই ত “ইগ্িয়ান মিরার” পত্রিকা 
বাহির হয় এবং কিছুদিন পরে উহা দৈনিক হইয়া প্রকাশিত 
হয়। “স্থলভ সমাচার” পত্রও তিনিই প্রকাশ করেন। 
সে কথা যাক। আমরা একটি প্রবন্ধে তাহার সকল 
কার্যের যে উল্লেখ করিতে পারিব, এরূপ আশা নাই। 
এজন্য ছোট বড় কতকগুলি কার্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। 

কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্মাসমাজের সভ্য হইবার পর অভিভাবক- 
দিগের মনোরঞ্জনের জন্য বিষয়কর্ম্ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু তখন দেশের যুবকদিগের উচ্ছজ্খল ভাব ও নৈতিক 
ছুর্গাতি দেখিয়| তাহার প্রাণ কীদিয়া উঠিল। এই সময় 
কলিকাতা সহরের ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে 
অনেকেই মগ্চ পান করিতেন ) অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল 
হয়া পড়িয়াছিল ; অনেকের মধ্য উচ্ছৃঙ্খল ভাব প্রবেশ 
করিয়াছিল। কেশবচন্ত্র যুবকর্দিগকে ন্ুপথে ফিরাইয়া 


আনিবার নিমিত্ত “০০৫ 73671091, 10515 15 [01 ড০5৮ 
হল 


৩য় সংখ্যা ) 


লো আগা পরী পিচ পপ টিপা তিশা তি 


খানা চটি বই ছাপাইয়া প্রচার করিলেন। কেশবচন্ত্রের 
এই রকম ও অন্ত প্রকার চেষ্টায় বিস্তর লোকের মন যে 
ধর্থের দিকে ফিরিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাট। 
সকলেই জানেন, এদেশের যুনকগণ যাহাতে সরল, সচ্চরিত্র, 
সত্যনিষ্ঠ, কর্তবাপরায়ণ ও ধার্মিক হয়, সেজন্য ব্রাঙ্গদমাজ 
নানা রকম চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মদমাজের সেই চেষ্টায় 
দেশের ছুর্নীতির দূষিত বাম্প যে অনেক পরিমাণে দৃরীভূত 
হইয়াছে, তাহ! আর কে শম্বীকার করিবে? কিন্তু এই 
চেষ্টার মূলে ধীঠার1 ছিলেন, কেশণচন্ত্রঈ তাহাদের মধ্যে 
একজন প্রধান ব্যক্তি। 

কেশবচন্ত্র ও ব্রাঙ্গলমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেশের 
মধ্যে বিবেকের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন তাহার! 
বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নিবেক বা ধশ্বাবুদ্ধি 
আছে। অন্তর্যামী ঈশ্বর সেই বিবেকের ভিতর দিয়া 
তাহার ন্তায়-আদেশ, অথবা ধন্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া তাহার 
শুভইচ্ছা আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন; সতা কি, অসতা 
কি, পাপ কি, পুণ্য কি, ন্যায় কি, অন্তায় কি, এবং 
আমাদের কর্তব্য কি, তাহা স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকের মধ্য 
দিয়াই আমাদিগকে বলিয়া দেন। অতএব কাণ পাতিয়া 
বিবেকের বাণী শুনিতে হইবে এবং তদনুসারে ইচ্ছা 
নিয়মিত ও জীন গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। 

কেশবচন্দ্র আপনার উন্নত জীবনের প্রভাবে 'এই 
বিবেকের কথা যুবকদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। এমন এক সময় ছিল, যখন নব্য যুৰকগণ 
প্রাণপণ করিয়া বিবেকের আদেশ পালন করিতেন। 
তাহার! কথায় কথায় বলতেন, যাহ! অসত্য, যাহ! বিশ্বাস 
করি না, যাহা পাপ, তাহা কৈমন করিয়া করিব? বিবেক 
যে তাহা করিতে বাধা দেয়। আমরা কি বিবেকবাণী 
অগ্রাহ্য করিতে পারি? তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, 
স্বর্গীয় আনন্দমোহন বন্ধু প্রভৃতি যুবক ছিলেন তাহারা 
বিবেকের দোহাই দিয়া এই কবিতা! আবৃত্তি করিতেন £__ 


“কর্তব্য বুবিষ যাহ] নির্ভয়ে করিব তাহা, 
যায় যাক থাকে থাক ধন প্রাণ মান, 
সত্যকে ধরিয়া রব পর্ধতসমান।” 


পূর্ব্বে কেশবচন্ধ্রের বিষয়কর্্েরে কথা লিখিয়াছি। 


মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কন্মাধোগ 


৩২১৯ 


করিয়াছেন, তাভাকে কে বিষয়কর্থ্ে বাধিয়া রাখিবে? 
আপিসের উপরওয়ালা৷ সাহেব তাহার আবার রক্ষা 
করিলেন, বেন বাড়াইয়া দিলেন; সময়ে যে তিনি 
আপিসের বড় বাবু হইবেন, সে কথাও বুঝিতে বাকী 
রাঁভল না) তবু কেশবচন্দ্র চাকুরা ত্যাগ করিয়া! আপনাকে 
ঈশ্বরের কার্যে অর্পণ করিলেন। অগ্রে যুবকদ্দিগের 
ছুর্গতি দেখিয়! তাঙ্ার প্রাণ কীদিয়া টঠিয়াছিল; এই বার 
স্্ীলোকদিগের ছুঃখ অগহা হইপ। তিনি নারীজাতির 
উন্নতির জন্য সংকল্প গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৩ সালে তাহারই 
উদ্চোগে পত্রাঙ্গবন্ধু-স ভা” স্থাপিত হল। এই সভার 
সভাগণ কেশবচন্ত্রের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়! উঠিলেন। 
ইহারা দেশের উন্নতির জন্য নান! কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কেশবচন্দ্র ইনাদিগকে লইয়া স্ত্রীজাতির স্ৃশিক্ষা ও উন্নতির 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। ইহার পর কেশব্চন্তর 
নারীদিগের ধর্মোন্নতির জন্য ব্রাঙ্দিকাসমাজ স্থাপন 
করিলেন; তিনি স্বয়ং এই ব্রান্দিকাসমাজের মহিলাদিগকে 
ধন্ম শিক্ষা দিতেন। উক্ত সমাজের বাধিক রিপোর্টে 
লেখা আছে-- 

“স্্রীলোকদিগের ছুরবস্থা। দূরীকরণ জদ্য গত বর্ষে ব্রাহ্মিকাসমাজ 
সংস্থাপিত হইয়াঞ্ছে। মেখানে কতকগুলি ব্রাঙ্গিক। একত্র হইয়া উপা- 
সনা করেন এবং প্রচারক বাবু কেশবচল্জী সেন মহাশয়ের নিকট উপদেশ 
শ্রবণ করেন। একটি ভদ্রবংশায়া ইউরোপীয় মছিল! এখানে ভূগোল, 
অস্কবিদ্য। ও শিল্পবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন।” 

১৮৬৬ সালে কেশবচন্ত্র মহিপাদিগের স্বাধীনতার পথ 
মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার পুরণ্বেঠ তিনি আপনার 
তরুণবস্কা স্ত্রীকে লইয়া মহর্ষি দেনেন্দ্রনাথের গৃহে গমন 
করেন ও সন্ত্রীক উপাসনায় যোগ দেন। তাহার অভি 
ভাবকগণ এই ঘটনাটিকে একটা ভয়ানক ব্যাপার বপিয়া 
মনে করিয়াছিলেন। এঞ্জন্য কেশবচন্দ্রকে তাহারা বর্জন 
করেন। কেশবচন্দ্র ও তাহার পড়ী গৃহ হইতে তাড়িত 
হইয়া! অনেক দিন দেবেন্্রনাথের পরিবারে বাস করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তখনও মছিলাগণ উপাসনা-মন্দিরে যাবার 
অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। তাহার! নিরাকার ঈশ্বরের 
অচ্চনা করিতে পারিবেন কি ন|, সেই বিষয়েই অনেকের 
সন্দেহ ছিল। তাহার পর কেশবচন্ত্রের চেষ্টায় আদি 


৪২২ 


এই ঘটনা সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শান্তর 
লিখিয়াছেন-__ 


: “ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নারীগণ এই প্রকান্ত উপাসনা- 
মন্দিরে পুরুষদিগের সহিত বসিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আরও 
বাড়িয়া গেল। পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে 
লইয়া ডাক্তার রবসন নামক খ্রীষ্টীর পাদরীর ভবনে প্রকান্টে সান্ধা- 
সমিতিতে গেলেন. সহরে খুব আলোচন! উঠিল।” - 


১৮৬৬ সালে জনহিতৈষণী ইংরেজরমণী কুমারী মেরী 
কার্পেন্টার কলিকাতায় আগমন করেন। এ দেশের 
স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষগ্লিত্ী-বিগ্ভা্য় সংস্থাপনই 
তাহার আগমনের উদ্দেশ্ত । স্বর্গীয় বিগ্ভাসাগর মহাশয়, 
সবগাঁয় প্যারিাদ মিত্র ও কেশবচন্ত্র উক্ত 'ার্ধ্ে তাহার 
সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে কুমারী কার্পেন্টারের 
অনুরোধে কেশবচন্দ্র “স্ত্ী-শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়” সংস্কাপিত 
করেন। 

১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসে কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আমেন। এই সময় তিনি রণোন্ত্ত 
সৈম্তের স্ায় কর্মোৎসাহে মাতিয়! উঠিলেন। দেশের বন 
কার্যে হস্তার্পণ করিলেন। মনস্বী প্রতাপচন্ত্র, ভক্ত 
বিজয়কৃষ্ণ, সাধু অঘোরনাথ, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, গায়ক 
ত্রিলোক্যনাথ-_-এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের 
সহায়তায় অধিকাংশ কার্ষেই তিনি আশানুরূপ ফললাভ 
করিলেন। এ সকল কার্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা! 
করা অসম্ভব। আমর! সংক্ষেপে গুটিকয়েক কার্য্যের 
উল্লেখ করিতেছি। কেশবচন্দ্র এই সকল কার্য সম্পন্ন 
করিবার জন্য “ভারত-সংস্কার-সভ।” স্থাপন করিলেন। উক্ত 
সভা! হইতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য মহিলাবিদ্ভালয়, 
শ্রমজীবীদিগের জন্য নৈশবিষ্ভালয়, ছুঃখী ছাত্রদিগের 
সাহায্যের জন্য দাতব্যভাগ্ডার খোলা! হইল; অল্প মূল্যে 
*স্থুলভ সমাচার” পত্রিকা প্রকাশিত হইল) সকলেই জানেন 
এ দেশে সর্বপ্রথম কেশবচন্ত্রই স্থলভ মূল্যে সাপ্তাহিক পত্র 
প্রচার করেন। এক সময় এই কাগজের বিস্তর গ্রাহক 
ভুটিয়াছিল। 

ত্র সকল কার্ধ্য ব্যতীত কেশবচন্ত্র “ভারত-সংস্কার- 
সভা” হইতে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আজ স্বদেশী 
আন্দোলনের জন্ত আমর! .বব্তেছি, ভদ্রোরেপব্চবা চচাললা- 


মহাশয় 


হল 


প্রবাদী__পৌষ, ১৬১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেরও শিল্পশিক্ষ1 প্রয়োজন । নচেৎ দেশের উন্নতি হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কেশবচন্ত্র একথা অনেক দিন পূর্বেই 
বুঝিয়াছিলেন। এভন্ঠ “ভারত-সংস্কার-সভা”্র শিল্পবিভাগ 
হইতে যুবকদ্দিগকে স্ুত্রধরের কার্য্য, ঘড়ি মেরামতের কার্য, 
শেলাই, লিখো গ্রাফ, এন্গ্রেবিং শিক্ষা দেওয়া! হইত। যে 
সকল ছাত্র এ সকল বিষয় শিক্ষা করিত, বৎসরাস্তে তাহা- 
দিগকে পুরস্কার বিতরণ কর৷ হইত । পুরস্কার বিতরণের 
সভায় একবার ভষ্টিস ফিয্নার সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ৫ 


“ইউরোগীয়গণ দেখিয়া আশ্র্ধ্যান্বিত হন যে, এ দেশের শিক্ষিত 
লোকের! শারীরিক শ্রমসাধ্য কাধ্যগুলিকে নিতান্ত ঘ্বণা করিয়। 
থাকেন। *  * তাহার নিজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে যদি 
অহস্কার প্রকাশ ন! পায়, তবে বলিতে পারেন, তিনি কান্তে বাবহার 
করিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন। তিনি নিজে কাঠ্ঠ, ধাতু 
প্রভৃতির দ্রব্য গঠন করিবার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন এবং নিজে এক- 
খান। নৌক। নির্মাণ করিয়। বন্ধুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন। 
* * তাহার নিজের প্রস্তুত এক জোড়া জুতাও আছে ।” 


অতঃপর আমরা কেশবচন্দ্রের সমাঁজসংস্কার সম্বন্ধে 
ছু একটি কথা বলিব। এ দেশের বিস্তর লোক এই সংস্কার 
কার্যের জন্য তাহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিতে 
পারেন নাই। অনেকে বলিবেন কেশবচন্ত্র যদি কেবল প্রাচীন 
খাষিদিং(গর একেশ্বরবাদ, তাহাদের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
প্রভৃতি সাধনতত্ব সকশ্ু প্রচার করিতেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে খ্রীষ্টানধর্মের আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া৷ আনিতেন, 
সে জন্ট কেহই অসস্তোষ প্রকাশ করিতে পারিতেন না। 
কিন্ত তিনি প্রাচীন সামাজিক নিয়মের উপর হম্তার্পণ করিতে 
যাওয়ায়, দেশের লোক তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। 

এই রকম কথা ধাহারা বলেন, তাহাদের জানা উচিত, 
সমাজসংস্কার কেশবচন্দ্রের জীবনের উদ্দেন্ত ছিল না) তিনি 
শুধু সংস্কারের জন্যই সামাজিক ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই; 
তাহাকে বাধ্য হইয়াই সংস্কারকার্ধ্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে। 
তাহার জীবনের প্রধান কাধ্য জগতে ধর্মসমন্থয় ও বিবিধ 
জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব *াপন। তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও 
মানবের ভ্রাতৃত্ব-_ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া, উহা জগতের লোকের নিকট প্রচার করিবার জন্যই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু ষিনি হিন্দু, বৌ, টা 


৬ ব্ানালাশ্াণাহা এটি ব্রাক বসপলাদপিগশ। শিট ০7 


ওয় সংখ্যা ) বিদায় ৩২৩ 


ও ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং ধাহার প্রচারিত ধর্ম ও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, দেশের কল্যাণ ভিন্ন 
পৃথিবীতে সাম্য ও উদার ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিবে, কিছুই অকল্যাণ করেন নাই। 


তিনি কিরূপে জাতিভেদ মানিবেন ? কিরূপে নারীজাতির প্রীঅমৃতলাল গুপ্ত । 
উচ্চ-অধিকার শস্বীকার করিবেন? তাহার ধর্ম কিরূপে 

হিন্দুকে আলিঙ্গন করিয়! খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগকে দুরে 

সরাইয় দিবে? কিরূপে পুরুষ জাতিকে উন্নত করিয়! নারীর 

জন্য নিকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রচার করিণে? শুধু কেশবচন্ত্র কেন, বিদায় 

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন ধর্ম প্রবর্তক জাতিভেদ কিম্বা কোন 

প্রকার অন্যায় ভেদনীতি স্বীকার করিতে পারেন নাই। এবার তবে বিদায় দেহ 

ভারতবর্ষের মহাত্ম। বুদ্ধ, মহাত্মা নানক, ভক্ত শ্রীচৈতন্ত অধীনে; 

অথব৷ ইদানীন্তন কালের মহাত্ম! রামমোহন, মণাত্ম! দয়ানন্ন, সকল কাজ সার! তে। ভাই 

স্বামী বিবেকানন্দ কি জাতিভেদ স্বীকার করিতে পারিয়।- সহজ নয় দুদ্দিনে। 


ছেন? তাহারা জাতিতেদ স্বীকার করেন নাই। এবং 
নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্োন্নতি যে 'অনাবশ্তক, এরূপ 
অনুদার মতও প্রচার করেন নাই । 

কেশবচন্ত্র ও তাহার সহচরগণ জাতিভেদের লৌহ- 
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এবং সমাজে উদার প্রেমের পথ পরিষার 
করিয়!, দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই 
কার্য্যের জন্ত কত উৎপীড়ন সহা করিলেন, লোকের নিকট 
লাঞ্ছিত হইলেন ) ঘরের লোক পর হইয়৷ গেল; তবুও 
তাহার! পশ্চাতে ফিরিতে পারিলেন ন!, জাতিভেদও মানিতে 
পারিলেন না। তাহার! বিশ্বজনীন ধর্মের স্থুরঞ্জিত পতাকা! 
হস্তে লইয়। নরনারীদ্দিগকে বলিতে লাগিলেন__“এস ভাই 
হিন্দু, এস ভাই খৃষ্টান, এস ভাই মুসলমান, আমর! সকলেই 
এক পিতার সন্তান, কেহই কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নই; 
আমর! সকলেই প্রেমে মিলিত হইয়া পিতার মহৎ কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিব।” 

অনেকে ত স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হুইয়াই দেখিতে- 
ছেন, জাতিভেদ মানিলে আর চলে না। জাতিভেদ 
মানিলে কেমন করিয়া মুসলমানকে এক মায়ের সন্তান 
বলিবেন ? কেমন করিয়া সকল জাতি একত্র হইয়! দেশের 
কল্যাণ সাধন করিবেন ? সেই জন্য বাঙ্গালাদেশে জাতি- 
ভেদের প্রাচীর থসিয়৷ পড়িতেছে) হিন্দু, মুসলমান ও সাহেব 
বাঙ্গালীর মধ্যে ভোজ চলিতেছে। স্থুতরাং কেশব 
জাতিভেদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া! এবং নারীদিগকে শিক্ষা 


যতটুকুন সময় হাতে 
পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে, 
অধিকাংশ গিয়াছে তার 
বাধ! বিপদ 'অতিক্রমে ) 
এখন বাকি আছে কেবল 
ফেরার মত সময় টুক, 
তাই বলি গে! বিদায় দেহ 
*  ফুরায়ে যাক সকল চুকৃ॥ 
এখন তবে বিদায় দেহ 
এ দীনে 
বিরস কেহ থেকোনা ভাই. 
ফিরে যাবার স্মুদিনে। 
এক! যখন এসেছিলাম 
ছিলে না কেউ সাথী বটে-_ 
আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম 
অনাদি এই নদীতটে ; 
পরে তো ভাই কাজের ফেরে 
মিলন হল অনেকক্ষণ, 
এখন মেরে বিদায় দেহ__ 
এষে আমার শুভ লগন ॥ 
শ্রীঅমরেজ্্রনাথ মিত্র 


তা. 


৩২৪ 


রণ] বৃক্ষ 


গত শ্রাবণ মাসের “প্রবাসীতে, শ্রীযুত মোজাফ্ফর আহমদ 
সন্দরীপের “পুন্লাল-বুক্ষ ও পুন্নাল-&ৈল” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশের বনে, জঙ্গলে ও বাগানে 
প্রকার আয়কর ও প্রয়োজনীয় অনেক রকম বৃক্ষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। রণা বৃক্ষ তাহাদের মধো একটী। 
কেরোসিন তৈল প্রচলনের পুবের পৃক্ব-বঙ্গের ( বিশে- 
যতঃ কুমিল্লা ও নোয়াখালির ) প্রায় প্রত্যেক পরিবারে 
রণার তৈলের বাবার ছিল। মাঁজকালও অনেক ছুঃস্থ 
গৃহস্থ কেরোদিন তৈলের পরিবর্তে রণার টতল ব্যণহার 
করিয়া থাকে। রণ বৃক্ষ পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক জন্মায়। 
ইহার পত্রগুলি গাঢ় সবুজবর্ণ এবং ৫1৬ ইঞ্চি ল্ঘা। পত্রের 
অগ্রভাগ স্থচল। এই বৃক্ষ আম, কাঠাল প্রভৃতি বৃক্ষের 
ম্যায় বু শাখা বিশিষ্ট এবং উচ্চতায়ও তাশাদেরই মত। 
এই গাছ জন্মাইতে লোকের অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। 
ইহা বাগানে আপন|-আপনি হইয়া থাকে। গো, মহিষ 
প্রভৃতি হার পাতা খায় না, কাজেই চার! গাছগুলি 
নির্বিঘ্বে বাড়িতে থাকে । ৬।৭ বৎসরের মধ্যেই এই গাছে 
ফল ফলিতে আরম্ভ করে। ভাদ্র আশ্বিনে ইহার প্রশাখা 
হইতে সফুল ভাট! বাহির হয়, এক একট! ডাটা প্রায় এক 
হস্ত পরিমাণ ল্ঘ৷ হইয়া! থাকে । ফুলগুলি সাদা, দেখিতে 
অতি সুন্দর । সেই ফুল হইতে ফল হইয়! ক্রমে বাড়িতে 
বাঁড়িতে ফাল্ুন মাসে ফল পাকা আরম্ভ হয়। ফলগুলি 
দেখিতে বয়ড়ার মত, কিন্তু ইহ! বয়ড়া! অপেক্ষাও বড় হয়। 
বন়্ড়। মেটে বর্ণের, আর রণার বর্ণ পীতাভ সাদা । একটা 
ফলের মধ্যে সাধারণতঃ ৩টাঁর বেশী বীচি হয় না। 
তিনট! আবরণ ভেদ করিয়া তবে উহার সারাংশ পাওয়| 
যায়। উপরের আবরণটা পুরু, ফল পাকিলে উহা! ফাটিয়া 
যায়। তখনই লালবর্ণের বীচিগুলি দৃষ্ট হয়, এ লাল 
জিনিষটা একটা পাতলা আবরণ। তাহার নীচে কাল 
রঙ্গের একটা তেলতেলে কঠিন আবরণ আছে, তারপর 
সারাংশ, ইহ! হুবন্থ সাদ! ছোট মারবলের ন্যায় দেখায়। 


তৈল প্রস্থতের প্রক্রিয়া । ফল পাঁকিলে উহা! ফাটিয়! 
জাখীলা পিখিনিপাণলি উজেলাভঞ বিকিচঙ্গা ্ঞঈযা পাশার দচটিলা দিলা 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


কুড়াইয়া আনিয়া ২৩ দিন রৌদ্রে দিবার পর, পায় 
মাড়াই উপরের লাল খোসা ছাড়াইলে ভিতর হইতে 
কাল রঙ্গের মহ্ণ রণা বাহির হয় তারপর ৩৪ দিন রৌড্রে 
শুকাইয়৷ টেঁকিতে কুটিয় লইলে কাল আবরণট। শস 
হইতে পৃথক হইয়! যায়। এখন কুলায় ঝাড়িয়া, কালো! 
আবরণটা ফেলিয়া দিতে হয়। ভিতরের সাদা জিনিষ" 
গুলিকে পুনরায় টেকিতে কুটিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইলে জল 
মাথিয়া রৌদ্রে দিতে হয়; খুব শুদ্ধ হইলে আবার টেঁকিতে 
কুটিতে হয়; তখন এ গুঁড়া জিনিষগুলি ডেলা ডেল! হইয়! 
থাকে। পূর্বে উনানে এক হাড়ি জল ফুটাইয়া রাখিতে 
হয়। এই জলে উপযুক্ত ডেলাগুলি ফেলিয়া দিয়! কাঠির 
সাভাযো নাড়িতে হয়, এইরূপ কিছুক্ষণ নাড়িয়া াড়ির মুখে 
সরা ঢাক! দিতে হয়। খানিকক্ষণ পরে জাল হইতে নামাইয়! 
হাড়িটা নাড়িলে, তৈল উপরে ভাসিয়৷ উঠে। এই ভাসমান 
তৈল নিপুণতার সিত পান্ান্তরে ঢালিয়া লইলেই হইল। 

এই তৈণ রেড়ির তৈলের মত গাঢ় এবং ইহার 
আলোও তাহারই মত স্নিগ্ঘ। বর্ষাকালে চাঁষাগণ সর্বাঙ্গে 
এই তৈল মাথিয়া, ধান, পাট প্রভৃতি কাটিতে জলে নামে; 
ইহাতে মাঠের বিষমিশ্রিত জলের উপদ্রব এবং জলৌকাঁর 
আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পায়। 

রণাগাছে উৎকৃষ্ট তক্তা প্রস্তত হয়; এবং এই তক্তা 
দ্বারা তক্তপোষ, চৌকি, কবাট, জানালা, বাক্স প্রভৃতি 
তৈয়ার করিলে অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারে। 
বাবুর হাট। শীঅক্ষযকুমার রায় চৌধুরী । 


বাঙ্গাল সাহিত্যের ব্রুট 


আমরা সাহিতাসেবক নহি )-_-সাহিত্যসেবিবৃন্দের রচনার 
পাঠক মাত্র । এমত অবস্থায় আমরা আমাদের আকাজ্ষার 
কথা বঙ্গীয় লেখকসমাঞ্জে নিবেদন করিলে বোধ হয় তাহ! 
নিতান্ত অবাস্তর বলিয়া! বিবেচিত হইবে না। 

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ও প্রধানতম প্রয়োজন লোক- 
শিক্ষা লোকের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করা। নিজের 
চেষ্টায় যে জ্ঞান আহরিত হয় অন্তকে সেই জ্ঞানের 


ঙ্গা্সা লিসা থা ০ কঠ৯ি 





উলসলশাপ্খী | লগালাধটী | আশনটিপলাালা 


৩য় সংখ্যা'] 


পরোপকার করিবার আকাজ্ষার নিমিত্তই বোধ হয় 
জনসমাজে সাহিত্যসেবীর এত আদর ও সম্মান। এই 
প্রকার পরোপকার যাার সহজ বৃত্তিতে পরিণত হস্গ 
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলা যায়। সুতরাং বঙ্গীয় 
সাহিত্যসেবকগণ যদি প্ররুত পক্ষেই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির 
সহায়তা করেন তবেই তাহাদের সেই পরম কর্তবা প্রতি- 
পালন করা হয়। সেই কর্তব্য প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালিত 
হইতেছে কিন! তাহারই আলোচনার জন্ এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধের অবতারণা । 

আত্মার উন্নতিসাধনই জ্ঞানের কার্য্য। যেজ্ঞান সেই 
কার্যে সহায়ত করে না তাহা পুস্তকনিবন্ধ হঈলেও জ্ঞান- 
পদবাচ্য 5ইতে পারে না। 

বাঙ্গালা ভাষায় উপন্াস বিভাগই পর্বাপেক্ষা বৃহত্বম। 
অথচ অধিক সংখ্যক উপন্টাসই এমন এক প্রকার চিত্র 
অঙ্কিত করে যাহার ফলে সমাজে কুপ্রবৃত্তির অধিকতর 
সম্প্রসারণ হয়। বিন! শিক্ষায় আমাদের সমাজে কুপ্রবৃত্তির 
যে প্রকার তেজ তাহাতে বোধ হয় সাহিত্যচর্চা করিয়া 
'আমাদের তাহ! বুদ্ধির প্রয়োজন নাই । মধ্যে দিনকতক 
সাহিত্যে দেশভক্কি-গ্রাধান্তময় উপন্তাস আরম্ত হয়াছিল। 
কিন্ত আইনের ভয়ে সে পিত্রতা লোপ পাইয়া পুস্তকাকারে 
এবং মাসিকের পৃষ্ঠায় পুনরায়:সেই আবিলতাময় চিত্ররচনা 
চলিতেছে । উপন্তাস সম্বন্ধে যে কথা বল! হইয়াছে গীতি 
কবিতা সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকাংশে প্রযোজ্য। স্থতরাং 
সে সম্বন্ধে অধিক বল নিশ্রয়োজন। 

ঃপর বঙ্গভাষায় গবেষণাত্মক সাহিত্যবিভাগ সম্বন্ধে 

ছু এক কথা বল! কর্তব্য । 

প্রথমতঃ, ইতিহাস। বাঙ্গাল। মাসিকে বু এ্তিহাসি- 
কের সাক্ষাৎ পাই। দ্রর্ভাগ্যের বিষয়-__তাঁতাদের মধ্যে 
অতি অন্ন সংখ্যক বাতীত অন্য সকলে এঁতিহাসিকরূপী 
অনুবাদক । অথচ ম্পষ্টতঃ তাহা স্বীকার ন! করিয়া ফুট- 
নোটে 756519005 দেওয়া হয়;-_যেন কত অনুসন্ধান ও 
পরিশ্রম করিয়া লেখা হইয়াছে! ইহারা নিজের গৃচপার্শ্থ 
স্থানের দশ বৎসর পূর্ধেরও ইতিহাস জানেন না অথচ 
সুদূয় শ্রীরঙ্গপত্তনের অথব! গান্ধারের ইতিহাস লিখিতে 
_ বড়ই পটু) নিজের বাড়ীর নকট বর্তমানে কিকি শিল্প 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভ্রুটি 
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আছে তাহা জানেন না কিন্তু প্রাচীন অবস্তীর শিল্পসন্বন্ধে 
অসীম গবেষণাপূর্ব্বক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। হ্াভেল 
সাহ্চেবের পুস্তক রচিত হইবার পূর্বে যে কেহ ভারতীয় 
প্রস্তরমৃত্তিতে বিশেষ সৌন্দধ্ায দেখিয়! কিছু লিখিয়াছেন 
এরপ স্মরণ হয়না। অথচ যিনি শিল্পের ক থও জানেন 
না তিনিও সেই সব মুর্তিতে এখন কত সৌনরধ্য ও ভাব 
দেখিতেছেন! কিন্তু সেই সব মূর্তির অনেকগুলিই তিনি চিত্রে 
ব্যতীত দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ! অনুবাদের প্রয়োজন 
থাকিতে পারে বটে কিন্তু এরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ সাহিত্য দেশের 
অপকারক। কারণ ইহাতে প্রায়ই পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির 
সহায়তা করে না। যেহেতু পাঠক ত পাঠক । তাহারাও 
পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। পরিশ্রম করিয়! যে লেখক 
নৃতন তথাসংগ্রহ করিয়৷ পাঠককে দেন তিনিই সম্মানের 
পাত্র। ধিনি পরস্বাপভারী তথাকথিত সাহিত্যসেবক তিনি 
স্বণার পাত্র। 

বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্গদেশের ভূগোলের কত অভাব। 
এত লোক বাঙ্গালা সাহিত্যের চষ্চ৷ করিতেছেন কিন্তু বঙ্গের 
প্রতি জেলার বিস্তৃত ভূগোল ত কৈ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এখানে যে শুধু অনুবাদে চলে না। ভাতে কলমে অনুসন্ধান 
দরকার-_তাঈ, বুঝি সে ভূগোল এত বিক্ল। তাই মনে 
হয় বাঙ্গালা সাহিতোর অনেক লেখককে সাহিত্যসেবক না 
বলিয়া সাহিত্যামোদী বলা সমীচীন। ইহারা আমোদের 
জন্য লেখনী ধারণ করেন__লোকশিক্ষার জন্তা নে। 

বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার পৃথক ভূগোল প্রস্তত হওয়া 
প্রয়োজন। তাহাতে যেমন গ্রাম, নদী প্রভৃতির নাম 
থাকিবে_তেমনি আচার, ভাষা, বৃক্ষাদির নাম, শিল্পসংবাদ, 
পশু পক্ষী প্রভৃতির নাম প্রভৃতি আবশ্তুকীয় বিষয় সরিবিষ্ট 
থাকিবে । আমরা পাঠকবর্গ হা চাই। বাঙ্গালার 
সাহিত্যসেবকগণ কি এ দিকে পরিশ্রম করিতে অগ্রসর 
হইবেন না? 

অধুনা আচার্ধ্য প্প্রফুল্লচন্্র-প্রমুখ জনকয়েক কর্ধর্বীর 
সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়! বিজ্ঞানালোচনার জন্ত সকলকে 
আহ্বান করিতেছেন; আর আমাদের সাহিত্যামোদিগণ 
ইতরাভী গ্রন্থ তর্জমা করিয়া! বাহবা লইবার চেষ্টায় আছেন। 
প্রাণিবিজ্ঞান বঙ্গসাহিত্য প্রয়োজন. অতএব. রিদী 9৬ 
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পক্ষীর প্রসাধনবহত্ত কিংবা “কড্” মতন্তের বাসস্থানের 
আপণোচনা করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পঙ্গু 
পক্ষী কিংবা কই, মাগুর মতস্তের কথা যেন লিখিত হইবার 
চেষ্টা না হয়! তাহা হইলে যে নিজে পর্যাবেক্ষণ করিতে 
হইবে। হায় বঙ্গভাষা ! শ্তখের বিষয় শ্রীযুত নিবারণচন্ত্র 
ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীষিবর্গ এই দীন দেশের দীন হীন 
উদ্ভিদ প্রভৃতির কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে পরাজ্ুখ নহেন। 
যদি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকগণ প্রতোকে একটা উদ্ভিদ কি 
প্রাণী সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন তবে বোধ ভয় 
অচিরকা'ল মধ্যে বাঙ্গাল। দেশে আমাদের নিজেদের প্রাণি- 
বিজ্ঞান, উদ্দিদবিজ্ঞান স্থষ্ট হইতে পারে । 

তারপর জাতিতত্ব। আমরা আমেরিকা, নিউজিলাও 
প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিবর্গের সম্বন্ধে অনেক কথাই 
অবগত আছি, কিংবা বঙ্গদেশের কোন্‌ জাতি পুবাণে 
কোন্‌ জাতি বলিয়া বর্ণিত তাহা (বেশ অবগত আছি। 
যেহেতু সে যে ছাপার বইয়ে আছে! কিন্তু দ্র্ভাগোর 
বিষয় এই বঙ্গদেশে কোন্‌ জাতির মধ্যে মৃত্যাসংখা৷ কিরূপ, 
তাহাদের ব্যবসায়ের সহিত মৃত্যু-সংখ্যার সম্বন্ধ আছে 
কি না, কোঁন্‌ জাতির সন্তান উৎপাদন কি পরিমাণে 
হয়-__তাভার কম বেশীর সহিত তাহাদের জাতিগত কি 
বাবসায়গত কোন সম্পর্ক আছে কি না, সে সমস্ত 
তথা সংগ্রহ করি না। আমরা বিধবা-বিধাহ সম্বন্ধে 
শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করিতে পাবি। কোন দেশে কি 
সংখ্যায় বিধবা-বিবাহ হয় তাহা জানি, কিন্তু সেই বিধবা- 
বিবাহ-সমস্তা মীমাংসার্থে যে পুরুষের কোন্‌ বয়সে বেশী 
মৃত্যু হয় সেই তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহা দেখি না ও 
কষ্ট করিয়া সে তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী ই না। আমাদের 
দেশে জাতির মধোও শ্রেণী বিভাগ আছে তাহাতে 
বিবাহাদি চলে না। স্তরাং বিধবা-বিনাহ সমস্তায় যে 
শ্রেণীগত পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা স্তির করা প্রয়োজন তাহা 
চিন্তা করি না এবং সে তথ্য সংগ্রহ করি না, যতটুকু গবর্ণ- 
মেন্টের সেন্সসে আছে তাহা লইয়াই নাড়৷ চাড়া ! 

হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্ুখ ! এই সংবাদে আমর! ব্যতি- 
বাস্ত! কিন্তু কৈ গবর্ণমেন্টের সেম্সস বাতীত লোকের 


প্রবাসী__ পৌষ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় ধণ্ড 


হাস বৃদ্ধি হইতেছে তাহার কি কোন তালিকা আমরা 
সংগ্রহ করিয়াছি? কি ব্যবসায়ে মৃত্যু বেশী এবং সন্তান 
উৎপাদন কম হয়--কোন জেলায় কোন জাতিতে কি 
ভাবে জন্ম-মুত্যু, তাহার কোন তথ্যই আমরা সংগ্রহ 
করি নাই । 

ব্গসাহিত্যের অন্তান্ত বিভাগও আলোচনা করিলে 
এইরূপ স্বাধীন অনুসন্ধানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
আমরা আধুনিক বঙ্গসাহিত্য শালোচন1 করিয়া অনেকটা! 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে সিদ্ধান্ত প্রকৃত কি 
না তাহ চিন্তাশীল পাঠকবর্গ ও লেখকবর্গ বিবেচনা করিবেন। 

মন্ুবাদ করা ভাল বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে অনুবাদ- 
কেরা একটু স্বাধীন অনুসন্ধান করিয়৷ তাহাদের পুস্তকস্থ 
বিজ্ঞানের আলোচন! কার্যো প্রয়োগ করিতেছেন ইহা! 
বুঝিতে না পারিলে পাঠকের তৃপ্তি হয় না এবং লেখকের 
উপর শ্রদ্ধা হয় না। ছুইই সাঠিত্োর পক্ষে অমঙ্গলজনক। 

আশা করি ধীমানগণ যাহাতে বঙ্গসাঁহত্যক্ষেত্রে আরও 
অধিক পরিমাণে স্বাধীন অনুসন্ধান চলিতে পারে তাহার 
পন্থা অব্ধারণ করিবেন এবং সেই সমস্ত অনুসন্ধানের 
বিভাগ ও বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তাহা হইলে 
হয়ত অনেকে তদন্ুযায়ী কাধ্য করিয়া অচিরে বঙ্গসাহিত্যকে 
এক স্বাধীন সাহিত্যরূপে জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে 
সমর্থ হইবেন। 

অপ্রীতিকর সমালোচনার জন্ সাহিত্যসেবিগণের নিকট 
বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । 

আশা করি আমার এই আলোচনার উত্তরে আমার 
অকম্বণ্যতার উল্লেখ করিয়া কেহ আমাকে জব্দ করিবার 
চেষ্টা করিবেন না। সেরূপ চেষ্টা তর্কশান্ত্রে ছুষণীয় বলিয়! 


উল্লিখিত আছে। . 
শ্রীন্থারেশচন্দ্র দাসগুণ্ত। 


“বাঙ্গালা হ্যাননালিটি” 
(71109217105) 
কোন এক সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্য, শুদ্র বলিয়া 


ওয় পংখা। 


ইহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্যেরা যখন সরস্বতী- 
দৃষদ্বতীতীরে বাস করিয়া খকু সাম বেদ গান করিতে- 
ছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। মধ্য- 
দেশে যখন অগ্রসঙ তইলেন, তখন তীহাদের মধ্ো 
শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ 5ইল দেখা যায় বটে, কিন্তু তখনও 
পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয় নাই। কেহ কি 
বলিতে পারেন যে, এই সময়ও তাহারা অনাধ্য কন্তা 
গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাদের দাস দাসী দরকার 
হয় নাই? তাহা হইলে আমরা কি বুঝিতে পারি না 
যে, একদিকে যেমন শ্রেণীবিভাগ হইতেছিল, সেই 
সঙ্গে সঙ্গেই তীঠাদের মধ্যে মিশ্র-বিবাডও (11০0 
022,772.065) চণিতেছিল ! ঠিক কোন এক নিদিষ্ট 
সময় পধ্যন্ত চারিশ্রেণীর উৎপত্তি ভইল, তাভার পর 
মিশ্রবিবাহ মারস্ত হইল, এমন কল্পনা করার কারণ 
দেখা যায় না। বরং উচ্ভাই স্বভাবিক বলিয়া মনে ভয় যে, 
যে সময়ে অনার্ধ্যেরা কখনও বা যুদ্ধে পরাগিত হইয়া, কখনও 
বা আধ্যদের নিকটে বাস করিয়। তাহাদেব সহিত মিশিয়া- 
ছেন, সেই সময়ে একদিকে যেমন মিশ্র-বিবাহ হইতে 
লাগিল, অপরদিকে তেমনি ব্যবসায় বাণিজোর খাতিরে 
সকলের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি আরম্ত হুইল 
মিশ্রণ ও শ্রেণীবিভাগ, ছুই 'একসঙ্গে চলিতে লাগিল। 
এইজন্য বলিতে হয় যে, ঠিক কোন্‌ সময়ে যে চতুবর্ণ ছিল, 
তানার প্রমাণ পাওয়া বড় কঠিন হইতেছে । সংহিতা- 
কারদের আরও একটী বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। ধাহারা 
অমিশ্র অনাধ্য বর্ণ হইতে উৎপন্ন তাহারা কিরূপে 
আধ্যসমাজে গ্হীত হইলেন ইার 'একটা কারণ নির্দেশ 
করা আবশ্তক হইয়াছিল। এই গন্) শান্ত্রকারের! ব্রাত্য 
কথাটা ব্যবহার করিয়া চীন, হুণ, খস, দ্রাবিড় প্রভৃতি 
জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়! গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহ! হইলে 
ইছ। মানিতে হয় যে, অনার্ধ্যবংশ হইতেও ক্ষত্রিয়বংশ 
পুষ্টিলাভ করিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্ত্ বিষ্ভাভূষণ 
মহাশয়ও দেখাইয়াছেন যে, ব্রাত্যাষ্টোম যজ্ঞ করিয়া এই 
ব্রাত্যেরা স্বজাতিতে প্রবেশ করিতে পারিতেন। বর্তমান 
কালেও কায়স্থের! নিজেদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ 
করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিযদলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা 


“বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি” 


৩২৭ 


করিতেছেন। অনার্ধাদের আর্ধ্যদের সহিত মিশিবার 
পথ ছিল--ইা যদি স্বীকার করিতে হয় ও মিশ্র-বিবাহ 
অবারিত চলিত স্বীকার করিতে ভয়, তাহ! হইলে বলিতে হয় 
যে, ভারতবর্ষে আর অধিক অমিশ্র আদিবংশ নাই | একে- 
বারে অমিশ্র আদি খুব বেশী আছে, স্বীকার না করিলেও, 
উহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভারতবর্ষের উত্তর 
ংশে অর্থাৎ সাধারণতঃ পুরাকালে যাঁাকে আধ্যাবর্ত 
বলিত, সেখানে উচ্চশ্রেণীর ধমনীতে যে আর্ধ্যরস্ত আছে, 
তাহা কাভারও অস্বীকার করার অধিকার নাই। আমরা 
মন্ূর মতের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, 
সংহিতাকারগণ সঙ্কর ও ব্রাতা, এই দুইটা 117০07165 দিয়া 
আমাদের দেশের জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট বলিয়া আমাদের মনে 
হয় না। এদেশে যে মিশ্র-বিবাহ হয় নাই, তাহা আমরা 
বলিতেছি না বা আচারন্রষ্ট হইয়া কোন শ্রেণী হইতে 
নৃতন শ্রেণী গঠন হয় নাই বা ব্রাত্যনামে অনার্ধাজাতি 
হিন্দুসমাজজে প্রবেশ করিয়। নৃতন জাতি গঠন করে নাই, 
তাহাও মনে করি না। তবে কেধণ এই ছুঈটী কারণে 
নে ভারতবর্ষে এই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা আমরা মনে করি না। 

৩১161, 07০০০৯ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন 
যে, ভারতবর্ষে আর্য অনার্ধয এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে 
যে, এখন তাহাদের স্বতন্ত্রকরা কঠিন। তবে এই জাতি- 
ভেদের কারণ কি? তাহারা বলেন, এই সকল জাতি 
ব্যবসায় ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ 
তাহারা বলিবেন যে, ধাহার! ষজন যাজন কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন, তাঠার! ব্রাহ্মণ হইলেন। নিজ জাতির কার্য্ের 
স্থবিধার জন্য তাহার! কেবল ব্রাহ্মণদের সহিত আদান 
প্রদান করা বেশা স্থবিধাজনক মনে করিতে লাগিলেন। 
কালক্রমে এই জাতিভেদ বেশ পাকা হইয়া ঈ্াড়াইলে পর 
তাহারা নিজ জাতির বাহিরে বিবাভসম্বন্ধ একেবারে বুদ্ধ 
করিলেন । ক্রমেই জাতিভেদ (১7558111504 হইয়া পড়িল। 
এইজন্ত ভিন ভিন্ন গ্রদেশে ব্যবসায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
উৎপত্তি হইল। এই কারণে এক জাতি সব স্থানে দেখা 
যায় না, সব জাতিও এক প্রদেশে দেখা যায় না। যেসব 


৩২৮ 
স্থানে লবণ বা সোরা প্রস্তুত করা আবনশ্তক ছিল, সেখানে 
সনিয়া (8012) জাতির গঠন হইল। যেখানে লবণের 
ব্যবসায় নাই, সেখানে আর নুনিয়৷ জাতির চিহ্ৃও পাওয়! 
যায় না। এই দলের লোকেরা আরও বলেন যে যখন 
অনার্য্যের৷ আর্ধ্যদের সঙ্গে বেশী মিশিয়াছিলেন তথন আর্ধ্য 
দ্বিজ ও অনার্ধ্য শৃদ্র এই ছুই বিভাগ চলিয়া গিয়া ভারত- 
বাসীর! ব্যবসায়ভেদে জল-আচরণীয় ও জল-অনাচরণীয় ছুই 
প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই ছুই ভাগ 
হইল বটে, তবে ইহার মধ্যে উচ্চ নীচ উৎপত্তির 
কারণ কি? তাহার! বলিবেন যে, সন ব্যবসায় ত ভাল 
ছিল না। যাহারা চামড়ার ব্যবসায় করিল, তাহার! যজন 
যাজন পদে ক্ত লোকদের সঙ্গে সমাজে সমান সন্মান 
কখনও পাইল না। এইরূপ ব্যবসায় ভেদে উচ্চ নীচ 
জাতির উৎপত্তি হইল। এই জন্য তাহারা বলেন যে, 
এক এক প্রদেশে এক এক ব্যবসায় ঘ্বৃণিত না ভওয়ায়, 
এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সমাজে উচ্চ নীচ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। কৈবর্তজাতি বাঙ্গালা দেশে 
কোন স্থানে জল-আচরণীয়, কোন স্তানে অচল। এই 
শ্রেণীর পণ্ডিতের বলেন যে ব্যবসায়ভেদদে জাতিভেদের 
সুত্রপাত হইতেই শকজাতীয় পরাক্রাস্ত রাজারা যুন্ধব্যবসায়ী 
ছিলেন বলিয়া ভারতে তীহার! ক্ষত্রিয় রাজপুত বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছেন । এই 07০০: মধ্যে যে সত্য আংশিক 
ভাবে নিহিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কেবল তবে এই 11১6০01 দ্বারা জ্লাতিভেদের উৎপত্তি 


হইয়াছে, ইহা আমর! মানিতে পারি না। কারণ সদ্ধংশজাত 


্রাহ্মণসস্তান ও জেলে, মালা, বাগদী, বাউড়িকে কেহ এক 
স্থানে দাড় করাইলেই যদি কেহ তাহাদের সকলকে এক 
বংশসম্ভৃত মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের চক্ষুর 
দোষ দিতে আমাদের কোন ভয় হয় না। আমরা 
এই (100001721011810 01 ০89665 সম্পূর্ণ গ্রাহা ন! 
করিলেও আমাদের আর কোন 07907) আছে কি না? 

[379159, (০1 প্রভৃতি পণ্ডিতের! আর এক 0১০০7 
উপস্থিত করিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন যে, সংহিতা- 
কারের 1;15721% 07০০: বা 552০1] প্রভৃতি 
সাহেবদের [9001)002] 01,১০০ মধ্যে সত্য নিহিত আছে, 


প্রবাসী__-পৌষ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আর ছুইটা কারণ 
প্রধানতঃ ভারতবর্ষে জাতিভেদের আরম্ভ হইতে কার্ধ্য 
করিতেছে ; সে ছুইটী কারণ উপস্থিত আছে বলিয়া এদেশে 
মিশ্র-নিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, আাচারভ্রষ্ট হুইয়! 
নৃতন জাতির গঠন হইলেও, চীন, হুণ প্রভৃতি জাতিকে 
্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়! গ্রাহ্থ করিয়৷ লইলেও, বা ব্রান্ণ্য 
ধর্ম গ্রাহণ করিয়া মণিপুর প্রভৃতি স্থানে নূতন শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইলেও, ব্যবসায় ভেদে জাতিভেদের 
উৎপত্তি হইলেও, ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে 
জাতিভেদ্দের উৎপত্তি হইয়াছে ও বর্তমানে হইতেছে । এই 
দুইটার মধ্যে একটাকে আমরা 9০5 বলিব, অপরটাকে 
?00101) বলিব । চ2০5 গুলি এগ যে, 219০ ০£1)19০৮ 
27701706201 ০6190070212] টিমড০ উচ্চ শ্রেণীর 
লোকদের বিশ্বাস যে, তাহাদের যে বংশে জন্ম তাহা 
অন্য সব বংশ হইতে উন্নত এবং নিয় শ্রেণীর লোকদের 
ংশবে আঁসিলে, তাহাদের স্পর্শ করিলে ও তাহাদের 
অন্ন আহার করিলে জাতিত্রষ্ট হইতে হয়, তাহাদের রক্ত 
দুষিত হয়। ভাল রক্তে (07795 ০? 91০99) বিশ্বাস 
লইয়া এখনও পৃথিবীর অন্তস্থানে সংগ্রাম চলিতেছে । 
£0061102তে [55101062905 ও ০০10010 19.005 4105- 
ঢোছ]12তে 15510100205 200 28515,0957-8010] 
07102তে চি50006205 250013120৮5 মধ্যে যে সংগ্রাম 
চলিতেছে, তাহা আপনার! অবগত আছেন। এই দেশেও 
এখন ইংরাজ ও এদেশীয়দের মধ্যে যে সংগ্রাম যাইতেছে, এক 
সময়ে আধ্য ও অনার্ধ্যদের মধ্যে যে সংগ্রাম গিয়াছে, এখনও 
ব্রাহ্মণের যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ত্বণার চক্ষে দেখেন, 
ইহা তাহারই আভাস মাত্র । যেখানে এক শ্রেণীর লোক 
০010075 ও ০1৮11129007 লইয়া অন্য ৪00০৮110160 ও 
102,7578105 জাতির সহিত একদেশে বাস করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, সেইখানেই এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। 
পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই সংগ্রাম হইয়৷ গিয়াছে, কিন্ত 
কোথাও এই কারণে ভাল করিয়া জাতিভেদ পাকা হইয়া 
্াড়ায় নাই। ভারতবর্ষে ইহ! দাড়াইয়! রহিয়াছে । কেন 
ঈাড়াইল, তাহারই অনুসন্ধান করা দরকার। আমি 
আর একটী 1৪০এর কথা তলিয়াছি-__তাহাকে আমি 


৩য় সংখ্যা ] 


[999 01 05750700121 [9011 বলিয়াছি। জিনিষটা 
কি, তাহা আপনার! সকলেই ভাল বুঝেন ; আজ যদি 
সন্বংশজাত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া কোন কায়স্থ- 
সন্তান ভাত রীধিয়া দেন, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ 
তাহা খাইবেন না। এমন কি, পশ্চিমের কোন ব্রাহ্মণ 
বাঙ্গালা দেশের কোন ব্রাহ্মণের ঘরেও ভাত থাইবেন 
না। ইহার কারণ কি? এই বিষয়ে আমি এখানে আর 
বেশী কিছু বলিব না। কারণ বেশী বলিতে গেলে এই 
প্রবন্ধ এত বড় হইয়! যাইবে যে, তাহাতে সভার অন্ত 
কার্ষ্যের বিদ্ব উপস্থিত হইবে। এই ভাবটা দক্ষিণ ভারতে 
এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ব্রাঙ্গণে আহার করিতেছে, 
ইহা যদি কোন 72121) দেখে, এবং তখনই যদি ব্রাহ্মণ 
আহার ত্যাগ করিয়া হাত মুখ না ধোন, তাহা হইলে 
তিনি জাতিত্রষ্ট হইবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতিতে 
যদি জল তুলে, সে জলে পা ধুইলেও ব্রাক্মণের জাত 
যাইবে । কোন রান্ত। দিয়া যদি ব্রাঙ্গণ যান, তাহা 
হইলে 17১27181 তাহা হইতে ৪* হাত দুরে দীড়াইয়া 
থাকিবে। 
এই ভাবটা কি করিয়া উৎপর হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে 
যদি কেহ বিশেষ অনুসন্ধান করিতে চান তাহা হইলে 
13০58 প্রভৃতি পুস্তক পাঠ 
করিলে সবিশেষ অবগত হইবেন। 

জাতিভেদের মুলে যে ছুইটী [2০ আছে তাহাই যে 
আমাদের স্বতন্ত্র করিয়! রাঁখিয়াছে, তাহ! আপনারা এখন 
ক্রমে বুঝিত পারিতেছেন। 51 4১160 [75291] এই 
জন্য বলিয়াছেন যে,__ 


কি কঠোর [0০০ ০0? ০0101770172] 00711 
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কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্য যে 7715 ০1 01099৭ সম্বন্ধে 
আমাদের বিশ্বাসটা এমন দৃটবন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, আমর! 
ভূলিয়াও একবার মনে করিতে পারি ন! যে, বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিয়া (1715779.05856) ভারত- 


প্বাঙ্গালা শ্যাসনালিটি” 


৬২৯ 


বর্ষের সব জাতি এক হইয়া যাইবে। 
০167)01712] 74115 এমন কঠিন ভাবে আমাদের গ্রাস 
করিয়াছে যে, ভিন্ন জাতির অননগ্রহণ দুরে থাকুক, উচ্চ- 
শ্রেণীর! নিয়শ্রেণীর কাছেও আসিবেন না। স্বজাতির মধ্যে 
বিবাহ ও তাহাদের মধ্যে আহার বিহার আবন্ধ থাকে 
বলিয়৷ যেমন নিজ নিজ জাতির ভিতর ঘনিষ্ঠত| বাড়ে তেমনি 
এই ছুই কারণে অন্ত জাতির সহিত স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি 
করিয়া দিতেছে। 

অপর একটা কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেটা 
[101০0 ইহাও জাতিভেদের মূলে আছে। একটা 
উদ্দাহরণ দিলে এই কথাটা পরিষ্কার হইবে। কৈবর্তজাতির 
কথ! আলোচনা করা যাউক। ধাহারা এই জাতির 
7551০2] 07272.01511501০5 পরীক্ষা করিবেন, তাহারাই 
বলিবেন যে উহাদের মধ্যে 
খুব বেশী । 

এই 1)18191217 [215070৮এর আর একটী প্রমাণ 
আছে। বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমে অন্ত কোন প্রদেশে 
ইভাঁদের দেখিতেও পাইবেন না। মধ্য বাঙ্গালায় মেদিনীপুর 
নদীয়! প্রভৃতি জেলায় ইহাদের সংখ্যা যেমন অধিক, এই সব 
স্থানে ইহাদ্দের অবস্থাও তেমন উন্নত। পূর্বদিকে ইহারা 
আসামে পুত্র নদীর ধার পর্য্স্ত অগ্রসর হুইয়াছে। 
এই জাতির উৎপত্তি এই বাঙ্গালা দেশেই। ইহার! 
যখন কোনদিন পশ্চিম হইতে আসে নাই এবং ইহাদের 
নিকটে যখন দ্রাবিড়ী জাতীয় সাওতাল, কোলের! বাস 
করিতেছে, তখন তাহাদের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে ইহা! 
অনুমান করিয়া [২1510 ও 021 ভুল করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। এখন এই জাতীয় লোকদের আমর! হুইটা 
কার্যে নিযুক্ত দেখি, কতকগুলি চাষের কার্যে নিযুক্ত, 
অপরগুলি মাছধরা কাজে নিযুক্ত । ধাহার! চাষ করিতে. 
ছেন, তাহাদের ব্যবসায়টা তাদৃশ নিরুষ্ট নয় বলিয়। সমাজে 
ইহাদের তেমন নিয় স্থান নয়। এই জন্য তাহারা, তাহাদের 
আত্মীয় বাহারা মাছধরা কার্ষ্ে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের 
সহিত আহার ত্যাগ করিয়াছেন। ক্রমে এই কৈবর্ত 
জাতি ছুইটা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া! পড়িয়াছে! যখন ভিন্ন 
কার্যে নিযুক্ত, অমনি একটা 9০00০7. উপস্থিত হইয়াছে যে, 


এবং 106৪9, ০1 


10172৮10021) 619727617 


৩৩৩ 


ইহাদের উৎপত্বিও ভিন্ন। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের অভাব হইল 
না--একটা £০6919£5 গ্রস্ত হইয়া গেল। চাষী বাব- 
সায়ীর| মন্ুসংভিতার মাচিষ্য নাঁম গ্রহণ করিলেন, ও নিজ 
আত্মীয়দের নিকট হইতে স্বতন্ত্র হহয়া পড়িপেন। বাঙ্গাল! 
দেশে জেলে কৈবর্তেরা নূতন নাম আজিও লন নাই 
বটে, কিন্তু আসামে ইহারা “নদিয়াল” নাম গ্রহণ করিয়! 
একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে । মুলে যাহা এক 
জাতি ছিল, ক্রমে তাহা ছুই জাতি হইয়া পড়িল। ব্যবসায় 
ভেদে ইহাদের প্রথমে স্বাতন্ত্রয আরম্ভ হইল বটে, এখন 
75001020ও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, খন দুই শ্রেণীর 
ব্যবসায় ভিন্ন তখন উহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। 'আর এক 
হইবার উপায় নাই। জাতিভেদের মূলে যে স্বতন্ত্র হইবার 
প্রবৃত্তি (955197) রহিয়াছে তাহাই কার্য করিতেছে । 

কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন _-অনাধ্যবংশ 
(1)75514827) কিরূপ হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল? এই 
শ্রেণীর আপত্তিকারীদের বিশ্বাস যে, হিন্দুসমাজের প্রসারণ 
নাই। লোকে খ্রীষ্টান হয়, মুসলমান হয়-.. অহিন্দু যে আবার 
হিন্দু হয়, ইহা ত কখনও শুনি নাই। হিন্দু বলিতেই আধ্য 
জাতীয় বুঝিতে হইবে। বাহিরের কেহ কখনও হিন্দু হইতে 
পারে না। আমি মণিপুরীদের খৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করিয়া, 
হিন্দু হইবার শুধু নয়, হিন্দু ব্রাঙ্মণ হইবার কথা বলিয়াছি। 
মনুতে দেখিবেন চীন, শক, দ্রাবিড়, যবন, খসেরা ও ব্রাত্য- 
ক্ষত্রিয় বলিয়৷ স্বীরুত হষইয়াছিল। কেবল অতীত কালের 
কথা বলিতেছি না-_বর্তমানেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আপনার! কেহ যদি ছোটনাগপুর বেড়াইতে যান, 
এবং আপনাদের নিকট ঠাঁওতাল, মহিলী ও ভূমিজ, 
এই জাতির তিনজন লোক যদি উপস্থিত করা যায়, 
তাহা হইলে আপনারা আকারে ইহাদ্দের মধ্যে কোন 
প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। তবে আচার ব্যবহার, 
পোষাক পরিচ্ছদে প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। ভূমিজ বা 
তূইয়ার! বাঙ্গালী সাজিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, 
হিন্দু দেবদেবীর পুজা করে--এক কথায় ইহাদের বাঙ্গালী 
হিন্দুদের মধ্যে ধরা! যায়। হিন্দুর মধ্যে একটা নূতন 
জাতির স্থষ্টি হইয়াছে । মহিলীর! (11213111) যখন আপ- 
নাদের মধ্যে কথা কর, তখন সাওতালী ভাষায় কথা কয; 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ 


১০ষ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অন্য কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
হিন্দি বা বাঙ্গালায় কথা কহিবে। নিজেদের হিন্দু বলিয়া 
পরিচয় দিবে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বঙ্গা বঙ্গির 
(15074, 1[3০781) পুজা ছাড়ে নাই। পরিধানে বিলাতী 
কাপড় হিন্দুস্থানিদের মতন করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। 
সাঁওতালেরা কিন্তু হিন্দুনাম লইতে প্বণা করে ; নিজেদের 
“হর” বলিয়া জানে, আর সব “দিকু” ) ব্রাঙ্গণ জাতির উপন 
একেবারে শ্রদ্ধা নাই, হিন্দুদেবদেবীর নামও সহা করিতে 
পারে না। পরিধানে মোটাস্থতার হাতে-বোন৷ কাপড় । 
কিন্তু যেমন চেহারায়, তেমনি আর একটা বিষয়ে ইহাদের 
একতা বুঝা যায়। হিন্দুদের গোত্রনাম খষিমুনি দিয়া । 
আমাদের কাহার ৪ গোত্র কি, জিজ্ঞাসা করিলে “গৌতম” 
কি “বিশ্বামিত্র” বলিৰ। এবং কখন কোন গৌতম 
গোত্রের খালক নিগ গোত্রের কন্তাকে বিবাহ করিতে 
পারিবে না। ইহাকে 1১00) বলে। কিন্ত এই সব 
শ্রেণীর মধ্যে এই গোত্রনাম কোন জীবজস্ত বা গাছপালা 
দিয়া। কেহ “হাসদা”, কেহ “মুম” | ইহাকে 1910) বলে । 
“ভাসদ1” বংশের কেহ কখনও হাসদাবংশে বিবাহ করিতে 
পারিবে না। দেখ! যায়, কৌন কোন স্থানে অসভ্যজাতি 
হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রবেশ কালে এই সব [০9120) নাম ত্যাগ 
করিয়া একটী একটা হিন্দু ০19791; নাম গ্রহণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । তন্মধ্যে তাহাদের “কাছওয়1” ( অর্থাৎ 
কচ্ছপ) নামটা “কশ্তপ” হইতে প্রায় অভিন্ন বলিয়া প্রায়ই 
এই গোত্রটা হিন্দু হইবার সময় পছন্দ করিয়া লয়। এই 
শ্রেণীর মধ্যে এই জন্য “কণ্তাপ” গোত্রের আধিক্য দেখা 
যায়। একদিন একজন “ঘাটওয়ার” (817০0/21)কে 
তাহার গোত্রের কথা আমি জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম ; সে 
বলিল, তাহার “গোৎ” “কাছওয়া”। ঘাটওয়াররা কিন্তু 
জল-আচরণীয় শুদ্ধ জাতি। কোন প্রকার হিন্দুর অথাস্ঠ 
খায় না। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলাম 
যে, তাহারা কখনও কচ্ছপ খায় না। তাহাদের বিশ্বাস 
যে তাহার! সকলে “কচ্ছপ” হইতে উৎপন্ন, এই জন্য 
তাহারা কচ্ছপ পূজা করিবে ও তাহা কখন বধ করিবে না 
বা তাহা আহার করিবে না। যে জাতি যখন যে 10670 
নাম গ্রহণ করে, তখন তাহারা আর সে জঙ্ক বা গাছ নঈ 
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করে না। যে হ্থাসদ্দা, সে কখন হাস মারিণে না। তাহা 
দের বিশ্বাস যে হাস হইতে তাহাদের বংশ উৎপর হইয়াছে, 
তাহা পুঞ্য, তাহাকে কি কখনও মার! যায়, খাওয়া! যায়? 
এই গোত্রনামগুলিতে অনাধ্য বংশ হইতে তাহাদের 
উৎপত্তির চিহ্নও রহিয়। গিয়াছে, কিন্তু তাহারা জল-আচরণীয় 
হিন্দুজাতিতে পরিগণিত হইয়াছে ।: এই ঘাটওয়ারদের মধ্যে 
যাদের অবস্থা ভাল হইয়াছে তাহারা.বড় জমিদার বা 
রাজ! হইয়া হুর্ধ্য নংশীয় ক্ষত্রিয় হইয়া, পড়িয়াছে, ইার 
অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এইসব কথা লইয়া মালোচনা করিবার সময় একদিন 
আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিপেন যে, পৃথিবীতে যেখানে 
ইউরোপীয়ের1 গিয়া বাস করিতেছে, তাহার! সেই দেশের 
আদিম অসভ্যদের ধ্বংস করিয়! ফেলিতেছে ; ভারতবর্ষে 
আধ্যদের উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের 
ংস তয় নাই, নরং এক একটা নূতন জাতি গঠন করিয়া 
তাহারা ইহাদের হিন্দুসমাজে আশ্রয় দিয়াছেন) ইহা] 
কথাটার ভিতর 
যেকিছু সতা নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে ইহাদের 
খখ্যা অত্যন্ত অধিক না হইলে কি হইত বলা যায় না। 
কিন্তু যে 070০ 91 01০০৭ লয়! আর্য্যেরা ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটুও তাহারা কমান 
নাই। তাহাদের স্থান দিয়াছেন, সমাজের নিয় স্থানে। 
নিন্েদের কাছেও আসিতে দেন নাই। ইহার উত্তরে 
কেহ কেহ বলেন যেযদি অনাধ্যদের সমান স্থান দেওয়া 
হইত তাহা হইলে আর্য্যেরা যে 0011475 লইয়া আসিয়া- 
ছিলেন অনার্ধ্য-সংম্রবে তাহার অবনতি হইত। বরং 
তাহার! ম্বতশ্ৰ ছিলেন বলিয়া এদেশে সাহিতা, বিজ্ঞান 
প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। নিম্ন সংশ্রবে কিছু পরিমাণে 
আধ্যদের যে সাময়িক ক্ষতি হইত তাহা স্বীকার করিতে 
হয়। তবে ভারতে সব অনাধ্যেরাই যে বর্ধর ছিল তাহা 
নয়। পুরাবৃত্বকারের! এখন বলিতেছেন যে দ্রাবিড়ীয় 
জাতির নিকট আধ্যদের অনেক শিখিতে হইয়াছে। 
ব্রাঙ্গণের। 00175 নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখায়, দেশের 
সাধারণ লোক যে অন্ধকারে ছিল তাঁহার] সেই অবস্থায় 
রহিয়। গেল। অধিকন্ত এই সাধারণ মুর্খ লোকদের মধ্যে 
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বাস করিয়। ও প্রতিযোগিতার অভাবে ত্রাঙ্মণদের অবনতি 
হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে ভারতেরও অধঃপতনের 
সুত্রপাত হইল । অনার্ধাদের মূর্খ রাখিবার জন্য কি কঠোর 
নিয়ম করিতে হইয়াছিল মন্তুসংহিতা ও রামায়ণের শূদ্রকের 
গল্পে তাঁহার আভাস পাওয়া যায়। ইভারই ফলে সমস্ত 
ভারত নিদ্রা গিয়াছিল। 

এইরূপ অবস্থায় ইংলগ্ডের কি হইয়াছিল দেখা যাউক। 
এখানে 09100 177.০95 প্রথমে বাস করিতেছিল-_যখন 
প্রভৃতি 
জাতিরা আসিয়া বাস করিতে পাগিল, তখন প্রথমে 
খুব সংগ্রাম হইল, কিন্তু পরে ছুই জাতি মিশিয্না এক 
হইয়া গেল। তাহার পর যখন ট0772155 আসিয়! 
বসিল, তখন প্রথমে অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। 
কিন্তু ০০৩০০ বৎসরের মধ্যে সন একাকার হইয়া 
গেল। ইহার মূলে দুটা কারণ দ্রেখা যায়। একটা 
এই যে, ইহাদের সকলেরই রং প্রা এক রকম ছিল, 
সকলেরই সভ্যতাও প্রায় এক রকম ছিল। ভাষা ভিন্ন 
হইলেও আমাদের দেশের আর্ধা মনার্যের মতন এত বিভিন্ন 
ছিল না। আর একটা কথা সকলেরই ধর্ম এক ছিল। 
[210৩ ৩ 1210০ ছিল না-ধর্ম এক ভওয়ায় আদ্দান 
প্রদান সহজেই চলিতে লাগিল। সব এক হইয়া যাইবার 
পথে কোন বিদ্র উপস্থিত হইল ন1। এই কারণে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইংরাজ ও বুয়ার অতি অল্পদিনেব মধ্যে এক 
হইয়! যাইপে | কিন্ত [19০15দের সঙ্গে এক হওয়া বড় 
কঠিন। সেখানে 79700 ০011১1090 এক হইবার পথে 
ধাড়াইয়। আছে। ভারতবর্ষে এই [১7746 ০01 1010০90 
জাতিভেদের মূলে রহিয়াছে । এখনও আমর! এই বাঙ্গালা 
দেশে মন্নসংহিতার 17507 লইয়া সেই পুরাতন তিন 
দ্বিজবর্গের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু 
সমাজের নিয় জাতিরা ভাল আর্ধ্যবংশ সম্ভৃত জাতি বলিয়া 
প্রমাণ করিয়! উচ্চ হুইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই [0 
০£ 7199 এখন আমাদের মধো কাজ করিতেছে। চারি 
দিকেই এই 7১9৮6076170 দেখা যাইতেছে । আমাদের 
আর্ধ্য হইতেই হইবে। অনার্ধ্যদের প্রতি আমাদের এত 
স্ব্ণা যে, আমাদের ধমনীতে যে অনার্ধ্য রক্ত আছে তাহা 
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স্বীকার করিতেও আমাদের লজ্জা হয়। আমাদের [169 
01 06127001719] [90716 বলিয়া দিতেছে, অনাধ্যদের 
স্পর্শেও পাপ আছে। যে সব অনাধ্যবংশ আমাদের ভাষা, 
আমাদের ধর্ম, আমাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া 
হিন্দুসমাজে নৃতন জাতি গঠন করিয়াছে, তাহারাও আর্ধ্য 
সাজিবার জন্ত ব্যস্ত । কিন্তু ধাহার! বড়, তাহারা ছোট- 
দের দাবী গ্রাহ করিতে গ্রস্ত নন্। পরস্পরের মধ্যে 
হিংসা! বিদ্বেষ কমিবার কোন চিহ্ৃও পাওয়া যায় না। 
অধিকন্ত ব্যবসায় ভেদে নূতন নূতন প্রদেশে বাস করিয়া 
নৃতন নৃতন জাতির উৎপত্তি হইয়া! জাতিসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া 
যাইতেছে । আমাদের [২০0101. হইবার পথে বিদ্বই উপ- 
স্থিত হইতেছে--আমর! এক হইতে পারিতেছি ন7া। আমি 
আর দুইটা উদাহরণ দিয়া আমার এই বিষয়ে যাহ। বক্তব্য 
আছে, তাহার শেষ করিব। 

আপনার! যদি 06095 [২০1০৮ পাঠ করেন, তাহ৷ 
হইলে বাঙ্গাল! দেশের বাহিরে ( আমি শ্রীহট্রকে বাঙ্গালার 
ভিতর ধরিতেছি ) বৈদ্াজাতি দেখিতে পাইবেন ন!। তাহা 
হইলে বৈদ্কজাতির এই বাঙ্গালা দেশেই উৎপত্তি। ইহাদের 
জাতিগত ব্যবসায় চিকিৎসা করা! । আমাদের দেশে এই 
শাস্ত্রের সহিত তন্ত্রের কিরূপ নিগুঢ় সম্পর্ক, তাহা আমার বন্ধু 
এই সভার সভাপতি (1)7. [১ 0. 7২৪৮) ভীহার 11156075 
০£177000  017677150 পুস্তকে দেখাইয়াছেন। 
অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় যে, এই তন্ত্রশান্ত্রের আলোচনা 
একপ্রকার এই বাঙ্গালা দেশেই নিবন্ধ। বৈদ্থদের মধ্য 
অধিকাংশই যে তান্ত্রিক, তাহাও আপনাদের অবিদ্দিত 
নাই। এই সব কথাগুলি একত্র করিলে কি আমরা বুঝিতে 
পারি না, যে, বাঙ্গালাদেশে তন্ত্র ও চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে করিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায় নিজেদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হইয়া! গেলে এই বৈদ্জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ? 
ইহা একটী 1515000102] 09369. বাঙ্গালা দেশের 
বাহিরে বৈগ্ভ বলিলে আজিও জাতি বুঝার না-_-একটা 
ব্যবসায় বুঝায়। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সব 
জাতিতেই এই ব্যবসায় করিতে পারে। আপনারা 
এখন একটা কথা তুলিবেন, ইহারা যখন বৈদ্য বলিয়া! 
জাতিতে পরিণত হন নাই, তাহার পূর্বে ইহারা কি 
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জাতি ছিলেন? একট! ভিন্ন জাতি পরিবর্তিত হইয়া ত 
বৈষ্থ জাতি হইয়াছে? সে জাতি কি জাতি ছিল? 
অতীতের কথা বলা সর্বদাই কঠিন। তবে যদি কিছু 
চিন্ থাকে তাহ! লইয়া কল্পনার সাহাযো আমরা কিছুদূর 
অগ্রসর হইতে পারি । আপনার! যদি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, 
ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট জেলা ও ময়মনসিংহ ও ঢাকা! জেলার পূর্ব 
ংশে গমন কবেন, তাহা হইলে দেখিবেন, এ প্রদেশে 
কতকগুলি বংশ বৈগ্ভ ও কতকগুলি বংশ কায়স্থ বলিয়া 
পরিচিত । আহার ও আদান প্রদানে তাহাদের মধ্যে কোন 
প্রকার ভেদ নাই। এমন কি, কোন কোন বংশ কিছু 
দিন কায়স্থ, তাহার পর কিছুদিন বৈদ্য বলিয়৷ পরিচিত হই- 
য়াছেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ছুই 
জাতির বিবাহ হইতে সম্ভৃত সন্তানেরা তাহাদের পিতা 
মাতার বৈধ সন্তান, তাহা 7712) 0০৮ এক মকর্দমায় 
স্থির হুইয়! গিয়াছে । কেহ বলিবেন যে, যথেষ্ট লোক- 
খ্যা না থাকায় এই অবস্থা হইয়াছে। পূর্বে পার্থক্য 
ছিল, কিন্তু এখন উভয় জাতি বাধ্য হইয়া এইরূপ সম্বন্ধ 
করিতেছেন। সমস্ত বাঙ্গাল! দেশে বৈদ্সংখ্যা প্রায় ৮৫ 
হাজার । তাহার মধ্যে এই কয়েক স্থানে প্রায় ৪* হাজার 
নৈগ্ভ। তীহাদের মধ্যে যে ছেলে মেয়ে পাওয়া না যায়, 
তাহা কে বলিবে। এই সব স্থানে কায়স্থ প্রায় ২ লক্ষের 
কম হইবে না। তাহাদের যে নিজ জাতির ভিতর বিবাহের 
স্থুবিধা হয় না, তাহ। কল্পনা করাও কঠিন। আর কৈ 
সেখানে বৈদ্ধ ও ব্রাহ্গণে বা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে ত বিবাহ 
দেখা যায় না। হিন্দুসমাজে এই ছুই জাতির সমান সম্মান ও 
উভয়ের উৎপত্তি এক মূল হইতে বলিয়৷ এইরূপ বাবস্থা 
হইয়াছে। কেবল বর্তমানে এই স্তানেই কি এইরূপ 
হয়? আপনারা যদি বৈদ্যদের আদি কুলজিলেখক ভরত- 
মল্লিকের *চন্্রপ্রভা” পাঠ করেন, তাহা! হইলে দেখিতে 
পাইবেন, তিনি অসঙ্কোচ-চিত্তে বৈষ্য-কায়স্থের বিবাহের 
কথ! লিখিয়! গিয়াছেন। সে আজ প্রায় ৪৯৪৫০ বৎ- 
সরের কথা। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার বৈগ্যদের এইরূপ 
সম্বন্ধের কথা লিখিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার বৈচ্দের 
সত্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু মভাশর লিখিতেছেন, 
পএমন কি, স্তপ্রসিদ্ধ বৈছ্ব“পত্তিত ভরত মন্লিক তীক্াদ 
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চন্্র প্রভা নামক বৈগ্যকুল-পঞ্জিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
সেনভূমের রাজবংশ মধো যাহার! অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, 
তাহার! কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ভইয়াছিলেন এবং যাহার! 
চিকিৎসা বিগ্যায় পারদশী তইয়াছিলেন, তীাহারাই বৈদ্য 
বলিয়। অভিহিত হন।” কায়স্থবৈষ্ের মধো যখন এমন 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তখন ইচ্ারা ড্ুইটী জাতি হইয়া কেন 
মারামারি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা 
উচিত। 

কায়স্থজাতিও একটী [91701010721 ০851, পুবাতন 
সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাজসরকারে 
ষাহার। লেখাপড়ার কাঁজ করিতেন, খাজনা! আদায় করিতেন, 
তাভারাই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন। অবশ্য তাভারা 
উচ্চশ্রেণী হইতে জন্মগ্রহণ করিতেন। নতুবা 1968 ০1 
০০০10010121 7471 অনুসারে রাজদরবারে কখন বসিতে 
স্থান পাইতেন না। 

এই শ্রেণীর লোকে হিন্দুরাজাদের সময় ও তাহার পর 
মুসলমানদের সময় পপার্শি” ভাষা শিখিয়া রাজদরবারে 
লেখকের কাজ করিয়াছেন । আইন-ই-আকবরীতে কায়স্ত- 
দের কথা সকলেই পাঠ করিয়াছেন । ভসেন সান! প্রভৃতি 
বাঙ্গালার নবাবদের আমলে থে কারস্তের! রাজদরনারে 
প্রধান স্থান গ্রহণ করিতেন, তাহাও আপনাদের অবিদিত 
নাই। ৬উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহ"শয় লিখিয়াছেন যে, 
17061076250 [00107810010] 00800007070 ড152,52, 
0106 725 11)6 ]%5511)2 1:569512 (3,4৮5. 
1. 7894, 7. 44). শ্রীহট্রবাপী আমার এক বন্ধু 
বলিয়াছেন যে এখনও এ জেলায় জমিদার সরকারের 
প্রধান লেখককে পুরকায়স্থ বলিয়৷ ডাকা হয়। যখন 
বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধন্মের প্রবল প্রতাপ ছিল এবং সে 
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিকধর্্ম যখন এদেশ হইতে ব্রাহ্ষণ্য 
ধন্মের লোপ সাধন করে, তখন আদিশুর যে ব্রাহ্মণ 
আনিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত কায়স্থদেরও এদেশে আসার 
প্রবাদ শুনা যায়। তাহার পর যখন বল্লাল সেন কোৌলীন্তি- 
প্রথার সুত্রপাত করেন, তখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেই 
সেই প্রথা প্রবপ্তিত হয় বলিয়া! ব্রাহ্মণ কুলজিকারেরা লিখিয়! 
গিয়াছেন। বল্লাল ও তৎপুক্র লক্ষণের রাজসরকারে কায়স্থ 
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কর্মচারীদের কথা শুনা যায়। তখনকার কোন পুস্তকে বা 
কুলজিতে বৈছ্ধদের কথা ত জানা যায় না। তখন বৌধ 
হয় বৈষ্থজাতির গঠন হয় নাই । তখন বোধ হয় ত্রাহ্মণাদি 
সকল জাতিই চিকিৎসাশান্ত্ব অধ্যয়ন করিতেন ও এই 
বাবসায় করিতেন । এদেশে ব্রাঙ্গণেরা চিরকালই সমাজের 
প্রধান স্বান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। আমার 
মনে হয় যে তীহাদ্দের পরহ ধাহারা সমাজে দ্বিতীয় স্থান 
পাইতেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজসরকারে লেখকের 
কাজ করিতেন, তাহার! “কায়স্থ” নামে পরিচিত হইতেন। 
অন্যদিকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অপর কতক ব্যক্তি তান্ত্রিক- 
সাধন ও চিকিৎসাশান্তে বৃত্পত্তি লাভ করিয়া নৈগ্ভজাতি- 
গঠনের সত্রপাত করেন। ক্রমে যখন মুসলমানদের সময় 
কায়স্তেরা রাজসভায় বসিয়া পাশী ভাষা চর্চা করিয়া 
রাঁজান্ুগ্রহ পাইতে লাগিলেন _তাহাদের আত্মীয়ের তান্ত্রিক 
সাধন ও সংস্কৃত চিকিৎসাশান্ত্র পাঠ করিয়! সমাজে সন্মান 
পাইতে লাগিলেন। এদেশে সেই সময়ে তন্ত্রের খুব প্রভাব 
ছিল, কাঞ্জেই এই তান্ত্রিক সাধকের! ব্রাঙ্মণের পরই সমাজে 
স্থান পাইতে লাগিলেন । ক্রমে ছুট স্বতন্ত্র জাতি গড়িয়৷ 
উঠিল। পাশী ভাষায় অভিজ্ঞ কায়স্তেরা রাঁঞ্জান্কুগ্রহে ধন- 
সম্মান পাইয়া সমাজে বড় রহিলেন। বৈগ্ভের! তন্ত্রসাধনা ও 
সংস্কৃত শাকের মালোচন! করিয়া সমাজে বিদ্বান বলিয়া 
পরিচিত ভইতেন। আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু বলেন 
এখন যেমন বিদ্বানলোৌককে ও চিকিৎস! ব্যবসায়ীদের 
1) উপাধি দেওয়া ভয় তেমনি বিদঘান ও বৈচ্। এই উভয় 
কথাই এক ধাতু হইতে উৎপন্ন । এমন পরাক্রান্ত ছইটা 
জাতি যখন একবার গড়িয়। উঠিল, তখন [/০001) 
উপস্থিত হইল। উহ্থারা যখন ভিন্ন বাব্সায়ী, তখন 
ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। কাযস্থের! ব্রাত্যক্ষজিয় হইলেন, 
বৈচ্যোর। অন্বষ্ঠ হইলেন। পকায়স্থ” কথার উৎপত্তি সম্বন্ধে 
আমার এক বিশেষ বন্ধু বলিয়াছেন যে, মনু যে শক 
(52) জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়৷ গ্রাহ্ করিয়াছেন 
__ তাহারা সকলে +০১0১027. ০799৮127 বা 
কায়থীর বংশ-সম্ভৃত। যে শকজাতি এক সময়ে প্রবল 
পরাক্রাস্ত হইয়! ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর অংশে 
মথুর। পর্যন্ত রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার! ক্রমে 


৩৩৪ 


ভারতের অন্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। 
আধর্যের যে স্থান হইতে 'মাসিয়াছিলেন, তাহারাও সে 
স্থান হইতে আসিয়াছিলেন-_-আর্য্যদের মহিত অনার্ধযদের 
যেরূপ রং আচার ব্যবহারের পার্থক্য ছিল, তীহাদের 
সহিতও অনার্্যদের সেইরূপ পার্থকা ছিল। উভয়ের 
মধ্যে ০এ1৪৪ও প্রার এক রকম ছিল। কাজেই তীহারা 
অনাধ্যদের সহিত না মিশিয় আর্যদের সহিত সহজে 
মিশিতে পারিয়াছিলেন। এই শক জাতীয় রুদ্রদমন 
প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজার ব্রাহ্গণ্যধর্্ম 
গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় সংস্কৃত চচ্চায় 
জীবন দান করেন। তিনি বলেন যে এই কাযথীর 
জাতি হইতেই কায়স্থ কথাটার উৎপত্তি। 
প্রভৃতি পণ্ডিতের দেখাইয়াছেন রাজপুতানার অনেক 
সন্ত্রস্ত বংশ এই স্কাইঘীয় শক জাতি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । ইহাদের আত্মীয়ের! রাজসরকারে লেখ! পড়ার 
কাজ করিত বলিয়া তাহার] কারন্থ নামে পরিচিত 
হইয়াছেন বলিয়। মনে হয়। ইহার মধ্যে সত্য নিহিত 
আছে কি না, তাহ! বিশেষ বিচারের বিষয়। বৈচ্োরা 
কেন অন্বঠ্ঠ হইয়াছেন তাহার কারণ এইরূপ নির্দেশ করা 
যায়। বৈচোর! চিকিৎসা-বাবসার়ী, মগ্ুসংহিতার অন্বষ্ঠেরাও 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তীহার! স্থির 
করিলেন, তাহারাও মম্বষ্ঠ। অ্থঠ একটা দেশ ছিল 
_ সেই দেশবাসীর1 অন্বষ্ঠ জাতি ছিলেন, তাহাদের কেহ 
কেহ চিকিৎসা-ব্যবসারী ছিলেন বলিয়া যে, ্ সব অস্বষ্ঠ 
বৈদ্থ ছিলেন বা সব বৈদ্য অন্বষ্ঠ ছিলেন, এরূপ স্থির 
করা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয় না। মনু অন্বষ্ঠ জাতির 
উৎপত্তির "11,৫০7 ঠিক কি না, তাহাতেও সন্দেহ 
করিবার বিষয় রহিয়াছে, কারণ এখনও পশ্চিমে অন্বষ্ঠ 
জাতীয় কায়স্থ দেখা যাইতেছে 

বাঙ্গাল! দেশে দুইটা 6910০000251 028655.- কায়স্থ ও 
বৈচ্ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ এক হইলেও তাহার! ক্রমে দুই 
জাতি হইয়া পড়িলেন--পরম্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হইল, 
আহার বন্ধ হইল। দাস সেন প্রভৃতি উপাধি দ্বারাই 
ইহাদের 'উৎপত্তি এক বলিয়া মনে হয় বটে। কিন্তু 
স্বতন্ত্র হুইয়! পড়িয়াই উভয় জাতি পরম্পরের উপর 
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অত এব 


প্রবামী__-পৌষ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সমাঞ্জে প্রধান স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ত হষ্টয়! পড়িলেন। 
[1০007 আসিয়া! উভয়েব উৎপত্তি ভিন্ন স্থির হইয়া 
গেল। জ্ঞাতি-শক্রর ঝগড়া ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে । এখন 
এই ছুই জাতির মধ্যে এমন বিদ্বেষ দেখা যায়, তাহাতে মনে 
হয় না যে, ইচার! শীঘ্র আর এক হইতে পারিবেন। 

হয়েং সাং (71195615200) ষখন বাঙ্গালাদেশে 
আসিয়াছিলেন, তখনও তিনি এদেশে বৌদ্ধধশ্ম প্রচারিত 
দেখিয়াছিলেন। তখন কর্ণম্ববর্ণের (বর্তমান কালে মুশশিদা- 
বাদের নিকটবত্বী রাঙ্গানাি কাণসোণ! ) রাজ! শশাঙ্ক 
নরেন্দ্র গুপ্ত এদেশে বৌদ্ধদের নির্যাতন করিয়! ত্রান্গণ্যধর্মম 
গ্রাতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইনার পর আদিশূর এদেশে 
সদ্ত্রাহ্ষণের আচার দেখিয়৷ উত্তরপশ্চিম হইতে ভাল 
ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ মানাইয়াছিলেন বলিয়া এদেশে প্রবাদ 
আছে। তীহ্ার রাজধানী কোথায় ছিল, আমর! 
তাহ! আজও জানিতে পারি নাই । আমার মনে হয়, শুর 
বংশীয় রাজারা গঙ্গা ভাগীরথীর তীরে €োথায়ও (খুব 
সম্ভবতঃ গৌড়ে ) রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
আদিশূর ঠিক পাঁচজন ব্রাঙ্গণকে মানিয়াছিলেন, তাহা 
প্রকৃত ঘটনা মনে না করিলেও, ইহ1 বিশ্বাস কর! যায় 
যে, ব্রাহ্গণ্যধর্ম্নের পুঃন প্রতিষ্ঠার ন্ট কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাহার 
ও ত্াশার বংশধরদের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। 
উড়িস্থা দেশেও এইরূপ প্রবাদ রহিয়াছে । সেখানেও যজ্ঞ 
করিবার জন্ত ১০৯০০ দশ ভাজার ব্রাহ্মণের আগমনের কথা 
প্রচারিত। মামরা জানি যে, কোন নূতন দেশে যখন 
বিদ্রেশীয় লোক আগমন করে, তখন তাহার! নদীর ধার 
(৮1৮০ ৮211৮) দিয়াই অগ্রসর হয়। যে ব্রাহ্মণের 
উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন তাহারা মিথিলা মগধ হইতে বাঙ্গালা 
দেশে না আসিয়। এই স্ুবর্ণরেখার তীর দিয় অগ্রসর 
হ্য়াছিলেন। বাঙ্গাল! দেশে ধাহার! আসিয়াছিলেন, 
তাহার! গঙ্গ৷ ভাগীরথীর ধার দিয়া আগমন করিয়াছিলেন। 
যাহারা কামরূপ (আসামে ) যান, তাহারা করতোয়া 
নদীর ধার দিয়া উত্তর দ্দিকে গিয়। পরে লোহিত্য 
(ব্রহ্ষপুত্র ) নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হন। এক মিথিল! 
মগধ হইতে সকলের আগমন বলিয়া উড়িয়া, বাঙ্গালা, 
ও আসামী ভাষার নৈকট্য এত অধিক | ধাহার! এই তিন 


৩য় সংখ্যা 


শা আপা শিপ দিীসসিপস্সিিপিলসরস৯াসপ৯৯। সপ 


ভাষার ও বিহারী ভাষার পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ 
আছে জানিতে চান, ত্তীা্চারা সাহেব 
কর্তৃক প্রকাশিত 1.17751500 ১০/৮০% 0 [77012 
পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইবেন। বিভারীদের 
বিশ্বাস, তাহার! ভিন্দি ভাষায় কথ! কয় ও তাহাদের 
নিকট সম্পর্ক উত্তরপশ্চিমের লোকদের সহিত। যারা 
লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহারা হিন্দি ভাষার চর্চা 
করিতেছে সত্য, কিন্তু স্তরের বাঠিরে গ্রামে সাধারণতঃ 
যে ভাষায় কথা কয়, তাহাকে তাহারা গাওয়ারী 
(0455901) ভাষা বলেন। এই গাওয়ারী ভাষার সহিত 
আমাদের বাঙ্গাল! ভাষার সহিত নিকট সম্পর্ক । মিথিলাতে 
ব্রাঙ্গণেরা ষে অক্ষর এখনও বাণহাঁর করিয়। থাকেন, তাঁচার 
নমুনা ও7107500. সাহেবের 15107291500 91৮৩৮ ০1 
[7412 পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বাঙ্গালা অক্ষর 
হইতে অভিন্ন। এই অক্ষর সম্বন্ধে প্ডিত রামগতি ন্যায় 
মহাশয় তাহার বাঙ্গাল। ভাষার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, 
“এখনকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গাল! অক্ষর দেখা যায়, 
তাঙাই ষে প্রাটীনকালের বাঙ্গালা অক্ষর নহে, তদ্বিষয়ে 
স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় । এতদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মভাশয়- 
দিগের গৃ্ধে ৩৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত 
পুস্তক দেখিতে পাওয়! যায়, তাঁগার অক্ষর সকল এখনকার 
অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন । সচরাচর এ সকল 
অক্ষরকে প্তিরুটে ( বোধ হয় ত্রিহ্টে) অক্ষর বলে। শী 
অক্ষরে দেবনাগরের কিঞিৎ সাদৃত্ত আছে ।” শ্রীকার্তিকেয- 
চন্ত্র রায় মহাশয় লিখিত “ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত” পাঠ 
করিলে আমর! জানিতে পারি, এদেশে নবদীপেই প্রথম ন্যায় 
ও স্থতির চর্চা হয় এবং মিথিলা দেশ হইতে বাঙ্গালী 
পণ্ডিতের! সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা! করিয়া নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার 
সুত্রপাত করেন। তাহার পূর্বে মিথিল! প্রদেশের বাচস্পতি 
মিশ্র, বিবেকার শুলপাণি, ধশ্মরত্র সংগ্রাহক জীমৃতবান 
গ্রভৃতি স্্তিসংগ্রহকারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে 
কর্মকাণ্ড ইত্যাদি চলিয়া আসিত। লেখা পড়ার সব 
মিথিলা হতে আসিয়াছিল বলিয়া আমর! বিদ্যাপতিকে 
প্রথমে বাঙ্গালী কবি বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। 

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই গল! 


(1701501) 


“বাঙ্গাল! শ্যাসনালিটি' 


৩৩৫ 
শাসন সপাসিলািা ৯৮ 


ভাগীরঘীর তীরই প্রথমে বাঙ্গাল দেশের আর্যদের 
বাসস্তান ও সভ্যতার কেন্ত্র ছিল। আমরা স্থানান্তরে 
দেখাইব যে এক সময় ভাগীরথথী দিয়াই গঙ্গার প্রধান 
প্রবাহ বভিত। তখন পদ্মার কোন অস্তিত্ব ছিল না। 
গৌড় বা নবদ্বীপ এই নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। 
এস্সান হইতেই বাঙ্গালা দেশের চারিদিকে সভ্যতার 
আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে । এই নদীর একদিকে রাঢ় দেশ 
ও অপর দিকে বারেন্ত্র ডু'ম। যখন এই নদীর উভয় তীরে 
উত্তরপশ্চিম হইতে আগত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কাঁড়িতে 
লাগিল, তখন ক্রমেই এই বুহৎ নদী পার হইরা পরস্পরের 
মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ কমিয়! যাইতে লাগিল। 
কিছুদিনের মধো ছুইগ্থানে বাসজনিত আচার ব্যবহারেরও 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে লাগিল। একটা কারণে 
এই প্রভেদ ক্রমে বদ্ধমূল হইল। সেটা বংশ নামের 
উপাধি। আপনারা যদি বন্ধে প্রদেশে যান, সেখানে 
ব্রাহ্মণের নামে তাহাদের গ্রামের নাম দেখিতে পাইবেন। 
যেমন রামকৃষ্জ গোপাল ভাগ্ডারকার। এখানে রামকৃষ্ঃ 
নামটা তাহার নিজের, গোপাল তাহার পিতার নাম, 
ভাগ্ডারকার গ্রামের নাম। অর্থাৎ ভাগারকার-নিবাসী 
গোপালের পুত্র রামরুষ্চ। মান্জাজেও ব্রাহ্মণদের নামে শীরূপ 
স্কানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্থপ্রসিদ্ধ 917 2 
[1201৬ 1২৯০ নামে যে স্থানের নাম আছে, তাহা কেহ 
সন্দেচ করেন না। কিন্তু ত্র 1'-টী12771016 অর্থাৎ 
তাঞ্জোরের মাধব রাঁও। বাঙ্গালোরের এক স্বপ্রসিদ্ধ ধনীর 
নাম ধর্মরদ্বীকর আর্কট নারায়ণ স্বামী মুদালিয়। ইহার 
মধ্যে আর্কট কথাটা জ্ঞাপন করিতেছে যে তিনি এ সহরবাঁসী 
ছিলেন। এদেশেও রাটীয় ব্রাহ্মণদের সেরূপ ঘটিয়াছে। 
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্্র “বন্দঘাটী” স্থানের 
“উপাধ্যায়”, তরেকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ হরেকুষণ “চট্ট” 
গ্রামের “উপাধ্যায়।” পগ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেক্রনাথ বন 
মহাশয় রাটীয ব্রাঙ্মণদের ৫৬টা “গাই” অর্থাৎ পগ্রামিন” বা' 
গ্রামের অধিকাংশ রাঢ় দেশের মধ্যে খু'ঁজিয়া বাহির করিয়! 
তাহার বাঙ্গাল! দেশের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাঙ্গণথণ্ডে 
প্রকাশ করিয়াছেন। যখন হইতে এই নামের পশ্চাতে 


পপ 


প্রথম “বন্দ্যোপাধ্যায়” বা “চট্টোপাধ্যায়” লিখিত হই. 


ফি 


৩১৬ 


লাগিল, তথন হইতেই তারা বারেন্্র দেশবাসী ব্রাহ্মণদের 
হইতে শ্বতন্ত্র বংশসম্ভৃত বলিয়৷ পরিগণিত ইইলেন। 
আমাদের সেই 110110।) আসিয়া টপস্থিত হইল। রাট়ী 
ও বারেন্দ্র তখন স্বতন্ত্র ংশসন্ৃত বণিয়া স্টির হইয়া গেল। 
ক্রমে পরস্পরের মধ্যে ঠিংস1 বিদ্বেষ বাড়িতে লাঁগিল। এখন 
এই ছুঈটী ছুই স্বতন্ত্র শ্রেণার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। 
পরম্পরের মধ্যে শাহারাদি বন্ধ হইয়াছে । বিশাভ-সম্বন্ধ ত 
চলিতেই পারে না। (ক্রমশঃ) 


দেয়ালের আড়াল 
(গল্প ) 

সহরের সে এক টেরে, নদীর ধারে, বাদশাভের সেই 
কয়েদখানা-_বিশাল কালে পাষাণময় দেয়াল ঘেরা। 
নদীর চঞ্চল ঢেউগুলি বাহিরের বাথিত হৃদয়ের ব্যাকুলতার 
মতন দেয়ালের গায়ে আছাড় খায়, চুণ তয়,_পাষাণ 
প্রাচীর বিশ্বনিখিলের স্নেহবিচ্যুত নরনারাকে আগুলিয়া 
অটল গান্তীর্য্যে দাড়াইয়! দাড়াইয়া, সেই হৃদয়ভাঙা কাণ্ড- 
খানা দেখে। 

এটি সাধারণ অপরাধীদের কয়েদখানা নয়--এটি রাজ- 
নৈতিক কয়েদখানা। এখানে থাকে তাঙারাই নজরবন্দী, 
যাহার! রাজরোষে অভিশপ্ত, যাহার! যে-সে লোক নয়, 
যাহার্দের আটক রাথায় বাদশাহী স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । 

কত নিরপরাধী প্রাণ রাজনীতির কুট-চক্রে পাড়িয়। 
গিয়া এখানে আটক আছে। শাদা সেই প্রাণগুলি 
কালে! দেয়ালের আড়ালে, কালো হাবসীর পাহারায়, 
কালো আ্বাধারের মাঝখানে, আজকে এক! বন্দী। প্রত্যেক 
লোকের একটি একটি পৃথক ঘর--এক বাড়ীতে থাকে 
তাহারা এই পর্য্যন্ত, কেহ কাহাকেও দেখে না, কেহ 
কাহারে নাম জানে না। 

তবু এদের পরম্পরের পরিচয়ের অভাব নাই। দেয়া- 
লের গায়ে আঙুলের টোকা! মারিয়া ঘরে ঘরে এদের আলাপ 
চলে। আঙুলের টোকার ভিতর দিয়া প্রাণের ভাষা 
আপনাকে ব্যক্ত করে। এমনি ভাবে কত বন্ধুর সদ্ধান 
মিরা, কত অজানা বন্ধু হয়, কত আলাপ জমিয়! উঠে। 


প্রধাসী-- পৌষ, ১৩১৭ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাঝে মাঝে ঘরের বাহিরের বারান্দায় হাবসী খোজার 
নাল-বাধানো নাগরা জুতোর ঠকাস ঠকাস শব্ধ যেই 
তাহাদের কানে আসে অমনি এই নিবাক আলাপ থামিয়া 
যায়, হানসী খোজার পায়চারির আওয়াজ আবার যখন 
দুরে সরে তখন আবার টোকার শব্দে দেয়ালগুলি মুখর 
হইয়া উঠে। 

চোখে না দেখিয়, কথ! না শুনিয়া, তাহারা টোকার 
আওয়াজে বুঝিত কে কেমন লোক--কাহার প্রাণে কেমন 
ব্যথা লুকানো আছে, কেবা জ্ঞানী কেবা অবোধ, কে 
প্রশান্ত কেবা৷ অধীর, কে কোন ভাবের কেমন ভাবুক । 
টোকার [ভিতর দিয়া তাহাদের হাসিকান্না, স্ুখছুঃখ, 
সাত্বনা সহানুভূতি, এঘর ওঘর আনাগোনা করিত। 

এমনি এক ঘরে বন্দী ছিল এক তরুণা। দৌষ শুধু 
তার রূপ আছে, যৌধন আছে, আর আছে একথানি 
স্বচ্ছ সরল প্রণয়শাগল প্রাণ। সে অথের কাছে প্রণয়কে, 
বাদশাহী শাসনের কাছে নাক্দীত্বরকে খাটে! করিতে পারে 
নাই, তাইতে সে বন্দী! ভীরু পাখীর মতন পিঞ্জরে অসহায় 
সে বন্দিনী--তবু তার তন্ুখানি আনন্দ উল্লাসে ডগমগ, 
প্রাণখানি গাতে হাস্তে ভরপুর ! 

বেচারা যে দিন প্রথম এহ কয়েদখানায় আসে-_তাহার 
মনে হইল এ এক নৃতনতর মজা! বাদশাহের সে বন্দিনী__ 
তবে তো সেযে-সে লোক নয়! ভাবিতে ভাবিতে তাহার 
ভারি হাঁসি মাসিল--সে গল৷ ছাড়িয়। হাসিয়া উঠিল। 

তাহার সেই গানের মতন তরল মধুর হাসিখানি স্তব্ধ 
কারার ঘরে ঘরে যেন অমৃত্রুষ্টি করিয়া গেল। কয়েদির 
সব চমকিয়া কান খাড়া করিল। 

হাঁবসী খোজার মিস কালো মুখের মাঝে লাল লাল 
চোখ ছুটে! এক মালস! কয়ণার মাঝে আগুনের ছুটো 
ফুলকির মতন রাগে জলিয়া উঠিল। সে দরজার গায়ে 
জালির উপর চোখ রাঙাইয়া বলিতে গেল--চোপ রও । 
কিন্ত সেই আনন্দমুত্তির রূপের নেশায় হাবসী খোজারও 
ভাবহীন অন্তরে রমণীপ্রভাব সাড়া দ্রিল, কঠিন কুটিল 
দৃষ্টি তাহার সরল তরল হইয়া! পড়িল, চুপ করাইতে গিয়া 
নিজেই সে চুপ রহিয়া গেল, তাহার কালো প্র ঠোঁটের 
উপর ন্ুখাবেশের সরস হাসির রেখা ছাড়া আর কিছু 


৩য় সংখ্যা ] 


ফুটিল না। আঙ্গ এই প্রথম হাবসী শান্ত্রীর কাজের ত্রুটি 
কিছুতেই আর নিবারণ কর! গেল ন|। 

ঘরে ঘরে টোকায় টোকায় প্রশ্ন চলিপ--এ কে, এ 
কে রে? এমন কঠিন জায়গায় এমন মধুর ভূবনভূলানো 
হাসি হাসে কেরে? 

কেহই জানে না-_তাভাকে তো! কেহই দেখে নাই । 
এই পর্য্যন্ত তাহারা বুঝিল সে রমণী--আর সে তরুণী! 
স্বন্দরী কি না কে জানে! কয়েদি প্রহরী সকলেই নিজে- 
দের মধ্যে রমণীর মধুসঙ্গ অনুভব করিয়৷ আনন্দিত হইল । 

তাহার কামরার পাশে বন্দী ছিল এক তরুণ। কালো 
কালে! চারথানি দেয়ালের মাঝে তাহার তরুণ জীবনের 
অনেকগুলি মাস নিরানন্দে নিষ্ষল গেছে-_তবু তাগার 
অন্তরের তারুণা ক্ষুপ্ন হয় নাহ । 

যেইমাত্র সেই তরুণীর ভাসির ঢেউ তাঁভার প্রাণের 
তটে আঘাত কবিল মনি তাভার সমস্ত প্রাণ নসম্ত-স্পশে 
বিপত্র তরুর মতন আপনার তারুণো পরিপূর্ণ স্বন্দর হইয়া 
উঠিল। বিচিত্র ভাব পুম্পপুটে স্থুরভির মতো তাহার 
প্রাণথানি ভরিয়া তুলিল। 

সে অনুভব করিল সেই কঠিন দেয়ালের আড়ালে 
একথানি কোমল প্রাণের মধুর স্পন্দন ; সে শুনিতে পাইল 
পরীর মতন লঘু তাহার পায়ের ধ্বনি, কবিতার ছন্দের 
মতন তাহার নিশ্বাস! তরুণ তরুণী পাশাপাশি--মাঝে শুধু 
ব্যবধান একথানি মাত্র দেয়াল! কিন্তু সে-ই কত ছুর্লজ্ঘা ! 

দেয়ালের গায়ে কান পাতিয়া যুবক শ্তইয়া পড়িল। 
তরুণীর ওঢ়নার স্পন্দন, তাহার ভূষণের শিঞ্জন, তাহার 
আনন্দের গুঞ্জন, সব শোনা গেল। শুধু দেখা গেল না 
তাহার রূপ ৷ 

সে মনে মনে কল্পন! করিতে লাগিল এ তরুণী না জানি 
কেমন? লতার মতন তন্বী, মুর্চার মতন মনোহারিণী, 
ইন্দুলেখার মতন অপরূপ স্থন্দরী! তাহার পরনে নীল 
পেশোয়াজ, রাঙা আউিয়া, ফিরোজ! ওঢনা__বুটিদার, 
চুমকিওলা, স্বচ্ছ লঘু হাওয়ার মতন। তাহার কালো 
টানা চোখের কোলে স্থুত্মী আকা, পাতার মতন ঠোট 
হখানি পানের রসে টুকটুকে, টাপার গুচ্ছ হাত ছুখানি 
মেহেদি-মাথ! ! ভ্ দুখানি যেন স্বচ্ছ শাদা মেঘের উপর 


দেয়ালের আড়াল 
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কালো কুচকুচে রামণন্থ। পিঠের উপর রেশম-কোমল 
কালে চুলের দীর্ঘ বেণী মুক্তার মালায় বেষ্টিত। মুখখানি 
তার ভাসির মতো, ভ্বদয় তাঠার ঢেউয়ের স্ায়। তার হাসি 
যেন এসবাজের স্ব, কথা যেন সেতারের ঝঙ্কার। সে 
সজীব আনন্দমুত্তি ! কয়েদখানার *রুণী গে -তার জীবন- 
খানি না জানি কি অসীম রহস্তে মাথানো,_-সে যেন 
কোন স্বপ্ন-লোকের কল্পনা ! 

তরুণ যসক আস্ছে আস্তে দেয়ালের গায়ে আঙুল দিয়া 
টোকা মারিল। টোকাব মধো সে বণিতে চাহিল_-এগো 
তুমি কে গো? তুমি তরুণী, তুমি স্বন্দবী, তুমি একাকী-_ 
এ নিম্মম পুরীতে মামার বন্দী-প্রাণের ক্ষধিত-প্রণয় আমি 
তোমায় দিব, শুধু তোমায় দিন! 

তরুণী সে টোকার শব্দ শুনিল-_কিস্ত সেই নির্বাক 
ভাষা সে বুঝিল না কিছুই । শুধু এইটুকু সে ঝুঝিল এই 
দেয়ালের ওপারে আছে এমন একজন লোক যে তাহার 
জন্য ভাঁবিতেছে, যে সাতাকে আপনার করিতে চাহিতেছে, 
যে তাহার কাছে আলাপ মাগিতেছে। সে কান পাতিয়া 
শুনিতে লাগিল শুধু টুক টূক টুক। যত শোনে ততই সেই 
অস্ফুট ভাষা ব্যন্তুতব হয়, তাহার কানে তাহা প্রণয়-সঙ্গীতের 
মতো বাজিতে থাকে । সে কান পাতিয়া শুনিল একথানি 
উৎস্থক জদয় তাহারই ক্ষ* ললিতছন্দে স্পন্দিত হইতেছে । 
সেও তখন তাহার সরমসঙ্কোচ-ভয়ভাবনায় কম্পিত কোমল 
আঙুল দিয়া দেয়াপের গায়ে মু মৃত আঘাত করিল--সে 
আঘাতে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রণয় বীণার মতো! বাজিতে 
লাঁগিল। কী যে তার ধ্বনি! কী যে তার অন্থুরণন। 

এমন করিয়া তরুণ ছটি প্রাণ তাহাদের প্রণয়গান দিনের 
পর দিন জুড়িয়া পরস্পরকে, শোনায় । 

তরুণী ক্রমে এই মালাপে অভ্যান্ত ইয়া উঠিপ। কিন্তু 
সে জানিল না দেয়ালপাঁরের তাহার বন্ধুটি তরুণ কি বুদ্ধ, 
বিবাহিত কি অবিবাহিত, কেমন কোন অপরাধে সে এখানে 
আজ বন্দী। শুধু সে জানিল দেয়াপপারে এক প্রাণ প্রণয় 
তাহারষ্ঠ অপেক্ষায় আকুলনিকুলি করিতেছে; সে তাহার 
বন্ধু! সে তাভার প্রণস্বপ্রার্থী! 

রাতের পর রাত জাগিয়৷ তাহাদের এমনি অবুঝ আলাপ 
চলে। কারাগারের বিজনত! এমনি করিয়া সঙ্গ-সোহাগে 


৩৩৮ 


রসালো হয়। দেয়াপের পাশে বসিয়া বসিয়৷ আঙুলের 
টোকায় আলাপ করিতে করিতে তরুণী তাশার ক্লান্ত 
মাথাটি দেয়ালের গায়ে রাখে, সর্বশরীর এলাইয়! দেয়ালে 
সে ঠেসান দেয়, সেই কঠিন কালো পাযাণ প্রাচীর যেন 
তাহারই বন্ধুর 'প্রণয়কোমল বক্ষতট,_-ভাবিতে ভাবিতে 
সুখাবেশে তাহার পিনিদ্র নয়ন মুদিয়া আসে। 

এমনিতর পারপূর্ণ খের সময় থাকে থাকে সে আপন 
মনে উচ্চরবণে ভা!সয়া উঠে, হৃদয় ছাপাইয়া গান ছুটে, 
সারা ঘরময় লঘূনালে সে নাচিয়া ফিরে। এই আনন্দের 
অমুতপরশ কারাগারের সকল লোকের ছুঃখবেদনা যেন 
মুছিয়৷ দেয়-__হাঁবসী শাস্ত্রী এমনতর নিয়মভঙ্গ শাসন করিবার 
মতন কঠোরত৷ সঞ্চয় করিতে পারে না। 

একদিনকার প্রভাতে একজন কে কয়েদি দরজার 
জালি দিয় দেখিল বাহিরের আঙিনায় *কৎল্‌্”গ করিবার 
আয়োঞ্জন হইতেছে । দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইল, বুক 
কীপিল। তখন টোকায় টোকায় এঘর থেকে ওঘর, 
ওঘর থেকে সেঘর গ্রশ্র চপিল--কে রে, কে সে হতভাগা 
যাহার জীবনের অবসান এমনতর আসন্ন? 

সবাই নিজেকেই সেই মৃত্যুর নিমন্ত্রিত মনে করিতে 
লাগিল। সকলেই সঙ্গীদের কাছে বিদায় লঙয়া যাত্রার 
জন্য প্রস্তুত হইল। ক্রমে ক্রমে টোকার শব্দ থামিয়া৷ গেল। 
সবাই স্তব্ব__-যেন জনপ্রাণী জীবিত নাই, সবাই সেথায় 
মরিয়াছে। 

তরুণীর দেয়ালে মাজ তাহার বন্ধুর করাঘাত বড় কম্পিত, 
বড় ব্যগ্র, বড় গুরু । আগেকার মতন এ চুরিকরা প্রণয়বাণী 
নয়, আজ যেন এ জীবন মৃত্যুর সমস্তা, 'গ্রাণের সকল কথা 
এক নিশ্বীসে বলিয়া ফেলিবার প্রাণপণ এ চেষ্টা, আপনাকে 
নিঃশেষে নিবেদন করিবার উদগ্র এ আকাজ্ষা। দেয়ালের 
গায়ে ঘুসি মারিয়া, লাথি কসিয়া, মাথা ঠুকিয়া পাষাণ প্রাচীর 
ভাঁঙিয়া ফেলিতে সে চায়! 

তরুণী কিন্তু বুঝিল না তাহার হৃদয়বন্ধু হৃদয় ভাঙিয়া' কি 
বলিয়া! গেল-_শুধু সে বুঝিল একটি চুম্বনের শব, একটি 
বিষাদগভীর দীর্ঘশ্বাস। তারপর সব চুপচাপ। 

তরুণী ভয়ন্তস্তিত ভাবে বসিয়া রহিল। প্রতীক্ষা 
করিয়া রহিল আবার তাহার বন্ধু তাহাকে ডাকিবে, আবার 


প্রবাসী__ পৌষ, ১৩১৭ 


১০ম তা”, বয় খণ্ড 


তাহার কানে প্রণয়গাথা ঢালিয়! দিবে। কিন্তু বৃথা তাহার 
আশা, বৃথা তখন প্রতীক্ষা । সমস্ত দিন গেল, রাত্রি 
ঘনাইল, তবু তো! কৈ পাশের ঘরে কোনো! সাড়া শব্দ নাই । 
সে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিমুঢ় হইয়া বসিয়া বসিয়া কিযে 
ভাবিতেছিল তাহ! সেই জানে না । 

তখন বাহরেও সে কী দূর্যোগ! বড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ 
বজ! ঝড়ের ভাশাকার, বুষ্টির ক্রন্দন, বিছ্াতের জালা, 
বজ্র ভঙ্কার তাহাকে নূত্তন করিয়া আঘাত করিতে 
লাগিল। সেই আঘাতে তরুণী চেতনা পাইয়া চারিদিকে 
চাচিয়া দেখিল। 

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে সে বসিয়া আছে এক!। 
ঢাার এতদিনের সঙ্গীর, তাহার দ্ুঃখদিনের বন্ধুর এখনো! 
কোনো সাড়া নাই। সে ধীরে ধীরে দেয়ালের গায়ে টোকা! 
মারিল। তবু কোনে সাড়া নাঠ। তাহার বন্ধু যখন 
তাহাকে ব্যগ্রভাবে ডাকিয়াছিল তখন সে সাড়। দেয় নাই, 
তাই কি বন্ধু রাগ করিয়াছে? সে সোহাগভরে আবার 
ডাকিল। নাই নাই--কোনো সাড়া নাই। তখন সে 
দুঃখে অভিমানে কাতর হইয়া বিছানায় শুইয়৷ পড়িল। 
শুইয়। শুইয়। কত কি ভাবিল, ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। 
কিন্তু ঘুম তো কিছুতেই আসিল না । তখন তাহার ভারি 
একা একা! বোধ হইতে লাগিল_-এতদ্িন পরে আজ সে 
কারাগারে এক বন্দিনী! সে এক-একবার ভাবে আবার 
একবার ডাকি; আবার ভাবে, ন!, সেই আগে ডাকুক। কিন্ত 
অভিমান করিয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়,_-সে বিছান। 
হইতে লাফাইয়! উঠিয়! কাদিয়া কীদিয়! দেয়ালময় আঘাত 
করিয়া ফিরিল__ওগো! বন্ধু, কোথায় তুমি, তৃমি কোথায়, 
কোথায় গেলে? বল বল--একবার তুমি একটি কথা 
বল! 

সেই আনন্দময়ীর করুণক্রন্দন আজ সমস্ত কারাগারকে 
আবার হঠাৎ চমকিত করিয়! তুলিল। হায় ভা! এমন 
হাসির প্রতিমাকে কীদাইল আজ সে কোন নিষ্ঠুর! সকল 
কয়েদি চোখ মুছিল। হাবসী খোজার পায়চারিও ভারি 
মন্থর হইয়া পড়িল। 

আননময়ীর কান্নার খবর বাদশাহের কানে গেল। 
আনন্দিত বাদশাহ তরুণীর ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন-_ 


ওয় সংখ্যা ) 


স্থদারী, এইবার বোধ হয় তুমি আমার বশ মানিবে। 
এতদিন আমার শাসন হাসিয়া হাসিয়া অগ্রাহ্া করিয়াছ ; 
স্থথের খবর, তোমার চোখে আজ জল পড়িয়াছে। বল 
স্ন্দরী, এখন তোমার কোন প্রিয্কার্ধা সাধন করিব। 

তরুণ শুধু জিজ্ঞাসা করিল--”পাশের ঘরে যে বন্দী 
ছিল সে কোথায় ?” 

“সে নাই ।” 

*সে কোথায় ?” 

ণ্জানি না|” 

তরুণী ভ্রুকুটি করিয়া! কহিল --"এখন ওঘরে কে আছে ?” 

পকেহ না 1” 

“তবে আমাকে এ ঘরে বন্দী করিয়া রাখিতে আজ্ঞা 
করুন|” 

এবার বাদশাহ ভ্রকুটি করিয়া বলিলেন__”এস ৮ 

তরুণী বাদশাহের অনুসরণ করিয়া পাশের কামরায় 
গিয়। দেখিল দেয়ালের গায়ে রক্ত দিয়া বড় বড় হরপে 
লেখ! আছে-_ 

আগর মন্‌ বাজ, বিনম্‌ রূ-এ জার -এ-খেশ্র! । 

তা কেয়ামৎ শুক্র গুজ্বারম্‌ কিদ্দিগার -এ-খেশর!। 

ওগো! আমি যদি আমার এ্রতিবেশিনীর মুখখানি একটি- 
বার দেখিতে পাইতাম, তবে প্রলয়কাল পরাস্ত দয়াময় 
জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতাম ! 

চারু বন্য্যোপাধ্যায়। 


আমার চীন-প্রবাম 


সে আজ দশ বৎসরের কথা । কেহ সথ করিয়া কেহবা 
জ্ঞানোপার্জনের জন্য সুদুর বিদেশে গমন করে, কিন্তু আমার 
এই প্রবাস এতছ্ভয়ের কোনটার অন্তর্গত নহে, উহ্ন৷ খাটী 
পেটের দায়ে। 

ইংরাজী ১৯০* সালের আগষ্ট মাসে শনিবার অমাবস্তা 
তিথিতে মঘ৷ নক্ষত্রে আমি খিদিরপুর ডক হইতে তক্লিতনা 
বাঁধিয়া পেনিনস্থলার ওরিয়েনট্যাল কোম্পানীর প্যণ্ডা” 
নামক জাহাজে চাপিয়া৷ একবারে চীনে রওনা হইলাম। 


আমার চীন-প্রৰাস 


৩৩৯ 


বলিতে ভুলিয়। গিয়াছি সে সময় কলিকাতায় প্লেগের কিনা 
ধরূপ কোন সংক্রামক গীড়ার বিশেষ 'প্রাহভাব থাকায় 
আমাদিগকে গন্ধকে মিশ্রিত জশীয় বা্পের মধ্য দিয়া 
স্থসংস্কৃত হইগা জাহাজে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। 
বলা বাহছুলা এ সঙ্গে আমাদের তল্লিতল্লাগুলিকেও এ 
ভাবে রোগবীজ হইতে মুক্ত করা ইইয়াহিল। “হস্ত দ্বারা 
স্পর্শিত নহে” টিনে অনস্থিত গোয়াপিনী মার্কা খাটি গাঢ় 
হুপ্ধের হ্যায় আমরা বিশুদ্ধ হইয়া জাহাজে আরোহণ 
করিলাম। জাহাজে উঠিয়াই দেখিলাম আমাদের স্ব স্ব 
নাম-লেখা কক্ষ নির্দিষ্ট আছে। একদিন এক রানি বাদে 
আমর বঙ্গোপসাগরে পড়িলাম। জাহাজ অজগর সর্পের 
নায় গর্জাইতে লাগিপ। চারিদিকে দিগন্তবিস্ীত নীল 
বারিরাশি এবং উদ্ধে অনস্ত নীলাকাশ ব্যতীত আর কিছুই 
নয়নগোচর হয় না। এখান হইতেই আমাদের মধ্যে অনেকে 
সমুদ্র-গীড়াতে (5০2-510735 ) কাতর হইয়া পড়িল। 
আমিও প্রথম ধাক্কা সামলাতে পারি নাই। একবার বমন 
হইবার পর শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ হইল। ইহার পর 
আমি আর কখনও এ পীড়ায় আক্রান্ত হুট না । তাহার 
ছইটা কারণ নির্দেশ করা যাতে পারে। প্রথমতঃ, আম 
অনবরত জাহাজে ঘুরিয়৷ বেড়াইতাম। কখনও নিশ্েষ্ট- 
ভাবে বসিয়! থাকিতাম না। ৪81৫ বার আহার করিতাম, 
পাকস্থলী প্রায়ই খালি থাকিত না । দ্বিতীয়তঃ কখনও 
মাথা ঘোরা বোধ হইলে পাতিলেবুর আত্ত্রাণ লইতাম এবং 
একটু একটু লেহন করিতাম। সমুদ্র যাত্রা করিতে হইলে 
সকলেরই শেষোক্ত জিনিধটী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ 
করিয়া লওয়া উচিত। আমার ধারণা কথিত উপায়ন্ধয 
অবলম্বন করিলে অনেকে উল্লিখিত ীড়ার হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কারণ সমুদ্রযাত্রীর্দিগের 
উল্লিখিত গীড়ায় আক্রান্ত হওয়া একরূপ অনিবার্ধ্য। 
হোমিওপ্যাথিক নক্সা ভমিকা সেবনে অনেক সময় বেশ 
উপকার হয়। র 

সাতদিন পরে নারিকেল-তাল-পরিশোভিত সিঙাপুর 
দ্বীপ অদূরে নয়নপথে পতিত হুইল। সে যে কি মনোরম 
দৃশ্ত তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান কঠিন। সপ্ত দিবারাত্রি 


নীল জল এবং অসীম নীলাকাশ ব্যতীত অপর কিছুই 
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চ্ষুর গোচরীভূত ভ হয়  নাই। এক্ষণে  শ্তামল-ক্ষরাজি- 
পরিশোভিত দ্বীপ দর্শনে জদয়ে ভননুভৃত আনন্দের উদ্দয় 
হওয়া কিছু বিচিত্র নঠে। সিঙাপুর ছাড়িয়া অনেক উড্ডীয়- 
মান মত্ত দেখা গেল। মতগ্তগুলি কিঞ্চিদিন অর্দতত্ত 
পরিমিত । দেখিতে পঙ্গপালের ন্যায়, রৌদ্র 
কিরণে ঝিকৃমিক করে। জাহাজের শব পাইয়া সমুদ্র 
হইতে উঠিয়। এক কি দেড় হস্ত উপর দিয়া উত্ত মতস্তের 
বাঁক উড়িয়া পনর বিশ ভাত তফাতে গিয়া পুনরায় সাগর- 
গর্ভে লীন ভয় । দেখিতে নেশ আনন্দ প্রদ। সমুদ্র হইতে 
স্থধ্যের উদয়ান্তদৃশ্ত মতীন নয়নানন্দদায়ক। দিগন্ত প্রসারিত 
'অ্বুনিধি এবং উত্তঙগ শৈলশ্েণা দর্শন না করিলে হৃদয়ের 
প্রশস্ততা বদ্ধিত হয় না এবং অসীম ক্ষমতাশীল ভগবানের 
অনন্ত শক্তির9 'মাভাস পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্ঠ 
দর্শনে মনে স্বত ভগবতপ্রেম উদ্রিন্ত হয়। বঙ্গোপসাগর, 
ভারত মহাসাগর, শ্তাম উপসাগর এবং চীন সাগর পার 
হইয়া চৌদ্দ দিনে ভংকং নগরে পৌছিপাম। এই স্থান 
ইংরাজাধিকত উপনিবেশ । সমুদ্রতীরে পর্বতসান্ুদেশে 
হংকং নগরী স্থাপিত। দৃশ্য আতি মনোহর-__অর্ণনপোত 


স্মনেকটা 


হইতে একখানি ছবির মত দেখায় । 

ভংকংয়ের সর্বোচ্চ পাহাড় প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চ। 
এই স্তান লেঃ ২২-১৭/ উত্তর এবং লং ১১৪০-১২ পূর্ব; 
উপসাগরের মুখে বস্থিত। দ্বীপটী আট মাইল লম্বা এবং 
পরিসর যেখানে খুব বেশি আড়াই মাইল হইবে । সকল 
সময়েই এখানে স্বাছু পানীয়জল পাওয়া যায়। ইভার দৃশ্ত 
অতি সুন্দর । 'এক দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, অন্ত দিকে 
উপসাগর। পাহাড়ের নিম়স্তান কতকাংশ বন্ধুর এবং 
কতকাংশ সমতল, এ স্থানে হংকং সহর। জাহাজ 
নঙ্গর করিলে প্রাতরাঁশ সমাপন করিয়া সৈন্াধ্যক্ষের 'অনু- 
মতি লইয়া সহর দেখিতে কুলে অবতরণ করিলাম। 
জাহাজ তীরে না লাগায় শাম্পান-যোগে তীরে যাইতে 
হ্য়াছিল। শাম্পান ক্ষুদ্র নৌক!1, চীন স্ত্রীলোকদ্থার! 
বাহিত কচি ছেলেগুলিকে পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া তরী সকল 
স্ত্রীলোক আশ্চার্ধ্যরূপে নৌকা পরিচালন! করিয়া থাকে। 
কূলে পৌছিতে প্রত্যেককে বিশ সেপ্ট করিয়া ভাড়া দিতে 
হইল। এক সেপ্ট কিঞ্দুন এক পয়সা। হংকংয়ের 


প্রবাসী-পৌষ ১৩১৭ 


[ ১ম ভাগ, ২য খও 


০ সা পটল সণ এ 


রাস্তাাট উচনীচু কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ন্ন। এম্থানের 
গবর্ণমেপ্ট বোটানিক্যাল উগ্চান দর্শনযোগ্য । আম 
কাঠালের গাছ পর্যাস্ত দেখিলাম, ফল হয় কি নাকেহু 
বলিতে পারিল না। এই স্থান কলিকাতার সমস্ত্রপাতে 
অবস্থিত, কিন্তু সমুদ্রতীরবন্তী বলিয়! গ্রীম্মাধিকা অত 
উৎ্কট নয়। নাঞ্জারে শাক সব্জী, ফলমূল, তরিতরকারি 
অপর্যাপ্ত দেখিলাম, দাম খুব বেশি বলিয়া বোধ হইল না। 
ভারতের মুদ্রা এখানে চলে না, “ডলার” মুদ্রার প্রচলন 
(এক “ডলার" প্রায় ১।০ টাকা) । কতকগুলি ভারতীয় মুদ্র 
বাটা দিয়! ভংকং ব্যাঙ্ক হইতে মামাদ্দিগকে ডলার ভাঙ্গাইতে 


হঈল। এখানে বেতের এবং বাশের মআাসবাব পত্র অতি 
পরিপাটী এবং যথেষ্ট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত 'মাছে। যানের 
মধ্যে “রিকৃসা” বা টান! গাড়ীর প্রচলন খুবই বেশি । বড়- 


লোকেরা পেতের “সিডান-চেয়ার” ব্যবহার করে । একট যান 
আমাদের দেশের পান্কির মত আরামের, প্রভেদ এই, না 
শুইয়া উহাতে শুধু উপবিষ্ট ভইয়া যাইতে তয়। রিকৃসা 
একজন লোক টানিয়া লয়! যায়। আমাদের দেশে যুড়ি- 
গাড়ী থাকা (আঙ্গকাল মটর গাড়ী ) যেমন বড়মান্্ষীর 
চিহ্ু, চীনদেশে ২।১ খানি ষ্টিমার থাক তদ্রুপ । আমাদের 
দেশের অধিকাংশ বড়লোক যেমন ভূঁড়ি-সার, কুড়ের 
বাদ্‌সা, বাধসায়বুদ্ধিহীন, তোবামোদপ্রিয় এবং স্থুলবুদ্ধি, 
চীনের বড়মানুষগুলি ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার! 
পরিশ্রমী, ব্যনসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান । 


এখানে পর্বতশিখরে আরোহণ ক্গন্তা “পিক টম” 


আছে । তাহাতে আধরোহণ এবং অবতরণ পেশ আনন্দা- 
প্রদ। পাহাড়ের উপরে কলঘর। মোটা তার টামের 
নীচে সংলগ্ন। পাশাপাশি রেলপথ । একখানি ট্াম 


যেমন উপরে উঠিতে থাকে অপরখানি নামিয়া আসে। 
জাহাজ হইতে দেখিয়! বোধ হয় যেন ছুই'ী বন্য মহিষ পাা- 
ডের গা দিয়া উঠিতেছে এবং নামিতেছে। মাঝে ষ্টেশন 
আছে, ষ্টেসন নিকটবর্তী হইলে টণামের এবং কলঘরের 
ঘণ্টা একই সময়ে বাজিয়৷ উঠে, তদন্ুসারে থামান হয়। 
এই টাম প্রায় ১৫০* শত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। শিখর 
দেশে একটী হোটেল, গবর্ণরের বাংল! এবং “মানমন্দির” 
আছে। অনেক বড়লোক পাহাড়ের উপর বাংল! তৈয়ারী 


৩য় সংখ্যা ] 





সিল 


|করিয়াছে। সান্ধ্যবাযুসেবনের জন্য অনেকেই তথায় গিয়া 
থাঁকে। বসিবার জন্ত এক এক স্থানে কাষ্ঠাসন পাতা 
আছে। শিখরদেশ হইতে হংকং দ্বীপ অতি স্থুদৃস্ত এবং 
মনোরম দেখায় । অদূরে জাহাজগুলি ছোট ছোট “জালি- 
বোট? বলিয়া মনে ভয় । সন্ধ্যা সমাগমে যখন হংকংনগরী 
আলোকমাঁলায় সজ্জিত হয় জাহাজ হইতে এ দৃশ্ত বর্ণনাতীত 
সুন্দর দেখায়। অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ যেন পর্বতগাত্রে ফুটিয়া 
রহিয়াছে । এই দ্বীপের উত্তর দিকে পর্বতমাল1। কতক- 
গুলি পাহাড় খাড়াভাবে উপসাগর হইতে উঠিয়াছে। 
দ্বীপের মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশে সহর অবস্থিত। 
যথেষ্ট লোক নৌকায় বাস করে। ইনার উত্তরপুর্বব সীমার 
অপর পারে “কউলুন”। এখানে কেল্লা এবং সেনানিবাস 
আছে। এই স্থানও পর্ববতময়। “ফেরি ট্রিমার” যাতায়াত 
করে। কালে যে এই স্থানও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভইবে তাহার 
বেশ আভাস পাওয়া যায়। ১৮৪০ ত্বীঃ অঃ আফিম লইয়! 
ইংরাজের সহিত চীনের যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে হংকং দ্বীপ 
ব্রিটিস-সিংহের করকবলগত হয়। হংকং হইতে ক্যাপ্টন 
সর প্রায় একশত মাইল দূরে । প্রত্যহ ছুইখানি ট্রিমার 
এবং অনেক নৌকা যাতায়াত করে। দক্ষিণ প্রদেশের 
মধ্যে ক্যাণ্টন একটা বিখ্যাত প্রধান ব্যবসায়ের স্থান এবং 
সন্ধিবন্দর । স্বনামখ্যাত নদীতীরে অবস্থিত। এখানে 
অসংখ্য লোক নৌকার উপর বাস করিয়া থাকে । অনে- 
কের অনুমান, স্থলে ইহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়! 
ইহার! নৌকায় বাস করে । আমার বোধ হয় নৌকায় 
বাপ তাহাদের সাতিশয় প্রীতি প্রদ বলিয়াই ইহারা নদীর 
উপর আজন্ম অতিবাহিত করে । এই নৌকাচর মানবের 
সংখ্যা বড় কম নহে, প্রায় পাঁচলক্ষ হইবে। ক্যাণ্টনের 
লোকসংখ্যা ত্রিশলক্ষের কম নয়, কলিকাতার কিন্ত 
লোকসংখ্যা দশলক্ষের অধিক নয়। এখান হইতেই চীন 
সম্রাটের একাধিপত্য আরস্ভ। বিদেশীদিগের কোন কথা 
এখানে খাটে নাঁ। সকলকেই চীনেদেশের আইন 
মানিয়া চলিতে হয়। ইংলগ্ডের যেমন *ইউনিয়ান 
জ্যাক”-অক্কিত পতাকা, চীনের তেমনি ্ডঁগন-স্বাকা 
নিশান। .এই প্ডাঁগন” পক্ষযুক্ত কল্পিত একপ্রকার 
সরীন্থপ। মুখ ব্যাদান করিয়! যেন গিলিতে আসিতেছে। 


- রা 


ংকংএ 


আমার চীন-প্রবাস 


পসরা সির সিপাপসপিপর পাত শাসিত পাস্টিপাসিিলাশশি 


৩৪১ 
এই অদ্ভুত জীব সম্বন্ধে বারাস্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা 
রহিল। 

প্রধান বাণিজ্যন্তান হইলেও ক্যান্টনের রাস্তা ঘাটের 
আদৌ পারিপাট্য নাই । ভংকংএর কাছে উহা! ধেঁসিতেই 
পারে না। বড় বড় চীনে সওদাগরের এখানে কারবার। 
কতিপয় মসজিদ দেখিলাম । ২।১টী মুসলমানের সহিত 
পরিচয় হইল, তাভাদিগকে দেখিয়! মুসলমান বলিয়৷ চিনিবার 
উপায় নাই । দোঁভাষার নিকট শুনিলাম তাঁহার! মুসলমান, 
কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদ এবং লম্বা বেণী সকলই এক রক- 
মের, কিছু মান্র প্রভেদ নাউ । ২।৪টী পার্সী “বয়াতের” 
আবৃত্তি শুনিলাম। সে এক নূতন ভাবের সুর, বেশ মিষ্ট 
লাগিল। দোকানদারের দোকানের সম্মুখে এক এক 
থানি লম্বা কাষ্ঠথণ্ড ঝুলান, লম্বাভাবে লেখা । তাচাতে 
দবোকানের তালিকা এবং দোকাঁনদারের সতত এবং 
সত্যনিষ্ঠা “মটো” দ্বারা (বিশেষভাবে বর্ণিত। ক্যাপ্টনের 
অপর নাম কুয়াংটুন। চীন-রাঁজ প্রতিনিধি চাং-চি-টুং এই 
স্থানে সর্ব প্রথম টণকশাল প্রস্তর করেন। 

প্রচণ্ড 'াইফুন' ঝড়ের জন্য চীন সমুদ্রের ভারি 
ছর্নাম। টাইফুন, চীন শব্দ ণটাফেং, প্রবল ঝটিকার 
নাম। এই ঝড়ের প্রকোপে আমাদের জাহাজ ছুই দিন 
হংকং বন্দর হইতে বাহির হইতে পারে না । ঝড়ের লক্ষণ 
বুঝিয়া বন্দর হইতে টাইফুন নিশান” উড়াউয়া জাভাজ- 
গুলিকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। দুর্ভাগাবশতঃ যাহার! 
এই ঝড়ের মধ্যে পতিত হয় তাহাদের দুর্দশার একশেষ এবং 
কখন কখন প্রাণসংশয় হইয়া থাকে । 

হংকং ছাড়িয়া পীতসাগর দিয়া “সাংঘাই, যাইতে হয়। 
এই স্থানে আগমন-কালে আমাদের জাহাজ তীরে লাগে 
নাই, চীন হইতে ফিরিবার সময় দেখিবার সুযোগ পাইয়া 
ছিলাম। এমন সুন্দর স্কান না দেখিলে চীন দেশ দেখা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। সুতরাং এস্কলে ইহার বর্ণনা 
দেওয়া বোধ ভয় অপ্রাসঙ্গিক ভইবে না। এই স্থান একটা 
স্থপ্রসিদ্ধ বাণিজাস্থানণ প্রাচ্য দেশের মধো এই স্থান 
(জাপান ছাড়া ) স্বন্দরতম বলিলেও মত্যুন্তি হয় না। 
এই স্থানের মনোহারিত্বে ইহা “ক্ষুদ্র লগ্ন” আখ্যায় 
পরিচিত। ইয়াংসেকিয়াং নামক স্বনাম প্রসিদ্ধ নদীতীরে 
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এই নগরী অবস্ঠিত। : ডক এবং ং চীন সহরের মধ্য্থলে 
নদী-পুলিনে ইংরাজ ফরাসী ও আমেরিকান গণ্ডী (৩০7- 
রাস্তাগুলি স্ত প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, ছুই ধার 
স্থুসজ্জিত দোকানপাটে পরিপূর্ণ । রাস্তায় একটী পিন 
পড়িলেও তুলিয়া লইতে কষ্ট হয় না। পৃথিবীস্থ 'প্রত্যেক 
জাতিই বাণিজ্যব্পদেশে এখানে অবস্থিতি কবিতেছে । 
যুদ্ধের এই সময়ে সকল দেশের সৈনক ও নাবিকের 
সমাবেশে এই স্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। 
ইংরাঁজ, জর্্মান, ফরাসী, রুসীয়, ইতালীয়, জাপানী, 
আমেরিকান সকলেই যেন এক স্ৃত্বে গ্রথিত, এক উদ্দেন্টে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। অল্পকাঁল মধ্যে যদি কেহ মানব- 
চরিত্র পর্যালোচনা করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে আমি 
একবার সাংঘাই দেখিতে অনুরোধ করি । 
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(ক্রমশঃ ) 
আশুতোষ রায়। 


জীবন-বৈচিত্র্য 


বাদ্ধক্য । 


শচাছার্‌ দর্কেশ্” নামক প্রসিদ্ধ উপস্তাসগ্রন্থে বর্ণিত 
আছে যে রুমের বাদশাহ আঁঞজাদ্‌ বথ্ত্‌ দর্পণে মুখ দেখিতে 
দেখিতে একদিন একগাছি পাকা চুল দর্শনে মৃত্যুর দূত 
উপস্থিত ভাবিয়া বিষম শোকে মুহামান হউয়াছিলেন। এই 
গল্পটি নিতান্ত অমূলক নহে । এমন মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ় 
ব্যক্তি নাই ধাহার জীবনে আজাদ বখ্তের দশা কিয়ৎ 
পরিমাণে ঘটে নাই । মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র জর! 
রাক্ষপীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাঁভ করে বটে এবং জন্ম-দ্রিন 
হইতেই তিল তিল করিয়া মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকে বটে, কিন্তু শিশুর স্ুকোমল কপোলে কিম্বা তরুণের 
নিটোল ললাটে মৃত্যুর পদাঙ্ক সহজে দৃষ্ট হয় না। অতুল 
বিভবের উচ্ছজ্খল উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ 
অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কিঞ্চিম্মাত্র কুহিত হয় না 
এবং মনেও ভাবে না যে অপব্যয়ে কুবেরের ভাগ্ারও এক 
দিন রিক্ত হইতে পারে, সেইরূপ জীবনের নববসস্ত-সমাগমে 


প্রবাসী_-পৌষ ১৩১৭ 


রঃ ১০ম ভাগ, খণ্ড 


মান্য | জীবন-বযান্কের উপর অবাধে চেক ্ কাটিতে থাকে 
এবং ওভার-ড্য়িঙ্গের আশঙ্কাকে মনেও স্থান দেয় না। এই 
রমণীয় খতুর প্রভাবে মানুষ অজরামরবৎ অদম্য উদ্যমে 
সহিত সংসার-ক্ষেএ্জে ধাবমান ভয় ও অপরিসীম আশার 
ভিত্তির উপর বিচিত্র কল্পনাপুরী নিম্মাণ করিতে থাকে। 
মনে করে সে বুঝি কালের একাধিপত্যের বহিভূতি। কিন্ত 
হায়! একদিন হঠাৎ তাহার এই ভ্রম দূর হয়। হঠাৎ 
দেখে তাভামান বীণার তার ছিিড়িস্তাছে, হঠাৎ অনুভব 
করে বাহুবল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টির আর সে 
তীক্ষতা নাই, পদযুগের আর সে ক্ষিগ্রগতিত্ব নাই, মস্তিষ্কের 
আর সেরূপ কার্যকারিতা না, আশার 'মশুগতিও মন্দী- 
ভূত হইয়াছে, জীবনের খরজোতে ভাটা পড়িয়াছে। 
ক্ষেপতঃ সে বাদ্ধকোর সীমাস্তে পদার্পণ করিয়াছে । এই 
পদার্পণ যে একদিনে ঘটে তাহা বলিতেছি না-__ইা নিশ্চয়ই 
বছুদিন-সাপেক্ষ, কিন্তু ইহার উপলব্ধি অত্যন্ত অতর্কিতভাবে 
ও সহস! ঘটিয়া থাকে । তাহার কারণ এই, যে, আমরা 
সচরাচর কর্ণাক্ষেত্রে নিজশক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করি 
না, উহার চরমসীমার পরিচয় কেবল নিতাত্ত দুরূহ ব্যাপারেই 
পাওয়। যায়, সুতরাং সামর্থোর সমধিক অপচয় না হইলে 
শনৈঃসঞ্চিত শক্তির লাঘব সহজে ধর! পড়ে না এবং তাহাও 
কোন বিশেষ-ঘটনা-সাপেক্ষ। আর এক কথা--মানব- 
প্রক্কৃতিই এই যে নিজের ভীনাবস্থা কেহ সহজে বিশ্বাস ঝ| 
উপলব্ধি করিতে প্রস্তত নে) এরূপ অপ্রীতিকর সত্য 
অনেক সময়ে আমরা অপরের মুখ হইতে প্রথমে অবগত 
হই। আমার নিজের জীবনী হইতে ইতাঁর একটি দৃষ্টাস্ত 
দিব। কয়েক বংসর অতীত হইল আমি একদিন সায়ংকালে 
লালদীঘির ধারে ট্র্যামগাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। 
গাঁড়ী আসিলে আমি উহাতে উঠিবাঁর জন্ত অগ্রসর হইলাম 
ও চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। কিন্তু আমার 
দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা চালকের অনবধানতাবশতঃ গাড়ীর 
বেগ একেবারে থামিল না, এবং আমারও গাড়ীতে উঠ 
অসম্ভব হইল। আমার দুরবস্থা দেখিয়া একজন দয়াশীল 
আরোহী কণ্াক্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পগাড়ী 
একেবারে বীধো, দেখিতেছ না বুড়া মানুষটি উঠিতে 
পারিতেছে না।” কথাগুলি আমার কর্ণে শেল বিদ্ধ করিল, 


ওয় সংখ্যা ] 


মি তা পসিএপাশি পা 


এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আমার হু হৃদয় য় বিরাগ ভরিয়া গেল। 
আমি আজাদ্‌ বখৃতের ন্যায় সহসা মৃত্যুর ছায়৷ দেখিতে 
পাইলাম । এই ঘটনার অল্পদিন পরে আরো কয়েকটি 
ঘটনা ঘটিয়াছিল যন্দারা নিজের বার্ধক্যকল্পনা ক্রমশঃ 
অভ্যস্ত হইয়! গেল। এখন বাদ্ধকোর বিজয়-পতাকা 
শিরোদেশে বাঁধিয়া প্রশান্তচিত্তে এই প্রবন্ধ লিখিতে 
বসিয়াছি। 

আমর! সম্বৎসরকে খতুভেদে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকি, কিন্তু সকল খতুই একক্ত্রে গ্রথিত। একখতৃ 
অপরের রূপান্তর মাত্র। অতি ছুরস্ত খাত অতি রমণীয় 
বসন্তের নিত্য-সন্নিহিত এবং শীতের তুষারবাতে বসন্তের 
মলয় মারুত মতি প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে । অমাবস্তার 
মসিময় ক্রোড়ে পুর্ণশশী লুক্কায়িত থাকে । সেইরূপ জীব- 
নের খতু পরম্পরাও পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ। 
শৈশব-যৌবনাদি ক্রমে বার্ধক্যে পরিণত হয়, কিন্ত 
একেবারে বিলীন ঠয় না। এইজন্য কবি বলিয়াছেন__ 
“মানুষ বাড়ত্ত শিশু বই আর কিছুই নয়।” এই জন্য 
বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার তিন-বৎসর-নয়স্ক নাতিটি তাহার প্রধান 
কেলি-সহচর | বৃদ্ধত্বের মুখস হইতে যৌবনও কতবার 
উকিঝু'কি মারে, কিন্তু কয়জন যুবা তাহা দেখিতে পায়? 
কোন্‌ যুবা পলিতকেশ, বিগলিতদশন, লোলচন্ম্ম বৃদ্ধের 
নিকট সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশা করে? কিয়ৎকাল 
পূর্বে আমি একদিন সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিবার জন্য এই 
মহানগরীর কোনও রাজোছ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। 
দেখিলাম উদ্ভানের এক প্রান্তে ছুইটি যুবক একখানি বেঞ্চে 
বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। 'আমি তাহাদ্দিগের কথা- 
বার্তা শুনিবার ওৎসুক্যে নিকটব্তী একখানি বেঞ্চে আসীন 
হইলাম । যাহা শুনিলাম তাহাতে গোপন করিবার বিষয় 
কিছুই ছিল না। উহাদের মধ্যে একজন, তারকেম্বরের 
নিকটবর্তী কোনও গ্রাম হইতে সপরিবারে কলিকাতায় 
আসিবার সময় কর্দমাক্ত গ্রাম্য পথে কিরূপ গাড়ীবিভ্রাট 
ঘটিয়াছিল তাহা, সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ণচাকরী বাকরীর বাজার দিন 
দিন যেরূপ মন্দ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে তয় বৃথা 
চাকরীর চেষ্টা না করিয়া একথানা ষ্টেসনারীর দোকান খুলি। 


পাপসিপপাস্টিসিসিপ 


জীবন-বৈচিত্র্য 


৩৪৩ 


শসা শা? পাস পাস পাস্টির্পসি শশা ১ পোিপীশ্ি পা শশী সত 


গ্র্যাস- কে্‌ _কিনিবার প্রয়োজন নাই। দাদার করেকটা 
পুরাতন আলমারি আছে, আপাততঃ তাহাই কাজে 
লাগাইব।” উত্যাদি উত্যাদি। কথাগুলির কোনও বিশেষত্ব 
না থাকিলেও কে জানে কেন আমার প্রাণ এ যুবকদ্বয়ের 
প্রতি আরুষ্ট হইল। পুর্ণ সহানুভূতির আবেগে আমি 
উহ্াাদিগের অধিরৃত বেঞে গিয়া খসিলাম। কিন্তু হায়! 
সেজের মুখে আবরণী দিবা মাত্র যেমন বাতি নিবিয়া যায়, 
আমার আগমনে উহাদ্দের গল্পকোত তেমনি বন্ধ হইল, 
এবং পরাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে চল,” বলিয়া উহারা 
উভয়েই আমাকে একাকী ফেলিয়৷ চলিয়৷ গেল। আমিও 
এই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিলাম যে ইহারা আমার 
মাথায় সিরাজগঞ্জের পাটের ক্ষেত দেখিয়। ভয় পাইল, 
স্বপ্নেও ভাবিল না যে আমার প্রাণ এখনও হামাগুড়ি 
দিতেছে । এস্থণে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। একদা! 
এক ব্রাহ্মণ এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া 
রাত্রি যাপন করেন । গতাদ্ধরাত্রে স্তিমিত প্রদীপে ব্রাহ্মণের 
হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল | দেখিলেন এক শুক্লবসনা সুন্দরী 
( শঙখচুর্ণী ) মশারির কিয়দংশ ফাক করিয়া তাহার প্রতি 
কটাক্ষপাত করিতেছে । এই ব্যাপার দেখিয়া ত্রাঙ্গণের 
ংজ্ঞ। হারাইবার উপক্রম হইল। তত্দর্শনে স্থন্দরী হীহী 
করিয়া হাস্ত কার্রল ও এই বলিয়। চলিয়৷ গেল-_“ভয় 
পেলে বাপু ?” 

একজন প্রসিদ্ধ ওপন্াসিক বলেন যে যৌবনই মন্ধুষ্যের 
স্বাভাবিক ও নিত্য অবস্থ। ; যৌবনের বস্তি বার্ধক্যের 
ভন্ম দ্বারা কেবল ঢাকা থাকে মাত্র। এই সত্যটির পূর্ণ 
পরিচয় প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রের জীবনে পাওয়া যায়। 
কি এক চির-বিকসিত সৌন্দর্য্যবোধ লইয়া তাহার জন্মগ্রহণ 
করেন, যে, বিশ্বসংসার তাহাদের চক্ষে নিত্য নবীন-__ 
“নবরে নব নিতুই নব।” তাহাদের চির-প্রজলিত 
উৎসাহানল রোগে, শোকে, দারিদ্র, বার্ধকোয কিছুতেই 
নির্বাপিত হয় না। বাস্তবিক উৎসাহশীলতা৷ যেমন যৌবনের 
একটি প্রধান লক্ষণ, তেমনি উৎসাহহীনতা বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ 
পরিচায়ক | মানুষ উৎসাহভঙ্গে যত বুড়া হয় এমন আর 
কিছুতেই নয়। মিসরের প্রাচীন রাজ-সমাধির মধ্যে 
পরচুলা পাওয়৷ গিয়াছে। অতি প্রাচীন কালেও চুলে 


৩৪৪ 


কলপ লাগাইয়া লোকে বার্ধক্য টাকিবার চেষ্টা করিত। 
বরা5-মিহির-কৃত বৃহৎ সংহিতাতে কলপ প্রস্তত করিবার 
প্রণালী বিশেষরূপে বিবৃত আছে । কিন্তু যদি যথার্থ চির- 
যৌবন লাভ করিতে চাও, তবে কলপ বর্জন করিয়া যত 
পূর্বক হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দ পোষণ কর। আমি এক 
সদানন্দ বর্ষীয়ান্‌ মহা পুরুষকে জানিতাম, যিনি আজীবন তরু- 
ণের ন্তায় উৎসাহশীল ছিলেন। আরবকাঁসিগণের সংস্কার 
এই, যে, বালিকার নিশ্বাস সেবন করিলে বৃদ্ধের জীর্ণদেহে 
বল-সঞ্চার হয়। এ সংস্কার কতদূর সত্য তাহা জানি না। 
কিন্তু শিশুর সংসর্গ যে বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ হিতকর, সে 
বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই । আমার তিন বৎসরের নাতি- 
নীর রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া আমি অনেক সময়ে বিষগ্ন চিত্তের 
প্রফুল্লতা সম্পাদন করি, এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র, নিষ্কলঙ্ক 
প্রাণট এই বুড়া 'প্রাণে মিশাইয়! শুফ তরুকে কিশলয়িত ও 
কুস্মম-শোভিত করি। ডাক্তার জন্সন্‌ এই জন্যই প্রাচীন 
বয়সে তরুণ বন্ধুর বড় সমাদর করিতেন। তিনি বপিতেন 
যে, তরুণ-সহবাসে আমি আপনাকে ও তরুণ বোধ করি । 
এইবূপে বুদ্ধবয়সে জীবনের সকল খতুর একত্র সমাবেশ 
ঘটে এবং উহ্া কি অপুব্ব দৃশ্য ! তিনকুড়ি বসের বোঝা 
কাধে করিয়া বৃদ্ধ নৈষ্ণবকে কীর্ভনাঙ্গনৈ বালকের স্ঠায় 
আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া কি অভূতপূর্ব 
আনন্দরসে আপ্ল,ত হইয়াছি ! লাপ্লাণ্ডের ছয়মাস-ব্যাপিনী 
রজনী হৃুর্ধ্যবিবঞ্জিতা হইলে কি পরিতাপের বিষয় হইত ! 
নিরানন্দ খাদ্ধকা তদধিক ভয়াবহ । অনেকের ধারণ যে 
যৌবনকালই স্থখভোগের সময়। কিন্তু এ সংস্কার ভ্রমাত্মক। 
জীবনের অপরাহুই প্রকৃত স্থখের সময়। যৌবনের 
আবেগ ও চাঞ্চল্য স্থুখভোগের প্রধান অন্তরায় । তখন 
স্থখ বেগব্তী-জোতস্বতী-বক্ষে প্রতিবিষ্িত স্থধাংশুর হ্যায় 
শতধা বিভক্ত ও বিচলিত হয়। মধ্যাহ্নের প্রচ মার্তগু- 
তাপে শাস্তির ছায়া কোথায় মিলিবে? যুবা প্রেমের 
উন্মা্দনী শক্তি মাত্র অনুভব করে। প্রেমের পবিত্র স্নিগ্ধ 
জোতিঃ কেবল জীবনের অপরাহ্নে দেখা দেয়। যুবার 
সমক্ষে প্রমদা মোহিনী-প্রতিমারূপে প্রতিভাত হয়। নারীর 
দেবীমৃত্তি দর্শন কেবল সংযমী মধ্যবয়স্কের ভাগ্যে ঘটে। 
ফলকথা এই, যে, প্রকৃত স্ুথভোগ করিতে গেলে তরুণকে 
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প্রৌটের নিকট সংযম শিখিতে হইবে, এবং প্রকে 
তরুণের নিকট জলস্ত উৎসাহ ও অনুরাগ ধার করিতে 
হইবে । জীবন-মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের মধ্যে এক 
একটি বিশেষ গুণ নিহিত থাকা! 'মাবশ্তক-_যথা শৈশবে 
প্রসাদগুণ, যৌবনে ওজোগুণ, প্রৌঢ় বয়সে গান্ভীধ্য, বার্ধক্য 
শাস্তি। এই সকল গুণের সমাাবে সমগ্র জীবন-কাব্যের 
সৌনধ্য উদ্ভাসিত হয়। দ্রাক্ষালতার ফল পাকিলে পাতা 
শুফ হইয়। ঝরিয়া পড়ে। যৌবনাস্তে যেমন শারীরিক 
সৌন্দর্য ও শক্তির হাস হইতে থাকে সেই সঙ্গে যদি 
প্রবীণোচিত জ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষতা লাভ করিতে পারি 
তাহা হইলে যৌবন হারাইয়াছি বলিয়৷ কেন ছুঃখ করিব? 
বেগবতী নদী যেমন এক কুল ভাঙ্গে ও অপর কুল গড়ে, 
সেইরূপ কাঁল-তম্কর এক তস্তে যাহা! "অপহরণ করে অপর 
হস্তে তাহার ক্ষতিপূরণ করে। যৌবনের উদ্দাম প্রেম 
হারাইয়াছি বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ পারিবারিক প্রেমের কত 
উৎস চারিদিকে উৎসারিত হইয়াছে । প্রৌঢ় ঠাকুরদাদার 
নাতি নাতিনী লইয়। আমোদ যৌবনে কবে সম্ভোগ 
করিয়াছিলাম ? নিজের সামর্থ্য পরিমাণ করিতে শিখিয়াছি। 
যৌবনে কত অসম্ভব আশা পোষণ করিতাম ও তজ্জন্ 
কতবার নৈরাশ্ত-সাগরে নিমগ্ন হইতাম! এখন নিজের 
ওজন বুঝিয়৷ চলি। যে-সকল বিষয়ে ভগ্রমনোরথ হইয়! 
জীবন বিফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছি, জীবনাচলের 
শিখরে উঠিয়৷ তাহাদিগকে কত অকিঞ্চিংকর, কত ক্ষুদ্র 
দেখিতেছি ! কত অভিসম্পাত এখন বর বলিয়া বোধ 
হইতেছে! একই বস্তকে মানুষ বিভিন্ন বয়সে কত বিভিন্ন 
চক্ষে দেখে ! যৌবনে যে বস্তুকে কুৎসিত ও অগ্রীতিকর 
ভাবিতাম, এখন তাহার ভিতরের সৌন্দর্য দেখিয়! মুগ্ধ 
হই। যৌবনের ওঁদ্ধত্যে লোকের দোষগুণ প্রশান্তভাবে 
বিচার করিতে পারিতাম না । লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতাম না। সংসারে বারম্বার 
টোল খাইয়া ও ঠেকিক্না! শিখিয়া এখন মানুষের ছূর্ববলত! 
হৃদয়ঙ্গম করিতে ও ক্ষমা করিতে শিখিয়াছি। মহাযাত্রার 
চরমমঞ্জলের যতই নিকটবর্তাঁ হইতেছি ততই সহ্যাত্রীদিগের 
প্রতি সহানুভূতি বাড়িতেছে। প্রৌঢ় বয়সে রিপুগণ নিস্তেজ 
হইয়া আসে। সিসিরো! প্রো বয়সের গুণকীর্ভনে বিশেষ 
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করিয়া বলিয়াছেন যে এই বয়সে মানুষ ছুরস্ত কামরিপুর 
অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইহা যে কত 
বড় লাভ তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রো বয়সে 
মান্থুষের ধীশক্তির পুর্ণ-বিকাশ হয় ইহা বলা বাহুল্য। 
একজন স্থলেখক বলেন যে কোনও গ্রস্থকারের সর্ধ্বোতকুষ্ট 
গ্রন্থসমূহ প্রায় লেখকের জীবনের শেষ সপ্তদশবর্ষের মধ্যে 
প্রকাশিত হয় 

শারীরিক স্বাস্থা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পণ্ডিত ণলেন, 
যে, পঞ্চাশতবর্ষ অতিক্রম করিবার পর মানুষ যে দিন ভাল 
থাকে তাহার সেই দিনই ভাল । 'আমাদের দেশের লোকে 
পাশ পার হইলে বুদ্ধ বলিয়া! পরিগণিত হয়। নানা 
কারণে এ দেশের স্থবিরেরা শীঘ্রই স্থাস্থা-স্ুখে বঞ্চিত 
হন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধুনা যেরূপ অকালমৃত্যুর 
প্রাহুর্ভাব দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় না যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে 
বৃদ্ধের অবস্থা তরুণের অপেক্ষা মধিকতর শোচনীয়। 
বরং অনেক বৃদ্ধকে যত্রপূর্ববক স্থাস্থ্য-নিয়ম পালন করিয়া 
দীর্ঘজীবী হইতে দেখিয়াছি । 

শরদাগমে গঙ্গায় মরালমালার ন্যায় বার্ধক্য উপস্থিত 
হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তছুপযোগী সদগ,ণসমুহ আপনা 
হইতে উদয় হইবে এ বিশ্বাস ভিত্তিভীন। জ্ঞান ও চরিত্রের 
উন্নতি পুর্ব্বয়সের সাধনা-সাপেক্ষ। চুল পাকিলেই বুদ্ধি 
পাকে না। 

কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি এক বন্ধুর সহিত 
জলপথে মুশিদাবাদে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিবার 
সময় আমরা আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে গ্নেলগাড়ীর আশ্রয় 
গ্রহণ করি। আমাদের কম্পার্ট মেণ্টের অব্যবহিত পরবর্তী 
কম্পার্ট মেপ্ট, মুশিদাবাদ জেলার এক সন্ত্রান্ত বিপ্র পরিবার 
অধিকার করেন। তাহাদের সঙ্গে শিশ্তর লটবহর ছিল.। 
অসংখ্য আম-সত্বের হাড়ী ও আমের চারা একে একে 
গাড়ীর ভিতর সাঞ্জাইতে অনেক সময় লাগিল। গাড়ী 
ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে ্রযা্্‌ফর্মের অনতিদূরে একখানি 
শিবিক! দেখা গেল। বাহকেরা উর্দস্বাসে গাড়ীর সম্মুখে 
আসিয়া পন্ুছিব! মাত্র গাড়ী ছাড়িল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের পরবর্তী কক্ষ হইতে বামাকঞ্ঠোখিত করুণ 
আর্তনাদ গুনা গেল। দয়ালু ষ্টেশন্-মাষ্টার ( একজন 
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মধাবযস্ক হিন্দু ) তৎক্ষণাৎ নিজের দায়িত্বে গার্ডকে গাড়ী 
থামাইতে ইঙ্গিত করিলেন। গাড়ী থামিলে জানা গেল 
যে শিবিকায় একটি শিশু ছিল। সে যে প্ছা্টয়া পড়িয়াছে 
তাহা আমাদের সহযাত্রী বিপ্রপরিবারের পলিতকেশ 
তত্বাৰধায়ক মহাশয় জিনিষপত্র গুছাইতে বাস্ত থাক! প্রযুক্ত 
লক্ষ্য করেন নাই । গাড়ী ছাড়িয়া দিলে শিশুর জননী 
সন্তানকে দেখিতে না পাইয়। কাদয়৷ উঠিয়াছিলেন। শিশুটি 
মানার ক্রোডস্থ হইলে ষ্টেশন্ মাষ্টার পুনর্ববার গাড়ী ছাড়ি- 
বার অনুমতি দিলেন এণং প্রাগুক্ত তত্বাবধায়ক মহাশয়কে 
বলিলেন, পমআাপনার চুল পাকিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে 
নাই।” 

কোনও পরিহাসরসিক পরিহাস করিয়া ধলিয়াছিলেন, 
আমি কখনও সাবালগ হইব না। একজন ইংরাজ কবি 
বণেন, “যে ব্যাক্ত চল্লিশবৎসর বয়সেও নির্বোধ থাকে সেই 
যথার্থ নির্বোধ ।” বাস্তবিক এক এক জন লোক চির- 
জীবন নাপালগ থাকে । নাদ্ধিক্য তাহাদের মাথার কেবল 
উপরিভাগে চুণকাম করে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে 
পারে না। তুষারমণ্ডিত গিরি-শুগ উচ্চতার পরিচায়ক 
বলিয়া তুষার-ধৰল মানব-মস্তক সকল সময়ে উপ্নত-চিত্ততার 
পরিচয় দেয় না। এক একজন লঘুচেতা এত অসার- 
আমোদ!প্রয়' যে বৃদ্ধপয়সেও তরুণোচিত বেশভূষা করিয়া 
যৌবনস্থুলভ উন্দ্রিয়স্খে রত থাকে । তাহাদের এরূপ 
বিসদৃশ আচরণ বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডণীয় তাহা তাহারা ভুলিয়া 
যায়। সংস্কৃত কবি এই শ্রেণীর একজনের মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন, যে, “চুল পাকিয়াছে দাত পড়িয়াছে বলিয়। 
একবারও দ্বঃংথ করি না, কিন্তু হরিণ লোচনার! যে আমাকে 
তাত-সম্ভাষণ করে ইহাহ আমার পক্ষে কুস্তাঘাত।” এক- 
জন সুঙ্ষুদশী পণ্ডিত বলেন, “কিরূপে বৃদ্ধ হইতে হয় উচ 
যিনি জানেন তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন।” 
বস্ততঃ মানুষ সংসারে ডুখিয়া থাকতে এত ভালবাসে, যে, 
চরম দশা উপস্থিত হইয়াছে, এখন কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর 
লইতে হইবে, এ জ্ঞান তাভার জন্মিয়াও জন্মায় না। চির- 
অভ্যন্ত অভিনয়-মদে মত্ত হইয়! রঙ্গমঞ্চ ছাড়িতে চায় ন|। 
শেষে দর্শকবুনদ বিরক্ত হইয়া! বলে, এই বুড়াটা সরিয়া 
পড়,ক না, আর কেন? যখন দেখি মৃত্যু অপরের কপালে 
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খানা কাটিয়া সাজ্ঘবাতিক আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে 
খন মনে ভয় না যে আমারও এ দশা উপস্থিত। জীবনের 
ভোগে স্ুক্তা, শাকের ঘণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পায়স, 
পিষ্টক পর্যাস্ত নানাবিধ ভোজা দ্রব্য উদর পুরিয়া খা্টয়াও 
ভোজন-গ্রাঙ্গনে গড়িমাসি করি। একি বিষম কুহক! 
স্থবিখ্যাত সম্রাট পঞ্চম চার্পসের একজন উচ্চপদস্থ প্রিয় 
সেনা-নায়ক কর হইতে অবসর প্রার্থনা করাতে সর্ট 
সাতিশয় বিশ্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
আমার বিশেষ প্রিরপাত্র হইয়াও কেন আমাকে পরিত্যাগ 
করিতে চাও ?” তাহাতে এ বীরপুরুষ উত্তর দেন, “মহা- 
রাজ ! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্ত আমি 
যুদ্ধকরণ ও মরণ এই দু”য়ের মধ্যে কিয়ৎকালের বাবধান 
থাক! আবশ্তাক মনে করি।” 

প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বাট স্পেনসার্‌ তাহার আত্মচরিতের 
এক স্তানে লিখিয়াছেন, যে, জীবন কাম্মর জন্য নহে, কন্ম 
জীণনের জন্য । 
সময়ে এই মমুণ্য সতাটি ভূলিয়! যাই । একজন মানব- 
চরিত্রবেত্তা ঠিক বলিয়াছেন, যে, মানুষ কিরূপে ভবিষ্যতে 
জীবন যাগন করিবে চিরদিন তাহারই বন্দোবস্ত করে, 
কিন্তু বর্তমান কোনও কালে জীবনের দিকে লক্ষ্য করে না। 
চিরকাল যদি কাজ করিবে তবে জীবন ভোগ করিবে 
কবে? অনেক কম্মগত- প্রাণ লোকে বলিয়া থাকেন তাহা- 
দের মরিধারও অবকাশ নাই। কিন্তু মরণ ত কাহারও 
মুখাপেক্ষা করে না। মৃত্যু যখন অবস্তস্তাবী, তখন দিন 
থাকিতে আত্ম-চিস্তা ও আত্মোৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিতে 
হউবে। যবনিকা পতনের পূর্বে জীবন-নাটোর শেষাঙ্কে 
যাহা! করণীয় তাহ] সমাপ্ত না করিলে নাটক অঙ্গহীন হউবে। 
অনেক চল! ফেরা করিয়াছ, এখন কিছুদিন স্থির হইয়া 
বসিয়া “স্থবির” নামের সার্থকতা কর। পালভরে পুরা- 
বোঝাই জাহাজ এতদিন চালাইয়াছ; এখন ঝড় আসিবার 
পূর্বে পাল খাটো! করিতে হইবে, কতক বোঝাই জলে 
ফেলিয়! দিয়া ভার কমাইতে ভইবে, নতুবা জাহাঞজ ত্বরায় 
ডুবিবে। এখন বছিদু্টিকে অস্তদূ্টিতে পরিণত কর। 
এখন আর দৃরদেশে ভ্রমণ চলিবে না) দেখিতেছ না অস্তঃ- 
করণের কোমল বৃতিগুলিও দুরে যাইতে শ্রাস্তিবোধ করে 


কম্মে বাপৃত থাকিয়া আমরা অনেক 


প্রবা্সী__পৌষ, ১৩১৭ 
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এবং ক্রমেই £ং *জনের অভিমুখে অধিকতর আকৃষ্ট 
হইতেছে । দয়! দাক্ষিণা ক্রমেই বাঁড়িতেছে ও হৃদয়কে 
স্থপক্ক রসালের স্তায় মধুর ও কোমল করিয়া তুলিতেছে। 
ভগ্ন কুটারের ছিদ্রব্ল চালের ভিতর দিয়া যেমন টাদের 
আলো প্রবেশ করে, সেরূপ বার্ধক্য-বিপাটিত মনের 
ফাটাল দিয়া নূতন নূন সত্য উকিঝুঁকি মারিতেছে। 
আর কাল-বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন মনে যে-' 
কোনও সৎসঙ্কল্লের উদয় হয় তাহা অচিরাৎ কাধ্যে পরিণত 
করিতে না পারলে কাল নিঃশবপদসঞ্চারে তাহার ব্যাঘাত 
ঘটাইবে। বর্ষে বর্ষে কাল 'মামাদের কি না চুরি করে? 
অধশেষে আমর! নিজেই অপছত হই | দীর্ঘজীবন লাভ 
করিতে সকলেই চায়, অথচ বুদ্ধ হইতে কেহই রাজি নহে; 
কারণ, “বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা” কেবল কবি-কল্পিত ওষধি- 
প্রস্তেই সম্ভন। জগদ্দীশপুরের নিদ্রোী রাজপুত জমিদার 
কুমার সিংহ সত্তর বৎসর বয়সে ৪ বীরের ন্তায় যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন এবং বীরের হ্টায় রণক্ষেত্রে ধরাশারী ভইয়াছিলেন । 
কিন্তু কে বলিবে তাভার যৌবনের বলবীর্ধা বুদ্ধবয়সে অক্ষুণ্ন 
ছিল? এই মরজগতে জরা বাদ্ধক্যের নিত্যসহচরী; তবে 
শারারিক গঠন ও স্বাস্কাভেদে জরা-জনিত ক্ষয়ের তারতম্য 
ঘটে মাত্র। এক হিসাবে বুদ্ধ হওয়া অপেক্ষা মর! সহজ। 
মৃত্যু-যন্ত্রণা যতই ভয়ঙ্কর হউক না কেন, মৃত্যু একবার বই 
ছুইবাব ভয় না। কিন্তু জবাগ্রন্ত বৃদ্ধের পলে পলে ও 
তিলে তিলে মরণ। মৃত্তু-খণের কিনস্তিবন্দী নাই। মৃত্যু 
এক কোপেই কম্মশেষ করে। কিন্তু জরার অসংখ্য 
কিস্তি। জরা অগণিত ছোট ছোট কোপে প্রাণাস্ত- 
পরিচ্ছেদ। অত্যাচারী ভূস্বামীর স্তায় জরার দাবীর ইয়ত্তা 
নাভ; কর-বৃদ্ধি ভাজা শুক1 মানে না। মগ্রপোত-নাবিক 
যেমন সমুদ্রগর্ভোখিত গণ্ডশৈলে আশ্রয়লাভ করিয়া ভীতি- 
বিহ্বলচিত্তে দেখিতে থাকে যে উত্তাল তরঙ্গমাল! ক্রমে 
শৈলের পাদদেশ হইতে শিখরাভিমুখী হইতেছে এবং সে 
যতই কেন স্থান পরিবর্তন করুক ন৷ তাহাকে অচিরাৎ 
জলমগ্র হইতে হইবে, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ঠিক সেই দশা । 
তাহাকে প্রতিদিন অভিনব ত্যাগন্বীকারের জন্য প্রস্তুত 
হইতে হইবে, প্রতিদিন নিজ শক্তির আয্মব্যয়ের সামগ্রস্ত 
নৃতন করিয়া ঠিক করিতে হইবে। পূর্বের প্রত্যহ এক 
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শ্রান্তিবোধ করি; কিছুকাল পরে ইহাও সাধ্যাতীত হইবে । 
এস্কলে ইহাও বক্তন্য যে বুদ্ধব়সে এমন কতকগুলি 
অভ্যাস ক্রমশঃ সংগঠিত হয়, যাহার সাহায্যে মানুষ জরা- 
জনিত দৌর্বল্যসত্বেও কলের পুর্তণির গায় দৈনিক নিতা- 
কর্ম কথঞ্চিৎ সমাধা করিতে সক্ষম হয়; নৃতন কিছু করিতে 
ভইলেই বিপদে পড়ে। অভ্যাস-নিম্মিত পথ দিয়া চলা 
অপেক্ষারুত সহজ; নৃতন পথ খুপণিতে গেলে অধিক সামর্থ্যের 
প্রয়োজন । গুটিপোকা যেমন গুটির ভিতর নিরাপদে 
থাকে, সেইরূপ অভ্াসগুটির আশয়ে বৃদ্ধও কতকটা 
নিশ্চিন্ত হয়। এতদিন চসমা! প্রভৃতি নানাবিধ কৃত্রিম 
উপায় অবলম্বনে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশেষের দৌর্বল্য কিয়ৎ- 
পরিমাণে দূর করা যায়। আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধেব পক্ষে 
এক প্রকার লুপ্তযৌবনাবশেষ বণিলে বলা যায় । যৌবনে 
মানুষ সমধিক কষ্টসহিষু খাঁকে । যৌবনমদে মত্ত হইয়া মানুষ 
কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়৷ বোধ করে না। কিন্তু নিস্তেজ 
বৃদ্ধদেভ কোনও প্রকার কষ্ট সহ্থ করিতে একেবারে অস- 
মর্থ। অর্থদ্বারা 'অশেষবিধ কষ্টেব লাঘব হয়। অতএব 
বৃদ্ধবয়সে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। স্থথপাচা অথচ পুষ্টি- 
কর আহার, স্থকোমল দুপ্ধফেনসন্নিভ শয্যা, শীগ্রীম্মোপ- 
যোগী পরিষ্কত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, যত্শীল 
পরিচাঁরক, রোগনাশক ও বলকাঁরক নানাবিধ ওঁষধপত্র 
এবং বিশুন্ধবায়ু-সেবনার্থ যানাদি-ভ্রমণসৌকর্ধ্য বুদ্ধবয়সে 
স্বাস্যরক্ষার প্রধান উপায়। বল! বাহুল্য যে এই উপায়- 
গুলি সকলেই অর্থ-সাপেক্ষ। সুতরাং আর্থিক সচ্ছলতা 
বৃদ্ধের শারীরিক দৌর্ধল্য প্রতিবিধানের অন্ঠতম মুখা ভেতৃ 
বা উপায়। কিন্তু হায়! বার্দকোর আনুষদিক অনিষ্ট 
কেবল দৈহিক দৌর্ধল্যে পর্যবসিত হয় না। মৃত্যামুখে 
পতিত হইবার পূর্বেই বৃদ্ধকে কত মৃত্যাযন্ত্রণী ভোগ করিতে 
হয়। যখনই দেখে যষে__ 
পভৃতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল 
বৎসর, কালের ঢেউ,__-” 

তখনই তাহার মনে কত মৃত আত্মীয় বন্ধুর জন্ত শোকসিদ্ধু 
উদ্বেলিত হয়! জীবনের সেই হাস্তময়, মধুময় প্রভাত 
স্বতিপথে উদয় হয়, যখন সে সংসারের সকল বন্তুই 


জীবন-বৈচিত্র্য 


ক্রোশ বেড়াইতাম, এখন অর্ধক্রোশের অধিক পথ চলিতে 
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সোনার চক্ষে দেখিত, যখন তাহার মন্তকের উপর ন্েতের 


অজস্র পুষ্পবৃষ্টি ভইত। যাহাদিগকে সপ্ধপ্রথমে ভাল 
বাসিতে শিখিয়াছিল, তাভাদিগকেই সর্ধপ্রথমে হারাইয়াছে | 
কোথায় সেই পরমারাধা পিতদেব ? মমতা ও করুণার অনস্ত 
গ্রত্রবণ সেই জননীই বা কোথায়? কোথায় সেই সরল প্রাণ, 
প্রাণপ্রতিম শৈশব-সহচরগণ ? যৌবনের উল্লাসের সঙ্গে 
সঙ্গে যৌবন-ম্রজদগণ প্রায় সকলেই একে একে অস্তঠিত 
হইয়াছে । বুদ্ধের স্বিচারের জন্টা ভাঙার সমসাময়িক 
“ভুরি” মিলা ভার। হযাঙ্তারা তাহাকে চিনিত ও সমাদর 
করিত তাহার! প্রায় সকলেই কাঁল-কনপিন্ত। বৃদ্ধ যেখানে 
যায় সেইখানে দেখে সে এক নূন্ধন রাজ্যে আসিয়া 
পঁছছিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোনও পরিচিত 
মুখ দেখিতে পায় না । সংসার তাহার চক্ষে এক মহা শ্মশান 
বলিয়! প্রতীয়মান হয়। যে সকল বাটাতে সে এককালে 
বন্ধুসহবাসে কত আমোদ উপভোগ করিয়াছে, সে সকল 
বাটা এখন তাহার পক্ষে এক প্রকার “হান! বাড়ী”--কেবল 
পূর্বস্থৃতির সমাধি-মন্দির। এখন বৃদ্ধের শীর্ণ কঠে যশের 
মন্দার-মাল! দোলাইপেই বা তাহার কি লাভ? যাহার! 
তাার স্্থে স্থুখী হইত, তাহার দ্ঃখে ছুঃখ বোধ করিত, 
তাহারা ত চুলয়া গিয়াছে । মশালের আলোকে ভগ্ম- 
প্রাসাদের সৌন্র্ধযাবশেষ দেখিলে মনে যেমন যুগপৎ শোক 
ও হর্ষের আবির্ভাব ভয় সেইরূপ 'অতীত স্থস্থৃতি বৃদ্ধের মনে 
এক কালে ভর্ষ ও বিষাদ আনিয়া দেয়। তাহার মনে হয় 
সে যেন এক নির্বাণ দীপ নিবৃত্তোৎসব বিশাল নাট্য- 
মন্দিরে একাকী দীড়াইয়া আছে। কালের খরজোতে বর্ষে 
বর্ষে তাহাকে কত আত্মীয়ের পর আত্মীয় ও বন্ধুর পর বন্ধু 
বিসর্জন করিতে ভইয়াছে। যাহাদিগকে সে প্রাণের সহিত 
ভালবাসিত তাহাদের প্রত্যেকের বিয়োগে গ্দয়ের এক 
একটি তস্ত ছিড়িয়৷ গিয়াছে । কিন্তু ছিন্ন তস্তর সহিত 
বিজড়িত ভালবাসা ত যাইবার নভে । কুপণের ধনের ন্টায় 
বৃদ্ধ এখন অহরহ সেক্ট ভালবাসা গতি সন্তর্পণের সহিত 
নাড়াচাড়া করিয়া দিনপাত করে। মৃত্যুর সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছে। মৃত্যুর স্মরণে হৃৎকম্প 
উপস্থিত হওয়া দুরে থাকুক, সংসার-গারদের এই দীর্থ- 
মেয়াদী কর়েদীটি এখন. থালসের, আতর মদ ৭২ 


৩৪৮ 


বন্ধু ভাবিয়া বার বার ডাকে । শিশির-সিক্ত বৃক্ষ-পত্রে 
যেমন ক্রমে পচ্‌ ধরে 'এবং অবশেষে তাহা পিনায়াসে ঝরিয়া 
পড়ে, সেইরূপ শোকের পচ্‌ ধরিলে মানুষের জীবনের প্রতি 
আস্থা ক্রমে প্রাতঃকালের কুন্দকুন্ুমের ন্ঠায় শিথিল হইয়া 
পড়ে, 'এবং সে অনায়াসে মৃত্ঠযর শরণাপন্ন হয়। বাদ্ধক্য 
সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু 
বাল্য ভয়ে এই খানেই ইতি করিলাম । 

হঃঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। 


হিন্দু-মুনলমান-সম্যা +৯ 


ভারতবর্ষ জটিপ সমস্তার দেশ। এদেশ নানা ধর্মের ও 
নানা জাতিধ দেশ। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জল বায়ুর 
ভিন্নতা মানুষের শরার বুদ্ধ ও প্ররুতির পরে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । বস্তত এখানে এক সমাজের সহিত 
অন্য সমাজের পার্থকা যে মত্যন্ত প্রবল, 'এখানকার জল 
বায়ু অনেক পরিমাণে সে জন্য দায়ী। পুরাকাল হইতেই 
অনৈকা ভারতবর্ষের কালস্বরূপ ভইয়াছে। এখানকার 
মাটাতে ভেদবদ্ধি যেন সহগ্েই অস্কুরিত হইয়া উঠে। 
উহা এ দেশের একটি চিরস্থায়ী ব্যাধির মত। এই 
অনৈকাই ভারতকে শক্রর পদানত করিয়াছে । মুসল- 
মানের! সমগ্র ভারতপর্ষয একেবারে জয় করে না, খণ্ড থণ্ড 
করিয়া জিতিয়। লহয়াছে । ইষ্ট ইগডয়া কোম্পানী ঘরোয়! 
বিবাদ বাধাইয়। এক পক্ষের সাহায্যে মন্য পক্ষকে পরাস্ত 
করিয়াছে। 

কিন্তু তখনও হিন্দু-মুসলমান-সমস্তার উদয় ভয় নাই। 
ব্রিটিশ রাজ্যেব প্রতিষ্ঠার পর দেশে যখন শাস্তি স্থাপিত 
হইল তথনঠ এই সমস্তাটি কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যখন 
মিউটিনি চু'কয়৷ গেল তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কে এই 
বিপ্লণের প্রধান হেতু সেই বাদ প্রতিবাদের সংঘর্ষেই হিন্দু- 
স্থসলমান-বিরোধ সর্বব প্রথম বাহিরে, মুণ্তি পরিগ্রহ করিয়া 
দেখা দিল। কেবল যে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের ঘাড়ে 
দোষ চাপাইতেছিল তাডা নহে, অনেক আযংলে ইও্ডিয়ানও 


* ১৯০৯ খ্ষ্টান্ের ডিসেম্বরের ইত্িয়ান রিভিয়ুতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত 
সশীব চোসেন কিদবাই লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। 


প্রধাসী- পৌষ, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ইচাদের কোনো না কোনে দলের পক্ষ অবলম্বন 
করি; ছিল। 

মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় দিল্লির দুর্বল শাসন- 
কর্তাদের রানত্বকালে মহারাস্থীয় ব্রাঙ্ণগণের আধিপত্য 
প্রবল হইয়া উঠিল । অবশেষে যখন 'দৃষ্টের ফেরে ইংরাজ 
আসিয়া বিজেতা বিজিতকে সমক্ষেত্রে দীড় করাইয়৷ দিল 
তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি বিচ্ছেদের ভাব ক্রমশ ' 
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । উভয়েরই মন অশান্ত হয়! 
উঠিল; হিন্দু মুসলমান উভয়েই অনুভব করিতে লাগিল 
যে'আর ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা চলে না। মুসলমান-শাসন- 
কালীন কল্পিত ও সত্য দুর্যবারের প্রতিশোধন্পৃহা সময় 
পাইয়া হিন্দুর মনে আগুনের স্তায় জলিতে লাগিল এবং 
দশাবিপর্ধ্যয়ে মুসলমানকে আঙগ্জ হিন্দুব সহিত সমান ক্ষেত্রে 
নামিতে হইল এই চিত্রা মুসলমানকে স্থির করিয়! 
তুণিল। কিন্তু হিন্দুরা তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রার্য্য- 
বশত বুঝিল যে রাষ্ট্রালনার মধ্যে অধিকার লাভ করিতে 
হউলে নৃতন যুগের জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং তাহারা 
সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদের 
হৃত সম্পদ ফিরিয়া পাইধার জন্য অবজ্ঞাভরে কোন উপায় 
অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিল না। হিন্দুরা কালের সহিত 
অগ্রমর হইতে লাগিল আর মুসলমানগণ কেবলই পিছাইয়! 
পড়িল। ছূর্ভাগ্যবশতঃ যে ছু একজন মুসলমান তাহাদের 
স্বজাতির ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহার! মুসলমান 
সমাজকে ঠিক পথে লইয়া যাইতে পারিলেন না । সমস্ত 
মুসলমান সমাজের হ্যায় তাহার নেতারাও অন্ধ ছিলেন। 
পূর্বকালীন অধীনস্থ হিন্দু জাতির সহিত এক ক্ষেত্রে 
একাসনে স্ভীপিত হইবার ক্ষোভ লইয়াই তাহারা 
বাস্ত ছিলেন। তাহার! ব্রিটিশ রাঞ্জপুরুষদের দলে 
ভিড়িয়া তাহাদের সহিত একত্রে হিন্দুদিগকে শাসন করি- 
বার মিথ্যা আশাতে স্বজাতিকে ভূলাইতেছিলেন। এই 
পলিসিটি নিতাস্তই হীনত। ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক ও 
শিশুজনোচিত হাস্তকর ব্যাপার। এই পলিসি ও আইডিয়া 
লইয়া বিশেষ কয়েকজন বাক্তি এবং সমাজের একটি 
সম্বীর্ণ অংশ খুব নামজাদা হইয়া উঠিতেছিল বটে কিন্ত 
তাহা সমস্ত জাতিকে তাহার উচিত পথ হইতে ভ্রষ্ট এবং 


না 


সার্বজনীন স্বার্থকে আঘাত, দিতেছি [ (ইহাদের মতলব 
মন্দ ছিল এ কথা বলিলে অন্তায় করা হইবে কিন্তু ইহা 
নিশ্চিত সত্য যে প্রাচীন মুসলমান নেতাদের পলিসি বশতই 
হিন্ু-মুসলমান-সমস্তাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং উচ্ভাই 
মুসলমান সমাজের লক্ষ্যকে অপর উন্নতিশীল সমাজের সম্পূর্ণ 
উপ্টাদিকে ফিরাইয়৷ দিয়া বিষম জঞ্জাল ঘটাইয়াছে। 
ভারতবর্ষের মুসলমানগণ সাধারণত্ান্ত্রিক মহাঁন্‌ ইসলাম 
ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী-ভাব ধারণ করিল? তাহার! প্রবল 
পক্ষের মন যোগাইবার কাজে লাগিয়া গেল। এইরূপে 
ছুই সমাজের আদর্শ যখন ভিন্ন দিকে গেল তখন উভয়ের 
বিচ্ছেদ একেবারে সম্পূর্ণ হইল। কেহ কেহ বলেনযে 
অনুরদশিতার ফলে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাগণ 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদকে প্রবল করিয়া তুলিয়া- 
ছেন আমাদের কোন কোন রাজপুরুষ ইহাকেই রাজ্য 
চালনার পক্ষে একটি মহান্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। 
মুসলমানগণ এই সকল রাষ্ট্রচালকের হাতে ত্রীড়াপুত্তলি 
হইয়া দাড়ালেন এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কাছে সমস্ত 
জাতির স্বার্থকে বলি দিণেন। কিন্তু হিন্দুদিগকেও অপ- 
রাধী না করিয়! থাকা যাঁয় না। ভারতবর্ষে এমন অল্প হিন্দু 
আছেন যাহারা মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া বিশ্ব-হিন্দু 
আধিপত্যকে জাগ্রত করিয়া! তুলিতে না চােন। উর্দ, হিনি 
ভাষা লইয়া বিরোধ ও গোহত্যা ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া 
যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল তাহা কেবল অন্তগৃ়ি বহ্ছির বাহ্থ- 
ধূমবিস্তার। যদিচ হিন্দুরা বলে যে জাতীয় স্থার্থের প্রতি 
তাহাদের লক্ষ্য স্থির আছে, যদিচি তাহারা উচ্চস্বরে 
জানাইয়া আসিতেছে যে সমস্ত ভারতের একই তাহাদের 
প্রাথনার বিষয়, ও যদিচ তাচারা অধিকতর শিক্ষিত ও 
সেইজন্য মহাজাতি বন্ধনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাহার! 
অধিকতর সচেতন, যদ্দিচ তাহাদের সংখ্যা অধিক, ক্ষমতা 
অধিক এবং তাহার! সভাসমিতির দ্বার! ব্যুহবদ্ধ ও সেইজন্াই 
তাহাদের পক্ষে কথাঞ্চৎ ত্যাগস্বীকার সহজসাধ্য হওয়া 
উচিত, তথাপি তাহারা এই অল্পসংখ্যক মুসলমানদের 
প্রতি কোনোকালেই বদান্যতা প্রকাশ করে নাই ও তাহারা 
মুসলমান সমাজের বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার জন্য সামান্তাই 
চেষ্টা করিয়াছে । অপর পক্ষে সমস্ত পাবৃলিক বিধয়ে 


ভারতবর্ষ মুফলমান- সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ 


সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক এই দেশবাসীদের 


৩৪৯ 


হিশুনের নিজের দিকেই টানিরা চিবার চট দেখিয়া 
পার্থকাবাদী মুসলমীনদলের একথা পলিনার জোর হটয়াছে 
যে হিন্দুরা রাষ্ট্রধাপারে প্রবল হয়া উঠিলে সে দিকে 
মুসলমানের প্রভান একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 
ছুর্ভাগাক্রমে হিন্দু মুসলমান উভয়ে বিচ্ছিন্ন এবং উভয়েই 
একথা ভূলিয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত না মাতৃভূমির স্থসস্তান 
হয়া তাশ্তারা জন্মভূমির নিকট নিজের স্বার্থ, এমন কি, 
প্রয়োজন হইলে নি সমাজের স্বার্থও বলি দিবার জন্য 
উভয়ে সম্মিলিত চেষ্টায় ব্রতী হইবে সে পধ্যস্ত ভারতবর্ষ 
ও ইহার সম্তানগণ কদাচ পৃথিবীর অগ্রগামী দেশ ও জাতি 
সকলের মহাদরবারে সম্মানের আসন গ্রহণ করিবার 
অধিকারী হইবে না। 
শ্রীঅতসী দেবী। 


ভারতবধাঁয় মুদলমান-সমাজে 
হিন্দুয়ানীর মিশ্রণঞ্চ 


মুসলমানধর্মপ্রধান দেশগুলিতে মুসলমানধর্্নের মূল 
আদর্শের সহিত প্রচলিত আচার ব্যবহারের যে সকল 
পার্থক্য ঘটিয়াছে সেই সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া 
আলোচনা করিম্না বিশেষ ফল পাওয়। গিয়াছে । 

সাইবিখিয়া, আলজিরিযা, ম্যাডাগাস্কার, ডাচ-পূর্ব- 
ভারত প্রভৃতি মুসলমান প্রদেশে ষে আচার অনুষ্ঠান প্রচ- 
লিত মাছে তাহার মধ্যে এ সকল দেশের পূর্ব প্রচলিত 
ধন্মের লুপ্তাবশেষ খুঁজিয়া পাওয়৷ গিয়াছে । মধ্যএসিয়ার 
যে সকল প্রদেশে অধিবাসীরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল ও পরে 
মুসলমান হইয়াছে সেইখানে মুসলমান সাধুদিগের ভজন 
মন্দিরের সহিত স্থানীয় বিশেষ বিশেষ প্রাচীন পীঠস্থানের 
এ্রক্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 

ইংরাজশাসিত ভারতে, মুসলমানগণের মধ্যে সনাতন 
ধর্মমতের যে সকল শ্মলন প্রকাশ পাইয়াছে নিয়ে তাহারই 
ছু চারটা উদ্বাহরণ দেয়া যাইতেছে। ভারতে মুললমান- 





ক র্মইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায় পঠিত লিন 
হইতে সম্কলিত। 


৩৫০ 


মধ্যে শীহারা মুস্লমানধর্্ম গ্রভণ করিয়াছেন তাহাদের 
বংশীয়গণ, আর, ধীহ্ারা মুসলমান ম্সাক্রমণকাবী ও ওপ- 
নিবেশিকদিগের বংশসম্ভৃত। তের শতাব্দী ধরিয়া এই 
বিদেশীদল নিরবচ্ছিন্নধারায় ভারতবর্ষে প্রবেশ কবিয়া 
ইহার জনসংখা।: বৃদ্ধি করিয়াছে । এ শেষোক্ত দলের 
সম্বন্ধে বেণা কিছু ধলিতে ইচ্ছা করি না । মুসলমানধর্মের 
মত ও আচার বাবহারের বিশুদ্ধতা ইহারাই বিশেষভাবে 
রক্ষা করিয়াছেন। অধিকাংশ মুসলমানধম্মাচার্যা ও শান্ত্র- 
বিধিপ্রবর্তকেরা ইভাদেরই বংশঙজাত । 

যে সকল মুসলমানপরিণার দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস 
করিতেছে তাহাদের মধো হিন্দুআচার-ন্যবহাঁর ও রীতি- 
পদ্ধতি আংশিক ভাবে সংক্রামিত হইতে ছেখা গিয়াছে । 
প্রধানতঃ বর্ণভেদ প্রথা মুসলমানসমাজ-বাবস্তায় বিশেষ 
প্রভাঁব বিস্তার করিয়াছে । সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি 
জাতিগত পার্থক্যকে মুসলমানগণ প্রায়ই বর্ণভেদ স্বরূপে 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদিও হিন্দুদিগের ম্যায় এই 
সকল বিদেশীদপের মধ্যে বর্ভেদের কঠোরতা সেরূপ 
প্রবল নহে তথাপি ভারতবীয় সৈয়দ পরিবারগুলি, ব্রাহ্মণ- 
দগের হ্যায়, তাহাদের রক্তের পিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ 
সতর্ক এবং তাহাদের সমাজে স্বশ্রেণীর বাঠিরে বিপা 
একেবাবেই নিষিদ্ধ । বনভভকাপ হিন্দুদের সহিত একত্র বাস 
করাতে অনেক আফগান এতদূব পরাস্ত আপনাদের পূর্ধব- 
সংস্কার বিশ্বৃত হইয়াছে যে তাহারা গোমাংস ভক্ষণ পর্স্ত 
পরিত্যাগ করিয়াছে । এই সকল মুসলমানেরা তাভাদের 
হিন্দু প্রতিবেশীদের ধন্মসংস্কারও অনেক পরিমাণে গ্রহণ 
করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত ৪ শিস্তর দেখানো যাইতে পারে । 

হিন্দুবংশজাত নবদীক্ষিতদিগের মধো যেসকল মুসলমান- 
বিধি-বহিভূত আচার অনুষ্ঠান দেখা যায় এ স্থলে বিশেষ 
ভাঁবে কেবল সেই গুলিরষ্ট কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এই 
নবদীক্ষিতদের মধো কেহ কেহ সম্পূর্ণভাবে মুসলমানীভুত 
হইয়া গিয়াছে, নিষ্ঠা ভক্তিতে, এবং শান্ত্রসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা 
সকল পালনে কেহ ইহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে 
না। এই সকল উৎসাহিগণ আপনাদের হিন্দু উৎপত্তি 
গোপন করিয়া প্রীচীন মুসলমান জাতীয়দের সচিত 
আত্মীয়ত| দাবী করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে। 


আশার ভোসেশ (ক্ষণ বান 0২77৮ -0১৯ 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ 


১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভারতবর্ষীয় খ্যাত মুসলমান-ধন্মাচার্ধ্য ও সমাজের 
নেতাগণ কেহ কেহ হিন্দুবংশসভভূত। নব ধর্দ্দে এরূপ 
নিষ্ঠা ভক্তি কেবল যে ব্যক্তিবিশেষেই আবদ্ধ তাহা! 
নে কোন কোন স্থলে এক একটি সমগ্র সমাজের 
মধ্যে ইহার প্রান্র্ভাব দেখা যায়। যেমন মালা- 
বারের মাপিল্লাগণ,__-সুসলমানধর্্ম ও আচার পালনে তাভা- 
দের লেশমাত্র স্থলন নাই। আবার অন্তপক্ষে হিন্দুবংশোস্তব 
মুসলমানদিগের মধো এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাহারা 
হিন্দুসমাজের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারে নাই। ধর্শাধিশ্বাস সম্বন্ধে তাহার! যতই দৃঢ় 
হক না কেন, মুসলমানবিধি নিষিদ্ধ হইলেও, তাহাদের 
পূর্বতন আত্মীয়দের সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে 
তাহার! এখনও অনিচ্ছক। পঞ্জাবী মুসলমানগণের মধ্যে 
ইহার প্রমাণ স্পষ্ট । পঞ্জাব যদিও গত সাত শতাববী 
ধরিয়া মুসলমান আক্রমণকাবী দলের পথের মুখে পড়িয়া 
দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরস্তর মুসলমান প্রভাবের অধীনে ছিল, 
তথাপ বিবাহতপ্রথা, উত্তরাধিকারবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে 
মুসলমান অনুশাসন সেখানে একেবারেই খাটে না। ভিন্ু- 
ুর্ববপুরুষগণের রীতিনীতি উহাদের মধ্যে মুসলমানবিধি- 
খ্যবস্থা সকলের স্থান অধিকার করিয়া আছে। মুসলমান- 
ব্যবস্থা অস্ত্রসারে, পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরা'ধকারে, পুত্রের 
অংশের অর্দাংশ কন্যার প্রাপা হইলেও, পাঞ্জাবী মুসল- 
মানগণের মধো কোন কোন সমাজে কন্তা কোন অংশই 
পায় না এবং পুত্রবতী বিধবারও কোন অংশ নাই, এবং 
সেখানে স্ত্রীধন বলিয়াও কোন কিছু নাই । স্বজাতীয় 
গণ্ডীর বাহিধে বিবাহ তাহাদের চলে না) তাহাদের ভিন্দু- 
ভ্রাতাদের পক্ষে যে যে ক্ষেত্রে 'ববাহ প্রশস্ত তাভাদের 
পক্ষেও তন্রপ। এইন্ূপ মারো অন্য অন্য ভিন্দুবংশায় 
মুসলমানসম্প্রাদায়ে ভিন্দুবিধিই বলবৎ দেখিতে পাওয়! 
যায়; সেখানেও ভগ্মী এবং কন্ঠাগণ উত্তরাধিকারন্ুত্রে 
বঞ্চিত। বিধবা-বিবা্ছের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে সংস্কার 
আছে ইহারা তাহা অনেকটা মান্ত করে এবং সেই কারণেই 
বাঙ্গালা দেশের এক বষ্টাংশ মুসলমান-বিধবা অবিবাহিত 
থাকে। 

হিনদুপূর্বপুরুষগণের আচার ব্যবহারের প্রতি একান্ত 


৩য় পংখ্য। 


নিষ্ঠাবশতঃ ইহারা অনেক সময় মুসলমানসমাজের অনেক 
মুলগত বাবস্ঠাকেও পরিহার করিয়াছে । 'আলগিরিয়া, 
স্থমাত্রা প্রভৃতি মুসলমানজগতের আর আব অংশেও, 
পুর্বতন জাতিগ বীঠিনীতির নিকট মুসলমানপি'ধসকল 
'এইরূপ পরাস্ত হহয়াছে। 
রাজপুতদলের মধ্যে 


ভারতপর্ষে মুসলমান জাঠ ও 
মনাহন মুসপমানশান্ত্রাথধির যে 
শৈথিল্য দেখা যায় তাশাতে করিয়া এমন সকল স্বজাতীয়ের 
সহিত তাহাদের যোগ খক্ষিত হইয়াছে যাহাদিগকে মুনল- 
মান প্রভাব স্পর্শ করে নাই এবং যাহারা ভারতে মুপলমান- 
শাসন বিস্তারে চিবকালই প্রাণপণে বাধা দিয়া আসিয়াছে । 
পৃর্ব-পঞ্জাবে, রাজপুত ও গুঞার মর্থাৎ জাঠ মুসলমান- 
গণের সহিত তাভাদের স্বাতী” হিন্দুদিগের মধ্যে প্রভেদের 
মধো কেবল এই দেখা যায় যে, মুসলমানগণ গুশ্ফের অগ্র- 
ভাগ ছাটিয়া ফেলে, নমাজ পড়ে এবং শিপান্ের সময় হিন্দু- 
অনুষ্ঠানের সহিত মুসলমান অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যুক্ত করিয়া 
থাকে। ইারা বিবাহ ও দায়ভাগে ভিন্দুঅন্তশাসনই 
মানিয়। চলে এবং ম্মাপন আপন কুণ প্রচলিত চিবাগত 
সামাজিক রী!তনীতিসকল সম্পূর্ণ বজায় রাখে। 
স্থলে, এই জাতীয়-গোরব-বোধই পাজপুতদিগের নায় উত্ত 
শ্রেণীর নখদীক্ষিতদিগকে তাহাদের হিন্দু জাত-ভাইদের 
সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইন্তে দেয় না। তাহার! হিন্দুপীর ও 
রাজাগণের সন্তান সম্তৃতি বলিয়া এখনও গর্ব করিয়! থাকে । 
হিন্দুভাইদিগের সহিত ইহাদের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে 
সম্প্রতি উন্নতিনাল মারধ্যসমা এই সঞ্ল পিতৃধশ্মত্যাগা 
হিন্দুসস্তানগণকে পুনরায় হিন্দুসমাঞজতুক্ত করিয়৷ লইতে 
আরম্ত করিয়াছে । বহু প্লাজপুত মুসলমান এক্ষণে হিন্দু- 
দিগের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্থান পাওয়ায় মুসলমানধন্মের 
ক্ষীণতম বন্ধনটুকু ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। 
জাতিগত ও সমাজগত রীতিনীতিসকলের আলোচন! 
ছাড়িয়া খন আমর! ধম্মগত অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি 
তখন সনাতন-মুসলমান-ধর্শমতের আরো অদ্ভুত স্থলন 
লক্ষ্যগোচর হয়। বনুতর রাজপুত মুসলমান বিবাহের সময় 
্রাঙ্গণ নিযুক্ত করে ও পারিবারিক ক্রিয়াকর্্বে মন্ত্র পাঠ 
করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ কুণ-পুরোছিত রাখে । ভারতবর্ষের 
_ অধিকাংশ স্থানে মুসলমান [ববাহে ব্রাহ্ষণগণকে আংশিক 


অনেক 


ভারতবর্ষীয় মুসলমান-সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ 
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ভাবে অনুষ্ঠানকাধ্য সম্পন্ন করিতে দেখা! যায়। রাজ- 
পুতানায় প্রকাশ্তভাবে ব্রাঙ্গণ ও মোল্লাগণ পাশাপাশি 
বাঁসয়৷ কাধ্য করিয়া থাকে । এবং যেখানে শান্ত্রশাসন 
প্রবলতর সেখানে ঠা গুপ্ুভানে সা'ধত হয়। কখনো! 
কখনো আরম্তে হিন্দু-নুষ্ঠান ক'রয়া শেষে “নিকা” কবা 
হয়। মণ্য-ভারতেখ “পিয়োন" জেলায় 1পঞ্লারাগণ প্রথমে 
ভোমাগ্ি প্রদক্ষিণ কারয়া পরে “কাজির” সম্মুখে নিকা 
করিয়া থাকে । কিন্তু মনেক সময় কাছিকে গোপন 
কবিয়াই বিবাহের এই অংশ সম্পন্ন করা হয়। 

হিন্দুসমাজের নীচজাতি হইতে যাহারা মুসলমান 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 'হন্দুআচার- অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব 
অপেক্ষাকৃত অধিক | উহাদের মধ্যে অতি সামান্তই পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছে । ভাতে বোধ হয় যে মুসলমানধশ্মমত 
সম্বন্ধে বথেষ্ট শিক্ষা ও টপদেশ তাহাবা প্রথম হইতেই 
পায় নাই। পূর্বপুরুষদিগের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা বিদেশী প্রভাব হইতে সুরক্ষিত 
বহিয়াছে এমন ক যে সকপ ধন্মনিয়মেধ 'প্রশাণে মুসল- 
মানজগতের প্রায় অধিকাংশ গুপেহ ধম্ম সমাঙ্জের জীবন- 
যাত্রায় ও চিন্তা প্রণালীতে এঁক্য সাধিত হনয়াছে এখানে 
তাহা কোনো কার্য করিবার অবকাশ পায় নাই। 

প্রধানতঃ বৃত্তিতেদের ভিত্তি আশ্রয় করিয়াই হিন্দু্জাতির 
বণভেদ প্রতিষ্ঠিত। মুসপমানধন্ম গ্রহণ করিয়াও যে সকল 
হিন্দু আপনার পৃধব বাবসায় রক্ষা করে হিন্দু-জাত-ভাইদের 
সহিত তাঠাদের অতি সামান্তই প্রভেদ ঘটিয়া থাকে । 
পশ্চিমভারতে, [হন্দুবংখায় মুসণমানগণের বংশোতৎপন্ন 
রাজমিন্ত্রী, মালাকার, কসান প্রভৃতির গোমাংস ভক্ষণ 
করিতে--এমন কি স্পশ করিতেও বিশেষ সঙ্কোচ ধোধ করে 
এবং তাহারা প্রকাশ্তভাবে হিন্দুদেবদেবীগণের পুজা ও 
মানত করিয়া থাকে । হার! হিন্দুপরিচ্ছদ পরিধান করে 
এবং প্রায় মসজিদে যায় না ও আচার অনুষ্ঠান সকলও 
পালন করে না। যেঞ্ষঠ্খাই” দেবী (যষ্তী) জন্মের ষনঠ 
রাত্রিতে শিশুর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন বলিয়া কথিত, 
তাহাকে ইহারা অনেকেই বিশ্বাস করে। ওপাউঠ। হইতে 
রক্ষা! করিবার গন্য ইহারা “মরিয়া” অর্থাৎ মৃত্যুদেবীর 
পৃজা দেয়। বর্ষারস্তে শস্ত বপন করিবার সময় ক্গেত্রাধিষ্ঠাত্রী 
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“্মহাসোগ” তি উদ্দেশে ছা নী তারতি বলি দি 
থাকে। অষ্টাদশ শশান্দীতে যে সকল লুগঠনকারী দশ্তা- 
দলের নামে সমস্ত পাশ্চমঠারত ভীত হইত, তাহাদের 
ংশধর, মুসলমান পিগারাগণ, ধিশেষ ভাবে “আলাম্ম” 
দেবীর উপাসক ॥ ইহারা 'এক্ণে শান্তভাবে ঘাসিয়াড়ার 
কাঞ্জ করিয়া থাকে । পিগীরাগণ “হানাফী” সম্প্রদায়ের 
সুন্নী শাখা ভুক্ত। শিজাপুর গেলায় “আলান্ষা” দেবীর 
পুজার জন্য ইরা একটা মন্দির নিম্ীণ করিয়াছে। এ 
অঞ্চপের মুসলমান রঞ্গকগণ জলদেণতা বরুণের উদ্দেশে 
নম শ্রেণীস্থ সাধারণ লোকদিগের 
মধ্যে বসন্তরোগের দেবতা শীলা দেবীর পুজা সমস্ত 
ভারতবর্ষময় বিভ্ভাত। বিশেষতঃ ইভা স্রীলোকদের মধ্যেই 
অধিকতর প্রণল | পৃর্ববপঞ্জাণের গ্রামগুলিত, মুসলমান 
রমণীর শীতল! দেদীর পুক্জা না দেওয়া পর্য্তস্ত সন্তানের 
জীবন নিরাপদ জ্ঞান করে না। 
বাঙ্গালাদেশে9 এমন সকল মুসলমান আছে যাশার! 
হিন্দুদগের ন্তায় সুর্যোর পুজা ও তপণ করে। বাঙ্গালী 
মুসলমান যে সত্যপীরের মানত করে তাহা হিন্দুর সত্য- 
নারার়ণ। সাওতাল পরগণার অনেক মুসলমানকে 
বৈষ্ঠনাথের মন্দিরে পুজার জল লইয়া যাইতে দেখ যায় 
এবং মন্দিধের ভিতরে তাহাদের প্রবেশাধিকার না থাকাতে 
বাহিরের বারান্দায় দাড়াইয়া। তাহারা সেই জল ঢালিয়া 
তর্পণ করে। ধান্ট রোপণ অথবা বপন করিবার পুৰের 
মুসলমান কৃষকগণও গ্রাম্য দেবতার নিকট পুজা দিয়া 
থাকে । মুসলমান-ভারতের সর্বব্রহ এইরূপ আচরণ- 
সকল লক্ষা-গোচর হয়। যখন “মিয়ো” মুসলমানের! কূপ 
খনন করে তখন প্রথমে তাহারা “ত5রে।” অথব! ভম্ুমানের 
পুজ্জার জন্ত একটা চবুস্তর। পা মঞ্চ নির্মাণ করে। আসামের 
কামরূপে সপদেবতা বিষরীর পুঞ্জায় মুসলমানগণ প্রধান 
স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। মান্দজ্রীজ বিভাগে নিয় শ্রেণীর 
মুসলমান স্ত্রীলোকগণ মান পূর্ণ হইলে হিন্দুদেবমন্দিরে 
গিয়া! নারিকেন্স ভাঙ্গিয়া দেয়। 
সমাজে সনাতন মুসলমান ভাবের প্রাবলা ও শৈথিল্য 
অনুসারে হিন্দুদেবততা ও উপদেবতাগণের পুজা প্রকাশে 
অথবা গোপনে সাধিত হুইয়া থাকে । বেরারে “দেশমুখ” 


মানত করিয়া থাকে । 


প্রবামী_ পৌষ, ১৩১৭ 


পাতি ৮৭ লাশ 


১০ ভাগ, ত্র খণ্ড 
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ও পদেশপাগ্াগণ” পরকান্ততঃ মুললমানরম স্বীকার করিয়া 
পুরাতন ইষ্টদেবতাগুলির পুঙ্জার ভন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। 
মুদলমানধশ্মমত শিক্ষার কেন্ত্রগুলি হইতে স্থদুরবর্তী স্থান 
সকলে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান বজায় থাক! সেরূপ আশ্চর্য্য 
নভে । কিন্তু উা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয় যে দিল্লীর 
নিকটবর্তী “হিনার” জেলায় কোন মুসলমানপাড়ায় একবার 
একজন ইংপাজ কন্মচা্ী সেহ গ্রামের প্রধান প্রধান 
লোকদিগকে একটা প্রতিমার গাত্রে তেল মাথাহতে ও 
একজন ব্রাঙ্গণকে সেইখানে বাসয়া মন্ত্রপাঠ করিতে দেখিয়া- 
ছিলেন। তাহার! বলিয়াছিল যে সম্প্রঠি তাহাদের মোল্লা 
আসিয়া ঠাকুর দেখিতে পাইয়। অত্যন্ত রাগ করে ও তাহা- 
দিগকে দিয়া ঠাকুরকে মাটির নীচে পুঁতাইয়া ফেলে । 
এক্ষণে মোল্লা চলিয়া যাওয়ায়, ঠাকুরের কোপ হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে । 

হিন্দুপর্বগুলিতে প্রকাশ্তভাবে যোগদান করিবার প্রবল 
কঝৌক মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য 
কথা নহে । বোম্বাই বিভাগে “পাথালীরা” ( ভিস্তি) 
দ্শহরার সময় তাহাদের মোসকবাহী ষাঁড়গুলিকে ফুল দিয়া 
সাজায়। এবং সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণে চিত্রিত করিয়া ভিন্দু- 
দের ষাড়গুলির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বাহির করে। বাঙ্গালায় 
নিয়শ্রেণীর মুসলমানেরা দর্গোৎসবে রীতিমত যোগ দেয় ও 
হিন্দুদের স্তায় নৃতন কাপড় প্রভৃতি কিনে। বোম্বাই 
বিভাগের স্থানে স্থানে হিন্দুদের সকল পর্বে মুসলমানের! 
যোগ দিয়া থাকে । “মিয়ো” মুসলমানের! হিন্দুদের 
প“ভোলি” পর্বকে কোন একটা মুসলমানপর্ধেরই ন্যায় 
গণ্য করে এবং জন্মাষ্টমী, দশহরা, দেওয়ালীতেও উৎসব 
করিয়া থাকে। 

নিম্ন শ্রেণীস্থ অনেক মুসলমান হিন্দুপর্তবে যোগ দেওয়া 
ছাড়া অনেক হিন্দুধর্মানুয্ঠানকে মুসলমানপর্কে পরিণত 
করিয়া তুলিয়াছে। উত্তরভারতে “ঠবাই” নামক রাজ- 
মিস্ত্রী-ব্যবসায়ী মুসলমানগণ এ অঞ্চলের হিন্দুকারিকরদের 
অনুকরণে আপনাদের যন্ত্রগুলির পুজা করে ও তাহাদের 
উদ্দেশে নৈবেছা দেয়। শ্রাদ্ধের সময় মৃতপুরুষদের উদ্দেশে 
পিগুদানপ্রথা অনেক বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদের *শবী- 
সরাৎ” উপলক্ষে পালন করিয়া থাকে,। মুসলমানদের 


৩য় সংখ্যা ] 


বিশ্বাস “শবীবরাঁতের” রাত্রিতে, আগামী বৎসরে যাহার! 
জন্মিবে ও মরিবে বিধাতা তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। 

বল! বাহুল্য যে এই সকল মুনলমান আপনাদের ধর্মমত 
সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। অনেক স্তপে নমাঞ্জের কয়েকটা 
শব্দ ছাড়! ধর্ম সম্বন্ধে তাভাদের মার কোন বোধই নাই। 
আসাম উপতাকায় কৃৰঞ্গণেব মধ্যে এ অন্ঞরতা চুড়ান্ত 
সীমায় পৌছিয়াছে। তাঠাদের অনেকে মতম্মদের নাম 
পর্যান্ত কথনে! শুনে নাই এপং কেহ কেহ মনে করে তিনি 
মুনলমানপর্মতন্থে রাম লক্ষণের স্তানীয়। তাহাদের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতেরা মহম্মদকে আপনাদের প্রধান পীর 
মনে করে, এবং “ভোজ” “খোঞ্ী” আউপিয়া ও আধ্িয়াকে 
ছোট ছোট গীর বলিয়া থাকে । 

খাটি মুসলমানগণ তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল 
পৌত্তলিক আচারের প্রাদ্ুঙাবকে নিয়ত নিন্দা করিয়া 
থাকেন এবং উৎসাহী মোল্লারা প্রায়ষ্ঠ এই সকল বিরুদ্ধা- 
চার দূর করিবার জন্ত প্রচারে বাহির হন। হ্বীন ব্যবসায়ী, 
পতিত, ও শিক্ষিত গ্রামধাপী যুসণমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ 
দলের মধোই এই সকল আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা 
যায়! ইউরোপের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উঠাদেরহ অনুরূপ 
শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাচীনততর ধন্মতস্ত্রর 'আপশেষ, 
সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে 
যায়। 


এরূপ আশা করা 


»ছেমলতা দেদী। 


পয়াগ বা এলাহাবাদ 


প্রয়াগ বা এলাহাবাদ হিন্দুর নিকট তীর্থরাজ। ভক্ঞ হিন্দুর 
বিশ্বাস প্প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাগী যথাতথা 1৮ 
সেই মহাতীর্থ প্রয়াগ এ নসর শানাবিধ মেলার সম্মিলনে 
সকলের বিশেষ মনোমোগ মাকর্ষণ করিয়াছে, সকলের 
মুখেই আলোচন। প্রফাগ না 'এলাভাবাদেব। 

এবার প্রয়াগে কংগ্রেস, জাতীয় সমাজসংস্কার সভা, 
একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনী, প্রভৃতির অধিবেশন হইবে । 
এসকল তো লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেই, কিন্তু 
সর্ধশ্রেঠ আকর্ষণ ্রয়াগের প্রদর্শনী । লক্ষ লক্ষ টাকা 


প্রয়াগ বা! এলাছাবাঁদ 


৩৫৩ 


খরচ করিয়৷ প্রয়াগের কেল্লার ধারে পিস্তৃত ক্ষেত্রে যাহার 
গৃহ নিম্মাণ হইয়াছে, দিগ্দেশ হইতে যেখানে স্ন্দর অদ্ভূত 
ও হিতকারী দ্রধাসমূত সমাহৃত হইতেছে, যেখানে উড়ো 
জাহাজের সঠিত চাক্ষুষ পরিচয় হইবে, সে স্থান যে নকলের 
নিক্ট শালোচা তইয়! উঠিপে তাহাতে আর আশ্চর্যা কি। 

এই উপলক্ষে অনেকেই প্রয়াগে পদার্পণ করিবেন। 
সেখানকার এঠ সব সাময়িক দর্শনীয় ছাড়া চিরস্তন পুরাতন 
যে সব দশনায় ও জ্ঞাতণা স্থান ও বিষয় আছে, তাহাও 
গন্ভকামদিগে জান। এগন্য আমরা নিয়ে 
'এপাহাবাদের 'একটি সংক্ষিপ্ত পিণরণ দিলাম। 

বাংল! পেশ তইতে প্রয়াগে যাইছে। হইলে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ৫১৪ 


দরকাব। 


রেলে যাহতে হয়। 
মানল। যাত্রাদের শ্থবিধার জন্ত বেল কোম্পানী তৃতীয় 
শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া মাত্র ৪২ টাক! নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

রেলগাড়ীতে থাকিয়া যমুনার এপার হইতে এলাহা- 
নাদের দৃশ্ত শত্তান্ত মনোবম | যমুনার উপব 'একটি ছুতলা 
পুল গাছে, সাভার উপর ভুলা দিয়া টেন ও নীচের তলা 
দয়! মানুষ গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যাতায়াত করে। 

এলাহানাদের দক্ষিণে যমুনা, পশ্চিমে, উত্তরে ও পূর্বে 
গঙ্গা। গঙ্গার উপবেও উত্তরদিকে একটি ভ্রতলা পুল 
আছে, তাহার উপধে চগে মানুষ, নীচে চলে ট্নে। 
গঙ্গার স্পর পূর্বদিকে শার একটি পুল তৈরি হইতেছে। 

'এলাহাবাদ আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের রাজধানী । 
সেখানকার ছোট লাটের প্রধান আড্ডা এলাহাবাদ। 
স্থনতরাং এখানে আপিস আদালত সমস্ত । কর্ম উপলক্ষে 
এখানে নানা ছিন্ন প্রদেশের লোক বাস করিতেছে; তন্মধ্যে 
বাঙালীই প্রধান। ১৯০১ সালের লোকগণন! অনুসারে 
এখানকার মোট ভনসংখা ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২। 
এপাঁাবাদ প্রকাণ্ড সর কিন্তু নিরলনসতি। এক এক 
বাড়ীর ম.ধ্যই প্রশস্ত বাণধান, পাড়ায় পাড়ায় তে! কথাই 
নাই) সহরের পুবাতন অংশ অনশ্ঠ ঘিঞ্জি। যুক্ত প্রদেশের 
মধো এলাভাবাদ জনসংখ্যার অনুপাতে চতুর্থ__লক্ষৌ, 
বারাণসী, কানপুর ৭ আগ্রা সরেধ জনসংখ্যা ইহা 
পক্ষ! অধিক। জনসংখ্যার ঠিসাবে ভারত সামাজো 





সপন তিনশ িপাতিসিত তা তিল 


প্রবাসী_পৌষ ২ ১৩১ - 


রঃ ১০ম জু রা 


অপ সিপাপাসসিসিা 


১০৯ পিন পালা পিপি সতী ০৯০ 


আক 





যমুনার পুল, এলাভাখাদ । 


এলাহাখাদের শান চতুদশ, বসতির ঘনত্ব ঠিসাণে 
ষড়বিংশ, যুক্ত পদেশে সপ্তম। কলিকাতায় গ্রতি বর্গ 
মাহলে ৪২৩৯০ জন লোকের বাস; কানপুরে ৩৭৫৩৮ 
জন) 'এলাভাবাদে মাত্র ৩৮১৭ জন । এলাভাবাদের 
মোট জনসংপ্যার মধ্যে ৯১৭৬২ জন পুরুষ ও ৪০২৭০ জন 


স্ত্রীলোক । 


এবং 


এবং 


তাার মধো 


পুরুষ ত্র মোট 
চিন্দু ৬১৫৭০ ৫৩১০৯ ১১৪৬৭৯ 
জৈন ২৫০ ৩০৪ ৫৫৪ 
মুসলমান ২৬১০১ ২৪১৭৩ ৫০২৭ 
সরীষ্টান ১৯৮১ ২৩২৬ ৪৩০৭ 
অন্ান্যধরন্মী ১৮৬০ ৩৫৮ ১২১৮ 


এলাহাবাদের প্রধান ভ্ভাষা হিন্দি এবং হিন্দিরই ভগ্মী 
উদ্দ । তারপর অনেক নীচে বাংল । মারাঠী গুজরাটা 
প্রভৃতি ভাষাভাষীর সংখ্যা অল্প। 

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান বাজার 
চক; এবং ইারই আশে পাশে খুব ঘন বসতি । এদিক- 
কার শাহাগঞ্জ, বাদশাহী মুণ্ডি, আতরমুইয়৷ প্রভৃতি পাড়ার 


বনু বাঙালীর বাস। সহরের উত্তরাংশে কটরা ও কর্ণেলগঞ্জ 
০০৪ 


লিজ 8 ব্রিক পতিত িবাচেশলে শীষ দয়্াইজে 


০০ 


নৃতন পল্লা লুকারগঞ্জের 


বাণধান-ন এবং সেভ ব্যণধান স্থলে সহরের প্রধান স্কুল 
সঠবের পুর্বে গঙ্গার ধারে 
সকল পাড়াতেই 
পশ্চিম দিকে দেশ শোকের 
বসতি নাই--৫সদিক সাহেব পাডা--আপিস আদালত, 
বাঙ্ক প্রভতিতে সুসজ্ভিত। খসরুবাগের পশ্চিমে একটি 
সেখানে বছ 
বাঙালী বাস করিয়াছেন। এলাঠাবাদের বিশেষত্ব বিস্তৃত 
হাতা-গলা বাংণা বাড়ীগুলি এবং চৌড়া সরল পাস্তাগুলি । 
চৌড়া বাস্তার ধরে ধারে মালঞ্চ ও তৃণক্ষেত্রশোভিত 
ংলাগুলি নয়ন মনকে শাস্তি দ্রেয়। বাংলাগুলি ছাড়া- 
ছাড়া__-আলো বাতাস লইয়া কাহারো কাড়াকাড়ি মারা- 
মারি করিতে ঠয় না। 

সহরের প্রধান বিগ্ামন্দির মিওর সেন্টণাল কলেঞ্জ। 
এভ মন্দিরেই বিশ্ববিদ্ঠাপয়ের কার্য ও অধিবেশন হয়। 
এহ কলেজের সন্মুথেই কলেজের হিন্দুছাত্রাবাস ; পশ্চাতে 
মুনলমানছাত্রাবাস । ভালো৷ ছাত্রাবাস 
09000. ৪0 0977197950005161 মিশনরীদের 
তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এলাহাবাদে আরো! ছুটি 
কলেজ আ?ছ--হীষ্টান কালেজ ও কাষস্ত পাঠশালা! । 


কলেদ ৪ উগ্ভান প্রভৃতি । 
দারাগঞ্জ ও বমুনার ধারে কাডগঞ্জ। 
বাঙালী বাসিন্দা যথেষ্ট | 


পন্তন হইয়াছে 3 


আর একটি 


৯ শি 


১য় সংখ্যা ) প্রযাগ বা এলাহাবাদ ৩৫৫ 





মিভ্তধ সেণ্টল কলেন্, এলাহাবাদ । 





(শা কা] আবাব, এল গাবাদ। 


খ্রীষ্টান কলেজ মিখনরাদের কী এবং কারগ্ক পাঠশালা  সম্পাত্ত মায় মাথার টুপটি আপনার স্বজতিদের ।শক্ষার 

স্বর্গীয় মুন্সি কালীপ্রসাদ কুলভাস্করের অক্ষমকীন্তি। মুন্দি জঙ্ত দান করিয় গিয়াছিলেন। শেষোক্ত ছুটি কলেজই 

কালীপ্রসাদ ওকালতি ব্যবসায়ে সাঁঞ্চত পাঁচলক্ষ টাকার দ্বিতীয় শ্রেনীর । এলাহাবাদে একটি মাইন কলেজ আছে! 
$808755585501,8510838289১১১৫ 





৩৫৬ প্রধাসী__ পৌষ, ১৩১৭ 


পলা সসিপশাসপাসিপা শি লাকা পসরা 


কিন্তু এখানে চিকিৎসা! বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা শিল্প শিক্ষার 
কোনে প্রতিষ্ঠান নাই । শিক্ষকতি। বিক্মাব একটি কলেজ 
আছে । স্কুলের মধে ইংজ-বঙগ স্ুল বিশে উল্লেখযোগ1-- 
ইহা বাঙালীর উগ্ভমে প্রতিষ্ঠিত এপং বাংলার বাঠিরে 
বাঙান্দীৰ ছেলেকে বাংলা পড়াইবর কেন্ত্রু। 

'এলাহাণাদে বালিকা পিষ্টাল্য়ের বিক্ষে অভাব আছে। 
খুগান মেয়েরা 117107777001716-177-7715 পর্যান্থ পড়িতে 
পারে। কিন্তু ভিন্ন-মুস্ল্মান-নয়েদেব এশন আবিধাও 
নাই । ছে'ট খাটো মেয়ে-পা১খাল; কয়েবটি আছে। 

কলেজ ও স্কুল সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী ছাঁড়া এখানে একটি 
বেশ ভালো রকমের লাইব্রেরী আছে। ইহার নাম 
পাবলিক লাইব্রেরী ; ইহা আলফ্রেড পার্ক নামক প্রকাণ্ড 
উষ্জানের একাংশে একটি অতি স্থদর্শন অট্রালিকায় অবস্থিত 
_শাস্ত স্নিগ্ধ কোলাভলহীন পাঠাগারটি যেন দেবী সরস্বতীর 
বিশ্রামকুগ্জ। দেশী পোকের চেষ্টার:ফল ভিন ও সংস্কৃত 
পুস্তকের পাঠাগার ্ভারতীভবন” ও বাংলা পুস্তকের 
পাঠাগার প্বাঙ্গালী সমিতি” উল্লেখযোগ্য। স্বীয় ব্রিজমোহন 
লাল মহাশয়ের বদান্ততায় ভারতীভবন স্বকীয় অট্রালিকায় 


০৭,188 মিন ছি88828, 


পাবলিক লাইব্রেরী, এলাহাবাদ। 





| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 








স্বীয় মুন্সি কালী প্রসাদ কুলভাস্কর । 


৩য় সংখ্যা ] 


প্রয়াগ বা এলাহাবাদ 


৩৫৭ 


তত পাসিপিরাস্টি পাস তত 


অবস্থিত ও অবস্থাপন্ন। বাঙ্গালী সমিতির আশ্রয় ভাড়াটিয়া 
ঘর। 

এলাহাবাদের পাইয়োনিয়র প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র । 
কিন্তু ইহা দেশীয় স্বার্থের [বিরুদ্ধ বিয়া কলঙ্কিত। দেশীয় 
লোকের দ্বারা পরিচালিত একখানি ইংরাজি দৈনিক আছে 
-তাঙ্কার নাম লীডর। “অভ্াদয়” ভিন্দি সাপ্তাহিক; 
কোনো প্রসিদ্ধ উদ্দ, সাপ্তাহিক নাই । ইংরাজি মাসিক পত্র 
চিন্দুস্থান রিভিয়ু ন্মন্ততম শ্রেষ্ঠ পত্র। হিন্দি সরস্বতী ও 
উর্দ, আদীন সচিত্র স্ন্দর মাসিক পত্রিকা। স্ত্রীদর্পণ নামক 
হিন্দি মাসিক পত্রিকা মঠিলা কর্তৃক সম্পাদিত ও পবিচালিত। 

ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশকের মধ্যে ইপ্ডিয়াঁন প্রেসের 
সমকক্ষ দেশী কারখানা! এলাহাবাদে তো নাই-ই, বঙ্গেও 
বাড়ালীর 'মতবড় ও স্বাবস্থ ছাপাখানা নাই। এই প্রেস 





ভরদ্ধাজ-আশ্রম । 


স্ত্রী ও পরিষ্কার ছাপার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে ইংরাজি, 
বাংলা, হিন্দি ও সংস্কত, উপ ও পাসী এই চারি প্রকার 
হরপে ছাপা ভয়। রঙিন পিথে ছবিও এখানে সুন্দর ছাপ! 
হইতেছে । 

এলাহাবাদের প্রাচীন € শীথযাত্রীর পরিচিত নাম 
প্রয়াগ । ব্রহ্মা এখানে যাগ করিয়াছিলেন বিয়া এ স্কানের 
এ নাম হইয়াছিল । 

প্রয়াগ তীর্থপার্জ ; পুরাকালে সকল তীর্থ এক দিকে 
রাখিয়াও্ড তুলদীড়ি প্রয়াগের দিকেই ঝ'কিয়া পড়িয়াছিলা। 

দুই নদীর সঙ্গমক্ষেত্রকে প্রয়াগ খলে। এখানে যমুনা 
আাপসিয়! গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে! কিন্বস্তী যে সরস্বতী 
নদীণ এখানে মিলিত হহয়াছিল, তাহ সঙ্গমক্ষেতের 
নাম ত্রিবেগী। কিন্তু এখন সবস্বতীর কোনে! অস্তিত্বই 
নাই-_ভক্তগণেব নিশ্বাস সবস্বতী মন্তঃসলিলা | 

মামা জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ধণ্বেদে এই গঙ্গা যমুনার 
সঙ্গমের উল্লেখ আছে। তারপর রামায়ণ মহাভারতেও 
উল্লেখ পাওয়। যায়। শ্তরীরামচন্দ্র বনগমন-পথে এখানে 
ভরদ্বাঞ্জ মুনির 'মাশ্রমে মাতিথা গ্রহণ কারয়াছিলেন। তথন 
ভরদ্বাজ মুনিধ ম্যাশ্রম গঞ্গাতীরে ছিল। এখন যে স্থান 
ভরদ্বাঞ্-মাশ্রম পিয়া পারচি5 তাহা গঙ্গা হইতে গসনেক 
দূরে। 

পদ্মপুধাণে প্রয়্াগে তার্থযা ণার মাহাক্ময বর্ণিত হহয়াছে। 
মতন্তপুরাণে৪ প্রয়াগ-মাহা্মা দেখা যায়। 'এঠ প্রয়াগ- 
মাহাত্ম্য প্রাক্ষিপ রচনা, অথণা উন্ত পুরাণদ্বয়ই আধুনিক । 


প্রশ্ধাগ-মাভাজ্মো ঠাথবাজ প্রয়াগের শ্রশ্বর্যের বর্ণনাটি 
বেশ 

সিতাসিতে বত্র তরঙ্গ চামরে 

নছ্যোৌ বিভাতে মুনি-ভানু কম্যকে। 

নীলাতপন্রং বট এব সাক্ষাৎ 

স তীর্থরাজে। জয়তি প্রয়াগঃ ॥ 


তীর্থরাজ প্রয়াগের জয়জয়কার__তাহার দুই পাশে জহমুনি-কন্ত! 
গঙ। ও ভানুহুতা। বমুন। শুত্র ও কৃ তরঙ্গ আন্দোলন করিয়া চামর 
বীজন করিতেছেন ; সাক্ষাৎ অক্ষ়বট নীল ছত্র। 


গঙ্গার ণ সাদ! এবং যমুনার ঈগল কালো, বেশ স্পষ্ট বুঝা 
যায়। এবং শাতকালে সঙ্গমন্থানে কালো ও সাদাঞ্জলের 
মেশামিশির ঠেলাঠেলি খেলা দেখিবার মতন দ্িনিষ। রঘু- 
ংশের ত্রয়োদশ সর্গে কাপিদাস উহার বর্ণনা করিয়াছেন-- 


৪০১০ হাক এরই ও ও আরও ৪ অিভকাজ ও ও খিভা্ত 


৩৫৮ 


ধত দি 


স্ব স্ন্থ খন বহন 


সহল্মো মম মহারাজাধিরাজ শহধন্ত | 


নহাপাজাধিরা ও শীহর্সেব স্বাক্ষর | 
কচি পক্দানপিঝিপিন্দনীটলি 
মন্দামযা ঘটিবিবান্বিদ্ধ । 
আনব, আদা সিতপঙ্গজানাম 
কন্দীববৈনৎতচিমাঞিরের ॥ 
দিত সবল প্রিষমানসানাং 
বদিলজগ্যাণর *1ব পয হি । 
জলা *« বালা গু ন্দদাতগ্ না 
ভক্ষণ বশ ননকসিত্ের 1 
চিত 2৮1 দানিমসী হমে।ভিঃ 
চাশাপনৈ শবলাকুনেব। 
কআভাদ পণ] শবদাশনেখা 
বক্ষে দিবাতাঙানাদ। পেশ ॥ 
রচিত বমেশরণভুযণেব 
জস্মাতিনাগ, এন্ুবাশ্বব । 
51 বিভাদি গঙ্গা 
স্চিন্ন পবাসা যমুন। দরচৈ8 ॥ 
হে অনিন্না মন্দণী লাভ, দেখ, গঙ্গ। যমুনা! একন সম্মিলিত হইয়া 
বিভিন্ন বর্ণের প্রবাহে কব বা মমুজ্জল উন্মলীলমণিগ্রথিত মুক্তাহার- 
যষ্টির শ্ঞায় শোতমানা ণবং কোপাও বা ইন্াবরখচিত শ্বেত পঙ্কজমালার 
মতো আঅশকানি । কেন শ্গলে হনালবর্ণের হংসমালার সভিত মানস- 
সরোবরপ্রিষ শ্বেঃইংগসালাব সর্গেব ম্বায় শোজা, আবার কোন স্থানে 
কৃষ্ণ অগুক্-বিরঠিত গা গালা আধো শ্বেতচনানকলিত পখিবীর অলকা- 
তিলকাএ মনো «1 কোশক্ানে পুক্ষালের ছায়ার মধো পরাবকাশে 
পতিত জোওয়া মমবদ। আলে। ছায়ার খেলা, অন্তর শরতকালের 
শুভ্র চুমেঘের ফাক দয়া নাল আকাশের প্রকাশের মতো শোভা। 
কোনস্থ।নে বা গত ব1কি অঙাদেবের অঙ্গে কৃুষাবণ সর্প ও ভন্মানলেপন 
তুল্য বোধ কউডেছে। 


পম্টান দন) 


এইট সমস্থ পর্ণন' হতখাসক কর্তৃক ৪ সমগিত হইয়াছে । 


চৈন পধিব্রাজখ ফা! ঠিয়ান ও হিউয়েন স্তাং এই স্থানের 
উল্লেখ করিয়াছেন । হিউয়েন স্তাৎ খুষ্টীয় ৭ম শতাব্ীতে 
ভারগণর্ষে আসিয়া তাহার ভ্রমণকাতিনীতে প্রয়াগেরও 
বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন অক্ষয়বট 
শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিগ্বমান ছিল। তীর্থযাত্রিগণ 
তাহার উচ্চ শাগা হইতে লম্ফ প্রদ্বান করিয়া আত্মহত্যা 
করিত --তাচাদেখ বিশ্বাস ছিল প্রয়াগে যে কামনা করিয়া 
আত্ম১ত্য! কর! যায় পরজন্মে তাহা সফল হয়। ইহার 


বর্ণনায় কালিদাস বণৃবহশে বলিয়াছেন 
তয়! পূরস্তাদুপষাচিতো ষঃ 


সপত৬ শাল সিউল লনা উই কা নাও) 


পিছ সখ ও ব। সাও ওর জজ * জা এ. 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৭ 


পপি ৫ পাশপাশি পপপিিশ ও পিসী তির? 


২ একি আত ০০১ । পাস আজ 0৮ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাশিমমীনাধিব গারুড়ানাং 
সপন্রাগঃ ফলিতো! বিভাতি ॥ 
ছে সীতা, তুমি পূর্বে যে বটবৃক্ষের নিকট কামন! 
করিয়াছিলে, এই সেই চ্টাম নামে প্রসিদ্ধ বটবুক্ষ। 
পরুফলশোভিত হইয়া! এই বৃক্ষ পল্পাগ মণিখচিত 
হরিৎ ধর্ণের মণিস্ত,পের মতে। শ্রী ধারণ করিয়াছে। 


সটবুক্ষের নিকট এক দেনমন্দির ছিল; সেখানকার সামান্য 


দান শান/স্তানে ভূবিদাঁন অপেক্ষা পুণাপ্রদ ণলিয়া লোকের 


বিশ্বাস। স্মতরাং সকলেক্ট সেখানে গিয়া যথাসাপা দান 





অশোকন্তন্ত, এলাহাবাদ। 


করিত। মহারাজা হষববদ্ধীন প্রতি পঞ্চবংসরে আপনার 
সঞ্চত সব্বস্থ দান করিয়া ফেলিতেন। এরূপ এক দানব্যাপার 
চীন পারব্রাজক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 

প্রয়াগে বুদ্ধদেব তাহার পুণ্যপদধূলি দয়া তীর্থকে 
পবিত্রতর করিয়াছিলেন । এবং তাহার ভক্ত রাজ! অশোক 


প্রভর প্রভাব স্মরণীয় করিয়া রাখিবার ন্ত এক চম্পককুঞ্জে 
রে 1০৮, 08৮08811:4,949৬4 ২্।০০০-০০০২২১০৯০০০৬ পপ শশা 
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কেল্লা, এলাভাবাদ । 
গুপ পরচনা করেন। এবং আপনার ধন্মরাঞা শিশ্তারের 
গরস্তগাত্রে রাগার 


ধন্মচর্ষ।, 


জগ্ঠ এখানে এক স্তস্ত 'প্রঠিষঠিত পরেন । 
প্রজার প্রতি মন্রশাসন খোঁদিত পহিয়াছে | 
প্রাণিহিত, সামাজিক করবা, বাঞজকম্মটারীদিগের কর্তবা ৪ 
ক্ষমতার সীমা প্রভাত শিবয় স্তম্তগারে উতৎকার্ঁ_ উগা ঘারা 
প্রজারা নিজেরা সংঘত হহতে « রাগকন্মচারার যথেচ্ছাচার 
দমন কাঁরতে পারিত । 

এই অ্তম্তগাত্রে সমুদ্র গুপেের বিয়বার়্া, শীরবলের 
তীর্ঘযাত্র1, জাইাগীরের রাজাপ্রাপ্ত প্রভৃতি বহু পরবর্তী 
ঘটনার নিবরণও ক্রমে ক্রমে উৎকীর্ণ ঠহয়াছে। এন স্তস্ত 
এক্ষণে কেল্লার মধ্যে মাছে। 

এই স্তম্ভের অনুকরণে ইংরাজজসম্রাটদিগেরও এক 
অন্ুশাসনস্তস্ত প্রয়াগে কেল্লার সম্মুখে এক নবরচিত 
উদ্যানের মধ্যে শীপ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

আকবর সম্রাটের রাজত্বকালে গ্রয়াগের নাম রাখা হয় 
ইলাহাবাস-_ঈশ্বরের 'আবাস--অদ্ধেক আরবী, 'অদ্ধেক 
সংস্কত। পরে এই নাম পরিধন্তিত হইয়া হইয়াছে 
এলাহাবাদ। 

আকবর বড় দূরদর্শী 9 প্রজজাতিতৈষা সম্রাট ছিলেন। 
তিনি সতীদ্বাহ নিবারণ করেন। এবং প্রয়াগে মাত্মহত্যা 
নিবারণেরও এক সহজ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি 
অক্ষয়বটকে ঘিরিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গমক্ষেত্রে কেল্লা প্রস্তত 
করিলেন; পোকের ধর্মাবিশ্বাসে আঘাত না করিয়! তিনি 
কৌশলে ধর্মান্ধদিগকে নিবারণ করিপেন। এই কেল্লা 


প্রয়াগ বা এলাহাবাদ 





৩৫০ 


নিষ্মাণ সঙ্গনে ভিন্দুদেব মধ্ো 
এক কিএদস্থী প্রচশিল আছে। 
প্রঙ্গচাবী 


টি শাসনে খুপন্দা 


নামে এক বানুপ্রুষ ছিলেন । 


ভন কদ্ধির সাঠি নল আজ্জাতি 
পাবে চগাঃলান হশাধঃকরণ 
কাঁধয়া খণণন্খ প্রাপ্পু ভন। 
পনঠ সানি হলেন, আবে 


শেঠ বণন এ) হবেন কেন, 


এই মনে শাণিত [নি প্রয়াগ- 
শেরে গিজা 27 করিলেন । 
ভান কহে একশ বঙ্গচারী 
আকববরূপে জনগণ পালন 27 রি 
তাহার মশা পরজনো শ্গাপপা ক 257 ও সখি টিনি 





বোগাগেশে সম্রাট আকণর ! 
অক্ষয়বট কেন্লায় ঘিরিয়। ফেলিণেন। হিশ্ুধিগের এইরূপ 
বিশ্বাস যে 'মাকবর পূর্বজন্মে হিন্দু সাধু ছিলেন বলিয়া 
পরঞন্মে হিন্দু মুসলমানে সমধশী সাধু এরাছিলেন। 


সত পাটি তা 





প্রবাসী-পৌধ, ১৩১৭ 


১ লাতিন সস ক কপ 


| ১৪ম ভাগ) ২য় খণ্ড 


১১৯৯ স্টপ? ৯৯৯ ৯৯৯০সলাসি 


খসরুবাগ, এলাহাবাদ। 


আকবরের সঙাসধ হাম্তরসিক বীরবল প্রায়হ প্রয়াগে 
আরসতেন। তাহার তীর্ঘযাত্রার কথা অশোকস্তস্তে উৎকীর্ণ 
আছে, যথা-_- 

“সন্বৎ ১৬৩২ শকে ১১৯৩ মাগবদী পঞ্চমী সোমবার, গঙ্গাদাস-সও 
মহারাজ বীরবর ত্রীতীর্থরাজ প্ররাগকে যাত্রা সফল লিখিতম্‌।” 

এইরূপ কিন্বদস্তী যে, কেল্লা নিন্মাণের সময় নদীর 
ভাঙনে গাথনি টি'কিতেছিল না। লোকে বলিল নদীকে 
নরবলি ন৷ দিলে তাহার ক্রোধ শান্ত হইবে না, সে বন্ধন 
স্বীকার করবে না। আকবর চিস্তিত হইলেন। তখন 
এক ব্রাঙ্গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ খাঁল হইল, কন্তু এই সর্ভে 
যে তাহার বংশধরেরাই প্রয়াগের পাগ্ডার কার্য করিবে, 
অপরে নহে । এখন সেই আত্মত্যাগা ব্রাহ্মণের কর্মমবিমুখ 
ও অশিক্ষিত বংশধরের৷ যাত্রীদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া 
নিশ্চিন্ত মনে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে । ইহার! পুথির 
চেয়ে লাঠির চচ্চাই বেশি করে এবং সময়ে সময়ে সকল 
যাত্রীদের উপর জোর জুলুম করিতেও কুম্ঠিত হয় না। 
ধন্মের নামে নিার্বশেষ দান আমাদের দেশকে ক্রমশ 
হীনব্ল অলস ও কুক্রিয়ারত করিয়৷ তুলিতেছে। 

গঙ্জার জলোচ্ছ।াস নিবারণের জন্ত আকবর কেল্লার 


সম্মুখে এক উচ্চ বাঁধ দিশ্বাছিগেন। তাহা এক্ষণে আক- 
বরের বীধ নামে প্রসিদ্ধ। ফ্যানি পার্কস নামী এক ইংরেজ 
মহিলা ৮* বৎসর পূর্বে ভারত-ত্রমণে আসিয়াছিলেন 
--তাহার রচিত 27706717165 
নামক পুক্তকে এই বাধ মহারাষ্ট্র-বাধ নামে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

আকণরের পর জাহাগীণ বাদশাহ 'এলাহাধাদে অধিক 
সময় অতিবাভিত করিতেন । জাহাগীরের প্রথম বনিতা 
শাহ্‌ বেগম তীহার গভজাত পুত্র খসরু ও স্বামীর মনো- 
মালিন্তে মন্মাহত হইয়া অহিফেন সেবনে এলাহাবাদে 
দেহত্যাগ করেন। তাহার পুত্র খসরু ও তাহার অন্ঠান্ত 
আত্মীয়ের মৃত্যুও এলাহাবাদে হয়। ইহাদের সমাধি একটি 
স্থন্দর উদ্যানের মধ্যস্থলে আছে। সেই উদ্যানের নাম 
খসরু বাগ। বর্ষা ও শাতকাগে বাগান যখন ফুলে ফুলে 
ফুলময় হইয়া! যায় তখনকার দৃশ্ত যিনি দেখিয়াছেন তিনি 
কখনে। ভুলিবেন না। এই বাগানের মধ্যে কয়েকটি 
ফোয়ারা আছে-_কুপ হইতে জল তুলিয়া উচু দেয়ালের 
মাথায় নহরে ঢালিয়! দেওয়। হইত, সেই জল নানা বিচিত্র 
ভঙ্গিতে গড়াইয়া আসিয়া চৌবাচ্চার মধ্য হুইতে উৎসারিত 


০ 9. 1১115177) 


৩য় সংখ্যা ] 


কলের চৌবাচ্চা ও কারখানা! করা হইয়াছে । 

মুসলমান বাদশাহের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানি 
যখন বাংল! বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানির সনন্দ লাভ করেন 
তাহার লেখাপড়া এলাহাবাদ জেলার কাড়৷ মাণিকপুর 
নামক স্থানে হয়। ১৭৬৫ থুষ্টাব্ধে ইংরাজের ফৌজ প্রথম 
এলাহাবাদের কেল্লা দখল করে। তার পর ১৮৫৮ খুষ্টাবে 
সিপাহী বিদ্রোহের পরে এ কেল্লার সম্মুখেই ভারতের প্রথম 
বড় লাট লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণ! পাঠ 
করেন। সেই স্থানটিকে ম্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থানে 
মিণ্টো পার্ক নামক উচ্ঠান রচনা হইবে, এবং তাহার মধ্যে 
ঘোষণাস্তস্তের গাত্রে ভিক্টোরিয়া, এডোয়ার্ড ও জর্জ সম্রাটের 
অনুশাসন উৎকীর্ণ হইবে । 

ংরাজেরা এলাহাবাদকে বলেন 11 (10 ০1 
€59106175. বস্তত এখানে যতগুণল ম্ন্দর বাগান আছে 
এমন আর কোনো সরে নাই। খসরু বাগের কথা 
ধলিয়াছি। মিণ্টো পাক নূতন হইবে । ভূতপূর্বর ডিউক 
অফ এডিনবরার ভারত অগামন উপলক্ষে তাহার নামে 
এলফ্রেড পার্ক তৈরি হয়। ১৩৩ একর জমি জুড়িয়া 
প্রকাণ্ড বাগান। ইহার একাংশে সাধারণ পাঠাগার । 
মধ্যস্থলে প্রয়াগের খ্যাতনামা বাঙ্গালী পরলোকগত 
নীলকমল মিত্র মহাশয়ের দত্ত একটি ব্যাওয্র্যা্ড আছে, 
তাহার সন্মৃথে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মরুর মুণ্তি। 
এই স্থান শম্পের হরিতাভা ও বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে 
নয়নানন্দদায়ক | ইভার দক্ষিণে বিস্তৃত ক্রীড়াক্ষেত্র ৷ 

এলাহাবার্দের পশ্চিমে গঙ্গার ধারে মাকফার্সন পাক 
নামক আর একটি উদ্যান আছে এবং তাগ্ার পশ্চাতে 
একটি বড় হুদ ম্যাকফার্সস লেক আছে। সেখানকার 
দৃশ্তও খুব স্থন্দর। 

এ সব ছাড়া এলাহাবাদের এক একটি বাংলা এক 
একটি ছোট খাটো! উদ্ভান। শশ্পক্ষেত্র ও ফুলে পাতায় চির 
অভিরাম। 

মুসলমান সম্রাট হীনখল হইয়া পড়িলে মহারাষ্ট্র গাতি 
প্রবল হইয়! উঠে। বাজিরাও পেশোয়া হিন্দুর তিনটি 
শ্রেষ্ঠ তীর্থ--.প্রয়াগ, বারাণসী ৭ মধুর! মুসলমানের হস্ত 


প্রয়াগ বা এলাহাবাদ 


হইয়া উঠিত। এই বাগানের মধ্যে এখন সহরের জলের 


জজ 





ঙ 
ভিক্টোরিয়া-মুস্তি, এলাহাখাদ। 


হইতে উদ্ধার কারবার সঞ্কল্প করেন। মহা রাষ্ট্রগণ বহুবার 
এলাহাবাদ আক্রমণ করিয়াছিপেন, কিন্তু বাজিরাওয়ের 
সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাহ। এলাহাবাদে এখনো মহারাষ্ট্র 
প্রভাবের অনেক চিহ্ন বর্তমান মাছে। দারাগঞ্জে অহল্যা 
বাঈএর মন্দির ৪ ভোসণার বাদা, এবং ফোঠাপার্চায় 
পায়জ। বাঈ.এব মন্দির মহারাষ্ম্বতি বন করিতেছে । 
বায়জ। বাঈ মহারাজা দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পত্ী। বিধবা 
অবস্থায় পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া তিনি আনেক দিন এলাহানাদে 
ছিলেন। 

ংলার শ্রেষ্ঠ *্রত্ব মহাত্মা চৈতন্তদেবের পদধুঁলি 
প্রয়াগকে পবিত্রতর করিয়াছিল। চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে 
ইভার উল্লেখ দেখা যায়। এখানেই চৈতন্যদেব দশদিন 
দরশাশ্বমেধ মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া শ্রীবূপ গোস্বামীকে ধম 


৩২ 


উপদেশ দিয়াছিলেন। যমুনার পরপারে বৈষ্ণব বল্লভভট্ের 
আলয়েও কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে 
আজ পর্যাস্ত নন বাঙালী প্রয়াগে গিয়াছেন। 
সেখানকার স্তায়ী বাসিন্দা হইয়া রভিয়াছেন, তাহাদের পুক্র- 


অনেকে 


কল্তারা বাংলা অপ্ক্ষো হিন্দি সভালো নলিতে পাবে। 
আজকাল নাংলা ভাষার চচ্চা গ্রসারলাঙ করিতেছে 
বোধ হয়। 


পশ্চিমের সহবের মধো বারাণসী ও বৃন্দাবনের পবেই 
এলাহাবাদের বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। প্রথম 
ছুই সরে ধশ্খার্থা ও মুমুক্ষর বাস, এলাহাঁবাদে সব বিষয়- 
কঙ্দ্ীর বাস। ইংরেজ যখন প্রথম এই প্রদেশে অধিকার 
লাভ করিলেন তখন তাহাদের পূর্ববপরিচিত বাঙালী 
কশ্মচারীদিগকে সঙ্গে করিয়া সে দেশে লইয়া যান। 
সুত্রে এলাহাবাদে বাঙালীর 'প্রাধান্ত । অনেক বাঙালী 
সে দেশে নিজেদের সদৃগুণে ইংরেজ ও হিন্দুস্থানীর শ্রদ্ধা- 
পাত্র হইয়াছিলেন। 

এলাভাঁবাদে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালার দ্বারা । 
পরলোকগত নীলক্মল মি ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিজ বায়ে ছুটি স্কুণ চালাইত্েন। এহ কালী বাবু সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় ঈংরেজ পক্ষে থাকায় যথে্ লাঞ্কনা ভোগ 
করিয়াছিলেন। সালে বাঙালী এ হিন্দস্থানীর 
চেষ্টায় এলাহাবাদের গ্রধান কণেজ স্থাপিত হয়। মিওর 
সেপ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী বাঙালীদের 
মধ্যে পরলোকগত প্যা্ীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেশ্বর 
চৌধুরী প্রধান 

যমুনার উপর প্রথম পাকা ঘাট নিশম্মাণ করিয়া দেন 
রামধন মুখোপাধ্যায় । তাহা বহু বৎসর হইল যমুনার আোতে 
ভাসি! গিয়াছে । অধুনা লাল! রামচরণ লাল যমুনার 
উপর আর একটি স্থনার ঘ'্ট করিয়া দিয়াছেন। রামেশ্বর 
চৌধুরীর দ্রানে এলাহাবাদের বহু প্রতিষ্ঠান__£১10০0 
৮০০) 11951] 870 15976019200779] 
79)1775, চকের বাজার প্রভৃতি-_পরিপুষ্ট ] 

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1৭18176108 [5151751- 
যোদ্ধা মুদ্দেফ--নামে সমধিক পরিচিত। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় তিনি বিজ্রোহীদ্দের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 


সেই 


১৮৭২১ 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩১ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 





খোদা মুন্সেদ প্াাধামোভন বন্দোপাধাধ । 
ত্রীশাব অকাল নু্ঠা ৭ হইলে তিনি ভাইকোটের জজ শভতে 
পারিতেন। এক্ষণে তাহাবহ আত্মার আসল প্রমদাচবণ 


বন্দোপাধ্যায় এলাঠাবাদ হাঠক্োটের শ্রমোগা বাঙালী 
ভাগ | 

বাবা মাধো দাস তাঠার সাধুতা ৪ ধর্মানষ্টার অন্য 
গেধে এলাহাবাদের শ্রেষ্ঠ গাঙালী। তিনি 
মুসপমান-সুফিসা৯ত্যে ছিপেন। সর্বধন্মে 
সমদশিতার গন্ঠ [ঠন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, পর্ডিত মৌলবী 
পার্রী, প্রভৃতি বন দূরদেশ হতে তাহার সৎসঙ্গ সম্তোগের 
জন্য আসিতেন। 

বর্তমান বাঙালার মধো মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
আদিত্যপাম ভট্টাচার্য মহাশয় সকণের পরম শ্রদ্ধেয়। 
তাহার দাদা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্রাচাধ্য বৃদ্ধতম বাঙালী । 
তিনি দিপাহী বিদ্রোহের সমর ইংরাজের সৈম্তবিভাগে কম্ম 
করিতেন। এখনো তিনি বেশ কর্মঠ আছেন। 

ফ্যানি পাকস নায়ী একজন হংরেজ পথ্যটিকা প্রাচীন 
এলাহাবাদের একটি কৌতুককর বণনা তাহার ৬/277067- 
10025 ০01 2. 1১115071210. 0050 01 0136 1১700801550796 


নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় 


বালতে 
শ্পণ্তত 


৩য় সংখ্যা ] 








আআ ও লি সির 


ভু দা পলা ৯0০50586287 56৩ ক আক ওা এাদিঙগতমীিশ রপ্সি এ ) ছ িকটালিতিতিতি ও লা 


বাবা মাধোদাস। 





কাছারা-_ফ্যানি পার্কের ৬০710117765 014. ১1110 হইতে | 


যে পশ্চিমের গ্রীক্ম ঘুরোপীয়দিগেব সহা হইত ন1। তখনকার 


প্রয়াগ বা এলাহাবাদ 


৩৬৩ 


কালে নৌকায় বা পাকীতে ভ্রমণ করিতে হইত; 
এবং অনেক সময় যাত্রার অবসানে সাহেবের মৃতদেহ পান্ধী 
হইতে বাঠির করিতে হইত। এক্ন্ সাহেবের এলাভা- 
বাদকে 0৬৩7 91 10418 (ভারতের তন্দূর ) বা ছোট 
জাহান্রম (নরক ) বলিতেন। তখন এক এক সাহেবের 
১৫০।২০০ চাকর থাঁকিত। ফ্যান পাকসেরই ৫৪ জন্‌ ভৃত্য 
মাসে মোট ২৫০২ টাকা বেতন পাইত। ভত্যদের মধ্যে দঞ্জি, 
দুর প্রভৃতি” মাহিনা করা থাকিত। সাঞ্েব মেমেরা তখন 
দেণায়দেব সঙ্গে খুব পরাণ খুলিয়া মিশিতেন এবং মেমেদের 
অন্তঃপুরিকাধ সহিত সখিত্ব সাধারণ ঘটনার মধ্যেই ছিল। 
সাহেবের! তখন একাধিক মুসলমান রমণীকে বিবাহ 
কবিতেন -বিবাতজ সন্তানের মধো ছেলেরা পিন্তার ও 
সাহেবের স্থাকায় 
ভামাক খাইতে খাইছে কাছারি দরবার প্রভৃতি রাপ্কার্ধ্য 


মেয়েবা মায়ের ধশ্ম আচবণ করিত । 


করিতেন। 
প্রয়াগে ভার্থাহসাবে দর্শনীয় এইগুপি - 
ত্রিবেণাং মাধবং সোমং ভরদ্বাজঞ্চ বাস্থকিম্‌। 
বন্দেইক্ষয়ণটং শেষং প্রয়াগে হীর্থনায়কম্‌ ॥ 


প্রথম, খিবেণীতে মস্তক 
মুণ্ডন ও ন্নান। 
পুরুষকে [পণ্ড ও পাণডাকে 
গাশীদান। সকপেই গাভী- 
তথাপি 
গাঁহাদানের অঠিঠিনয় করিয়। 
বগাকথঞ্চিৎ দান পরিতে 
হয়। 

দ্বতীয়, বেণামাধবের 
নশ্ির | ছুটি মন্দির আছে 
--একটি বমুণার দক্ষিণপাড়ে 
সঙ্গমক্ষেত্রের নিকটেই, 
এবং আর একটি দারা- 
গঞ্জে। 

তৃতীয়, সোমেশ্বর মহা- 
দেব। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে 


ও পিতৃ- 


দানে সমর্থ নয় 


বেণীমাধবের দ্বিতীয় মন্দিরের সন্নিকটে । 





৩৬৪ 


চতুর্থ, ভরদ্বাজ-আশ্রম। কর্ণেলগঞ্জে। 


পঞ্চম, নাগবাস্থকির মন্দির । দারাগঞ্জে । নাগদেবতার 


ঈভাই বোধ হয় এক মাত্র মন্দির ; ভারতের আর কোনো 
স্বানে নাগদেবতার মন্দির আছে কি না জানি না। 
এখানকার দৃশ্ত বেশ মনোরম । মন্দিরের তিন দিকে গঙ্গার 
বেষ্টনী, সম্মুখে বাধ ঘাট-_এলাহাবাদের গঙ্গার উপর এই 
একটি মাত্র বীধা ঘাট । এখানে বর্ধযাকালে নাগপঞ্চমীর 
দিনে মেল! হয়। রঃ 
ষষ্ঠ, অক্ষয়বট | একটা গুড়ি 
কেপলার মধো মাটির নীচে এক মন্দিরের মধ্যে আছে । 


প্রাচীন অন্ষয়ণটের 





'শর্সয় নড, এলাভবাদ। 


চতুর পাগুারা মাঝে মাঝে এক একটা কাচা বটের ডাল 
ইহার গায়ে লাগাইয়া প্রচার করে যে 'এই বট অক্ষয় 
অমর, মন্দিরের মধ্যে আলো বাতাস না পাঁহয়াও বীচিয়। 
থাকে । এবং অজ্ঞ যাত্রীর! তাহাই বিশ্বাস করে। 

সপ্তম, শেষনাগের মান্দর । ইহা ভ্রিবেণী হইতে তিন 


প্রবার্সী__পৌষ, ১৩১৭ 


| ১০ ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাইল দুরে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এক্ষণে ইহার 
নাম দেশীভাষায় অপতভ্রংশ হইয়া ২ইয়াছে ছটনাগ। 

এইগুলি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছাড়া আরো কতকগুলি 
দর্শনীয় আছে। তাহার মধ্যে সমুদ্রকূপ ও হংসকূপ এবং 
অপোপীদেবীর মন্দির প্রধান । 

সমুদ্রকুপ সম্ভবত সমুদ্র গুপ্তের নিশ্মিত। 
পাণ্ডারা ইতিহাস না জানিয়া বলে ইহার জলের সঙ্গে তলে, 
তলে সমুদ্রের সংধোগ আছে। সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী 
ছিল কৌশাম্বীতে। এই কৌশান্বীর বর্তমান নাম কোশাম। 
ইহা এক্ষণে একটি গ্রাম মাত্র, এলাভাবাদ জেলায় যমুনার 
তীরে অবস্থিত। এলাহাবাদ হইতে ৩* মাইল পশ্চিমে । 

সমুদ্রকুপ একট! ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। 
পাহাড়ের পাদদেশে এক মুসলমান ফকিরের সমাধি আছে। 
তিনি নাকি কবীর সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন । এখানে 
প্রতি বপর নিয় শ্রেণীব হিন্দু মুসলমানের এক মেলা বসে । 

ভংসতীর্থ সমুদ্রকূপের নিকটেই। পুরাতন হংসকৃপ 
এক্ষণে জীর্ণদশ! প্রাপ্ত । একজন ক্ষত্রিয় জমিদার ইভার 
নিকটে একটি নূতন কৃপ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে 
»ংসকৃূপ ও সমুদ্রকৃপের 


অজ্ঞ 


হংসকুপ নামে পরিচিত হইতেছে ! 
উপধ দ্রষ্টটি উৎকীর্ণ 'শপাপট্র মাছে । 

ইহার নিকটে ঝুঁস গ্রাম । ঝুঁসিতে গঙ্গার পাড় 
পাশাড়েব মতো উচু । এই উচু পাড়ের উপর ঠিক গঙ্গার 
পারে একটি পরম রমণীয় শান্ত মআাশম আছে, সেখানে বু 
সাধু সন্ন্যাসী কৃত্রিম গুহার মধ্যে বাস করেন। শতাধিক 
সোপান শি ক্রম শাশুমে উঠিতে ভয়। 
মক্তিথি ৪ যাত্রীদের শিশ্রামের জন্ত পাকা বাড়ী আছে। 
এট স্থানটি বোধ হয় কোনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহার 
ছিল; 'এক্সণে পৈষুব সাধুদেখ সাধনক্ষেত্র হইয়াছে । 
এই আশ্রমটি অবশ্ঠদশনীয় । 

ঝুঁসির প্রাচীন নাম প্রতিষ্ঠান। কালিদাসের 
বিক্রমোর্বশী নাটকের দৃশ্বস্থান এই প্রতিষ্ঠান। সেই নাট- 
কেও গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমের সুন্দর বর্ণনা আছে। এখানকার 
রাজাদের কোনো! ইতিহাসই পাওয়! যায় না। বাংলায় 
যেমন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্ত্র মন্ত্রীর কথা প্রচলিত আছে, 
ঝু'ঁসির রাজার সন্বন্ধেও সেইন্ূপ বন্ধ হান্তকর গল্প শুনা 


প্রিয়া এই 


৩য় সংখ্য। ] প্রয়াগ বা এলাছাবাদ ৩৬৫ 





ঝু'সি, এলাহাবাদ। 


১ পাক 
৯ ০ ৯85- 


1.) শি নু 
/ ১708 রি 
৮ 





আরাইল, এলাহাবাদ। 


ধায়। সে রাজার রাজ্যে বিচার প্রণালী ভারি অদ্ভূত ট্ ৮ 
ছিল। 


অন্তারপূর্ণ নগরীর রাজ! বড় চৌপট অর্থাৎ চৌকস্‌ (51575) + 


৩৬৬ প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বীহ্টায় আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ । 


তাহার বিচারে সে রাজ্যে ড্ুপয়সা সের তরকারী এবং খাজাও 
দুপয়সা সের। সেখানে মুড়ি মুড়কির এক দর। 


হিন্দি কবি হুরিশ্চন্দ্রের অন্ধের নগরী নামক প্রহসন 
অতি সুন্দর। 
প্রতিষ্ঠানের রাজার .নির্ব,দ্ধিতার ভরা পুর্ণ হইলে 
, নগর উল্টাইয়! যায় এবং তখনও যা কিছু বাকি ছিল পুড়িয়া 
শেষ হয়। দহনার্থক “ঝৌস্না” ক্রিয়া হইতে ঝুসি নামের 
উৎপত্তি। 
ঝুঁসিতে ফকিরের সমাধির কাছে একটি গাছ আছে, 
তেমন গাছ এদেশে আর দেখা যার না। এজন্ঠ সে গাছের 





নাম একেল! পেড়। এরূপ গাছ আফ্রিকায় 
জন্মে ; সেদেশী নাম বেয়োবাব। 

যমুনার দক্ষিণ পারে কেল্লার সন্মুথেই আরাইল 
গ্রাম। উহাও প্রাচীন অলর্ক নামক নগরের 
অবশেষ।  এলাহাবাদের নিকটে জববলপুর 
লাইনে জশরা ষ্টেসনের ধারে বীহ্টা গ্রামে 
খুঁডিয়া প্রাচীন এক নগরের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইতেছে । এলাহাবাদের আশে পাশে 
আরো! প্রাচীন কীন্তি থাকিতে পারে, তাহার! 
অন্ুসন্ধিৎস্থুর পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা করিতেছে । 

এলাহাবাদে হিন্দুদের ধর্মমন্দির ভিন্ন, আধ্্য- 
সমাজের উপাসনামন্দির, রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের 
সৎসঙ্গ, মুসলমানের মস্জিদ ও খুষ্টানের বু 
সাম্প্রদায়িক গির্জা আছে। এখানকার মসজিদ- 
গুলির কোনোটিই পশ্চিমের অপর সহরের 
মসজিদ্দের মতে! প্রসিদ্ধ বা স্ন্দর নহে। 
এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌছিবার পূর্বে ট্রেণ হইতে 
ইন্দ্গার বিস্তৃত উপাসনাক্ষেত্র দেখা যায় । 

প্রয়াগে তীর্থবাত্রীর পক্ষে মাঘ: মাস প্রশস্ত । 
এই সময় বহু তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হয় বলিয়া! 
যাত্রী সমাগমকে মাঘমেল! বলে । মকর সংক্রান্তি 
হইতে মাঘমেলা আরম্ত হয়। অনেক তীর্থযাত্রী 
দস্কল্প” করিয়া সমস্ত মাঘমাস ত্রিবেণীর £চড়ায় 
কুড়ে ঘরে বান করেন। ইহাকে কল্পবাস 
বলে। মাঘের দারুণ শীতে কুঁড়ে ঘরে নদীর 
ধারে বাস করা শুধু ধশ্মবিশ্বানীদেরই সাধ্যায়ত্ত । এই 
রুচ্ছ সাধনব্রত পালন করিতে গিয়৷ অনেকের প্রাণাস্ত 
ঘটে। অগ্রিদ্াে কুটারপল্লী প্রায়ই ধ্বংস হয় এবং 
অনেকের প্রাণও যায়। আবার পর বৎসর কল্পবাসীদের 
যে ভিড় সেই ভিড়ই। 

মেলার মধ্যে মকর সংক্রান্তি, মাথী অমাবস্তা ও পৃর্ণিম! 
এবং বসস্ত পঞ্চমী শুভলগ্র। 

প্রতি বারো বৎসর অস্ত্র কু্তমেল! হয়। এবং ছয় 
বৎসর অন্তর অর্দকুত্ত হয়। কুস্তরাশির সময় মেলা হয় 
বলিয়া ইহার এ নাম। কুস্তমেলায় অসম্ভব জনতা! হয়. 


তয় সংখ্যা ] . কখন ৩৬৭ 


পাপা চািতি ত পপু ৯. 
ন্ [৫ 





ভৈরবীদের ন্নানযাত্র! ( ১৯০৬ সালের কুস্তমেলা, এলাহাবাদ । ). 

লি ৭ ১4: ঘণ্ট। বাজাইয় শ্রেণীবন্ধভাবে জিবেণীতে 
| র্ সলানযাত্রা করে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নাগা ) 
স্ত্রী সন্ন্যাসী ভৈরবীদল; কম্বলবস্ত ; 
কৌপীনবস্ত; কতবিধ সন্ন্যাসী। এই 
সব মেলা আমাদের দেশী কংগ্রেস; 
ধর্ম্মনক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
একাত্মতা অনুভব করে। ১৯০৬ 
সালে কুস্তমেল! হয়! গিয়াছে । 

চারু বন্দো।পাধ্যায়। 





কখন 
কুস্তমেলা, জনতা । 
সমগ্র ভারতবর্ষের নরনারী ও সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী €লাইট বিরচিত “্যানিশ্র অনুকরণে । ) 
একত্র হয়। এই জন্তায় কত শিপু হারাইয়া৷ যায়, কত দেখেছি তাহারে ছোট বালিকাটি 
রমণী চুরি হয়, কত লোক ভিড়ের চাপে পিষিয়া মারা শৈশবক্রীড়া-রত, 
পড়ে। লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলে স্নিগ্ধ যেমন উষার আলোক, 


বিভক্ত হইয়৷ ধ্বজা পতাকা উড়াইয়!, .তৃত্রী ভেরী শঙ্খ ফুল্প ফুলেরি মত। 


ৃ প্রনাসী---প্োব, ১৩১৭ | ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি ৯ কলি চা 
১ ৬৪ জা এ এক্সপি পা পপ পি শিপ পিপি পি ঈ পি পাসপি সপ লাস 


ছার খেলিবার পান্বী- 


বয়ে যেত সুধানদী । 


ভাগ্যচক্রে 


ছঙাছ্ষি তারি সনে, 
। ফু্সটি তাহার দেখাক জিনিব-__ যোড়শ পরিচ্ছেদ। 
5254 পরদিন সন্ধ্যাবেলা ফ্রাঙ্ক যখন বাটিক কিছু না! বলিয়া 
বাড়ির বাহিব হইয়া গেলেন তখন বাটিব অতান্ত ভয় হইতে 
দেখেছি তাহারে ষোড়শ বর্ষে লাগিল- ফ্রাঙ্ক গেল কোথায়? ইভাব ওখানে যায় নাই 
যুবতী লাবণ্য ভবা, . তো । সে অধৈর্য্যেব সহিত বসিয়া! বসিয়া ফ্র্যাক্কেব প্রতীক্ষা 
বূপবশি যেন চীদেব কিবণ কবিতে লাগিল। 
জগৎ-প্রীবিত-কবা । আব অল্প দিন ,__যাত্রাব আয়োজন শেষ হইয! গেলেই 
লঙ্জা-আনত আখি ছুটি সদা, তাহাবা লণ্ন হইতে বছদুবে গিয়া পড়িবে__তখন তাহা- 
নত মন্দ গতি, দেব পায় কে। 
বচনে তাহার হর্ষগীতিব একেলা বসিয়! ভাবিতে ভাঁবিতে বাটিব মনে হইতে 


লাগিল__সে কী পাষণ্ড সামান্ত একটু স্খৈশ্বর্যের 
জন্য সে কী না অপকন্ম কবিতেছে। আশ্রয়দাত বন্ধুর 


তাব পরে তাবে দেখিয়াছি পুনঃ সর্বনাশ, নিম্মমতা বিশ্বীসঘাতকতা__-কোন্টাতে সে পশ্চাৎ- 
স্নেহ-বিগলিত! মাহ পদ। এ সব কিসেব জন্ত ? একটু বিলাসিতা ? তাহার 
করুণ বিভল, স্নেহ ছলছল মধ্যে কী এমন স্ুখ। তবে কেন? হাষয দে জীবন-_ 
অনিমেষ জআখিপাতা ৷ আমেবিকাব সে স্বাধীন, মুক্ত, যথেচ্ছাব জীবন । এব 
স্তনন্ধয় শিশু আশ্রিত বুকে চেয়ে সে সহত্রগুণে ভালো । সে ছুর্গতি, সে দৈন্, সে 


কবিনেছে স্ধা পান, 
মুদে? আসে আখি শুনি মা৭ মুখে 


ছুঃখ,__এ এ্রশব্্য, বিলাসিতাব চেয়ে লক্ষগুণে শ্রের। এখন 
তাহাব কী পাববর্তন কী অধঃপতন তখন সে জীবন 


ঘুম পাডানিয়া গান। স্থপথে চালায় নাই বটে কিন্তু এখনকাব মতো! নীচতা, 
ক্রুবতা তাহাব ছিল না,_এ সব কিসেব জন্ত? সামান্ত 
দেখিলাম তাবে অস্তিম-কালে-__ একটু অসাব বিলাসিতীব জন্য বই তো নয়। অসার 


সবখাশ্র বহিছে ধাবে, 
বিদায় মাগিছে স্বামী পুত্র কাছে-- 
পাব ভয়ে যাবে পাবে। 


বিলাসিতা? তাহাব কোনো মুলা নাই? তবে কেন 
সে তাহাব পলোভনে আকৃষ্ট হষ্টয়া থাকে ? যাউক না 
সে এ মায়াঞ্জাল ছিন্ন কবিয়া সেই দৈন্যেব মাঝে? 


করুণ দৃশ্য-_ শ্যাজিল পবাণ ছটিমাত্র কথা ফ্রাঙ্ককে লিখিয়া জানাইলেই তে! সব আপদ 
স্বামীব চবণে নমি? , চুকিয়া যায়। তবে তাহাই দে করুক না--এতো তাহাব 

মাধুরী কখন বাড়িল অধিক ক্ষমতাব মধ্যে । 
বুঝিতে নাবিন্ন আমি। বার্টি এই সব কথা ভাবিতে লাগিল, ভাবিয়া তাহা 
শ্রীজগদীশচন্ত্র গুপ্ত । হাসি পাইল। এ অসম্ভব-_-একেবাবে অসম্ভব । কিন্ত 


কেন যে অপস্ভব তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না) তবুও তাহার 
মনে হইতে লাগিল--এ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব--এ কাজ 
কিছুতেই কর! যায় না__ইস্থা ঘোটেই যুক্তিযুক্ত নহে-_ 
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ইহার মধ্যে বাধা ঢের--দৈবের অলজ্যনীয় বিধানে সব চেষ্! 
পণ্ড হইয়! যাইবে নিশ্চয়ই ! কিন্তু কি করিয়া যে সব পণ 
হইয়া যাইবে কিছুতেই সে তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল 
না; সে তখন মনে মনে বলিল-_এ বুঝা যাইবে না, থাকু 
বুঝিবার চেষ্টায় কাজ নাই, দৈবের মায়! ভেদ করে কাহার 
সাধ্য ! 

দাসী আসিয়। তাহাকে বলিল--পবাইরে একটি লোক 
আপনাকে খুঁজচে।” 

কে সে?” 

দাসী বলিতে পারিল ন1; বার্টি তখন বৈঠকখানায় 
উঠিয়া গেল। গিয়া দেখে ইভাদের বাড়ীর সেই চাকরটা 
বসিয়া আছে। সে ভদ্রলোকের মতো পরিচ্ছদ করি 
আসিয়াছিল-_কিস্তু তাহার সেই দীর্ঘ বক্র নাসা, পেচার 
মতো! কোটরাবিষ্ট পাংগুল চক্ষু, গণ্ডারের চামড়ার মতো! 
কঠিন মুখখানার মধ্য হইতে ভদ্রতার পোষাকের আবরণ 
ভেদ করিয়৷ একট! নীচতা৷ জাগিয়৷ উঠিতেছিল। বাটি 
গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল-__“এখানে কিসের জন্য ? আমি 
তোমায় বার বার না বলেচি খবরদার এখানে এস ন! ! 
তবে কি মনে করে ?” 

বিশেষ কিছু মনে করিয়া সে আসে নাই-_শুধু অনেক 
দিনের পুরান! বন্ধু বলিয়া দে একবার দেখা করিতে আসি- 
য়াছে মাত্র। সেদ্দিনকার কথা বার্টি নিশ্চয়ই ভোলে নাই-_ 
সেই আমেরিকার কথা__সেখানে সে ও বার্টি ছজনে 
একই হোটেলে বহুদিন এক সঙ্গে চাকরের কাজ করিয়াছে। 
এখন তাহার অবস্থা ভালে! তাই একবার সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছে । এ পৃথিবীটা নিতান্তই ছোটে__নইলে আবার 
তাহাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ কি করিয়া হইল? 
যেখানেই যাও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পরিচিতদের সঙ্গে 
আবার ষিলন ! বদি মনে কর অমুক লোকটাকে এড়াইয়া 
চলিব কিছুতেই তাহা হইবার যো নাই-_যেমন করিয়াই 
হউক তুমি তাহার দৃষ্টিপথে গিকা পড়িবে! কী আপদ ! 
আবার সে বদি বিপর হয় তোমার নিকট সাহাধ্য চাহিয়া 
বলিবেই 1........................ ছখান! মারাত্মক চিঠি যে 
বাড়িতে সে জ্মাঙ্ছে সেই বাড়িতে গির! পড়ে--তার ভরন্ত সে 
কিছু লাভ করিরাছে বটে ! লগুনের খরচ অনেক--সমরও 


ভাগ্যচক্র 
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তাহার ভালে! নহে-একটু আধটু আমোদ প্রমোদ করিতে 
গেলেই ব্যয় ভয়ঙ্কর! ইহার মধ্যে আর একখানি চিঠি 
আসিয়! পৌছি্লাছে আর্চিবন্ডের নামে । কে জানে কাহার 
লেখা ! সে চিঠিথানি সরাইতে তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই-_ 
আহা! বুড়া মানুষ! কিন্তু কি জানি তাহার মধ্যে যদি কিছু 
গোল থাকে এই মনে করিয়া! সে বাটকে একবার জিজ্ঞাস 
করিতে আসিয়াছে !-_-আর কিছু নয়! 

বার্টির মুখ পাংশুবর্ণ হইফ্ গেল। সে হাতখান 
অধীরভাবে বাড়াইয়! দিয়া বলিল-_ণকউ ! দাঁও সে চিঠি !' 

হযাঃ-_কিন্ত মোটে ত্রিশটি পাউও--তাতে কি হয় বল 
এতো যে সে চিঠি নয়-__এ আর্চিবন্ডের নামের চিঠি- 
এর তো একটা দাম আছে! সত্য কথা বলিতে কি তাহা? 
আর্থিক অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। বার্টির তো পয়সার 
ভাবনা নাই-_সে এখন ছুহাতে পয়সা ছড়াইতে পারে 
পুরানো বন্ধুর প্রতি তাহার টানও আছে, বন্ধুকে কি 
আর সে এমনি করিয়! ছঃখ দৈন্ঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে ? 
এ পৃথিবীতে, কি জানো, পরস্পরের সাহায্য না থাকিলে 
চলে না। সে বন্ধুকে সাহায্য করিতেছে, বার্টিরও করা 
উচিত । বেশি নয়- মাত্র একশ পাউগড ! 

বার্টি চীৎকার করিয়া! বলিয়! উঠিল- _“রাস্কেল! ত্রিশ 
পাউণ্ডে না আমাদের চুক্তি? একশ পাউওড-আমার অত 
টাকা নেই!” 

তা সে জানে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের তে৷ টাকার অভাব 
নাই! বার্টর উচিত ভালো! করিয়া! বিবেচনা করিয়া! দেখা 
- বন্ধুর জন্য কি সে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিবে না। 
আর একশ পাউও, এমনই বা কি বেশি! 

বার্ট কম্পিত কণ্ঠে কিল-_পকিস্ত আমার কাছে তো 
এখন একশ পাউণ্ড নেই ।” 

বেশ--সে না হয় অন্য সময় আসিবে--চিঠি তার হাতে 
নিরাপদ ! 

বার্টি উদ্প্রীব হইয়া বলিল-_প্টাকা আমি দেবো_ 
চিঠিধানা আমায় দাও 1” |] 

ব্যস্ত হইবার আবশ্তক নাই-_তাহার বন্ধু তাহাকে 
বিপদে ফেলিবে না, পরস্পরে একটু বিশ্বাস থাকা চাই। 
টাক! দিলেই চিঠি ! 
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_-পকিস্ত খবরদার এখানে আর এস না !” 

বেশ! তাহাতে তাহার কোনো আপত্তি নাই। 
বার্টিই না হয় তাহার বাড়ি পায়ের ধুলা দিবে। এবং কাজটা 
ন! হয় কালই হইবে ।” 

_-"আচ্ছা, কালই যাবো_-এখন যাও--বেরোও 1” 
বলিয়া বাটি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়! বাড়ির বাহির করিয়া 
দিল। তাহার পর দাসীকে ডাকিয়৷ ভয়ে ভয়ে সে 
সন্ধান করিতে লাগিল লোকটাকে সে চেনে কি না। 
জুয়ারী যেমন খেলার সঙিন্‌ অবস্থায় অধৈধ্য হইয়! উঠে 
তেমনি অধৈর্ধযভীবে বাটি ঘাঁসীকে রুঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা 
করিল_-“লোকটা কে ?” 

দাসী জানাইল সে চেনে না সে অবাক হইয়া 
গিয়াছিল-_বার্টিও তাহাকে চেনে না! সে জিজ্ঞাসা করিল 
_-পলোকটাকে কি রকম বুঝলেন ?” 

--*একট। ভিখারী 1” 

_-প্ভিখারী? কিন্ত আপনাদের মতো 
যে পোষাক !” 

বাটি বলিল--"সাবধান! ও রকম লোক কক্ষনো এ 
বাড়িতে ঢুকতে দিও ন1!” 


ভদ্রলোকের 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 


বাটি ফ্র্যাঙ্কের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। আগ তাহার 
সদ্দয়ট। যেন কেমন করিতেছে! সে উচ্ছ এসিত হইয়া কাদিতে 
লাগিল। সে অশ্রজোত আজ কোনো বাধ! মানিতেছে 
না,হৃদয় প্লাবিত করিয়া, মন্ম শূন্য করিয়া, লীলাভরে সে 
কেবলই ছুটিতেছে-_বাটির যত বেদনা যত রুদ্ধ আবেগ 
আজ যেন বুকের মধ্যে আর না স্থান পাইয়া উপচাইয়া 
পড়িতেছে। আজ তাহার মনে হইতেছে তাহার জীবনের 
একী ছর্দিন! বিশ্বের সমস্ত বেদনা আজ জাগ্রত হইয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে ! হৃদয়ের এ কী নিম্পেষণ। 
সেকি করে? কোথায় যায়? আত্মহত্যা? সেই ভালো! 
সে ছুটাছুটি করিয়া আত্মহত্যার জন্চ একটা অস্ত্র সন্ধান 
করিতে লাগিল। হাতের কাছে কিছু না পাইয়া সে 
গলাটাকে ছু হাত দিয়া সঞ্জোরে টিপিয়া ধরিল। চক্ষু 
কপালের দিকে উঠিতেছে, রুদ্ধ নিশ্বাস দেহের সমস্ত শিরা 


প্রবাসী-_পৌধ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ছিড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, চক্ষু অন্ধকার ; 
--আর একটু জোর চাই, ব্যস! কিন্ত কৈ সে জোর-_ 
কৈ সেসাহস! 

বার্টি নিজের ক্ষমতায় ব্যথিত, লজ্জিত হইয়া অশ্রুপাত 
করতে লাগিল। 

তখন রাত্রি একট! । এতক্ষণে নিশ্চয় ফ্র্যাঙ্কের আসিবার 
সময় ভইয়াছে। বার্টির চমক ভা'ঙল। আয়নার দিকে 
ফিরতেই নজরে পড়িল তাভার সেই বিশ্রী চেহারা- 
রক্তহীন মুখ শ্রী, ক্রন্দনস্কীত চক্ষু, উদ্বেগচঞ্চল নীল কপোল ! 
না, না, ফ্র্যাঙ্ককে এ মূত্তি দেখানো নয়! সে তাড়াতাড়ি 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কম্পিত দেহে শয্যা গ্রহণ করিল। 
কিন্তু ুমাইল না )--কখন সদর দরজা খোলার শব হয় 
তাহাই শুনিধার জন্ত অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাঁগিল। 
অনেকক্ষণ পরে ফ্র্যাঙ্ক ফিরিল। ত্ব্যা! ইভাদের বাড়ি 
নয় ত! না, না, না__-নিশ্চয়ই ক্লাবে গিয়াছিল। 

্র্যাঙ্ক বরাবর নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া! গেলেন__ 
নিস্তত! ভেদ করিয়া বাহির হতে দ্বার বন্ধের শব্দ 
উঠিল । 

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বার্টি শয্যাত্যাগ করিয়া 
উঠিল। এতক্ষণে ফ্র্যান্কের ঘরের বাতি নিশ্চয় নিবিয়াছে । 
তাহার সেই [ববর্ণ মুস্তি ফ্র্যাঙ্কের চোখে না পড়ে! বাটি 
কম্পিত হস্তে দরজায় টোকা মারিল। 

ফ্রযান্ক বলিলেন-_-“কে বার্টি ? এস।” 

বার্টি প্রবেশ করিল। ঘর প্রায় অন্ধকার---সামান্ 
একটা আলো! মিট্‌ মিটু করিয়া এক কোণে জলিতেছে। 
বাটি সেই আলোর দিকে পিঠ রাখিয়া দাড়াইল। বার্টির 
কেবলই ভয় হইতে লাগিল--এই বুঝি ফ্র্যান্ক বলে সে 
ইভাদেরই বাড়ি গিয়াছিল। না। ফ্র্যাঙ্ক শুধু জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“কি হয়েছে বারি?” 

বার্টি বলিল--“বড় জরুরি দরকার তাই এত রাত্রেই 
এসেচি। অনেক দিন্রে একট! দেন৷ আছে, এখন শোধ 
না করলেই নয়। তোমার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে 
বুঝচি; কিন্তু উপায় নেই । কিছু টাক! দিতে পারবে ?” 

্র্যান্ক বলিলেন_-“এখন আমার বড় টানাটানির সময়, 
জান তো! কত চাই ?” 


৩য় সংখ্যা 


--”একশ পাউগ্ড ।৮ 

একশ পাউগ্ড ! এত টাকা এখন পাবো কোথায়? 
তোমার কি এখনই দরকার-_ছুদিন সবুর করলে চলে না?” 

বার্ট কাতর হইয়া বলিল-_প্ন৷ দেরী করবার যো 
নেই।” তাহার কষ্ঠস্বরে উদ্বেগ, ভয়, নৈরাস্ত মুষ্তিমান 
হইয়া উঠিল! 

বার্টির সে অবস্তা দেখিয়া ফ্রাঙ্কের মায়া করিতে 
লাগিল। তিনি বলিলেন-__“মাচ্ছা ফাড়াও দেখি--আঁচ্ছা, 
কোনো বকমে যোগাড় করে দেবো । কাল বলব।” 

“কাল সকালেই চাই |” 

_-প্কাল সকালেই--এত তাঁড়।? আচ্ছা সে হবে। 
এখন শোওগে, আমার ঘুম পেয়েচে। কাল সকালেই 
টাকা পাবে--যেমন করে পারি যোগাড় করে দেবো--ভয় 
নেই, তোমায় মুস্কলে ফেলবো না। কিন্তু বলে রাখি 
তুমি বড় বাড়িয়েচ-_-এই সে দিন ত্রিশ পাউও দিলুম, 
দুর্দিন যেতে না যেতেই আবার ত্রিশ পাউও নিলে !” 

মুহূর্তের জন্য বার্টি আলোর পশ্চাতে ছায়ার মতো শক্ত 
হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল__তার পর ফ্রাযাঙ্কের বিছানার উপর 
আছড়াইয়! পড়িয়া রুদ্বশ্বাসে কাদিতে লাগিল। 

্র্যাঙ্ক অধীর ভাবে উঠিয় বসিয়া শ্নেহাদ্রকণ্ঠে বলি- 
লেন__“বার্টি, কি হয়েচে? কান্না কিসের ?” 

বার্টি মুখ লুকাইয় কাদিতে কীদিতে বলিল__“তোমার 
উপর ভারি অত্যাচার কর্চি_আমি নরাধম ! তোমার 
নিজের ছুঃখেই তুমি কাঁতর তার উপর আমার দুঃখের 
বোঝা । আমি বড় বিপদে পড়েচি নঈলে তোমায় বিরক্ত 
করতুম না। আমার এ কিসের দেনা সে কথা বলতেও 
লজ্জা করে-_সেই যে দ্রিনকতক পালিয়েছিলুম এ সেই 
সময়কার দেনা । বুঝেচ-_বুঝতে পেরেচ £” 

্র্যাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিলেন-__“ও-ও! বুঝেছি ভবিষ্যৃতে 
সাবধান থেকো! তোমার কোনে! ভাবনা নেই, 
কাল আমি সব ঠিক করে দেবো_এখন শোওগে_- 
যাও ।” 

বার্টি দাড়ায়! উঠিল--হৃদয়ের কৃতজ্ঞত! জানাইবার 
অন্ত ফ্র্যাঙ্কের ছাতখানা! একবার নিজের হাতের উপর 
তুলিয়া লইল। . | 


ভাগ্যচক্র 


৩৭১ 


্র্যাঙ্ক 'বলিলেন__প্যাও আর দেরী কোরে! না_ 
ঘুমোগুগে ।” 

বার্টি নিজের ঘরে গেল। তাহার চক্ষে ঘুম নাই-_সে 
বসিয়৷ বসিয়া ফ্রান্কের নাপিকাধ্বনি শুনিতে লাগিল। 
তাহার প্রাণের মধ্যে তখনো একট! ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। 
আর সহা হয় না! সে আর একবার সজোরে নিজের 
গলাটা টিপিয়৷ ধরিল---দৌোরের পর জোর দিতে লাগিল-_ 
গ্রাণট| বাহির হইবার উপক্রম । 


চত্র্থ ভাগ 
'গ্রথম পরিচ্ছোদ 


দ্ব বৎসর কাটিয়া গেছে। আমেরিকা হইতে 
মষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমেরিকা তাবপর ইউরোপ 
এই করিয়া থুরিয়াই দিনগুলা গেল। কিন্তু তবু মনের 
শান্তি কষ্ট? নৃতন নৃতন দেশে গিয়! জীবনের আোত তো! 
কই নৃতন দিকে ফিরিল না)-_সেই অতৃপ্তি, সেই হাহুতাশ, 
সেই বেদনা বুকে বিধিয়াই রহিল | কোনো নূতন উদ্দেশ্ত, 
কোনে নৃতন কাজ, কোনো নৃতন চিন্তা অতীতের সম্পর্ক 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! তাহাকে তে! নৃতনের মধো ডুবাইয়া 
দিতে পারিল না! ফ্রাঙ্ক যেমনই ছিলেন তেমনই 
রহিলেন। 'নুতনের মধ্যে এইটুকু হইয়াছে যে এত দিন 
জীবনযাত্রার যে ছৃর্ভাবন। ছিলনা এখন তাহা ধীরে 
ধীরে মাথা তুলিয়া জাগিয়। উঠিতেছে! মাসের পর 
মাস গেলেই টাকা '্মাপনি আসিয়া পড়িবে এই নিশ্চিস্ততা 
যাইতেছে-_-এখন টাকা কেমন করিয়া 
সংগ্রহ হইবে তাহার জন্য একটা চেষ্টা--একটা 
নিদারুণ চেষ্টা চাই ! অর্থগুল! কপ্পুরের মতে! এই কবছরে 
উবিয়া গেছে ! এখন খাটিয়া পয়সা না আনিলে জীবন ৰীচে 
না। জীবনের মধ্যে কোনো তৃপ্তি, কোনে সুখ নাই, 
তবুও তো সেই জীবনটাকে বাচাইয়া রাখিবার জন্য আজ এ 
আপিসে কাল ও আপিসে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিতে 
হইতেছে! 

দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম ;-_ ক্ষুধার তাড়না, অন্নবস্ত্রের 
দৈম্, আশ্রয়ের হীনতা এ সমস্ত ছুঃখের সহিত স্বীকার 


দুর হইয়া 


৩৭২ 


করিয়! তাহারা দিন কাটাইতে লাগিলেন ;- হায় কোথায় 
এখন সেই বিলাসভবন হোয়াইট রোজ কটেঞ্জ! 

প্রথমে যতটা লাগিয়াছিল কিছু দিন যাইতে আর ততটা 
বেদনা রহিল না। ক্রমেই দৈন্যের পীড়ন সহিয়া আসিতে 
লাগিল ;- ভবিষ্যতের ভয়, জীবনযাত্রার হুঃখ কষ্ট সবই 
সহজ হইয়া আসিল। দিন রাত যে একট! জীবন 
মরণের সংগ্রাম, একটা নিদারুণ “চষ্টা চলিয়াছে এমন আর 
বোধ হইতে লাগিল না ক্রমে সে সমস্ত স্বাভাবিক হইয়া 
আসিল। 

এত ছুঃখেও কিন্তু বার্টি দমে নাই। সেমনে মনে 
একটা আত্মগৌরব বোধ করিতেছিল-_ফ্র্যান্কের এ দৈস্তের 
দিনে, তাহার এই ছুরবস্থায় বার্টির মুহূর্তের জন্তেও মনে হয় 
নাই যে সেক্র্যান্ককে এইবার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সেষে 
বিলাসিতাটুকুর জন্য ছিল তাহা যখন অন্তর্ধান করিয়াছে 
তখন আর কেন সেখানে সে পড়িয়া থাকিবে এ চিন্তা 
একবারও তাহার মনে উঠে নাই )-_ উহার জন্য, সে সমস্ত 
হুঃখ কষ্ট সহিয়াও, নিজের উপর ভারি খুসী ছিল-_-সে এই 
বলিয়া! এখন নিজের নীচতা, স্বার্থপরতাকে ধিক্কার দিত যে 
এতদিন তাহার বিবেক যাহাকে নীচতা স্বার্থপরতা বলিয়্াছে 
তাহা নীচতা নহে, তাহা! স্বার্থপরতাঁও নহে-_তাহ! বন্ধুর 
প্রতি নিঃস্বার্থ, পবিত্র, স্বর্গীয়, আদর্শ, প্রেম! নইলে বন্ধুর এ 
ঘঃখের দিনে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়৷ যাইতেছে ন। কেন! 

সত্যই বার্টি আনন্দেব সহিত ফ্র্যাঙ্কের এ ছুঃখ দৈস্ত 
বণ্টন করিয়া ভোগ করিতেছিল-_একদিনের জন্যও সে 
কষ্টকে কষ্ট বলিয়৷ বোধ হয় নাই, পরিশ্রমকে পরিশ্রম 
জ্ঞান করে নাই, নিজের উপার্জনের অংশ ফ্র্যাঙ্ককে 
দিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হয় নাই_ মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু 
অসন্তোষ রাখে নাই। ফ্রাযাঙ্কের চুর্ভাগ্কে নিজের ভাগোর 
সহিত জড়িত করিয়৷ সে বেশ তৃপ্তিতে ছিল। তাহার 
স্বভাবটা ছিল লতার মতো পরমুখাপেক্ষী--ঝড়ের সময় 
লতা যেমন বৃক্ষকে জ্ীকড়াইয়। বৃক্ষের সহিত পড়িয়! মরে 
সেও তেমনি করিয়া মরিতে প্রস্তুত; ছিল। সে সত্যই 
্র্যাঙ্ককে ভালোবাসিত। 

আরে। ছুই বৎসর কাটিয়! গেল। তখন হাতে কিছু 
পরস! জমিয়াছে। এত দিন বিদেশে থাকিয়। দেশে ফিরি- 
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বার জন্ত কেমন একটা ওৎস্থক্য তাহাদের মনে জাগি! 
উঠিতে লাগিল-_মনে হইল যেন জীবনের গ্মমন্ত গ্লানি 
সেই জন্মভূমির স্েছস্পর্শের আরামের অপেক্ষায় এখনও 
দুর হইতেছে না,_-শৈশবের লীলাভূমি তাহাদিগকে আবার 
যেন সেই শৈশবের জীবন--শৈশবের আনন্দ, সরলত। 
ফিরাইয়! দিবে। 

হাতে যতটুকু অর্থ জমিয়াছে সেইটুকুতে কয়েকটা মাস 
বেশ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম লইবার জন্য তাহার! হুলাগ্ডের এক 
গ্রামে-_সমুদ্রতীরে__বাড়ি ভাড়! লইয়া নির্জনবাসে রহিল। 
জনতা, আমোদ প্রমোদ মেলা মেশ] আর ভালে। লাগেন। ;- 
সমুদ্রের দৃশ্ঠ মুহুর্তে মুহূর্তে নব নব ব্ূপে প্রতিভাত হইয়া 
তাহাদের অলস দিনগুলাকে বেশ সরস করিয়া তুলিত। 
জর্যাঙ্ক তো৷ মোটেই বাড়ির বাহির হইতেন না- বারান্দার 
রেলিংএ পা তুলিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া-_সুখের 
সামনে কুগুলীকৃত সিগারেটের ধুম উড়াইয়৷ সমুদ্রের 
দিকে চাহিয়া সমস্ত দিন বসিয়। থাকিতেন। তাহাতে 
্র্যাঙ্কের একট! বেশ শাস্তি ছিল-_হৃদয়ের বেদনাগুল! যেন 
সমুদ্রের জলোচ্ছাসের আঘাতে নিস্তেজ হইয়া আসিত ) 
অতীতের ছুংখস্থাতি তরঙ্গগানে ঘুমাইয়! পড়িত, নিজের সত্তা 
নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া যাইত! 

কিন্তু বার্টির প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সে যখন 
দেখিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিশাল বিপুল হইয়া! ভয়ঙ্কর 
গর্জনে ছুটিয়া৷ আসিতেছে, যখন দেখিত উপরের আকাশ 
নীল, সমুদ্রের জল নীল 7-_বিশ্বব্যাপী নীলিমা! ! বিশ্বের 
সমস্ত ভয় যেন সেখানে স্তব্ভাবে জড়ো হইয়৷ আছে, তখন 
তাহার মনে হুইত সমুদ্রের আকাশ হইতে যেন তাহার 
ভাগ্যবিধাতা৷ নামিয়৷ আসিতেছেন--ক্রমেই নিকটে আরো! 
নিকটে আসিতেছেন। সে ভড়ে নিশ্চল হইয়া ভাগ্যপুরুষের ' 
সেই ভৈরব আগমন দেখিত-_সে গুনিত সমুদ্রোচ্ছাসের 
মধ্য হইতে যেন তাহারই আগমনী বাজিয়্ উঠিয়াছে! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


একদিন বার্টি সমুস্ত্রের উপকূলে আনমনে বসিয়া আছে 
হঠাৎ দেখে বহুদূরে কালে! ছায়ার মতো! ছুটি মুর্তি! তাহা- 
দিগকে ভালে! করিয়া চেন! যাইতেছিল না, কিন্তু দেখিয়াই 


৩য় সংখ্যা ] 


বাটি'র বুকট| ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল__কেমন একট! অস্পষ্ট 
ভয় ও বেদনার স্পন্দন সমস্ত দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে 
খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল । মুহূর্তের মধ্যে বাটি” স্তম্ভিত 
হইয়া! গেল, কিন্তু পরক্ষণে সমুদ্রের উপর হতে বাতাসের 
একটা ঝটিকা মাসিতেট যেন তাহার চমক ভাঙিল; সে তখন 
ভালো! করিয়া দেখিবার জন্ঠ একাগ্র নয়নে চারি দিকে 
চাহিল। তাহার চোখে তখন সবই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে__ 
পর দূরে চক্রবালের দিকে ধুসরবর্ণ বঙ্কিম আকাশ ;__সমুদ্রের 
শ্বেত ফেনিল জলোচ্ছধাস তাহার গায়ে গিয়া আছড়াইয়া 
পড়িতেছে-_ভাঙিয়া পাঁড়য়া দিকে দিকে নান! বর্ণে ফুটিয়া 
উঠিতেছে; দক্ষিণে দৈত্যের মতো! একট! প্রকাণ্ড জাহাজ 
অসংখ্য চক্ষু বাহির করিয়া স্তব্ধ হইয়! দাড়াইয়া আছে, দূরে 
সমুদ্রের ধারে ধারে জেলেদের নৌকাগুল! নান! রঙ্গে 
হেপিতেছে, ছুলিতেছে ; বালির চরের উপর ছেলে মেয়ে- 
দের খেল! জমিয়ান্ে, তাহার কিছু দূরে একটা জনত-_ 
কেহ চলিতেছে, কেহ বসিয়া আছে, কেহ ভাদিতেছে, কেহ 
গাহিতেছে, কাহারো মাথার লাগ ফিতা বাতাসে আকাশের 
গায়ে উড়িতেছে, কাহারো ওড়না স্থলিত হইয়া পড়িতেছে। 
বাটির চোখে এসব কিছুই বাদ পড়িল না_সে সমস্ত জিনিষ 
খু'টিয়া খুটিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু সকলকার চেয়ে বেশি 
করিয়া এবং বড় ও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল ছুটি মুস্তি-_-একটি 
পুরুষ ও একটি রমণী! 

তাহাদিগকে, চিনিতে বাটি র বেশি বিলম্ব হইল না__ 
তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল, মনে হঈল এখনই বুঝি 
জলের মধ্যে পড়িয়৷ যায়, সে চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিতে 
লাগিল-_এবং সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে চোখের সামনে 
অসংখ্য স্ফুলিঙগ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কী উপায়! 
কী উপায়! এমন কি কোনো উপায় নাই যাহার দ্বারা 
জ্যাঙ্ককে এই মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ করানো যায়! ওঃ 
পৃথিবীটা কী ক্ষুদ্র! যাহাকে এড়াইবার জন্য এত দেশ 
পালাইয়া৷ বেড়ানো হইল, ঘুরিয়া ফিরিয্লা তাহারই স্চিত 
সাক্ষাৎ! কিছুতেই তাহার দৃষ্টির বাহিরে থাকা গেল না! 
একী? এ একটা হঠাৎ ঘটনা? না এ দৈবপুরুষের 
চাতুরী ? না-_না_-এ আর কিছু নয়  নিঃসনেহ এ নিদা- 
রুণ ভাগ্যচক্রের খেল]! 
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তবে বার্টি'কি করিবে? দৈবেরই জয় হৌক ! ভয় 
করিয়া লাভ কি-_চেষ্টা করিয়া ফল কি? যাহা অবশ্থস্ভাবী 
তাহাকে কে ঠেকাইতে পারে 1? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে 
নাই তবু ভাগ ফিরিল কই? 

এই ভাবিয়া বাটি হতাশায় [নশ্চল হইয়! বসিয়া রহছিল-__ 
মনের মধ্যে বাধা দিবার কোনো প্রবৃত্তি, চেষ্টার কোনো উদ্যোগ 
রহিল না! সম্মুখে সমুদ্রের চঞ্চল জল খেলা করিতেছে সে 
তাহার পানে চাহিয়া যাহা হইবে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া 
রহিল। স্বার্থের জন্য সংগ্রামের আর আবশ্তক নাই- কি 
হয় তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখ । তাহার মনে হইল সমুদ্রের 
তরঙ্গ যেমন করিয়া কূলে 'মাসিয়া আছড়াইয়৷ পড়িতেছে 
তেমনি করিয়া দৈবদর্বিপাক তাশার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, 
তরঙ্গের যেমন প্লাবন তেমনি প্লাবনে তাহাকে কোন্‌ 
অতলে ডুবাইয়া দিবে! 

তাহারা তাহার সমুখ দিয়া চলিয়া গেল। বাটি 
বুকের এ কীম্পন্দন ! নৈরাশ্ঠ, ভয়, ছুর্ভাবন! তাহার হ্ৃৎ- 
পিগুটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে! সেকি 
করিবে ? পালাইবে ? না, না কোনে! ফল নাই পালাইয়া! 
দৈবের হাতে নিস্তাব কোথায়? তবে ভাগাবিধানের জন্য 
স্থির হইয়া অপেক্ষা করাই শ্রেয়! কিন্ত আর কত দিন? 
হে ভগবান, যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছ তাচা দাও-_শীস্ত 


দাও--আর অপেক্ষার যন্ত্রণা সহা হয় না। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


প্রাচীনকালে শবব্যবচ্ছেদ 
( আশুমুতক পরীক্ষা! ) 
চাণকাপ্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। 


অকম্মাৎ কাহারও মৃত্যু হইলে, তাগার মৃতদেহ তৈলচচ্চিত 
করিয়! পরীক্ষা করিতে হইবে । ূ 

যে শব শ্লেম্ম! এবং মুন্রদ্বার! কলঙ্কিত, যাহার ইন্দ্রিয়গুলি 
বায়ুপরিপূর্ণ, হস্তপদ স্ফীত, চক্ষু উন্মীলিত, এবং কণ্ঠদেশে 
বন্ধনচিহ্ন প্রতীয়মান হয়, সেই ব্যক্তি শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু- 
মুখে পতিত হুইয়াছে এইরূপ বিবেচন! করিতে হইবে। 
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যাশ্ার হস্ত 'ও জজ্ঘা! সম্কুচিত দেখা যায়, সেই ব্যক্তি 
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইণে। 
যত ব্যক্তির হস্ত ও চক্ষু কঠিন হইলে, দস্তদ্বারা জিহ্বা 
দংশিত অবস্থায় থাকিলে এবং উদর স্ফীত হইলে বিবেচন! 
করিতে হইবে যে সে জলে ডুশিয়া মারা গিয়াছে। 
শোণিতসিস্ত এনং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষত ও ভগ্ন হইলে 
ধুবিতে হইবে যে প্র ব্যক্তিকে কাষ্ঠ ও রশ্মিদীবা। ভজ্ঞ কর! 
হুইযছে। রা 
অস্থি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন থাকিলে বিবেচনা করিতে 
হইবে যে মৃত ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করিয়া মুত্ামুখে প্রেরণ 
করা তইয়াছে। 
হস্ত, পদ, দত্ত 'ও নখ কৃষ্ণবর্ণ, চর্ম শিথিল এবং 
মুখমণ্ডল লাল ও ফেনযুক্ত হইলে মৃত ব্যক্তির প্রতি 
বিষপ্রয়োগ হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির 
শরীরে শোণিতদষ্ট চিহ্ন থাকিলে সর্প অথবা বিষাক্ত 
কীটের দংশনে মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে 
হইবে। 
অতিরিক্ত বমি ও বিরেচনের পরৈ গাত্রনন্ত্র বিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে যে ব্যক্তির তাহার মদন বৃক্ষের রস প্রয়োগে মৃত্যু 
ভইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। 
উপরোক্ত প্রকারে মৃত্যু হইলেও, অনেক সময় দণ্ডের 
ভয়ে, কঠদেশে বন্ধনচিহ্ন করিয়া মৃতবাক্তি উদ্বন্ধনে আত্ম- 
হতা। করিয়াছে এইরূপ কর! হয়। 
বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হইলে ভুক্ত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ ছুগ্ে 
পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অথব! উহা উদর হইতে 
বাহির করিয়! অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি চিটুচিট শব 
হয় এবং ইন্দ্রধনুর বর্ণ হয় তাহ! হইলে উহাতে বিষ আছে 
এইরূপ প্রকাশ করা যাইতে পারে । 
অথবা, যখন হাদয় ব্যতীত শরীরের অন্যান্ত সকল 
অংশই ভল্মীভূত হয়, তখন মৃত্প্যক্তির তৃত্যগণ মৃতব্যক্তির 
. নিকট দণ্ড এবং পৌরুষ ভাবে ব্যবহৃত হইত কিনা এই 
বিষয় উহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এই 
প্রকারে, মৃত ব্যক্তির যে সকল আত্মীয় কষ্টকর জীবন 
অতিবাহিত করে, অন্যের প্রতি যে আত্মীয়! স্ত্রীলোক 
আসক্ত, অথবা যে আত্মীর মৃতব্যক্তি কর্তক কোন 


প্রবাসী__ পৌষ, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, বয় খণ্ড 


স্ীলোকের অপহৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত-_ ইহাদের 
প্রশ্ন করিতে হইবে। 

উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির শরীর সম্বন্ধেও এইরূপ প্রশ্ন 
করিতে হইবে। (ইচ্ছা পুর্র্বক ) উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তি 
কর্তৃক অপরের যে ক্ষতি বা অনিষ্ট হইয়াছে সে বিষয়গুলিও 
অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

নিশ্নলিখিত কারণে অকম্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে। 
স্ত্রীলোক অথবা আত্মীয়ের প্রতি বিরাগ, স্বব্যবসায়ে 
প্রতিদ্বন্দিতা, বিপক্ষের প্রতি ছ্বেষ, পণ্যসংস্থান, সমবায়, 
এবং আইনঘটিত বিবাদ-_'এই সকল কারণে রোষাম্থিত 
হুইয়। মৃত্যু সংঘটন হয়। 

যখন, শক্রর আকৃতির সহিত সাদৃশ্ত থাকার জন্য 
মৃতব্যক্তি কর্তৃকই নিযুক্ত পোক, কিংবা অর্থের নিমিত্ত 
চোর অথবা! তৃতীয় ব্যক্তির শক্র কোন ব্যক্তিকে নিহত 
করে, তখন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট নিয়লিখিত 
প্রকারে প্রশ্ন করিতে হইবে। 

কে মৃত ব্যক্তিকে ডাকিয়াছিল? তাহার সঙ্গে কে ছিল? 
পর্যাটনকালে কে তাহার অন্থপর্তী ছিল? অকুস্থানে কে 
তাহাকে লইয়া গিয়াছিল ? 

হত্যাভূমির নিকটবত্তী ব্যক্তিগণকে ব্যত্তিগত ভাবে 
নিয়লিখিত প্রশ্ন করিতে হইবে ।-মৃত ব্যক্তিকে কে 
তথায় লইয়া গিয়াছিল? সাক্ষিগণ ঘটনাস্থলে অস্ত্রধারী 
চিন্তাক্লি্ট কোন বাক্তিকে লুককাফিত থাকিতে দেখিয়াছিল 
কি না? সঙ্গিগণের নিকট হইতে কোন সুত্র পাইলে সে 
সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

মৃত্যুকালে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল-_ 
ষথা, ভ্রমণোপযোগী দ্রব্যাদি, বস্ত্র ও রত্বাদি যাহা মুতব্যক্তির 
অঙ্গে ছিল, যাহার! এঁ সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল 
অথবা উক্ত দ্রব্যাদির সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিল 
তাহাদের ও মুতব্যক্তির সহকারাদের, বাস ও ভ্রমণের 
কারণ, এবং ব্যবসায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । 

যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ, কাম, ক্রোধ অথবা অন্ত কোন 
পাপের বশবর্তী হইয়! রঙ্জু অন্তর বা বিষপ্রয়োগে আত্মহত্যা 
করে বা অপরকে আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করে, 
তবে শরস্ত্রী বা পুরুষকে চগ্ডালঘ্বার৷ রাজপথ দিয়া টানিয়া 


৩য় লংখ! 


লইতে হটবে। উপরোক্ত হত্যাকারিগণের আস্মীয়গণ 
কোন প্রকার শব্দাহ ব! শ্রান্ধাদ্দি করিতে পারিবে না। 
এই সকল হনভাগাগণের কোন আত্মীয় যদি শ্রান্ধাদি 
করে, তনে তাহার নিজের শ্রাদ্ধাদি রহিত করিতে হইবে 
অথব! তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাহাকে পরিতাগ করিবে। 
যাহার! নিষিদ্ধ ধন্মাচার ( উপরোক্ত ক্ষেত্রে) আচরণ করে, 
তাহাদের সভিত যাভাবা সন্মিলিন হইবে তাহারা এবং 
তাহাদের সহযোগীবর্গও একবৎসর পতিতের ন্যায় যাজন, 
অধাপনা এবং দান ও দান গ্রভণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত 
থাঁকিবে। 

শ্রীষোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার । 


থ্রু ও জরু 


( একটি ফরাসী কবিতার অনুসরণে ) 


একটি জোড়া বলদ আমার দুধে ধোয়া অঙ্গ, 

অমন জুড়ি মিল্ল না আর,_-খুঁজে এলাম বঙ। 
চালার নীচে দাড়িয়ে আছে এ ছুটি মোব লক্ষ্মী, 
ওরাই আমার ঢখের দ্বখী, ওরাই পোভায় ঝক্কি; 
ওরা চষে, ওরাই মাডে, ওরাই জোগায় অন, 
ভূতের মতন খাটে, কিন্তু ধের মতন বন্ন ! 

যে দাম দিয়ে কিনেছিলাম ভরিহরের ছত্বরে 
চতৃগু ৭ তার দিচ্ছে আদায়-_দিচ্ছে প্রতি বচ্ছরে। 
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্বে, 


(কিস্ত) গরুর ভাল মন্দ হ'লে দাগা বুকে থাকৃবে। 


থাকমণির বিয়ের খরচ রীতিমতষ্ট করব, 

নগদ দেব দেড়শো টাকা গয়নাতে গা সর্ব ; 

বাজু দেব, সীথি দেব, দেব রূপার পৈচে, 

জানিয়ে দেব দশ জনেরে কূপণ আমি নই যে; 

ছধুলি গাই দেব তারে-_দেব বাছুর স্থদ্ধ, 

থাকর সুখের জন্যে আমি কর্ব হন্গ মুদ্দ ) 

কিন্তু যদি বলদ জোড়ার উপর সে ছ্যায় দৃষ্টি, 

বল্ব সোজা--“রেখে দে তোর বায়না অনাত্থষ্টি 

থাকর মা--সে মারা গেলে মনে খুবই লাগ্বে, 
(কিন্ত) গরুর ভাল মন্দ হ'লে দাগা বুকে থাকৃবে। 


নবীন যঙ্গ্যাসী 
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নধর দে, ছধের বরণ,-_-দেখ্লে চক্ষু জুড়ায় গো, 
এম্নি শান্ত-চড়ই এসে বসে শিঙের চূড়ায়ও ! 
কেন৷ গোলাম কেবল খাটে !--জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে, 
জাব্না খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধো, 
বছর বছব পহর থেকে কতহ আসে কসাই যে, 
কিন্বে বলে' বলদ জোড়া ! আমায় বলে “মশাই হে, 
এত দেব! তত দেব!” 'আমিবপি “নমঙ্কার ! 
গরু আমি বেচ্ধনাকো, গরুব ভিতর প্রাণ আমার |” 
মোড়ণের ঝি মার! গেলে মনে খুবই লাগ্বে, 
জরুর চেয়ে গরুর কথাই বেশী বেশ জাগ্বে। 
শ্রীসতোন্ত্রনাথ দত্ত । 


(কিন্তু) 


নবীন সন্ন্যাসী 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
গঙ্গামণির মুক্তি 


গদাই পাল চলিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে 
মালী আপনার কুটারের সন্মুখস্থিত চারপাইখানিতে বসিয়া 
গদাই-প্রদত্ত একটি বোতল খুলিল। মালীবধু একটা 
পিতলের ছ্িপায় থানকতক টেংরামাছ ভাজা ও কিছু 
বেসমের ফুলুবী দিয়া গেপ। তৎসংযোগে মালী বসিয়া 
বসিয়া নোতণটির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল। 

মালীর শ্বাশুড়ী সে পথে যাইতেছিল, তাভাকে দেখিয়া 
সে ধপিল-_“মাঈ, ভিতরে বন্ধ করিয়া আসিয়াছিস্‌ ?” 

বৃদ্ধা বলিল-_“ন1 বেটা, জল দিয়া! আসিয়াছি, এখনও 
চুলায় মাগুন দেয়া হয় নাই ।” 

“তবে বেশী দেরী করিস না। 
আনিয়া আমাকে দে ।” 

বৃদ্ধা তখন ধীরে ধীরে বাটার পশ্চাৎদিকে গিয়! পূর্বব- 
বর্ণিতি বারের তালাটি, খুলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া 
সেই তালাটি আবার ভিতরের দিকের কড়ায় লাগাইয়া 
বন্ধ করিয়া দ্িল। সেখানটায় বিষম অন্ধকার । দেওয়া- 
লের গায়ে ভাতড়াইয়া, একটা কুলুঙ্গী হইতে বৃদ্ধ! দিয়াশলাই 
বাহির করিয়া প্রদীপ জালিল। তখন দেখা গেল, সেটি 


সব কাজ করিয়া, চাবি 


৩৭৬ 


১পা? +৯১৮৮৯০০৮৮০ টির 


একটি অল্প পালিত কক্ষ রঃ চলন-ঘর | তাশর একপ্রান্তে 
উপরে উঠিবার পি' ডিআছে। প্রদীপটি হাতে করিয়৷ সেই 
সিঁড়ি দিয়া বৃদ্ধ! উঠিয়া গেল। 

দ্বিলের উপর একটি লম্বা সরু বারান্দা। তাহার 
একদিকে সমস্তটা কাঠের ঝিলমিল দিয়া আবদ্ধ। অপর 
প্রান্তে একটি দ্বার, তাহাতেও শিকল লাগান রহিয়াছে । 
শিকল খুলিয়া বৃদ্ধা ভিতরে প্রবেশ করিল 

সে স্থানে খানিকটা আবরণশূন্ত ছাদ-_উচ্চ প্রাচীর 
দিয়া ঘো। এখানে ওখানে ছুই তিনটি কক্ষের দ্বার দেখ! 
যাইতেছে । তাহার একটি তখন খোল! ছিল, ভিতর 
হইতে অন্ন আলোক বাহির হইতেছিল। বৃদ্ধা তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিল। 

কক্ষথানি স্থন্দরভাবে সজ্জিত । টেবিল, চৌকি, ছবি, 
কাঁচের পুতুল প্রভৃতি ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। 
ভাল খাট পিছানা রহিয়াছে, তথাপি একটি কৃশাঙ্গী 
যুবতী একখানি মাছুর পাতিয়৷ মেঝের উপর শয়ান ছিল। 
একস্কানে টেবিলের উপর একখানি বৃহৎ আয়না এবং নানা- 
বর্ণের কেশতৈল সাজান রহিয়াছে, কিন্তু এই রমণীর কেশ- 
রাশি কক্স, আলুপায়িত। মাছুরখানির উপর স্বীয় বাম 
করকে উপাধান করিয়া গঙ্গামণি শুইয়া ছিঞ। 

বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া! গঙ্গামণি চকিতভাবে 
উঠিয়া! বসিল। প্রদীপটা উজ্জল করিয়া দিল। তখন সেই 
আলোকে দেখা গেল, অভাগিনী পরমা স্থন্দরী। বয়ক্রম 
বিংশতি বর্ষের অধিক তইবে না। চক্ষু দুইটি বৃৎ ও 
কোমল । মুখখানি বড় বিষ । 

বৃদ্ধাকে দেখিয়া! গঙ্গামণি পলিল--“কি মাঈ, আজ যে 
এত দেরী ?” 

শকাল আমাদের পরব কি না, 
করিতেছিলাম |” 

“পরব ?--পরব কি?” 


তাই খাবার প্রস্তত 


“পরব এই যাকে বলে তেহওয়ার । কাল দেওয়ালী 1” 
শকি হয় ?” ৯ 
“থানাপিনা হয়। রাত্রে সবাই ঘরে ঘরে প্রদীপ 


জালায়। তোদের বাঙ্গালীদের পুঁজ! হয়__কালীমাঈর 
পুজা__জানিস্‌ না?” 


 প্রবাী-- পৌষ, ১৩১৭ 


শিপ িপাপাসিনাপানিপনশ ০০৭০০৯৮ 


(-১৭ম তাগ) ২য় খণ্ড 
টি টিবি কালীগৃজা? ? আজ চতুর তাই 
এত অন্ধকার |” | 


পষ্্যা বেটি কাল ঠাত, বাবুর বাড়ীতে পুজা 


হয়। অনেক পাঠা বলি হয়। কাল সেখান থেকে 
পরসাদি আসবে-_তুই খাবি ত?” 
প্মাংস ?” 


॥ 


“ছা! পাঠার মাংস। 
“আমায় কি মাছ মাংস খেতে আছে ? আমি হে 
বিধবা 1৮ 


“হলেই বা বিধবা । তুই ত বামুন কায়েথের মেয়ে 


নস্‌্। আমাদের দেশে গোয়াশা জাতের মেয়ে বিধবা 
হলেও মাছ মাংস সব খায়।” 
“আমাদের খেতে নেই । পাপ হয়।” 


“তোদের দেশের দস্তব ভারি খারাপ। আমাদের 
মূলুকে গোয়ালার মেয়ে বেওয়া হলে আবার তার সাদি 
হয়। একবার ছেড়ে পাঁচ বার হয়। কেমন ভাপ! তুই 
বদি বাঙ্গালী না হতিস্‌ ত তোরও সাদি হত। তোর এই 
কাচা বয়স, এমন খাপস্থুরত চেহারা, কত লোকে তোকে 
সাদি করবার জন্ত পাগল হত ।” 

গঙ্গামণি শিভরিয়া বলিল-_-“না--না- 
কথা বলিস্নে ।” 

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া! রহিল। গঙ্গামণি বলিল__ 
“মাঈ--এ বকুলগঞ্জ থেকে আমাদের দরিয়াপুর কতদুর ?” 

“অনেকদূর । সাত আট কোশ হবে।” 

“বকুপগঞ্জের বাবু আমায় কত দিন আর আটকে 
রাখবে ? আমায় ছেড়ে দিক না এখন।” 

বৃদ্ধা বলিল-_প্যদি ছেড়ে দেয় ত তুই কোথা যাবি?” 

“কেন, আমার শ্বগুরবাড়ী রয়েছে__বাপের বাড়ী 
রয়েছে--এক জায়গায় যাব ।” 

“তার! কি আর তোকে ঘরে নেবে ?” 

এই কথা গুনিয়া গঙ্গামণি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়! রহিল। 
পলাইবার কোনও ভর্স! না থাকিলেও, সে মাঝে মাঝে 
মনে করিত, যদি কোন দ্দিন কোনও স্থযোগে পলাইতে 
পারি, তবে কোথায় যাইব--আমার আশ্রয় কোথায় । 
কে বিশ্বাস করিবে যে আমি নিফলঙ্ক? আব বৃদ্ধার মুখেও 


-ছি-ছি। ও 


ওর সংখ্যা] নবীন ৩৭৭ 
এই কথা নিয়া! গরলামণির ং গুদয়ে ॥ জারুণ নৈরাস্ত উপস্থিত বন, জামার গালিমন্দ রি বজরার, কোনও সা 
হইল। রি একতিল দোষ পেলে আমার ভাস্বর আমর যা--ছুজনেই 


কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা বলিল__প্রাত হল। আর, ময়দা 
মেখে নে-_আমি উনান জেলে দিই 1” 

গঙ্গামণি বলিল__*ন! মাঈ-_থাক্‌। আব আর উনান 
জালতে হবে না।” 

“থাঁবিনে ?” 

“না, আজ আর কিছু খাব পা। ক্ষিধে নেই ।” 

“কিছু খারিনে ?” 

“ছুটো পেয়ারা আছে তাই খাব এখন |” 

বৃদ্ধা বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। তাহার কতকটা 
মেহনৎ বাচিয়া গেল-_তাহাঁতে সে খুসীই হুইল । কুটীরে 
সেই অনাস্বাদিত বোতলটির কাছে বুড়ীর মনটি পড়িয়া- 
ছিল। তাই সে বিদায় চাহিল। 

গঙ্গামণি বলিল--“একটু বোস্‌ না-_যাবি এখন । এত 
তাড়াতাড়ি কি? তোর হছুঁকোটা কোথা গেল, তামাক 
থাবিনে ?” 

বৃদ্ধা বলিল--“আচ্ছা--এক ছিলিম তামাক খেয়ে 
নিই । তুই তোর শ্বশুর বাড়ীর গঞ্প বল।” 

বৃদ্ধা তামাক সাজিতে বসিল। গঙ্গামণি বলিল-_ 
“আমার শ্বশুর বাড়ীর কি গল্প শুনবি ?” 

“সেখানে কে কে আছে ?” 

“আমার ভান্গর আছে, যা আছে, ছুটি ভান্ুরপো 
আছে ।” 

“ভান্রপো ছুটি কত বড় £” 

“একটির বয়দ দশ-_-একটি চার বছরের। আমি 
বিধবা হয়ে গেলাম-_আমার ত ছেলেপিলে হল না-_তা্ 
ছোট ছেলেটিকে মানুষ করতে লাগলাম। সে আমার 
কাছে থাকত, আমার কাছে শুতো, আমায় মা বলত ।৮-_ 
বলিতে বলিতে গঙ্গামণির চক্ষু ছুটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়! 
উঠিল। 

বৃদ্ধা বলিল-__“এর1 তোকে কি করে ধরে আন্লে ?” 

আমার বুদ্ধির দোষে। ছোট ছেলেটি আমার 
নেওটো-_-আমায় মা ব্লত বলে--আমার য| আমায় 
ছুচক্ষে দেখতে পারত না। আমার ভাম্গর- সেও খন 


রেগে চেঁচিয়ে বাড়া মাথায় করত। অনেক দিন ধরে 
এই রকম জাল! যন্ত্রণা সা করে করে ক্রমে আমার মন 
খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন তাদের বল্লাম--আমি 
বাপের বাড়ী যাব_-এখানে থাকব না। তাশ্ুনে তার! 
আমার উপর আরও রেগে উঠল, মামাকে বেশী করে 
জালাযন্ত্রণ দিতে লাগল। শেষে যখন আমার অসন্থ 
হয়ে উঠল, তখন ভাবলেম এখান থেকে পালিয়ে বাপের 
বাড়ী চলে যাই। কে আমায় পৌছে দেবে? সঙ্গী কোথা 
পাব? গ্রামে একজন বুড়ী ছিল--সদ্গোপের মেয়ে-_ 


তারই সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে লাগলাম। একদিন 
সন্ধ্যাবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। সে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে, আমায় এখানে এনে ফেল্লে। যে যন্ত্রণার 


হাত এড়াবার জন্ত পালিয়েছিলাম, তার দশগুণ যন্ত্রণা! 
এখানে এসে আরম্ভ ভল। ভগবান এ পরাস্ত আমার 
ধশ্মরক্ষা করেছেন --এখন কোন রকমে এখান থেকে 
উদ্ধার ততে পারলে বাঁচি” 

গঙ্গামণি যে সময় কথা! শেষ করিল, তখন তাহার ছুট 
চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বঠিতেছে। বৃদ্ধা নলিল-_ 
“বেটা__কীদিস্‌ না-কাদিস না। কালী মাঈ তোর ভাল 
করবেন।” তাহার পর নিস্তদ্ধ ভইয়া বুদ্ধা ধূমপান শেষ 
করিল। তখন উঠিয়া বাহির হয়া গেল। বাহিরের 
দ্বারে তালাটি উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দুই তিন বার 
সেটিকে টানিয়া দেখিল। কুটীরে গিয়া চাবিটি জামাতার 
ভস্তে দিয়া রন্ধন কাধ্যে মনোনিবেশ করিল। 

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ অবধি গঙ্গামণি গালে হাত 
দিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধার শেষ কথাগুলি--_“কালী মাঈ 
তোর ভাল করবেন”-_-তাহার মনে বারম্বার ঘুরিতে 
ফিরিতে লাগিল । জানালা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে বিষম 
অন্ধকার। জঙ্গলের মধ্যে অবিশ্রাম ঝিল্লিধবনি হটতেছে। 
ঝোপে ঝোপে অর্সংখ্া জোনাকি পোকা জলিতেছে। 
জানালার কাছে--ভারাক্রান্ত জদয়ে গঙ্জামণি অনেকক্ষণ 
দাড়াইযা রছিল। টীড়াইয়। দীাড়াইয়, সেই অগাধ 
অন্ধকারের মধ্যে নিজ সজল নেত্রযুগল ডূবাইয়া দিয়া, 
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অর্ন্ফুট স্বরে গঙ্গামণি বলিতে লাগিল-_পমা কালী-_মামি 
ছেলেবেল! থেকে তোমায় কত প্রণাম করেছি-_-কত ভক্তি 
করেছি। কাল তোমার পুজা হবে-_তাই আজ রাতে তুমি 
অন্ধকারের বেশ ধরে এসে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়ে ফেলেছ। 
মা, আমি ত কোনও অপরাধ করিনি-_তবে কেন এত 
কষ্ট পাচ্ছি? অসময়ে আমার স্বামীকে কেড়ে নিলে 
_-যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম--সেখান থেকেও আমায় 
তাড়ালে । মা, যদি আমি দোষ করে থাকি--উবে আমায় 
ক্ষমা কর। এবিপদ থেকে আমায় উদ্ধার কর। যাতে 
আমার ধর্ম রক্ষা হয়, এমন কর। আর তাযাঁদ না কর-_ 
তবে তোমার ডাকিনী যোগিনীদের বলে দাও--__আজ 
রাতে যেন তারা এসে আমায় মেরে ফেলে-_তা হলেও 
আমি পরিত্রাণ পাই। ম| রক্ষাকালী--আমায় রক্ষা কর, 
রক্ষা কর মা!” 

এইরূপে প্রার্থনা করার পর অভাগিনীর হাদয়ভার 
অনেকটা লাঘব ভইল। তখন সে জানালাটি নন্ধ 
করিয়া, মাত্ুরখানিতে আবার শয়ন করিল। প্রদীপটি 
মিট মিট করিয়া জলিতেছিল-- কপাট খোলাই রহিল- চক্ষু 
মুদ্রিত করি! গঙ্জামণি মনে মনে বলিতে লাগিল-_“ম! 
কাঁলী, আমায় রক্ষা কর মা-__ আমায় রক্ষা কর।”_ এইরূপ 
মানসিক প্রার্থনার অবস্থায়, নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার 
সর্ধাঙ্গে নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়া তাঙ্ভার চেতনা হরণ 
করিলেন। 

গু চা ০ চর ০ 

রাত্রি গভীর হইল। গঙ্জামণি সেই অবস্থায় নিদ্রিত। 
হঠাৎ যেন মন্তকে কি একটা কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ অন্থুভব 
করিল-_-তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, 
প্রদীপের আলোক থুণ উজ্জ্বল হইয়াছে । রক্তাম্বরধারিণী 
কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক যেন ীড়াইয়। রহিয়াছে-_-তাহার 
হন্ডের ত্রিশল মৃদু মুহু আন্দোলিত হইতেছে । গঙ্গামণি 
দেখিল, সেই ত্রিশ্লের অগ্রভাগ যেন শোণিতরঞ্জিত। 
মুহূর্তকাল মাত্র এই দৃশ্ত অবলোকন" করিয়া, আবার সে 
চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভয়ে তাহার সকল অঙ্জ চিম হইয়া 
গেল। সে বাস্তবিক জাগিয়াছে অথবা স্বপ্পে একটা 
বিভীষিকা দেখিতেছে__কিছুই স্থির করিতে পারিল ন1। 
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| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
কয়েক মুহূর্ত পরে অস্বাভাবিক বিকৃত বিকট কণ্ঠে 
কে যেন বলিল-_-“ভয় নাই।” 

এই কথা শুনিয়া গঙ্জামণি আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। 
ছদ্মবেশী গদাধর তথণ ধীরে ধীরে মাথা কাপাইয়া কাপাইয়। 
বলিল_-“ভয় নাই । আমি_ মা-_কালীর-_ডাকিনী। 
ভয়-_নাই 1” 

শয়নের পূর্বের প্রার্থনা তখন গঙ্গামণির মনে পড়িল। 
মনে পড়িল সে বিয়াছিল, মা, হয় আমায় উদ্ধার কর 
নয়ত তোমার ডাকিনী যোগিনী কেহ আসিয়া 'আমায় 
মারিয়া ফেলুক | তাই গঙ্গামণি কাপিতে কাপিতে উঠিয়৷ 
বসিল। হাত জোড় করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল-__“মী, 
আমায় মেরে ফেলো না।” 

এই কথা শুনিয়া ডাকিনী খল্‌ খল করিয়া হাসিয়া 
উঠিল। বলিল-- “শুয় নাই-_মামি তোকে মারব না। 
কাল মা কালীর পুজো । '্মাজ রাত্রে তিনি কৈলাস 
থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। মা আমায় জিজ্ঞাসা করতে 
পাঠালেন-__তুই কাদিস কেন? তোর কান্নায় মার আসন 
টলেছে। বল তুই কাদিল কেন?” 

সেই রূপ হাতজোড় অবস্থায় গঙ্গামণি নলিতে লাগিল-_ 
“মা, আমি গরীব গ্ৃহস্তের ঘরের বিধবা । আমাকে এর! 
ধরে এনে এখানে বন্ধ কবে রেখেছে ।” 

“কে বন্ধ করে রেখেছে ?” 

“বকুলগণ্জের মেঝ বাবু” 

“্বকুলগঞ্জের মেঝ বাবু মা কালীর পরম ভক্ত। 
অনেক মদ-- অনেক মাংস দিয়ে ফি বছর মার পুজে। 
দেয়। আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তুই 
এক প্রতিজ্ঞা কর।” 

মুক্তির আশ্বাসে গঙ্গামণির ভয় দ্ূবে গেল। যুক্তকরে 
সে বলিল--“কি প্রতিজ্ঞা, মা 1” 

“তুই যত দিন বেঁচে থাকনি--কখনও কারুর কাছে 
বকুলগঞ্জের মেঝবাবুর নাম করবিনে।” 

গঙ্গামণি বলিল-_প্প্রতিজ্ঞা করছি--কারু কাছে নাম 
করব না।” 

“যদি নাম করিস তবে আমি এসে এই ত্রিশল তোর 
বুকে বিধে দেব ।” 
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“না মা__ আমি প্রাণ থাকৃতে কার কাছে মেঝ বাবুর 
নাম করব না। আমায় উদ্ধার কর।” 

ণ্ভবে আয়”-_বলিয়া গদাহ কক্ষ হইতে নিঙ্বাস্ত 
হইল। কম্পিত পদে গঙ্গামণিও তাহার মন্ুসরণ করিল। 

ঝিলমিল-বদ্ধ বারান্দায় আসিরা গদাই বলিল-__ 
*প্রদদীপট! নিয়ে আসি।” ফিরিয়া আসিয়া প্রদীপ লইল 
এবং নিজ বস্ত্র ভইতে, মোঠিতের-নামে-ঠিকানা-লেখা সেই 
কুড়াইয়া-পাওয়া পোর্টকার্ডথানি বাতির কবিয়া, গল্জামণির 
মাদুরের উপর রাখিয়া দিল। 

গৃচের বাহির ভইয়া গদাই 'প্রদীপটা ফেলিয়া দিল। 
ত্রিশূলের পশ্চাৎভাগ গঙ্গামণির ভাতে দিয়া বলিল-__“শক্ত 
করে ধর। মামার পিছু পিছু আয়।” 

তখন সেই স্থচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে জনে মিলা- 
ইয়া গেল। 

বাহিরের মুক্ত বাতাসে মাসিয়! গঙ্গামণি যেন নবজীবন 
পাইল। তাঙ্ার অঙ্গপ্রতাঙ্গে যেন নববলের সঞ্চার হইল। 
ত্রিশূল মুষ্টিদ্ধ করিয়া, ত্বরিত পদক্ষেপে মে অনেক পথ 
অতিবাহন করিল। পথশ্রমে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ধর্ম 
ঝরিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে ক্লান্তি অনুভব করিল না। 

এইরূপ প্রায় ছুই ঘণ্ট। চলিয়া, পথের ধারে একট! মন্দির 
দেখা! গেল। গদ্াই বলিল-“এই ঘণ্টেশ্বরের মন্দির, চিনিস্‌?” 

গঙ্গামণি বলিল__“মহাদেবপুরের ঘণ্টেশ্বর ?” 

“সথ্যা। মহাদেবপুর গ্রাম ধর দূরে আগ্চে__ এখন অন্ধ- 
কারে দেখ! যাচ্ছে না । এ মন্দিরে কখনও এসেছিলি ?” 

“্ট্য/ কতবার এসেছি পূজো দিতে । এখান থেকে 
আমাদের গা ছু ক্রোশ।” 

“আমি ত আর থাকতে পারিনে-আর বেশী রাত 
নেই । ভোর বেলাই মার বোধন বসবে । আমরা সবাই 
ডাকিনী যোগিনী মিলে মাকে সাজিয়ে দেবো । আমি 
এখন চল্লাম। এই সোজা রাস্তা ধরে চলে যা। ছু 
ক্রোশ পরে দরিয়াপুর গ্রাম। ভোরে তোরে বাড়ী পৌছে 
যাবি ।” 

গঙ্গামণি তখন ভূমিতে জা পাতিয়া বমিয়া, ডাকিনীর 
চরণ স্পর্শ করিয়! বলিল-_“মা-_ আমায় যদি তারা বাড়ীতে 
না নেয় কি উপায় হবে ?” 


নবীন সন্ন্যাসী 
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গদ্দাই বলিল_-“তারা লোককে বলেছে তুই বাপের 
বাড়ী গিয়েছিস। কোন কলঙ্কের ভয় নেই। তবু যদি 
না নেয়-তুই বলিস, তবে আমার স্বামীর ঞোৎজমি 
অদ্রেক আমায় ভাগ করে দাও--মামি গিয়ে কাশীবাস 
করি।” 

“তবু যাঁদ মা, তাপ্া না শোনে ? আমায় যদি বাড়ীতে 
স্থান না দেয়?” 

“না দেয়, তোদের গাঁয়ের নায়েব মশাইয়ের কাছে 
গিয়ে নালিশ কর্বি। নায়েব গদাধর পাল অতি সদাশয় 
ধান্মিক ব্যক্তি-মা কালীর একজন প্রধান ভক্ত। সে 
তোর ভাম্থরকে ডাকিয়ে এনে জুতিয়ে সোজা! করে দেবে। 
এখন যা |” 

গঙ্গামণি তাঠাকে প্রণাম করিয়া দরিয়াপুর অভিমুখে 
চলিল। কয়েক মুহূর্ত পরে গদাই গাত্রোথান করিল। মনে 
মনে বলিল --“কাওটি করলাম, মন্দ নয়। তবু যদি যৌবনের 
সে বল গায়ে থাকত। রাত আর বেশী নেই_-বোধ হয় 
আড়াইটা বেজে গিয়েছে। ছু ঘণ্টার মধ্যে কল্যাণপুরে 
পৌছান চাই । ভোরেব বেলা গ্রামের পোকজন বেরিয়ে 
এ ডাকিনীর মৃত্তি দেখে মূর্চা না যায়। পা চালিয়ে চলে 
গেলে অন্ধকারে শন্ধকারে বাড়ী পৌছব এখন।”-__বলিয়া 
গদাই ক্ষিপ্রুপদে সে স্কান পরিত্যাগ করিল। 


ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
গোপীকাস্ত বাবুর দুশ্চিন্তা 


রাত্রি প্রভাত হইল । গত রজনীর “খানাপিনার” প্রভাবে 
মালী-পরিবারের কাহারও এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই-__ 
কেবল রামদাসোয়া উঠিয়! বাগানে গিয়া বাশের লগী হস্তে 
নিজ প্রাতরাশের উপযুক্ত সুস্বাঘ ফল অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াহতেছে। 

ক্রমে রৌদ্র দেখা দিল। বেশ বেলা! ₹ইল। তখন 
মালীর কুটারে বয়স্ক 'লোকের কণস্বর একটু আধটু গুনা 
যাইতে লাগিল। মালীর স্ত্রী উঠিয়া দুই ছিলিম তামাক 
সাজিয়,_এক ছিলিম স্বামীকে ও এক ছিলিম মাতাকে 
দিল। বৃদ্ধ! নিজ চাঁটাইয়ের উপর বসিয়া, ছুই একবার 
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হাই তুলিয়া, ছুই একবার চক্ষু রগড়াইয়া, কিঞ্িৎ কাসিয়া, 
অর্ধনিমীলিত নেত্রে ধূমপান আরম্ভ করিল। 

মালী বলিল-_“মাঈ-_মাঁজ বাবুর বাড়ী কালীপুজ।। 
একটু বেল! হইলেই, স্নান করিয়া, খরাই মারিয়া, আমি 
পেখানে যাইব।” 

পেয়ারা চর্বণ করিতে করিতে, বৌ করিয়া একপাঁক 
ঘূরিয়া, রামদাসোয়া বলিল-_“হামু যাব ।” 

মালী বলিল-_"্তুই যাইবি, তোকে কোলে করিয়া 
লইয়া যাইবে কে ?” 

আর একট! ঘুরপাক দিয়া রামদাসোয়া বলিল-_“তোরা 
কান্ধীপর চঢ়কে যায়ব ।” 

বৃদ্ধা বলিল-_“আহা লইয়া যাইও । ছেলেমানুষ, পুজা 
দেখিবে না ?” 

মালী বলিল-_“তবে তৃইও চল্‌ মাঈ। রামদাসৌয়াকে 
কোলে করিয়। লইয়! যাইবি।” 

প্ছুজনেই গেলে “উহ্বার” খবরদারী করিবে কে? বাবু 
যদি রাগ করেন ?” 

“সে কথা ঠিক্‌।”_-বলিয়! মালী নীরবে ধূমপান করিতে 
লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, বৃদ্ধ! প্রথমে রামদাসোয়াকে 
লইয়া গিয়া পূজা দেখিয়া আসিবে-দ্বিপ্রহরে সে ফিরিলে 
তখন মালী যাইবে । 

পুজা দেখিতে যাইবে বলিয়! রামদীসোয়ার মাতা তাহার 
বেশবিষ্ঠাসে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মেরঞাই প্রভৃতি 
খুলিয়া ফেলিয়া, এক ছটাক পরিমাণ সর্ষপ তৈল তাহার 
ধূলিধূসর কেশবনুল মন্তকে নিক্ষেপ করিয়া যখন ছুই হাতে 
সবলে মর্দন করিতে আরম্ভ করিল, তখন রামদাসোয়া 
বিশেষ আপত্তি করে নাই। উঠানের কোণে এক কলসী 
জল রাখ! ছিল। জ্ঞানোদয়ের পর ছুই তিনবার তাহাকে 
স্থান করিতে হইয়াছে । মাতা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
ছড় ছড় করিয় টানিয়া সেই কলসীর নিকটবর্তী করিবা- 
মাত্র তাই সে তারস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সঙ্জল- 
নেত্রে বারম্বার আবেদন করিতে লাগল, পুজা দেখিবার 
জন্য সে কিছুমাত্র উৎস্থক নহে__এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলে 
বাচে। কিন্তু তাহার এ “এজিটেশনে” কিছুমাত্র ফলোদয় 
হইল না। ঘটা ঘটী শীতল জল তাহার মন্তকে নিক্ষিপ্ত 
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হইতে লাগিল। ল্লানাস্তে মাত! তাহার চুল আচড়াইয়া, 
কাজল দিয়া, একখানি হলুদে ছোপান ধুতি এবং একটি 
ছিটের কুর্তা পরাইয়া দিল। তখন আবার রামদাসোয়ার 
মুখে হাসি ফুটিল। মনের আনন্দে রৌদ্রে খেলা করিতে 
লাগিল। 

ক্রমে বৃদ্ধ! মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, বেশমের বাসি 
ফুলুরি খাইয়া 'খরাই মারিল।” বলিল-_পতবে ওখানে 
জল দিয়া, উদ্ধুন ধরাইয়া আসি। আসিয়াই বাহির হইব |” 

বৃদ্ধা তখন জামাতার নিকট হইতে চাবিটি চাহিয়৷ 
লইয়া, ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে চলিল। 
গিয়। দেখিল শিকল খোলা, তালাট! নাই । দেখিয়া তাহার 
মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাত পা ঠক্‌ ঠকৃ করিয়া কীপিতে 
লাগিল। ভাবিল-_কি সর্বনাশ ! দুয়ার খোল! কেন? 
গঙ্জামশি আছে ত ?” 

রুদ্ধশ্বীসে ছুটিয়! বৃদ্ধা উপরে গেল। দেখিল কেহ 
কোথাও নাই। 

প্রত্যেক ঘর দুই তিন বার করিয়া খুঁজিল__কেহ 
কোথাও নাই । “গঙ্গামণি”__প্গঙ্গামণি”_নলিয়। বার 
বার চীৎকার করিল, কেহ উত্তর দিলনা । তখন বৃদ্ধা 
হতাশ হইয়া, কাদিতে কীাদিতে জামাতাকে গিয়৷ সংবাদ 
দিল। 

গুনিয়া মালী আকাশ হইতে পড়িল। তাহার চক্ষু 
বসিয়া গেল। গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বলিল-__ 
প্চল্‌-_-দেখি গিয়া ।” 

ছুইজনে তখন ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাতে 
উপস্থিত হইল । বহিষ্বাঁরের নিকট দীড়াইয়!, মালীর মুখ- 
ভাব পরিবন্তিত হইতে লাগিল। তাহার ছুই চক্ষু লাল 
হইয়। উঠিণ। দত্তে দস্তে ঘর্ষণ করিয়া, বৃদ্ধার কেশ সবলে 
ধারণ করিয়া বলিল-_“হারামজাদি, তোরই দোষে এই 
সর্বনাশ হইয়াছে |” 

বৃদ্ধা এই আকম্মিক অপমানে আগুন হুইয়। বলিল-_ 
“কেন রে ছোড়াপুতা--আমার কি দোষ? পাজি__আমার 
চুল ছাড় ।” 

তোর দোষ নয় ? নিশ্চয় তোর দোষ। কাল সরা- 
পের নেশায় ছিলি, তালাবদ্ধ কবিন নাই। এই দেখ, 
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একটা কড়ায় তালাবন্ধ রহিয়াছে । ছুয়ার খোল! পাইয়া 
গঙ্গামণি পলায়াছে ।” 

বৃদ্ধা দেখিল, তালাট! একটা কড়ায় বন্ধ হইয়া ঝুলি- 
তেছে। বলিল :-“কখনও নয়, আম দুইটা কড়ায় ঠিক 
তালাবন্ধ করিয়াছিলাম। আর, সে সময় আমি সরাঁপ 
ছুইও নাই। তুই নেশায় ভো হইয়া পড়িয়া ছিলি-_চাবি 
কোথায় ফেলিয়! রাখিয়াছিলি, কে লইয়া তালা খুলিয়াছে ।” 

মালী চুল ছাড়িয়া দিল। তখন ছুই জনে উপরে গেল। 
গঙ্গামণির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, মালী দেখিল মাছুরের 
উপর পোষ্টকার্ডখান! পড়িয়া আছে। তুলিয়৷ লইয়া বলিল 
“এখানা কি? এ চিঠি কোথা হইতে আসিল? এফষে 
ডাকের চিঠি দেখিতেছি।” 

বৃদ্ধা বলিল__“তাহ! ত জানি না। 
দিন এখানে দেখি নাই ।” 

মালী বলিল-__“গঙ্গামণিকে কেহ চিঠি লিখিয়াছিল 
বোধ হয়। এই চিঠি পড়াইলেই, কে তাহাকে লইয়া 
গিয়াছে কিনারা হইবে |” 

বৃদ্ধা বলিল -.প্দুর বেকুব। গঙ্গামণিকে চিঠি দিয়া 
যাইবে কে? এ বোধ হয়, যাহারা তাহাকে লইতে আসিয়া- 
ছিল, তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছে ।” 

মালী পোষ্টকার্ডখানি লহয়! সযত্বে নিঞ্জের কাপড়ে 
বীধিয়! রাখিল। বলিল “বড়ই সর্বনাশ হইল । এতদিন 
এখানে চাকরি করিয়া খাইতেছি-- এইবার চাকরিটি গেল। 
আর কি বাবু আমায় রাখিবে _এখনি তাড়াইয়া দিবে। 
এখন এ বুদ্ধ বয়সে, কাচ্ছ! বাচ্ছ৷ লইয়! যা কোথায় ?” 

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। 
শেষে বুড়ী বলিল--”পলাইয়! হয় ত এখনও বেশী দূর 
যাইতে পারে নাই। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চই লুকাইয়! 
আছে। একবার খুঁজিয়া দেখ.” 

ছুইজনে আবার বাহির হইল । তালাটি বন্ধ করিয়া 
বিষ্জ ব্দনে মালী বলিল-_*তবে যাই । খুঁজিয়া দেখি।” 

বেল! দ্বিগ্রহর অতীত হুইক়া গেলে, মালী ফিরিয়! 
আসিয়া বলিল-_“কোথাও তাহাকে পাইলাম না। এখন 
ধাই-_বাবুর নিকট সংবাদ দিই |” 

বুড়ী বলিল-_“কি বলিবি?” 
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'্বলিব_-কোনও হুষ্ট লোক, অন্ত চাবি দিয়া তালা 
খুলিয়া, গঙ্গামণিকে লইয়া! গিয়াছে ।” 

বুদ্ধ! বলিল--“তোর যেমন বুদ্ধি। ও কথা বলিলে বাবু 
কি বিশ্বাস করিবে? বলিবে আমরা তালা বন্ধ করিতে 
ভূলিয়া গিয়াছিলাম।” 

“তবে কি বলিব ?” 

“একটা কিছু আনিয়া, তালাট! তাঙ্গিয়া ফেল। সেই 
ভাঙ। তাল! হাতে করিয়া লহয়া যাইবি। বলিবি কল্য রাত্রে 
কে তাপা ভাঙ্গির! গঙ্গামণিকে লহয়া গিয়াছে ।” 

মালী বলিল -“এই পরামর্শ ই ঠিক ।”-_-তখন নিজ 
কুটীর হইতে দুইটা লোন! অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল। 
সেই লোহার সাহায্যে অনেক কষ্টে এক দণ্ড ধরিয়া! তালাটা 
ভাঙ্গিল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, দেল! যখন তৃতীয় 
প্রহর সেই সময় কাদ কাদ মুখে বাবুব বাড়ীতে উপস্থিত হইল । 

মধ্যাহ্ন পৃজা তখন শেষ হইয়া! গিয়াছে__ত্রাহ্মণ-ভোজনও 
সমাপ্ত । কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছে-_কম্মচারীরা পরিবেষণ 
করিতেছে । গদাহ এক পার্খে ঈাড়াইয়। তদারক ও হুকুম 
করিতেছিল । মালী তাহার নিকট গিয়! দাড়াল । 

গদ্ধাই পলিল-_“কি হে মালীর পো--এত দেরী করে 
এলে ?” 

মালী চুপি চুপি বলিল “ন্মাজ্ঞা বাবু সর্বনাশ ভইয়া 
গিয়াছে ।৮* 

যেন কতই আশ্চর্য হইয়াছে এইরূপ গাবে বালল-_ 
পকেন? রামদাসোয়া ভাল আছে ত?” 

“সে ভাল 'আছে। গঙ্গামণি পলাইয়াছে |” 

ত্য ! বল কি !-_কেমন করিয়া পলাইল ?” 

“কল্য রাত্রে কোন 9 ছৃষ্টলোক তাল! ভাঙ্গিয়া তাহাকে 
লইয়া গিয়াছে।” 

গদ্দাই বলিল-_“কি সর্বনাশ ! এখন উপায় ? কে এমন 
কাধ্য করিল ?” 

শকি জানি বাবু তা ত জানি না। তবে গঙ্গামণির ঘরে 
এট চিঠিখান! কুড়াইদ্া পাওয়া! গিক্াছে।”--বলিয়া মালী 
চিঠি দিল। গদাই সেখানি উপ্টাট়া দেখিয়া মালীকে 
ফিরিয়া দিল, বলিল-__“চশমা সঙ্গে নেই। পড়তে পারলাম 
না। কে একাধ করালে তাই ভাবছি। আচ্ছা সেই 
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যে লোকটা, যার নাম রমণচন্ত্র ঘোষ, বাড়ীর পানে 1! করে 
তাকিয়েছিল__সে ত নয় ?” 

শকি জানি বাবু। এখন কর্তা মহাশয়ের কাছে খবর ত 
দিতে হয়।” 

“তা দিতে হবে বই কি। বাবু যদি তোমায় জিজ্ঞাসা 
করেন কারু উপর তোমার সন্দেহ হয় কিনা, তুমি সাফু 
বলে দিও, হুজুর কাল বৈকালে একজন আধবযনসী লোক, 
গায়ে হাতকাটা পিরান, গলায় চাদর জড়ানো, বগলে ছাতি, 
বাগানে দাড়িয়ে একৃষ্টে বাড়ীর পানে চেয়ে ছিল, নাম 
জিজ্ঞাসা করলাম, বল্পে রমণচন্দ্র ঘোষ-_তারই উপর আমার 
সন্দেহ হয়। তানা বল্লে বাবু হয়ত মনে করতে পারেন, 
তুমিই টাক! খেয়ে গঙ্গামণিকে ছেড়ে দিয়েছ।” 

মালী বলিল-__“আমি হলে তাল! ভাঙ্গিব কেন? চাবি 
₹ আমারই কাছে ছিল।”__বলিয়া মালী ভাজ! তালাটি 
দেখাইল। 

মালীর বুদ্ধি দেখিয়া! গদাই মনে মনে হান্ত করিল। 
বলিল--“ঠিক কথাই ত। আচ্ছা, তা আমি গিয়ে দেখি, 
বাবু কি করছেন কোথায় আছেন। তারপর তোমায় 
নিয়ে যাব। একটু নিরিবিলি ন! হলে ত বলা যাবে না। 
তুমি এইখানে দাড়াও ।” 

মালী বলিল-_“বাবুঃ গরীবের চাকরিটি থাকবে ত 1?” 

"চাকরি ? এ অবস্থায় চাকরি থাক! শক্ত বটে। আমি 
বলে কয়ে দেখব । আমি তোমার জন্যে বিশেষ করেই বলব। 
তুমি এখানে দাড়াও--আমি বাবুর সন্ধান করে আসি।” 

কিয়ৎক্ষণ পরে গদাই ফিরিয়া আসিয়া! বলিল--”এস। 
এইটে বেশ করে মনে করে রেখ-_রমণচন্ত্র ঘোষ, আধবয়সী 
লোক, গায়ে হাতকাট! পিরান, বগলে ছাতি, গলায় চাদর 
জড়ানো,_-বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করতে ভূলে গেছ। 
ভাঙ্গ৷ তালাট! মার চিঠিখানাও বাবুকে দিয়ে এস।” 

বৈঠকখানার পাশে একটি ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে বাবু ছিলেন। 
গাই মালীকে লইয়! গিয়া! সেই ঘরে প্রবেশ করাইয়া 
দিল। নিজে বৈঠকথানার বাহিরে বসিয়া রহিল। 

দশ মিনিট পরে মালী বাহির হইয়া আদিল। 
জিজ্ঞাসা করিল-_“কি হে-_কি হল?” 

পসৰ কথা বল্লাম ।” 


গদাই 
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“বাবু কি খুব রেগেছেন ?” 

*আজ্ঞে না। বল্লেন--তুই বেট! ভারি অসাবধান__ 
আচ্ছা এখন যা, পরে যা হয় করব।” 

“তুমি বাও। প্রসাদ পাওগে। যাতে তোমার চাকরি 
থাকে, বাবুকে বুঝিয়ে স্ত্ঝিয়ে আমি সেই বন্দোবস্ত করছি।” 

মালী চলিয়া গেল। গদাই তখন গোপীকাস্ত বাবুর 
নিকট গিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে 
দেখিয়াই বাবু বলিলেন__গদা ছুয়ারটা বন্ধ করে দাও ।” 

গ্দাই দ্বার বন্ধ করিল। বাবুর পানে চাহিয়া দেখিল, 
তাহার মুখ ভত্নে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে । বলিলেন__“তোমার 
কথামত, মালীর স্থমুখে কোনও উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ 
করলাম না। কিন্তু আমার মন বড় উতল! হয়েছে। 
কি করি?” 

গদাই বলিল-__“মাজ্ঞা, উতল! হবার ত কথাই বটে। 
যদি থানায় যায়, তা হলে সঙ্গীন মোকদ্দিমা হয়ে দীড়াবে। 
একবারে দায়রার মোকর্দিম! |” 

“থানায় যাবে কি ?” 

“আজে-_কারা এর ভিতর আছে--কারা তাকে 
নিয়ে গেল, সেট। না জানতে পারলে বলা শক্ত |” 

«আমি তা জেনেছি । রমণ ঘোষ আর আমার ভাই ।” 

“আপনার ভাই? ছেট বাবু? আজ্ঞে, তাও কি 
সম্ভব হয় ?” 

“সম্ভব ছেড়ে নিশ্চয় । গঙ্গামণির ঘরে, মোহিতের 
নামের এই পোষ্টকার্ডখান! মালী কুড়িয়ে পেয়েছে । আর, 
কাল বৈকালে, মালী দেখেছিল, বাগানে রমণ ঘোষ দড়িয়ে 
একদৃষ্টে গঙ্গামশির ঘরের পানে চেয়ে রয়েছে ।”__বলিয়! 
বাবু পোষ্টকার্ডধানি গদাধরের হস্তে দিলেন । . 

গদ্াধর সেখানি দেখিয়া, বাবুকে ফিরিয়া দিল। 
বলিল_-“তবে এই মতলবে রমণ ঘোষ ঘন ঘন ছোট 
বাবুর কাছে আসত । এখন বোঝ। গেল।” 

বাবু বলিলেন__পনিশ্চয়। .আর, কাল এমনি সময় 
মোহিতও বাক্স বিছানা বেঁধে কোথায় চলে গেছে-_কাউকে 
বলেও যায় নি।” 

একটু নীরব থাকিয়া গদাই বণিল-__প্ভাই হয়ে কি 
আর ভাইয়ের হাতে দড়ি দেবে ? খানায় যাবে ?” 


ওল সংখ্যা | 


*তুমি তাকে জান না গদাই। সে সর্বনেশে লোক। 
কিছু আশ্চর্য্য নয়। আর, সেও নিজে যদি না খবর দেয়, 


গঙ্গামণির আত্মীয় স্বজন খবর দিতে পারে। কি করি 
বল দেখি?” 

গদাই বিষগ্ন বদনে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে 
বলিল-_-“আজ থবর দিয়েছে বলে বোধ হয়না । তাহলে 


এতক্ষণ থান! পুলিস এসে পড়তো । কিন্বা এও হতে পারে, 
দারোগা থানায় নেই, জমাদার এজেহার লিখে নিয়েছে, 
দারোগা এসে তদস্ত আরম্ভ করবে ।” 

“এখন উপায় ?” 

গদাধর আবার চিন্তা করিল। শেষে বলিল-_”এ 
অধমকে যদি উপায় জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আমার ক্ষুদ্র 
বুদ্ধিতে যা হয় নিবেদন করি। আজ রাত্রেই এ স্থান 
আপনার পরিত্যাগ করা উঁচত। চাই কি কাল সকালেই 
দলবল নিয়ে দারোগা এসে হাজির হতে পারে । আপনি 
মানী লোক-_তারা! একটা উঁচু কথা বল্লেই মরমে মরে 
যাবেন। আজ রাত্রেই আপনি স্থানাস্তরে যান। আমায় 
কিছু টাকা দিয়ে যান, আমি কাল সকালেই থানায় গিয়ে 
দারোগাকে ঠিক করে নেব। পৃথিবী টাকার বশ। 
পুলিশ ত কথাই নেই। আপনি এখানে প্রচার করে দিন 
যে আপনি কলকাতা রওনা হলেন। ষ্টেশন গিয়ে 
কলকাতার একথানা সেক্নে কেলাস টিকিট কিনে, 
শেয়ালদছে নেবেই, প্রথম গাড়ীতে হাওড়া থেকে পশ্চিম 
রওনা হন। একখান! লম্বা রকম টিকিট কিনবেন--যেমন 
কাশী কি এলাহাবাদ। কিন্তু রাস্তায় কোনও এক জাগায় 
নেমে পড়বেন। টিকিটথানা ষ্টেশনে দেবেন না। বলবেন 
আমি এথানে ব্রেকজর্ণি করলাম । তা হলেই আর কোনও 
চিহ্ন থাকবে না। তার পর এদিকে সব ঠিকঠাক হলে, 
সমস্ত চুকে বুকে গেলে তখন আসবেন এখানে যা কিছু 
করতে কর্দ্াতে হয়, সব আমি করব।” 

বাবু বলিলেন__“দেখ, সে স্ত্রীলোক! জানে, বকুল- 
গঞ্জের মেজ বাবু, বকুলগঞ্জে তাকে বন্ধ করে রেখেছে ।” 

গদ্দাই বলিল-_“আজ্ঞ! হা-.কিন্ত রমণ ঘোষ আর 
ছোট বাবু--” - 

শঠিক বলেছ। ওটা আমার মনে আসে নি। আমার 


ভারতে খটখটি-তাত 
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বুদ্ধিগুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি যা বলছ তাই করব। 
আজ রাত্রেই রওনা! হব, এখন, কত টাক! তোমার চাই 
বল দেখি?” 

গদাই বলিল-_পসঙ্গীন মোকদ্দমা-__বড়লোক আসামী । 
পুলিশ একেবারে পেয়ে বসবে । শো! পাঁচেক দিয়ে যান।” 

সেই কক্ষে দেওয়ালে গাথা লোহার সিন্ধক ছিল। 
বাবু উঠিয়া, চাবি খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া 
আনিলেন। একশে! থানি দশটাকার নোট গণিয়৷ গদ্দা- 
ধরকে দিয়! বলিলেন__“এই হাজার টাকা রাখ। যা! 
দরকার হয় থরচ করবে। আমাকে এ যাত্রা বাচাও। 
তুমি আমার চাকর নও-_তুমি আমার সহোদর তাই।” 

গদাই বলিল__“আমি হুজুরের দাসানুদাস। হৃন্কুরের 
নিমক খেয়েছি । প্রাণ থাকতে নিমকহারামী করব না।” 
-_বলিয়া সে বাবুর পা ছুথানি জড়ায়! ধরিল। 

তখন হুর্ধ্য অস্ত যাইতেছিল। বাবু গদাকে উঠাইয়া 
বলিলেন__“আমি যেখানে থাকব, সেখান থেকে তোমায় 
চিঠি লিখব। আর যদ্দি টাকা কড়ি দরকার হয়, আমায় 
লিখো-_আমি তার বন্দোবস্ত করব। যদি এ যাত্র! রক্ষা পাই 
-তোমার উপকার ভুলব নাঁ। এর পুরস্কার তুমি পাবে।” 

গদ্দাই বলিল-_পহুজুরের স্তেহই আমার পুরস্কার। 
অন্ত পুরস্কার তুচ্ছজ্ঞান করি।” 

বাবু তখন গদাইকে বিদায় দিয়া যাত্রার আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 

্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 


ভারতের খটখটি-তীত 


যখন জগতের নরগণ ঘোর অন্ধকারের ঘুমঘোরে নিদ্রিত 
ছিল, বন্য জন্তর গাব্রচর্ম যখন তাহাদের গাত্রাবরণের 
কাধ্য করিত, পশুমাংস ভিন্ন যখন আর তাহাদের উদর 
পুর্ণ করিবার কোনগ্রকার সুব্যবস্থা ছিল না, তখন ভারত- 
ক্ষেত্রের জনগণ সভ্যতালোক বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে 
রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন। যখন তাহার! দেখিলেন 
গাত্রাবরণ পণীচর্শন্বারা সংসাধিত হয় না এবং পগ্ডমাংস 


৩৮৪ 


ভক্ষণ করিয়া প্ররূত মানব-পদবাচ্য হওয়া যায় না 
তখন তীহ্ারা মস্তিষ্ক পাঁরচালন দ্বার! বন্তরবয়নপ্রথ। সর্বপ্রথম 
আবিষ্কার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শহ্তাদি উৎপন্ন হইয়া 
লোকের ক্ষুত্নিবৃত্তির উপায় হইয়া দাড়াইল। এই সময়ে 
বন্্ব়ন জন্য খটুখটি-তাতের আবিষ্কার হঈল। সেই 
তাত কয়েক সহজ বৎসরের মধো জ্গততীতলে ছড়াইয়া 
পড়িল। ক্রমশঃ ইভা উন্ননাবস্থায় পরিণন্চ হল । এই 
প্রণালী গ্রনণ করিয়া অধুনা অধিকতর উন্নতীপপ্তায় বাষ্পীয় 
ক্রিয়। দ্বারা এবং কোথাও বা নৈছ্যৃতিক ক্তিয়াদ্বারা তাত 
চালিত হইতেছে । আমর! ক্রমে ক্রমে আজ পাঠকপাঠিকা- 
গণকে সে সকল সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিব। 

মিঃ হজিওয়াফ (1৬11. 171092670ি ()88716719 
০৮1 বলিতেছেন। 
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- অর্থাৎ কতিপর সহত্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে, এই হন্তচালিত খটখটি- 
ভীত ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে । উহ! জামরা! ইতিহাস 
পাঠে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। ভারতের রাজপুজ্গণ এবং ধনীব্যকতি- 
বৃন্দ হত্তনিশ্মিত বহুমূল্য পৌষাক পরিধান করিতেন। তখন সভ্যতা- 
লোক ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে নাই। এই কাধ্যে বহু অর্থ 
উপার্জিত হুইয়। ভারতষাতার ক্রোড় পূর্ণ করিয়! তুলিয়াছিল। 


প্রবাসা--পৌষ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


শাসিত 


অপর একটি দেশে বয়নপ্রথ! প্রচলিত ছিল। উহা মিসর দেশ। 
কিন্ত ভারতের নিকট উহাকে নত হৃইতে হইয়াছিল। ভারতের 
নুগ্স্গতার তুল্য জগতে আর কোথাও হত! প্রস্তুত হইতে 
পারিত না। আরও আমরা দেখিতে পাই প্রাচাজগতেই সর্ধব প্রথম 
হাতের তাতে বন্ত্রবয়নপ্রথ। আবিষ্কৃত হয়। সেই প্রাচাজগতের মধ্যে 
ভারতব্ধকেই তাতের জনস্থান ধরিতে হইবে । এমত হন্দর হস্তনির্টিত 
বয়নব্যবদায়ের অবনতি দর্শন অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে । 
ঢাকাই মনলীন প্রভৃতি ভারতীয় বস্ত্রাদির এখনও জগতে তুলন! নাই। 
এমত হুক সুতা এবং বস্ত্রের জমির সমতা পৃথিবীর আর কোন স্থানে 
সম্ভবপর নহে । আমি বিশ্বন্তস্থত্রে অবগত হইয়াছি যে ইহার বয়ন 
কিঞ্চিৎ বিসদৃশ হইলেও গড়ে ৫** *দ্বর বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। এ হুত! খর্বব আশযুক্ত মন্দ তৃল! হইতে হস্তের সাহায্যে প্রস্তুত 
করা হয়। তন্মধ্যে শতকর! অধিকাংশই স্বাভাবিক বক্রভাবাপন্ন ৷ 
এই প্রকার উচ্চ নম্বরের শৃত। বর্তমান সময়ের উন্নত কল হইতে অতি 
কষ্টে প্রস্তুত হইতে পারে। সহজে উক্ত কাধ্য সাধন হুইবার উপায় 
নাই ।” 


উক্ত সাহেব বলিতেছেন উন্নত কলের সাহাযো যে 
উচ্চ নম্বরের স্থতা প্রস্তুত হওয়া নিতাস্ত স্থকঠিন সেই 
সুতা ঢাকার কারিকরগণ কি-প্রকারে হস্তের সাহায্ো 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । বাস্তাবকপক্ষে শাশ্চধ্য হইবারই 
কথা বটে। জগতের মধ্যে “মত স্থন্দর কাঁত্তি প্রায় লোপ 
পাইতে বসিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যখন ইউরোপ- 
খণ্ডে অপেক্ষাকৃত তাতের উন্নতি লক্ষিত হইতে আরম্ত 
হইল তখন হইতে ভারতের বন্ধ পুরাতন হন্তের তাতের 
প্রসারের হ্রাস হইয়া পড়িল। উহা! প্রায় ছুই শত বৎসরের 
কথ৷। এইপ্রকার অনুমান নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। 
আমাদেরও সেউরূপ বোধ হয়। দিনেমার উপনিবেশিকগণ 
শ্রীরামপুরে ইউরোপ-প্রবস্তিত খটথটি-তাতের প্রচলন 
করেন কিন্তু অচিরকাল মধোই এঁ তাত উঠিয়া! যায়। 
উহার কারণ কেহই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। 
যখন কলের তাঁতের ব্যবস্থা হইল তখন আর ভারতীয় 
ততস্তবায়গণ এ কলের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে পারিল না। 
হতাশ্বাস হইয়া অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। 
স্বল্প মূল্যে কলের ধুতি ক্রয় করিয়া ভারতবাসিগণ যেন 
সোয়ান্তি পাইল। এইরূপে হাতের তাঁতের অবনতি 
লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। তারপর কয়েকশত বংসর 
যেন ভারতের তাতিকুল সভ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য নব 
নব উররত তাঁতের উদ্ভাবন হইতেছে দেখিয়াও নিদ্রিত 
ভইয়া ছিল। আপনাদের উন্নতির তাহারা কোন উপায়ই 
স্থির করে নাই। অবশেষে দৈবঅন্ুগ্রহে আবার যেন 


৩য় সংখ্যা ] 


তাহারা ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়াছে । সকলই 
ভগবানের লীল! । মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাহার 
বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে । এইরূপে ইউরোপীয় খউখটির 
তাতগুণি ভারতীয় তাতের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বশেষ 
উন্নত হইয়! উঠিল। তাত এইরূপে উন্নত হইবার পূর্বে 
তস্তবাযগণকে ভম্ত দ্বারা “মাকু” টানিতে 
“তান।” স্ুতার মধ্য দিয়া “মাকু” ছুড়িয়া ফেলিয়া অপর 
হস্ত দ্বারা হহাকে থামাইতে হয়। এই প্রকার কার্ধ্য 
বারংবার করিতে হয়। কাপড় ধয়ন শেষ না হওয়৷ পর্যাস্ত 
এইরপে কার্ধা চালাইতে হইবে । এই প্রথা দ্বারা কার্য 
স্থচারুরূপে হয় বটে কিন্তু বয়নকাধ্যে অধিক সময় লাগিয়৷ 
যায়। ১৭৩৩ সালে জন কে অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায়ে 
এক তাত প্রস্তুত করিলেন। এই তাতের সঙ্গে একটি 
স্থাণ্ডেল আছে তন্দারা তাঁত পরিচালন করিতে হয়। এ 
স্বাণ্ডেলের সঙ্গে যণ্বারা মাকু উভয় দিকে পরিচালিত হইতে 
পারে এমন ঢইটি স্থত্রের সংযোগ আছে। সুতার দুইদ্রিকে 
ছইখানি চম্মের সংযোগ থাকায় উহা ইস্পাত নির্মিত 
“টাকুর” দ্বয়ের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। 
যখন তত্তবায় মাকুটি কোন দিকে লইতে ইচ্ছা করে তখন 
উহা সেই দিকে কিঞিৎ টানিলেই হইল। অথবা মাকুর 
সন্লিকটবর্তী স্থত্রটি ধরিয়া আপনার অতীগ্দিত দিকে সামান্ত 
টানিলেই কাধ্য সম্পন্ন হয়। এই উপায়ে বয়নকার্ধ্য শ্ান্্ 
শীপ্ব হইয়া থাকে । তাহার ফলে স্থতাকাটুনীরা আর 
সুতা যোগাইতে পারে না। এইপ্রকারে স্ৃতার অভাবে 
কাপড় বয়নাদি বু সময় বন্ধ রাখিতে হয়। €ে সাহেব 
এই কার্যে কৃতকাধ্য হইয়া! 'মার একটি নূতন বাবস্থা 
করিলেন। তিনি ভাতের উভয় পার্থে মাকুর বাক্স প্রস্তুত 
করিলেন তন্মধ্যে বু পরিমাণ খান্চা থাকিবে। এ 
খান্চা৷ উপযু্পরি সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে। 
অভিলাধান্ুযায়ী যত সুতা এবং যে রংয়ের সুতার আবশ্তাক 
হইবে তাহা প্র বান্ষদ্বয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । এবং 
সুতার অভাবে আর অস্থবিধা ভোগ এবং কার্য্যনাশ 
হইবে না। কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে সথতা সংগ্রহ 
করিয়া তবে কার্য আরন্ত করিলে হুঈল। পূর্ববকথিত 
খানচায় কৃত! গুটাইয়া উহার একটি ধার বাহির 


হহত। 


ভারতে খটখটি-াত 
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করিয়৷ রাখিতে হয়। সৃতার “সের” মধ্যভাগে লিভারের 
সঙ্গে যোগ থাকে । বয়নকারীর ইচ্ছান্ুসারে উদ্া উচ্চ 
বা নিয় করিয়া রাখা যায়। উহ্থাতে উদ্ধাদদকে সামান্ত 
দৃষ্টিপাত কারণেই কোন্‌ বর্ণের স্তার আবশ্তক 
তাহা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাকু 
পরিচালনের সমভূমিতে স্থত1 রাখবার ব্যবস্থাও তিনি 
করিয়াছেন: উঠা দ্বারা বয়নকারীর ইচ্ছানুসারে সুতা 
খুলিয়া আসিয়া মাকু পরিচালনের সহায়তা করিয়া থাকে। 
তাতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বয়নকারীরও বসিবার স্থব্যবস্থা 
হইয়াছে । ইহাতে বেশ হুঙ্ষ ধুতি প্রস্তুত হইতেছে । 
বর্তমান সময়ে প্রাচীনকালের প্রথানুসারে বয়নবন্ত্রে 
দাগ দেওয়া হইয়া থাকে । পুর্বে বাশ বা বেত্র দ্বারা চিহ্ন 
প্রদান করিবার যন্ত্র প্রস্তুত হঠত, এক্ষণে আর সেরূপ হয় ন1। 
উহার স্থলে ইস্পাত দ্বারা যগ্্র প্রস্তুত হইয়াছে । রিডগুপি 
কলের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। উহা এত তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন হয় 
যে প্রতি 'মনিটে ৩ হতে ৪ শত দাগ দেওয়া যাইতে পারে। 
১৬৬৯১ খ্রীষ্টাবে সর্বপ্রথম “পাওয়ার-লুম” বা কলের তাত 
প্রস্তুত হয়। মিঃ দর্শিক তাহার আবিষ্কারক । উহা তত 
ভাল হয় নাই বলিয়া ১৬৭৮ খ্রীষ্টান্বে ফরাসী নৌ বিভাগের 
জনৈক কর্মচারী পর একখানি কণের তীত প্রস্তত করেন। 
ইহাতে যেরূপ ভাবে কাঁধ্য শির্ববাহ হষ্ঠত তদপেক্ষা আরও 
সুগম উপায়ে ফার্ধা সম্পাদনের জন্য নানা দেশের লোকে নব 
নব কলের মাবিষ্কারকল্লে মস্তি পরিচালনে বদ্ধপরিকর 
হইল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার কার্টরাইট একখানি চলন- 
সহি তাত প্রস্তত করিলেন। তিনি বিলক্ষণ বন্ুদর্শী লোঁক 
ছিলেন তজ্জন্য সাধারণের উপযোগী তাঁতের বাবস্থা করিলেন। 
কারখানায় যাহাতে তাতগুলির প্রচলন হইতে পারে সেইরূপ 
ব্যবস্থারও ক্রটী হইল না। তাহার অর্থের অভাব ছিল না। 
সেইজন্য তিনি এইরূপ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার 
কতিপয় তত্তবায় বন্ধুর পরামর্শে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাবে তাহার 
স্বহস্তনিম্দিত তাত দেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিলেন। 
তাহাও তত কুতকাধ্মুতার পরিচয় প্রদান করিল না' 
বলিয়া আবার ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয় প্রণালীর 
তাত বাষ্ির হউল। টাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কৃতকাধ্যতার 
লক্ষণ দৃষ্ট হইল। ক্রমশ তিনি “মাকু” বিনা সাহায্যে 
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চলিতে পারে এমন ব্যবস্থা করিলেন। তাহাকে 
*অটোমেটিক-সাট্ল” কে । পরে “তানা” ও “পড়িয়ান” 
সুত্রের গতিরোধ যদ্বার! স্বরায়াসে হইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল লোকে টাকা সংগ্রহ করিয়া 
ইচ্ছাসত্বেও তাত ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া তিনি 
তাহাদের নিকট তাত ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
হাতের তাতের ব্যবসায়ী তস্তবায়গণ যখন দেখিল তাহাদের 
বাযধসায় কলের তাতে নষ্ট হুইয়া যাইবে তন যাার! এ 
তাত ভাড়। বা ক্রয় করে তাহাদিগকে তাহারা নানাবিধ 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি ইয়র্কসায়ারে 
একটি কারখান! প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। ইন ১৭৮৭ 
খ্রীষ্টান্ষের কথ! । কেহ কোন কার্য হাতে কলমে ন৷ করিলে 
তাহার স্থবিধ! অন্গুবিধা বুঝিতে পারে না। কাটরাইট এক্ষণে 
কলের গলদ এবং প্রকৃত অভাব কি তাহা বিলক্ষণ অন্থুভব 
করিলেন। তাহার বিমোচনের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাবে তিনি তাহার শেষ চেষ্ট। কার্ধ্ে 
পরিণত করিলেন। তাহার সেই তাতটি “পেটেন্ট” করিয়া 
লইলেন। এই তাঁতের বিশেষত্ব এই, খান্চা হইতে সুত্র 
সংযোগে বহু “মাকু” পরিচালিত হইতে পারিবে। এ 
“মাকু”গুলি কানাচে ভাবে থাকিতে পারে না। উহ্াদিগকে 
সোজ! ভাবে থাকিতে হষ্টবে। যাহা হউক, ইভাও তত 
'কার্ধযাকরী হইল না। হাতের তাতে ষে প্রকার হৃতা 
প্রস্তুত হইতে পারে ইহাতেও তদপেক্ষ! উত্তম স্তা প্রস্তত 
হইল না। কিন্তু উহ্নাতে প্রতি মিনিটে উর্ধ ৫৫টি “পিক” 
প্রস্তত হইতে পারে ও অনুষ্ধ ৩৭৮ হইতে পারে। তিনি 
"অটোমেটিক লুম” প্রস্তুতকল্পে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। 
কিন্তু তিনি ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। তিনি এই 
কার্যের পর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আর কোন- 
রূপ চেষ্টা করেন নাই। *তানার” স্বন্দোবস্ত থাকায় 
একজন তন্তবায় ছুই বা ততোধিক কলের তাত চালাইতে 
পারে। বিশেষ অন্থবিধা সত্বেও এবং তাত অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া গেলেও একঞ্জন লোক ন্বার ইহাতে অধিক কার্ধ্য 
সম্পলন করান যাইতে পারে। ইহাতেই যে ত্বাতের 
উন্নতির পর্যযবসান হুইল তাহ! নহে। ক্রমশ উন্নত উপায়ে 
ভাতের কার্ধ্য চলিতে লাগিল। 


প্রখাসী-_পৌষ, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সটিতপাপাকিসমপা সিল কত তাস 


কিন্তু এই কার্যে আর একটি বিম্ব আসিয়া উপস্থিত 
হল | লোকের মঞ্জুরী বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। একটি 
তাত চালাইতে ব্যয় আঁধক হইতে আরম্ভ হইল। কলের 
তাতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ৃতা-কাটা, বয়ন শেষ করা, 
পরিষ্কার কর1, রং কর! প্রভৃতিরও বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত 
হইল। এ সমস্য কাধ্যই বা্পীয় কলের সাহায্যে সম্পন্ন 
হইতে লাগিল। তুল! উৎপরনকারী শ্রমজীবিগণকেও 
উত্তম এবং অধিক তুল! উৎপর্ার্থে বদ্ধপরিকর হইতে 
হইল। নতুবা আর উক্ত কলের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে 
পারা যাইৰে না। কারণ কলওয়ালাগণের অভাব 
পরিপুরণ করিতে না পারিলে আর কোন ক্রমেই চলি- 
তেছে না। স্বতরাং তুলা পরিবর্ধন করিতে সবিশেষ 
যত্ব হইতে লাগিল। 'এইরূপে কলের তাত ও তৃলার 
উন্নতির জন্য অনেকের মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে ক্রটা হইল 
না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ১৭০১ হইতে ১৭৫১ 
্ষ্টাব্ধের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাঞ্জার মণ তুলা ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হইয়! ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণে দীড়াইয়াছিল। 


১৭৮০ ১৬,৭৫০ বেল তুল! কাট্তি হয়। 
১৭৯০ ৭৭,৫০০ নি টি 
১৮০৩ ১১৪০১৯০০০ ৯, রি 


এই প্রকার উন্নতি যে কলের তাতের সংখ্যা বাড়িয়া- 
ছিল বলিয়াই কেধল হুইয়াছে তাহা! নহে। উহা! হইয়াছে 
হাতের তাতের পরিমাণও অতিরিক্ত রূপে বন্ধিত হইয়! 
চলিয়াছে বলিয়া। ডাক্তার কার্টরাইটের পরে গ্লাসগে! 
সহরের রবার্টমিলার ও ষ্টকফোর্ডের উইলিয়ম হরকৃস্‌ 
নামক দুইটি সাহেব তাতের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ব 
করিতেছিলেন। কার্টরাইটের অবসর গ্রহণ করিবার চারি 
বৎসর পরে ১৭৯৬ স্রীষ্টান্ধে রবার্টমিলার অপেক্ষাকৃত উন্নত 
উপায়ে কলের তাঁতের উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি 
মাকু চালাইবার জন্ত শ্প্রিংয্নের ব্যবহার ন| করিয়া চলিতে 
পারে কিনা তাহারই উপায় স্থির করিলেন। ১৮৮২ 
্ী্টাবে মিঃ হরকৃস্‌ তাতের চুঙ্গি প্রস্তুতির কিঞ্চৎ উন্নতি 
করিয়া তাঁত চালাইতে আরস্ত করেন। 

১৮৩* সালে কলে সুতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হুইল। 
পুরাতন প্রথাচছুসারে ২** শত লোকে বত সুতা কাটিতে 


৩য় সংখ্যা ] 


পারে ইহার এক একটি ফ্রেমে ততোধিক স্থৃত! প্রস্তুত 
হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু তথনও হাতের তাত অপেক্ষ। 
কলের তাতে তিনগুণ কার্য হইত। ১৮১৩ হইতে ১৮১৮ 
খীষ্টাব পর্যন্ত ইংলও, স্কটলগ, আযর্লও, ম্যান ও চানেল 
দ্বীপাদিতে সর্বন্বদ্ধ ১১ হাজার ৭ শত ৫*টি কলের তাত 
ছিল । 

১৮২০ ত্রীঃ ১৪,১৫০ টি 

১৮৩৩ ৮ ১০০১০০০ 9 


১৮৬০ 5৪ ৪৩৩১০০০ % 


১৮৮২ 


»৫০০১০০০ 9 


১৯০৫ » ৬৫১১৬৬ টিতে দীড়াউয়াছিল। তখন 
মোট ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৯ শত ৫১টি স্তা 
কাটিবার চরক1 ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাকে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার 
শ্রমজীবি তথায় এই সকল কাধ্যে ব্যাপূত ছিল। ১৮০ 
হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ষের মধো ১ লক্ষ ৪০ হাজার বেল 
তুলা ক্রমশ বাড়িয়৷ ৬ লক্ষ বেলে দীড়াইয়াছিল। 
ত্বীঃ ২৭ লক্ষ ৯ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ 
8৪ লক্ষ, ২৩ ভাজার বেল পাওয়া গিয়াছিল। 
সালে প্রধান তুলা উৎপন্নের স্থান আমেরিকার যুক্তরাজ্য, 
মিশর দেশে ও ভারতবর্ষে সর্ধস্থদ্ধ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ 
৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। পাঠকগণের 
যেন স্মরণ থাকে যে তুলার এক একটি “বেলে” ৫০ মণ 
করিয়া তুলা থাকে । ১৮২* হইতে ১৮৩৩ সালের মধ্যে 
হাতের তাত ২ লক্ষ ৪* হাজার হইতে ২ লক্ষ ৫* 
হাজার হইয়াছিল। কল পরিচালনায় আরও অনেক 
উন্নতি হইয়াছে এবং তদ্দারাই বর্তমান অবস্থার এতাদৃশ 
উন্নতি লক্ষিত হইতেছে । 

এইগুলি ইউরোপের কথা। কিন্তু বড়ই ছুঃখের 
বিষয় ভারতে এই সম্বন্ধে উল্লেখষোগা কোন উন্নতি সাধিত 
হয় নাই। তবে স্বপ্দেশী আন্দোলন হইয়া হাতের তাতের 
কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে ৰটে। ভারতবর্ষে 
যত কলের তাত আছে তদপেক্ষ। হাতের তাত তিনগুণ 
অধিক। ইহাতে বোধ হয় হাতের তাতের মৃতাবস্থায় 
যেন কিঞ্চিত জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। 

স্কানে স্থানে গতর্ণমেন্ট এবং দেশীয় রাজন্তবর্গের দ্বারা 


১৮৬৩ 


১৯০৩ 


ভারতে থটখটি-তাত 


৩৮৭ 
তন্তবায়-বিস্তালয় স্থাপিত হইয়াছে । তথায় ছাব্রগণকে 
বাণিজ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে । কারখানায় 


যে প্রকারে কার্ধ্য করিতে হয় তাহার নমুনা এই স্থান 
হইতে শিক্ষা প্রদান কর! £ইতেছে। এই বিদ্যালয়সমূহে 
কেবল যে বর্তমান সময়োপযোগী খটথটি-তাতের শিক্ষা 
প্রদান করা হুইতেছে তাহা নহে। তাঁতের জন্ত মুক্তি 
ফৌজের (921%2007 /৮77)5 ) কমিশনার বুথ টাকার 
অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তীহার প্রধান উদ্দেশ্ত এই, 
যাহাতে দ্রঃস্থ তস্তবায়গণ অপর ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ পূর্ববক 
খুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে তছুপায় বিধান 
করা। কিন্তুত্তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। গভর্ণমেণ্টেরও 
উদ্দেশ্য এ প্রকারই বটে। যাহাতে দীনদরিদ্রগণ ব্যবসায় 


অবলম্বনে জীবনযার! নির্বাহ করিয়া অবস্থার পরিবর্তন 


করিতে পারে গভর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ অভিপ্রায়। প্রত্যেক 
ছাত্রই যাহাতে এক একটি সুদক্ষ তন্তবয়ন-কার্যযক্ষম হইতে 
পারে তাহার জন্য যত হইতেছে বলিয়! অন্থুমিত হয়। শ্রীরাম 
পুরের গভর্ণমেণ্টের তন্তবিগ্তালয়ে তাহার দৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত 
হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ছুই শ্রেণীতে শিক্ষা! প্রদান কর! 
হইয়। থাকে । (১) উচ্চশ্রেণী এবং (২) নিম্নশ্রেণী। উচ্চ 
শ্রেণীর ছাত্রগণকে হাতে-কলমে বয়নবিস্তা শিক্ষা করিতে 
হয়। এই বয়নবিদ্ঠা বু শাখায় বিভক্ত আনুষঙ্গিক 
শিল্পাদি হইন্ডে শিক্ষা করিতে হয়। উচ্চ বংশীয় 
ছাত্রগণকে (ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ ) তন্ত সম্বন্ধে বহুতথ্য শিক্ষা 
করিতে হয়। হ্ত্র-প্রস্ততপ্রণালী, উহার স্বাভাবিক 
অবস্থা, উচ্ার আকৃতি, নব নব বিধানে কাপড় প্রস্ততের 
কৌশল বহিগ্গত করিবার প্রণালী, বস্ত্রের সুতা বিশ্লেষণ, 
মূল্যনির্ধীরণ, হস্তে বস্্ বয়ন, মডেল চিত্রাদি অঙ্কন, 
যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত .চিত্রাঙ্কন, সুত্র-প্রস্ততেব যন্ত্র অঙ্কন, 
ইঞ্জিনিয়ারীং চিত্রার্দি অন্কন, রসায়ন সাহায্যে সুত্রা্দির 
ক্রি! প্রভৃতি বু বিষয় এই উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়! 
হয়। এই শিক্ষ1! ইংরাজী ভাষার প্রদান কর] হয়। কারণ 
বিভিন্ন দেশের ছাত্রগণুকে একস্থানে শিক্ষা প্রদান করিতে 
হইলে এ্ররূপ উপায়ই আবশ্তাক। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
যাহার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এই উচ্চ- 
শ্রেণীতে তাহাদেরই প্রবেশাধিকার নির্দিষ্ট আছে। উচ্চ- 


৩৮৮ 


শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদান কর! হইয়। 
থাকে। এই শ্রেণীর চাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সিটি 
গিল্ডস্‌ লগ্ুন ইনিষ্টিটিউটেব (015 (41145 [,017200 
105110016) পরীক্ষা বিলাতে না যাইয়া বোম্বাই সহরেই 
দিতে পারে এমন বন্দোবস্ত আছে। এ পরীক্ষা যাহাতে 
বাঙ্গলাদেশ হইতে ও দেওয়। যাইতে পাবে তাহার উদ্ভোগ 
কর! হইতেছে । কার্ধ্যে কি হইবে বলা যায় না। 

এক্ষণে নিয়শ্রেণীতে যে প্রকার শিক্ষার বাবস্থা আছে 
তাহা বলিব। এষ শ্রেণীতে তস্তবার়গণই ভন্তি হইয়! 
থাকে । ইহার! নানাবিধ তাত পরিচালন শিক্ষা করে। 
আরও তাহাদের যন্ত্রের সাহাষা ব্যতীত চিত্রাঙ্কন ও 
বন্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্ঠ যে বস্ত্র বাজারে 
বিশেষ কাটতি এমত বন্ত্র£ বুঝিয়া লইতে হইবে। 
উষ্ভার বিশ্লেষণও সামান্য কিছু শিক্ষা করিবার নিয়ম 
আছে। এই নিগ্যালয়ই যে কেবল বিগ্যমান আছে 
আর দ্বিতীয়টি হষ্টণার উপায় নাই তাহা নহে । বাঙ্গলা- 
দেশে আরও পাঁচটি বয়নবিষ্যালয় শীঘ্রই খুলিবার কথ! 
হইতেছে । সেই বিছ্যালয়সমূত্তের ইভাই কেন্তরস্থানীয় 
হইবে এবং এই প্রধান বিষ্যালয়ই সেইগুলিকে পরিচালিত 
করিবে। শ্রীরামপুরে যে প্রকার উচ্চ ধরণের শিক্ষা 
প্রদান করা হইতেছে এ সকল বিষ্ঠালয়ে তদ্রুপ উচ্চ শিক্ষা 
আদবেই প্রদান করা হইবে না। এই বয়নবিগ্যালয়গুলি 
স্থাপন করিয়৷ তত্তবায় শ্রেণীর শিক্ষার পথ প্রসারিত করাই 
মুখ্য উদ্দেশ্তা। ফদ্চপি এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয় হইতে অতি 
বুদ্ধিমান ছাত্র প্রাপ্ত হওয়৷ যায় তাহা লে তাহাকে 
শ্রীরামপুরের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থাও কর! 
হইবে। তথায় তাহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান কর! হইবে। 
এই সকল বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায়ই শিক্ষা প্রদান কর! হইবে। 
এই স্থীনে প্রায় চারিমাস শিক্ষার কাল নিদ্দিষ্ট আছে। 
নিয়শ্রেণীর বালকগণ ও তস্তবায়সস্তানগণকে বয়ন বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করিবার জন্যই কেবল ভর্তি করা হইবে। 
শ্রীরামপুর বা অপর প্রস্তাবিত্ত বিষ্যালয়সমূহে বিনা 
বেতনে ছাল ভ্তি করা হইবে। ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান 
করিবার জন্য ৪২ টাকা হুইতে ১৫২ টাকা পধ্যন্ত ৮*টি 
ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হইবে, স্থিরীরুত হইয়্াছে। কিন্ত 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ 


[১০ ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাঙগলাদেশের ছাত্র হইলে তাহাকে বোর্ডিং ভাড়া করিয়া 
থাকিতে হইবে। পশ্চিম দেশীয় (অযোধ্যা, বিহার 
প্রভৃতি দেশের ) ছাত্রগণকে বোর্ডিং খরচা দিতে হইবে 
না। উচ্চ এবং নিয়শ্রেণীতে শ্রীরামপুর বয়নবিগ্থালয়ে মোট 
৯* জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে । এই বিগ্ভালয়ের 
কার্যা অতি স্ুুচারুরূপে নির্বাহিত ভইতেছে। ইহা 
ভারতবাসীর পক্ষে স্থথের সংবাদ বটে। ভারতের প্রিয় 
চিকীযুর্গণ গভর্ণমেণ্টর ন্তায় স্থানে স্থানে এইরূপ বয়ন- 
বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়া নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে শিক্ষা- 
প্রভাব বিস্তার করিলে বনু ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। 
শ্রীগণপতি রায়। 


আশামে আহোম 


মানব জাতির মঙ্গোলীর শাখাভুক্ত তাতার, ছন, লিচ্ছিবি, 
শক প্রভৃতি জাতির পশ্চিমোত্তর ভারতে সময়ে সময়ে 
প্রবেশ করিয়া যেরূপে আপন আপন আধিপত্য বিস্তার 
পূর্বক পরিশেষে ভারতীয় ইয়া গিয়াছে _পূর্বোত্বর 
ভারতপ্রাস্তেও এক জাতি আসিয়৷ তন্লপ হইয়াছে। 
এই জাতি আহোম নামে অভিহিত। ৬রায় গুণাভিরাম 
বড়া বাহাছুর তাহার আসাম বুড়গ্রির ২৮ পৃষ্ঠায় আহোম- 
দিগের বিষয় যাহা পিখিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল। 

_প্রায় ৬৫০ বছর হল এই জাতি শ্তাম দেশর পরা 
আহি এই দেশ অধিকার করে। ইহই্তর অনেকে হিন্দি 
ধর্ম গ্রহণ করি বড় নিষ্ঠাপর হিন্দু হইছে। ইইতে এতিয়া 
পর্বত বাস ন করে-_।” 

ত্রয়োদশ শতাবিতে উত্তর ব্রন্মের শান প্রদেশ হইতে 
একদল বলশালী শান ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত পর্বতমালা 
উত্তীর্ণ হইয়া ব্রদ্ধপুত্র-উপত্যকায় প্রবেশ ও রাজ্য স্থাপন 
করে। স্থবিস্তৃত উপত্যকাভূমিতে আসিবার সময় মিথি 
(মনিপুরী) নাগা প্রভৃতি জাতিদিগের বাধা অতিক্রম 
করিয়৷ আসিতে হইয়াছিল এবং উপত্যকাস্থিত তাৎকালিক 
জাতিদিগের সহিত সংঘর্ষ করিতে না হইয়াছিল এমন 


নহে। কিন্তু সেই সংঘর্ষ সহজেই দমিত হইয়াছিল : 


অনুমান হয়, কেননা তখন বিশেষ তেজস্বী জাতি শিবসাগর 


জব 


ও 'নিকটিবরী। স্থানে ছিল না না._থাকিলে নিবাতিভদিগের 
পক্ষে প্রবেশলাভ 'অত সহজসাধা হইত না। কারণ 
শান নবাগতদিগের সংখ্যা মোটে ১০৮০ জন, ও সঙ্গে মাত্র 
একটা দীতাল হস্তী, ১টা মাধুন্দী ঠস্তা, আর ৩০* ঘোড়। 
ছিল। ইনার প্রথমে শিণসাগরের সমীপবর্তী স্থান 
ও তৎ পুর্বভাগ মাপনাদিগের শাসনাধীন করে এবং 
পরে ক্রমশ পশ্চিম ভাগেও শাসন নিস্তার করিয়াছিল। 
কিন্ত ব্রহ্মপুত্রের টত্তর তারে ইঠাদের ক্ষমতা তত অগ্রসর 


হয় নাই, কারণ উহ! ভোট প্রভৃতি দৃদ্ধর্ষ জাতির 
করায়ত্ত ছিপ। আঙোমেরা ভিন্দুপর্শ গ্রাচণ করায় 
চিন্দুদিগের বিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিণ। ইভার।) ১২২৯ 


ুষ্টাব্দ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ৫৯৫ বৎসর আসাম 
শাসন ও আসামের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। ইঙ্ভারা হিন্দু 
হইয়া অনেক দেবালয় পুক্ষরিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 
এখনে! সেই সমুদয় তাহাদের যশঃগীতি কীর্তন করিতেছে। 
ইহাদের আদি রাজা চুকাফা ও শেষ রাজা যোগেশ্বর সিংহ | 
সর্ধন্থদ্ধ ৪০ জন রাজা হইয়াছিল। 

শ্রীদেধনারায়ণ ঘোষ । 


আয়ুর্বেদ ও মাধুনিক রমায়ন 
স্বর্ণবঙ্গ | 


“পারদ. নিশাদল 9 গন্ধক-প্রতোক দ্রব্য সমভাগে 
লইয়া, প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া, তাহাতে পারদ 
নিক্ষেপ করিবে এবং উভয়ে মিশ্রিত হইলে, তাহাতে 
নিশাদল ও গন্ধকচুর্ণ দিয়া একত্র মর্দন করিবে। পরে 
একটি কাচের শিঁশতে তাহা পুরিয়া শিশির উপরে বন্ত্র ও 
মৃত্তিকাদ্ধারা লেপ দিবে। গুষণ হইলে মকরধ্ব্জ পাকের 
স্তায় বালুকাধস্ত্রে পাক করিবে এবং স্বর্ণকণার স্তায় উজ্জ্বল 
পদার্থ প্রস্তুত হইলেই স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে” 

স্বর্ণবঙ্গ কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে 
ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইউরোপে কন্কেল 
(50061) নামক এক রাসায়নিক উহা! আবিষ্কার 

* কবিরাজী-শিক্ষা, হিতীয় ভাগ । পৃঃ ৬১৮। 


আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন 


৩৯৮৯ 


করিয়াছেন বলিয়া গ্রসি্ধ। বস্বতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
উত! ইউরোপে 770881৩891৭ নামে প্রচলিত হইয়াছে । 

পদাথ টি দেখিতে স্বর্ণের হ্টায় এবং আঞ্জকাপ সোনালি 
রং করিবার জন্য বহুল পারমাণে ব্যবজত হয়। এই স্বর্ণ" 
বঙ্গ-প্রস্ততপ্রণালী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মঃ । আযুর্বেদোক্ত 
উপায় শন্ুযায়ী প্রণালীতে ইউরোপেও উত1 প্রস্তত 
হঠয়া থাকে । ্বর্ণণ্ প্রস্ততকালে নিশাদল ব্যবহার 
উন্নত রসায়নজ্ঞান সাপেক্ষ । এ প্রস্তনপ্রণালীতে নিয়- 
লিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। বঙ 
পারদের সহিত সংযুক্ত ভপয়াতে 117) 20177712077 প্রস্ত 
হয়। পরেত্ী খঙ্গ নিশাদলের সহিত সংযুক্ত হইয়া! একটি 
মিশ্রযৌগিক (9070010 5010)]00100) উৎপন্ন করে । এই 
যৌগিকটি পরে গন্ধকের সত সংযুক্ত হইলে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত 
হয় এবং উত্তাপবশতঃ নিশ।দল, মাকিউরিক ক্লোরাইড এবং 
ষটানস্‌ ক্লোরাইড (111) ০1০1৫) বোতলের গলদেশে 
উদ্ধপাতিত হয়। নিয়ে কেণল স্বর্ণসদৃশ স্বর্ণবঙ্গ পড়িয়া 
থাকে । স্বর্ণবঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম ষ্টানিক সল্ফাইড্‌ 
(ন7৮7010 50010007409 1 ছুঃবের বিষয় কবিরাজ মহা- 
শয়েরা স্বর্ণণঙ্গ অন্যুনপক্ষে ৪২ টাকা ভরি অর্থাৎ ৩২০২ সের 
ডিসাবে ক্রয় করেন, হউরোপজাত স্বব্ণপঙ্গ (095০০ 
1০19) অতান্ত সস্তায় বিঞীত হয়। 

রাসায়নিক পরীক্ষা -আমি দুইটি নমুনা পরীক্ষা করি- 


পাছি। স্বর্ণ নাই । নিশাদল বা পারদ নাই । দেখিতে 
স্বর্ণের হ্যায় চক্চকে । বেশ বিশুদ্ধ দ্রব্য বলিয়া মনে 
ভইল। 


প্রবাল, কপর্দক, শঙ্খ ও শুক্তি 
প্রভৃতি ভম্ম। 


মুক্তা, প্রবাল, কপন্দক প্রভৃতি ক্যালসিঙ্লাম্‌ (০41514) 
ধাতুর যৌগিকবিশিষ্ট পদ্দার্থের ভন্ম আয়ুর্কবেদে বুলপরিমাণে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে মুক্তার মূল্যাধিক্যের 
জন্য উহার ভন্ম সম্ধক গুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে । কিন্তু এর ভন্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে জানা 
যায় ষে উহ্থার উপাদান স্বক্পমূল্যের শঙ্খ, কপর্দাক, শুক্তি 
প্রভৃতির ভল্ম হইতে পৃথক নহে। এই সকল দ্রব্য 


৩৯৩ 
৯টি কাস্ট সাপ 


সাধারণতঃ লেখুব রস প্রভৃতি শম্নবর্গের দ্বারা শোধিত হয়, 
পরে মুগ উত্তাপে অন্ধমুষায় তন্মীভূত হইয়া থাকে । 
শোধনকালে মম্নবর্গের রসের দ্বারা এ সকল দ্রব্যের 
রঞ্জক পদার্থ (০9101176 702061) দুরীভূত হয় এবং 
ভন্ম হইলে চুণে (০91018)7: 91004) পরিণত ভয়। 
কপদ্দক-_“তক্র, আমরুলরস ও জম্বীর রস দ্বারা অথবা 
অন্তান্ত অগদ্রব্য দ্বারা যতক্ষণ পথ্যন্ত পীতবর্ণতা দূর না 
হইবে, ততক্ষণ পর্যাস্ত ভাবন। দিলে কড়ি শোধিত ভষ্টবে।” 
এইরূপে বর্ণহীন কপর্দককে “মুষার মধ্যে পৃঁরয়া একটি 
গর্ডে তৃষ-মধ্যগত করতঃ ঘুটের আগুনে জাল দিখে। 
ইহাতে কড়ি ভন্ম হইবে” ।*% 
প্রবাল--টশ্ার মারণ মুক্তাব ন্যায়। 
বিধ উপায়ও আছে । 
শঙ্খ-_"জন্বীর রসে সুর্যযতাপে সাতদিন ভাবনা দিয় 
ঈষছুষ্চ জলে ধুইয়৷ লালে, হা শোধিত হয়।” এইরূপে 
বিশোধিত শঙ্খ নন্ধমুষায় পাক করিলে ভম্মীভূত হয় । 1 
শুক্তি- শঙ্খ, কপর্দকের মত শোধিত ও জারিত 
হয়। ] 


মতাস্তরে অন্য- 


রাসায়নিক পরীক্ষা । 


মুক্তীভম্মের পরীক্ষা পূর্বেই লেখ! হইয়াছে । 

(১) প্রবালভম্ম। দেখিতে শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ লাল আভা 
আছে। চুণ এবং কেল্সিয়াম্‌ কার্বনেটের মিশ্রণ। অতি 
সামান্য লৌহ আছে । 

€২) শঙ্খভন্ম । প্রথম নমুনা । দেখিতে ধব্ধবে সাদা । 
ডাঈলিউট্‌ হাইড্োক্লোরিক এসিড 1911515 10৮019- 
০010710 ৪০19) দিলে সবটা দ্রবীভূত তয় না। ইভা হইতে 
বুঝা যায় সমস্ত শঙ্খ ভন্মীভূত হয় নাই। অদ্রথণীয় অংশ- 
টুকু ভিন্ন বাকি অংশ কেল্সিয়াম্‌ কার্কানেট ও চুণের 

ংমিশ্রণ। 

দ্বিতীয় নমুনা । দেখিতে ধব্ধবে সাদা । উহাতে 
অদ্রবণীয় অংশ নাই। কেলসিয়াম কাব্বনেট ও চুণের 











সংমিশ্রণ । সমস্ত শঙ্খ কপদিক ড্রভৃতি ভন্মীভূত হইল 


» রসেক্রসার-সংগ্রহ-৪২ পৃঃ । 
1 রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ-_৪৯ পৃঃ। 
| রসেল্রসার-সংগ্রহ-_৪৮ পৃঃ। 


প্রবাসী__-পৌষ, ১৩১৭ 


সদা পাশা সপতিিপাসসি পি, 


রি বয় খণ্ড 


৯০ পিপাসা সিএ পি লাস 


পরীক্ষা রে রা নিত তত 
হাইডোক্লোরিক এসিড দিলে গ্যাস বাঠির তইবে 
সমস্তটা দ্রবীভূত হইয়া যাইবে । 

৩) কপর্দাকভম্ম। দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অল্প ময়লাটে। 
কেল্সিয়াম্‌ কার্ব্নেট্‌ ও চুণের সংমিশ্রণ। স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে এই সকল ভম্ম হয়ত প্রস্তত কালে চুণে পরিণত 


কিনা তাজা 
এবং 


তয়, পরে বাষুব কার্বনিক এসিডের সঠিত সংযুক্ত হইয়] 
কার্বনেটে পরিণত হয়। কনিরাঁঞ্জ মহাশয়েরা কাগজের ' 
পুরিয়া করিয়৷ সকল্প ওষধ বিক্রয় করেন। এইরূপ পুরি- 
যাতে |দনকতক এই সকল ভম্ম থাকিলে সম্পূর্ণরূপে 
কার্বনেটে পরিণত ভইয়৷ যাইবে । 


শোধিত তুতে। 


তৃতের বৈজ্ঞানিক নাম কপার সালফেট, (০9117৫1 
তুঁতে শোধন 
করিতে হলে “সম পরিমাণ বিড়ালের নিষ্ঠা ও পায়রার 
বিষ্ঠা সহ ভীঁতে মদ্দিন পূর্বক দরশাংশ সোহাগা সম মিশ্রিত 
করিয়! মু পুটে পাক করতঃ পুনরায় চতুর্থাংশ সৈন্ধব ও 
কিঞ্চিৎ মধু সহ মর্দন পূর্বক পুউটপাক করিয়া লইলে উহা 
বিশোধিত হয়।” *% 

বিড়ালের পবিষ্ঠা” ও পায়রার পৰিষ্ঠা” দ্বারা তুঁতেকে 
“শোধিত” করার ব্যবস্থা দেখিয়৷ পাঠকবর্গ হয়ত কখনও 
শোধিত তুঁতে ওষধরূপে সেবন করিয়াছেন কি না ম্মরণ 
করিতেছেন ও বিষ্া-ভক্ষণ-জনিত প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কি না 
'বলিয়৷ মনে মনে তর্ক করিতেছেন, কিন্তু আমি তীহাদ্দিগকে 
অভয় দিয়া জানাইতেছি সে তুঁতে অবিকৃত অবস্থায় সেবন 
করিলে তাহাদিগকে বমি করিতে করিতে এতক্ষণ “প্রবাসী” 
পাঠ কর! বন্ধ করিতে হইত । তুঁতে বমিকারক একটি বিষ 
পদার্থ, অত এব অবিকৃত অবস্থায় বিষের ক্রিয়া করিবে। 
আমি পরীক্ষার জন্য ছুই স্থান হইতে শোধিত তুঁতে 
আনাইয়াছিলাম। কলিকাতার একজন বিখাত কবিরাজ 
অবিকৃত তুতে গুঁড়া করিয়া শোধিত তু'ঁতে বলিয়া আমাকে 
দিয়াছেন। তীহার নমুনা ও ছাপা লেবেল আমার নিকট 
আছে। 


৭০৬ লী লস 


* বসেম্্রসার-সংগ্রহ-_৩৯পৃঃ । 


২৪171,01)--তাম্রের 'একটি যৌগিক । 


্ ৫ ] 


রাসায়নিক পরাক্ষা ঃ 

প্রথম নমুনা । চট্টগ্রামের কোন কবিরাজ মহাশয়ের 
প্রদত্ত । দেখিতে কালবর্ণের নরম পদ্রার্থ। জলে দ্রখণীয় 
অংশে “সাহাগ। ও লবণ পাওয়া যায়। মাসল দ্রবা কপার 
অকৃসাইড্‌ (১15০ ০০[1১0৮ ০%1৫০)। বিষ্টার দরুণ তখনও 
জৈব পর্দাথ অদগ্ধ মখস্থায় রহিয়াছে । মুষায় উত্তপ্ত কারলে 
জৈব পদার্থ পুড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কপার 
অকৃসাইড প্রস্তুত করিবার জন্য আশা করি এখন হইতে 
বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠার শরণ লইবার প্রয়োজন হইপে 


না। আধুনিক রসায়নশাস্ত্র পাঠ করিলে কপার 'মক্সাইভ্‌ 


প্রস্তত করিবার সহজ উপায় যে কেহ জানিতে পারিবেন । 
দ্বিতায় নমুন! পূর্বোক্ত অবিকৃত হতে । 


মতান্তরে তুতে শোধন । তুঁতে শোধন করিবার 
আর একটি প্রক্রিয় বর্ণিত মাছে। “মদ্ধেক পরিমিত 
গন্ধক সহ তুঁতে মর্দান পূর্বক মদ্ধ 'গ্রহর পর্যন্ত পুটপাক 
করিবে। অর্থাৎ যতক্ষণ হার বাস্তি ও ভ্রান্তি দোষ 
দৃবীভূত ততক্ষণ পর্যাপ্ত পুটপাক করিবে ।* 
এই গন্ধকেব সভিত শনেকক্ষণ তুঁতেকে পুটপাক করিলে 
কপার সাল্নাইড্‌ ৩০1০৮ 5০/117)145) গ্রস্ত ভইবে। 


না হয় 


তুঁতে জলে দ্রবণীয় কিন্তু কপার 'অকৃসাইভ্‌ ও সাল্ফাইড্‌ 


জলে আদৌ দ্রনণীয় নভে । 
মত বমিকারক নহে। 
পরে প্রকাশ্য । 

অজৈব অস্রবর্গ (11001551010 40109) | 

ভারতবর্ষে অজৈব (170175710) অন্্বর্গ পুরাকালে 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না সে নিষয়ে এখনও অনুসন্ধান 
চলিতেছে । অন্ুসন্ধানফলে যতটুকু জান! গিয়াছে তাহা 
এখানে লিপিবদ্ধ কর! হইল। 

স্থশ্রুত যে অগ্নর্গের তালিক। দিয়াছেন তাহাতে অস্প- 
রণ-সংযুক্ত ফলাদির রসের নাম যথা __.আআাতক 
( আমড়া ), কুল, তেতুল, ভব্য (চালতা ), জন্বীর ইত্যাদি 
এবং দধি, তক্র, স্্ররা, তৃষোদক এবং ধান্টায়ের উল্লেখ 
আছে। কোন অজৈব অল্নের উল্লেখ নাই। 
ঙ রসেব্রসার-সংগ্রহ_৩৯ পৃই পৃঃ। 


শেষোক্ত দ্রব্য দুইটি তুতের 
তাঅভনম্মও কপার সাল্ফাইড্‌-_ 





আহুর্কেদ ও আধুনিক রসায়ন 


নামক গ্রন্থেও এই ছুই অস্ত্রের উল্লেখ আছে। ঞ খরস্থে 


রসার্ণব 


৩৪১ এ 


নামক রথ আমরা সর্বপ্রথম অজৈব অল্নের সন্ধান 
পাই। প্র খ্রন্থধানি অধ্যাপক রায় মহাশয় দ্বাদশ শতাবীতে 
লিখিত বলিয়া অস্থুমান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সৌরাস্্ী 
( ফটুকিরি ) চোয়াইয়। তাহার সত্ব বাহির করিবার বাবস্থা 
আছে। * ফটুকিরিকে চোরাহনলে জণমিশ্রিত সাল্‌- 
ফিউরিক আযাসিড্‌ (১৪]]170$৩ 8০14) প্রস্তুত হইয় 
থাকে । আরও এ গ্রন্থে “বিড়” নামক আরও একটি 
দ্রব্যের প্রস্ততপ্রণালী বর্ণত আছে-__ইহ! প্রস্তুত করিবার 
জন্য অন্ান্থ দ্রব্যের সংযোগে কাশীস ( হিরাকস) সৈম্ধব 
এবং সোর! এই তিন দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া তাহাদের সত্ব 
বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে যে দ্রব পদার্থ 
পাওয়া যাহবে তাহা পসর্বজারণঃ” অর্থাৎ সকল দ্রব্যই 
দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইধে। 1 রাসায়নিক বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে এই দ্রব পদ্ণার্থে জলমিশ্রিত নাঈট্রো- 
(মিউরিয়াটিক আসিড (101170-1011010 5019) প্রস্তত 
তইয়াছে। হিরাকপকে উত্তপ্ত করাতে সাল্ফিউরিক 
আ'সিড উৎপন্ন হয় এবং উহ! সৈন্ধব ও সোরার সহিত 
সংযুক্ত হইয়] যথাক্রমে হাহড্োক্লোরিক আাসিড (15০- 
507101770 8010) 'এবং নাইটি,ক আসিড (71010 ৪০19) 
প্রস্তুত করে। নাহট্রো-মিউরিয়াটিক আযাসিড উপরোক্ত 
এ দুইটি ম্যা সডের সংমিশ্রণ । এ ম্যাসিডের “সর্বজারণঃ” 
নাম বেশ উপযুক্ত হ্য়াছে। স্বর্ণ এ আযসিড ভিন্ন অন্ত 
সাধারণ কোন ম্যাসিডে দ্রদীভূত ভয় না, সেই জগ্ত 
ংরাজিতে এ আসিডকে ০০০৪, 7৫£14 ( অর্থাৎ “জলের 
রাজ” ) বলা হইয়া থাকে । উভাকে এখন হইতে বাঙ্গাল! 
ভাষায় পসর্বজারণঃ৮” ধলিলে প্রাচীন গবেষণার স্মৃতির 
মান রক্ষা করা হইবে । 

অতএব রসার্ণন হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি 
যে দ্বাদশ শতাব্দীতে সালফিউরিক এবং নাইট্রো-মি্টরিয়াটিক্‌ 
আযাসিড ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রসরদ্বসমুচ্চয় 


* গ্লোপিত্বেন শতং বারান্‌ সৌরাহ্ীং ভাবয়েৎ ততঃ 

মিতা পাতয়েৎ সত্বং ক্রামণং চাতিগুকম্‌॥ রসার্ণব, ৭_-৭৩ও ৭৪ 
+ কাসীসং দৈদ্ধবং মাক্ষী সৌবারং ব্যোষগন্ধ কম্‌। 

সৌবর্চলং বো।বকা চ মালতীরসসংভবঃ ॥ 

শিগ্যুলরসৈ: সিক্তো। বিড়োহয়ং সর্ব্বজারণঃ ॥ রসার্ণব,৯_২ ও ৩ 


৩৯২ 


বাহির করিবাধ বাবস্থা আছে ।* ভীরাকসকে চোয়াইলে'ও 
সাল্ফিউরিক ম্যাসিড প্রস্তত হয়। অধ্যাপক রায় মহাশয় 
এই গ্রন্থকে ত্রয়োদশ শনাবদীতে লিখিত বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন । পূর্বের বলা হইয়াছে যে নাইট্রো মিউরিয়াটিক 
আযাসিড, দুইটি আসিডের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
ঁ আযাসিডের পুথক তাবে প্রস্তুত প্রণালীর আযুর্ধ্বেদে 
কোথাও উল্লেখ আছে বলিয়৷ বোধ হইল, না। এমন 
কি পরবর্তীকালের রসপ্রদীপ, গোবিন্দদাসের ভৈষজ্য- 
রত্বাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে মহাদ্রাবক বস, শঙ্খন্রীৰক রস 
প্রভৃতি যে সকল দ্রাবকের (৯০1৮৩)1) উল্লেখ আছে 
তাহাতে এ নাইট্ো-মিউরিয়াটিক আসিড উৎপন্ন তইয়া 
থাকে । 
লিখিত আইন্-ট আঁকবরী নামক গ্রন্থে স্বর্ণ ভইতে রৌপ্য 
পৃথক করিবার জন্য “রসী” নামক দ্রবোর উল্লেখ 
আছে। এই “সী” এক প্রকার নাইটিক ম্যাসিড হইতে 
পারে। গ্রাডউইন সাঙ্চেব (0৮1405177) কৃত আইন-ই 
আকবরীর ইংরাজী অন্রবাদে লিখিত ভইয়াছে-_“[২০০৯% 


তবে আকনরের রাজত্বকালে আবুল ফজলের 


15 15017001200 10011015(011710 25019) 0206 


হিট টানটান আযএ 10006 হাটি 
ডাক্তার ওসানেউসী বলিয়াছেন যে “সোরা কি তেজাব” 
(00270 9919), এবং পগন্ধক কি আতর” (50111)0770 
৪০10) প্রস্তুত করিতে হিন্দুবা 'অনেক দিন হইতে 
জানিতেন।' ডাক্তাব 'এনসলি (/11511৫) লিখিয়াছেন যে 
মান্ত্রাজ অঞ্চলে তামিল বৈচ্চগণ সোরা ও গন্ধক উত্তপ্ত 
করিয়া সালফিউরিক আসিড প্রস্তত করিতে জানিতেন। 
ইউরোপে স্থুপ্রসিদ্ধ আরব রাসায়নিক গেবাঁর 
(0৩০7) এই সকল অজৈব অল্নের আবিষর্তী বলিয়। 
প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি বিখাত ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলো 
সাহেব 13901701090 সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই গেবারের 


নামে প্রচলিত ল্যাটিন ভাষায় লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থ 


* “তুবরীসত্ববৎ সন্বমেতন্ডাপি ( কাসীসদা ) সমাহরেৎ ৮ রসর্র- 
সমুচ্চয় ৩, ৫৪ । 

শা (51200511715 4১077-45101)01৮5 ৮91,105 127, 

$:9+518081/005505 101 ঝএএ] 01 00070505]% 59 
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প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ 


ঠিরাকসকেও ফটকিরির মত চোর়াইয়া তাভার সত্ব 


1 ১০ম ভাগ, ২ খণ্ড 


ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন লেখকের দ্বার! লিখিত এবং 
স্থপ্রসিদ্ধ গেবারের নামে প্রচলিত। এই সিদ্ধান্ত যদি 
সতা হয় তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ইউরোপে 
অজৈন অম্নবর্গেক আবিষ্কার ভারতের সহিত প্রায় 
সমকালে্  হইয়াছিল। বিশেষত্বের মধো এই যে 
গেবাবের শ্রন্থনিচয়ে সাল্ফিউরিক, নাইটিক ও নাইট্ো- 
মিউরিয়ারটিক এই তিনটি মগের প্রস্তত প্রণালী স্থচিত 
হষ্টয়াছে। গেবারের পরে বেসিল ভেলেন্টাইন (3251 
৬৪17117০) নামক ষোড়শ বা সপ্ুদশ শতাব্দীর একজন 
সন্নাসী এই সকল অস্ত্র নিশুদ্ধ অবস্তায় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
তিনি লনণ ও সালফিটউরিক আপসিডের সংযোগে হাইডো- 
ক্লোরিক আসিডও প্রস্ততি করিতে সক্ষম ভইয়াছিলেন। 
ইভাঁদেব আবিক্ষন প্রজ্বন প্রণালী ভারতে মাবিগ্রুন প্রণালী 
ভইতে বিভিন্ন নভে । ইহারা হিবাকস চোয়াইয়া সাঁল- 
এবং ঠিরাকস নিশাদল "ও সোরা 
চোয়াইয়া নাঈটো-মিউরিয়াটিক আাসিড প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। 

আয়ুর্ধেদে আজকাল কেবল নাইটো-মিউরিয়াটিক 
ম্যাসিডই বানজত ভয় গাঁকে। শঙ্খদাণক, মহাদ্রাবক, 
মভাশঙ্ঘদ্রাৰক প্রভৃতি ঈষধেব যেরপ প্রস্তশপ্রণালী বর্ণিত 
আছে, তা্গার সকলটিতেই পূর্বোক্ত আসিডটিই প্রস্তত 
হয়। স্থানাভাবে সকলগুলির প্রস্তত প্রণাপী বণিত হইল 
না। অন্ত নান! অবাস্তব ও নিতীস্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রবোর 
সহিত তিরাকস ( অথবা ফটকিরি ), সোরা এবং লবণকে 
( অথব! নিশাদল ) পারুণী যন্ত্রে চোয়াইয়া সকল দ্রাবক- 
গুলিই প্রস্তুত হইয়াছে। 

আমি শঙ্খদ্রাবক ও মাশঙ্খদ্রাবক এই দুইটি দ্রাবক 
পরীক্ষা করিয়াছিলাম।  ছুইটিতেই হাইড্োক্লোরিক ও 
নাইটি,ক আযাপিড. ( অথাৎ নাইটে 1-মিউরিয়াটিক আযাসিড ) 
ভিন্ন কিছু পাওয়া যায় নাই। 

এখানে আমার নিবেদন এই যে এই দ্রাবকগুলির 
প্রস্তত প্রণালী এখন ইতিহাস বা প্রাচীন তত্বালোচনের 
সামগ্রী হওয়া উচিত। 'আফুর্ধেদোক্ত এ সকল প্রণালী 
যে সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেই সময়েই শোভনীয় ছিল, 
এখন উহ্থাদিগকে আযুর্ধেদ হইতে বিদায় দিবার সময় 


ফিটবিক আসিড, 





৩য় সংখ্য। ] 


০ সা সিপাসসিিিিলাি০ 


মাসিয়াছে। তৎপরিবর্তে আধুনিক রসায়নসাপেক্ষ অনন্য- 
স্থলভ প্রত্তত প্রণালীগুলিকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে 
হইবে। 
জৈব অন্ন (0757010 4১095)। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে আয়ুর্েদে যে মম্পর্গের 
উল্লেখ আছে সেগুলি মম্নবসসংযুক্ত ফলের রসমাত্র। সে 
সকল ফলের রসের অন্রত্ব কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের অস্তিত্ব হেতু 
ংঘটিত হইয়াছে তাহার শন্ুসন্ধান আযুর্ধেদে, কোনও 
কালে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইনউরোপেও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই সকল অগ্ররসযুক্ত ফলের 
উপাদান আবিষ্কত ভয় নাহই। স্ুডেন-নিবাসী প্রসিদ্ধ 
রাসায়নিক সিল (5০17০০1০) সব্বপ্রথমে তেতুল হতে 
টার্টারিক আযাসিড (1971470 লেবু 
সাইটি,ক আসিড (০1006 4019), দধি হইতে লাক্‌টিক্‌ 
আসিড (1401715 ০৭) প্রভৃতি জৈব মম্্বর্গ বাতির 
করেন। ভারতে (এবং প্রাচীন হউরোপেও) কর্জিকা বা 
ধান্তাক্মই (৮11)61:41) একমাত্র আবিদ্ধত জৈব অমন ছিণ। 
স্থক্রতে সৌবিরকাঞ্জিক, তুষোদক ও ধান্তাক্্ন প্রভৃতির 
প্রস্তুত প্রণালার যে উল্লেখ আছে, তাহাতে অন্ত নান! 
দ্রব্যের সঠিত যবের (১৪০৮) ক্কাথকে ছয় সাত দিবস 
কলসীমধ্যে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে । এ প্রক্রিয়ায় 
বোধহয় সুরা উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্ুশ্রুতেও তুষোদক ও 
ধান্তাম্কে মগ্চবর্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। পরবস্তীকালে 
ছুই সের আশুধান্ত আট সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে 
সেই জল কলসীমধ্যে পনের দিবস বা তদৃদ্ধকাল রাখি] 
দিয়া ধান্ান্্ন প্রস্তুত করা হইঈত। এইরূপে ধান্ত 
হইতে সুরা এবং সুরা হইতে এসেটিক আসিড. ৫,০০০ 
2০19) উৎপন্ন হইয়া থাকে । আজকাল ভাতের মাড়ের 
দ্রবকে কাজি বা কঞ্জিকা বলে, কিন্তু আযুর্ধেদের কর্জিকা 
বা ধান্তাক্ ভাতের মাড় নভে, উহ! অবিশুদ্ধ ভিনিগার বা 
জলমিশ্রিত এসেটিক আযসিড.। 

গন্ধক। 

গন্ধক প্রাচীনকাল হইতে আযুর্ব্বদে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
চরকেও গন্ধকের উল্লেখ আছে ।* কিন্ত চক্রপাণির সময় 

* চরক টিকিৎসা-্থান, ১৭, ৪১। 


2019), ভইতে 





আয়ুর্ধ্বেদ ও আধুনিক রসায়ন 


১ পাপা পসটিপািিপসিলাটস্সিনাসিনপা টিপ্স সিল স্সিস্িপসসিসিএপসিলাশাসি ৮০ এ 


৩৯৩ 


( একাদশ শতাবী ) হতে ধাতৃঘটিত উষধের € প্রচলন হওয়া 
অবধি গন্ধক বহুল পরিমাণে আযুর্ধেদে বাত হইতেছে। 
বিশেষতঃ তান্ত্রিকযুগ হইতে পারদের বহুণ বাবহারের সচ্চি 
গন্ধক বাবশার সমধিকরূপে বর্ধিত ঠয়াছ্ে । এমন কি 
এক্ষণে ধাতুঘটিত উষধের শতকরা নব্বই ভাগ ওঁষধধ পারদ 
ও গন্ধকঘটিত। 
আঘুর্ধেদে যখন এত অধিক সংখাক ওষধ, পারদঘটিত, তখন 
আযুর্ধ্বদীয় ওষধ খাইয়া গাত্রে পারদচিহ্ন বাহির হয় না 
কেন। কবিরাজ মহাশয়ের] বপিয়াছেন যে পারদের 
“শোধন” করা হইয়া থাকে সেহ জন্য এইরূপ ঘটিয়া 
থাকে । এ মতটা অতান্ত ত্রমাত্মক। পারদের সহিত 
“সর্বত্র গন্ধক” দেওয়া হুয়া থাকে বলিয়৷ এইরূপ হইয়া 
থাকে । পারদ ও গন্ধক মিলিত ভইয়া মাকিউরিক 
সালফাইড্‌ (706700710 5811)1)190) উৎপন্ন হয় এবং উহ 
আদৌ দ্রবণীয় নতে বলিয়া শরীপণে বিষক্রিয়া করিতে পারে 
না। গন্ধক না দিয়া “শোধিত” পারদ যে কে£ বাবার 
করিয়া দেখতে পারেন--তাহাতে পারদের শিষক্রিয়া 
নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে । 

রসেন্দ্রসার-সংগ্রত প্রভৃতি গ্রন্থে গন্ধকের চারি প্রকার 
ডেদের উল্লেখ আছে __রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কুষ্ণবর্ণ ও শ্বেত- 
বর্ণ। গীতপ্ণ ভিন্ন অন্ত তিনটি বর্ণবিশিষ্ট গন্ধক অর্থে কি 
কি ড্রব্যকে 'বুঝাইতেছে তাহা বুঝ। যায় না। আজকাল 
দু প্রকার গন্ধক আযুর্বেদে নাপজত হইয়া থাকে-_ 
সাধারণ ও আমলাসার | ঢুষ্টই গীতবর্ণ। সাধারণ গন্ধককে 
ইংরাজিতে আমলাসার গন্ধক 
অনেকটা স্বচ্ছ (02010915100 ও দানাদার (০7551%1- 
117০)-_ঠিক দানাদার নহে, ইংরাজীতে যাহাকে ৮117690$ 
বলে সেইরূপ । উনার আংশিকস্বচ্ছতা নিবন্ধন দেখিতে 
রসাল পন্ক আমলকীর মত বণিয়! উহাকে আমলাসার 
গন্ধককে গলাহয়া ধীরে ধারে শাতল করিয়া এই 
দিসিলি (১1০119) 


(৮7711) 50110010010) 


মনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে 


[6)]1 ১০177 বলে। 


বলে। 
আমপাসার গন্ধক প্রস্তত হইয়া থাকে । 
দেশ হইতে- “ভার্জিন সালফার” 
নামক যে আংশিকস্বচ্ছ দানাদার খনিন গন্ধক আমদানি হয় 
তাহাও আমলাপার গন্ধক বলিয়া ব্যবন্ৃত হয়।1 
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এই উঃনিকাঁর গন্ধকের মধ্যে একটি, জি ও 
দানাদার ও 'পরটি মন্বচ্ছ ও দানাদার নঠে। সুতরাং 
অন্ত ধাতুর সহিত সংযুক্ত না করিয়া বাবহ্ার করিলে ঢইয়ের 
মধো গুণের পার্থকা থাকিতে পারে। কিন্তু উভয়কে 
গলাইয়া হুগ্ধে ফেলিয়া “শোধিত” করিয়া ললে বা মন্য 
ধাতুর সহিত সংযুক্ত করিয়া যৌগিক (০91000070) প্রস্তৃত 
করাইলে উভয়ের মধ্যে যেটি ইচ্ছা সেটি ব্যণহার কর! 
যাইতে পারে। 

গন্ধকের শোধন- “একটি লৌহপাত্রে স্বত রাখিয়া 
সেই স্বত কুলকাঠের অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করতঃ ভাভাতে 
ঘ্বতের সমান গন্ধক নিক্ষেপ পূর্বক লোহশলাকা দ্বারা 
নাড়িয়৷ গন্ধক গলিয়! যাইলে, উহা একটি দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের 
মুখ ত্বৃতাস্ত বস্ত্র দ্বার রুদ্ধ করতঃ তছপর ঢা'লিবে। 
ইহাতে এ গন্ধক উক্ত ছুগ্ধপূর্ণ পাত্রে পতিত হইবে। তখন 
এ গন্ধক গ্রহণ পূর্বক ধৌত করতঃ খৌদ্রে শুকাইয়। সর্বববিধ 
রোগে প্রয়োগ করিবে ।”* রাসায়নিক বুঝিতে পারিতেছেন 
যে এই শোধন প্রক্রিয়ায় “প্রষ্টিক সলফার” (7145116 
511)1701) প্রস্তুত কারবার নিক্ষল প্রয়াস কচিত হইয়াছে । 
গন্ধক গলাইয়া ছুগ্ধে বা জলে ঢালিয়া দিলে সাধারণ গন্ধকেই 
পরিণত হষ্ঠবে। ৩বে এই শোধনের কি আবশ্যকতা আছে 
তাহ] বুঝিতে পারিলাম না। 

রাসায়নিক পরীক্ষা! ;__পরীক্ষার্থ শোধিত ও অশোধিত 
সাধারণ গন্ধক 'এবং শোধিত ও অশোধিত আমলাসাব গন্ধক 
আনান হইয়াছিল। অশোধিত আমলাঁসার গন্ধক দেখিতে 
পীতবর্ণ, ঈষৎ স্বচ্ছ 9 ঈষৎ দানাদাব। শোধিত সাধারণ 
ও আমপাসা গন্ধক দেখিতে 'একরূপ ছোট ছোট অশ্বচ্ছ 
গীতবর্ণ গুলির মত। এই চারি প্রকাব গন্ধকই কার্ববন- 
ডাইসল্ফাইডে (৩271১91)  01১91191714০) সম্পূর্ণ ভাবে 
দ্রবণীয় : কেবল সকলটিতেহ অতি সামান্য (02৩১) সাদা 
গুড়ার মত আবর্জনা আছে। ইহাতে বুঝা যাতেছে যে 
এই কয় প্রকারের গন্ধকের মধ্যে কোনটিতেই অদ্রবণীয় 
কিন্ত 


9 দিছি? মানব ভা 0১১7 যা 2 চারি, রর হি 
(1056 050715100060150115015100 0017 1006 
01১৯01,771২05698 20 ৯007100া। ডি91, 17 ১৭11) ঘ, 


* রলেক্রসার-সংশ্রহই--২৩ পৃঃ । 


এমরফস গন্ধক (20)0102:088 $410201) নাই । 
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পরবাসী--পৌধ, ১৩১৭ 


জাভা অব র সালফার বির ০1 টি নামক 


[ ১০ষ ভাগ, ২ খগড 


গুঁড়া গন্ধক কার্বন-ডাইসল্ফাইডে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় নহে । 
শোধিত হইলে সাধারণ ও আমলাসার গন্ধকের কোনও 
বিভিন্নতা থাকে না, কারণ শেষোক্ত গন্ধক গলিয়৷ তাহার 
স্বচ্ছ দানাদার অবস্থা হারাইয়া ফেলে ! 

আপঞ্চানন নিয়োগী। 


আলোচন। 
স্বর্জজিকাক্ষার | 


গত অগ্রহার়ণ মানের প্রবাীতে মাননীয় ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় 
“আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন” নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ 
প্রবন্ধে দেখিলাম তিনি কঙ্িকাতার বেণের দোকান ও কবিরাজী 
দোকান হইতে স্বর্তিকাক্ষার সংগ্রহ করিয়া নমুনা-বিত্রাটে পতিত 
হইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস শর্জিকাক্ষার দ্রবাটা কি তাহ! ন। 
জানাতেই নিয়োগী মহাশয়কে এইরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল। 
কগগতর, বেণের অভিধানে নান্তি কথাটা নাই বলিক্লাই তাহার তাগ্যে 
সবর্তিিকাক্ষার সংগ্রহ করিতে যাইয়। সাজিমাটি মিলিয়াছিল। দুঃখের 
বিষয় বন্তমান সময়ে অনেক কবিরাজী দোকানও এ দোষে দুধিত। 
স্ৃতরাং নিয়োগী মহাশয় প্রকৃত স্বর্তিিকাক্ষারের নমুনা পাইরাছেন কি 
বলিতে পারিনা । আম়ুরেদীয় ভেষজগুলির মধ্যে অধিকাংশই ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়। থাকে। পূর্ববঙ্গের 
বৈছ্যগণ ন্বর্িকাক্ষারকে সাচিক্ষার বলিয়া থাকেন। পুজাপাদ 
মদাচাষ্য মহামহোপাধায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ব মহাশয়ের 
মুখেও আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম । 

আমিও এক সময় নিয়োগী মহাশয়ের ন্যায় স্বর্তিিকাক্ষার লইয়। 
বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম , ভগবানের কূপায় আমার সন্দেহ মিটি যায়। 

মুত্রাযন্ত্রের কৃপায় আয়র্ধ্ধেদের যে কয্পেকখানি পুস্তক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে তস্তি্ন বহু অমূল্য গ্রন্থ এখনও ভারতবাসীর 
গৃহকোণে জীর্ণ কলেবর পোষণ করিতেছে । এ সকল পুস্তকে শিখিবার 
জনেক বিষয় আছে। 

এক সময় আমি প্রাচীন তুলট কাগজে হাতের লেখ! একথানি 
আমূর্ষ্ষদীয় সংগ্রহ পুথি পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মধ্যে “ক্ষার 
প্রস্তুত বিধিস্তে স্বর্জিকাক্ষার-প্রস্ততবিধি দেখিতে পাইলাম । এ 
পুস্তকে সাচিশীক হইতে যবক্ষার-প্রহ্থতবিধি অনুসারে হ্বর্জিকাক্ষার 
প্রস্তুত করিবার নিয়মের উল্লেখ আছে । অর্থাৎ সাচিশাকের ভন্ম /২ ছুই 
সের ১1৪ একমণ চবিবশ সের জলে উত্তমরূপ গুলিয়! মোটা ব্্র ঘ্বারা 


ও সং টা ) 


সপ? সণ সত 


হই জল নার হাকিলা লইবে এ এৰং পরে কোর পানে রাখি তীত্র 
অগ্নিতে পাক করিবে । জল শুকাইয়। গেলে পাত্রে যে পার্থ স্ববশিষ্ট 
থাকে তাহাই স্বর্তিদিকাক্ষার। সাচিশাক হইতে উৎপন্ন হত ঝলিয়াই 
স্বর্জিকাক্ষার : সাচিক্ষার নামে পূর্বববঙ্গে বিখ্যাত। 

সাচিশাক বজদেশে সর্বত্র সকল সময়ই পাওয়া যায়। এবং প্রায়ই 
আনুপ ভূমিতে জন্মিয়া থাকে । ইহ! একপ্রকার লালবর্ণ লতা বিশেষ । 
অনেকে এই শীক খাইয়। খাকেন। খাইতেও বেশ মুখরোচক । 
অন্ত শাকের স্তায় উদরাময়প্রদ নহে । ইহার রল উদরাময় ও পেটফাঁপ। 
রোগে বিশেষ ফলপ্রদ উষধ। 

আমি আশ! করি শ্রীযু* পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যদি উল্লিখিত 
বিধি অনুসারে প্রস্তুত শবর্জিকাক্ষার পরীক্ষ।! করিতে পারেন তবে তাহার 
পরিশ্রম সফল হইবে। 


ফরিদপুর। কবিরাজ ত্রীক্রীশচন্দ্র গুপ্ত, ভিষগরত্ব। 


চিত্রপরিচয় 


এবারকার রঙিন চিত্রখানি অজন্টী গুহাগাত্রের একখানি চিত্রের একাংশ 
মাত্র। এঁকতান বাছ্যের একটি অপ্ররাদল আকাশপথে যাইতেছে, 
এই বেণুবাদিনী তাহাদের অন্যতম! । এই চিত্র-রচনার ভঙ্গিটি ভারি 
কবিত্বপূর্ণ _বেণুবাদিনীর সর্ধাঙ্গে একটি গতির হিল্লোল আছে। 
ছুহাজার বৎসর পূর্বে রমণীর পরিচ্ছদ, ভূষণ, কেশপ্রসাধনের রীতি 
প্রভৃতি অনেক কৌতুককর তথ্য ইহা হইতে পাওয়। যায়। অনেকে 
প্রাচ্য শিল্পকে অস্বাভাবিক বলিয়। ব্যঙ্গ করেন। এই চচত্র তাহাদের 
কথা অস্বীকার করিতেছে। 


প্রাপ্তপুন্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


11610050071 30210 01 38175101101-020710107007871-09 


৬০110109811 0017107৬810, তি ও তে 10001151704 0 
[312080101592 0700 ১০7৯) 05 00110869066) 0104112, 
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এই বইখানি ইংরেজিতে লেখ!। ইহাতে বর্ধমান সয়ে বাংল! 
দেশে সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থ। পর্ধ্যালোচিত হইয়াছে। আমরা এই 
বইখানি আগ্রহের সহিত প1ঠ করিলাম। গ্রস্থকারের ভাষ| বিশুদ্ধ, 
মত উদার, এবং উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থ মধ্যে টোল ও আধুনিক বিছ্যা- 
লয়ের পাঠফলের তারতমা সমালোচিত হইয়াছে । টোলে বিবিধ 


বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানলাত করা অপেক্ষা! এক বিষয়ে গভীর পাগ্তত্য লাভ 


পরাণুপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


-০৯০ল পিশা ৯ 


সা পাটি তলা 


করা শিক্ষারীতির উদ্দেত। ইহাতে ট্‌লে। পতিতেরা | পি 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন, নিজের গণ্ডির বাহিরের কোনো! সংবাদই তাছার! 
রাখিতে পারেন না । যিনি শ্মার্ত তিনি ন্যায়ের ধার ধারেন না, ধিনি 
নৈয়ারিক তিনি জোতিবের ধার ধারেন না; এমনি সকল বিভাগেই । 
টোলের আর একটি দোষ পাঠ মুখস্থ করিবার ঝোক বড় বেশী। 
টুলে! পণ্ডিত এজন শাস্ের দোহাই দিতে পটু, স্বাধীন চিত্ত কাহাকে 
বলে জানেন না। গ্রন্থকার টোলে পাশ্চাতা শিক্ষারীতি প্রচলনের 
উপদেশ দেন। তিনি তুলনায় সমালোচনা! করিয়া দেখাইয়াছেন যে 
টুলো পণ্ডিত সপেক্ষা পাশ্চাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। 
সকল শিক্ষনীর বিষয়ের আলোচন| করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
টুলে। পণ্ডিতের! নিজেদের জ্ঞান ও মত বিশ্বজনীন ভাবে গঠন ন। করিলে 
তাহাদের আর ভত্রস্থত। নাই-_যজমান শিষ্যরা তাহাদের অপেক্ষা 
জ্ঞানে চিন্তার উন্নততর হইলে তাহারা আর কিসের জোরে শ্রদ্ধার 
দ্বাবি করিবেন। প্রাচীন সমাজের তম্্রন্্র আইনকাদুন শ্মৃতিব্যবস্থ! 
বিসর্জন দিয়া! নুতন পথ ধরিবার সময় আসিয়ছে--শান্ত্রের দোহাই 
আর চলিবে না। এইরূপ নবভাবে সঙ্লীবিত স্বাধীনবৃদ্ধি-পরিচাজিত 
উন্নত পদ্ধতিতে টোলের সংস্কার না করিলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার 
নিশ্চর বাহত হইবে। খাহার। সংস্কত শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী 
তাহাদের এই পুণ্তকথানি অবশ্ঠপাঠ্য । ইহার মধো শিখিবার ভাবি- 
বার অনেক কথা আছে । 

ছড়। ও গল্প-_শ্রীললিতকুমার বন্যোপাধ্যায়। এম-এ প্রণীত। 
প্রাকাশক ভট্টাচার্য এও সঙ্গ, কলিকাতা!। মূল্য চার আন!। শ্রীযুক্ত 
রামেনাহন্দর তিবেদী লিখিত ভূমিক। সম্বলিত। পঞ্চতন্ত্র। হিতো- 
পদ্দেশ হঈতে গৃহীত দশটি গল্প, কতক ছড়ার, কতক সহজ গদ্ভে শিশুদের 
উপযোগী করিয়া লিখিত। গ্রশ্থকার অনাবিল হান্তরসের জন্য প্রসিদ্ধ । 
তিনি সেই রস শিশুদিগকে পরিবেষণ করিয়া! শিশুদের আনন্দকারণ ও 
অভিভাবকদের ংশ্যবাদতাজন হইয়াছেন। পুন্তকে অনেকগুলি ছবি 
আছে--তার মধ প্রচ্ছদপট ও মুখপত্র ছুইখানি রঙিন । প্রচ্ছদপটের 
পরিকল্পনাটি হন্দর হুইয়াছে, ইহার দ্বারা শিশুদের বহ পণ্ড পক্ষীর 
সহিত পরিচক্প হইবে। মুখপত্রের ছবিখানি রঙিন কিন্তু কদর্ধ্য। 
গ্রন্থ মধ্যে ২৩ খানি ছবি ভালো, বাকি চলনসই | পদ্য রচনার মধ্যে 
বহস্থানে ছন্দের ম্বলন হইয়াছে--তবে মনে রাখিতে হইবে গ্রশ্থকার 
ছড়। লিখিতেছেন, কবিত| নহে। গল্পের উপদেশ (17071) টুকু 
লাল কালিতে বর্ডারের মধ্যে ছাপ।_তাহাতে শিশুদের সহজে বুঝিবার 
সুবিধা হইয়াছে । গ্রস্থের ছাপ! কাগজ ভালো। দামও খুব সন্ত1। 
এবই শিশুরাজ্যে সমাদৃত হবে নিশ্চয়। গ্রস্বকার আমাদের ঘরের 
জিনিষকে শিশুদের নিকট পরিচিত করিয়। দিয়! নৃক্ষদর্শী অধ্যাপকের 


মতোই কার্য করিয়াছেন। 
পরিণাম _-শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ্মতী তরঙ্গিবীহন্দরী 


দামী সম্পার্দিত। প্রকাশক ও বিক্রেত! টি, কে, দাস, রায় বাহাছ্র স্ত্রী, 


০ উপ সিসি ও. এ, ০০০৮৮ ১০ 


৩৯৬ 


€ সত তাস পিন পা 


ঢাকা, মুল্য ছুই আনা। খানি ২ প্রহনন শের নাটক। ছাপা কাগজ 
কদধ্য। লেখাও তখৈবচ। 

বিধবার বিবাহ ভওয়। উচিত কি না--মহারাজকুষার শৈলেন্কফ 
দেব প্রণীত। ২৫ ্ঠামপুকুর গ্রাট, কলিকাত। ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। 
মূল্যের উল্লেখ নাই । গ্রন্থকার অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও 
বিধব1 বিবাহ সমর্থন করিয়! পুস্তিকা রচন! করিয়াছেন_ ইহা! তাহার 
সৎসাহসের পরিচারক। ভাতার যুক্তি সকল যথার্থ। তবে রচনা 
পারিপাট্যের অভ।ব আছে। গ্রস্থপরিশিষ্টে শ্বগীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিম বাবুর মত উদ্ধত ও আলোচিত হইয়াছে । 
বিধব! বিবাহ আমদের একটি কঠিনতম সামাজিক সমস্ত! । ইহার 
যত আলোচন! হয় ততই মল । 

সাস্তবন।-- শ্রীকেশবচন্ত্র বন্নু প্রণীত। প্রকাশক গিরিশ লাইব্রেরী, 
কলিকাতা । মুল্য আট আন । গ্রন্থকারের ন্ত্রীবিয়োগে দুঃখবিগলিত 
অশ্রুধার পদ্য রচনার মধ্যে সান্তনা লাভ করিয়াছিল। এ পুস্তকখানি 
সেই পদ্যগুলির সমষ্টি। নিঞ্জের জদয়ের উচ্ছাাসে যাহা! পরিবাক্ত হয় 
তাহ নিজের কাছে উপাদেয়, জনসাধারণ তাহ! হইতে তৃপ্তি না 
পাষ্টতেও পারে। এরাপ অবস্তায় বিবেচনা করিয়। গ্রন্থ প্রকাশ কর! 
উচিত। ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী তখনঠ লো।করঞ্জিনী হয় যখন 
তাহ! বিশেষতে মণ্ডিত থাকে । এ পুস্তকে সেরপ কিছু পাইলাম না। 

পুষ্পহার-_শ্রীসরসীবাল। বন্থ প্রণীত। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, 
কলিকাত।। মূল্য আট আনা । এখানি কবিতা-পুস্তক । কবিতাগুলি 
চলনসই । 

পাপ ও পুণ্য--ঞীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। প্রকাশক-_শ্রীশচীন্রে- 
লাল ভাছুড়ী, বি. এ--১* কাশী ঘোষের লেন, কলিকাত1। মূল্য 
চার আনা । কবিতা-পুস্তক। বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। 
ছন্দ অমিত্রাক্ষর | 

চণ্ডিক-বিজয়-_রঙ্গপুরের কবি ছ্বি্ন কমললোচন প্রণীত প্রাচীন 
শক্তি বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ । রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ শাখা কত্তৃক 
প্রকাশিত । মুলোর উল্লেখ নাই। ডিমাই অষ্টাংশিত ৪২২ পৃষ্টা । 
কাপড়ে বাধা । শীহরগোপাল দ্বাস কুওু গ্রষ্থের আলোচনা লিখিরাছেন 
আর সম্পাদন করিয়াছেণ ঈপঞ্ানন সরকার । বাংল। সাহিত্যে শক্তি- 
বিষয়ক গ্রন্থ বেশি নাই। এজন্য এই গ্রন্থ অনেকের নিকট সমাদূত 
হইবে। কবি কমললোচন আনুমানিক ২৫* শত বৎসর পূর্বে 
রঙ্গপুরের অন্তর্গত ঘর্থট নদাতীরবর্তী চড়কাবাড়ী গ্রামে প্রাদুভূতি হইয়া- 
ছিলেন। এই গ্রঙ্থে মে কালের বাংল! সমাজের অনেক পরিচয় পাওয়া 
যায়। রচনায় কবিতেরও অসভ্তাব নাই। গ্রহ্ছখানি দক্ষতার সহিত 
সম্পাদিত হইয়াছে । হৃচী ও জগ্রচলিত শব্দের অর্থতাঁলিক! পাঠকের 
বহু সাহাবা করিবে । প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়া সাহিত্য পরিষৎ 
আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করিতেছেন । 

[9588 ০7 4811577505- প্রবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩১৭ 


সি পাত তাস পির লা পা 


য়া ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে । মহা পরাগ বা এলাহাবাদের যাবতীয় 

দরশনীয়, ভীর্থ ও হিন্দুকৃত্য এবং ইতিহাস বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 

পুরু চিন্ণ কাগজে কুস্তলীন প্রেসের পরিষ্কার ছাপাঁ। ৫৭ থানি 

হাফটোন .ছবি আছে, তাহার একখানি নান! বর্ণে মুদ্রিত ' ক্ুন্দর 

মজবুত মলাট। মূল্য দেড় টাক1। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুএর 
গ্রাহকগণ মাত্র এক টাকায় পাইবেন। মুদ্রারাক্ষস ৷ 
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ভারতবর্ষে ২৭ কোটা লোক অশিক্ষিত। লেখক বলেন “স্কুল ও 
কলেজের ছাজ্রগণ যদি অবসর মত ইহ্াদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা 
করেন, তাহা! হইলে এই আপাত; অসম্ভব কাধ্যও সম্ভবপর হইবে ।” 


ইহা! কিয়ৎপরিমাঁণে সতা বটে; কিন্তু ধাহার। নিজেই বিদার্থী, তাহা- 


দের উপর এত বড় কাজের তার দেওয়। উচিত নয়। আর কাহারও 
কি কোন কর্তব্য নাই? 
স্্টিরহত্য-_শ্বীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। ১১২ পুঃ; মূলা ১২ 


প্রাপ্তিস্থল্_ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্্র গুপ্ত, ৯২ কর্ণওষালিস স্্রীট, কলিকাতা 

ভারতীয় প্রাচীনপন্য! অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে স্টিতত্ব ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। গ্রন্থের পাঁচটা অধ্যায় আলোচ্য বিষয় এই £__. 

(.১) স্বাভাবিক অবস্থা প্রাথমিক ত্রিতত্ব--আত্মস্, আত্মজ্ঞ ; 
আত্মানন্দ । 

(২) জগতের প্রথম অবস্থা--মৌলিক ত্রিতত্ব-. সংচিৎ আনন্দ 
বা শব্দ-গতি জ্যোতি । 

(৩) জগতের দ্বিতীয়া বস্থা-_সত, রজ, তম। 

€ ৪) জগতের তৃতীয় অবস্থা-_সতা, শক্তি, বস্ত। 

€৫) জগতের চতুর্থীবস্থা-_কারণ, কাধ্য ও আকার। 

মহিলাগণও যে আজকাল এই সমুদয় সুঙ্ষ্রবিষয় লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন ইহ! অতান্ত আনন্দের বিষয় । 

এই গ্রস্থ গ্রন্থকত্রীর অধ্যবসায় ও চিস্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। 

মকধেশচত্দ্র ঘোষ । 

মহাত্বা বিজয়কৃষ্ষ গোস্বামীর জীবন-বৃত্বাস্ত--শ্রীবন্কবিহারী কর 
প্রণীত। ঢাক। ভারতমহিল! প্রেস হইতে মুগ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল 
ক্রাউন যোড়শাংশিত ৪১৯ পৃষ্ঠা । সূলা কাগজের মলাট ১।* ও কাপড়ে 
বাধা ১%.। পুস্তক মধ্যে অনেকগুলি হাফটোন চিত্র আছে । কলি- 
কাতার বাহিরে বই ছাপ! হইয়াছে-_ছাপা কাগজ পরিষ্কার ও প্রায় 
নিরভূলি। গ্রন্থের কলেবর ও গুণ হিসাবে মূল্য সুলদ্ক । এ যে মহাত্মার 
জীবনচরিত তাহার কথ! যেমন করিয়াই বলা হউক চমৎকার__তাহ! 
হৃদয় মনের রলারন। গ্রস্থকার বহু অনুসন্ধানে এই প্রেমিক তক্ত 
সাধু পুরুষের জীবনের পুঙ্থান্থপুঙ্ঘ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে 
পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সছিত লিপিবদ্ধ করিয়্াছেন। গ্রস্থকারের 


৩ষ সংখ্যা | 
ভাবা সরল ও জীবনচরিত বর্ণনার উপযোগী অনাড়ত্বর। ছুই এক 
স্থলে প্রাদেশিকতার ক্রটি আছে. তাহা ধর্তব্যের মধো নহে। 
এ বইথানি সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বল! ঝড় ছুঃসাধা। গোস্বামী 
মহাশয় বালাকাল হইতেই ধর্ধ্বপিপান্থ ছিলেন--এবং সে ধর্ম ডাহার 
অসাম্প্রদায়িক বিশ্বোদার সত) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এজস্য 
তিনি প্রচলিত হিন্ুধর্্ে তৃপ্ত না হুইয়া উদ্দারতর ব্রান্গধর্ গ্রহণ 
করেন--সে জম্ত কত লাঞুনা, কত কষ্ট সহা করিয়াছেন ; কিন্তু তখনে। 
্াহ্মধর্ম সকল সংস্কার সকল গণ্ডি অতিক্রম করিয়! মুক্ত হইতে পারে 
নাই। সত্যৎন্মা গোস্বামী মহাশয় ত্রাহ্মধর্ম্ের সার্ধবভৌমিক ও সার্ববকাজিক 
তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নিকট সংস্কার ও গণ্ডি অসহা বোধ 
হইল, তিনি ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত আদি ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্মসমাজ 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়। উদারতর ভিত্তির উপর নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। সে সমাজেও যখন কালক্রমে স্বাধীন চিস্তার বিরোধী মতবাদ 
আশ্রয় লইল তখন আবার তিনি নিজের গুরু ও বন্ধুম্বানীয় কেশবচন্দ্রের 
সম্পক ত্যাগ করিয়া আরে! উদ্দার সাধারণ ব্রা্মমমাজের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনীর ভিতর দিয় গ্রশ্থকার তিনটি 
্রাঙ্মদমাজের ইতিহাস অতি সুন্দররূপে ও সংযতভাবে বর্ণনা! করিয়া 
ছেন। সাধারণ ব্রাক্ষদমাজেও গোস্বামী মহাশয়ের স্থান হইল না। 
সাধারণ ব্রাক্মমমাজ ধন্মমতে বিশ্বোদীর, সকল ধর্মের চিরন্তন সত্য 
যাহ। তাহাই ব্রা্জধন্্ধ ব যথার্থ হিন্দুধশ্ম। কিন্ত ব্রাঙ্মদমাজ রীতি- 
নীতি সংস্কার প্রভৃতিতে গণ্ডি-আবদ্ধ এবং তাহা না! হইলেও সমাজ- 
বন্ধন অনভ্ভব। বিমুক্তাতব। গোশ্বামী মহাশয় এ গ্িও স্বীকার করিতে 
পারিলেন ন--বাহার প্রকৃত ব্রহ্মস্ছুন্তি হয়, তিনি সর্ববঘটে ব্রশ্থীদশন 
করেন, সর্বব ধন্মে সত্যলাভ করেন, কাহারে! সহিত তাহার বিরোধ 
থাকে না। গোম্বামী মহাশয় এই অবস্থায় উপনীত হইয়। সাধারণ 
লোকের কাছে প্রহেলিকার মতো হইয়। উঠিয়াছিলেন, গ্রন্থকার যথেঞক 
ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত এই অবস্থার কারণ এবং ফল বিশ্লেষণ ও 
নির্ণয় করিয়। দেখাইয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ স্বাধান বিচার ও অসাম্প্রদায়িক 
ভাবে অনুস্থাত। গোস্বামী মহাশয়ের মতন এমনতর অদ্ভুত জীবন 
জগতে ছুর্ণভ। আত্মার উন্নতিকাম ব্যক্তিগণ এই জীবনচরিত পাঠ 
করিলে উপকৃত হইবেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রস্থের ভূমিকা 
লিখিয়াছেন। 

জোলেখা-_শ্রীআবছুল লতিফ কর্তৃক সন্কলিত। প্রকাশক হিতবাদী 
লাইব্রেরী, কলিকাত। | ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত ২৩২ পৃষ্ঠ! । মূল্য 
এক টাকা। কোনে! ভাষা তখনই পুষ্ট হয় ঘখন তাহার সহিত বিশ্ব- 
সাহিত্যের যোগ সাধন হুয়। বিশ্বকে বাহ! আলিঙ্গন করে না 
তাহা আজ কাল সমাদরের যোগা নয়-__-একথ! ধর্খ, সমাজ, মত, 
সাহিত্য, শিক্ষা, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সত্য। ইংরাজি সাহিত্য 
জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট সাহিত্য--তাহাতে নাই এমন 
জিনিষ নাই। সেই ইংরাজি ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজভাব! হওয়ায় 


প্রাণ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


৩৯৭ 
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বহু রত্ব বিদেশ হইতে সমাহত হইয়া ঘরের জিনিষ হইয়। উঠিতেছে। 
কিন্ত ইহার মধো অনেক জিনিষ ১০৫:0130-177710 00 11011171791] 
ঘুরিয়। আসিতেছে । ইংরেজ পগ্গিতেরা বত ভাষা! আলোচনা 
করিয়া যিনি যে ভাষায় হথপণ্ডিত তিনি সেই ভাষার রত্বসমূহ 
স্বদেশী সাহিত্যে আমদানি করেন। আমাদের দেশে সেরূপ- 
ভাবে জ্ঞানচর্চার নিতান্ত অভাব । দায়ে পড়িয়। আমরা ইংরাজি 
শিখি তারপর সথ হইলে ইংরাঞ্জির কল্পভাগার হইতে রত আহরণ 
করি__নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান কোথাও করি না। উহার ফলে 
আহাত সামগ্রী যেমনটি হওয়। উচিত তেমনটি হয় না। উংরাজি 
আমলের অবাবহিত পুর্বে পারহ্তভাব] আমাদের রাজভাব! 
ছিল_সে ভাষা কাবাসম্পদে ইশ্বর্যাশালিনী। দুর্ভাগ্য আমাদের, 
যথন সে ভাষ। এদেশে ঘরে ঘরে আলোচিত হইত তথন 
বাংলা সাহিতা ছিল না; এবং যখন বাংল! সাহিত্য হইল তখন 
পারস্তভাধার আলোচন। দেশ হইতে বিদায় লইল। ইহার 
ফলে আমাদের সাহিতা সেই প্রতিবেশী ভাষার সম্পদলাভে বঞ্চিত 
আনে । যদিও বাংল ভাষার সিকি শব্দ পারস্তভাষ। হইতে ধার করা। 
এই অভাব বাহার! সম্পূরণ করিবেন তাহারা আমাদের ধশ্যবাদভাজন। 
শ্রীযুক্ত আবছুল লতিফ, ফিরদোসী ও জামীকবির পারচ্/কাবা হইতে 
জোলেখা ও ইউদ্নফের প্রণরকাহিনী বিশুদ্ধ বাংলায় বর্ণনা! করিয়| 
বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইহা শুধু এ কাবাহ্বপ্ববর্ণিত 
উপাখ্যান নহে, ইহার মধো সমসামগ্লিক কালের বহু এতিহাসিক 
তথ্যও প্রসঙ্গক্রমে বণিত হইয়াছে । হার মধো প্রণয় ও নিঠা, সংবম 
ও চারিত্র, মোসলেম জগতের রাঁতিনীতি প্রভৃতির ব মনোজ্ঞ চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে । ্রস্থকারের ভাষা ও বর্ণন1 সংস্কতবহল হওয়ায় 
ইহা! যেন সংস্তকাব্যের রূপাত্তর বলিয়া! বোধ হয়__মুসলমান গ্রস্ককারের 
পক্ষে ইহা প্রশংসার কথ।_ কিন্ত গ্রচ্থকারের এই গুণটি আমাদের 
নিকট দোষ বলিয়া! মনে ভইতেছে । সংস্কতবভল রচনায় পারশ্ককবিতার 
আসল রসটুকু নষ্ট হইয়! গরিয়াছে। বাংলা ভাষা ব পারহ্যশব্ 
আত্মসাৎ করিয়াছে-সেই সব শব্দ দিয়, পারগ্তকবিতার নিজস্ব 
ভঙ্গি অনুনরণ করিয়া রচন! করিলে পুণ্তক নিঃসনেহ অধিকতর মনোজ্ঞ 
ও রসালে। হুইত। পারস্ত কবিরা নারগীদ ফুলের সঙ্গে চোখের 
তুলন! করেন ; অলককে তাহার! জুলফ বলেন; এই রকম ছোটখাটো 
সহজ সরল সেদেশী উপমা. বাকা ও রস, রচনার মধ্যে জুড়িয়া দিতে 
পারিলে গ্রশ্থখানি অধিকতর উপাদেয় হইত। গ্রস্থকাঁর ভবিধাতে এই 
পশ্থা অবলম্বন করিয়! পারন্ত সাহিত্যের অন্তান্ত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের 
আধ্যারিকার বাংলা সাহিতোর পরিপুষ্টি করিলে আমর! সুখী হইব। 
,. সুা-াক্ষষ। 

ইডডেন-হিলু-হোস্ট্েল-কবি-মা্মিলনী-চতুদশগন্থী: কবিতা প্রাতি- 

যোগিতা। পৃষ্ঠপোবক জ্ীযুক্ত হ্যর্‌ গুরুদাদ বন্দযোপাধ্যার । সভাপতি 


৩৯৮ 
অচাঙহোপাধার উই. হপ্রসাদ শাহী। ১৩১৭ ছি ডবল 
ফুল্ম্ব্যাপ যোড়শাংশিত ৪৮ পৃষ্ঠা! মুলা অজ্ঞাত। সন্মিলনীর 'নব 


পর্ধায় প্রথম বর্ম ততে তৃতীয় বর্ষ পর্যযস্ত' যতগুলি কবিতা 'পুরস্ত' ও 
'সম্মানের সহিত উলিখিত' হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহা! সমস্তই একত্র 
প্রকাশিত? হইয়াছে । কবিতাগুলির অধিকাংশই তাবে-রসে-সোন্দর্যো 
বিশেষজবর্ভিত। 'হিমা্জির প্রতি ও 'অভিননান' শীর্ষক কবিতা 
ছইটির পার সব্বাঙ্গেই গলার আঁটা--ঠিক যেন একজোড়। বিলাতী 
00110107101) ! উচ্ছাদের 'বুষন্বন্ধ' আবুত ও 'বাহবল? গুপ্ত রাখিয়া 
সম্পাদক দুরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন! ইডেন হিন্স্রোষ্টেল কবি- 
সশ্মিলনীর প্রতিষ্ঠায় সাহিতা চর্চার যে উর্ববর-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন. 
তাহ। দিন দিন আগাছায় পূর্ণ হইতেছে. ইহ1 বড়ই দুঃখের বিষয়। 

শ্ীমস্ত সওদাগর-_শ্রীধোগেক্জকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২৯নং 
কর্ণওয়ালিস দ্ীট, হরিমোহন লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত । হিতবাদী 
প্রেসে মুক্রিত। ছুই খণ্ডে সমাপ্ত । ডবল ক্রাউন্‌ ষোড়শাংশিত ১৭, + 
তৃমিকা ॥* পষ্ঠ।। মূল্য অন্ুরিখিত। প্রসিদ্ধ কবিকস্কণ-চণ্ডীর 
্রীমন্ত-চরিত্র-অবলম্বনে এই গ্রস্থ লিখিত হইয়াছে । গ্রস্থকারের ভাষা 
মরল হন্দর, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তহারী। আমর! এই পুস্তকের বল প্রচার 
কাষনা করি। 

খাতির-নদারত। 


লেখকগণের প্রতি নিবেদন 


গ্রবাসীতে ষীারা অন্ুগ্র করিয়া রচনা প্রেরণ করেন, 
তাহাবা নিম্নলিখিত কথাগুণি স্মরণ রাখিয়া কার্ধয করিলে 
বাধিত হষ্টব। 

রিপ্লাই কার্ড অথবা টিকিট ন! পাঠালে সাধারণতঃ 
কোনে চিঠির জনান দেওয়া যায় না। 

টিকিট ও ঠিকানা দেওয়। থাকিলে অমনোনীত রচন! 
ফেরত দেওয়া হয়। মনোনীত হইলে লেখককে সংবাদ 
দেওয়া হয়। ধলচনা কেন অমনোনীত হইল, তসম্বন্ধে 
সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ। রচন! মনোনীত 
না হইলে ফেরত চাই কি না, তাহা রচনা পাঠাইবার সময়ই 
লিথিতে হইবে; নতুবা অমনোনীত, রচনা ছিড়িয়৷ ফেলা 
হয়। রচনা পৌছা সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কোনো 
লেখা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধে ছাপিতে সম্পাদক 
অঙ্গীকার করিতে অসমথ। 


প্রবাসী-পৌধ, ২ ১৩১৭ 


| ১৯ ভাগ, রী খগ 


কোনে রচনা প্রবাদীতে পাঠাই তাহার, সম্বন্ধে 
সম্পাদকীয় অভিমত না জানা পর্য্যন্ত লেখক সে প্রবন্ধ 
যেন অন্য কোনে পত্রিকায় না দেন। রচনা 'অমনোনীত 
হলে লেখক সে রচনা যথেচ্ছ প্রেরণ করিতে পারেন। 
কিন্ত মনোনীত রচন! প্রকাশ করিতে বিলম্ব হওয়ার 
জন্য প্রবাসীকে না জানাইয়া সেই রচনা অন্য পত্রিকায় 
প্রেরণ করা লেখকের পক্ষে ভদ্ররীতি-সঙ্গত কার্য 
নহে। বিলম্বে অধৈর্য হইলে লেখক প্রবাসীতে প্রেরিত ' 
রচনা ফেরত লইতে পারেন, অথব! পত্র লিখিয়া রচনা 
প্রকাশ করিতে বারণ কবিতে পারেন। এরূপ না করিলে 
অনেক সময় একই রচন! ছুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; ইহা! 
পত্রিকা ও লেখক উভয়েরই পজ্জার কারণ, এবং লেখকের 


ভগ্ররীতির উল্লজ্ঘন। 
রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, যথেষ্ট মার্জিন রাখিয়া 


লিখিলে স্থবিধা হয়। নাম ও অপ্রচলিত শব্ধ খুব স্পষ্ট 
করিয়া লেখা উচিত, কারণ অন্ত শবের স্যার চাদের স্বরূপ 


উদ্ধার করা সহজ নয়। ণ 
প্রবাসী-সম্পাদক । 


শিরিডিউচ্চশ্রেনী বালিকা বিদ্যালয় 


কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাণিকাদের উচ্চ শিক্ষার উপযোগী 
বিদ্ভাশয়ের অভাব অনেকেই দীর্ঘকাল ভইতে অনুভৰ 
করিতেছেন। বড় পড় সহরে বালিকাদের যে কয়েকটা 
বোর্ডিং স্কুল আছে, তাহাতে বালিকাদের স্বাস্থ্যের অবনতি 
হইতেছে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। গিরিডির মত 
্বাস্থাকর স্থানে বালিকার থাকিলে মুক্ত বাষু সেবন করিয়া 
এবং স্বাস্থ্যকর অকৃত্রিম খাদ্য পাইয়া শরীর গ্লস্ত ও সবল 
রাখিতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষাও প্রাপ্ত হইবে। 
এজন্য স্থিবীকৃত হইয়াছে যে শাগামী সালের - 
জানুয়ারী মাসে গিরিডিতে বালিকার্দের জন্য একটা উচ্চ- 
শ্রেণীর বালিকা-বগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং স্থানাস্তর 
হইতে যে সমুদায় বালিকা আসিবে তাহাদের জন্য একটী 
ছাত্রী-আবাস খোলা হইবে। এই বিগ্ালয়ে প্রথম চারি 
শ্রেণী থাকিবে; নিম্ন শ্রেণীগুলি থাকিবে না। সচ্চরিত্র 
উপযুক্ত শিক্ষকগণের হস্তে শিক্ষার ভার দেওয়া হইবে এবং 


১৯১১ 


৩ সংখ্যা] 


তত্বাবধান করিবেন। অভিভানকগণের ইচ্ছান্থুসারে 
বালিকাদ্িগকে ম্যাটিকিউলেসন পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
করা ভইবে। 'এণং যে সমুদয় বাঁলিক! পরীক্ষার জন্ত 
প্রস্তুত না হইয়া বালিকাঁদেব উপযোগা ভাষাশিম্মা ও 
অন্ঠান্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হতে ইচ্চা করিবে তাহাদিগের জন্য 
সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা! করা ভইবে। 

ছাত্রী-আবাসে যে বালিকার থাকিবে তাহাদের 
প্রতোকের নিকট মাসিক (সাড়ে দশ টাকা) 
লওয়া হইবে । ভন্তি হইবার ফি ৫২ (পাঁচ টাক1)। 
যে বালিকার! ছাত্রী-আবাসে থাকিবে না তাহাদের 
প্রত্যেকের স্কুলের বেতন ৩২ 9 ভঙ্তি হইবার ফি ২২ 
লাগিবে। 

সম্প্রতি কার্যারন্তের জন্য নিয়লিখিত মঙ্োদয়গণকে 
লইয়া অস্থায়ীভাবে একটা কমিটি গঠিত হইয়াছে £-- 

শ্রীযুক্ত 


১০] 


বাবু তিনকডি নন্থ 
রামলাল বন্দোপাধায় 


৮ ».. শশিভৃষণ বস্তু 

».. ডাক্তার ভি, রায় 

মু ডি, এন, মল্লিক 
শীমুক্ত. পাবু রজনীকান্ত নিয়োগা 

».. আদিনাথ চট্টোপাধায় 

? »... বামনদাস মজুমদার 

্ ».. যোগেন্দ্রনাথ সরকার 

রী ».. রুষ্জ প্রসাদ বসাক 


বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থানীয় পযুক্ত শ্রদ্ধেয় বক্তি- 
দিগকে লইয়া একটা স্তায়ী কমিটি গঠিত হনে । 

ষে সমুদয় পিতামাতা ও অভিভ্াবকগণ তাহাদের 
বালিকাদিগকে প্রস্তাবিত বোর্ডিং স্কুলে প্রেরণ করিতে 
ইচ্ছা করেন তীহ্কারা অনুগ্রন্ পূর্বক নিয়লিখিত ফারমে 
আপনাদের অভিমত জানাইবেন। 


১ লা ডিসেম্বর ১৯১, 1 শ্ী(িনকড়ি বস্তু, 
শিরিডি। সভাপতি । 
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ৃ সম্পাদক। 
শ্রীকুষ্ণপ্রসাদ বসাক। 


নর-নারায়ণ 


একজন উপযুক্ত মহিলা ছাত্রী-আবাসে থাকিয়! বালিকাদের 


৩৯৯ 
শ্রীযুক্ত গিরিডি উচ্চশ্রেণী বাবিকা-বিগ্যালয়ের 
_ সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু। 

সবিনয় নিবেদন, 

আমার নিয়লিখিত কন্তা বা আত্মীয়াকে আপনাদের 
ছাত্রী-মাবাসে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি । ছাী আবাস 
কোন তারিখে খোলা হইবে গানাইপেই আমি ইহাকে 
গিরিডি পাঠাইবার খ্যবস্তা করিব। ইতি 


নাম শ্রেণী 
বশধ্ঘদ 
নাম শ্রী 
ধাম 
তারিখ 


নর-নারায়ণ 


ভারতের ধর্ম প্রাণ সমাজ শরীরে 
পাপ যবে প্রবেশিল ধীরে অগোচরে 
আপন 'অমিত তেঙ্জে কলিবারে ম্লান 
কতশত বরষের সাধন সন্মান__ 
সে প্রদীপ্ত প্রতিমার পুণ্য জ্যোতি-শিখা, 
ববেণা বিধাতৃদত্ত রাজ স্তটীকা ;-- 
যবে দৃপ্ত স্বার্থবুদ্ধি ব্রাহ্মণকুমার 
ম্মাপন অথণ্ড শক্তি করিতে 'গ্রচার 
ভাধতেব রাজাসন করল গ্রহণ 
দেবতার পুণ্য নামে--উঠিলে তন 
হে যুগল কর্মীর, ভারত-গগনে 
প্রথর রক্তিম রাগে,-_মেঘ-আঁবরণে 
আপন কিরণপাতে ছিন্ন করি দিতে। 
হ্যায় ধর্ম সত্য জ্ঞানে দেখালে জগতে 
অমুতের পুর মোরা__সম অধিকারী 
এ নিথিল বিশ্বমাঝে ; কেন তবে ফিরি 
জাগ্রত বিবেক-কণ্ঠ রুদ্ধ করিবারে 
অসত্যের উদ্বোধনে ? 

আজ দেখি দুবে 
কল্পনায় খষিমুত্তি; শুনি সিংনাদ 
ভেঙ্গে দিতে ভারতের জড় অবসাদ, 
তুচ্ছ আত্ম-অবিশ্বাস, পরনির্ভরতা। 
হে অতীত! আন তুমি সে শুভ বারতা 
যেদিন এ উদ্ভাসিত নীলাকাশতলে 
কি এরনিন্য গৌরকাস্তি উঠেছিল জলে 


৪৬০ 


অলস স অরষ্টাদী তাবতসন্তানে 

মন্ম্যত্ব গৌরবের সমূচ্চ সোপানে 

দিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠান । গাও তীবি গান 

যে দেবতা সাথ 'নশ্বে দিতে মহা গ্রাণ 

পরিপূর্ণ স্নে্গতরে দিল বরষণ 

আনন অমৃত ভ'তে শুভ পরশন। 
শ্রীফণিভষণ মুখোপাধ্যায় । 


সৈয়দ আলি ইমাম 


শ্রীযুক্ত সতোন্তর প্রসন্ন সিংহ ভার গবর্ণমেণ্টের বাবস্তাসচিবের 
পদ ত্যাগ করায় তার স্থানে ব্যাধিষ্টার ও বাঙ্গল! গবর্ণ- 








মাননায় সৈয়দ আপি ইমাম। 
মেণ্টের ষ্টাপ্তিং কৌন্সেল্‌ শ্রীযুক্ত সৈথদ আলি ইমাম নিধুক্ত 


প্রবাসী-পৌধ, ১৩১৭ 


২০২ পি সিপস্দিপাস্িপা 


১*ম ছার! টি 


িাসসিল ১০ নিপা সিসি ১পত৯০০৯4 


হইয়াছেন। ঈনি। চিপ নাভি, রা 1 হইলেও অযোগ্য 
নহেন। ইনি স্থবক্তা, বিবেচক ও আইনজ্ঞ। স্ৃতরাং 
ইহার নিয়োগে অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ নাঁই। 
ভারতবালী গবর্ণমেণ্টের যে কোন পদেই নিযুক্ত হউক, 
শাসননীতির কোন পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। 
যেরূপ উচ্চপদস্থই হউন তাহাকে কেবল হুকুম তামিল 
করিতে হইবে মাত্র। স্থতরাং নিযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা 
নিক্তিতে ওজন করা একপ্রকার পগুশ্রম। যাহাই হউক, 
গবর্ণমেণ্টের নিদ্দিষ্ট গণ্ভীর মধ্যে থাকিয়াও দেশের হিত- 
সাধন কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর । আশা করি সৈয়দ সাহেব 
তাহা করিবেন। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু যুসলমানের 
প্রকাস্ত স্বাতন্ত্রবাদী নহেন। ইহাও আশার কথা। 


সিঙ্ধুর মাতৃত্ব 


অনপ্ত বপুল সিন্ধু চলোর্মি-মুখর, 
কল্লোলিয়া লুটিতেছে অনন্ত বেলায় । 
ঠিল্লোলে হিল্লোলে উঠে একা গ্র-স্থন্দর 
ফেন-পুষ্প পৃ অর্থা দেণতার পায়। 
দীর্ণ বক্ষ-বন্ধা টুটি ফুটে আর্তনাদ, 
কনে, “দ্রেহ ফিরাইয়া অভাগীর ধন। 
সমুদ্র মন্থন এ ত নহে বিশ্বনাথ, 
হায় এ যে জননীর অন্তর মস্থন !” 
উম্মাদিনী [ববসন! উন্ষ্ি-বান্ু তুলি 
তনয়ে কাড়িতে চাহে হৃদয়ে কৌতুকে ; 
নিক্ষল আবেগ শুধু দিগন্ত আকুলি+ 
আপনি ফিরিয়া আসে মাপনার বুকে । 
উদ্ধে গৃহষ্কারা চন্দ্র পলকবিহীন, 
আর্ত মাতৃ-অন্ক চাহি” আড়ষ্ট তুহিন ! 
শ্রীহেমেন্ত্রলাল রায় 


শপ 


৪১ ও ৬২নং বৌবাজার স্টাট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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“ সত্যম্‌ শিবম্‌ সন্দরম্।” 
“ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ 


১০ম ভাগ 
২য় খণ্ড 








বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্যঞ্ 


বখন এই মহাসভার নেতা হইবার জন্ত অনুরোধ পত্র 
পাই, তখন প্রথমে ভাবি যে অসম্মত হব, কারণ সাহিত্য- 
জগতে পঞ্ডিতের চেয়ে লেখক বড়, পরিশ্রমেয় চেয়ে 
প্রতিভার আসন উচ্চে; নিজের জন্ঠ জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা 
পরের জন্য, ভবিষ্যৎ যুগৈর ভন্ত, জগতের জন্য জ্ঞানের স্থষট 
ও জ্ঞানের বিস্তার মহত্বর কার্য্য। যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ 
ঠাহ্থার প্রতিভাবলে মানবহৃদয়ের নিভৃত কক্ষ আলোকিত, 
টদ্‌্ঘাটিত করেন, যে সব সাহিত্য-সেবক মাতৃভাষার 
ইপাসনায় ব্রতী হইয়া আজীবন নিজ পরিশ্রমে প্রস্তুত ও 
সংগৃহীত রদ্বরাজি তাহার চরণে উপহার দিতেছেন, 
ঠাহাদের কাছে সমাজ অধিক উপকার পায়, তাহারাই 
চ্চতম সম্মানের যোগ্য । £ 

তবে কেন এ আপন গ্রহণ করিলাম? প্রথম কারণ 
বাতৃভূমির আহ্বান । যে প্রদেশে আমার জন্ম, যাহার জল- 
বাযুতে আমার শরীর বঞ্ধিত, যেখানে জীবনপ্রভাতের 
ন্বগণকে লাভ করি, যাহার প্রাদেশিক সুর ভুলিতে না 
বীরায় কলিকাতায় পড়িবার সময় *বাঙ্গাল্‌” বলিয়া গণ্য 
সইতাম, সে প্রদেশের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি 
11 এ সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ যদি বিবেচনা করেন যে 
্বামার সভাপতিত্বে এই প্রদেশের কোন উপকার হইবে, 
চি মালদহ সাহিত্য-সন্মিলনের, সভাপতির অভিভাবণ, ২৮এ পৌষ 

॥ 


মাঘ, ১৩১৭ 


[ ৪র্ঘ সংখ্য। 





তৰে এ আসন গ্রহণ করা আমার কর্তব্য কর্ম) ইহ! 
অস্বীকার করার অধিকার আমার নাই। এখন যদি 
আমার অনভিজ্ঞতার জন্য এ সভার কার্যে ত্রুটি হয়, তাহার 
জন্য আপনারাই দায়ী, কারণ আপনাদ্দেরই আহ্বান,-__ 
আহবান নহে, আজ্ঞা-_-আমাকে এখানে আনিয়াছে। 

আর এক কারণ এই যে, সম্মিলনের প্রকৃত কার্য্য 
সাহিত্য-স্থজন নহে, সাহিতোর পরিচালনা, জ্ঞান বিস্তারের 
আয়োজন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সমবেত চেষ্টার গ্রস্থিবন্ধন। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাহিত্যের জ্ঞান এবং জগতের ইতিহাসের 
অভিজ্ঞত! আমার যেটুকু আছে, তাহ! এই কার্ধ্যের সহায়তা 
করিলেও করিতে *পারে। বঙ্গসাহিত্যের একটু বাহিরে 
ধাড়াইয়৷ থাকিয়া আমি যে সমালোচনা ও উপদেশ প্রয়োগ 
করিতে পারিব, তাহ! আমার যে সব বন্ধুগণ এই সাহিত্যে 
ডুবিয়। আছেন তাহাদের পক্ষে নৃতন এবং জয়ত মূল্যবানও 
হইতে পারে। 

বাহার! বাঙ্গলাকে নিজের দেশ করিয়াছেন, ধাহার! 
“বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল' হইতেই শক্তি সঞ্চয় করেন, 
এই “মুলা সফল! শন্তশ্তামলা” দেশ ভিন্ন বাহার! অনন্ত- 
মাতৃক, এদেশ ভিন্ন ধাহাদের অন্তত্র গতি নাই,--তাছারাই 
বাঙ্গালী, আর তীহাদ্দের ভাষাই বাঙ্গল! | জাতি বা ধর্মের 
উপর ভাষা নির্ভর করে না। এক পক্ষে এই ভাষা 
বাঙ্গালীর সৃষ্টি, অপর পক্ষে ইহা! বাঙ্গালীর অন্তরের পোষক, 
_-বাঙ্গালীর বিশেষগুণ, অন্তরতম ভাব, চিন্তা, তেজ, এক 
কথায় বাঙ্গালীর বাঙ্গ।লীত্ব-_শুধু এই বঙ্গসাহিত্যের ভিতর 


৪০২ 


দিয়া মাসিতে পারে। সা ডি পানা, কাশ, দি? 


এলাহা বাদ, নাগপুর, লাঙভোর, এমন কি সুদূর কোয়েটা 
প্রবাসী বাঙ্গালীর! বাঙ্গালীই রহিয়াছেন। বরং গত ধিশ 
বৎসরের মধ্যে রেল নিস্তারে এবং শিক্ষিত সমাজে বঙ্গ- 
সাহিত্যের আদর ও চর্চা বাড়িয়। যাওয়ায় তাহার বাঙলার 
সঙ্গে মারও ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্র হইয়াছেন ; তীহাদ্দের 
দে প্রণাস করিতেছে, কিন্তু হৃদয় যেন বঙ্গ্+শে রহিয়াছে । 
এই সব উপনিবেশগুলি বাঙ্গালীর চিন্তা ও প্রভাব ভারতময় 
বিস্তার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গমাতা তাহাকে হারান নাই। 
আর ভারতীয় যে সব জাতির সাহিত্য নাট, তাহারা অপর 
প্রদেশে কয়েক পুরুষ, এমন কি কয়েক ণৎসর থাকিলেই 


নিজ ভাষা ভুলিয়া গিয়! স্থানীয় ভাষা শিখিয়া, একেবারে 
সেই প্রদেশের লোক হইয়া যায়। তাহাদের জাতিগত 


বিশেষত্ব লোপ পায়, এবং সেই 'প্রবাসভূমি বৈচিত্র্য লাভ 
করিতে পারে ন|। 

বাঙ্গল! সাহিত্য প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই রূপাস্তর হইতে 
বাচাইয়াছে। আর আমাদের মা তাহার উদার বক্ষে 
অনেক ছুরাগত ভাগিনেয়কে স্থান দিয়া একেবারে আপনার 
ছেলে করিয়া লইয়াছেন। এই সব বাঙ্গল৷ লেখককে 
পর্দেশী বলিয়া কে চিনিতে পারে? দোবে মহারাজ 
দাঞ্জিলিঙ্গের বর্ণনা হিন্দীতে লেখেন নাই, বাঙ্গলায় 
লিখিয়াছেন। আমাদের আদরের অনেক পাড়ে ও মিশ্র 
সাহিত্যিক মহাশরদিগকে “এ পাণ্ডে কিন্বা “মিছির 
ছো” বলিয়া ডাকিলে তাহার! নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ 
করিবেন, কারণ তাহার। পুরে! বাঙ্গালী তইয়া গিয়াছেন। 
আর গণেশপুত্র সখারামের বাঙ্গলা লেখা পড়িলে তিনি 
যে দেউস্‌ নগর হইতে আসিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিতে 
বড়ই কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। তেওয়ারিজি যে 
কতকাল হইল টিকি কাটিয়া ব্রিবেদী নাম লইয়! বাঙ্গালীদের 
মধ্যে গা ঢাক! দিয়াছেন তাহা! ইতিহাসের একটা লুণ্ত তত্ব । 

বঙ্গভাষা যখন এত উদ্দার, এত প্রভাবান্থিত, এত 
বর্ধনশীল, তখন ধাহারা যুগযুগাস্তর ধরিয়া বাঙ্গলার 
অধিবাসী, বাঙগলার ভাত ও মাছে পুষ্ট দেহ, এরূপ একটি 
সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা! যে বাঙ্গল৷ ভাষা ত্যাগ করিবার 
জন্ত এক নূতন চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কি সুফল 


প্রবাসী_-মাঘ, ১৩১৭ 


রি ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাত ৯৯ 


প্রদান করিবে? ফলের কথা দূরে থাকুক, এক্ূপ চেষ্টা 
কার্যে পরিণত কর! সম্ভব কিন৷ তাহাই দেখা যাউক । 

ভাষার উৎপত্তি ও গতি কিরূপ তাহা ইতিহাস হইতে 
জানা যায়। খাপ কাটিতে হইলে ইঞ্জিনিয়ার ডাকিতে ভয়; 
কিন্তু নদীর জন্য ইঞ্জনিয়ারের দরকার নাই, সে নিজেই 
নিজের পথ করিয়া চলে। সেই মত ভাষাও প্ররূতি দেবীর 
অজ্ঞাত পথ-প্রদশনে অগ্রসর ভয়। আমরা নিত্য জীবনের 
কথা হইতে, আশপাশের লোকের আলাপ হইতে ভাষা, 
শিখি। জোর করিয়৷ এক ভাষার জায়গায় আর এক 
ভাষা চালান যায় না। কারণ মনে রাখিবেন ব্যাকরণেই 
ভাষার বিশেষত্ব, বাক্যাধলীতে নহে । যেমন, খাঙ্গলা 
ব্যাকরণ অনুযায়ী কর্ত! ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়া একটি পদ 
রচন! করিয়! সেই পদে লৌহবস্মের বদলে “রেলওয়ে” শব্দ 
বাবহার করিলে পদটি বাঙ্গলাই থাকিবে, উংরাজী হইবে 
না। বিদেশীয় ভাষা হইতে অসংখ্য শব্ধ লইয়া! তাভা যদি 
নিজের করিয়া জনসমাজে দৈনিক ব্যবহারে প্রচলিত 
কর! যায়, তবে তাহাতে ভাষার বিশেষত্বের কিছু হানি 
হয় না। যেমন দাবা খেলার প্রণালী যতক্ষণ এক থাকে, 
ততক্ষণ আপনি দিশী বোড়ে রাজ উজীর কিন্তী গজ ব্যবহার 
করুন আর ইংরাজী বোড়ে রাজা রাণী দুর্গ বিশপ্‌ লইয়াই 
খেলুন, ফলে কিছুমাত্র তফাৎ হইবে না। তেমনি বাঙ্গলায় 
অনেক ফার্সী ও আর্বী শব্দ ব্যবহার করিলেও ভাষাটি 
উদ্দ, হবে না। একেবারে এক নূতন ব্যাকরণ এবং 
নূতন শব্বাবণী প্রচলিত করিতে পারিলে তবে উর্দদ,কে 
বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষা কর৷ সম্ভব । 

সমস্ত বাঙ্গালীর প্ররুতি-মন্মোর্দিত ভাষা বাঙ্গলা ; 
এট! তাহাদের নিজস্ব জিনিষ, মাছের বাচ্চার সাতার 
শেখার মত অনায়াসলন্ধ। যে কোন ধর্মের বাঙ্গালী 
হউন ন! কেন, বঙ্গভাষাকে ত্যাগ করিতে গেলে তাহাকে 
স্বভাবের"বিরুদ্ধে প্রত্যহ যুদ্ধ করিতে হইবে, স্রোতের বিপক্ষে 
অনবরত সাতরাইতে হইবে। 

জনসাধারণের নিত্য ব্যবগারের ভাষার কথা হইল 
এই । সাহিত্যের ভাষার নিয়মও ভিন্ন নহে। একদিকে 
পণ্ডিতের! বাঙ্গলাকে বিভক্তিহ্তীন সংস্কৃত করিয়া তুলিতে 
চান, ষেন তাহাতে অমরকোষের বাহিরের কোন কথাই 
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না থাকে, যেন মাঘ. কবির কটমট বাকাবিজঞাসের বথা- 
সাধ্য মগ্ভুকরণ করা হয়। আর এক দিকে শিল্পচচ্চার 
অধীর প্রচারকেরা একেবারে গেঁয়ো ভাষায় বই ছাপাইতে 
চান। কিন্তু আমর! দেখিতেছি যে এই ছুই চেষ্টাই বিফল 
হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও বিফল হইবে। তাহার কারণ, 
ভাষা জনসাধারণের সম্পত্তি। যদি রচনা অত্যন্ত কঠিন 
হয়, যদি পদে পদে অভিধান খুলিতে হয়, তবে সেরূপ 
লেখা শুধু ছুই একজন পগ্ডিতই পড়িবেন, জনসমূহ 
কথন তাহ! চাহিবে না। সেই মত, গ্রাম্য ভাষাও 
শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ, এবং ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আকারের, 
এক জেলার গ্রাম্যভাষ! অন্য জেলায় বুঝা যায় না। 
সাহিত্যের উপকরণ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ চিন্তা, মহত ভাব, 
গ্রাম্যভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। যে ভাষা গামাদের 
হৃদয়কে অনস্তের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে তাহাকে অতি 
সুগম অতি কোমল ভাবগুলি প্রকাশ করিতে হইবে। 
সরল কথায় এষ্ট কাজ করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রাম্য 
কথায় নহে। গ্রাম্যভাষ! সাহিতোর ভাষা হইতে পারে 
না। 

ফলতঃ ভাষার উপর জোর খাটে না! ভাষার গতি 
ফিরাইতে হইলে, আগে জনসমষ্টিকে সেই মতে দীক্ষিত 
করিতে হয়। মহালেখকের! ভাষায় যে পরিবর্তন করাইয়া 
দেন তাহা ঠিক এইরূপে ঘটে। তাহার! যাহ। বলেন 
সেই মধুময় বাক্য সব লোকের হৃদয় অধিকার করে, 
তাহার! মন্ত্রের মত সেই কথাগুলি ব্যবহার করিতে থাকে, 
প্রতিভার আকর্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়৷ কির পথে 
চলিতে থাকে । এইরূপে ভাষায় নব নব প্রথা, নব নব 
শব প্রবেশ করে। এই জাছকরী শক্তি শুধু প্রতিভাবান্‌ 
লেখকের আছে,__শিক্ষকের নাই, সংস্কারকের নাই, রাজ- 
পুরুষের না, ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিতেছে । 

প্রথম দৃষ্টান্ত গ্রীস দেশ। প্রাচীন গ্রীসের বীরত্বকাহিনী, 
রাজনৈতিক-প্রণালী, সাহিত্য-ভাগডার, জগতে অমর 
হইয়া রহিয়াছে, পরবর্তী কত জাতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
হুইয়াছে। তারপর ছুই সহম্্র বৎসর ধরিয়া রাজার 
অত্যাচারে ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেই জগতের আলো 
গ্রীকজাঁতি লোপ পাইল, সে দেশে স্বাভোনীয় জাতীয় 


বাঙ্গালীর ডা ও সাহিত্য 
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লোকের! আসিরা বসতি রি তাহাদের ভাষা প্রাচীন 
গ্রীকের এক বিরুত অপভ্রংশ। আশী বৎসর হইল যথন 
এই নব গ্রীস স্বাধীন হইল, তখন স্বদেশপ্রেমিকের! চাহিলেন 
যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় জ্গৎপুজ্য প্রাচীন গ্রীকভাষা 
আবার ফিরাইয়। আনি। দেশের নেতারা সকলে ঠিক 
করিলেন যে নব্য গ্রীককে জোর করিয়া পুরাতনের 
আকার দিতে হুইবে। তখন সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক 
স্কুলের শিক্ষক এবং লেখক জোট করিয়া শুধু প্রাচীন 
গ্রীকভাষ! ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন লোকে 
নব্য গ্রীকের দৃষ্টান্ত না দেখিতে পাইয়! তাহ। ভুলিয়া! যায়। 
এই অস্বাভাবিক চেষ্টার কি ফল হল? পাঁচ ছয় 
বৎসর পরে দেখা গেল যে সাধারণ লোকের ত 
প্রাচীন গ্রীকভাষা শেখেই নাই, বরং নব্য গ্রীকে লেখা 
বন্ধ করায় তাহাদের পড়া শুনার অভ্যাস ও গৃহশিক্ষ] 
একেবারে কমিয়া গিয়াছে ; তাহারা ছুকুল হারাইয়াছে। 
তখন নব্য গ্রীকের বাবহার ফিরিয়া আসিল। 

আর এক দৃষ্টান্ত দেখুন। নর্খমানগণ ইংলগ জয় করিয়া 
প্রথমে তাহাদের পৈত্রক ফরাসী ভাষা ব্যবহার করিতেন) 
-_রাজসভায়, আদালতে, গির্জায়, পুস্তকে ই ভাষ৷ 
চলিত। কিন্তু ইংলগ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক তাহা বুঝিত 
না। তাহাদের মধ্যে পুরুষাঙ্গুক্রমে বাস করিল্লা এবং 
ক্রমে ফ্রান্সের *সহিত সন্বন্ধ হারাইয়া ইংলগীয় নর্্মানদের 
ভাষা এমন বিকৃত হইয়া গেল যে তাহা শুনিলে ফরাসীর! 
হাসিত, সে ভাষায় ভাল বঠ লেখা বন্ধ হইল । [তিন শত 
বংসর পরে এই অস্বাভাবিক চেষ্টা ছাড়িয়৷ নর্মানের। 
স্বীকার করিলেন, "আমর!1 ইংলগুবাসী, সুতরাং নর্মানবংশজ 
হইলেও ইংরাজ, আমরা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিব।” 
সেই দিন ইংলগ্ডে আশ্চর্য্য সাহিত্যের অভ্যুদয় হইল। 
ইংরাজী কবিতার প্রভাত-নক্ষত্র মহাকবি চদার রাজসভায় 
দেখা দিলেন। তীহার ভাষ! সামান্ত একটু আদটু বদলাইয়া 
আজ পর্য্স্ত চলিতেছে । 

এযে শুধু ইংলতড হইয়াছে তাহা নয়। আরবেরা 
নাহাবন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে (৬৪৪ থুঃ) পারস্য দেশ জয় করিয়া 
তথায় মহম্মদদীয় ধর্দ ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
কয়েক শতাব্দী ধরিয়। পারস্তের পণ্ডিতের! ও রাজ কর্মচারীর! 
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কষ্টে কষ্টে আর্নীভাবষায় গ্রন্থ ও দলিল লিখিতে লাগিলেন। 


কিন্ত প্ররুতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের ফল হইল যে 
পারস্তে লিখিত আরবী গ্রন্থগুলির তেমন মুল্য নাই, এবং 
পার্সী প্রজাদের মধো জ্ঞান বিস্তার ও সাহিত্য চর্চা বন্ধ 
হইল। তখন ফির্দৌসী দেখা দিলেন; তিনি দেশী ভাষায় 
তাহার অমর কাব্য লিখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মন চুরি 
করিলেন ) তথন হইতে ফারসী ভাষাই পারস্তের সাহিত্যের 
ভাষা হইল এবং আজ পর্য্যস্তও তাহাই রহিয়াছে । 

আবার, এক দিকে যেমন পারশ্তে ফারসী ভাষার জয়, 
অন্ত দিকে ঠিক সেই কারণেই তুরফ্কে তাহার পরাজয়। 
ফারসী ভাষ! মুনলমানজগতে ভর্্রভাষ! বলিয়া গণ্য, তাই 
প্রথমে তুকী কবিগণ ফারসী পঞ্চ লেখেন, কিন্তু তাহাতে 
ঠিক মনের কথা মনের মত ভাবে প্রকাশ পায় লা। শেষে 
তাহার! ফারসী ছাড়িয়! তুর্কাভাষাতেই পদ্য লেখেন এবং 
তাহ! বেশ সরস ও সজীব হুইয়াছে। 

অন্তান্ত দেশের ইতিহাস এট সাক্ষা দিতেছে । এখন 
দেখা যাক ভারতে কি ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা উত্তর 
ভারত জয় করিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিলে 
পর প্রথমে তাহাদের ইতিহাসগুপি আরবীতে লেখ! 
হইত। কিন্তু এক শত বৎসর যাইতে না যাইতেই দেখ! 
গেল যে সে ভাষা পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ বুঝে না, এবং 
ভারতীয় পণ্ডিতগণকেও বিশুদ্ধ ভাবে আর্বী লিখিতে বেগ 
পাইতে হয়। তখন ফারসীতে বই লেখা আরম্ত হইল, এবং 
আগেকার আর্বী বইগুলি ফারসীতে অন্থুবাদ করা হইল। 
এইরূপে চারিশত বৎসর কাটিয়া গেল, তখন ফারসীও 
ভারতীয় মুসলমানদের নিকট বিদেশীয় ভাষা হইয়া 
দাড়াইল। মোঘল বাদশাহের! তিন পুরুষ ভারতে থাকিতে 
না থাঁকিতেই এমন পাকা ভারতবাসী হইয়। উঠিলেন 
ষে পৈতৃক চাঘ্তাই তৃর্কা ভাষা ত্যাগ করিয়৷ ভারতীয় 
উদ্দতে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। তীহাদের ছেলেরা 
পরস্পরকে ডাকিতে হইলে আরবী “আখ” বা ফারসী 
'বেরাদর না বলিয়া হিন্দী “ভা্' ও “দাদা' বলিত। 
এইন্নপে আওরাংজীবের কুমার অবস্থায় লিখিত ফারসী 
চিঠিতে “ভাই মুরাদ বখশ্‌*, পাদা ভাই” অর্থাৎ অগ্রজ 
দারাপ্তকে।, এইরূপ ভাঁরভীর শষ পাওয়া! যায়। এদেশী 


প্রবাসী-__ মাঘ, ১৩১৭ 


( ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


অনেক নাম ত্তীহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল, যেমন 


পপুটী বেগম্‌ণ, “মতি বিবি শাহজাহান উদ্দতে অতি 
সুন্দর গান রচনা! করিতেন ও গাহিতেন, এ কথা 
পা্দিশাহনামাতে লেখা আছে। আপনার! জানেন যে 
যাহ! প্রাণের ভাষা তাহাই গানের ভাষ!। আমর! 
জোর করিয়! বিদেশী ভাষায় গছ এবং কোন কোন শ্রেণীর 
পদ্চও রচনা! করিতে পারি, কিন্তু নিজের ভাষায় গান ন! 
গাহিলে প্রাণের পিপাসা মিটে না, মনের তৃপ্তি হয় না। 
সুতরাং শাহজাহানের সময়েই যে উর্দ, বাদশাহদের পর্য্যন্ত 
ঘরের ভাষ! হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। আবার 
মাসির-ই-আলম্গিরি নামক ইতিহাসে পড়া যায় যে 
একজন বাঙ্গালী মুসলমান দাক্ষিণাত্যে গিয়া! আওরাংজীবের 
শিষ্য হইতে চায়, কিন্তু বাদশাহ অস্বীকার করিয়৷ একটা 
হিন্দি পদ্ধ আওড়ান। ইহাতে বুঝ! যায় তাহার স্বাভাবিক 
ভাষা ফারসী ছিল না। আর আওরাংজীবের মৃত্যুর কিছু 
দিন পরে ত কাগজ পত্র ইতিহাস পদ্য, সমস্তই উর্দ,তে 
লেখ! হইতে লাগিল । 

যদি দিল্লীর বাদশাহগণ ভুকী ছাড়িয়। ফারলী ছাড়িয়। 
উর্দ, ব্যবহার করায় তাহাদের খান্দান বা ধর্মের কিছুমার 
ক্ষতি না হইয়৷ থাকে, তবে বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দ, ছাড়িয়! 
বাঙ্গলা বলিলে যে তাহাদের বংশমর্যযাদ! বা মুসলমানত 
কেন কমিয়৷ যাইবে তাহার সন্তোষজনক কারণ এ পধাস্ত 
পাই নাই । যে কারণে বাবরের উত্তরাধিকারিগণ একশত 
বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভাষা উর্দ্., অবলম্বন করেন, সেই 
কারণেই বঙ্গীয় মুসলমানগণের বাঙ্গল! ভাষ! অবলম্বন কর! 
অনিবার্ধ্য, ইহাই ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, ইহাই প্রকৃতির 
নিয়ম। এ প্রদেশটা! পূর্ববঙ্গ বলিয়া যে এখানে প্ররুতির 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, এরূপ আশ! করিবার কোন কারণ 
নাই। 

এখন দেখা যাক এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়া 
বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতার! কি লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালীর 
পক্ষে জোর করিয়া বাঙ্গলা সাধুভাষ! ছাড়ার (১) প্রথম 
ফল তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার বিভ্রাট। এ বিষয়ে বিজ্ঞ 
লেখক স্কুল ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত আবছুল করিমের মত 
আপনার! জানেন । তিনি অতি পরিক্ষার করিয়া দেখাইয়া 
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দিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানের ছেলেদের উর্দূর মধ্যে 
দিয়া উচ্চ শিক্ষা! দিতে চেষ্টা করায় তাহাদেক পাঁচটা ভাবা 
শিখিতে বাধ্য করা হয়। অথচ হিন্দুর ছেলেদের শুধু 
তিনটা ভাষা! শিখিলেই সংসার ও ধর্মের সব কাজ চলিয়া 
যায়। স্থৃতরাং জীবন-সংগ্রামের প্রতিত্বন্বিতায় এট প্রকাণ্ড 
ভাষার বোঝায় নত হুইয়! মুসলমান বালকের1 পিছু পড়িয়া 
রহিতেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক! হইতে বি,এ 
পর্যাস্ত প্রতি পরীক্ষায় একটা মাতৃভাষায় রচনা লিখিতে 
হয়। বাঙ্গল! সাহিত্যকে তাচ্ছিল্য করায় অনেক বাঙ্গালী 
মুসলমান যুবক না বাজল! না উদ্দ, রচনা করিতে পারে। 
তাহারা উর্দদ, সাধুভাষা শেখে নাই, অথচ বাঙ্গলা চর্চা 
করিতেও যেন লজ্জা পায়। ইহার এই হাস্তজনক ফল 
হইয়াছে ষে এরূপ ছুর্দশাপর কয়েকটা ছাত্র বিশ্ববিস্তালয়কে 
দরখান্ত করিয়া নিজেদের “ইংলিশ ভার্ণাকুলার” মঞ্জুর 
করাইয়া লইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের কোন মাতৃভাষ৷ নাই, 
ইংরান্ীতে একটা অতিরিক্ত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। আচ্ছা, 
এরূপ করিয়৷ তাহারা না হয় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষায় পাশ 
হইল) কিন্তু জগতের পরীক্ষাগারে, কর্মের পরীক্ষাগারে, 
যে প্রত্যহ মাতৃভাষার আবশ্তক হয়, সেখানে ইহাদের কি 
গতি হইবে? 

(২) পারত্রিক ক্ষতিও কম হইতেছে না। বাঙ্গালী 
মুসলমানদের মধ্যে গায় কেহই গভীরভাবে আর্বী বুঝেন 
না। কোরাণ ও হদিদ্‌ উদ্দতে অনুবাদ করিয়া উর্দ, 
তফসীর বা! ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহাদেক পড়ান হয়। উহার 
ফল এট হয় যে ধর্ম্পুস্তক অপরিচিত ভাষায় থাকিয়া যার, 
সহজে হদয়ঙম হয় না, তাহা! পড়িতে পরিশ্রম লাগে। 
অথচ এই সব আর্বী গ্রন্থের যে বাঙ্গল৷ অনুবাদ হইয়াছে 
ভাহ। বদি মুল্লাগণ 'রগার চক্ষে না দেখিতেন, তবে লক্ষ 
লক্ষ মুসলমান সহজ স্পাঠ্য মাতৃভাষার ধর্মপুস্তকে দিনরাত্রি 
ডুবিয়া থাকিয়া ভক্ত হইবার অবসর পাইত। মধ্যযুগে 
ইউরোপেও ঠিক এই মত বিভ্রাট ঘটে। আদি বাইবেল- 
খান! হিব্র ও গ্রীক হতে লাটিনে অনুবাদ করিয়া তাহাই 
গির্জায় পড়! হইত, লার্টিন ভাষায় পুজা, প্রার্থনা স্তোত্রগান 
হইত। পুরোছিতেরাই সব সময় তাহার ঠিক মানে 
বুঝিতেন না, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। অথচ 


বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য 
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ক্যাথলিক ধর্মমযাজকগণ ভাবিতেন যে লাটিন পবিত্র ভাষা, 
ধর্মগ্রন্থ বা! স্তোত্র প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া! পাঠ 
কবাইলে ধর্মের অপমান কর! হইবে। ইহার ফলে লক্ষ 
লক্ষ নরনারী তোতাপাখীর মত লাটিন ভক্ষন গুনিত, 
লাটিন স্তোত্র আওড়াইত, এক কথাও বুবিত না, ধর্ম 
তাহাদের স্তরে ঢুকিত না। বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকট 
উদ্দতে কোরাপ-ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্মবিধয়ে বক্তৃতা করায় 
ঠিক এই ফল হইতেছে । তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে 
লুখার উঠিয়া ধর্মমসংস্কার করিলেন, দেশে গুধু দেশীয় 
ভাষায় বাইবেল পাঠ, স্তোত্র গান ও পুজা সম্পন্ন হইতে 
লাগিল। তখন ইউরোপে থৃষটধর্ম্ম প্রাণময়, অকপট, বিশ্বাসের 
বন্ত হইয়া দাড়াইল। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ! ইতিহাসের 
এই দৃষ্টাত্ত তইতে শিক্ষালাভ করুন, সজাগ হুউন। 
আপনাদ্দেরই প্রেরিত পুরুষ 'বলিয়াছেন-_নমাঞ্জের সময় 
পূর্ব বা পশ্চিমদিকে মুখ ফিরানতে ধর্ম হয় না? প্রকৃত 
ধর্ম হয় ঈশ্বরে, শেষ বিচারের দিনে, ধর্থগ্রস্থে ও প্রেরিত 
পুরুষগণে বিশ্বাস করাতে ।” (কোরান, ২য় অধ্যায়, ১৭৭ 
শ্লোক )। আপনাদের প্রধান ভাষ্যকার ঘজ্জালী লিখিয়া- 
ছেন__“হদয়কে ঈশ্বরের দিকে নোয়াইয়! আনাই নমাজের 
মূল উদ্দেশ, নমাজের অস্তরাত্বা।” অর্থাৎ আমর! যেমন 
ংস্কতে বলি “ভাবগ্রাহী জনার্দিনঃ”। ভাল করিয়৷ ন৷ 
বুঝিয়া আরবী *বা উ্দ, আয়াৎ আওড়াইলে তাহাতেই 
প্ররুত ধর্ঘ হইবে, এবং তাহা বাঙ্গল! স্তোত্র অপেক্ষা বেশী 
সফল হইবে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করুন। কারণ এই 
ভ্রান্তির ফল বড় বিষময়, একেবারে নরক) এই জন্ঠ 
কোরাণে আছে-_-“কপট বিশ্বাপী নরনারীরা ঈশ্বরকে 
তুলিয়াছে, এজন্য তিনিও তাহার্দিগকে ভুলিয়াছেন।... 
তাহাদের প্রতি তিনি নরকের আগুনে বাস করার দণ্ড 
দিয়াছেন।” (৯ অধ্যায়, ৬৮৬৯ শ্লোক )। ফলতঃ ধর্মের 
সঙ্গে ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম প্রাদেশিক বা! কোন 
বিশেষ ভাষায় লিখিত পুঁিতে আবদ্ধ_-এমন সংস্কারকে 
মনে স্থান দিয় পবিত্র গন্দমকে হীন করিবেন না। ধর্ 
সার্বজনিক, ধর্ম সনাতন, ধর্ম হৃদয়ের ভাষায় হদয়েশ্ববের 
সঙ্গে কথা বলে। 
(৩) তারপর, বদি বা আপনারা অনেক চেন্টার উদ, 
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০ সিসি 


তি সি দিপা পলা এ 


তান, নিলেন, চি বজাদনাতের: সহাদের অরে 
কি গতি হইবে? একে ত মেয়েদের লেখাপড়া! করিবার 
সময় কম, তাহাতে আবার তাহারা অন্তঃপুরের মধো শুধু 
বাঙ্গলাভাষী দাসদাসী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিবার 
স্থযোগ পান। এরূপ অবস্থায় কি তীাহাদেক বই পড়া ও 
প্রবন্ধ লেখার মত উচ্চ উ্দ্দ, শেখান সম্ভবপর ? তাহাদের 
পক্ষে বাঙ্গলাণর্জীনের আজ্ঞ! হইবে জ্ঞানবর্জদনের দণ্তাজ্ঞা। 
অথচ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিলে তাহারা 
অতি উৎকষ্ট মধুর বিচিত্র গ্রস্থ পাঠ করিয়া নানাবিধ জ্ঞান 
লাভ করিবেন। তীহাদ্দিগকে প্রয়াদ করিয়া পড়াইতে 
হইবে না। বঙ্গসাহিত্যের আকর্ষণে তাহারা “নূতন বই 
দাও, নৃতন বই দাও” বলিয়া! আপনাদেক ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
ঙুলিবেন, স্থানীয় সাধারণ পুস্তকালয়ের ভাগার শীঘ্র শেষ 
করিয়া ফেলিবেন। আপনীর1 না হয় যেন উচ্চ অঙ্গের 
উর্দ, সাহিতা পড়িলেন, কিন্তু আপনাদের সহধশ্মিণীদের 
সঙ্গে তাহার আলোচন! করিতে পারিলেন না, তাহার! 
আপনাদের মনের এক প্রকোষ্ঠ হইতে একেবারে বাহিরে 
রছিলেন, ইহার চেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় আর কি হইতে 
পারে ? প্রাচীন আরবদেশে রমণী ভ্রমণে স্বামীর সহচরী 
ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকয়৷ পতি পুজ্র ভ্রাতাকে 
বীরগীতি বা উচ্চবাক্যে উৎসাহিত করিতেন। আর 
বাঙ্গলায় সেই ধন্দের লোকেরা কি স্ত্রীলোকদ্দিগকে জ্ঞান 
হইতে বঞ্চিত করিয়! দাসীর দলে ফেলিয়া রাখিবে? স্থখের 
বিষয়, চিন্তাণীল মুসলমানগণ শ্ত্রীশিক্ষার সহজ পথটা 
ধরিয়াছেন, তাহাদের গৃহিণীগণ বাঙ্গলাসাহিতা চর্চা 
করিতেছেন। আমার সমপাঠী একজন রাজসাহীর মুসল- 
মান ভদ্রলোকের পড়ী (বরিশালের মেয়ে) বেশ সুন্দর 
বাঙ্গল৷ রচনাপূর্ণ একখানি পাঠাপুস্তক লিখিয়াছেন। 

(৪) বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকদের উর্দ, ব্যবহারের 
চেষ্টার ফল দেখিয়া অনেক সময় হাসর চেয়ে কান্না বেশী 
পার়। উঃ, কি অযথা সময় ও পরিশ্রম নষ্ট! কি বিফলতা! 
প্রকৃতিদেবী তাহাদেক সফল হইঢেত দিতেছেন না। এই 
দেখুন বিশুদ্ধ উদ্দর কেন্দ্র লক্ষৌ সহর হতে তীহারা 
কতদুরে বাস করিতেছেন। লক্ষৌবাসীদের সঙ্গে পূর্বব- 
বের পৌনে. .ছু'কোটি মুসলমানদের মধো কজনের 
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হাহা টি 


তত সমতা ১০০? ৯০? পাশাপাশি পেস তত সত 


দেখা সাক্ষাৎ হয়? ক্ষ ধচ সাধু বাঙলার রি তাহাদের 
দ্বারের কাছে বহিতেছে; তাহারা গ্রামে গ্রামে, পাড়ার 
পাড়ায় বিশুদ্ধ বা্গলা গুনিবার, বলিবার, পড়িবার সুবিধ! 
পাইতেছেন) শুধু ইচ্ছা করিলেই হইশ। বঙ্গভাষা 
নিশ্বাসের ৰাযুর সঙ্গে, পানীর জলের সঙ্গে, তাহাদের 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তবে কেন তাহা দূরে রাখার 
জন্তা বৃথা চেষ্টা? 

আরা ঞ্েলার একজন মৌলবী এবং চাটগেঁয়ে আর 
এক মৌলবী বিহারের কোন স্কুলে কাজ করিতেন। 
প্রথম জন লক্ষৌয়ে পড়িয়াছিলেন; তিনি একদিন আমার 
সঙ্গে কথায় কথায় বলিলেন যে তীশ্াার চাটগেঁয়ে বন্ধু 
একদিন তাঠার সঙ্গে বাকিপুরে দেখা করিতে আসিয়৷ 
বলেন “আপ্‌্কা মোকাম হাম্‌ কেনা ধোড়া”। এই 
কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া! তিনি চাটগায়ের 
উদ্দ, উচ্চারণ ও ব্যাকরণের উপহাস করিলেন। তাহাতে 
আমার মনে কষ্ট হইল, কারণ চাটগেঁয়ে মৌলবী যে আমার 
স্বদেশা। কিন্তুকি উত্তর দিব? | 

আবার, একটা প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের ফারসী হসশ্তলিপির 
বর্ণনা ও তালিকা করিবার জন্য একজন শিক্ষিত মুসলমান 
যুবককে পাঠান হয়। (তিনি আমার সঙ্গে প্রথমে ইংরাীতে | 
কথাবার্তা কহিতেন; শামি ভাবিলাম তিনি বুঝি পশ্চিমে । 
পরে একদিন তাশ্ার কতকগুলি লেখা কাগজ আমার 
নিকট আসে, তাহাতে ছু'তিন জায়গায় “আলিখ» (যাহার 
মানে “ইত্যাদি” ) 'এই আরবী শবটা লেখা ছিল। আপ- 
নারা জানেন আরবী ও ফারসী হস্তাক্ষরের গতি বামের 
দিকে; সুতরাং এ শবটা লিখিতে বামে 'খ, মধ্য “লি? 
এবং দক্ষিণে “আ” বসিবে। আমি কাগজগুলি পড়িয়া! 
দেখি যে কয়েকস্থানে মৌলবী “আলিখ+ কথার ঠিক 
ফারসীর উল্টে! অর্থাৎ বাঙ্গলার অনুযায়ী বর্ণবিস্তাস 
করিয়াছেন! এট! অবশ্তা লেখকের তাড়াতাড়র ভূল। 
কিন্ত আমি উহাতেই টের পাইলাম যে তিনি বাঙ্গাণী, এবং 
তারপর আমর! বাঙ্গপায় কথা কহিয়াছি। 

যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের উর্দর এই দশা 
তবে সাধারণ লোকে আর কত ভাল উর্দ, শিখিবে ? 
কারণ, মনে রাখিবেন যে আমর! রেলের মুটেকে বা পশ্চিমে 


রথ সংখ্যা ] 


কোঁচোয়ানকে বুঝাটবার » জন যেমন হিন্দি লি, শুধুসেই 
ধরণের কথা শিখিলে ভাষা শিক্ষা হয় না, সাহিত্যচর্চ্চা 
সম্তবে না। সাহিত্যে হুক কোমল বিচিত্র ভাবগুলি 
প্রকাশ করিবার জন্য অনেক কথার আবম্ক, যথাস্থানে 
ঠিক কথাটা দিতে হইবে, নহিলে কাবোর জাদুমন্ত্র নষ্ট 
হইল, কাবা আর কাবা রহিল না, দৌকানের খাতাপত্রে 
পরিণত হইল; তাহার রস ও শিক্ষাশক্তি একসঙ্গে লোপ 
পাইল । সাহিত্যের উপযোগী উদ, খুব কম বাঙ্গালী 
মুসলমানই শিখিয়াছেন, এবং আারও কম লোকে লিখিতে 
পারেন। ঠিক এই কারণে ভারতীয় ফারসী পঞ্চ সাহিত্য 
নিীব অসার পরদেশী গাছের মত শুকাইয়া গিয়াছে। 
সহআ্ীধিক ভারতবাসী ফারসী পগ্ঠ লিখিয়৷ থাকিবেন, 
কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল দুঙ্জনের নাম কিছু বিখ্যাত 
হইয়াছে,-আামির থস্ব এবং ফৈজী; এবং এ ছুজনও 
পারস্তের তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যে আসন পান। 
সেই মত কোন বাঙ্গালী মুসলমান মূল্যবান্‌ উর্দ,গ্রস্থ রচনা 
করেন নাই। 

ফলতঃ বাঙলা সব বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভাষা, বাঙ্গলা 
না ব'লতে পারিলে আমাদের প্রাণের সুখ হয় না। 
রোহিলখন্দের রাজধানীতে একজন ঢাকার মুসলমান 
যুবক আরবী পড়িতে গিয়াছিল। নগরের পথে বেড়াইতে 
বেড়াইতে সে একদিন তথাকার একমাত্র বাঙ্গালী কর্মচারী 
বিছ্যতের ইঞ্জিনিয়ার দেবেন বাবুকে দেখিয়া বলে “আপ- 
নার সঙ্গে একটু বাঙ্গল! কথা কয়ে বাচি1” আবার, 
কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালী মুসলমান' শিক্ষক 
পাটনার টে্নিং কলেজে উর্দ,তে শিক্ষাপ্রণালী শিখিতে 
যান, এবং সেখানকার ছাত্রাবাসে থাকিয়া উদ্দি, বলেন, 
অথচ পথে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বাঙ্গলায় আলাপ 
আরম্ভ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না । এইরূপে দেখা 
যাইতেছে ষে বাঙ্গলাই বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘরের ভাষা, 
তবে তাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে আপত্তি কেন, 
লজ্জা কেন? 

(৫) সাধু বাঙ্গলার চর্চা না করায়, বঙ্গসাহিত্যে 
যোগ না দেওয়ায়, মুসলমানসমাজের যে আর একটা মহা 
অনিষ্ট হইতেছে, তাহা উর্দার মরীচিকা ধরিতে গিয়া 
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ভাতাদের নেতারা একবারও 'ভাবেনানী।, বাক্ষলা ভাষা 
বদ্ধিষু, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাওার বিচিত্র দেশী বিদেশী 
রত্বরাজিতে পরিপূর্ণ, নবভাবে অনু প্রাণিত। এমন সাহিত্য 
ভাতের আর কোন অংশে এবং জাপান ভিন্ন এশিয়ার 
আর কোন দেশে নাই। বাঙলা সাহিত্যের প্রভাব ও 
ৃষটাস্ত বাঙ্গলা হইতে উচ্ছসিত হইয়! পঞ্জাব, গুজরাট, 
মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড় পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। বাঙ্গলার 
মহাগ্রন্থগুলি, এমন কি বাঙ্গল৷ মাসিক পত্রিকার অনেক 
প্রবন্ধ ত্র সব প্রদেশের ভাষায় দ্রুত অন্ুবাদিত হইতেছে। 
মারাঠা অনুবাদকেরা বন্ধিম রমেশ এর মধ্যেই শেষ করিয়া 
দামোদর ও হরপ্রসাদকে ধরিয়াছেন। মুসলমান ভ্রাতাগণ ! 
আপনাদের ধর্ম যাহাই হ্টক না কেন, আপনাদের পূর্ব্- 
পুরুষগণ যে দেশ হইতেই আসিয়া থাকুন না কেন, এখন 
আপনারা বাঙ্গালী হইয়াছেন।' আপনাদের পক্ষে এ ছেন 
বাঙ্গলাভাষ৷ ত্যাগ করিয়া উর্দ ধরিবার চেষ্টা যেন নিজের 
সোনার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পরের কুঁড়ে ঘরের 
এক কোণে অতিথির মত পরদেশীর মত একটু থাকিবার 
স্থান শিক্ষা কর1। 

কেহু যেন মনে না করেন যে আমি উর, সাহিত্যকে 
হেয় জ্ঞান করি। ইহাতে ভদ্রতা, প্রাচ্য সভ্যতা যথেষ্ট 
প্রতিভাত হইয়াছে । কিন্তু চার আদর্শ অতি পুরাতন, 
বহু শতাব্দী পূর্বের ফারসী কবিগণ। উদ, পছে সেই 
মোহ-মুদগর ও শাস্তিশতকের ভাব, সে মধ্য যুগের 
অবসাদ, নিরাশ, অশ্রু রহিয়াছে । জগৎ অসার, জীবন 
ক্ষণভঙ্গুর, প্রকৃত ভ্ঞানীই উদাসীন-_এই ভাব ব্যক্ত হয়। 
ইউরোপে যে নবভাব উনবিংশ শতারবীতে প্রবাহিত 
হইয়াছে, যাহাতে নব নব ক্ষেত্রে নবতেজে উদ্দীপ্ত হর! 
ইউরোপীয়গণ আজ্দ জগতের আকৃতি ফিরাটয়া দিতেছে, 
সেই ভাবের শোত শুধু বঙ্গসাহিত্যেই প্রবেশ করিয়াছে । 
ইউরোপে যাহা গেটে শিখাইয়াছেন, এশিয়াখণ্ডের ভাগ্য- 
বান্‌ বঙ্গদেশ তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট লাভ করিতেছে । 
নবীন অগ্রসর জাতির মাধ্যে গণা হইতে হইলে পুরাতনের 
জড়তা, যুগযুগাস্তরব্যাপী নিদ্রার অলসতা, উদাসীন ভাব 
ও নৈরাশ্ত ত্যাগ করিতে হুইবে। এই সব নবধুগের 
সৈনিকগণের জীবন-সংগ্রামে সামরিক গীত গুধু বাঙ্গালা 
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হতেই আলিতে পারে। উদ্দৃতে : সবে রি এক বৎসর 
হইল কয়েকজন লেখক এই নবীন তন্ত্র শিগাইতেছেন, 
তাহাও গন্ঠে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষ! ছাড়িলে 
এই বর্ধনশীল নবতেঞ্জে তেজীয়ান্‌ বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
সম্পর্কও হারাইবেন__পিছু পড়িয়া থাকিবেন। অথচ 
জগৎংও সভ্যসমাজ অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইবে, তাহাদের 
জন্য থামিয়া থাকিবে না, দেরী করিবে না। মুসলমান 
জ্রাতাগণ আমাদের ঘরের মধ্যে অর্জেকেরও অধিক ) তাহার! 
ক্রমে হীনতর গ্রাচীনতর হইয়া! যাইতেছেন ভা দেখিয়া 
কোন স্বদেশহিতৈষী নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন ? 

অতএব বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছি, 
তাহার! ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভ করুন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
বৃথা সংগ্রাম ছাড়ি দিন, ইচ্ছা করিয়া জীবনেব প্রতি- 
বন্বিতায় পিছু পড়িয়া থাকিবেন না। জগতের উন্নতির 
প্রবাহ বহিয়৷ যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভান্ুন ) বঙ্গসাহিত্যের 
সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করিয়া! নব্যভাব গ্রহণ করিয়া, উন্নতি- 
শীল গাতির মধ্যে গণ্য হউন। এই গড়ে হুসেন শাহের 
সভায় কত বাঙ্গালী কবি পালিত হইয়াছিলেন ) একদিন 
এই গৌড় নগরী কি হিন্দু, কি মুসলমান সব বাঙ্গালীর 
সভ্যতার কেন্দ্র, মিলনের ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এ যুগে 
সাহিত্য প্রজাতন্ত্র, রাজার কাজ সম্মিলনকে করিতে হয়। 
তাই আজ এই প্রজাতন্ত্র ফোরাম্‌ বা সভাপ্রাঙ্গনে 
ঈাড়াইয়! বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতাদের জন্ত আমি নবযুগের 
“আজান” পাঠ করিতেছি-__*উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান্‌ নিবোধত---আমাদের সঙ্গে আন্ন, বঙ্গসাহিত্যকে 
নিজের জিনিষ করিয়! তুলুন, আোতে যোগ দিন, সন্ধীর্ণতা 
নির্জাবতা আবিলতা আপনা হইতে দুর হইবে_আপনার! 
আবার সমবেত জাতীয় জীবনের অংশী হইয়া উন্নতির 
সর্ধ্বোচ্চ সোপানে, কীত্তির হিমাদ্রিশিখরে আরোহণ 
করিতে পারিবেন !” 

এখন সম্প্রদায় বিশেষকে ছাড়িয়া সমগ্র সাহ্িত্িক- 
মণ্ডলীর নিকট একটি নিবেদন করিব। এই সব সভা! 
সম্মিলন শুধু সমালোচনার কার্য্য পথগ্রদর্শনের কার্ধ্য 
করিতে পারে, স্থজনের কার্য নহে। বাহ একান্ত মৌলিক, 
যাহা সর্ধোচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য তাহা শুধু প্রতিভ1 হইতে 
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জিতে পারে, জপ হইতে , নছে। আর ॥ প্রতিভার অথ 
কোন শিক্ষকের, কোন সমালোচকের বল্গা মানে না। 
কিন্তু যাহা চেষ্টার সাধ্য এমন অনেক কাজ আমাদের 
বাকী আছে। সম্মিলন তাহাই করিবেন। বাঙ্গাল! 
সাহিতা একটি বর্ধিষু চঞ্চল ছুরস্ত বালক ) দিন দিন বাড়িয়া 
উঠিতেছে ) যাহা পায় তাই মুখে দেয় কিন্বা নিজের অধি- 
কারে আনিবার চেষ্টা করে । এই শিশুকে বিচার শিক্ষা 
দেওয়া, সংযম শিক্ষা দেওয়া, পথ দেখান আমাদের পরিষদের 
কর্তব্য। জ্ঞানের ক্ষেত্র বড় বৃহৎ-_পৃথিবীতে কোন জিনিষ 
এত বড় নক বা এত ক্ষুদ্র নয় যে তাহা! অনুসন্ধান ও চর্চার 
বাহিরে পড়ে। নবযূগের ভাব ও জ্ঞান দিন দিন অধিক 
বিচির ভইতেছে। স্তরাং প্রত্যেক লেখককে নিজের 
বিশেষ বিষয় বাছিয়া লইতে হুইবে; সার্বভৌমের দিন 
আর নাই। এই সব লেখককে উপদেশ দেওয়া! পথ 
দেখাইয়া! দেওয়া, তাভাদের ব্যক্তিগত কার্ষ্যের পর্য্যঘেক্ষণ 
করা সম্মিলনে মিলিত পগ্ডিতমগুলীর কর্তব্য। তবেই 
পরিশ্রম সফল হইবে, সময় ও চেষ্টা বৃথা নষ্ট হইবে না। 
পরিষদ ও সম্মিলনের কার্ধ্যই এই ষে জ্ঞানের ক্ষেত্র বিভাগ 
করিয়! প্রত্যেক অংশের জন্ত উপযুক্ত লেখক নির্দেশ করা, 
তাহাদিগকে খাটাইয়া লওয়া, এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার সমবায় 
করিয়! বিপুল ব্যাপার সম্পূর্ণ কর]। 

ছিতীয়তঃ, এটি উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলন, স্ৃতরাং 
এই প্রদেশের বিশেষ তত্ব উদ্ধার না করিতে পারিলে ইহার 
নাম সার্থক হইবে ন!। স্থানীয় লোকের দ্বারাই স্থানীয় 
ইতিহাস ভীষা ধর্ম প্রথা লোকতত্ব প্রাচীন কীর্তি, প্রভৃতির 
সুক্ভাবে অনুসন্ধান সম্ভব ও সহজসাধ্য। এরূপ কার্যে 
উপযুক্ত স্থানীয় লেখক নিযুক্ত করিতে এবং তাহাদিগকে 
উৎসাহ দিতে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনই ভালক্ধপে 
পারেন। 

উত্তরবঙ্গে খুঁজিবার ভাবিবার জিখিবার অনেক জিনিষ 
আছে। ইতিহাসের পাঠকের! জানেন যে উত্তরবজের মধ্য 
দিয়! ছুইটি পুরাতন পথ আছে, যাহা ধরিয়৷ শতাব্দীর পর 
শতাবী জনশ্রোত সভ্যতার শ্রোত প্রবাহিত হুইয়াছে। 
একটি গঞ্জ! । প্রথমে এই নদীর সাহায্যে আধ্য সভ্যতা 
ধর্ম ভাষা! বঙ্গে প্রবেশ করে, এই পথ বহিয্কাই যুগে যুগে 
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নব শিক্ষক নব প্রচারক নব বিজেতা নব উপনিবেশ-স্বাপন- 
কর্ত। বঙ্গে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। আর এক পথ মুসলমান 
সময়ের | মুর্শিদাবাদের উত্তর এবং রাজমহলের দক্ষিণ হুতী 
হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোড়াঘাটের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুজের 
ধারে চিলমারি এবং রাঙ্গামাটি এমন কি মোঘল রাজা ও 
আসামের সীম! করোবাড়ী পর্ধ্যস্ত আর একটি পথ। ঢাকার 
দিক হইতে হাক্রাহাটা হইয়া এ পথ ধরা যাইত । এই 
দুই পথ দিয়! মানবেব অতি বিশাল, অতি বিরামহীন গতি 
চলিয়াছিল। নদীর স্রোত দুষ্ট পারে কত কত জিনিষ, 
লত৷ প্রাণী ফেলিয়! দিয়া যায়, তাহ! বালুতে চাপা পড়িয়া 
থাকে, পরে বহু শতাব্দীর পর ভূতত্ববিদের! আসিয়া বালি 
খুঁড়িয়া তাহ! বাহির করিয়া প্রাচীনকালের বৃক্ষ লতা প্রাণীর 
ইতিহাস উদ্ধার করেন। তেমনি এই ঢু রাস্তার জনজোত 
ছুধারে অসংখ্য ছোট ছোট জাতিকে ঠেলিয়া সরাইয়! দিয়া 
গিয়াছে । সেখানেই তাহারা স্থির ভাবে রক্ষিত তইয়াছে। 
অলঙ্বয ভিমালয় ও ছুর্ভেষ্া মণিপুর পর্বতের মিলনে উত্তর- 
বঙ্গে যে কোণ হইয়াছে তাহাতে অনেক অসভা, অনেক 
অনার্ধা, অনেক অহিন্দু ও অমুসলমান জাতি ধশ্ম ভাষা 
প্রথা ভাব ও লোককাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে ক্রমে 
ঠেলা খাইতে খাইতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। অতি 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ভাষার বিচিত্র ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস, ধর্মজগতের শ্ুতরগুলির ইতিহাস উদ্ঘাটন 
করিবার জন্য উত্তরবঙ্গের মত উৎকষ্ট ক্ষেত্র আর নাই। 
দক্ষ লেখক শ্রম করিলে এখান হইতে মহামূলা তত্ব সংগ্রহ 
করিতে পারিবেন। এরূপ সুবিধা পশ্চিম ভারতে মিলে 
না, সেখানে পরিবর্তন বড়ষ্ট বেশী হইয়! গিয়াছে, পুরাতনের 
চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। 

উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ স্থানীয় নিয় ও অনাধ্য 
জাতিদের প্রেতে বিশ্বাস, পুজাপন্ধতি, ছড়া ও লোক- 
প্রচলিত গল্প, আচার ব্যবহার (বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ ও বিবাহের 
প্রথা, ) মৃত্যুর সম্মুখে দুর্বল, ভীত মানবহৃদয়ের ভয় ও 
ভক্তি মিশ্রিত প্রতিকার ব| আবেদনের চেষ্টা, উপভাষার 
বিশেষত্ব, উপভাষার শব্বগুলির শ্রেণী বিভাগ হইতে সেই 
সেই জাতির আদি প্রদেশ ও সভাতার ইতিহাস 
নির্ধারণ, বিদ্তমান প্রাচীন কীর্তিগুলির ঠিক বর্ণনা ও 


বাঙ্গালীর ভাষা! ও স 


শা পা? টিপ জাতির পিসির ১১ ১৯ লাঠি উন 


৮২ এসএসসি তপতি উস পিতা 


&০৯ 





চিত্রসংগ্রহ--এই সব কার্যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে, জ্ঞানের 
সঙ্গে লাগিয়। যাউন। 

আমাদের চি্তাখাল যুবকবৃন্দের সম্মুথে এর চেয়ে বেশী 
আবন্তকীয়, বেশী উপকারী কাজ ধরা যাইতে পারে না। 
প্রায়ই দেখিতে পাই যে আমাদের অসংখ্য নূতন লেখক 
একট! ছটা ছোট গল্প বা ছোট কবিতা লিখিয় মাসিক 
পত্রিকায় ছাপান এবং মনে করেন যে ইভাতেই সাহিতা- 
সেবা হইল । কিন্তু যেমন শুধু পান খাইয়া কে5 বীচিয়া 
থাকিতে পারে না, সেই মত এই সণ চুটকি রচনায় সাহিতোর 
পুষ্টি হয় নাহয় শুধু পেখকের সময় ও অস্তনিহিত 
প্রতিভার অপচয়। 

প্রকৃত সাভিত্য-্প্লেবায় অধ্যবসায়ের দরকার, জ্ঞানের 
দরকার ৷ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় যে যে ছেলেটার 
বাঙ্গাল বা ইংরাজি কোন লেখাপড়া ভালমত হইল না! সে 
বাঙ্গলালেখক বা ততোহধিক মারাত্মক সমালোচক হুয়। 


৪১০ 


সিস্ট সত পা 


এটা ম। মন্দের তার ্ কিন্তু ছি চাই ভালর ভাল। 
প্রতিভ।ব কথ। ছাড়িয়া দিন, কারণ তাহাতে বিগ্যার দর- 
কার হয় না। কিন্তু তাহা ভিন্ন সাঠিত্যের সমস্ত বিভাগেই 
সর্বোচ্চ জ্ঞানের দরকার । যাহার শিক্ষ। সম্পূর্ণ হইল না 
সে-ই বাঙ্গলালেখক হহব।র উপযুক্ত, মাতৃভাষার অপমান- 
জনক এই মত আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। নাও 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সবচেয়ে কঠিন সাধনার 
ফল, শীতকালের নীলপন্ন, আনিয়া মাতৃভাষার পদতলে 
দিলে তবে তাহাকে প্ররুত ভক্তি দেখ।ন হয়। 

যুবকবুন্দ ! আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন, 
কেহ যেন মনে ন! করেন ষে বাঙ্গজ। ভিন্ন অন্য সব সাহিত্যের 
জ্ঞান অবহেলার জিনিষ, অথবা শুধু বঙ্গভাষার চর্চা দ্বারাই 
বঙ্গসাহিতোর শ্রেষ্ঠ সেবা করা যায়। মনে রাখিবেন, 
যাস্থা সর্বোচ্চ সত্য বা! প্রাকৃতিক তত্ব তাহা! সনাতন, 
তাহা বিশ্বজনীন ; তাহা বাঙ্গলাতেই থাকুক আর অন্ত 
ভাষাতেই থাকুক আমর! সমান আদর করিয়! লইব। এই 
জন্য আমাদের প্রাচীন কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া 
সুধা আনিয়া এবং মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যাস্ত নব্য 
কবিগণ বিদেশায় সাঠিতা-ভাগ্ার লুটিয়া৷ বত্ুবাজি বাছিয়া 
বঙ্গমাতার অঙ্গের আভরণ দিয়াছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী 
বাক্তি, বঙ্গভাষার প্রত্যেক প্ররূত সেবক সেই পথ অবলম্বন 
করুন-_শুধু কাব্যে নহে, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা 
প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই সর্ববোচ্চ জ্ঞান সর্ব্বোচ্চ 
শিক্ষা লাভ করাই আদর্শ বলিয়। গণ্য করিবেন। 

এই সম্মিলন আমাদের লেখকদিগকে, আমাদের 
পাঠকদিগকে, আমাদের সকলকেই বঙ্গসাহিত্যের ভিতর 
দিয়া সেই উচ্চ আদর্শে লইয়া যাউক, ইহাই আমার 
প্রার্থনা । যেন আমাদের প্রাদেশিকত্বর আমাদের জাতি- 
গত ভেদবুদ্ধি, ধর্মগত বিদ্বেষ, আমাদের সংকীর্ণতা ঘুচিয়া 
যায়, যেন আমর! সকলে অতি বিশুদ্ধ, অতি মহান্‌, অতি 
শান্ত সর্বোচ্চ সাহিত্যজগতে প্রবেশ করিতে পারি,__যে 
ক্গতে ছুঃখ নাই, জর! নাই, দৈন্ত নাই, তেদবুদ্ধি নাই ; 
ছে শুধু বিশ্তুব্যাপী মহান্‌ শাস্তি, মহা সংযম, মহ| আনন্দ, 
মহা শক্তি, বিপুল স্বাধীনতা । তাই কবির ভাষায় আমর! 
প্রার্থনা করি-__ 
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সি সতী সপন 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পি পাপা সপিপসদাাস্সিশপা 


“মোরে, [ডাকি লয়ে যাও মুক্ত খারে_ 
তে।খার বিশ্বের সভাতে, 
আজি এ মঙ্গল প্রভ।তে ! 
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে-__ 
তিমির লয় হল দাঁণ্টি-সাগরে, 
স্বার্থ হতে জাগ, দৈম্ত হতে জাগ, 
সব জড়তা হতে জাগ রে, 
সতেজ উন্নত শোভাতে 1” 
শ্রীযছুনাথ সরকার । 


ভারতের কয়ল। 


ভূতব্ববিদ্গণ তৃপৃণ্ঠের শিলামু কা পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর 
অনেক অংশেই কয়লা ৭ উদ্ভিদদেহজাত অপর কিছুর 
একট। স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূঁতলে এই স্তরের 
গভীরতা 'অবশ্ঠ সকল স্থানে সমান দেখ! ঘায় না। ভূগর্ডের 
তাপে স্তরটা উচু নীচু হইয়া! দীঁড়াইয়াছে। ছোটনাগপুরের 
ঝেরিয়৷ অঞ্চলে ছু তিন ১1ত মাটি খুঁড়িলেই কয়ল! বাহির 
হইয়া পড়ে । আবার রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে শত শত 
ফুট নীচে না নামিলে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা 
দেখিয়৷ বেরিয়ার কয়লা অপেক্ষ! রাণীগঞ্জের কয়লা প্রাচীন 
বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! চলে না। খুব সম্ভবতঃ একই সময়ে 
উভয় স্থানের কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। তারপর পৃথিবীর 
ভিতরকাথ তাপের উৎপাতে ঝেবিয়ার কয়লা! উপরে 
উহিয্নাছে এবং রাণীগঞ্জের কয়ল! নীচে নামিয়াছে, এই 
স্থির করাই যুক্তিসঙ্গত। অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী 
এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না। সেই জন্ত তখন মাটি 
পাথর এখনকার মত কোন নিদিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়! 
থাকিত না। ভূগর্ভের তাপে ভূমিকম্প ইত্যাদি উৎপাতও 
খুব ঘন ঘন হইত। কাজেই স্তরগুলিও চঞ্চল হইয়া এলো - 
মেলে! হইয়া! পড়িত। 

যাহা হউক সর্ধত্রই একটা কয়লার স্তরের সন্ধান 
পাইয়া ভূতত্ববিদ্গণ পৃথিবীর কৈশোর জীবনের এক 
অংশকে অঙ্গার-যুগ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই 


রথ ল খ্ 


০ সি পা 


যুগে হই একটি অতিকায় অত জ জ্ন্ত ছাড়া বে বোধ হয় অপর 
কোন প্রাণী ভূতলে বিচরণ করিত না। সে সময়ে পৃথিবীতে 
কেবল উদ্ভিদেরই রাজত্ব িল। গগনম্পর্শী বড় বড় গাছের 
পত্রপল্লনের নিবিড় আবরণকে অতিক্রম কারয়। হুর্যালোকই 
বোধ হয় ভাল করিয়া ভূমি স্পর্শ করিতে পারিত না। 
গাছের মুদেশ নান! প্রকার শৈবাল ও ফার্ণ জাতীয় 
উদ্ভিদে আবৃত থাকিত। তার উপর 'আবার তখনকার 
সেই কোমল মৃত্তিকাঁরাশিকে ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্রমাগত 
উচু নীচু করিতে থাকিত। ইার ফলে উচু স্থান হইতে 
জল ও কাদামাটি আসিয়৷ নীচু স্থানের পচ। বৃক্ষলতাগুল্ম 
ইত্যাদিকে টাকিয়া ফেলিত। ভূতত্ববিদ্গণ বলেন, এই 
মাটি-চাপা উদ্ভিদ কালক্রমে নান! পবিবর্তনের ভিতর দিয়া 
এখন কয়লার মস্তি পাইগা-হ। পচা উাগ্দকে কয়লায় 
পরিণত করিতে হইলে চাপের গয়োজন। উপরে যে যুত্তকা 
সঞ্চিত হইত তাহা যথেষ্ট চাপ দিত। তা ছাড়া পচা 
উদ্ভিদ হইতে যে বাম্প উৎপন্ন হইত, তাচাও বহিগত হইবার 
কোন পথ না প।ইয়!, চাপের মান্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিত। 
এখনো কয়লার খনিতে এ বাম্পের সন্ধান পাওয়া যায়। 
আকবিকগণ যখন কয়লাগুলিকে খুঁড়িয়া মুক্ত বায়ুর 
সংস্পর্শে আনন, তখন সচ্ছিদ্র কয়লার ফাকে ফাকে যে 
বাম্প আবন্ধ থাকে তাহা বাহর হইতে আরন্ত হয়। 
গভীর খনিগুলিতে যে বষ-বাযু (77170 99700) দেখা 
ষায়, তাই।ও সেই অতি প্রাচীনকালের আবদ্ধ বাম্প 
ব্যতীত আপ কিছুই নয়। ইহা আগুনের সংস্পর্শে 
আপিবামাত্র হঠাৎ জলিয়! কয়লার খাদে ভ।বষণ অগ্নিকাণ্ড 
উপস্থিত করে। 

স্থতরাং দেখ যাইতে, বড় বড় করলার থনি বড় 
বড় অরণোর গ।হপাঞ্খার জম।ট অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই 
নয়। কয়লার যুগ আনাদের অ।কাশের বযু এখনকার 
মত নির্মল ।ছল না। উ্উদের প্রধান খাছ অঙ্গারক 
বাযুই আকাশে খুব অধিক পরিমাণে থাকিত। কাজেই 
গাছপাল! শীঘ্র শীস্ত্র বাড়িয়া মরিয়! যাইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের দেহ প'টয়া কয়লার উৎপত্তির সুচনা করিত। 

অতি প্রাচীনকালে যে সকল উত্তিদের দেহ দ্বার! 
কয়লার উৎপত্তি হইয়াছিল, এখন কয়ল! পরীক্ষ। করিয়! 


রি 


লা সসপতিসিাসসিতী তাপ? 


৪১১ 


তাহাদের জাতিনিপর় করা হইতেছে গলিত লতাপাতা 
বৃক্ষকাণ্ডের ছবি করলাতেই অস্কিত থাকে । তৃতত্ববিদ্গণ 
নান দেশের কয়লার সহিত ভারতের কয়লার তুলনা 
করিয়া ইহাতে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেব উত্তিদের চিহ্ন 
পাইয়াছেন। মুতরাং বলিতে হয় পৃথিবীর অপর শঈংশ 
যখন নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, তখন আমাদের দেশটায় 
কোন কারণে উত্ভিদ জম্মাইতে পারে নাই । অধাপক হক্সলি 
সাহেব বলিয়াছেন, অতি প্রাীন কালে অস্ততঃ ষাট 
লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে কেবল উত্তিদেরই রাজত্ব ছিজ। 
স্থুতরাং আনাদের দেশে নিশ্চয়ই এই ফাট্লক্ষ বৎসর পরে 
উ্তদের রাজত্ব স্থুরু ইইয়াছিল। 

নানাপ্রকার কয়লার মধ্যে কোন্টি অতি প্রাচীন এবং 
কোনটিই বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহা রাসায়নিক 
পরীক্ষা দ্বারা [স্তর কর! যায়। ভারতের কয়লা! লইয়া 
এ প্রকার পরীক্ষ! করা হইয়াছে । ইহাতেও 'আমাদের 
দেশের কয়জার আধুনিকতার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে। 
রাণীগঞ্জ প্রভৃতির কয়লাতে আকরিক পদার্থের বিশেষ 
আধিক্য আছে। আকরিক জিনিস সহজে পুড়িতে চায় 
না। পোঁড়াইতে গেলে উহা ভয্মাকারে নীচে পড়িয়া 
থাকে । বাংল। দেশের কয়লায় ভম্মই নাকি অধিক হয়। 
ইহা 'ধুনক্তার আর একটা লক্ষণ। আসাম অঞ্চলে 
যে কয়ল! পাওয়া যায়, তাহা ঝাংলার কয়লার স্তায় আধু- 
নিক নয়। জ্াগুন দিলে ইনার অধিকাংশই বা্পীভূত 
হইয়া পুওয়। যায়। বাংল স্তানে স্কানে আজ কাল এক 
শ্রেনীর ভাল কয়লা পাও? য।ইতেছে বটে, কিন্তু তাহার 
পারমাণ অতি অন্ন। অপর দেশের সাধারণ কয়লা 
যে সকল উপাদানে গঠিত, খ্রি করিলে বাংলা দেশের 
কয়লাতে তাহার সকলগুপিকে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া 
যায় না। ভূতন্ববিদ্গণ বশতেছেন, আরো কয়েক সহশ্র 
বৎসর মাটি চাপা থ।কলে হয় ত এই কয়ল! খুব ভাল 
হইয়া দাঁড়াইত। 

ভারতে প্রায় ৩৫ »হাজার বর্গ মাইল স্থানে কয়লা 
আছে। অপর দ্রেশের তুলনায় এই পর্সিমাণটাকে কখনই 
থুব অধিক বলা যায় না । চীনে চারি লক্ষ এবং আমেরি- 
কায় প্রায় পাচ লক্ষ বর্গ মাইল কয়লার জমি রহিয়াছে, 


৪১২ 


এবং ইহার সকল স্থান হইতেই কয়লা উঠান হইতেছে। 
ভারতের ৩৫ হাজার বর্গ মাইল কয়লার জমির মধ কেবল 
কয়েক হাঙ্ার মাইল হইতে আঙ্গ কাল ক;লা তোল! 
হইতেছে । অবশিষ্ট জমি ভইতে যে কখনো কয়ল! উঠানে! 
হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এসকল জমিতে কয়লার 
স্তর ভূগর্ভের অতি গভীর প্রদেশে অনস্থিত। কাজেই 
বহুব্যয়ে মাটি পাথর কাটিয়! কয়ল| উদ্ধার করিতে গেলে, 
খরচে পোষায় না। ূ 
ঝেরিয়। ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্তানের কয়লা নিঃশেষে 
উঠিয়া গেলে, দেশের কলকারখানার খোরাক যে কোথা 
হতে সংগ্রন্ভ কর1 হইবে, তাহা একটা চিন্তার বিষয় তইয়! 
দাড়াইয়াছে। আমেরিকায় প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়, 
কাঠও প্রচুর জন্মায় । কয়লা উঠাঈটনার বায় অপেক্ষা কা্ঠ 
সংগ্রহের খরচ অল্প দেখিয়া কিছু দিন পূর্বেও আমেরিকার 
রেলের ইন্জিন 'এবং কারখানাব চুলোতে কাঠই পোড়ানো 
হষ্টত। আমাদের ভারতবর্ষেও এককালে খুব বড় বড় 
জঙ্গল ছিল। একে একে সেগুলিও লোপ পাইয়াছে। 
স্থতরাং কোন কালে কাঠ যে কয়লার স্থান অধিকার 
করিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই । 
শ্রী্গদানন্দ রায়। 


ুপ্পসার 


পুষ্পসার বাহির করা একটা মিশ্র শিল্প। পুম্পের ক্ষীণত্ব, 
গন্ধের ছূর্ববলন।, স্ষটনের ভ্রুততা ও সার পাইবার ভন্ত 
অত্যধিক পুশ্পের আবশ্তকতাই এই শিল্পের কাঠিন্যের বিষয় 
প্রমাণ করিয়া থাকে । একই গাছের পুণ্পে ফুটিবার সময় 
অনুযায়ী গন্ধের পরিবর্তন হইয়া থাকে ; গরম বাতাস ও 
অত্যধিক আলো! ক্ষণিকের কন্ঠ গন্ধের প্রথরতা৷ বৃদ্ধি করিয়া 
দেয়, এবং ইহাদের প্রভাব অধিককাল স্থায়ী হইলে, গন্ধ 
একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলে। প্রথর স্ুর্য্যতাপে চয়িত 
পুষ্প শত্যন্প মাত্রায় গন্ধ দান করিয়া থাকে, প্রত্যুষে চয়িত 
পুষ্প অধিক মাত্রায় গন্ধ দেয়। নিয় ও শুদ্ধ ভূমি অপেক্ষা 
উচ্চ ও আর্ত ভূমিতে ইহার গন্ধ অতি সুমিষ্ট হইয়া থাকে । 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এই সমস্ত কারণে পুষ্পসার প্রস্তুত একটা মিশ্র শিল্পের 
অন্তর্গত) অনেক প্রস্ততকারকের অল্পদর্শিতা ও নির্বদ্ধি- 
তার জন্য অনেক গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে, উপযুক্ত সময়ে 
চয়িত ও উপযুক্ত স্বানে রোপিত পুষ্প হইতে অনেক গন্ধ 
পাওয়া যায়। বহুদর্শিতার অভাবে অনেক সময় পুষ্পচয়নের 
সময় স্থির করিতে পারে না, এই জন্যও অনেক গন্ধের 
লোকসান হয়। 

ফ্রাসের 012770075 4১115৯ পৃথিবীর পুষ্পের বাগান, 
এই স্থানের পুষ্প ফরাসী স্গন্ধকে অবিবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
করিয়াছে, এবং এই স্কানকে সমস্ত বিদেশীয় পুষ্পসারের 
গোলাঘর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীস্থ 
পুষ্পের কেন্ত্রভূমির সুন্দর গ্রাম ও নগর কয়েক শতাব্দী 
যাবৎ এই আমোদজনক ও মন-প্রফুল্লকারী বাণিজ্যের 
জন্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । পুষ্পচয়নকারী স্ত্রীলোক এবং 
বালক বালিকাগণ অতি প্রত্যুষে হুর্য্োদয়ের পূর্ব্বে, ফুল 
গাছের উপর নত হইয়! পড়ে এবং তাহাদের মিশ্র সঙ্গীত- 
ধ্বনি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, প্ররফুল্লিমনে পুষ্পচয়ন করিতে 
থাকে। ঝড় বৃষ্টির সাশঙ্কা থাকিলে কখনও কখনও 
তাহাদিগকে শিঙ্গাধ্বনির দ্বারা রাব্রিতেও পুষ্পচয়নের জন্য 
আহ্বান করা হইয়া থাকে । অনেক স্থানে পুষ্পচয়নের 
কাধ্য ইটালিয়ানদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কারণ দেশস্থ 
লোক যথেষ্ট পাওয়া যায় না, প্রায় সমন্ত খন্দের 
সময় এই সমঘ্ত ঠিকা মজুর ভাড়া করিতে হয়। 
চিত পুষ্প ছালায় ভরিয়া গর্দভপৃষ্ঠে কারখানায় আন! 
হইয়া! থাঁকে, সেখানে ইহা বাছ্ুনী স্ত্রীলোকদের নিকট 
দেওয়া হয়; এবং তাহারা ফুলগুলি বাছিয়া পাক! 
গৃহের ঠাণ্ডা মেঝের উপর রাখে । সেখান হইতে 
প্রস্তুতকারক এইগুলিকে সার বাহির করিবার জন্য 
লইয়া যায়। 

প্রস্তুত করিবার বিবিধ প্রণালী বর্ণনা করিবার 
প্রয়াস পাইবার পূর্বে, পুম্পের গন্ধ কোথায় অবস্থান করে, 
এবং কোন কোন অবস্থার মুক্ত হইয়া থাকে তাহা 
বলিবার প্রয়াস কর! বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। গন্ধ- 
তৈল পাপড়ির উপরিভাগস্থ কোষে (০9115), বান্ধ অংশে, 
প্রধান প্রধান গ্রন্থিতে (81900) এবং এ যন ত্স্থ 07897) 


৪র্থ সংখ্যা] 


সতী 


ক্ষুদ্র আধারের মধ্যে অবস্থান করে। ইহা এ সকল 
স্থানে স্থির তৈল (530 ০115), 75172) ৮07১ এবং 
00010এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । 

প্রত্যেক কোষই (5911) কেবল মাত্র গন্ধতৈলের 
আধার নহে, উহা! নিজেই একটী গন্ধ প্রস্ততের 
কারখানা । কখনও কখনও গন্ধতৈল ুস্ বিন্দুর আকারে 
পাপড়ির মস্থণ চর্ম্ের উপরে একত্র হয়; আবার কখনও 
ইহা গন্ধ-বাম্পাকারে মুক্ত হইতে থাকে ; সেই জন্যই 
সাধারণতঃ ছুই প্রকারের পুষ্প দেখা যায়। কোন কোন 
পুষ্পের গন্ধ বাম্পীভূত হইবার পূর্বে অত্যন্ত গাঢ় (০০০- 
41560) অবস্থায় থাকে, এবং আবার কোন কোন পুষ্পে 
ইহা মুক্ত হইবার পুর্বে কয়েক মুহূর্ত মাত্র জন্মিয়া৷ থাকে । 
এই প্রকারের প্রভেদ অতি সহজেই জান! যাইতে পারে। 
যদি কেহ গোলাপের একটি পাপড়ি অঙ্গুলী দ্বার মর্দন 
করেন তাহা হইলে তাহার হাতে গোলাপের অতি স্পষ্ট 
মিষ্ট গন্ধ বর্তমান থাকিবে, কিন্তু যদি একটি যুঁইফুল এ 
প্রকারে মদ্দন করা যায় তাহা হইলে ভাতে শাক মর্দনের 
অপ্রিয় গন্ধ বাতীত আর কিছুই থাকিবে না। সেই জন্য 
পরস্ততের ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী উখিত হ্য়াছে। যে পুষ্প 
অতি সহজেই গন্ধ প্রদ্দান করিয়! থাকে, তাহার সার 
চ্যবন দ্বার বাহির করা হইয়৷ থাকে, আর যেগুলিকে 
কোমল ভাবে ব্যবহার কর! দরকার ও যাহারা সহজে 
গন্ধ দেয় না, তাহাদের জন্ত কোমল ও বনুসময়ব্যাপী 
প্রণালীর আবশ্তক হইয়! থাকে।_ইহা কোন প্রকার 
গ্রাবক. দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। রী 

এখানে আবার আরেকটী অগ্তরায় উপস্থিত হইয়া 
থাকে-_7551:9) (90040 ওঠঅন্ান্ত অশুদ্ধ পদার্থ হইতে 
মুক্ত করা । ভ্রাবক সাধারণতঃ এই সমস্ত পদ্াার্থকেও দ্রব 
করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে দ্রাবক অত্যন্ত শীস্ত কার্যকারী 
হইলে, শীপ্বই ফুলের জীবনী শক্তি নষ্ট করিয়া! ফেলে, 
সেই জন্ই গন্ধও অধিক মুক্ত হইতে পারে না। এই সমস্ত 
কারণে দ্রাবক গন্ধশূন্য উদাসীন এবং কেবল মাত্র 
গন্ধতৈলকেই মুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হওয়া আবশ্তক। 
এই প্রকারের দ্রাবক বহুকাল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
এখনে! আমর! তাহা লইয়াই সন্তষ্ট আছি। 


পুজ্পসার 


৪১৩ 


অত্যন্ত পরিষ্কত চর্ত্ি এই দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হুইয়! 
থাকে, সময় সময় পরিষ্কত জলপাই-তৈল ও অন্য কোনও 
প্রকারের গন্ধশুন্ত তৈল এই কাধ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে; অধিকাংশ স্থানেই চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

চ্যবন (15011190107) এবং $01010) এই ছুইটাই 
স্থগন্ধ প্রস্তুতের প্রধান উপায়; শেষোক্তটা যখন তরল 
চর্বিতে কর] হইয়া থাকে, তাহাকে মাসিরেষন (ছ72,017%- 
0101) বলে, যথন জমাট চর্বিতে করা হইয়! থাকে তাহাকে 
এন্ফ্লুরেজ (5771072৩) বলা হইয়া থাকে। 

কেবল মাত্র ছুই প্রকারের ফুলই চ্যবন সহা করিতে 
সমর্থ, গোলাপ ও কমলা ফুল। পঁচিশ গেলন জল ও 
একশত পঁচিশ পাউও পুষ্প চ্যবকের মধ্যে প্রদত্ত হইয়া 
উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তাপ এঁ ফুলম্থিত গন্ধকে মুক্ত 
করিয়।! ফেলে; এবং এ সমস্ত বাম্প ঠাণ্ডা নলের মধ্য 
দিয়া প্রণাহিত করিয়া জমাট করা হইয়া থাকে এবং 
জমাট পদাথ 101761,00 7950 নামক পাত্রে রক্ষিত 
হয়। তারপর গুরুত্ব জল হইতে তৈলকে মুক্ত 
করিয়া ফেলে। চ্যবক ডবল তলা যুক্ত হইয়া থাকে। 
ইা অগ্নিশিখা অথব! ট্টিম্‌ (5:02) দ্বারায় উত্তপ্ত কর! 
হয়। গ্র্যাসিসীর! স্বভাব দ্বারা এতদূর অনুগৃহীত যে 
এই সমস্ত কার্যোর জন্য উহ্বাদ্দিগকে কৃত্রিম উপায়ে 
জল সরবরাহ করিতে হয় না, উহ্থারা পাহাড়ের ঝরণ৷ 
হইতে জল ধরিয়া থাকে । এই জল ইশারা পাইপ দ্বারা 
কার্ধ্যক্ষেত্রে আনয়ন করে, ইছাতে ইহাদের রচ ও 
পরিশ্রমের অনেক সংক্ষেপ হইয়াছে । 

ভায়লেট্‌, ০5551919708], গোলাপ এবং কমল! 
পুষ্পের সার বাতির করিবার জগ্য 1702.0672,007 প্রণালী 
অবলম্িত হইয়া থাকে ; ৬/০.1৪7 1320) $:০৮৩-এ টিনের 
পাত্রে করিয়া চর্ব্িগুলি গলান হয়, সে পাত্রকে 19867908073 
বলে। এ পাত্রে পুষ্পগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া ৬৫০ ডিগ্রি উত্তাপে 
স্পেটুলার (5261) সাহায্যে অপ্ধ ঘণ্টা কাল নিমগ্ন রাখা 
হয়, অবশেষে ফুলগুলিকে পৃথক করা হইয়া থাকে, ও 
পুষ্প.হইতে তৈলের শেষ বিন্দু পর্যন্ত 1159190110 
[1555 দ্বার পৃথক করা হয়। একবারের 1779.06721019 ই 
গন্ধশূন্ত চর্বধিকে সুগন্ধ করিতে সমর্থ হয় না, ইচ্ছানুযায়ী 


৪১৪ 


রশ সিিতা সিসি 


গন্ধ না পাও চির পুনঃ রি এট নানীর আবুত 
করা হয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা নিণীত তইয়াছে যে 
এক পাউও চর্ষিকে এই প্রণালীতে স্থগন্ধ করিতে পাঁচ 
পাউগ্ডেরও অধিক পুষ্পের প্রয়োজন হইয়া থাকে । কোন 
কোন পুণ্পের জন্তঠ পঁচিশ ত্রিশবারও ম্যাসিরেসন করিতে 
হয়। 

19577170919 151১0 70$৫ পুম্পের সারের জন্যই 
সাধারণতঃ ঢ.779০91220 প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে । 
প্রথমে ইহা ডবল প্লেটের ভিতর করা হইত যাহাকে 
এই 02.1965 ১২ আউন্সের অধিক 
চর্বি ধারণ করিতে পারিভ না । এখন ইহা ৩ ইঞ্চি গভীর, 
২৪ ইঞ্চি প্রশস্ত, ও ৩৮ হঞ্চি লঙ্খ। কাচের তলি যুক্ত 
কাঠের কাঠাম (৬/০০৭০/) 1776) দ্বারায় সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । এই কাচের তলার উপরে প্রথমে 
এক স্তবক জমাট চর্বির বিস্তৃত করিয়৷ তদুপরি পুষ্প পিস্ৃত 
হইয়া থাকে, তদুপরি জবার আর একটা ফ্রেম সজ্জিত 
হয়, তদুপরি চর্ধ্রি আবার পুষ্প, আবার ফ্রেম আবার পুষ্প 
এই প্রকারে উপযুপরি চষ্লিশটি ফ্রেম সঙ্জিত হইয়া 
থাকে; ইহাতে খিস্তৃত চর্বির উপর পুষ্প রক্ষিত হইয়া 
হুইটা ফ্রেখের মধ্য আবদ্ধ থাকে; ফ্রেম্গুলি এই 
প্রকারে প্রস্তত যে হহ1 পুষ্পকে চাপ দেয় না, ফ্রেমের 
ভিতরে একটু ফাক থাকে, কারণ চাপে পুষ্পের সমস্ত 
গন্ধ মুক্ত হইবার পূর্বেঠ ফুলের জীবন নষ্ট হইয়া যায়। 
ইচ্ছানুযারী সফল না পাওয়া পর্য্যন্ত বাসি পুষ্পগুলি 
ফেলিয়া দিয়া প্রতিদিন সগ্চচয়িত পুষ্প সংযোগ করিতে 
হয়। কোন কোন স্থানে কাচের পরিবর্তে লোহার 
জাল মোড়া ফ্রেমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সেই 
জালের উপরে চর্বিসিক্ত পশম রক্ষিত হয়, তদুপরি 
পূর্বের ন্যায় পুষ্প সজ্জিত হইয়৷ থাকে, অবশেষে চাপ 
দ্বারা পশম হইতে গন্ধপিত্ত চর্ষ্বি বহিষ্কত কর! হয়। 
এই প্রণালীতে গন্ধ বাহির করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ 
হইলেও, ইহা দ্বারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ গৃন্ধ পাওয়া যায়। ছোট 
কারখানায় এই প্রণালী অবলম্বন কর! বিশেষ লাভজনক 
নহে। 

এখন এই সমস্ত তৈলকে রুমালে ও শরীরে ব্যবহারের 


11212005 বল! হয়। 
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এপ 


[ ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


জন্য 6১:02,০৫-এ পরিণত কর! হইয়া থাকে। তৈল 
রুমালে ও পরিচ্ছদাদিতে ব্যবহার করিলে দাগ লাগিয়া 
যায়, সেজন্। ব্যবহার কর! স্বিধাঞ্জমক নহে; পাশ্চাত্য 
জাতিগণ কখনও উহা এই অবস্থায় ব্যবহার করে না! । 
প্রস্ততকারকেরা রুমালে ও পরিচ্ছদাদিতে ব্যবহারের 
এসেম্সকে ০৯1০ বলিয়া থাকে । 

গন্ধতৈলকে ৪0৪০ পরিণত করিবার জন্য, গন্ধ- 
তৈলের সহিত (21০91991) স্বরাসার মিশ্রিত করিয়া, 
[০০০1১৭.০19এর ভিতর আলোড়িত কর! হইয়া থাকে; 
এইরূপ করাতে সমস্ত গন্ধ সুরাসারে দ্রব হইয়া যায়, 
অবশেষে 4০০০,.,0107 দ্বারা গন্ধযুক্ত সুরাসার ভিন্ন করা 
হইয়া থকে । 

গন্ধ-সার বাহির করিবার জন্য আর একটী প্রণালী 
অনেক স্থলে পরী।ক্ষত হইতেছে, ইহা এখনো কার্যকরী 
হয় নাই । কোন দ্রাৰক দ্বারা গন্ধপুষ্প কিন্বা গাছগাছড়া 
হইতে ন্গন্ধ দ্রব করা্ট এই প্রণালীর মূল। এই 'প্রণালী 
দ্বারা এখনে! অতি বিশুদ্ধ সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে ন|। 

পুস্তক পাঠ করিয়৷ উপরোক্ত প্রণালীসমূহ অত্যন্ত 
সহজ বলিয়া বোধ হইবে, কিগ্ড জল বাবু আব হাওয়া 
শীত গ্রী্মের তারতমা অনুসারে ইহ।র পরিবর্তন হইয়া 
থাকে। কার্ধাঙ্ষেত্রে অগ্রসর না৷ হইলে ইহার কাঠিন্টের 
বিষয় বোধগম্য হয় না; পথে হাজার হাজার অন্তরায় 
উপস্থিত হহতে থাকে । বিশেষ বহুদর্শিতা না হইলে সে 
সমস্ত উত্তীর্ণ হওয়৷ বড় কঠিন। কা্যক্ষেত্রে উপস্থিত না 
হইলে? হাতে কলমে না করিলে পুস্তক পড়িয়া সে সমস্ত 
শিক্ষা হয় না। 

অবশেষে [12100)6 £১19১এ উৎপন্ন বাৎসরিক পুষ্প- 
ংখ্যা ও টতৈলের মুল্যাদি পিততছি, বোধ হয় পাঠকের 
অগ্রীতিকর হইবে না। 
পাউণ গোলাপ 

৮» কমণা পুষ্প 


৯, তাস কি, তালি পাপা শাসিত ০৭ 
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৪৪৯১৩০০ ».. যুখিক! (395017055) 

৩৩০,০৪০ » কাশিয়া পুষ্প (05.5519. 10৬55) 
৩৩০১০০৩ ট্‌বা রোজ, (101১2 9569) 
৪৪৯,০০৯  » ভায়লেট (৬1০19) 


 তর্থ সংখ্যা] 


নিয়লিখিত মূল্য প্রতি পাউওড পুষ্প বিক্রয় হইয়। থাকে । 


ভায়লেট্‌ (৮7০1৩?) ১০ পাঁচসিক1। 

টুবা! রোজ্‌ (1১৪ ₹০১৪) ১২ এক টাক]। 

কাসিয়া (02558) ১।* পাঁচসিকা। 

যুথক। (19907106) ॥%* দশ আনা । 

গোলাপ ৩০ আন । 

কমণ্। পুষ্প 1১* সাড়ে চার আনা। 

একটা ভায়লেট্‌ চার! ৫ আউন্দ পুষ্প প্রদান করিতে 
সমর্থ, একটী কমলা বৃক্ষ আড়াই মাউন্দ দিতে সমর্থ । 
পুষ্পচপ্নকগণ সমস্ত ভোরে প্রতিজনে গড়ে ৪৪ পাউগ্ড 
গোল।প, সাড়ে ছয় পাউওড জেস্মিন্‌ এবং তের পাউগ্ড 
টুথ রোজ সংগ্রহ করিতে পারে; এবং সমস্ত দিনে 
বাইশ পাউও ভায়লেট্‌ ও কমলা পুষ্প সংগ্রহ করিতে 
সমথ হয়। 

এক পাউও্ড নিরোলি (01011) প্রস্ততের জন্য পীচ 
শত পাউগ্ডেরও অধিক কমলা পুষ্পের অর্থাৎ গড়ে প্রায় 
১,২০*,০০০ পুষ্প আবন্তক ভয়! থাকে এবং এক পাউও 
গোলাপের তৈল প্রপ্ততের জন্য ৮,০০০ পাউণ্ড গোলাপের 
আবশ্তক হইয়া থাকে, অথবা ৫,৯০০১০০৯ পুষ্পৃ। 

15127700106 40054 প্রতি বৎসর 
পাউও গন্ধ তৈল ও ১,০০০১,০০০ গেলন স্বগন্ধ জল প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । 

আমাদের দেশস্থ কোন্‌ ফুলের সার কোন্‌ প্রণালীতে 
বাহির করা ষাইতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোন 
অভিজ্ঞতা নাই। * 

শ্রীনিরুপম চন্দ্র গুহ। 


০ গু 
১১৩০ ১০০ 


“বাঙ্গাল। ন্যাননালিটি” 


(বিঞ্ণা0ব চা) 

শূরবংশীয় রাজাদের পর আবার বৌদ্ধধন্্ ও তাহার 
সহিত অতি নকট সম্পর্কিত তান্ত্রিক এদেশকে গ্রাস 
করিবার আয়োজন করিল। এদিকে দাক্ষিণাত্য হইতে 
আগত সেন রাজগণ গঙ্গাতীরে রাজধানী সংস্থাপন করিয় 
বসিলেন। তাহারা শৈবধর্মীবলম্বী ছিলেন। তাহাদের 


“বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি” 


৪১৫ 


সহিত উড়িষ্যা দেশ হইতে বৈদ্দিকক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের! 


বঙ্গদেশে আসিলেন। ইহার! এখনকার দাক্ষিণাত্য বৈদিক। 
পশ্চিম হইতে ষে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিয়া! বাস করিলেন, 
তাহার। পাশ্চত্য বৈদিক ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 
আমরা এখন জানিতে পারি যে, উড়িষ্যা দেশে বৈদিক 
ত্রাহ্ষণের! যে স্থান হইতে উড়িষ্যায় যান, বাঙ্গালাদেশের 
পাশ্চাত্য বৈদিকেরাও সেইশ্সান হইতে আসিয়াছেন। 
একদল উ/উষ্যা দেশ ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছেন, আর 
একদল বরাবর সোজ। এখানে আসিয়াছেন। এখানেও 
[00701 উপস্থিত হইয়া ভুইটী স্বতন্ত্র জাতি গঠন 
করিয়াছে । 

আর অধিক উদ্দাতরণ দেওয়ার আবশ্তক মনে হয় না। 
আপনার! এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রথমে আর্যেরা 
যখন এদেশে আগমন করেন, 'তথন তীহারখ অনার্যাদর 
ঘ্বণা করিতেন, তাহ1দদর [9710 ০1১1০9০9৫ জন্ঠ তাহার! 
ঈঠাদের সহিত স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিতেন। হা! 
ভিন্ন তাহাদের 10০4. 
তাহাদের স্বতন্ত্র রাখিত। 


০. ৩৫751001012] 00100 ও 
অনাধ্যদের স্পর্শেও তাহাদের 
জাতিত্রষ্ট হইতে হইত । কিন্তু এই অনার্ধাদের কন্ঠা গ্রহণ 
বন্ধ হয় নাই। কাজেই মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইতে 
লাগিল। স্কানভেদে বাস ও ব্যবসায় ভেদের জন্য জাতি 
বিভিব্তাও আরম্ভ হষ্টল। অপরদিকে অনার্য জাতি 
সকল আধ্যদিগের ভাধা, আচার, ব্যবচার ও ধর্মগ্রহণ 
করিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাঞ্জের 
প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রমে সমাজের নান! 
শ্রেণীর লোক দেখ! যাইতে লাগিল। এই নানা 
শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি স্থির করিবার জন্য ?06101) 


উপস্থিত হইল । ইহারা যখন সকলে ন্বতত্ত্র ইহাদের 
উৎপত্তিও স্বতন্ত্র। 1100101) জাতিভেদ পাক করিয়া 
দিল। ক্রমে ইহা আমাদের সমাজের হাড়ে হাড়ে 
প্রবেশ করিল। একদেশে বাস ও এক ভাষার কথ! 


কহিয়াও আমরা কেবল, পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইতেছি 
--আমাদের পার্থক্য বাড়িয়াই যাইতেছে । 

এইজন্য বলিতে হঈটতেছে যে আমর! বাঙ্গালাদেশে বাস 
করিয়া ও সকলে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়াও কিন্ত 


৪১৬ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৭ 


| ১৭৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শীলা? মি পি বিনা আকা সপ সির রাত ০৫০৯০৪৪৫ ক তত” পক ৯ পার পা পা তাস হত 


বাঙ্গালী 221007 হইতে পারিতেছি না। এক ভাষায় 
কথা কহিলেও আমি দেখিয়াছি যে, আমাদের ধমনীতে 
আর্য, দ্রাবিড়ীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নান! শ্রেণীর রক্ত 
চলিতেছে । জাতিভেদ প্রথ৷ এরূপ প্রবল থাকায় সকল 
শ্রেণী মিশিয়। আমরা! এক 7726190এ পরিগণিত হইতে 
পারিতেছি না। এখন আমাদের সভাসমিতি হইতেছে । 
শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে, রেল, ট্রামার, ডাক, €০1০672 
প্রভৃতির স্থবিধা হওয়াতে আমর! এখন কতক পরিমাণে 
দেশের ০0100901) 117061950ঞর বিষয়গুণপি আলোচন! 
করিবার হ্থবিধা পাইতেছি। কিছুদিন পূর্বে ইহার কিছুই ছিল 
না। তখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও কথা জানি- 
তেন না, কায়স্থের স্বজাতির কথ! ভিন্ন অন্য কিছুই জানি- 
তেন ন1। 
(০ 0776+5 ০৬) 025০) এইজন্য জাতিভেদের আর একটা 
বিষময় ফল ফলিয়াছে। আমাদের দেশের অধোগতির 
পথ আরও প্রশ্ত হইয়াছে । আমাদের পূর্বপুরুষের 
মনে করিতেন, রাজকার্য্য ও দেশরক্ষ| ক্ষত্রিয়ের কার্য । 
সেই ক্ষত্রিয় জান্টির অর্থাৎ রাজাদের যখন অধোগতি হুইলা, 
তখন অন্ত কোন জাতি ক্ষত্রিয়ের কাধ্য নিজেদের কার্ধ্য 
মনে করেন নাই । তাহাদের নিজেদের জাতিগত ব্যবসায় 
লইয়াই বাস্ত থাকিতেন। এক রাজা গিয়। অন্য রাজ 
আসিলেন-_-সমাজের কোন পরিবর্তন হইল ন|। ব্রাঙ্মণেতর 
সব জাতিতেই রাজাকে কর দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া, 
যে রাজা হইলেন__তীাহাকেই কর দিতে লাগিলেন। 
রাজা আধ্য হউন বা অনার্ধ্য হউন, হিন্দু হউন বা মুসলমান 
হউন, ব৷ খ্রীষ্টান হউন, সমাজের তাহাতে কিছু আসিয়া 
গেল না। আমরা ত [90100 নহি, আমর! এক একটা 
জাতির (০25০) অস্তর্গত। আমাদের জাতীয় ব্যবসায় 
আছে। তাহার কোন বিদ্ব না হইলেই হছইল। আমাদের 
ি2110781 1171765 কিছুই ছিল না। সমস্ত জাতির 
জন্ত সে জগ্য ভাঁবনাও ছিল না। শিবাজী এই কথাচী 
ভাল করিয়। বুঝিতে পারিয়াছিলেন--এইজন্য তিনি হিন্দু- 
সমাজের আর কোন পরিবর্তন না করিয়া এই মহামস্ত্র 
প্রচার করিলেন যে, *্ব্রাঙ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্ত 
হউন, শু্র হউন, সকলেই মাতৃভূমির নিকট খনী। দেশের 


আমাদের সব 1176616515 ৮৪০1০ 00189100 


গন্য খাটা, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া! সকলের ০0017777077 
1007550” এই ভাবটী মহারাট্! জাতিকে ভাল করিয়া 
ধরিল। একটী মহারাট্রা 122610721 গঠনের আরম্ভ 
হইল। কিন্তু আমাদের ছূর্ভাগ্য যে, সেই পুরাতন 
জাতিভেদ তাহার মৃত্যুর পর "প্রবল হইয়া আবার এ 
10201097201 গঠনের পথে দীড়াইল। পঞ্জাবেও এই- 
রূপ ঘটিয়াছিল। 35/7 1). [১1১৩১০:) তাহার 5095 
[২5০71 ০1 0১6 [১4021১, 7885) পুস্তকে . লিখিয়াছেন, 


যে, শিখদের দশম গুরু, 


(৮70 036)017057 
176801160 //4154) 1010 01650001001, 106 


442817511৮6 177100110170170) 1716) 
11190179090, 


:0156715 2069016 1] 019017000101)5 07 09506) 17050051602 


00781701701 17710172007, 106 1097001217060 0025 21241 
0175806109 10101) 211 10101001067 00509016717 228৮6 
27075/90), 07 00111701110) (10107089165 9179010258৮ 98091 
010001517১5 176 (20815 106 020715 06780 00500 
1001011,1107056 1017৭00160 111) 17101116879 21005 ৮107 
79 17026 01 500124]0600010, 2170 00179010101] 110001010- 
91700 2190 ৮00) 0176. 210170776700 01006102160 11207০- 
10001), 


+10)5 টি 0070500010 07010101910795 2 000121077 
10007076 9 [১01007119৬০ 220 101 1]76 [ও 0000 10)170025 
2170010)7017950 07017170002 20]110068 হণ 21] 00255052070 
হিরন 0 5001619 217.0850000 09160107107 070 50601 
21010171005 1070 81212550720 070 ১0০5 ০৪1৫ 
2070027 69800170 010 0171) (৬0 1756217085 01 76211) 
19010172] [70617091705 117 17017? 


কি কি কারণে শিখদেরও অবনতি হইল, তা! আলো।- 
চনা করার স্থান এখন নয় বলিয়া আর ইহার উল্লেখ 
করিলাম না। জাতিভেদের কথ! আলোচনা! করিয়া 
আমর! ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের এই 
প্রথার পরিবর্তন না হইলে আমর! একট! 7720012 হইতে 
পারিব না। আমাদের ভাষা এক হইলে আমাদের 
719010021)র ভাব বন্ধমূল হওয়া! একটা প্রধান সহায় 
বটে, কিন্তু জাতিভেদ না! গেলে এক হওয়ার আশ! কম। 
মনে করুন, বাবু স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক 
সভায় বসিয়! বাবু ভূপেন্ত্রনাথ বন্থুর সহিত দেশের কোন 
হিতকর কাজ করা স্থির করিলেন। কিন্তু সভা হইতে 
বাহির হুইয়া আসিয়! যখন বাড়ীতে পৌছিলেন, তখন 
তিনি *ব্রাঙ্গণ”*, আহার, ব্যবহার, পুন্রকন্তার বিবাহ প্রভৃতি 
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ভৃপেন্্র বাবুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বাহিরের কাজে 
সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু যাহাতে পরস্পরকে আত্মীয় করে, 
তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। 
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আমর! বাঙ্গাল! 
৩ 


দেশের 150১0০01955 আলোচনা 


“বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি” 


৪১৭ 
করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের 172,1)01) 
হইবার পক্ষে জাতিভেদ একটা প্রধান বিম্ন। সামাজিক 
আচার ব্যবহার (১০০11 50৪(০77)) এখন পধ্যস্তও এক 
হইবার পক্ষে মামাদের সায় ভয় নাই। 1২011৮525 
51927) প্রভৃতির সাহাযো বাঙ্গালা দেপের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া আসা সহজ হওয়ায়, আমরা 
এখন নান কার্ষে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাই- 
তেছি ও নানা স্থানের লোকের সহিত মিশিতেছি, তাহাতে 
আমাদের আচার ব্যবষ্ার অনেক পরিমাণে পরিবস্তিত 
হইতেছে। এই পরিবর্তন আমাদের জাতীয় জীবন গঠন 
কাধ্যে স্থুবিধ! করিয়! দিতেছে । কিন্তু উচ্চশ্রেণী হিন্দু ও 
নিয়শ্রেণী হিন্দু এবং এদেশবাসী মুসলমানদের মধ্য সামাজিক 
আচার ব্যবহার এত বিভিন্ন রহিয়াছে যে, তাহাতে আমরা 
একবারও মনে করিতে পারি না যে, আমরা শীশ্র সকলে 
'একভাবাপন্ন হইব। তবে ক্রমে যতই বাঙ্গাল! দেশের 
নানা প্রকারের আচার বাবভার এক হইয়। যাইবে, ততই 
আমাদের 172010172,01% গড়িবার পক্ষে তাহ! সাহায্য 
করিবে। 

এখন ইতিহাসের কথা উঠিতেছে । আমাদের ইতিহাসও 
আমাদের সঙ্ভায় না ভইয়। বরং আমাদের এক তষ্টবার 
পথের বিদ্ব হইয়াছে | পাঙ্ষালা দেশের উতিভাস যাহ] 
কিছু আছে, তাভাৎ্কেনল হিন্দু মুসলমানের সংগ্রাম ভিন্ন 
আর অধিক কিছুই নয়। তা দ্বারা এদেশে ভিন্দু মুসলমান 
এক হইবার পক্ষে কোন সাহাযা হইবে না। আমাদের 
কোন কোন বন্ধু *প্রতাপাদিতা” উৎসণ প্রতিষ্ঠা করিতে 
গিয়। দেশের অকল্যাণ ভিন্ন কোন উপকার করেন না, 
আমার বিশ্বীস। হচাদের এই কার্ধাটার বিশেষ আলোচনা 
করা আবশ্কাক। 

শেষ আর এক কথার আলোচনা করিয় আমার এই 
প্রবন্ধ শেষ করিব। তাহা এই-_ কোন দেশে সকলে এক 
ধর্মীবলম্বী হইলে সেই ধর্দ্রভাব 179.01017 গড়ার পক্ষে 
থুব সাহাধযকারী হয়। মামাদের দেশে হিন্দু ও 
মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দেখা যায়--চিন্দু পশ্চিম 
বাঙ্গালায় ৩৯২ লক্ষ, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ১১৩ লক্ষ, মোট 
হিন্দু ৫€ কোটী ৫ লক্ষ। মুসলমান পশ্চিম বাঙ্গালায় 


৪১৮ 


সপ সিরাত পাস 


৯০ লক্ষ, রব বাঙ্গালায় ১৭৮ লক্ষ, মোট ১ কোটা ৬৮ 
লক্ষ। খ্রীষ্টান প্রা আড়াই লক্ষ, বৌদ্ধ প্রায় পৌনে ছুই 
লক্ষ । খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদের কথ! ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু ও 
মুদলমানদের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, 
তিন ভাগের ১ ভাগ মুসলমান ও ২ ভাগ হিন্দু। এই 
ছইটী সম্প্রদায়ের ধর্মের আদর্শ একেবারে এমন স্বতন্ত্র যে, 
কখনও যে ইহারা এক হইতে পারিবে, তাহ! সহজে 
কল্পনাও করা যায় না। অথচ এই ছুই ধর্মাবলম্বী লোক 
এক বাঙ্গাল! ভাষায় কথ! :কহিতেছেন---ইহীদদের উৎপত্তি 
প্রায় এক । ইহার] জাতীয় উন্নতির পথে কিন্তু একমত 
হইতে পারিতেছেন না। মুসলমানেরা যে হিন্দু হইবে 
না তাছা৷ ত আমরা ভাল করিয়। জানি। তবে সব 
হিন্দুও যে মুসলমান হইয়া এক জাতিতে পরিগণিত 
হইবেন, তাহারও সম্ভাবন। নাই। পৃথিবীর অন্য অন্য 
স্থানে দেখা গিয়াছে যে, যেখানে মুসলমান রাজা হইয়াছে, 
সেখানে দেশের সাধারণ লোক & ধর্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। এই ভারতবর্ষে কেবল তাহার ব্যতিক্রম দেখা 
যায়। ভারতবর্ষের মধো কেবল ছুইটী স্থানে মুসলমান 
ধর্প্ের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রথম মালবর উপকূলে, 
দ্বিতীক্প পূর্ব বাঙ্গালায়। মাঁলবর উপকূলে আরবেরা 
বাবসায় করিতে আসিয়া বসতি করিয়াছে এই জন্য 
সেখানে মুসলমানধর্্ের প্রচার হইয়াছে। পূর্বব বাঙ্গালায় 
কেন মুসলমানধর্দ এত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন কারণ দর্শিত হইয়াছে । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মাশয় অনুমান করেন যে, এ প্রদেশের 
নি্শ্রেণীর লোকেরা! এক সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। 
সেন রাজাদের সময় হইতে আবার যখন হিন্দুধর্মের পুনরু- 
খান হইল, তখন তাহাদিগকে সমাজে অতি নিয় স্থান দেওয়া 
হইল। এই সময়ে মুসলমান রাজাদের প্রতাপ সংস্থাপিত 
হওয়ায় তাহার! উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত মুসলমানধর্শম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টা- 
বের 1360£91 56505 [২০১০ চ5৮61195 সান্কেব 
লেখেন যে, পূর্ব বাঙ্গালায় অনার্ধ্য জাতির সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক। হিন্দুর ইহাদের কোন দিন মাথা তুলিতে দেন 
নাই। এখনও যাহারা মুসলমানধর্মা গ্রহণ করে নাই, 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৭ 


পরি রসটা ৯১০০৯ লস এরিক গতর 


টে ১০ম ভাগ, বা খণ্ড 


পরান াসিতত৯*০ 





কী ৭৯০০- ৯ পরল 


তাহার! অন্পৃশ্ত নম বা চণ্ডাল বলিয়া ্থদিত িউতেছে। ] 
কাজেই যখন পূর্ব বাঙ্গালায় মুসলমান রাজার প্রতাপ 
বাড়িল, তখনই ইহারা দলে দলে মুসলমানধর্ম গ্রহণ 
করিল। এখনও সেইরূপ মাকন্দ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মণদের 
কঠোর শাসনে নিষ্নশ্রেণীর [১21121) জাতির লোকেরা 
হাজারে হাজারে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করিতেছে। [5911 
সান্কেব তাহার 4১52.00 569৫1০5 নামক পুস্তকে লিখিয়া- 
ছেন যে, পাঠান ও মোগলেরা এদেশ জয় করিয়! বসিয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু তাহার! নিজেরাই তেমন বিশ্বাসী মুসলমান 
ছিল না; কাজেই সেই ধর্ম প্রচারে তাহাদের তেমন 
উৎসাহ ছিল ন!। দ্বিতীয়তঃ তাহার! এদেশে আসিয়া 
দেশ জয় করিয়া কেবল নিজেদের সুখ সুবিধার কথা! 
ভাবিয়াছিল, দেশ শাসনের ভার এদেশের লোকের উপর 
দিয়া নিজেরা কেবল আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছিল। 
দেশের অবস্থার কথা আলোচন। করার তাহাদের সময়ও 
ছিল নাঁ। কাজেই তাহারা মুসলমানধশ্ম প্রচারের জন্য বাস্ত 
হয় নাই। কেবল পূর্ব বাঙ্গালার নবাবের! সাহা জালাল 
(51797 8121), বাবা আদম (7321) 4১277) প্রভৃতি 
ধর্মপ্রচারকের ধর্ম প্রচার-কার্ষ্ বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন 
বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায় ; এই জন্ত পূর্বব বাঙ্গালায় মুসল- 
মান ধন্ম গ্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু এখন আর মুসলমান- 
ধর্ম প্রচারের স্থুবিধা নাই এবং সমস্ত দেশ যে আর মুসলমান 
ধন্ম গ্রহণ করিবে, তাহার আশাও নাই । খ্রীষ্ঠানেরা বিশ্বাস 
করেন যে, একদিন সমস্ত পৃথিবী গ্রীষ্টানধশ্ম গ্রহণ করিবে। 
ইহা একট! ধর্মবিশ্বাস মাত্র, কাজের কথা নয়। বৌদ্ধ- 
ধন্দ একদিন এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু যে কারণে 
তাহার লোপ হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিয়া 
ইহ! আমরা বলিতে পারি যে, বৌদ্ধধন্দ্র পুনরায় দেশকে 
গ্রাস করিতে পারিতেছে না। [911 সাহেব তাহার 
515.009650165 নামক পুন্তকে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও 
বৌদ্ধধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র ধর্ম হইতে পারে 
কিন আলোচনা! করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
এই £-- 
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আমর! সকলে যদ্দি কোন এক ধর্মাবলম্বী না হইতে 
পারি, তাহ হইলে আমাদের এক 172,007 হইবার পক্ষে 
একটা প্রধান অন্তরায় উপস্থিত দেখিতেছি। এই দেশে 
এত প্রকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকায় আমাদের মধ্যে 
বিচ্ছিন্ন ভাব কত নেশা, তাহা ভাল করিয়া আমরা প্রতি- 
দিন অনুভব করিতেছি । দেশের সকলে এক ধন্মাবলম্বী 
হইলে 775.010721169 গঠনের সাহাষ্য হয়, ইভা ঠিক? তবে 
ধন্মমত বিভিন্ন হইলেও যে এক 17790107. হওয়া যায়, 
এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় কিছু 
কিছু দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ যে 
সহজে ঘটিবে, তাহার আশা কম। 517 176775 09109 
তাহার ০৮ 12019. পুস্তকে লিখিয়াছেন যে £_ 
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3171110550015150115017, যিনি অনেক দিন 
আলিগড়-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি শিক্ষিত 
মুসলমানদের সহিত ভাল করিয়া মিশিয়াছেন। তিনিও 
লিখিতেছেন যে,_ 
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পাশাপাশি লী 


৪১৯ 


সিস্ট পলা পিতা পাস্টিপাসিলাী সাতশ? তা ৯সপাশসিপীশ৯ি 


একথা অতি ঠিক যে, যতদিন হিন্দু মুসলমানকে ঘ্বণার 
চক্ষে দেখিবেন__তাহার আচার ব্যবহারের শ্বতন্ত্রতা দেখিয়া 
তাহাকে বিদেশীয় ও নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মনে করিবেন, এবং 
অপর দিকে মুসলমানও হিন্দুকে কাফের মনে করিয়া 
তাহাকে ঘ্বণা করিবেন, হিন্টুকে দেবদেবীর উপাসক বলিয়া 
তাহার প্রতিম! ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবেন, যতদিন হিন্দু 
মুসলমানের গোবধে আপত্তি করিবেন--অপরদিকে মুসল- 
মানও নিয় শ্রেণীর হিন্দুর শুকর বধে আপত্তি করিবেন, 


ততদিন-_1995510125 01761101005 21010005105 ৮/1]] 


০০ তাক তিসসিগা খত 


০৮611১0৮৮৩1 1190 ৮/221001 56171010)01710 01 ০0007 
1001) 12501017211, 

তবে কি আমাদের 17211017211 গঠনের কোন 
আশ! নাই? একথা আমি বলিতেছি না। হিন্দুদের অনেক 
পরিবর্তিত হইতে হবে, নতুবা তাঁহারা মুসলমানদের সহিত 
মিলিত হইতে পারিবেন না । শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানেরা 
যে পরিবস্তিত হইয়া অন্য ধন্মাবলম্বীদের সহিত মিলিতে 
পারেন, তাহা আমরা 1২০৮ 11010ঠর অবস্থা দেখিয়া 
জানিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রভাবে 
হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে ইহা! ঠিক 
এবং এই উভয় দলেরই এক হইবার আকাঙ্ষ। বাড়িতেছে 
ভাহাও সত্য, কিন্ত এই পরিবর্তন এত অল্প ও এত ধীরে 
ধীরে উভয় "সমাজে কার্ধ্য করিতেছে যে, আমর! 
সহজে বুঝিতে পারি না যে, কত দিনে ছুই দল এক 
হয়! এক 7910107এ পরিণত হইবে। রঃ 

এক দিকে না মিশিলে আমর1 178.0017 গড়িতে পারিব 
না__তাঁহ! বুঝিতেছি, অপর দিকে ইহাও বুঝি যে, সহস্র 
সহশ্র নংসরের সামাজিক ও ধর্্মভাবের পরিবর্থনও বড় 
সহজ নয়। শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের হিচ্দু 
সমাজের যে অবস্থা হয়াছে তাহাতে আমরা কিছু কিছু 
বুঝিতেছি, কিন্ত আমাদের যাহা করিলে ভাল হয়, তাহা 
আমর! স্থির করিতে পারিতেছি না। এই জন্ত একটা! 
ভয়ানক অশান্তির মধ্যে ॥আমর! পড়িয়াছি__-এই অবস্থার 
মতন কথা 10০ ০০৭5০৮)1 তীহ্ার 10০720০7205 
17041767109, নামক পুস্তকে অতি সুন্দর বর্ণনা 


করিয়াছেন : 


৪২০ 

111)11111)06015 ৯0101011101 06007 1 000০9010006 
51070607120 101010177 210 7101) 1010 2070121 0৪গ005 
(17190001010 2816 11770200710018190৭1000161 01৭074, 
9701 1010410101011071901097 টিকতে 2৬011010100 0010 0512 
51107051006 18৮61 0111)01600 7100 000 07511 05015 01 
00 001111010110115 11001] 5000000101001701069 110) ৮ 
17117) 1110115-1000 09001700100 5নআা005 2 0110 7000 
0001)10015 211১0101100 0৮৮৬0 10700101275 10065 10 
19113071)011010 10107100৯01 1710111000৯ 101001710, 107 
110780১1151) 10700721 001110197111105110116)0 51001701070 
01448000501 1017017 10161701705) আ1010110760107156 10000 
(50521010105 0107 215 20519751778 5০0০ :07007 117 10117 
15101116017 001 01100111165 00001001700 10 11611751710] 09 
110 01101611017 0707 0৬77 01101601055 0005 টো 0 


0৮] 
01012117011)0100 


1101015610৯ 1011116 [07০01700501 21 11210 


06010157015 006৮ 216 11010 1)0100106, 


৬/111)0111101517070101051608061 01607101170 10116415001 7 


(16৬ 2101 20011077100100101771)৮01051071011510710102 
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৬/০1৮ 13600110610 0010700070500106077000181017 20701 
015176-৯ 
ইংরাজী শিক্ষার অভাবে ও ধন্ম বিশ্বাস খুব কঠোর 
বলিয়া মুসলমানদের অবশ্থ। কু স্বতত্র--তাভারা এইরূপ 
অশান্তির মধ্যে বাস করিতেছেন না। 
জাতিভেদ, ধর্মের পার্থকা ও বিভিন্ন প্রকারের আচার 
ব্যবহার আমাদের 17811075111 গঠনের অন্তরায় তাহা 
আমর! পঝিয়াছি। পরম্পরের প্রতি ঘ্বণ! তাগ করিয়া 
বিভিন্ন অবস্থার লোকের সহিত যত আমরা মিশিব আমাদের 
আচার বাবহার ততই এক প্রকার হইয়। যাইবে, ভিন্ন 
' ধর্মাবলম্বী লোকের যতই পরস্পরের ধর্ধের প্রতি আস্থা 
বান ও উদ্দারত! দেখাইবেন, ততই আমরা ধর্ম বিশ্বাসের 
পার্থকা সত্ত্বেও আমাদের ০012017001) 117661051 সম্বন্ধে 
সকলে একমত হইতে পারিব ও জাতীয় জীবন গঠনে কোন 
প্রকার বিশ্ব উপস্থিত হইবে না। অধিকন্ত যতদিন বংশগত 
জাতিভেদ এদেশ হইতে লোপ না পাইবে, ততদিন আমরা 
একটী 1721101ই হইতে পারিব না। ততদিন এদেশের 
উন্নতির পথও ভাল করিয়া খুর্লিবে না । এদেশের [7017- 
00198) পাঠ করিতে করিতে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল 
হুইয়াছে। আমার ধারণ! আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত 
করিলাম। মামর! সকলে এই সভায় বাঙ্গালা সাহিতোর 
স্ন্নতির জন্য সপ্মিলিত তইয়াছি--এই ভাষা আমাদের 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২ষ় খণ্ড 

[0০৪ ০? বি৪€10771115 গঠনে যে সাহাধ্য করে, তাহাও 
আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু তাহার ভিতরও যে গুরুতর 
অস্তবাঁয় উপস্থিত, আমি তাহার দিকে আপনাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । আমার 'বশ্বাস মত আমি এই বিষয়টা 
আপনাদের বিচারার্৫থ উপস্থিত করিলাম । আপনার! সকলে 
যে আমার মতে মত দিবেন, তাহ! আমি আশ করি না। 
তবে যদি আমার মত ঠিক কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইল, 
মনে করিব। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, 
অস্তরায়গুলির কথা উল্লেখ করা হইল, কি উপায়ে সেগুলি 
দুরীভূত ভয়, তাহারও উল্লেখ করা উচিত ছিল। আমার 
মনে হয়, এই প্রশ্নের আলোচনা করা এই সভার 
উদ্দেশ্য নয়, 'এই জন্য আমি সে ধিষয়েব আলোচনা করিলাম 
না। তবে নিরাশ জদয়ে এই প্রশ্ন আপনাদের নিকট 
উপস্থিত করি নাই । মামি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি সে দিন 
আমিতেছে খন আমরা আর ভাই ভাই ঠাই ঠাই থাকিব 

(সমাপ্ত ) 
শ্রীশশিভূষণ বস্ু। 


না। 
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তখন আমরা সন্ধ্যাভোজনে ব্যস্ত। সন্ধ্যার আকাশে 
কিছুক্ষণ থেকে মেঘ জমা হচ্ছিল, অবশেষে মুষলধারায় 
বৃষ্টি আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে বদরের কড়কড়ানি ও 
বাতাসের হা-হুতাশ মিশে চারিদিকের পাহাড়ে একটা 
বিকট প্রতিধ্বনি জাগিয়ে দিলে। মেঘ ও বৃষ্টি আমাদের 
সকলের মনেই একটা অজানা বিষাদের সৃষ্টি করলে। 

*. ১৯-৮ সালের নতেত্বর সংখ্যা “মডার্ণ রিভিউ'এ মৎলিখিত 
110102/)াত 10 সিডঠাাাশে 1২050101110 


শীর্ষক প্রবন্ধ পড় ন। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সপন স্টিপাস্টিসিলপসপাপতা তত সততা শী পি 


আমি কিন্তু নির্বাক হয়ে বজ্বের ডাক ও বুষ্টির ঝাপটের 
মাঝ থেকে, সাগরপারে স্বদেশের একখানি বর্ষাসন্ধ্যার 
ছবি মনে মনে একে তৃলেছছিলাম, তাই উপস্থিত বিষাদের 
মধ্যেও হর্ষেব সন্ধান খুঁজে পাচ্ছিলাম । 

কথাটা একটু খুলে বলা ভাল। গ্রীম্মাবকাশে 
তকিও সহর ছেড়ে “কারুইজাওয়া”তে এসেছিলাম । স্থানটি 
সমুদ্র হতে ৩২৭* ফুট উচ্চে অবস্থিত, বাতাসটা খুব 
শু ও ঠাণ্ডা । তাই গ্রীম্মারস্ত হলেই নানা দিক থেকে 
বিদেশীয়ের৷ এসে উপস্থিত হন। বস্ত, এখানে জাপানী 
অপেক্ষণ যুরোপীয়ানই বেশী আমদানী হয়। পথে ঘাটে 
যেখানে সেখানে যুরোগীয়ানদের গা ঘেঁষে চলতে ভয়, 
তাই সহসা! এখানে এসে যুরোপের কোন গ্রামে এসেছি 
বলে ভ্রম হয়। এ স্থানটির চারিদিকেই পাহাড়, ও পাখীর 
গানে, প্রঅবণের মুছৃতীনে সর্বদা মুখরিত। যে দিন 
চারিদিক পরিষ্কার থাকে, পাহাড়ের মাথায় মেঘ না 
কুয়াসা টুপির মত না বসে থাকে, সেদিন দুরে “আসামা? 
আগ্নেয়গিরির ধুমায়িত মস্তক বেশ দেখা যায়। এ পাহাড়টি 
সমুদ্র হতে ৮,১৩৪ ফুট উঁচু, সব সময়েই ধুম নির্গত 
হচ্ছে। অন্তগামী সুর্যের স্বর্ণ কিরণ যখন চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে, তখন শ্বেত-নীল-পীত-লোহিত রঙ্গের একটা 
বর্ণচিত্রের মাধুরী দর্শককে কোন এক অজ্ঞান দেশে 
নিয়ে যায়। জগতের সব ঝঞ্ধাবাত ভূলে গিয়ে 
মনটা তখন বাতাসের গান, পাখীর কলরন, মেঘের 
বর্ণপৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে বিসঙ্জন দিতে নিতান্তই 
উন্মুখ হয়ে ওঠে । 

সে দিন ঠিক হয়েছিল আমরা জন চার মিলে আগ্নেয়- 
গিরির খাত দেখতে যাব। কারুইজাওয়া থেকে প্রায় 
ছয় ঘণ্টার রাস্তা, অর্ধেক পথ ঘোড়ায় ও শেষার্ধ পদত্রজে 
যেতে হয়। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া করে রওয়ানা 
হবার ইচ্ছা ছিল, তাই সন্ধ্যায় আকাশ ভেঙ্গে যখন বুষ্টি 
নাম্ল, তখন প্ররৃতিদেবীর বিপক্ষতা দেখে সকলেই 
ভগ্মমনোরথ হলেন। মধ্যে মধ্যে টেবিলের উপর থেকে 
জানালার দিকে সকলেই দৃষ্টিনিক্ষেপ কচ্ছিলেন ও মনটাকে 
কথঞ্চিত নিশ্চিস্ত করবার জন্য বোধ হয় মনে মনে 
ধলছিলেন,_“এ পাহাড়ে মেঘ, শীঘ্রই কেটে যাবে।, 


জীবস্ত আগ্নেয়গিরি 


পোলা সি সিসি স্টিপসটিবিতপিসিপা সি এপ পাত সিসি পা সি ৩৯৮ 


৪২১ 


রা হা টি ৮০৯, পিতা সাপটি 


মিস্‌ ট--আমার পাশে বসেছিলেন; হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 
-ঞ্টাও 99৮. 0 ৬৩৪17077010001561 21000 9০৮ 0072] 
1০৪1৫ ০1০27 0] ?২-আপনি কি আবহাওয়। সম্বন্ধে 
ভশিষ্যদ্বাণী কণতে পারেন? পরিষ্কার হয়ে যাবে মনে করেন 
নাকি?” মেঘ তখনো চারিদকে ভেসে বেড়াচ্ছিল, বৃষ্টি 
থামবার ত কোন উপক্রম দেখলাম না। তবুও সাহসে 
ভর করে বলে দিলাম, (506৯5 11১৯ £০8786 10 010৮7 
91) 02171 770৮,--2জামার মনে ভচ্ছে এখনই পরিষ্কার 
হয়ে যাবে। সত্য সতাই আমাব ভবিষ্যদ্ধাণী সফল 
হল। দ্র একটা করে তার! দেখা দিতে লাগ্ল, 
দেখতে দেখতে টাদও বাহিরে এলেন ও বৃুষ্টিধোতা 
প্রক্কৃতিদেবী প্যোতন্নালিঙ্গনে বিভোর হয়ে উঠলেন । 

রাত্রি প্রায় »॥০টার সময় কুলির স্বন্ধে আমাদের 
জলখাবার, একখান! কম্বল ও পর্বতারোহণের জন্য 
খড়ের জুতা উঠিয়ে দিয়ে রয়ানা হলাম। আমাদের 
দলে সর্বসমেত নয় জন। মি: ও মিসেস গ, মিস ট--, ও 
আমি; তা” ছাড়া তিনটা ঘোড়ার তিন জন সহিস ও 
ছু জন কুলি ণা পথপ্রদশক। মহিলা দুষ্টভানের জন্য 
হুট! ঘোড়া, ও আর 'একট| মিঃ গ ও আমি পনের মিনিট 
করে চড়ব স্থির হয়েছিল। প্রথমেই বলে রাখা ভাল 
বড়ই আহাম্মক ধরণের, দৌড়িবার ত 
নামত করে নু অধিকস্ত মধ্যে মধ্যে বিনা কারণে 
দাড়িয়ে যায়, তখন চালান দঃসাধা হয়ে পড়ে। আমর! 
ঘোড়ার উপর চড়ে খালি লাগাম ধরে রইলাম, আর 
আগে আগে জাপানী ছোকরারা ঘোড়ার মুখে দড়ি 
বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঘোড়ার পিঠের উপর 
বসে থাকা ভিন্ন ঘোড়ার সঙ্গে আমাদের যে আর কোন 
সম্বন্ধ ছিল ত| বোধ হচ্ছিল না। অন্ত সময় হলে এরূপে 
ঘোড়ায় চড়ায় আপত্তি কর্হাম, কিন্তু যন্মিন দেশে 
যদাচারঃ,_সকলেই এইরূপে যায় তাই লজ্জার কোন 
কারণ ছিল না। 

মাঠের মাঝ দিয়ে অনতি প্রশস্ত রাস্তা ধরে যেতে লাগ- 
লাম। ছুধারে নানা রম ফুল ফুটে টাদের অস্পষ্ট আলোকে 
বড় স্থন্দর দেখাচ্ছিল। একট! মৃছু শীতল বাতাস উঠে 
আমাদের সকলের গায়ে ষেন ভাত বুলাতে লাগ্ল। হ 


ঘোড়াগুলো! 


৪২২ 


চারটে বিঝি পোক। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবার জন্য 
তাদের ক্ষুদ্র শক্তি সত্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ছিল। 
মিসেস গ- সকলের আগে যাচ্ছিলেন, তিনি ত আনন্দে গান 
ধরে দিলেন। একে নবীন বয়স, তাতে সম্প্রতি বিবাহ 
হয়েছে, তার উপর এত চাদের আলো, সঙ্গে আবার 
প্রিয়তম | এতেও গান গাবেন না ত কখন গাবেন ! কবি 
বথার্থই বলেছেন__অমন অবস্থায় পড়লে-_! 

আমি ছিলাম সকলের পিছনে। সেখান হতে স্তব্ধ 
হয়ে জ্যোতনার নির্বাক মুখরত| উপভোগ করতে লাগলুম। 
ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে গেলাম, বসতি বিরল হুয়ে এল। 
এখন কেবল মাঝে মাঝে ঝরণা; ছু চারটে পাখী ঘোড়ার 
পায়ের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে একটু ডাকাডাকি করে 
আবার বুদ্ধিমানের মত ঘুমিয়ে পড়ল। আমাদের চথে 
ঘুম ছিল না, অন্তত আমার চে ত নয়। কতক্ষণে 
পৌছিব, এই চিস্তাই আমার মন অধিকার করে 
বসেছিল। 

দ্বিগ্রহর রাত্রে একট! সরু রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ এসে 
ঘোড়াগুলে! থেমে গেল। কুলির! বল্লে সেখানেই নেমে 
পদব্রজে যাত্রা করতে হবে। একটা ঝোপের মধ্যে 
একটুখানি পরিষ্কৃত জায়গা, সেখানে আর কতকগুল! 
ঘোড়! বাধ! রয়েছে দেখলুম। আমাদের অগ্রবন্তী একদল 
ইংরাজ রমণী ও পুরুষ এই ঘোড়াতে এসেছিলেন। 
আমরা যখন পৌছিলাম, তারা তখন গাছতলায় জলযোগ 
কচ্ছেন। আমরাও তাদের স্মুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 
অনতিদূরে কম্বল বিছিয়ে, খাবারের ঝুঁড়ি নিয়ে বসে 
গেলাম। সেই অবসরে কুলির! আমাদের জুতার তলা 
খড়ের আবরণ পরিয়ে দিলে। খাবার সময় অন্ুচ্চস্বরে 
ঠিক করা গেল, এ ইংরাজদলের অগ্রেই যাত্রা করা যাক্‌। 
আমি ত থুব রাজি, শুভস্য শীপ্তং। আমাদের দলের 
রমণীছয় আগে যাবার আর একটা কারণ দেখালেন, 
সেট! হচ্ছে এই :-_-অদুরে গাছতলায় ইংরাজ পুরুষেরা 
মুখে মোটা পাইপ্‌ লাগিয়ে ধুমপান করছিলেন। 
ধূমনির্গমের পরিমাণ দেখে তার! যে" ধূমপানটা উপভোগ 
কচ্ছেন তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তা দেখে 
মিসেস গ--ও মিস্‌ ট-_বলে উঠূলেন, “ওর| যে আমাদের 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৭ 


[১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


আগে ধূমপান করতে করতে যাবে ও ধূমগুল! পশ্চা্গামী 
আমাদের মুখে এসে পড়বে, এ কোনোমতেই সহ্‌ করা 
যাবে না। এ কথার উপর আর বাদান্ুবাদ চলে না, 
আমরা যাত্র! করলাম। কিছু দুর অগ্রসর হতেই দলম্থ 
একজনের জুতার আবরণ ছিড়ে গেল, সেট! পরাবার 
অবসরে, যা ভয় করেছিলাম তাই হল, ইংরাজের দল 
আমাদের আগিয়ে গেল। আমাদের ভাগ্য সেদিন 
স্ুপ্রসন্ন ছিল তাই কিছুক্ষণ চলে আবার আমর! অগ্রবস্তী 
ভলাম। এবার আমরা যথাসম্ভব দ্রুত চলতে লাগলাম, 
রাজের দল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ল। রাত্রে পথ চেন! 
বড় কষ্টসাধা কিন্তু কুলিরা আগে আগে কাগজের লগ্ন 
নিয়ে পথ দেখিয়ে চলল। সর্বদা যাতায়াতে পথগুলা 
যেন তাদের মুখস্ব-_ঠিক করে বলতে হলে পদস্থ-_হয়ে 
গেছে। 

এইবার মাঝে মাঝে “আসামা'র ধোয়৷ ও ধোয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে একটা রক্তিম আভা দেখা যেতে লাগ্ল। আমরা 
ক্রমশই ধোয়ার দ্রিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। পাহাড়ের 
উপর পাহাড়, তার উপর পাহাড় । কেবলই মনে হচ্ছিল, 
বুঝি এই পাহাড়টা উঠলেই একেবারে খাতের কাছে 
পৌছিব। আলেয়ার মত লাল আগুনের পিখাটা কখন 
নিকটে কথন দূরে বোধ হচ্ছিল। এই ধরি ধরি আবার 
দুরে চলে যায় ! মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পাঁচ সাত মিনিট 
পাহাড়ের গায়ে বসে বিশ্রাম কচ্ছিলাম। নীচে অনেক 
দুরে ইংরাজের দলের আলো! দেখা যাচ্ছিল। আমাদের 
দলের মহিজার! এ নিয়ে বেশ একটু পরিহাস করছিলেন। 
তারা বল্লেন :--ওর। হল ইংরাজ, আর আমর! 
আমেরিকান ও ভারতীয়; কিছুতেই আমাদিগকে হারাতে 
পারে না ।” আবার দ্বিগুণ উৎসাহে চল্তে আরম্ভ করি। 
পিছনের দলকে পরাজিত করবার ইচ্ছা আমাদের 
উত্তেজিত করে তুললে। মহিলার! বল্লেন__ ১৮৮11] 7851 
9০ 1০ 1706 ০202136 ৪0 05 056 105251151770027 ! 
“ইংরাজেরা আমাদের যে ধরে ফেলবে এ কোনে- 
মতেই হতে পারে না আমরা সমস্বরে উত্তর 
করলাম, “না কখনই না”। এইরূপ হান্ড পরিহাসে 
সময় বেশ কাটতে লাগল। 


রথ সংখ্যা 1 


তা চি করনা ৪৯৯০৭৯৫৪৪৪৯ ১০৪৪ 8০৯৯৯ ৮০০৯৭ ৯, 


বানের শিখা ক্রমশ শ' শ্ষ্টুতর হচ্ছিল) চতৃদিকসথ 
অন্ধকারের মাঝ দিয়ে এই যে বন্ধ উর্ধে একটা আলোকের 
সন্ধানে ছুটে চলেছি, বিশ্বসংসারেও ত ঠিক এইরূপ। 
সংসারের অন্ধকারের মাঝ থেকে মহাপুরুষের আলোকের 
সন্ধান পেয়ে থাকেন, সে আলোকের সন্ধানে কত বাধা 
বিদ্ব উপেক্ষা করে ছুটে যান ! আজ এই অন্ধকার থা্রে 
পাহাড় তাহার মাথায় মশাল জেলে আমাদিগকে ডাকৃছে, 
ছুটে আলোকের কাছে এস, অন্ধকারে পড়ে থেকন!। 
অন্ধকারে পথ ভুলোনা, আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে এস!” 

আকাশে তারাগুলে! একে একে মিলিয়ে যেতে লাগ্ল। 
কোথা থেকে আলোকের একটা ঈষৎ আভা যেন উকি 
ঝুঁকি দিচ্ছিল। দিবাগমের যে বিশেষ দেরী নাই তা 
বুঝতে পারলাম। এখন পাহাড়ে উত্তিদজীবনের কোন 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল নাঁ। ক্রমে পাহাড়ের মাটি বড় শিথিল 
হয়ে আসাতে পা ফেল! কষ্টকর হয়ে উঠল। পাহাড়ের গায়ে 
বড়, ছোট, মাঝারি নানা রকম কিস্তৃতকিমাকার পাথর 
চারিধারে এলোমেলে। ছড়ান। পাহাড়ের রঙ ছাইয়ের 
মত। একটা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ গন্ধকের 
গন্ধ পেলাম । সকলেই বুঝতে পারলেন খাত আর বেশী 
দুর নয়। কুলির! বললে আব একটা পাহাড় উঠলেই 
খালাশ। সমগ্ত রাত্রি পর্বতারোহণে ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলাম, 
পাত আর চলেনা। মিঃ গ_আগে আগে ছুটলেন, 
আমি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে তার পশ্চাতে চললাম। 
কিছু দূর গিয়ে মিঃ গ--একটা পাথরের উপর বসে পড়ে- 
ছেন দেখলাম। সেই দিকে চল্লাম, গন্ধকের গন্ধে নিশ্বাস 
ফেলা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, তবুও ভ্রক্ষেপ ছিলন!। 
হাপাতে হাপাতে যখন মিঃ গ-র কাছে পৌঁছিলাম, তখন 
অন্ধকার ও আলোকের সন্থিক্ষণ। রাত্রির জন্ধকার তখন 
লঙ্জিতভাবে নবাগত আলোকের নিকট হতে সরে যাবার 
চেষ্টা করছে। 

আমি ত নির্বাক |! কথা কি কব, সন্দুথে যা দেখলাম 
তা ষে কখনও স্বপ্নেও অনুভব করিনি! ছেলেবেলায় 
ভূগোলে যখন আগ্নেয়গিরির কথা পড়েছিলাম, তখন ত 
এমন দৃশ্ত কিছু ভাবিনি । থাতের বিপুলত্ব আমাকে অভিভূত 
করে ফেললে। একটা বিশাল চৌবাচ্ছা, গভীরতা 


জীবন্ত আগেয়গিরি 
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রি ১০৪৬ ফুট, বারি ১৩৯০ ফুট! তলার প্রস্তরাকার 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গন্ধকের খণ্ড ছড়ান। পুকুর শুকিয়ে 
গেলে তলার মাটি ফেটে যেরূপ আকার ধারণ করে 
অনেকটা! সেইরূপ। আর সেই ফাটার মাঝ হতে রক্তান্সি 
তার লোলগ্িহ্বা বাহির করে অবিরাম ধূম উদ্দিরণ 
কচ্ছে। সমুদ্রগর্জনের মত গভীর গর্জনে গাহাড় কাপিয়ে 
গন্ধকের ধূম আমাদের শ্বাসরোধ করবার উপক্রম কর্ল। 
আমর! জলে রুমাল ভিজিয়ে নাক ও মুখ বন্ধ কর্লাম। 
মেঘের উপর এই পাহাড়ের মাথায় যখন দীড়িয়ে, তখন 
ধীরে ধীরে উষার প্রকাশ হচ্ছিল। এমন ভয়াবহ সুন্দর 
দৃশ্ত ত জীবনে কখন দেখিনি! যেন একটা দাবানলের মত, 
একটা আগুনের দীর্থিকার মত! নরকাগ্নির কথা পড়ে- 
ছিলাম, এ যেন তাহারই মত ! 

১৭৮৩ সালে এই স্থান কি 'প্রলয়মূত্তি ধারণ করেছিল! 
আগুনের লোলঙিহবা তখন বর্ধিত হয়ে বুঝিবা আকাশম্পর্শী 
হয়েছিল! ধাতুনিঃজ্ব এই খাত হতে বহির্গত হয়েছিল; 
ভীষণবেগে নিম্নগামী হয়ে একটা বন ও ছুইখানা গ্রাম 

ংস করে দিয়েছিল। এই দহামান নদীর ঢেউগুলা 
আকারে সাগরোম্মির চেয়ে হয় ত কম ছিণ না; কোনটা 
দ্বোতালার সমান, কোনটা! তার চেয়েও বড়। শতাধিক 
বৎসর পরে আজও কয়েক ক্রোশ ব্যাপ্ত করে এই 
“কঠিন” নদী পর্যাটিককে বিস্ময়ে অভিভূত করে। ঢেউ- 
গুলা ঠিক তেমনই আছে: নান! আকারের-_-কোনটা 
ঘোড়ার মত, কোনটা সিংহের মুখের মত; কেবল 
এখন প্রস্তরব কঠিন হয়ে গেছে । আজ সম্মুখে এই যে 
অগ্রি-পুষ্ধরিণী দেখছি, এ যে আবার কোনো ভবিষ্যত 
দিনে আকাশের দিকে জিহ্বা বিস্তার করে প্রলয়তাগুবে 
নেচে উঠবেন! তা কে বলতে পারে ! 

একটা শির্শিরে শীতবাতাস গায়ে কাট! দিচ্ছিল। 
চারিদিকে চেয়ে দেখি অপূর্ব দৃশ্ত। আমর! মেঘের বনু 
উর্ধে। নিয়ে সাদ! কালো মেঘগুল! নিতান্ত কর্পহীনের মত 
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! ৪ যেদিকে চাই সেদিকেই পাহাড়; 
তারপর আবার পাহাড়। কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে মনে 
হল চারিদিকে বিশাল সমুদ্র। পাভাড়ের সবুজ মাথাগুলো 
উর্শিমালার মত থরে থরে সাজান, আর মাঝে মাঝে পর্ববত- 
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গালে শ্বেত কুঝাটিকা, ঢেষটরের র্ষণে উিত নাদা কেনার 
মত বড় স্ন্দর। সেই পাহাড়-সমুদ্রের পরপারে জাপানের 
মহিমার নিদর্শনরূপে তুষারমুকুট-শোভিত ফুজি-সান* 
সগৌরবে মহারাজার মত দীড়িয়ে। কবির লেখনী ও 
চিত্রকরের তুলিক এর মহিমা কীর্তন করে শেষ করতে 
পারেনি। 'এই জাপানের গৌরনমুকুট । আজ নবাঁরুণ- 
রাগরঞ্জিত প্রভাতালোকে জাপানের যা কিছু মত ও সুন্দর 
তারই মুস্তিরপে আমাদের নয়নসমক্ষে প্রকাশিত ভল। 
আকাশে ও বাতাসে তখন একটা পুলক ছুটেছে। তার 
আঘাতে শরীর ও মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। 'প্রাতঃ- 
কালীন শীতবাতাস তার কোমল হস্তম্পর্শে কতদিনের 
রুদ্ধ আনন্দ ও বেদন! যুগপৎ জাগিয়ে দিলে । 

কিছুক্ষণ থেকে পূর্বক রাঙা হয়ে উঠ্ছিল। আমরা 
সকলে ্র্যোদয় দেখবার জন্য সেইদিকে ফিরলাম। 
জমাটবীধা নানা রঙের মেঘের ভিতর থেকে সুর্য" একটুখানি 
উকি দিলেন। যেন রঙিন পার্দীর আড়ালে লোহিতাম্বরা 
সুন্দরী! একটু একটু করে পর্ণ তুলে অবশেষে লজ্জা 
সরম বিসর্জন দিয়ে ভঠাৎ আকাশে লাফিয়ে উঠূলেন। 
চারিদিকে অসীম সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আমাদিগকে লজ্জায় 
অভিভূত করে দিলেন। পাহাড়সমুদ্রের উপর একটা 
স্বর্ণধারা বয়ে গেল। একদিকে কোমল, শীতল প্রভাতের 
উন্মেষ; অন্যদিকে নিশ্বম উষ্ণ আগুনের বিকটগঞ্জনে 
হৃদয়ের জাল! প্রকাশ । জগতের সর্বত্রই এইরূপ। একা- 
ধারে কোমল ও কঠোর, ণাতল ও উষ্ণ, স্থখ ও দুঃখের 
সমাবেশ ! তাই বোধ ভয় অনেকে জগৎকে রহস্তময় বলে 
থাকেন। 

ক্রমে বেলা বেড়ে গেল। রোদ্‌ ঝা ঝা করতে লাগ্ল। 
একটা বড় পাথরের ধারে বসে উদরানলে কিছু আহুতি 
দিয়ে নামতে আরম্ত করলাম। সকালবেলা! যতক্ষণ খাতের 
ধারে ছিলাম, তার মধ্যে পূর্বরাত্রের ইংরাজদলের কোন 
পাত্তাই' পাইনি । আমাদের মহা! আনন্দ, স্থির হল তারা 
উঠ্‌তেই পারেন নি। শক্রর সশগূর্ণ পরাজয়! নাম্বার 
সময় কোন কষ্টই নাঈ, একবার ছুটে নামতে আরম্ত কর্লে 
থামা দায় হয়। 
_ * জাপানের সর্বোচ্চ পাহাড়। 


প্রবাসী মাঘ, ১৩১৭ 


পশ্চান্তাগ থেকে কে যেন অর্ধচন্দ্র 


রি ভাগ, ত্র খণ্ড 


গা । এক কটা, পাহাড়। নেমে আসি আর পিছনদিকে 
দেখি। রাত্রির অন্ধকারে কতখানি উঠেছিলাম কিছু 
বুঝতেই পারি নি; দিবালোকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম । 


সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই আমেরিকান মহিলার! কেমন 
করে উঠলেন! রাত্রে একবারও ক্লান্ত হয়েছেন একথা 
বলেননি । আমরা ভারতীয় “পুরুষ ইহাদিগের নিকট 
অ(নক শিক্ষা করতে পারি। 

ঘোড়াওয়ালাদের কাছে শুনলাম গত রাত্রের ইংরাজদল, 
ইতিপূর্বে ঘোড়া নিয়ে ফিরেছেন। তখন আর কিছু 
সনোহ রইল না। যখন বাসায় ফিরলাম তখন দ্বিগ্রহর 
উত্তীর্ণ হয়েছে । আানাহার সেরে শুয়ে পড়া! গেল। কতক্ষণ 
ঘুময়েছিলাম জানিনা । চোখ মেলে জানাল! দিয়ে দেখি 
বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে । চারিদিককার 
পাহাড় থেকে সাদা কুয়াসাগুলে! শুভ্রবসনা! 'মভিসারিকার 
মত নিঃশবে নেমে আস্ছে। ঠিক সেই সময়ে সান্ধ্য- 
ভোজনের ঘণ্টার ডাক আমার চমক ভাঙিয়ে দিলে । 

স্ুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধায়। 


শশা 


উৎমব 


নীলাকাঁশে হাসে তারা, ঘিরে আছে গহন তিমির, 
মন্দিরের উচ্চ-চুড়া লক্ষাপথে নাহি হয় স্থির, 
তবু শুনি দুর হ'তে ভেসে আসে হর্ষ-কোলাহল, 
জাগরণক্লাস্তপদে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীদল ; 
পথখানি হিমসিক্ত, চারিদিক কুহেলিকাময় 
তুষার-শীতল বায়ু তার মাঝে করে অভিনয়, 
কাপে চারু দেবদারু-তোরণ্‌ সজ্জিত পথপাশে, 
বিশ্ব আজি ভরপুর অসময-জাত ফুলবাসে ! 


কে তোমরা তীর্ঘযাত্রী? কার লাগি” ঘোর অন্ধকার 

ভেদ করি চলিয়াছ দলে দলে করিয়া ষ্কার ? 

বি্বলী থেলিছে ওই মন্দিরের চূড়ায় চুড়ায় 

মুহুমু ছু আলোকিয়! দশদিক স্বর্গের গ্রভায়! 

মর্তা আজি স্বর্গ সনে করিতেছে দৃষ্টি-বিনিময় 

তারি লাগি” এ উৎসব ! আর কিছু? আর কিছু নয়। 
প্রইন্দুপ্রকাশ বন্য্যোপাধ্যায়। 


৪র্ঘ সংখ্যা ) 


লাস পাস্সিপাসটি পাতি তাস তত 


ভাগ্যচক্র 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


আরো! সপ্তাহ ছুই কাটিয়া গেল; কিন্তু ফ্র্যান্ককে স্থান 
ত্যাগ করাইবার কোনে চেষ্ট1! বার্টির দেখা গেল ন!। 
হয় ত একটা কথা বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইত, কিন্তু সেই 
একটা মাত্র কথা বলিতে বার্টির কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল 
না। কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাড়ায় তাহাই 
দেখিবার জন্য সে অলসভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। 
একটা রহস্যময় গল্পের কোথায় রহস্ত-সমাধান হয় তাা 
গুনিবার জন্য শ্রোত! যেমন আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে 
তেমনি করিয়৷ সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

্র্যাঙ্ক বাড়ির বাহির হইতেন না-_সমুদ্রের ধারে কে 
আসে, কে যায়, তাহার কোনে! খোঁজই রাখিতেন না। 
কাজেই, ছুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল তবুও বার্টি যাহাকে 
ভয় করিতেছে তাহার নামগন্ধও তিনি পাইলেন না-. 
কোনো সন্দেহ পর্য্যন্ত তাহার মনে উঠে নাই! সমুদ্রের 
বাতাসে তাহার বুকের নিশ্বাস কতবার ফ্র্যাঙ্কের বুকের 
উপরে আসিয়া লাগিয়াছে তবুও তাহার জদয়ে ইভার সঙ্গ- 
অনুভব জাগিয়া উঠে না; বালির উপর তাহার পায়ের 
চিহ্ন ফ্র্যান্ক কতবার দেখিয়াছেন তবুও তাহ! চিনিতে 
পারেন নাই, কতবার তাহার গায়ের বসন তাহার 
চোখের সমুখে খেলিয়া গিয়াছে তাহার নঞ্জরে পড়ে 
নাই! 

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন-বৃষ্টির ভয়ে কেহ বাড়ির 
বাহির হয় নাই। সমুদ্রকূল নির্জন দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক বাহির 
হইয়। পড়িলেন। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই-_সমুখে 
অনস্ত সমুদ্র ! তাহার বুকের উপর দিয়া দীর্বশ্বাসের মতো 
একটা করুণ বাতাস বছিয়া আসিতেছে, আকাশের উপর 
হইতে মেঘের কালে! ছায়৷ নামিয়া আসিয়াছে ! 

ক্র্যান্ক চলিতে লাগিলেন-_তাহার কানে আসিয়া! কান্নার 
শব্দে সমুদ্রের বাতাস লাগিতে লাগিল ! 

দুর হইতে তাহার দিকে আসিতেছে ওড়ন! উড়াইয়া 
ওকে! হা ভগবান! এ যে সে! 


৩ সিসি াস্টি-লোশি লাস 


ভাগ্যচক্র 


নস পাসিস্সিপ সনি পাস্টিগ শিলা পিসি সি তত 


৪২৫ 


্র্যাক্কের বোধ হইল তাঁহার বুকের উপর যেন জগদ্দল 
পাথর চাপিয়৷ বসিয়াছে ! একটা বেদনা! ও আনন্দ এক- 
সঙ্গে তাহার শরীরের মধো থেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
তিনি স্তম্ভিত হইয়া দড়াইয়া পড়িলেন,__তাহার কম্পিত 
কণ্ঠ হইতে অন্ফুটস্বরে বাহির হইয়া পড়িল__ইভা ! 
ইভা 1” 

ক্রমেই বাবধান কমিয়। আসিল । ইভ! তাহার কাছে 
আসিয়া দাড়াইলেন ;- তীহার মুখে কোনো উত্তেজনার 
চিহ্ন নাই; কারণ এ তার প্রথম সাক্ষাৎ নয়-্-আজ 
সকালে আর একবার তিনি ফ্র্যাঙ্ককে দেখিয়াছেন, প্রথম 
দেখার যে উত্তেজন! তাহা! তখন কাটিয়! গেছে! 

ফ্র্যাঙ্ক দীড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন__কি করেন ? 
কি বলিয়া ইভাকে সম্ভাষণ করেন? অপরিচিতের মতো! 
চলিয়! যাইবেন ? না সমন্ত মনোমালিন্য দূর করিয়! দিয়! 
আবার প্রেমের সহিত আহ্বান করিবেন ? 

্্যাঙ্ক বিন্মিত হইয়া গেলেন। একি! তাহার সম্মুখে 
আসিতে ইভার এতটুকু সঙ্কোচ না ! কেমন নির্বিকার 
ভাবে, কেমন শান্ত চিত্তে তাহার কাছে আসিয়৷ তিনি 
দাঁড়াইয়াছেন ! 

্র্যাঙ্ক দেখিতে লাগিপেন-_-নয়ন ভরিয়া ইভাকে 
দেখিতে লাগিগেন ;_-সেই লতার মতো ক্ষীণ তগু-শ্রী, 
পুষ্পের মতো কোম্ফা অঙ্গ, হীরার মতে! উজ্জ্বল চক্ষু ! 

ইভ কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন-+ক্র্যাঙ্ক 1” 

্র্যান্কের সমস্ত হৃদয়টা ঝড়ের মতে! আকুল হইয়া 
উঠিল--তন্ত্রার মতো! একট! আবেশ তাহাকে আচ্ছন্ন 
করিয়। ফেলিল; তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না চক্ষু 
ছুটি জলে ভরিয়া! আসিয়! তাহাকে আর কিছুই দেখিতে 
দিল ন!। | 

ইভ! মলিনভাবে একটু হািলেন ;-_মাবার ডাকিলেন 
_+ক্রযাঙ্ক !” 

, ফ্র্যাক্কের চমক তাঙিল--+কিস্ত এবারও মুখ দিয়া কোনে! 
কথা বাহির হইল না, তিনি ইভার দিকে গুধু হাতখানি 
বাড়াইয়। দিলেন-_ইভা আবেগের সহিত সেই হাতথানি 
আকড়াইয়া ধরিলেন। তারপর অশ্রুরুদ্ধ ক্ঠে বলিতে 
লাগিলেন--প্ফ্র্যান্ক ! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো 


টা 


সান্তা? সপ? 


হ্ল। 1 আমাদের ছ ছরসের ॥ মধ্যে ্য একটা নি জমে আছে__ 
আমি তাঁদূর করে ফেলতে চাই । আমি অপরাধ করেছি__ 
আমায় ক্ষমা কর।” 

আর কথ! বাহির হইল না-_অশ্রুতে ক রুদ্ধ হইয়া 
গেল, সমস্ত দেছের মধ্যে একটা আবেগের স্পন্দন 
চলিতে লাগিল-_নৈরাস্তে স্তব্ধ হইয়৷ পাথরের মুর্তির 
মতে। ইভা দাড়াইয়া৷ রহিলেন ! 

-*আমার কথ ভূল বুঝ না, আমি সত্যই উহ 
আমি সত্যই ক্ষমা চাই-_” 

“ইভা ! ইভা 1” ফ্র্যাঙ্ক গুমরাইয়া উঠিলেন__“ক্ষমা 
তুমি চাট? ক্ষমার পাত্র আমি--আমিই দোষ 
করেচি 1” 

শনা- নানা” ইভ! বাধা দিয় বলিয়া উঠিলেন-- 
প“না--দোষ আমার! সে রুথ। আমায় স্বীকার করতে 
দ্রাও।”৮ বলিয়! ভা! ফ্র্যাঙ্কের দিকে সাদরে কর প্রসারণ 
করিলেন-ফ্র্যাঙ্ক সে হাতথানি হৃদয়ের সমস্ত আবেগ 
দিয়! বুকের মধ্যে চাপিয়! ধরিলেন ;--তাহার চোখ ফাটিয়া 
অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 

ইভা বলিলেন_-“দোষ আমার, আমি স্পষ্টই স্বীকার 
করচি দোষ আমার ! তুমি ক্ষমা করেচ বুঝে আমি স্থথী 
হলুম। একদিন আমাদের বাড়ী আসবে না ?” 

প্যাবে। বই কি!” বলিয়া ফ্র্যান্ক আগ্রহের সহিত ইভার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন । 

ইভা থমকিয়া ধ্লীড়াইয়া পড়িলেন; ব্াস্ত হইয়া বলি- 
লেন_-”কিস্ত কারুর কাছে থেকে তোমায় সরিয়ে নিয়ে 
বাচ্ছি না তো! হয় ত কেউ তোমার জন্তে এতক্ষণ অপেক্ষা 
করচে-_হয় ত তুমি এতদিনে-_বিবাহিত-_” 

বলিয়া ইভা একটু কঞ্*ণ হাসি হাসিয়া চেষ্টার সহিত 
্র্যাঙ্কের যুখের দ্রিকে একবার চাহিলেন। সে চাহনিতে 
কী ভয়, কী বেদনা! 

ফ্র্যান্ক চমকিয়। উঠিলেন--আজ পর্য্স্ত যে সন্গেহটা 
তাহার মনে আসে নাই, সেই সন্দেহ তাহাকে আকুল 
করিয়। তুলিল-_ইভার প্রশ্নটা ইভাঁকেই ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা 
করিবার জন্ত তার মনের মধ্যে ব্যাকুলত! জন্মিতে 
লাগিল ! কিন্ধ সে সন্দেহ বেশি ক্ষণ রহিল না! 


শ্রবাসী_নাছ, সি 


স্টপাশি। 


1 ১০ম তাগ, ২য় খণ্ড 


জা শীৎকার করি বলিয়া  উঠিলেন_*বিবাহ । 
না-_-এ জীবনে নয় !” 

ছুজনের মুখ দিয়া আর কোনে! কথা বাহির হুইল না। 
ইভার মনের বাধ ভাততিয়া গেছে-্ৃদয় হইতে উচ্ছ।সিত 
হইয় অশ্রু ঝরতে লাগিল-_ইভা ওড়নায় চোখ মুছিতে 
মুছিতে চলিতে লাগিলেন। আবেগে ফ্র্যাঙ্কেরও কণ্ঠ 
রুদ্ধ হইয়। গেল। 

বাড়ির সামনে আসিয়া ইভা নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। 
লজ্জানত হইয়া বলিলেন--_“ফ্র্যাঙ্ক! কি বলব! তোমার 
কাছে দোষ স্বীকর করবার জন্য, ক্ষমা চাইবার জন্য এতদিন 
আমার প্রাণ যে কী ব্যাকুল হয়েছিল! ক্ষমা ন| চেয়ে 
আমি পারলুম না! তার জন্তে কি আমায় ত্বণা করবে ?” 

“তার জন্তে ঘ্বণা! তোমাকে ঘ্বণা1”--ফ্র্যাঙ্ক আর 
বলিতে পারিলেন না, সম্মথে লোক আসিয়া পড়িল। 
তাহার! বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


আচিবন্ড ফ্র্যাঙ্ককে অভ্যর্থনা করিলেন বটে কিন্তু তেমন 
স্নেহের সহিত নহে। তিনি ইভ ও ফ্রাযাঙ্ককে একত্রে 
রাখিয়া অন্ত ঘরে চলিয়! গেলেন । ইভ তখন বলিলেন__ 
“ফ্র্যাঙ্ক বোসো--তোমার সঙ্গে কথা আছে !” 

্্যাঙ্ক বিশ্মিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন-_ইভার কগস্বর 
যেন কেমন কঠিন, তাহাতে আবেগের স্পন্দন নাই, 
প্রেমের প্রগল্ভতা নাই, প্রণয়ের সরসতা নাই-_ত্তাহার 
বক্তব্য ষেন নিতাস্তই সাধারণ! 

্র্যাঙ্ক বসিলে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন-__'ফ্র্যান্ক ! 
বাবাকে তুমি একথান! চিঠি লিখেছিলে ?” 

ফ্র্যাঙ্ক বিমর্ষ ভাবে বলিলেন-__“ছা! 1” 

-ত্ঝ্যা ! লিখেছিলে ?” 

সী বাবাকে একখানা--তোমাকে দুখানা 1” 

শকি ! আমাকেও লিখেছিলে ?” 
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কিন্ত জবাব পাওনি ?--কেন বল দেখি ?” 

--”কেন আর কি! তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে 
তাই। আমি সত্যই অপরাধ-_” 


চি না । 


১০১ সিলপািনা 


ী পনা, না সে জজ নর চিঠি আননা পাইনি? 

--পপাওনি ?” 

_প্না। বাবার চাকরটা লুকিয়ে ফেলেছিল--বোধ 
হয় তার কোনে উদ্দেস্ত থাকবে !” 

_-পউদ্দেন্ত !_-কি উদ্দেশ্য ?” 

_প্তা আমি জানিনে। আমি যা জানি বলচি। 
আমার দাসী একদিন কাদতে কাদতে এসে বল্পে সে আর 
আমাদের বাড়ি থাকবে না-_বাবার চাকর তাকে ভয় 
দেখিয়েছে খুন করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার 
কি? সেবল্পে একদিন তোমার হাতে লেখা বাবার নামে 
একথানা চিঠি সে আনছিল এমন সময় চাকরট! কোথেকে 
দৌড়ে এসে চিঠিখানা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়--বলে 
সে নিজে গিয়ে দেবে; কিন্তু তা না করে চিঠি নিজের 
কাছেই রেখে দিলে । দাসী তাকে সে কথা বলতে সে 
ধমকে উঠে বল্লে খবরদার একথা যদি কাউকে বলবি তো 


তোকে খুন করব। দাসী ভয়ে আমাকে বলতে পারেনি। 
শেষে একদিন বলে ফেল্লে। আমরা তখন চাকরটার 
কাছে থোজ নিলুম। শুনে সে চটে আগুন! দাসীর সব 


কথা সে অস্বীকার করলে। বাবা রেগে তাকে বাড়ি 
থেকে দূর করে দিলেন। তার থাকবার ঘর, তার জিনিস 
পত্র সমস্ত উলটপালট করে খোঁজা হল কিন্তু তোমার চিঠি 
বেরুল না । সেইখানাই তোমার শেষ চিঠি ? না? 

সা” 

-_পতুমি তিন বার লিথেছিলে 1” 

--*ইা-তিন বার!” 

_-*আমাকে ছুখানা |” 

_স্াঃ তোমাকে ছুথানা |৮ 

ইভার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙিয়া গেল তাহার চোখে জল 
আসিতে লাগিল, তিনি উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিলেন-__-“কি 
লিখেছিলে 1” 
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আমার ।” 

-প্না। দোষ তোমার নয় ।” 

_-"জানি না দোষ কার-_কিস্ত তখন মনে হয়েছিল যত 
অপরাধ সব আমার, তাই ব্যাকুল হয়ে ক্ষম! চেয়েছিলুম। 


ভাগ্যচক্র 


লিনা? কাত ৯ সাকা তা ৯০০০৯৮ 


৪২৭ 


টা সিসিক" স্পস্ট লি ০৯১৯ লাস্ট ৯ গত 


প্রতিদিন অপেক্ষা করেচি-_অধৈর্ধ্য হয়ে অপেক্ষা করেচি-_ 
কিন্তু ক্ষমযব একউ কও তেজ কছ খেকে উপ, ৩ 

ইভ৷ দীর্ঘশ্বাস ফেপ্য়া বলিলেন_-“জানি পাওনি। 
তার জন্তে কি করলে ?” 

_-“কি করব 1?” 

_-“আমার কাছে একবার এলে না কেন ?” 

ব্যাঙ্ক স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কি উত্তর করিষেন খু'জিয়া 
পাইলেন না। ইন্ভা আবার বলিলেন-_“ফ্র্যাঙ্ক বল__কেন 
এলে না।” 

্র্যাঙ্ক হতবুদ্ধির মতে হইয়! বলিলেন_-“কি জানি কেন 
এলুম না !” 

_-“আসবার কথা একবারও মনে হয়েছিল ?” 

_পা! হয়েছিল বৈকি !” 

_-ণ্তিবে এলে না কেন ?”" 

স্র্যাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না-_তীাহার চোখ 
ফাটিয়া জল আসিতেছিল, অন্ুতাপে বুক ভাঙিয়! যাইতে- 
ছিল। 

ইভা, কি বলব-__সে ছুঃখের কথ! কি বলব-_কি 
করে দিন গেছে--কি বেদনায়”__ 

-“তবে- কেন একবার আমার কাছে এলে না ?” 

--না আসতে পারিনি ।” 

-পকিস্ত কেন?” 

--পআমনব ভেবেছিলুম।” 

_ণ্তবু যে এলে না ?” 

্র্যাঙ্ক হতাশ হইয়া ইভার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে' 
লাগিলেন। সত্যই তো! তিনি আসেন নাই কেন! 
তাহার মনে হইতে লাগিল স্থৃতি হইতে যেন সব কথা মুছিয়! 
যাইতেছে । তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার 
সব কথা তাহার মনে জাগিয়! উঠিতে লাগিল। তিনি 
বলিলেন__পস্া ! আমি আসতে চেয়েছিলুম কিন্তু বারণ 
করলে বার্টি।” 

-_প্ৰার্টি বারণ করলে?” 

_ পা । সে বললে তোমার কাছে এসে ক্ষমা চাওয়। 
কাপুরুষতা !” 

_-শকেন 1” 


৪২৮ 
_ তুমি ভার ভিজ? কর র তা” 1” 

-প্তার পর ?” 

_-*আমার মনে হল বার্টির কথা সত্য। 
গার আসতে পারলুম না।” 

ইভা মন্দ্াহত হয়া সোফার উপর আছড়াইয়া পড়ি- 
লেন- ছুই চোখ দিয়। বেদনার অশ্রু ঝরিতে লাগিল । 

বাটি আর কিছু বললে?” 

না, আর কিচ্ছু বলেনি ।” 

দুই জনে অনেকক্ষণ নিস্তদ্ধ হইয়া রহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে ইভা কাপিতে কাপিতে উঠিয়া বসিলেন 
_সীহার মুখ রক্তহীন, চক্ষু কপালের দিকে উঠিয়াছে__ 
ৃষটিশূন্ত, কি একট! ভয়ের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কম্পিত, 
চোখের পলক পড়ে না_-তিনি চীৎকার করিয়! বলিয়া 
উঠিলেন-__সক্র্যাঙ্ক ! ফ্রাঙ্ক ! রক্ষা কর-_& এলো !” 

্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ণকি ? কি? 
__ইভা !” | 

“ধী এলো _এলো-_ মেঘগঞ্জনের মতো শব করে এ 
আচে, আমাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলচে-_বজের 
মতে। আমার মাথায় এসে পড়বে--ফ্রাঙ্ক ! রক্ষা কর!” 
বলিতে বলিতে ইভ। ফ্র্যাক্কের দিকে ছুটিয়া আসিলেন, তাভাঁর 
মুখে যেন মৃত্যুর ছায়! ! ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া 
ফেলিলেন বলিলেন-- “কি ইভা ? কি হয়েছে ।” 

ইভা! ফ্র্যাক্কের বুকে মাথা রাখিয়! অবসন্ন ভাবে ঢুলিয়া 
পড়িলেন, উত্তর করিতে পারিলেন ন!। ফ্র্যান্ক আবার 
প্র্ধ করিলেন। 

ইভ! অস্ফুট স্বরে বলিলেন__“যাক্‌, গেছে ! দিনকতক 
থেকে ঘন ঘন আসচে। সে যে কী আমি বলতে পারিনা । 
থেকে থেকে আসে--ভীষণ গর্জন করতে করতে ধীরে 
ধীরে অল্পে অল্পে আমার দিকে আসে, মাথার কাছে এসে 
শতধা হয়ে যায়__তখন সে কী ভীষণ শব্ধ, সে কী অগ্নি- 
ময় স্ফুলি্গ, কী ম্পদন! আমার হৃৎকম্প হতে থাকে। 
যেন একটা দৈত্য ঝড় উড়িয়ে আমার দিকে আসে-_কি 
সে আমি বুঝতে পারিনা । সে কিফ্রান্ব?” 

_-পকি করে জানব? বোধ হয় এ তোমার শরীরের 
দুর্ব্ঘলত। !” 


সেই জন্য 


শ্রবাসী খা, ১৩১৭ 


গা তলার সপ সত ০০ 


| ১০ টা, ২য় খণ্ড 


শাসিত রাস ০ পিকাতীপশাপপাি পাস 


_ পহা্ষ! স সরে .এল- কষছে ও এস। আমাকে আর 
একলা ফেলে যেয়োনা, একলা থাকলে আমার বড় ভয় 
করে। আর আমার ভয় কি--তোমাকে পেয়েছি আর 
ভয়কি। আমি জানতে পেরেছিলুম-_আমার মন আমায় 
বলেছিল,_-একদিন তুমি আসবে-_-ফিরে আমার কাছে তুমি 
আসবে। তাইতে! কেবলই ঘুরেচি তোমার জন্যে। 
যতই দিন গেছে মনে হয়েছে ততই তোমার কাছে এসে 
পড়চি--ততই তুমি আমার কাছে আসচ-_সেই আশায় 
বেঁচেছিলুম । এই দেখ সত্যই তুমি এলে । আর যেয়োন! 
চলে__অভাগিনী ইতভাকে ফেলে আর যেয়োন! 1” বলিয়া! 
ইভা ফ্রযাঙ্কের বুকের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
কাদিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন__ 

“স্রাঙ্ক! এই দেখ!” 

কি 1” 

_-পএই দেখ, সেই তোমার হাতের দাগ ! সেই যাবার 
দিন তুমি আমার হাত ধরেছিলে সে চিহ্ন এখনো রয়েচে !” 

ফর্যাঙ্ক ইভার হাতের পানে চাহিলেন। তাহার চক্ষু 
জলে ভরিয়া আসিল। 

ইভা বলিলেন-“ফ্র্যাঙ্ক, কাদো কেন? এ আঘাত 
নয়--এ আমার অলঙ্কার-_-এ আমার কম্কণ 1” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


অল্পক্ষণ পরেই ফ্র্যান্ক চমকাইয়৷ উঠিলেন, বলিলেন_ 
শই্ভা ?” 

_ শি? 

_"আচ্ছা বল দেখি কেন__-?” 

_পকি কেন?” 

_প্চাকরটা আমার চিঠি লুকিয়েছিল কেন ?” 

_ ”সে কথাই তে! অনেক দিন থেকে ভাবচি।” 

-্তার দরকার কি লুকোবার ? কি লেখা আছে 
তাই দেখবার জন্তে কৌতৃহল 1” 

_ তাহ'লে কি দাসীর হাত থেকে অমন করে 
ছিনিয়ে নেয় ।” 

_তবে তার কোনো! স্বার্থ ছিল ?” 

-শনিশ্চয় |” 


শর্থ সংখ্য। ) 


রান সিনা 


_ পকিস্ত কিসের স্বার্থ? আমি তোমা লিখনুম, না 


লিখলুম তাতে তার কি স্বার্থ ?” 

-_পহয়ত আর কেউ--” 

__*কি 1” 

--”“আর কারুর জন্তে করেচে।” 

--পকিস্ত কার জন্তে ? কার তাতে কি উপকার হতে 
পারে !” | 

ইভা! উঠিয়া বসিলেন-ফ্ক্যাঙ্কের পানে অনেকক্ষণ 
নীরবে চাহিয়া বসিয়া! রহিলেন। যে প্রশ্ন মনে উঠিয়াছে 
তাহ! জিজ্ঞাসা করিতে তীহার কেমন ভয় হইতেছিল। 
তবুও তিনি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন-_”আচ্ছা 
এমন কি কেউ নেই যার এতে কোনে! স্বার্থ আছে ?” 

_-“আমি তো জানিনা ।” 

_-পকেউ কি জানত তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে ?” 

_-প্না। জানত কেবল বার্টি।” 

__-৭ওঃ! কেবল বার্টি!” ইভা কথাগুলার় একটু 
জোর দিয়া আবার বলিলেন__তেবল বার্টি 1” 

__পৰার্টি? না, না, কখনোই ন11” বার্টির উপর কোনো 
সন্দেহ ফ্র্যাঙ্কের মনে কিছুতেই স্থান পাইলনা, তিনি আবার 
বলিলেন-_পতুমি কি সত্যই মনে কর, বার্টি ?” 

__পআমার তে! তাই মনে হয়।” 

অসম্ভব ! ইভা, অসম্ভব! সে কেন করতে যাবে?” 

-_তা আমি জানিনা |” বলিয়। ইভ| নিরুৎসাহে 
হেলিয়া পড়িলেন। তাহার বুকটা কেমন ছরছুর করিতে 
লাগিল। তিনি কম্পিত কে বলিতে লাগিলেন-__"আমি 
ঠিক্ষ বলতে পারিন! এ বার্টির কাজ কি না, কিন্তু তারই উপর 
আমার কেমন সন্দেহ হয়। এক বচ্ছর ধরে আমি অনেক 
ভেবেছি--কেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হছল। যতই 
ভেবেছি প্রথমে কোনে! কারণ পাইনি, সবই যেন রহস্যময়, 
অন্ধকারময় বলে বোধ হয়েছে, মনে হয়েছে যেন কে 
একজন--যেন একটা! দৈত্য আমাদের ছুজনের মিলন ভেঙে 
দেবার জন্ত কেবলই কৌশল পেতেচে-_আমাদের ছুজনের 
মধ্যে কোনে! দোষ, কোন ক্রটি ছিলনা! তারপর ভাবতে 
ভাবতে হঠাৎ একদিন যেন একটু একটু অন্ধকার দুর 
হয়ে গেল--প্রহেলিকার মধ্যে থেকে মনে হল যেন চোখের 


| ক 
সুখে ঝম্পষট হয় ফুটে উঠল এক মুর্তি_ে তোমার বার্ট! 
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মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রহস্তের, সমাধান হয়ে গেল। আগে 
যা বুঝতে পারিনি তা যেন একটু একটু বুঝতে পারলুম। 
তখন মলে হতে লাগল প্রতিদিন বাটি আমায় যে কথ! 
বলেচে সে কথাগুলার অর্থ সে যা বুঝিয়েচে তা নয়। 
আমার প্রতি কেন তার এত সভান্ুভৃতি ? আমার সুখ 
খের উপর কেন তার এ দৃষ্টি? সে কি স্নেহের জন্য? 
তোমার সন্বন্ধেও কেন সে আমার কাছে এ সব কথা _” 

- “কি কথা ?” 

-প্যে কথা বলেচে আমার তো! মনে হয় গ্রকৃত 
বন্ধুর তা বল! উচিত নয়। তখন আমি তাকে ভায়ের 
মতে! দেখতুম, তাকে বিশ্বাস করতুম, মনে করতুম সত্যই 
সে আমার হিতাকাজ্জী। সে,দিনরাতই 'আমার সামনে 
একটা ভয় জাগিয়ে তুলতো--তোমার সঙ্গে মিলন হলে 
যেন একটা বিপ্লব কাও বেধে যাঁবে-যেন আমার জীবন 
চিরদিনের জন্ত অশাস্তিময় হয়ে উঠবে। আমাদের বিবাহ 
না হওয়াই ভালো--হী, সেই কথা সে বার বার, স্পষ্ট করে 
না বল্লেও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেচে। কিন্তু কেন? কেন?” 

ফ্রযাঙ্কের চোখের সামনে অতীতের প্রহেলিকাচ্ছন্ন 
দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল । অনেকক্ষণ তিনি এ রহস্তের 
কোনে হত্র ধরিতে পারিলেন না। হঠাৎ মনে পড়িল 
সেই দিন--বে দিন ফ্রাঙ্ক ইভার নিকট হইতে কোনে! 
পত্র না পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা বার্টিকে 
জানাইয়াছিলেন। বার্টির সে কী দৃঢ় প্রতিবন্ধকতা ! 
ফ্্যাঙ্ককে লগুন ত্যাগ করাইবার জন্ত কী ব্যস্তত। ! কেন? 
কি তাহার উদ্দেশ্ত? ফ্রাঙ্ক কিছুতেই এ প্রশ্নের উত্তর 
খুঁজিয়া পাইলেন না। তাহার সরলতা, তাহার অবিচক্ষণতা, 
সর্বোপরি বন্ধুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভালোকাসা কিছুতেই 
বার্টির উপর কোনো সন্দেহকে মনে স্থান দিতে চাহিল 
না। সেই বার্টি যে সুখে ছুঃখে, আপদে বিপদে সমান 
ভাবে অবিচ্ছিন্ন হইয়া! ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে 
সেকি কোনো অনিষ্ট কাঁরতে পারে ? এ কি সম্ভব ? 

ইভা অলসভাবে শুইয়৷ ভাবিতেছিলেন, ত্াহারও 
মনের উপর অনেক জটিল প্রশ্ন খেলিয়া বেড়াইতেছিল, 
কোনোটাকেই তিনি আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না । 
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পাস 


কেন বার্টির অভিপ্রায় তাহাদের বিবাহ ন! হয়? কেন, 
কেন? কি তাহার স্বার্থ? কি তানার উদ্দেশ্ত ? সেকে? 
তাতে! সে কে? ইভা যেন স্বপ্র ভাঙিয়া! জাগিয়া উঠিয়া 
জিন্তাসা করিলেন _-ফ্র্যাঙ্ক। কে সে? বার্টি কে? কেন 
তার কোনো পরিচয় আমার কাছে তুমি বল না?” 

ফ্র্যাঙ্ন থতমত খায়! গেলেন। একটা অনুশোচনা 
তাহার বুকে ধি'ধিতে লাগিল। কেন তিনি ইভার কাছে 
বার্টির পরিচয় দেন নাই-__-কেন তিনি বলেন" নাই সে 
কপর্দকহীন পথের ভিক্ষিক-_তীাহার অন্নে পালিত! 

“াহারই অন্রে পালিত !” তাই তে! হঠাৎ তাহার 
মনের উপর দিয়া সত্যের একটা আভাস বিছ্বাৎগতিতে 
থেলিয়! গেল। 

তিনি বলিলেন-_“ভা ! আমি চল্লুম__বার্টির কাছে।” 

শবার্টির কাছে?” ইভা চীৎকার করিয়৷ বূলিয়৷ উঠি- 
লেন--“বার্টির কাছে? সেকি এখানে ?” 

৮ 

“সে এখানে! তা তো আমি জানতুম না। আমি 
ভেবেছিলুম সে বুঝি নেই--সে এখন বহু দুরে--হয় ত 
সেমুত! হা ভগবান! সে এখানে! ফ্র্যাঙ্ক ! যেয়োনা_ 
আমি মিনতি করি তুমি তার কাছে আর যেয়োনা, 
যেয়োনা |” 

--পকিস্ত তাকে সব কথা একবার জিজ্ঞাসা করতে 
হবে ত1!” 

পনা_ না ফ্রাঙ্ক যেয়োন। । আমার বড় ভয় করে 
তাকে-__তার কাছে তুমি যেয়ে না।” 

্রযাঙ্ক কিছু বলিলেন না, তাহার দিকে শুধু সপ্রেম 
নয়নে একবার চাহিলেন-_সে চাহনিতে কত আশ্বাস। 

তারপর ক্র্যান্ক বলিলেন-_“ইভা, কোনো ভয় নেই-_ 
স্থির হও। তাকে আমায় সব কথ জিজ্ঞাসা করতেই হবে। 
কিছু ভেবো না__-আমি রাগব না-__শাস্ত থাকব 1” 

--প্রাগবে না? পারবে শাস্ত থাকতে? না, না। 
যেয়ো না ।” $ 

"আমি তোমায় বলচি ইভ! রাগবে। না। কোনে! 
ভয় নেই। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সঙ্গে দেখ! 
হবে ।” বলিয়া ফ্রাঙ্ক ইভাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিঃলন। 
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ইভা! তবে তুমি আমার ?” 

ইভা চক্ষু নত করিয়! বলিলেন-__“হা, আমি তোমারই ।” 

ফ্রাঙ্ক চলিয়! গেলেন। 

ইভা একল! বসিয়৷ রহিলেন। একটা ভীষণ আল 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিতে লাগিল। মনে হইল 
চারিদিক হইতে যেন একট! বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে । 
তাহার অতান্ত ভয় করিতে লাগিল__তীহার নিজের জন্য 
তার চেয়ে বেশি ফ্র্যাঙ্কের জন্য ভবন! হইতে লাগিল। ' 
কি করেন খুঁজিয়া পাইলেন না, অস্থির হইয়া উঠিলেন। 
এমন সময় দূরে পিতার পদশব্দ শোনা! গেল, এ অবস্থায় 
বাপের সঙ্গে দেখ! হইলে বিপদ! ইভা তাড়াতাড়ি একটা 
বড় কোর্ভা উঠাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়। পড়িলেন। 

তখন অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে ! (ক্রমশঃ ) 

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


মণি 


( একটি শিশুর প্রতি ) 


১ 
হে সুন্দর! বল্‌ বল্‌, কোন্‌ স্বপ্র-লোকে, 
নাগিনী-অলকে, “ 
হাসিয়া উজ্জ্বল হাঁসি, ছড়ায়ে চন্দ্রিকারাশি, 
ছিলি তোর নিজেরি ঝলকে ? 
কোন্‌ নীল অন্বরেতে, নীহারিক।-ঝালরেতে, 
ছি'ল তুই লগ্ল? 
উজলিয়। বিভাবরী, সার বিশ্ব আলো করি”, 
আপন আনন্দে আহা আপনি নিমগ্ন! 
কোন্‌ নৰ অলকাতে, বামস্তী উষাতে, 
ফুটেছিলি তারারত্ব ! ভুবন ভূলাতে ? 
চি 
তোরে হেরি”, একি হেরি? রঙ্গিনী পার্বতী, 
বাসস্তভৃষণা ! 
অঙ্গে অঙ্গে ফুল ফোটে, অলি বস্কারিয়া ছোটে, 
লীলাময়ী, ললিতগমন৷ ! 


৪র্থ সংখ্যা] 


জিনি রক্ত পল্পরাগ, তন্ুতে অশোক-রাগ, 


যায় গিরিকন্ঠা,-_ 

স্বন্দরীর পদম্পর্শে, কাপিয়া রাঁডিগ হর্ষে, 
গিরি-অশোকের শাখা হইল স্ুধন্তা ! 
জিনি সেই পল্মরাগ, জিনি সে অশোক, 
রে সুন্দর! তোর ওই রঙ্গিন আলোক ! 
৩ 

হেরি ও চিকণ হাসি, অনিন্দ্য বদন, 

ওরে মনোহর ! 
ভেদি এ পাষাণ প্রাণ, বঙ্কারি ললিত তান, 

ছুটে মোর কবিতা-নিঝ'র ! 


দিব্য নেত্রে হেরি আমি, মোহিতে দিল্লির স্বামী, 


সাজিছে সুন্দরী । 
মুকুরে ভেরিয়! মুখ, পাইল অপূর্ব স্থখ ; 
জল্‌ জল্‌ কোহিমুরে ভূষিল কবরী! 
শুরজাহানের সেই কোহিম্থুর মণি 
জিনি তুই, ওরে মণি ! লাবণ্যের খনি ! 
8 
তোরে হেরি রে সুন্দর ! আমার এ প্রাণে 
বহিল মলয় ! 
ভিম খতু অবসান, কোকিল ধরিল গান ; 
আকালিক বসস্ত উদয়! 
হেরিতেছি-_ছৃঃখী বক্ষ, পেয়েছে প্রিয়ার বক্ষ, 
ফিরিয়া হরষে! 
জায়াপতি কুতুহলে, হের দেখ গলে গলে ! 
চন্দ্রকাস্তন্মণি গলে চন্দিক1-পরশে ! 
অলকার জল্‌ জল্‌ চন্দ্রকান্ত মণি 
জিনি তুই, ওরে মণি, লাবণ্যের খনি! 
৫ 
কি ষাছু জানিস্‌ জাছ? রে পরশমণি, 
ও তোর পরশে, 
হীনকাস্তি লৌহনিভা, ধরিল কাঞ্চন-বিভা, 
ভাবপল্প মানস-সরসে ! 
কোন্‌ অজানিত টানে টানিলি আমার প্রাণে, 
অয়স্কাস্ত মণি ? 


ইক্ষুচাষ ৪৩১ 


ঘুচিল কলুষজর, ব্যাধিহীন এ অন্তর, 
স্পর্শে তোর, ওরে মোর চারু চিস্তামণি ! 
মুমূর্ষু কবিত৷ ছিল নয়ন মুদিয়া : 
স্পর্শে তোর হর্ষে ধনী উঠিল বসিয়া 
ঙ 
কোন সে বৈকুষ্ঠে ছিলি, বিষ্ণুর উরসে 
কৌস্তভ রতন ? 
তোরে পেয়ে, ওরে মণি, পাইল নয়নমণি 
আমার এ আবাধার নয়ন ! 
একি আলোকের বন্টা ! চারিধারে চুনি, পান্না 
হীরক মোহন ! 
ঘুচিল, ঘুচিল ত্রাস, টুটিল মায়ার ফস, 
একি ! একি ! একি হেরি অপূর্ব দর্শন ! 
প্রাণ-বৃন্দাবনে আহ। হালিছে দুলাল, 
নীলকাস্ত মণি মোর 1__ননীচোর! লাল! 
হুসঙ্গাবাদ। শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন। 


ইক্ষুচাষ 

ইন্ষুর জন্ম ভারতে হইলেও, পৃথিবীর সর্বজ্রই এখন ইক্ষুর 
চাষ হইতেছে । বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কষিপদ্ধতির উন্নতির 
ফলে, বিদেশী চিনি স্থুলভতায় ভারতীয় চিনিকে পরাস্ত 
করিয়াছে । সুতরাং ভারতের নু অর্থ বিদেশে চলিয়! 
যাইতেছে। সম্প্রতি গভর্মেন্ট ও নীলকরগণ ইক্ষুচাষের 
প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় ভারতে বিদেশী চিনির আমদানী 
কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু বিদেশী চিনিকে পরাভূত করিতে 
ভারতীয় চিনির এখনও বহু বিলম্ব আছে। 

ইক্ষু ও দুর্ব! প্রভৃতি তৃণ এক বংশীয় । অনেকে বলেন 
ইক্ষুর জন্মস্থান ভারতবর্ষ । কিন্তু এ সন্বপ্ধে মতভেদ আছে। 
কেহ চীন, কেহ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, ইহার 
জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রদেশে 
সম্বংসরে গড় পড়ত ৬৫ ধডগ্রি হইতে ৮৬ ডিগ্রি পর্যাস্ত 
উত্তাপ তাপমান যন্ত্রে দেখা যায়, সে সমস্ত দেশে ইক্ষুচাষ 
হইতে পারে। সমুদ্রবাযু ইক্ষুচাষের অনুকূল) এজন্যই 
ববন্ধীপ মরিসিয়স্‌ প্রভৃতি স্বীপসমূহের ইক্ষু অতি উৎকৃষ্ট। 


ডি 


গালি তর সিলসিলা ৯ সিকি পর? লী তত 


৫5 তেও ৬৯ ॥ ইঞ্চি বষ্টপাত ইবির জন্য রন 
বৃষ্টিপাত অল্প হইলে, জলসেকের দ্বার সে অভাবটুকু পূরণ 
করিতে হয়। ধান্যেরও প্রায় এই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের 
আবশ্তুক, কিন্তু ধান্যমূল যেমন জলে নিমজ্জিত হইয়া! থাকিতে 
পারে ইক্ষুমূল সেরূপ থাকিলে শীপ্র নষ্ট হইয়া যায়। 
স্থতরাং টক্ষুচাষ করিতে হইলে ছুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা! উচিত-__১ম, ইক্ষু যে জমিতে চাষ করিতে হইবে 
সে জমিতে বর্ধাকালে জল দড়ায় কি না?.২য়, উক্ত 
জমিতে জলসেকের প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না? 


ক্ষেত্রে। 


উর্বর স্াটাল মৃত্তিকা ইক্ষচাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । ন্ৃতরাং বঙ্গের অধিকাংশ স্থলই ইক্ষুচাষের 
উপযুক্ত । বর্ধমান, বীরভূম. মেদিনীপুর প্রভৃতি কতকগুলি 
জেলার লাল মাটি বালুকাসংযুক্ত হইলেও ইক্ষুচাষের বিশেষ 
উপযোগী। 

এক জমিতে ৩৪ বৎসরের বেশী ইক্ষচাষ কর! বিধেয় 
নয়। স্থৃতরাং ইক্ষু কাটিয়া সেই জমিতে মটর, অড়হর, 
সীম, ধনিচা কিন্বা শগ চাষ করিলে উক্ত জমির উর্বরতা! 
বৃদ্ধি পায়। ৬নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন 
“ধনিচা, বর্ধটি কিম্বা শণ ভাদ্র মাসে ফুটন্ত অবস্থায় কাটিয়া 
আশ্বিন মাসে আলু লাগাইবে । মাঘ মাসে আলু তুলিয়! 
ইক্ষু রোপণ করিবে। পরবর্তী মাঘে ইক্ষু তুলিয়া, বৈশাখে 
আউস ধান্ত বা অড়হর বপন করিবে । আউস ধান্তের পর 
আলু এবং আলুর পর পুনরায় ইক্ষু দেওয়া সুব্যবস্থা । 
অড়হর কাটিয়াও ইক্ষু দেওয়৷ চলে।' ইক্ষুর পর নীল এবং 
নীলের পর ইক্ষু দেওয়৷ এখন নীলকরদিগের মধ্যে 
প্রচলিত হইয়াছে_-কারণ নীলের দিকে যে-সময় বেশী 
মনোযোগ দিতে হয় সে-সময় ইক্ষুর দ্রিকে সামান্য দৃষ্টি 
রাখিলেই চলে এবং ইক্ষুর পাল! পড়িপে নীলের দিকে 
সামান্য দৃষ্টি দিলে ক্ষতি হয় না। অধিকস্ত নীলের “সিঠি” 
ইক্ষুর উত্তম সার। 

ইক্ষু উৎ্পাদন-উপায়। 
ইক্ষু তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়। থাকে__ 
১ম- ইক্ষুর কণ্ডিত মূল হইতে নৃতন ইক্ষু উৎপাদন । 


প্রধার্ী মা, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড. 


প্র ৪৪০ ১৪৯ পসরা ৯1০5৪ ৯৩া” রসি 


২র-_বীজ হইতে সাধারণ প্রণালীতে নৃতন ইক্ষু 
উৎপাদন। 
৩য়--ইক্ষগ্রস্থি হইতে নৃতন ইক্ষু উৎপাদন । 


প্রথম প্রণালা। 


ইক্ষু কাটিয়া লইলে তাহার মূল হইতে পুনরায় নৃতন 
ইক্ষু উৎপন্ন হয়। একই ক্ষেত্রে এরূপে ৩।৪ বার পর্যযস্ত 
নৃতন ইক্ষু উৎপাদন সম্ভব। নূতন ইক্ষু উৎপন্ন হইলে, 
অন্ান্ত প্রণালীর স্তায়, এ প্রণালীতেও জমির পাইটের 
আবগ্তক। কিন্তু ৩য়ও ৪র্থ বারে ইক্ষুর রসোৎপাদিকা 
শক্তি কমিয়! যায়। 


দ্বিতীয় প্রণালী । 


পুরাকাল হইতে ইক্ষু অন্ান্ত প্রণালীতে উৎপন্ন 
হইলেও, কেবল অধুনাই প্রমাণিত হইয়াছে যে ইক্ষুবীজ 
হইতে নৃতন ইক্ষু উৎপর হইতে পারে । এমন কি বিখ্যাত 
পণ্ডিত ডারউইন তাহার 5৪7201077০1 £0170915 
200 19120050006] [0০00555015960191, নামক গ্রন্থে 
ইক্ষুতে বীজ হুয় না বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন । ডিকান্‌- 
ডোলে নামক অন্ত এক পণ্ডিতও তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 
40716 0£01%05এ এ মতের সমর্থন করিয়াছেন । 
১৮৫৮ খৃঃ অঃ বার্বেডসের মহাত্ম! প্যারিস্‌ প্রথমে আবিষ্কার 
করেন যে ইক্ষুবীজ হইতে নৃতন ইক্ষু উৎপন্ন হওয়া! সম্ভব। 
১৮৮৭ খুঃ অঃ যবদ্বীপে প্রথমে ইক্ষুবীজ হইতে ইক্ষুচাষ 
আরম্ত হয়। বঙ্গদেশে “খরি' ইক্ষুর বীক্ত পাওয়! গিয়াছে 
এবং তাহা হইতে ইক্ষুচাষও সম্ভব।  যবদ্ধীপে আরড্ম্যান 
ও সিক্কেন (1/165575. চ570072.00) 200 316101:57) নামক 
পঞ্ডিতদ্বয় বলেন সকল ইক্ষুরই বীজে উৎপাদ্দিক! শক্তি 
আছে তবে কতকগুলি অধিকতর শক্তিশালী বীজ উৎপাদন 
করিতে পারে এবং উক্ত ইক্ষুগুলিই বীজ উৎপাদনের বিশেষ 
উপযোগী । ইক্ষুবীজ পরু হইলেই, বাতাসে উড়িয়া যায়__ 
ইহাই বীজ সংগ্রহের প্রধান অন্তরায়। স্থৃতরাং ইক্ষুশীর্ষের 
নীচেকার পত্রগুলি হরিদ্রাবর্ণ হইলেই শীর্ষটি কাটিয়! বীজগুলি 
যত্বপূর্বক পৃথক পৃথক করিতে হয়। গোময় সারযুক্ত 
মৃত্তিকা একটি কাঠের বাক্সে সমতল করিয়! রাখিয়া 


৪র্ধ সংখ্যা ] 


তাহার উপর উক্ত বীজগুলি কর্পুরবাসিত জলে ধুইয়া 
ছড়াইয়৷ দাও। বীজগুলির উপরে যেন আর মাটি দেওয়া 
ন! হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাথ। পরে সুক্ষ জলধারায় বীজ- 
গুলি সিক্ত করিয়া, বাঝসটি রৌদ্রে রাখ । মাটি গুকাইলে 
পুনরায় জলসিক্ত কর। এইরূপে ৫1৭ দিনের মধ্যেই ক্ষত্র ক্ষুদ্র 
তৃণোধগম হইবে । যাদ এ সময়ের মধ্যে তৃণোদগম না হয় 
তবে বুঝিতে হইবে যে বীজের উৎপাদিকা শক্তি ছিল না। 
তৃণগুলি এক আঙ্গুল লম্বা হইলেই তাহাদিগকে পুনরায় 
অন্য বাক্সে পৃর্োপায়ে প্রাথিত কর। ক্রমে সেগুলি 
এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে তাহাদিগকে সাধারণ 
উপায়ান্থুসারে ক্ষেত্রে প্রোথিত কর। বলা বাহুল্য এ 
উপায়ে নূতন বলিষ্ঠ ইক্ষু উৎপাদন করাই মূল উদ্দেস্ত । 
স্থতরাং ক্ষেত্রে প্রোথিত করিবার সময় সবল তৃণগুলি 
বাছিয়া, প্রোথিত কর! আবশ্তাক |” 

ভারতে উক্ত উপায়ে নৃতন ইক্ষু প্রায়ই উৎপাদ্দিত 
হয় না। এ উপায়ে, ইক্ষু হতে চৈত্র মাসে বীজ সংগ্রহ 
করিয়া, বৈশাখ মাসে ইক্ষুবীজগুলি কর্ূরবাসিত জলে 
১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়৷ পূর্ববোপায়ে প্রোথিত করা 
আবশ্তক । আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া 
জলসেকের পর, তৃণগুলি বপন করিলে, সেগুলি ১॥* বংসর 
পরে কর্তনের উপযোগী হইবে। বর্ষা না হইলে, এ 
প্রণালীতে জলসেকের বিশেষ আবশ্তক হয়। 


তৃতীয় প্রণালী । 


ইক্ুগ্রস্থি হইতে নৃতন ইক্ষু উৎপাদন-__ ইহা বহুকাল- 
প্রচলিত সাধারণ উপায়। ইক্ষু কণ্তিত হইলে, উহার 
উপরিভাগের কিয়দংশ কাটিয়৷ লওরা হয়। এই অংশ 
হইতে পত্রাদি ছাড়ায়! দ্বিতীয় গ্রন্থি পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড 
করা হয়। পরে একটি গহ্বর খনন করিয়া তাহার 
তলদেশে সিক্ত খড় ও ছাই বিছাইয়। কতকগুলি কর্তিত 
অংশ রাখা হয়। তাহার উপর পুনরায় ছাই ও খড় 
বিছাইয় দেওয়৷ হয়, এইরূপে স্তরে স্তরে গহ্বরমুখ পর্য্যন্ত 
ইক্ষুথণ্ড ও খড় ও ছা বিছাইয়া, সর্বোপরি পুনরায় 
খড় ও মৃত্তিকা চাপা দিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায়, এক সপ্তাহ 
মধ্যে ইক্ষগ্রস্থিসমূহ হইতে অস্কুর উদগত হয়। প্রায় একমাস 


ইচ্ষুচাব 


পিতা তাত তন পিতা 


৪৩৩ 


পর্য্যস্ত উক্ত ইক্ষুবীজ এরূপ গহ্বরে থাকিতে পাবে। 
ইতিমধ্যে ক্ষেত্ত উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ইক্ষু রোপণোপ- 
যোগী করিয়া লওয়া হয়। রোপণের পূর্বে বীজগুলি 
কীটনাশক পদার্থে নিমজ্জিত করা আবশ্তক। কীটনাশক 
পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ £__- 

০১) অর্ধসের চুণ উত্তমরূপে ৫০ সের গরমজলের সহিত 
মিশ্রিত কর। (২) ৫০ সের রেড়ীর খৈল, ১ সের ছা 
ও অর্ধ সের ঝুঁল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও । ইক্ষু- 
বীজ প্রথমে ১নং জলে ডুবাউয়! লও পরে ২নং গুঁড়া বীজে 
মাখাও। ১নং জলে অদ্ধ আউন্স হিং দিলে আরও ভাল 
হয়। বীজগুলি গুড়! মাথাইবার পর ক্ষেত্রে রোপণোপ- 
যোগী হয়। 

রোপণ-সময় ও প্রণালী । 


ইক্ষু সচরাচর মাঘ কিন্া ফান্তন মাসে ক্ষেত্রে রোপিত 
হয়। চৈত্র মাসে রোপণ করিলে একবার জলসেকের 
খরচা বাচিয়া যায় কিন্তু এ ইক্ষু পরবর্তী ফাল্গুন মাসের 
পূর্বে কাটিতে পারা যায় না। ইক্ষু রোপণ করিবার বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন 'প্রণালী আছে। নিয়ে কয়েকটি দেওয়! 
গেল £-_ 

প্রথম প্রণালী । 

বঙ্গদেশে :__ক্ক্েত্র প্রস্তুত হইলে ১ হইতে ১।০ তস্ত অস্তর 
অর্থহস্ত পরিমিত গহ্বর খনন করা হয়। প্রত্যেক গহবরে 
হেলাইয়া ইক্ষু রাখ তয় ও তাার উপর মাটি চাপা দেওয়া 
হয়। এ প্রণালীর অস্থৃবিধা এই যে ইক্ষুর তলদেশ যখন 
আল্গ' করিবার আবশ্তক হয় তখন কেবল খুরপা ও 
কোদালী ভিন্ন অন্ত যন্ত্রের সাগাযা লওয়া যায় না। 
বিহারাঞ্চলে “ভুলি ও “হেম্জা+ ইক্ষু এত ঘন করিয়া রোপণ 
কর! হয় যে তাহাতে শৃগাল বন্যশৃকর প্রভৃতি জস্ত প্রবেশ 


- করিতে পারে না। 


দ্বিতীয় প্রণালী । 
মরিসিয়স্‌ স্বীপে প্রায়ই ঝড় হয়। এজগ্া সেখানে 
অন্তরূপ রোপণপ্রণালী প্রচলিত। তা এইবূপ £__ 
ক্ষেত্রটির এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পথ্যস্ত ৪1৫ 
ফুট অন্তর ১ ফুট চওড়া 'ও ১ ফুট গভীর করিয়া 


পাাসমিতপরসিলা ০৪ ১০ সটিকাস্সিশ ৭৯১ 


গহ্বর করা ভয়। চিন? তিন ৩ ইঞ্চি প্রথমে 
মাটি দিয় ভরাইয়া দেওয়া হয় ও জলসিক্ত কর! হয়। 
এই সিক্ত মৃত্তিকায় ৯ ইঞ্চি অন্তর ৩টি করিয় ইক্ষুবীজ 
তীরাগ্রভাগের মত রোপিত হয়। পরে তাহার উপর 
আরও ৩ ইঞ্চি মাটি চাপাইয়া দেওয়! হয়। যখন চারাগুলি 
বদ্ধিত হইয়! এক ফুট ভয়, সে সময় অবশিষ্ট গহ্বর সার 
দিয় ভরাট কর! হয় ও ক্ষেত্র সমতল করিয়! দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয় বার সার দিবার সময়ও প্রত্যেক ইক্ষুচারার 
চতুষ্পার্থ্ে যাহাতে সার পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। 


তৃতীয় প্রণালা। 


অষ্ট্রেলিয়া ও নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে, ক্ষেত্রটি ৪ হাত 
অন্তর ১ হাত করিয়া বিভাগ কাঁরয়া লওয়া হয়। এই ১ হাত 
জমির উভয় পার্থে ২সারিতে ইক্ষু রোপণ কর হয়। 
এ প্রণালীর সুবিধা এই যে উক্ত ৪ হাত জমিতে অন্য চাষ 
চলিতে পারে । আর যখন ইক্ষুর তলদেশ আল্গ৷ করিতে 
হয় তখন মধ্যে পরিসর থাকায়, বলদ সাহায্যে লাঙ্গল 
দেওয়। যাইতে পারে । ৰ 


চতুর্থ প্রণালী । 


ইহা মলিসন্‌ সাহেব এ দেশে প্রচলিত করিয়াছেন । 
ইক্ষুক্ষেত্র গোময় সারাদি দিয়া উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে 
লাঙ্গল সাহায্যে ২ ফুট অন্তর মৃত্তিক। উচ্চ করিয়৷ দেওয়৷ 
হয়) পরে সমুদয় ক্ষেত্রটি ১০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়। 
ভাগে লাঙ্গল সাহাযো বিভক্ত কর! হয়। প্রত্যেক 
ভাগের চারিদিকে জল আটক করিবার জন্য ৯ ইঞ্চি বাধ 
দেওয়া হয়। এরূপে প্রত্যেক বিভপ্ত অংশগুলিতে ৪টি 
উচ্চ ও ৫টি নিম্াংশ থাকে । এই নিয়াংশে প্রথম ইক্ষু 
প্রোথিত কর! হয়। ইক্ষুচারা বর্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমশঃ উচ্চাংশ হইতে মৃত্তিকা ইক্ষুমূলে দেওয়া হয়। 
এরূপে ক্রমশঃ উচ্চাংশগুলি থাদে পরিণত হইয়া জলপ্রণালীর 
কাধ্য করে। 

চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ রঃ ইচ্ষুক্ষেত্রে আবশ্াক মত 
৪৫ বার জলসেক করা বিধেয়। বর্ষাকালে জলসেকের 
কোন আবশক হয় না। কাত্তিক মাস হইতে ইক্ষু কর্তনের 
পূর্ব্বে আরও ৪1৫ বার জলসেক করিতে হয়। বোম্বাই 


জরা যার ১৬১৭ 


৭ স্াস্শপাসিশা পাশা এিপপিদসিলপাপি 


| তি ১০ম জাত ২য় খণ্ড 


প্রদেশে উজ; সময়ে কিক জলসেকের আবশ্তক হয়। 
কষিবিভাগের কর্তা মলিসন্‌ সাহেব তাহার 17193) 
211০911515 গ্রন্থে সর্বসমেত ৩৪ বার জ্লসেকের বাবস্থা 
করিক়াছেন। তীহার মতে এ প্রক্রিয়ায় ৫৭ ইঞ্চি ও 
বারিপাতে ৫* ইঞ্চি মোট ১০০ ইঞ্চি জল ইক্ষুচাষের জন্য 
আবশ্বক। 

চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্যন্ত ইক্ষুর দ্রকে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। ইক্ষু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় মাটি 
দেওয়া ও আবশ্তক মত জলসেক কর! এ সময়ের প্রধান 
কাধ্য। বর্ষা আরস্ত হইলে কেবল আবম্তক মত গোড়ায় 
মাটি দিতে হয়। কিন্তু যাহাতে গোড়ার মাটি শিথিল 
থাকে সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। প্রচুর 
বারিপাতের পর, ইক্ষুব গোড়ার মাটি প্রায় চাপ বীধিয়া 
যায়, সে সময় খুর্পা, কোদালি বা হা (1717667 17০০) 
সাহয্যে চাপ ভাঙ্গিয়৷ মাটি বেশ আল্গা করিয়া দিতে হয়। 
ইহাতে ইক্ষুমূলে বায়বীয় ক্রিয়া উত্তম রূপে সাধিত হইতে 
পারে। 

শ্রাবণ মাসে যখন ইক্ষু বেশ বড় হয়, তখন সাধারণতঃ 
২টি প্রণালী অবলঘ্িত হয়-__১ম, ক্রমশঃ বৃদ্ধির সহিত 
ইক্ষুগাত্র হইতে পুরাতন পত্র ছিড়িয়। লওয়া। এ প্রণালীতে 
ইক্ষু বেশ সমান ও পরিষ্কার রূপে জন্মায় । কিন্তু শৃগাল ও 
শৃকর শীঘ্রই এরূপ ইক্ষু নষ্ট করে। অধিকন্ত ট্রাইস্পোপেরিয়া 
(ধসা ) নামক £রোগ ইক্ষুতে জন্মাইবার স্ুবিধ। হয়। সুতরাং 
দ্বিতীয় প্রণালীই প্রকৃষ্ট-_এ প্রণালীতে ইক্ষু বাড়িবার সঙ্গে 
সঙ্গে পুরাতন শুষ্ক ইক্ষুপত্র দিয়া ২৩টি ইক্ষু বন্ধন করিয়! 
দিতে হয়। বর্ধমান ও শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে প্রমাণিত 
হইয়াছে ষে এরূপ প্রণালীতে বিঘা প্রতি ২৩ টাকা 
অধিক খরচা পড়িলেও পূর্ববপ্রণালী অপেক্ষা এ প্রণালীতে 
অধিক গুড় উৎপন্ন হয়। অধিকস্ত শুগাল ও শূকরে অধিক 
নষ্ট করিতে পারে না, আরও সামান্ত ঝড়ে এরূপ ইক্ষু 
ধরাশায়ী হয় না। 

শ্রাবণ হইতে কার্তিক পর্য্যস্ত অন্ততঃ 
বাধিবার আবশ্যক হয়। 

ডাক্তার লেদার বলেন ইক্ষুতে ৩০০ হইতে ৩৫* পাউও 
যবক্ষারজানের আবশ্তক। হুতরাং খৈল ইক্ষুর প্রকৃত 


২৩ বার ইক্ষু 


৪ সংখ্যা | 


সারগুলি ইক্ষুতে দিতে পরামর্শ দিয়াছেন__ 


সার **-ক্ষেত্রে দিবার সময় ও কত দিতে 


হইবে। 


হাড়ের গু'ড়া*.-ইক্ুক্ষেত্রে রোপণ করিবার পূর্বে 
একার ( শুবাঙ্গালা ৩২ বিঘা) 
ও প্রতি ১০ মন। 
; রেড়ীর খৈল...বিঘা প্রতি ১০ মন। ছুই বারে 
৫/ মন করিয়া দিতে হইবে। 


হাড়ের গুঁড়া... ইক্ষু প্রোথিত করিবার পূর্বে 
ও একার প্রতি ১০ মন। 
গোময় -জমি কর্ষিত হইবার পুর্বে ২৯*/ 
মন। 


হ। 


৩। 


শুষ্ক বিষ্টা-..ইক্ষু রোপণ করিবার পূর্ব্বে একার 
প্রতি ৩৫ মন। 


(১) গুড় আপেটাইট্‌'- ইক্ষু প্রোথিত করিবার 


পূর্বে বিঘা প্রতি ₹/ 
মন। 
(২) রেড়ীর খৈল...একার প্রতি ২০/ মন 
৪। 
ও ২ বারে দিতে হইবে। 


(৩) সোরা.. একার প্রতি ২/ মন। ইক্ষুচার! 
১ফুট উচ্চ হইবার পর বর্ষার পূর্বে 
২ বারে দিতে হুইবে। 

রেড়ীর খৈল-...একার প্রতি ৩৫/ মন। ইক্ষুর 
গোড়ায় মাটি দিবার পূর্বে ২ বারে 
দিতে হইবে। 

পচা মৎস্তসার'..ইক্ষু রোপণ করিবার পর বিঘ৷ 
প্রতি ১*/মন। 

কুন্নম-খৈল.*-ইক্ষু রোপণ করিবার পৃর্বেব বিঘা' 

_. প্রতি ৫/ মন ও পরে ৫/ মন। 

সরিষা-খৈল.* একার প্রতি ৫*/ মন। ইক্ষু 
রোপণের পূর্বে অর্ধেক ও পরে 
অর্ধেক পরিমাণ দেওয়! আবশ্তক। 


€। 


চর 


৮। 


ইক্ষুচাষ 


8৩৫ 


(১) স্থপার...একার প্রতি ৫/ মন। ইক্ষু চারা 
১ ফুট উচ্চ হইলে প্রত্যেক ইন্ষুমূলে 
ুষ্টিমান্ত প্রয়োগ বিধেয়। 

(২) সল্ফেট অফ্‌ এামোনিয়া (5811,260 ০৫ 
210070212)*একার প্রতি ১২ 
মন। ইক্ষুচারা ১ ফুট উচ্চ হইলে 
প্রত্যেক ইক্ষুমূলে মুষ্টিমান্্র প্রয়োগ 
বিধেয়। 

(৩) সল্‌ফেট অফ্‌ পটাস্‌ (55110726 ০৫ 
ঢ০039)--একার প্রতি ১ মন। 


প্রতোক ইক্ষুমূলে মুষ্িমাত্র প্রয়োগ 
বিধেয়। 


বিষ্টা ইক্ষুর পক্ষে উত্তম সার। ফটুকিরী, রক্ত ও 
কাদা মিশাইয়! বিষ্ঠা গুফ ও গন্ধশূন্য করিবার পর, উহা! 
গুঁড়াইয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পায়! যায়। 

গোময় সকল শন্তেরই উত্তম সার। সাধারণতঃ ইহা 
স্তপাকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। বৃষ্টি ও ুর্য্ের উত্তাপে 
এই স্ত,প হইতে শত্তযবর্ধক অনেক দ্রব্য নষ্ট হয়। এজন্ত 
গোঁময় রক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী এই £__ 

একটি গহ্বর খনন করিয়া তাহার চতুর্দিকে খড় বা 
দরম! দিতে হইবে। উক্ত দরম! ব! খড়ে মৃত্তিকার উত্তম- 
রূপে প্রলেপ দিবে । ইহারই মধ্যে প্রাত্যহিক গোময় 
সংগ্রহ করিবে। গহ্বরের উপরে স্ুর্যোত্তাপ ও বৃষ্টি 
নিবারণের জন্য ছোট একটি চাল1 ছাইয়। দ্িবে। উক্ত 
প্রকারে যে গোময় রক্ষিত হয় তাহ! সাধারণভাবে রক্ষিত 
গোময় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 

ইক্ষুতে গোময় দিতে হইলে উপরোক্ত প্রকারে গোময় 
পচাইয়া পরে শুষ্ক ও গুড়া করিয়া ইক্ষুমূলে দিলে শীত 
ফলগ্রদ হয়। ৯নং সার- আমেরিকায় ব্যবহাত হইয়া 
থাকে । ভারতবর্ষেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। উক্ত সারের 
দ্রবাত্রয় কোন্নগরে ডি, ওয়াল্ডি কোম্পানীর নিকট 
পাওয়া যায়। ন্মুপার ৩২ টাকা মন, সল্ফেট অফ্‌ এযামো- 
নিয়া ৯৬ ও সল্‌্ফেট অফ্‌ পটাস ৪২ টাকা মন। উক্ত 
কোম্পানীকে লিখিলে ৫ তাহারা ভ্রব্ব্রয়ের বাঁজার দর 
দিতে পারেন। 

হাড়ের গুঁ'ড়ার ভারতবর্ষে অভাব হয় না। কিন্তু হুঃখের 
বিষয়, অন্তান্ঠ শস্তের, বিশেষ ভাবে ইক্ষুর, উত্তম সার 


৪৩৬ 


পাত? তা লাই ৭৯১০৫৯০৯০৯৯ সি তাত, 


হইলেও, পল্লীসমূত হইতে হাড় সংগ্রহ ঃ করিন। বিরেশে 
রপ্তানী হইতেছে। ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে । 
হাড় বিদেশে না পাঠাইয়! বরং উহাকে সুপারে পরিণত 
করিয়া বিদেশে পাঠাইলে কতক লাভ হয়। 


ইক্ষুর ধ্বংসকারী কাট ও তাহাদের 
দমনোপায়। 


ইক্ষুর সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী কীট, বজদেশে 
*মাজেরা পোকা” বলিয়া পরিচিত।* ইক্ষুর শীর্ষপত্র শু 
হওয়া, ইহার আক্রমণের চিহ্ন স্বরূপ। ইন্ারা ইক্ষুকাণ্ 
ছেদন করিয়া ইক্ষু একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। 
একরূপ ক্ষুদ্র প্রজাগতি হইতে এই পোকার জম্ম হয়। 
এই প্রঞ্জাপতি (০510 $1001015% 7010) ইক্ষুশীর্ষে 
নূতন পন্দে ভিম্ব পাড়িয়া.যায়। একসঙ্গে চারি পাচটি 
হইতে ২০।২৫টি ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বগুলি 
প্রথমে শ্বেত কিন্তু ক্রমে রিদ্রাবর্ণ ও ফুটিখার পুর্ব্বে কমলা 
রঙে পরিণত হয়। ডিম্ব প্রসবের পর হইতে ডিম্ব হইতে 
পোকা! বাতির হওয়! পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। 
পোকা ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া প্রথম ৫।৭ দিন শীর্ষপত্র 
খায় পরে ক্রমশঃ ইক্ষুকাণ্ডে গর্ভ করিয়া প্রবেশ করিতে 
আরম্ভ করে। শীতকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে এ অবস্থায় 
প্রায় ১ মাস থাকে । এ সময়ে ইহার! ইক্ষুকাণ্ড ব্রমশঃ 
ভেদ করিতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কলেবরও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। পূর্ণাবয়ব কীট প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। এসময়ে 
ইহাদের ১৬টি পা, মন্তকটি কাণ, দেহ মেটে রঙের ও ছোট 
ছোট কালদাগ বিশিষ্ট ও কেশে আবৃত দেখা যায়। 
“গুটিগতে পরিণত হইবার পুর্বে ইহার! কাণ্ডের বহির্ভাগে 
একটি ছিদ্র করিয়া রাখে। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির পর ইহারা 
২ দিন বিশ্রাম করে। তাহার পর ইহার! “গুটি”তে 
পরিণত হয়। এ অবস্থায় ৬৭ দিন গেলে পুনরায় 
প্রজাপতি হইয়া! কাণ্ডের ছিদ্র দিয়! বাহির হইয়া পড়ে। 
প্রজাপতিগুলি মেটে রঙের ও *সু'ড্যুক্ত হয়। সঙ্গমের পর 
*নর” প্রজাপতি মার! যায়, *স্ত্ররঁ প্রজাপতি ডিম্ব গ্রসবের 
জন আরও ২।৪ দিন বাচে। 


* বীরতূষ জেলায় ইহাকে “টোটা* বলে । 


১। 


প্রবানী- মা, ১৩১৭ 


! ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮০০ তত তিনি পপি তাত 


শীতকালে অ অনেক সময় পোকা নগুটিতে পরিণত না 
হইয়া *ন্বপ্তাবন্থায়” থাকে । এরূপ অবস্থায় প্রায় ৫1৬ মাস 
যায়। ইক্ষুমূল হইতে নৃতন ইক্ষু উৎপন্ন হইলে ইহাদের 
আহারের পুনরায় সুবিধা হয়। 

অন্ত একরূপ পোকা (৬1) 13074$) আছে, দেখিতে 
প্রায় “মাজেরা”র মত-_কেবল প্রজাপতিটি সাদা ; ইহারাও 
“মাজেরা”্র স্তায় অনিষ্টকারী। 

ইন্ষু “মাজেরা” কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে “্ধসা”, 
দেখা দেয়। “ধসা” ধরিলে ইক্ষুর মধ্যে লাল হইয়া যায় ও 
ইক্ষুরসের শিষ্টত্ব থাকে না। “্ধসা” ও “মাজেরা” অনেক 
সায়গায় এক সঙ্গে দেখা দেয় বলিয়া কখনও কখনও 
পোকাকেই “ধসা” বলে। 


“মাজেরা”র দমনোপায়। 


মাজেরা দমনের কতকগুলি উপায় নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

(১) “মাজেরা” ধরিলে ইক্ষুর মধ্যবর্তী পত্র প্রথমেই 
শুফ হইয়া যায়। এরূপ শু পত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে 
ইক্ষুতে “মাজেরা” ধরিয়াছে। আক্রান্ত ইক্ষুগুণি গোড়া 
হইতে কাটিয়া জড়ো করিয়া আগুনে পোড়াইয়৷ দেওয়া 
“মাজেরা” দমনের প্রধান উপায়। 

(২) ইক্ষু বপনের সহিত ক্ষেত্রের ভুট্টা! (মক্কা) বপন 
কর। এরূপ করিলে “মাজেরা” ইক্ষু ছাড়িয়া প্রথমে ভুট্টা 
আক্রমণ করিবে। আক্রান্ত মক্কাগুলি গোড়া! হইতে কাটিয়৷ 
পোড়াইয় দ্রিলে ইক্ষুতে “মাজেরা” ধরিতে পায় না। 

(৩) শীর্ষপত্রে ভিম্ব দেখিলে নষ্ট কর! “মাজে রা” দমনের 
অন্ত এক উপায়। 

২। উইপোকা--অনেক সময় ইক্ষুক্ষেত্র ইহাদের দ্বারা 
নষ্ট হয়। 

(১) ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে “উই”্র বাসা 
ভাঙ্গিয়! যাওয়! সম্ভব। 

(২) ইক্ষু বপনের পূর্ব্বে কীটনাশক দ্রব্য ইক্ষৃতে 
লাগাইয়! দিলে ইক্ষুতে “উই” ধরে না। 

(৩) রেড়ীর খৈল ইক্ষুতে সার দিলে “উই” দমন হয়। 

(৪) “উইর” বাসা খৃ'জিয়া সেম্থল উত্তমরূপে খুঁড়িয়া 
শু পত্রাদিসহ আগুন ধরাইলে “উই” নষ্ট হয়। বাসা 


৪র্থ সংখ্যা |] 


মৃত্তিকার অধিক নিয়ে হইলে কেরোসিন তৈল ঝ৷ স্তানিটারি 
ফ্রুইড (32:516215 চ151) সেস্থলে ঢালিয়া দিলে “উই” 
নষ্ট হয়। 

(৫) ইক্ষুতে জলসেক করিবার সময় জলপ্রণালীর 
সম্ুথে কাপড়ের পু্টুলিতে কতকটা হিং বীধিয়া রাখিলে 
*উই” দমন হয়। 

(৬) বাসার নিকট বিষাক্ত শিষ্টদ্রবা গু ড়াইয়া ছড়াইয়। 
দিলেও “উই” দমন হয়। 

৩। আইস পোকা_বিহারে ইহা *লাহি” বলিয়া 
পরিচিত। 

৪। ছাত্রা__ইক্ষুকাণ্ডে একজায়গায় ইহাদের অনেক- 
গুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

“ত্বাইস পোকা” ইক্ষুপত্র হইতে ও “ছাত্রা” ইক্ষুকাণ্ড 
হইতে রস চুষিয়া খায়! ইক্ষুকে নির্জীব করিয়া ফেলে। 
কেরোদিন্‌ ইমল্সন (70০০51705 [0700115100) বা৷ অন্য 
কোন কীটনাশক দ্রব্য* দিয় স্প্রেইং মেসিন (37012917£ 
1০০1১106) সাহায্যে ইক্ষুতে দিলে “আ্বাইস পোকা” বা 
“ছাত্র” দ্রমন হয়। 

কেরোসিন্‌ ইমল্সন্‌ তৈয়ারী করিবার প্রণালী এই- 
রূপ__ এক পোয়া বার্‌সোপ্‌ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া 
৪ বোতল জলের সহিত সিদ্ধ কর। সাবান ও জল 
উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে, ৮ বোতল কেরোসিন তৈল 
উহাতে দাও এবং বেশ করিয়া ঘাটিতে থাক। এবূপে 
যখন তৈল, জল ও সাবান উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, সে সময় 
এই মিশ্র পদার্থ ১ ভাগ লইয়া ৯ ভাগ জল মিশাও। পরে 
স্প্রেইং মেলিন সাহায্যে গাছে ছিটাইয়া দাও । 

উপরোক্ত কীটগুণি ইক্ষুর বিশেষ অনিষ্টকারী। নিম্ন- 
লিখিত পোকাগুলি অধিক পরিমাণে না জন্মাইলে তেমন 
ক্ষতি করিতে পারে না। 

৫। ধেনো ফড়িং_-কখনও কখনও ইক্ষুর পাতায় 
দেখা যায়। ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ও ক্ষেত্রপার্খে 
তৃণাদি না জন্মাইতে দিলে ইহার ইন্ষু আক্রমণ করিয়া 
অনিষ্ট করিতে পারে না। 
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৪8৩৭ 


পাতাটি পিতা তি ৯ ৮ 


৬। শোষক পোকা-_-ইচার! ইক্ষুর পত্রের রস চুষিয়া 
খায়। স্বতরাং উহার! পত্রের অনিষ্টকারী। কেরোসিন্‌ 
ইমল্সন্‌ ইহাদের দমন করে। 

৭। উক্ষুমক্ষিকা__ইভাদের প্রায়ই পুরাতন ইক্ুক্ষেত্রে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। স্ত্রী মক্ষিক! ইক্ষুপত্রের মধ্যদেশে ডিন্ব 
প্রসব করে। ডিম্বগুলি অতিশয় ক্ষু্র ( প্রার ২,ঞ্চি লম্বা) 
হরিজ্রাবর্ণ কিম্বা সবুজ আভাযুক্ত । ১১৫টি ডিম এক 
সঙ্গে দেখা যায়। ডিম্বগুলির উপরে শ্বেত আচ্ছাদন 
থাকায় সহজেই ইভাঁদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪ 
দিনের মধ্যে ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। ইহাদের 
দেহের শেষভাগে ছোট “লেজের, মত আছে, তাহা 
ইচ্ছান্থুসারে ইহার! গুটাইয়! লইতে বা বাড়াইতে পারে। 
এই “লেজ” সাদা গুঁড়ায় আবৃত থাকে । ৫ বার “খোলস” 
বদদলাইবার পর উচার' পূর্ণাক়ব লাভ করে। অত্যধিক 
পরিম'ণে না জন্মাইলে ইহারা তত অনিষ্ট করে ন!। 
অনিষ্টকর হইলে, ডিঘ্বগুলি সংগ্রহ করিয়া! ধ্বংস করাই 
ইহাদের দমনের প্রধান উপায় । 

৮। গুবরে পোকা ও অন্যান্য ২৪ রকমের পোক! 
কখনও কখনও ইক্ষুতে দেখ! যায়। কিন্তু তাহাদের দ্বার! 
এত কম অনিষ্ট হয় যে এস্থলে তাহাদের বিষয় অধিক বলা 
নিশ্রয়োজন। 


লাভালাভ। 


৬নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 11770321) 4770ঘ1- 
€01০, নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন এক একার (-৩১স্ড বিঘা ) 
ইন্ষুচাষে মোট ১৬৬২ টাকা খরচ পড়ে। তিনি ৪*মন 
চিনি ও ৫ মন ঝোলাগুড় ইহা ইহতে উৎপন্ন হইতে পারে 
এরূপ হিসাব দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ তাহার মতে ইহা 
হঈতে সর্ধসমেত ২১৬২ টাকা আয় হুইতে পারে। 
স্বতরাং লাভ একার প্রতি ৫০২ টাকা । বিহারে মন্ভুরের 
হার কম বলিয়া লাভ ১২০২ পর্যাস্ত হইতে পারে । সহ্ুরের 
নিকট আশ্বিন কাণ্তিক মাসে ইক্ষু কাটিয়া বিক্রয় করিলে 
২**২ পর্য্যন্ত লাভ ছয়। বর্ধমান অঞ্চলে বিঘা প্রতি 
৬০।৭* মন গুড় হয়। শ্ুতরাং একার প্রতি গড়ে ২০* 
মন গুড় পাওয়া বাইতে পারে। মন প্রতি ৬২ টাকা 


৪৩৮ 


ছিসাবে ১২*২ টাকা আয় হইতে পারে। সুতরাং 
খরচা বাদ দিয়া প্রায় একার প্রতি ১০**২ টাকা পর্্ত 
লাভ হইতে পারে। স্মুতরাং কম করিয়া ধরিলেও 
অন্ততঃ ইক্ষুতে বিঘ! প্রতি ২০০২ টাকা লাভ হইতে 
পারে। 

ভারতে ২৫০০** একার ভূমিতে ইক্ষুচাষ সত্বেও 
বিদেশ হইতে প্রায় ৫* লক্ষ মন চিনি আমদানী হইয়া 
থাকে। আরও তামাকের গন্য ৫ লক্ষ মন চিটাগুড় 
আামদানা হয়। স্থতরাং ইক্ষচাষের আবস্তকতার বিষয় 
অধিক বল! নিশ্রয়োজন। 


বেথিয়া। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 





ধৈর্যালাভ 


সাগর কহিল ডাকি টাদেরে চাহিয়া 
জোয়ারে ভাটাতে ওগে। হাসিয়া কাদিয়া, 
উঠিয়াছি পড়িয়াছি কত শত বার 
নাগাল তবুও আমি পাইনি তোমার । 
আজি তাই ভাবিয়াছি মহ উন্মি তুলি 
তোমারে ধরিব বুকে, সব বাধা ভুলি। 
চন্দ্র কহে স্থির থাক ওহে পারাবার 
তাহলেই পাবে মোরে বুকেতে তোমার ॥ 
শ্রীমতী শশিবাল! দেবী । 


ভক্ত ও ভাক্ত 
ভূতপূর্বব ভারত সংস্কারকের সম্পাদক অধুনা লোকাস্তরিত 
কানীনাথ দত্ত মহাশয় ও বামাবোধিনী-সম্পাদ্দক স্বগীয় 
উমেশচন্্র দত্ত মহাশয় আবাল্য সুহৃদ ছিলেন। উভয়ে 
উভগ্নকে অত্যন্ত ভাল বাদিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
আমাদের দৃষ্টিতে স্বর্গীয় মহাত্মাস্বয় সাধুপুরুষ ও ত্রন্ধনিষ্ঠ 
ব্ক্তি ছিলেন। বাহার তীাদ্দের সহবাসস্থথে আত্মার 
আনন্দ বৃদ্ধি করিবার ন্থযোগ পাইয়াছিলেন, তীহারাই 
আমার সঙ্গে একমত হইয়৷ তাহাদিগকে ভগবস্তক্ত বলিয়া 


প্রবাসী-_-মাথ, ১৩১৭ 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা সপ সত 


সমাদর করিয়া থাকেন! স্বর্গীয় সাধু উমেশচন্ত্রকে কালীনাথ 
বাবু বলিতেন পউমেশ, উমেশ, তোমার কাছে যে যখন থাকে, 
সে চোর হয়।” এরূপ সাধু মহাত্মার নিকটে থাকিয়া! লোক 
“চোর” হয়, স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় এমন একটা 
কথা কেন বলিয়াছেন এ বিষয় অনেক সময়ে চিন্তা করিয়াছি, 
কিন্তু পূর্ব্বে ভাস! ভাসা ভাবে বুঝিতাম, কথাটাকে 
বিদ্রুপ বলিয়া মনে করিতাম, কিন্তু এখন এ বয়সে আর 
বিদ্রুপ বলিয়! মনে হয় না। এখন দেখিতেছি, “০০7০7 
(0 00170701) 9701067 0010 098” একথা অতি সত্য 
কথা। ময়র! যেমন মিঠাই খায় না, সেইরূপ 'দবমন্দিরের 
দেবসেবকেরা ধর্মের ধার ধারে না। আশা করি এ 
কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। অনেক 
ব্যথিতহ্ৃদয় ভুক্তভোগী আমার একথার সাক্ষ্য দিবেন। 

এই গেল তীর্থস্থান দেবমন্দির, তীর্থপাণ্ড ও দেব- 
সেবকদের অবস্থা । আমাদের নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক 
অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না, এই অবস্থা-বিপর্যযয়ের 
মধ্যে একটা বস্তকে আমর! জীবনের মহামুল্য সম্পদ বলিয়া 
মনে করিয়া থাকি। সে সম্পদ এই যে আমাদের মত্ত্য- 
জীবন ধারণের এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমর! সৌভাগ্য- 
বশে কতকগুলি তগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মার আবির্ভাব 
সন্দর্শন করিলাম, যে সন্দর্শন লাভের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা 
করিতেও আমরা সক্ষম নহি। এরূপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ 
আছে। মর্ত্যবাসী জীবমগ্ুলীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও 
কতকগুলি বিষয়ে বিষম একত! বর্তমান। জীবের নিত্য 
জীবনযাপনে এই একতার পরিচয় পাওয়া যায়। আহার 
নিদ্রা প্রভৃতি কতকগুলি শারীরিক ও দ্বেষ হিংস! প্রভৃতি 
কতকগুলি মানসিক বৃত্বির পরিচালনায় আমরা এই এক- 
তার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। এইরূপ কতকগুলি বিষয়ে 
মানব ও অন্যান্ত জীবে একতা! বিছমান। মানুষ তবে 
কোন্‌ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? আহার বিহারের পদ্ধতি ও সুসভ্য- 
ভাবে সামাজিক জীবন যাপনের মধ্যেই কি এই শ্রেষ্ঠত্ব 
বর্তমান ? আমরা তাহা! মনে করি না। মানবেই কেবল 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাওয়! 
যার। জাগতিক জীবনযাত্রার মহামেলার মধাস্থলে মানবেই 
কেবল বিবিধ গুণনিচয়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রাম দেখিতে 


তথ যা ] 


এলেনা রীতা সতত সিসি 


পাওয়া যায়। জীবজগতের অনুরত চ অবস্থার সঃ থাকা 
ও স্থিতিশীলতা নিবন্ধন আলম্ত মানবে বিদ্যমান থাকিলেও 
মানবেই কেবল উচ্চতর বিকাশ সন্দর্শন করিয়া আমরা 
অনেক সময়েই ধন্য বোধ করিয়াছি। একত। সত্তেও যেমন 
জীবমগ্ডলের মধ্যে মানব কতকগুলি গুণের পরিচর্যায় 
পরিতৃপ্ত বলিয়৷ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মানবমগ্ডলের মধ্যেও আবার 
কতকগুলি জীবমণ্ডলের গোত্রতক্ত না হয়াও গোত্রতুক্ত 
হইয়া! জীবনধারণ করিতেছে, আর কতকগুলি নিজ শক্তিবলে 
নিজকে ভাগবতী কপার অধীন করিয়া মানবসমাজ্জে উচ্চ 
আদর্শ স্থাপনে ব্যস্$। এই শ্রেণীর মানুষকে তিনটি স্বত্ত 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী সিদ্ধ 
পুরুষ, দ্বিতীয় শ্রেণী সাধক, আর তৃতীয় শ্রেণী লোক- 
সেবা-পরায়ণ বিষয়ী বীর। প্রাচীন কালের ইতিহাস ও 
জীবনী-সংবাদ পধ্যালোচনা করিলে প্রথম শ্রেণীর 
অনেকগুলি মহাপুরুষের বিষয় অবগত হওয়া যায়। 
দেবষি নারদ ও রাজধি জনক এই সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব সাধনবলে সেই উচ্চপদের 
অধিকারী হইয়াছিলেন। খুষ্টায় জগতের অসামান্ত আদর্শ 
পুরুষ ধিশ্তু খৃষ্ট সাধনের অবস্থা! অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করিতেছেন, এমন সময় আততারীর হস্তে তাহার 
মর্ত্যজীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। তার চরিত্র ও 
জীবন লোকশিক্ষার উপযোগী উপাদানে পরিপূর্ণ হইলেও 
তিনি সাধনার অবস্থ। পূর্ণূপে অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই 
নিহত হইয়াছিলেন। সমগ্র সভ্যজগৎ্ব্যাপী তাহার 
সমাদর ও সম্মানের সর্বপ্রধান কারণ তাহার প্রতি 
অমানুষিক অত্যাচারপূর্ণ মৃত্যুর ব্াবস্কা। লোকশিক্ষার 
ক্ষেত্রে তাহার পরবর্তী মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদও তীব্র 
শ্রেণীভুক্ত । আমি এখানে উহ্থার একটিমাত্র কারণের 
উল্লেখ করিতেছি । এই ছুই ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ 
সাধনের অবস্থা পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধপুরুষে 
পরিণত হইলে নির্ধ্যাতনগ্রস্ত হইয়া আততারীর অত্যাচার 
পরিহার মানসে ইহাদিগকে নানাস্থানী 'হইতে হইত না। 
সিদ্ধপুরুষের : বরন্মশক্তির সন্ুথে, সংসারের সকল শক্তিই 
পর়্্জুয় স্বীকার করিতে বাধ্য। অজেয় ব্রহ্ষশক্তি যখন 
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ুর্ণরূপে মানবকে আক্রমণ ; ও  মিকার করে, তখন সে 
মানবসন্তান ব্রহ্মশিক্ততে পরিণত হইয়! ঞ্ুব প্রহলাদ্দের 
টায় সকল শক্তিকে জয় করে। সংসারের দানবশাক্ত 
সে অজেয়শক্তির নিকট নিত্য পরাজিত। যিশ্ত ও 
মহম্মদের নানাস্থানে পলায়ন এই দিব্যসতোর বিরোধী। 
তাহাদিগকে সাধকের উচ্চ অবন্থার মহাপুরুষ বলিয়! 
মনে হয়। 

আগু-বাক্য-সম্পন্ন ভারতীয় খধিকুলের অনেকেই 
সাধনার অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ কধিয়াছেন। মহা প্রভু 
শ্রীচৈতন্তদেবও সাধকের অবস্থায় দেহপাত করিয়াছিলেন। 
নিজেকে তিনি ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেই প্রীতিলাভ 
করিতেন। বিশ্বাসবলে বলীয়ান নানক, কবীর ও ভক্ত 
রামপ্রসাদ সেন ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। গীতার 
টাকাকার মহান্ুভব রামান্ুজও*সেই ভক্তিপথের যাতী। 

এখন এই সকল বিষয়ের আলোচনাতে আমাদের 
লঘুচিত্ত আত্মার কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধন হইলেও হইতে 
পারে কিন্তু 'এই উচ্চ বিষয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মহস্তাবের 
আলোচনাতে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে জালারও সঞ্চার হয়। 
ইহাই দারুণ পরিতাপের বিষয়। আজ কাল *স্বামী” 
“আনন্দ” “প্রতুপাদ” “শাস্ত্রী” ও “বিগ্তাসাগর”-এর ছড়া- 
ছড়ি। এমন দিনে মহাপুরুষদিগের গুণাবলীর আলোচন! 
ও তদ্দারা আত্মার আনন্দবর্ধন এক কঠিন ব্যাপার হুইয়াছে। 
কয়েক মাস পুর্ব হিতবাদী পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম, 
ঢাকার বুড়ীগঙ্গায় “সাগরে” তরঙ্গতুফান উঠিয়াছিল। 
আজ কাল আমর! সংস্কত কলেজের বাহিরেও অনেক 
শশান্্রী” দেখিতে পাট । আজ কাল কণ্ঠ ভর তুলসীর 
মালা থাকিলে তাহাকে “গ্রভূপাদ” অভিধানে সমাদর 
করিতে কুষ্ঠাবোধ করি না। ধীহার আনন্দের লেশমান্র 
নাই তিনিও “আনন্দ”। এক বিবেকানন্দকে "স্বামী* 
বলিলে বা “আনন্দ” বলিলে সহ হয় কারণ স্থামীত্বের ও 
আনন্দের আভাস অনুসন্ধান করিলে তাহার জীবনলীলায় 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া এই মহা- 
মর্য্যাদার পরিচায়ক আধ্যাগুলি অবাধে মান্থুষ আপন আপন 
নামে সংযুক্ত করিয়া নিজ নিজ আত্মার অকল্যাণ ও প্রীসকল 
পদবীর মূল্য হাস করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না 
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হাই তীর জানের বিজ এটা ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে উচ্চ প্রকুতির লক্ষণ নছে, আর মানবসমাজের পক্ষেও 
অগ্রগমন নহে । এটা দীড়কাকের ময়ুরপুচ্ছ ধারণের 
হায়। আর এইসকল আচরণে উচ্চ-লোক-প্রাপ্তির 
সম্ভাবনাও বড় অল্প। 

সৌভাগ্য বিষয়, রাজধি রামমোহন রায়ের স্তাবক 
বা ভাক্ত অনুগামী না, তা বেওয়ারিশ মালের মত 
বাহার যখন যাহা ইচ্ছা হয় বণিতে পারেন। _ রামমোহন 
রায়ের সকল প্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্গ- 
সমাজ প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রধান। এই কাধ্য সমর্থন কল্পে তাহার 
ধারণ1, উক্তি ও অনুষ্ঠান বিষয়ে ব্রাঙ্গেরা অনেকেই কোন 
ংবাদ রাখেন না, আর রামমোহনের বংশের শেষ প্রদীপ 
ক্ষীণালোক বিতরণ করিলেও নির্ববাণপপ্রায়। যিশু থৃষ্টের 
কেই ছিল না। সেন্ট পল অনেক পরে আবিভূ ত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু থুষ্ট সম্বন্ধে কোন কথ! অসাবধানভাবেও 
বলিয়। চলিয়া যাইবার উপায় নাই। কারণ তাহার 
উপালকমণ্ডলী মর্ত্যমগুলের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
এই উপাসকমণ্ডলীই মানুষকে দেবতা করে, অভক্তকে 
ভক্ত করে, ভক্তকে সিদ্ধপুরুষ করে, সিদ্ধপুরুষকে বিধাতা- 
পুরুষে পরিণত করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবমণ্ডলীর 
উচ্চগ্রামে আরোহণে বাধা প্রদান করে। 

বঙ্কিমচন্ত্র তাহার শেষ জীবনে ধন্মালোচনা ও ধর্ম 
প্রসঙ্গে অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন। পকৃষ্ণচরিত্র” সেই 
অন্ুরাগের আংশিক ফল। তাহার গীতার বঙ্গান্ুবাদ- 
চেষ্টাও অপর একাংশ। তাহার প্রচারিত শেষ মাসিক- 
পত্র “প্রচার” তাহার পরিণত বয়সের পরিপক্ক ফলস্বরূপ 
বর্তমান। তিনি প্রাচীন খষিদিগের অনুকরণে আলোচনা 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রচারিত গুরু-শিষ্যের 
প্রশ্্রোত্তরমালার এক স্থানে তিনি আদর্শ ব্রাঙ্গণের লক্ষণ 
নির্দেশ করিলে পর, শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“শান্ত্র-সন্কল্লিত আদর্শ অনুসারে বর্তমান সময়ে ব্গদেশে 
কোন্‌ কোন্‌ ভাগ্যবান পুরুষ ব্রান্ধণলক্ষণাক্রাত্ত বলিয়া 
আপনি নির্দেশ করেন ?” তছুত্তরে গুরু বাঙ্গালাদেশে সে 
সময়ে অসংখ্য স্বতিরত্ব, বিছ্যারত্ব বর্তমান থাকিলেও, 
কেবলমাত্র অধুনা! স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্্ বিস্তাসাগর ও কেশবচন্ত্ 


শ্রবাসী--মাঘ, ১৩১৭ 
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1 ১০ম ভাগ) বর খওড 


না সপ 





সেন মহাশয়দ্বয়কে ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতে 
কুগ্ঠা বোধ করেন নাই। বহু ক্রাঙ্গণপূর্ণ বাজালাদেশে 
বঙ্কিমচন্ত্র নিজে ব্রাঙ্গণবংশসম্ভূত হইয়াও স্বর্গীয় কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয়কেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহার লোকাস্তর গমনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার উক্তির অগহানি করিতে তাহার আত্মীয়েরা 
কুগ্ঠীবোধ করেন নাই। এ ছুই মহৎ ব্যক্তির পবিত্র 
নামের উল্লেখ স্থলে অধুনা কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশের লোক এইরূপ 
মহাজনের মহদুক্তি সকলের মর্ধ্যাদাহানি করিতে কু! 
বোধ করে না, তাহাদিগকে বস্কিমভক্ত বলিব কি বঙ্কিম- 
ভাক্ত বলিব, ইহাই বিচার্ধা। বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রস্থাবলীর মধ্যে 
অনেক বেল্লীকপণাও আছে, সেগুলি গ্রন্থবিশেষের বিশেষ 
বিশেষ স্থানে বেশ সুন্দর স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছে । 
তাই বলিয়৷ যদি এখন কোন লেখক, আস্মানীর অসামান্ 
রূপবর্ণনা ও বিস্যাদিগ্গজের প্রেমের কাহিনী অথবা 
হরিদাসী বৈষ্বীর নগেন্দ্রনাথ দত্তের অন্দরমহলে প্রবেশ 
পূর্বক চতুরতার খর প্রবাহ প্রবাহিত করা, বা গোবিন্দলালের 
বিলাসবিভ্রমের বর্ণনপারিপাট্য আরও উজ্জ্বল ভাবে, আরও 
স্বন্দর ভাবে আলোচনা করেন, তবে বোধ হয় আসমুদ্্র 
হিমালয় সমগ্রা বঙ্গদেশে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবেন এবং 
এগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চচিত্র অস্কনের ইতরাংশ বোধ 
হয় বাঙ্গালী তা! একবারে ভুলিয়া যাইবে । আর বস্কিম- 
চন্দ্রের স্থির বুদ্ধি ও শান্ত স্বভাব যখন জীবনের উচ্চ গ্রামে 
আরোহণ করিয়া জীবনের মহামূল্য মহস্তাব সকলের 
আলোচনায় রত, তখনকার সেই উচ্চস্বভাব সৌন্দর্যের 
থনির মণিময় হারের রদ্ুবিশেষ মপহরণ করিতে, বাধা 
দিবার, নিষেধ করিবার, দণ্ড দিবার লোক তখনও ছিল না, 
এখনও নাই। ইহাই জাতীয় জীবনের অধঃপতনের 
লক্ষণ। এই অসামান্ত গুণসম্প় পুরুষপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের 
সকল উক্তির আলোচনা স্বাধীনভাবে করিবার উপায় 
নাই। ম্বকর্ণে শ্রত অনেক কথাই বর্তমান, কিন্ত 
সেগুলির আলোচনায় তাহার মহত্ব ও উচ্চ উদার 
প্রক্কৃতির পরিচয় প্রকাশ পাইলেও তাহার আত্মীয় স্বজন ও 
সামাজিকগণের পক্ষে সেগুলি তত শ্রীতিকর না হইতে 


তর্থ যা ্ 


পারে। সৃতরাং বিচিত্র মহতাৰ সকলের রেখাচিত্র 
অন্কনও অসম্ভব । 

তাহার পর কেশবচন্ত্র সেন। ইহার অভিবাক্ত 
ধর্মতত্বের আলোচনা ও সেই হুত্রে গ্রথিত স্ুবিস্বৃত জীবন- 
চরিত ইংরাব্ী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ 
ছুইথানি পুস্তকই বাঙ্লালাদেশের দুই অসামান্য পুরুষ- 
প্রধানের রচিত। ইংরাজীখানি কেশবের বাল্যস্থৃহৃদ ও 
দীর্ঘজীবনব্যাপী সহচর অধুনা স্বর্গীয়: প্রতাপচন্ত্র মুমদার 
মহাশয় কর্তক ও অপরখানি অধুনা রোগশয্যায় শায়িত 
নববিধানভক্ত ও বিশ্বাসী ভক্তিভাজন গৌরগোবিন্দ রায় 
উপাধ্যায় মহাশয় কর্তক রচিত। ইংরাজী গ্রন্থে কেবশচন্দ্রের 
বাল্য ও যৌবনের সাধারণ সংবাদ কিছু কিছু পাওয়া যায়, 
কিন্তু মোটের উপর প্র গ্রন্থ ও ভক্তিভাজন উপাধ্যায় 
মহাশয়ের বনু বৃহৎ গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের নিত্যজীবন যাপনের 
অসামান্ত চরিত্রচিত্র জানিতে পার! যায় না। কেশবচন্দ্রের 
দেবভাব পরিস্ুটনে ও তজ্জাত বিষয় সকলের আলোচনাতেই 
ধ বৃহৎ গ্রন্থ দ্বয় পর্যাবসিত হইয়াছে । যে সকল উপকরণের 
সমাবেশে মানবদেবতার উচ্চ চরিত্রের ক্রমবিকাশ প্রকাশ 
পায়, ও যাহা! পাঠে, এই রক্তমাংসময় সাধারণ মানুষের 
অগ্রগমনে সহায়তা করে, উক্ত ছুই গ্রন্থে গ্রন্থকর্তীরা এরূপ 
উপকরণ সকল আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই। 
মানুষ মানুষই, সেই মানুষে ভাগবতী কপ কিরূপে বিকাঁশ 
প্রাপ্ত হয়, এবং নরের নরাংশ কেমন করিয়া! দেবাংশে 
পরিস্ফুট হয়, তাহার উপকরণ কেশব-চরিত্রে ক্রুটি ছূর্ব্লতা 
সন্তবেও কেমন করিয়া স্থান পাইয়া ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হটয়া- 
ছিল, এ তত্বের আলোচনা! কেহই করেন নাই । এখন যদি 
কোন মহান্ুভব ব্যক্তি রেখা চিত্রে অঙ্কিত করিয়! দেখাইতে 
চাছেন যে কেশবচন্ত্র নিত্য জীবনে এমনটি ছিলেন, আর 
সেগুলি ঠিক খাঁটি সত্য কথা হইলেও তাহা মিথ্যা ও 
্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়! প্রচারিত হইবে, এবং সেরূপ ব্যক্তিকে 
দল বা সম্প্রদায় বিশেষ একবারে মানব সমাজের অধম 
পদবীতে স্থাপন করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবে। 
সামান্ধ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ঃ__সম্ভবতঃ ১৮৮৯ 
খৃষ্টাব্ষের মাঘ মাসে তদদানীস্তন সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের 
কর্তৃপক্গীয়গণের কয়েকজন একত্র মিলিত হইয়৷ উৎসবাস্তে 


স্টিল 


ভক্ত ও ভাক্ত 


কপোপপাসিলপাস্সিপস্পিিসিলার তিশা সিকি 


৪৪১ 


সা পারি শা শিপ এর্পাস্িত পাশা লাগি 


বা্মাজের আধ ও তাহাদের পূর্ব পরিচালক 

ভাজন স্বীয় কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজার অবসানে 
হৃদয়ের সন্ভাব পরিচালিত হইয়! শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রফুল্ল 
কুম্থমপাত্র লইয়৷ মহর্ষি দেবেন্্রনাথের পক্রহ্গানন্দ” দর্শনে 
তীহ্থার ভবন «কমল-কুটারে” উপস্থিত হুইবামাত্র, গৃহস্বামী 
ইহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহার আনন্দে 
উচ্ছ,সিত হৃদয়ের আবেগ তাহার চিরপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে 
প্রীতির তরঙ্গ-তুফান তুলিয়াছে। তিনি সকলকেই স্গেহ- 
ভরে অভ্যর্থনা করিয়। বসাইতে না বসাইতে তাহার 
মগুলীভূক্ত প্রধানগণের এক জন তথায় উপস্থিত হইয়! 
তীব্র শ্লেষব্যঞ্রক স্বরে সম্ভাষণ করিয়৷ বলিলেন “কি 
বিরোধী মহ্াশয়গণ ! নমস্কার, এখানে কি মনে করিয়া ?” 
ব্যথিতহৃদয় ব্রহ্মানন্দ বলিলেন__“ইহারা উৎসবাস্তে 
অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন 
কোন প্রকার রূঢ় বাক্য এ সময়ের উপযোগী নহে।” 
তদুত্বরে একান্ত অনুগত ভক্ত শিষ্য মহাশয় গুরুর ইঙ্গিত 
অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়! বিরোধী মহাশয়গণের সঙ্গে 
বাকৃবি আরম্ভ করিলেন। বিরোধী মহাশয়গণ 
এতাদুশ ব্যবভারবৈষম্ো স্তস্তিত হ্য়াও অবিচলিত ভাবে 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবদ্ত্তিপরায়ণ সাধু 
কেশবচন্দ্র সেন মহ্টুশয় পুনরায় কাতর বাক্যে বলিলেন,__ 
“এটা আমার আশ্রম; আশ্রমধন্ন ও সামাজিক রীতি অনুসারে 
ইছারা আমার সম্মান ও পুজার পাত্র, তুমি এক্ষণে স্থানাস্তরে 
গেলেই ভাল হয়।” কিন্তু এ সেবক শুনিবার পাত্র ছিলেন 
না। শেষে রাতিবিরুদ্ধ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। 
তখন কেশবচন্ত্র সাশ্রুনয়নে অভ্যাগত বন্ধুদের বলিলেন, 
“আমি আপনার্দিগকে এক্ষণে বাধ্য হইয়! বিদায় দিতেছি। 
আমার গৃহে আমার সম্মুখে ইহাদের কাগুজ্ঞান থাকিবে 
না। উহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে 
পারে? আমাকে আপনার! ক্ষম! করিবেন।” এই ক্ষুদ্র 
ঘটনাটির মধ্যে ব্রহ্দাননদের যে মহপ্তাব প্রকাশ পাইতেছে, 
সেরূপ কত শত মহর্ীৰ, পার্বচর, সহচর, শিষ্য, ভক্ত 
ও ভক্তগণের অনুগ্রহে চিরলুক্কায়িত রহিল? মানুষ যুক্ত- 
জগতে মানবের মুক্তির সংবাদ প্রচার করিবার ভার 
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লাই যখন দলো ২ হয়, তখন সে ব্যক্তি নিজের, নিজের 
দলের, নিঞ্জের সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধনই করিয়। থাকে। 
আর সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যবিদ্দু মানবশিশ্তর মহত্বরূপ 
মহামূল্য মুলধন জগতের শিক্ষাক্ষেত্র হইতে অপহরণ 
করিয়া দহ্য তস্করের হ্যায় ব্যবহার করে। কেশবচন্দরের 
মনুষ্যত্ব ধর্মের পথে পদার্পণ করিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে 
কতটা দেবদ্ধে পরিণত হইয়াছিল, তাহার আলোচন! 
কোথাও পাওয়! যায় না। কিছু কিছু কেবল তাহার 
নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণ মধ্যে অন্থুসন্ধান করিলে 
পাওয়! যায়। কিন্তু তাহার শিষ্য জীবনীপগ্রণেতাঘয়ের 
পরম লক্ষ্য ছিল তাহার শেষ জীবনে প্রচারিত “ন্ৰ 
বিধান” ধর্মের বিজ্ঞানতত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে 
যত্ব করা। ধর্্মবিজ্ঞানের বিকাশসাধনের চে] অবশ্য- 
প্রয়োজনীয় হইলেও সে পরয় বস্তর তত্বালোচন! এ ভারতে 
যথেষ্ট হইয়াছে । ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, 
রাজষি রামমোহন যাহার প্রতিকারের জন্ত গ্রাণপাত 
করিয়! গিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের উত্তরসাধকগণ ত্বাহার 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়৷ যে ভাবে জীবনের উচ্চতর সোপানে 
আরোহণ করিয়াছেন, সেই সকলের আলোচন! দ্বারা 
আপামর সাধারণ জনমগুলীকে জীবনের পথে অগ্রগমনে 
সহারত! করাই ব্রাহ্মদমাজের পরম ধন্ম বলিয়া নিদিষ্ট 
কিন্তু হায়! সকলেই লক্ষাত্রষ্ট । সঙ্গে সঙ্গে সেই শাদাসিধা 
ধর্মপরায়ণ ভগবস্তক্ত ব্রহ্মানন্দের যাপিত জীবনের মধ্যমণি 
তাহার মহচ্চরিত্র সংসারের শিক্ষাক্ষেত্রের বাহিরেই রহিয়৷ 
গেল। 

তাহার পর সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস। স্বর্গীয় কেশব- 
চন্দ্রের সাঁহত তাহার পরিচয় ও আত্মীয়তা সুত্রে আমর! 
সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণের নাম গুনি। ক্রমশ তাহার ধর্সাধন 
ও ধন্মজীবনের সংবাদ সকল অবগত হই। আজ আমর! 
এই সত্য কথাটি বলিয়৷ রামকৃষ্ণ-সেবকগণের অপ্রিয় হইব, 
কথাটি এই যে ব্রাক্মসমাজের সংবাদপত্র সকলই সর্বাগ্রে 
পরমহংসকে এ দেশের শিক্ষিত জনমগ্ডলীর নিকট 
স্থুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছল। এ সকল অতীত ঘটনা 
হইলেও সত্য ঘটনা । স্বামী বিবেকানন্দকে আমর! সাধারণ 
ত্রাঙ্মনষাজের গাযর়কমণ্ডলী মধ্যে বসির! ব্রক্দোপাসনায় 
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যোগ দিতে দেখিয়াছি, ত তখনও তিনি ধন্থাকাঙ্জী ব্যাকুল- 
হৃদয় যুবাপুরুষ। ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নরেন্্রনাথ দত্ত 
স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন। 

এখন হয়ত পরমহংস-শিষ্গণ বলিবেন, রামরুষ্ঃ 
শুকদেবের ন্ঠায় সিদ্ধপুরুষ লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে তৃমিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। যিশুর ও শ্রীকুষ্ণের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে যেমন 
নানাবিধ অলৌকিক “রূপকথা” প্রচলিত হইয়৷ গিয়াছে, 
রামকুষের জীবনাভিনয় সন্বন্ধেও তাহার সেবক ও শিষ্যবর্ , 
প্রন্ূপ নানা জল্পনা ও কল্পনার সংযোগ করিয়া আপাততঃ 
স্তাহাকে অবতারে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 
ভারতবর্ষের ন্যাঁয় দেশে ধর্মের নামে এরূপ পরিণতি 
একবারে অসম্ভব নহে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই 
সকল প্রয়াসে মানবসাধারণের অগ্রগমনে দ্াকণ বিদ্ 
উৎপাদন ভিন্ন অন্ত কোন লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
আমর! রামকুষ্জকে দেখিয়াছি, সেই নরদেবতার সঙ্গনুখও 
( অল্প হইলেও ) ভোগ করিয়াছি, এবং সময়ে সময়ে তাহার 
বাক্যামৃতও আমার্দের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে । রামকৃষ্ণ 
দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। মাতৃগর্ভে সকল 
মানধশিশুই সাধারণভাবেই জন্মগ্রহণ করে, এবং পিত৷ মাতা 
হতে প্রাপ্ত প্রধ্ণতি ও তৎপরবস্বী শিক্ষার গুণে কেহবা 
নিজ মনুষত্বকে পণুত্বে পরিণত করে, আর কেহ ব! 
মহামনুষ্যত্বের মর্যাদা অনুভব করিয়া তাহার পরি- 
রক্ষণে ও বিকাশসাধনে ব্রতী হইয়৷ ধন্য হইয়া থাকেন। 
সৌভাগ্যবশে পরমহংস রামকৃষ্ণ ধর্ম লাভের জন্য তপস্তা- 
নিরত হইয়া আমাদের সম্মুথে ষে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অমূল্য সম্পদ। আমরা 
অলস ও স্বার্থপর, তাই সে কঠোর তপশ্চারণের পথে 
পদ্দার্পণ করিতে ভয় পাই, অথচ ধন্মরগ্রবণতাবশে মূলধনের 
অভাবে “ফড়েগিরি” করিয়! ধন্ত হইতে চাই, এই “ফড়ে- 
গিরিগতেই মানবসমাজের সমুহ অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 
এই “ফড়েগিরিগ্র ফলেই পরমহংস রামকুষ্চ আজ নূতন 
একটি অবতারে পরিণত। এ সম্বন্ধেও একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি । বরাহনগরের নিকটবর্তী মিঁতি-নিবাসী 
বাবু বেণীমাধব পাল পরমহুংস দেবের শিষ্যগণের মধ্যে 
অনেকেরই পরিচিত। আমাদেরও পরিচিত। ধর্ণা- 
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মনের উন্নতি বিষরে বেণী বাবু প পরমহংসকে ক গুরুস্থানীয় 
ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিতেন ও তদন্ুূপ ভক্তিও 
করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে খন পবমহংস রামকৃষ্ণের 
আসন্ন কাল উপস্থিত হইল; তাহার দারুণ ব্যাধির আক্রমণ 
হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল 
সরকার মহাশয় কাশীপুরের বৃক্ষবাটিকায় ছুই বেলা 
যাতায়াত করিতেছিলেন ) ঠিক সেই সময়ে এক দিন 
পরমহংস-শিষ্যগণের অন্যতম অধুন| পোকাস্তরিত রামচন্দ্র 
দত্ত মহাশয় করঞজোড়ে ও অতি বিনীতভাবে গুরুচরণে 
নিবেদন করিলেন “প্রভূ আপনি আমাদের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং 
নরদেহ ধারণ করিয়া! মর্ত্যে পূর্ণাবতারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
এই সংবাদ আমাদিগকে দিয়! নিশ্চিন্ত করুন। আমরা 
আশ্বস্ত হয়৷ রুতার্থ হই 1” বেণীবাবু সেদিন সে সময়ে 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরমহংস দারুণ রোগযন্ত্রণায় 
অধীর হয়৷ বেণী বাবুকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“বেণী, বেণী, দেখ্চিস্‌, আমি যন্ত্রণায় ছটফট কচ্ছি, 
আর শালার বলে কিন! অবতীর্ণ হয়েছি ।” পরমহংসের 
্তায় জিতেন্ত্রির, সাধু, ভগবন্তুক্তের মুখে এইরূপ উক্তিই 
সঙ্গত। তিনি অতি স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী 
ছিলেন। তিনি স্তব বন্দনা বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইবার 
পাত্র ছিলেন না। সরল সত্যপথে বিচরণ করাই তাহার 
প্রিয় কার্ধ্য ছিল। এমন মানুষটিকে অবতার করিয়া ভক্তের 
স্বার্থপরতাজাত সুখসস্ভোগ হয় হউক, কিন্তু এই অসত্য 
প্রচারের ফলে জনসমাজের বিষম অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। 
জার পরমহংস-শিষ্যগণের এই ভক্তির মাত্রাধিক্যে আমর! 
সাধু মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ সাধক রামকৃষ্চকে হারাইয়াছি। 
রাশি রাশি কথামৃত প্রচারিত হইতে পারে, কিন্তু জীব- 
মানবের সংগ্রাম, _মাঁনব-দেবতার সংগ্রামের সংবাদ আর 
জানিবার উপায় রহিল না। 

রামকৃষ্ণ পথের পথিক অসামান্তগুণসম্পন্ন বিবেকানন্দেরও 
সেই দশা ঘটিয়াছে। বিবেকাননের ন্যায় গ্রবলশক্তি- 
শালী ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পর মানুষ আজকাল বড় বেশী দেখা 
যায় না। রাজ! রামমোহন রায় প্রবাসকালে ইউরোপীয় 
জনমণ্ডলীর নিকট প্রাচ্য রত্বখনির দ্বারোদঘাটন করিয়া- 
ছিলেন কি না জানিনা। সম্ভবতঃ কিছু করিয়াছিলেন। 


১ পাপা পাসসিপাসসিনত 


উঠি 


চিঠিটা 


সপ লা 


পসপাসটিতিস্সিলসি ২টি এপাশাসউিপাপীস্টিপ সতত 


কারণ তাহা মা জে ঠিক তাহার লোকান্তর ? গমনের 
পর স্বগাঁয স্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাতে অবস্থিতি- 
কালে তীহার ইংলপ্ীয় বন্ধুগণ কর্তৃক ভারতীয় নীতির 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এবং এ 
বিষয়ের অগ্ততানিবন্ধন তিনি নিতাস্ত বিপন্ন হইয়! বাল্যেপঠিত 
চাণক্যপ্লোক সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়৷ বিপদে পরিত্রাণ- 
লাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্জ্ঞান বিষয়ে অগাধ . 
পাঙিত্যের মণিময় মুকুটও লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকা- 
নাথের পর ও বিবেকানন্দের পূর্ব্বে ধাচারা ধর্মর্ধবজা হন্তে 
লইয়া! প্রতীচ্য পরিভ্রমণে যাত্র! করিয়াছিলেন তাহাদের 
কেহই মাতৃভূমির ধর্মুসম্পদের সংবাদ প্রচার করেন নাই। 
পরোপকারপরায়ণ ইংরাজজাতির বেদ বিধিরই উচ্চতর 
আলোচন। করিয়াছেন। স্তরাং ভারতধর্ম-সংবাদর 
বার্ভীবহন কার্য বিবেকানন্দের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। 
পাশ্চাত্য সভ্যজগতে তিনিই হিন্দুপ্রচারকরূপে দেখাইয়াছেন 
যে বাইবেলই একমাত্র ধর্মশান্ত্র নহে, আর যিশুও একমাত্র 
সাধু নহেন। বাইবেল ও যিশ্ত আছেন, আরও আছে। 
আর ভারতবর্ষ সেই অমূল্য ধর্ম্সম্পদের মাতৃভূমি । এমন 
গুণবান পুরুষের স্বল্প জীবন আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই, 
কিন্ত সেই অল্লাযু বিবেকানন্দ ত্যল্প সময়ে যাহা করি- 
য়াছেন অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ অশীতিপরেরও সাধ্য নাই যে তাহা 
সম্পন্ন করেন।  * 

আমরা কি অসাধ্যসাধনপটু মানুষ দেখিলেই দেবতা 
করিয়! তুলিব? অবতার শ্রেণীভুক্ত করিয় দীনাত্মার তৃপ্তি 
লাভের প্রয়াস পাইব ? একট! পাচ সের ওজনের বেগুন 
দশ সের ওজনের একটা ফুলকপি বা আধমণ ওজনের 
একট! বাধাকপি দেখিয়া আমর! অবাক হইয়া থাকি। 
কৃষকের গুণপনারও ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকি। 
কিন্তু কি উপায়ে এরূপ উত্তম ফল ফলাইল, তাহ! জানিবার 
জন্য কয়টি লোক ব্যস্ত হয় ? উপায় শিক্ষা করিয়া, কাজে 
ফলাইয়! ভুলিতে চেষ্টা কয়জন লোক করিয়া থাকে? 
ইহারও একটা দৃষ্টাস্ত দিতেছি ১ পৃর্কই একস্থানে বলিয়া 
রাখিয়াছি__ক্রমবিকাশের * প্রণালীতে নরেন্ত্রনাথ দত্ব 
বিবেকানন্দ পরিণত হইয়াঁছিলেন। এই ক্রমবিকাশের 
প্রণালীস্ত্রে বিবেকানঙ্গের জীবনগঠন সম্বন্ধে তাহার সে 
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সময়ের এক সুহৃদ মহাত্মা দুই বৎসর পূর্বে বিশেষভাবে 
অনুরদ্ধ ভইয়া বিবেকানন্দ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! 
দিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের মাসিক 
পত্রে প্রকাশিত ভয় । আক্ষেপের বিষয় যে পরিচালক- 
গণ পরামর্শ করিয়! বিবেকানন্দের জীবনের প্রাথমিক 
সংগ্রাম-সংবাদটুকু লেখকের অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে 
পরিত্যাগ করিয়া কেধল সেই সুহ্ৃদকর্তৃক অস্কিত জীবনীর 
স্থিরসৌদামিনী-শোভা দেখাইতেই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যে 
সকল উপায় পদ্ধতি_-যে সকল উচ্ছজ্খল চিন্তার ঘাত 
প্রতিঘাতে হৃদয়মনের উত্থান পতনের বিষম সংগ্রামের পর 
&ঁ স্থিরসৌদামিনী-লীল! বিবেকানন্দের জীবনে সম্ভবপর 
হইয়াছিল সে উপকরণগুলি পাঠকের নয়নপথের অন্তরালে 
লুক্কায়িত রাখা! হইল। কেন হইল? পাছে শিষ্যবর্গের 
পরমদেবতাকে পাঠক মানুষ ভাবে । সংগ্রাম ত মানুষেরই 
হয় স্থতরাং মানবের অপেক্ষা কোন এক উচ্চ গ্রামে 
বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস-পরিচালিত বুদ্ধি- 
বিশিষ্ট লেবকগণ বিবেকানন্দের সংগ্রামপূর্ণ জীবনকা1হনী 
সহ করিতে পারিলেন না। আলম্তপরবশ ও বিলাসপ্রিয় 
মানুষ এই!জন্য উপায় পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া মানুষকে দেবত। 
করে। তাই রামরুষ্ণ বড়ঠাকুর ও বিবেকানন্দ ছোটঠাকুর 
হইয়া অসংখ্য মানবসস্তানের পুজা ও নৈবেগ্ক সম্ভোগ 
করিতেছেন। 

তাহার পর সাধু দেবেন্্রনাথ। ইনি ধর্মজীবন ও 
সাধুতার সমাদরে এ দেশের জনসাধারণের নিকট মহষি 
বলিয়া পরিগৃহীত্ত। মহষি দেবেন্দ্রনাথ সত্যের সেবক। 
সত্য তাহাকে এনূপভাবে আশ্রয় করিয়াছিল ষে তিনি 
সত্যের মর্ধ্যাদা রক্ষায় আত্মবিসর্জীন করিয়া! মর্ত্যলোকে 
অক্ষয় কীন্তি রাখিয়! গিয়াছেন। “সত্যং” বলিতে তাহার 
সমগ্র দেহ মন হর্ষোৎফুল্ল হইত। রোমাঞ্চিত কলেবরে 
্রন্মানন্দের মধুর-ধারা-সিঞ্তি মহর্ষি-মুত্তি বু বহুবার 
সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু এমন সাধুপুরুষের 
সম্বন্ধেও সকল প্রত্যক্ষীভূত সত্য ঘটনার আলোচনার 
উপায় নাই। দেবতা! থাকিলেই ধেমন উপদেবত! থাকে, 
উত্তম যেমন অধমের স্থান নির্দেশ করিয়! দেয়, ঠিক সেই- 
রূপ মহ্র্ষির পার্খচররূপে এমন কোন কোন ব্যক্তির অবস্থিতি 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩১৭ 


1] ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম্ভবপর হুইয়াছিল ষে তাহাদের অনুগ্রহে অনেক সময়ে 
মহর্ষি-দর্শনও অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইত। একাধিক- 
বার সবান্ধবে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। এমন ঘটনাও 
ঘটিয়াছে যে তাহার কোন সেবক আামাদের ৩৪ জন 
বন্ধুকে চুচুড়ার নির্জন বাসভবন হইতে “দেখা হইবে না” 
বলিয়। ফিরাইয় দিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে মহর্ষি জানিতে 
পারিয়া লোক পাঠাইয়! আমাদিগকে পথ হইতে ফিরাইয়া 
লইয়া গিয়াছেন, দূর হইতে সমাগত বলিয় জলযোগ 
করাইয়াছেন, কথাবার্থা, স্নেহ ও উপাদেশাদির দ্বারা 
পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা নিতান্ত 
বিরল নহে । নূতন বৃক্ষবাটিকার মালিক নূতন রোপিত 
চারা গাছগুলির রক্ষার জন্যই বেষ্টনী দিয়া থাকে, কিন্ত 
গগনস্পর্শী সমুন্নত পাদপরাজের কাগপ্রাচীর হইয়া ভক্ত- 
মগ্ডলী সর্বদাই বিরাজ করেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদিগকে 
দূরে সুদূরে রাখিতে সর্বদাই প্রাণপণ প্রয়াস পান। 

জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণে যে সাধুচরিত্র গঠিত হয়, মহর্ষি 
এই নাস্তিকতার দিনে সেই ভক্তিসিক্ত জ্ঞানধন্ম্ের পথ- 
প্রদর্শক | তীহার সাধিত ধন্ম উচ্চ ও গভীর। কিন্ত 
অতিভক্তির বেষ্টনী উঠাইয়া! না ল্লে মহর্ষির মহুচ্চরিত্রের 
বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্ভবপর নহে। আমি জানি এই 
অন্তরায় বিছ্ধামান বলিয়াই মহষির একখানি পূর্ণাবয়ব 
জীবনচরিত রচিত হইতেছে না। কি পরিতাপের বিষয় যে 
এইসকল সাধুপুরুষদের পার্খ্চরেরা জনসমাজের নুশিক্ষা 
লাভের পথে, ঠিক সত্য সংবাদ লাভের পথে বাধা দেয় ও 
উচ্চগ্রামের মানবসস্তানগণের আচরিত জীবনের সৌরভ- 
মাধুরী সম্ভোগে নিজেরা বঞ্চিত থাকিয়া যায় ও জনসমাজকে 


বঞ্চিত করে। ্ 
শ্রীচত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


স্বর্ণ ও অগ্নি 


স্বর্ণ বলে “অগ্নি তুমি বড় নিরদয়, 

বিনা দোষে কেন মোর দেহ কর ক্ষয়।” 

অগ্নি বলে “ন্বর্ণ তুমি কেন নিন্দ মোরে 

ক্ষয় নাহি করি আমি শুদ্ধ করি তোরে ।” 
প্রীঅরনদাপ্রসাদ ঘোষ । 





৪র্ঘ সংখ্য। | 


দুর্ঘটন। 


[গল্প] 
(5. 7০7৮2] এর ফরাসী হইতে ) 
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উত্তরাধিকারস্ৃত্রে কতকগুলা “শেয়ারের, কাগজ আমার 
হাতে আপিয়া পড়িল। আমি লক্ষপতি হইলাম । লক্ষ- 
পতির চালে চলিতে লাগলাম । কিন্তু এই ধন শ্রশ্ব্্য 
মায়া-মরীচিকার ন্তায় অল্পদিনের মধ্যেই তিরোহিত হইল. 
যখন আমার ২৩ বৎসর বয়স, তখন আমার সমস্ত ধন 
নিঃশেষ হইয় গিয়াছে__হাতে একটি পয়সা নাই। যত 
রকম উপায় হইতে পারে, যত রকম ফন্দি হইতে পারে, 
সব একে একে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই কিছু 
হইল না। এখন আমি একেবারে নি£সম্বল ৷ 

এখন একটা অসমসাহসিক কাজ, একটা নিতাস্ত 
কঠোর কাজ না করিলে মার চলিতেছে না ঃ _ প্যারিস 
হইতে পলায়ন করিতে হইবে । আমার বিলাসের লীলা- 
স্থলী, আমার ক্রীড়া কৌতুকের রঙ্গভূমি--সেই প্যারিস 
নগরী হইতে আত্মনির্বাসিত হইয়া, একট! সামান্য জীবিকার 
উদ্দেশে, এমন একটা অপরিচিত লক্ষমীছাড়া দেশে গেলাম 
যেখানকাঁর খবরাখবর কেহ ঝড় রাখে না। আবার যদি 
কখন অধৃষ্ট সুপ্রস্ন হয়, তখন আবার প্যারিসের আমোদ 
আহ্লাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। এই আশা-ভরে কোন 
প্রকারে কাল কাটাইতে লাগিলাম। 

সেই অপরিচিত দেশটি এসিয়া-মাইনর। সেইখানে একটা! 
রেলগাড়ীর কোম্পানী, নূতন রেল বসাইবার উদ্ভোগ 
করিতেছে । তাহাদেরই অধীনে একটা! সামান্য কাজে 
নিযুক্ত হইলাম । এসিয়া-মাইনরে, আযাঙ্গোর! বলিয়া একটা 
স্থান আছে, সেইথানে আমার শিক্ষানবীসি কাজ আরম্ভ 
হইল। এই আ্যাঙ্গোরা, রোমশ “আঙ্গোরা”-বিড়ালের ভস্ত 
প্রসিদ্ধ। 

এইখানে ছুইটী লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। 
স্বামী স্ত্রী। ছুই জনই খুব ভদ্র। জাতিতে গ্রীকৃ। 
ইহাদের বেশ স্বচ্ছল অবস্তা। স্ত্রীর বয়স ৪* বৎসর; 
স্বামীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; ইহারা একদিন বসস্তের 


দুর্ঘটনা 
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অপরান্কে বেড়াইতে বেড়াইতে ্টেশান পর্য্যস্ত 'আসিয়া- 
ছিলেন ..। 

আমি কি তাদের কোন মিষ্ট বাকা বলিয়াছিলাম ? 
আমি কি আমাদের বাগানের মল্লিকাকুঞ্জে বিশ্রাম করিবার 
জন তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম ?...আমার মুখ- 
থানি ইহাদের কি ভাল লাগিয়াছিল ?--তিপূর্বে কত 
ণোকের ত ভাল লাগে নাই জানি." কিছুই ত বুঝিতে 
পারিতেছি না...কি জানি কি জন্য আমি ইহাদের নেকৃ- 
নজরে পড়িয়া গিয়াছি, ইহার! আমার প্রতি সান্ৃভৃতি প্রকাশ 
করেন, খুব যত্ব করেন, যাতে আমার ভাল হয় তার জন্য 
সর্ধতোভাবে চেষ্টাকরেন | 

আমি যে তিন মাস ম্যাঙ্গোরায় ছিলাম--প্রতিদিন 
প্রাতে ইহারা আমাকে ডিম, টাটুক! মান, ভাল-ভাল 
পাখী পাঠাইয়৷ দিতেন-..আর, সায়াহে, অবসর পাইলে, 
প্রায়ই ্টেশানে আসিগ্লা আমাকে জোর করিয়া তাহাদের 
গৃহে লইয়া যাইতেন এবং আমাকে আমোদ দিপার জন্য ঘরের 
সমস্ত জিনিসপত্র ওলট্‌ পালটু করিয়া ফেলিতেন। 

ইইশরা দুজনেই আঙ্গোরার লোক, এসিয়া-মাইনরের 
বাহিরে কখন যান নাট, জীবনে রেলগাড়ীতে কখন চড়েন 
নাই...ইহারা এই ষ্টেশানের আশপাশে কখন কখন বেড়া- 
ইতে আসেন এই মাত্র উহা অপেক্ষা দূরে আর কোথাও 
যান নাই। - 

বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না. আপনাদের ঘরকল্পা 
লইয়াই থাকেন, দুষ্ট লোকের সংত্রবে- স্বার্থপর ধূর্ত লোকের 
ংশ্রবে কখন আসেন নাই, এই জন্যই বোধ হয় ইাদ্দের 
এইরূপ সরল অস্তঃকরণ:*". | 

ইহাদের একটি মাত্র সন্তান; ১৬ বৎসরের একটি 
বালক ; ছিপ্ছিপে লম্বা, পাত্লা, স্ত্রী, নিরীহ শাস্ত, তরল 
স্বচ্ছ নীল চোখ্‌...। 

এই পুক্রটিই তাহাদের দিগস্ত-সীমা, তাহাদের স্থখ সর্বস্ব, 
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের প্রাণাধিক ! 

একদিন তাহারা! একটা গোপনীয় কথা-__তাহাদের মন্ত 
একটা গোপনীয় কথা-*বিশ্বস্তভাবে আমাকে বলিলেন ! 

পুক্রটি রেলের কোন কাজে ভর্তি হয় ইহাই তীহাদের 
এ্রকান্তিক ইচ্ছা | 
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এই বয়সে কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, পদোরতি হইয়া 
কালক্রমে ষ্টেশান-মাষ্টার হইতে পারিবে, এমন কি, 
ইন্সেপেক্টারের পদও লাভ করিতে পারিবে! 

উহ্থাই তাহাদের ভবিষ্যতের আশা _ তাহাদের স্খস্বপ্ন ! 
এই কথা ভাবিয়া তাহাদের মুখ হর্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 

কোন উপায়ে তাহার! এ রেল-কোম্পানীর কর্মক্ষেত্রে 
পুজ্রটিকে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, কিন্ত, তাহাদের 
ম্নেহময় অস্তঃকরণের নিকট এই কিস্তু”টি একটা বিষম 
শকিস্ত )”-_প্রাণাধিক “খোকার” বিচ্ছে্র তাহারা-কি করিয়া 
সহ্থ করিবেন! ''ভারী-ভারী মাল-গাড়ির সংস্পর্শে, অনলোদ্‌- 
গারী এঞ্জিনের সংস্পর্শে, তাহাকে কোন্‌ প্রাণে আসিতে 
দিবেন? কিছুকাল পূর্বে, যখন এদেশে রেলগাড়ী প্রথম 
চলিতে আরম্ভ করে, তখন এদেশের লোকের! তাহাদের 
গরুবা্ুর লইয়া ভয়ে পলাইয়া 'যায় নাই কি 1". 

এইরূপ নানা! ভাবনা ও আশঙ্কায় তাহাদের চিত্ত 
আন্দোলিত হইতে লাগিল ! মনকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিলেন, দম্পতি পরম্পরকে আশ্বাস ও ভরস৷ দিবার 
চেষ্ট। করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন1! 
কোনরূপেই উহ্ার৷ মনস্থির করিতে পারিলেন ন! ! রেলের 
বড়-কর্তাদের আফিসে কাজ পাইলে কোন বিপদের সম্ভাবনা 
নাই বটে, কিন্ত সে সব কাজে কোন চটক্‌ নাই--তাহাদের 
ছেলে অম্কালে! উদ্দি, পরিতে পাইবে না-__পরিচ্ছদে 
ঝকমকে বোদাম থাকিবে না, সোনার তার! থাকিবে না !.." 

তারপর, যখন আমাকে আঙ্গোরা হইতে প্রস্থান 
করিতে হইল, আমি দম্পতির নিকট বিদায় লইলাম। 
তাহার আমায় যেরূপ আদর যত্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য খুব 
উচ্ছাসভরে তাহাদের নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞত। 
জানাইলাম ; তাহার! উভয়েই ছলছল-চোথে পুভ্রের মত' 
আমাকে বিদ্বায়-আলিঙ্গন দিলেন:* পুত্রটির পিতা, কস্বর 
একটু বদ্‌লাইয়া, আমাকে এই কথা বলিলেন £__ 

_এখন বোধ হয় তোমার উপর বিশ্বাস করে, 
আমর! মনস্থির করতে পারব...শুধু তোমার উপর বিশ্বাস 
ক'রে ।-_যতক্ষণ ষ্টেশানের কর্তৃত্ব তোমার হাতে থাক্বে, 
ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় থাকৃবে না”... পুক্্রটির 
মাতা, উদ্বেলিত হৃদয়ে, শুধু মাথা নাড়িয়া এই কথায় 
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সায় দিল। “কিন্তু হায়! এ আর কত দিনের জন্য, 
ট্টেশানের কর্তৃত্ব কিছুদিন পরে, নিশ্চয়ই আবার অন্ঠের 
হাতে আস্বে, তখন কি হবে 1...” আমি বলিলাম 
"ততদিনে আপনারা কতকটা অভ্যন্ত হয়ে পড়বেন। দেখুন, 
আর একটা বড় সরেশ কথা আমার মাথায় এসেছে 
_-একটা ছোট-খাটো জায়গায় ষ্টেশান মাষ্টার আমি 
শীপ্তই হব__অস্তত আমি এইরূপ আশা করচি-__যাতে 
আপনাদের পুত্রটি সেই সময় আমার অধীনে শিক্ষা 
নবীসি কাজে নিযুক্ত হয় তার জন্য আপনারা একটু 
চেষ্টা তদবির করবেন ।.**আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি 
তার যথোচিত তস্বাবধান করব!” খুব দৃঢ়তা সহকারে 
আমি এই কথ৷ বলিলাম। 

“খোকা”কে সন্েছভাবে আলিঙ্গন করিলাম। আমি 
যাইতেছি গুনিয়। “খোকার” গণ্ড বাহিয়া অশ্রধারা ঝরিতে 
লাগিল । আমারও একটু মন ভিজিল। অবশেষে এ 
সঙ্জনদিগের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলাম। 

“লেফ্‌কে” !-_এই ক্ষুন্্র গ্রামের নামে এই ষ্টেশানের 
নাম। ষ্টেশানের ঘরটি সাদা_উদ্দাম উত্ভিজ্জের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে একটি স্থনীল সরোবর! কিন্তু বাপরে 
কি নিস্তব্ধতা !__-কি একঘেয়ে-ভাব ! 

“একলাটি” এই শবের যে প্ররুত অর্থ__ষে উদ্দাস 
বিষাদময় অর্থ-_তাহা এইথানে আসিয়াই প্রথম জানিতে 
পারিলাম ! 

এখানকার লোকের মধ্যে,_একজন মুসলমান রেল- 
যোজক ও আর একজন মুসলমান কুলি-__তারপর, আমি ! 

এখান হইতে প্রতিদিন ছুইট! করিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণ 
ছাড়ে, একটা ইস্তাঘুলের অভিমুখে, আর একটা তার 
উপ্টাদিকে-_-ত্যাঙ্গোরার অভিমুখে যার..*কিস্ত এই ট্রেণে 
কোন আরোহীকে উঠিতে কিংবা নামিতে প্রায়ই দেখ! 
যায় না। 

কখন কখন দেখা যায়, ষ্টেশানের কুলি ছোট ছোট 
রেশমের বস্তা বহিয়া আনিতেছে। বণিকেরা এই রেশম 
শকটে করিয়া গ্রাম হইতে আনয়ন করে। গ্রামে গুটি- 
পোকার একটা সামান্ত কারবার আছে। 

যাই হোক্‌, লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন এই জনহীন 


৪র্থ সংখ্যা ] 


অ-জান! ক্ষুদ্র স্থানটিতে, একদিন বসস্ত-অপরাহ্ে এমন 
একটা লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটল যাহ! আমি কখন তুলি 
না, যাহার ছুঃখময় শ্বতি--যত দিন বাচিব-_পাষাণ-ভারের 
মত আমার বুকে চাপিয়! থাকিবে 1... 
২ 

প্রায় ছয় সপ্তাহকাল এখানে আমি ষ্টেশান মাষ্টারের 
কাজ করিতেছি--এমন সময়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হইতে 
একখান! পত্র পাইলাম; তাহাতে আমাকে জানানো 
হইয়াছে, তারা একজন শিক্ষানবীস্‌কে পাঠাইতেছেন, 
সে টেলিগ্রাফের কাজ শিখিতে চাহে । আরও একটু 
অন্থরোধ করিয়াছেন, যেন আমি তাহাকে যত্বপূর্ব্বক 
শিক্ষা! দিই । 

এই শিক্ষানবীসটি আমার সেই আ্যাঙ্গোরার বালক- 
বন্ধু--“খোকা”। 

ইহার ছুই দিন পরে, “খোকার” বাপ্‌ মা থোকাঁকে 
আমার নিকট লইয়! আসিল । 

তাহাদের নিকট ইহা! একট! মস্ত ঘটন! ! 

এই ধৃশ্তাটিতে যেমন বাৎসল্য রস আছে, তেমনি একটু 
হাস্তরসও আছে! 

ইহা তাহাদের প্রথম রেলপথের ভ্রমণ। স্বামী স্ত্রী 
ছুজনেই যথাসাধ্য ভাল বেশভৃষা করিয়। আসিয়াছেন... 
তাহার পর হুঙ্জনেই, তাহাদের সেই সর্বস্থধন একমাত্র 
পুজের-_ একজন বাম হস্ত ও আর একজন দক্ষিণ হস্ত 
ধারণ করিয়া গম্ভীরভাবে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন! 


এই বালককেই তাহারা আমার হাতে সঁপিয়৷ 
দিয়াছিলেন !... 
এই “সঈঁপিয়া দেওয়া”্র মধ্যে কত কথাই নিহিত 


আছে--আমার দায়িত্বগ্রহণ এবং তাহাদের তীত্র আবেগ, 
উৎকণ্ঠা, একাস্তিক অনুরোধ, যাচ্ঞা, কাতর প্রার্থন! 
ও মর্মভেদী অশ্রধার! !... 

সেই দিনেই সায়ান্থে আবার তীহারা স্বস্থানে 
ফিরয়া গেলেন...ট্রেন্টা যখন কাছাকাছি আসিল, 
রালকের পিতা মাতা, বালককে বুকে চাপিয়! ধরিয়া 
কাদিতে লাগিলেন। আমার লঘু প্রকৃতি, আমি এ পর্যাস্ত 
জীবনকে কখনই গম্ভীর ভাবে দেখি নাই; কিন্ত এই 


ছূর্ঘটনা 
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প্রথম বার আমার হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব গা্তীর্যয- 
রসের আবির্ভাব হঈল। আমি খুব গভীরভাবে 
তাহাদিগকে বলিলাম £--“"আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে 
ফিরে যান, আমি আপনাদের ছেলের তত্বাবধান করব...।” 

এই বালকের উপর আমার টান্‌ ক্রমেই বাঁড়িতে 
লাগিল, উহাকে আম'র ছোট ভাইটির মত ভালবাসিতে 
লাগিলাম। বালকটি খুব ম্েহশীল, খু বাধ্য) বুদ্ধিও 
সচরাচরের চেয়ে একটু বেশী; স্ুুনম্য প্রকৃতি, সহজেই 
সমস্ত আপনার করিয়া লইতে পারে, এক কথার, ছেলেটি 
বড় ভাল। যদিও সামান্ত ঘরে জম্ম, যদিও একটা 
সামান্ত গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা পাইয়াছে, তথাপি এই 
টেলিগ্রাফের কাজে নিযুক্ত ভষ্টয়া, টেলিগ্রাফের কাজ 
এত শীঘ্র শিখিয়া ফেলিল, এমন লঘু হস্তে টেলিগ্রাফের 
যন্ত্র নাড়াচাড়। করিতে লাগিল যে দেখিয়া আমি বিশ্মিত 
হইলাম। শিখাইতে আমার একটুও কষ্ট পাইতে হয় নাই। 
উহার পিতা মাতা যে আশা! করিয়াছিল,_-এক দিন 
তাহাদের পুরুটি “উপরিতন কর্মচারী”র পদে নিযুক্ত 
ইইয়। জম্কাল জরির-কাজ-কর! উর্দি পরিতে পারিবে, 
আমার মনে হইল-_তাহাদের সে আশা অচিরাৎ পূর্ণ 
হইবে! 

আমাদের অবসর সময়ে, আমরা দুজনে রেল-লাইনের 
ধার দিয়া বেড়াইতাম); পাশ্ববর্তী ছোট ছোট পাহাড়ে 
উঠিতাষ,__পাহাড়গুলি পুষ্পিত তরুলতায় আচ্ছন্ন । সেখান 
হইতে দিগন্তের চমৎকার দৃশ্ত আমাদের নেত্রসমক্ষে 
উদ্ঘাটিত হইত...আবার নিকটস্থ নীল সরোবরে রেল- 
ষ্রেশানের একট! ডিঙ্জি করিয়া আমরা বেড়াইতাম-_-সরো- 
বরে আকাশের নীল ছায়৷ পড়িয়াছে__সরোবরটি দর্পণের 
স্তায় স্বচ্ছ ও মহ্যণ 1." 

আমর! ছুইজন ছিলাম, হঠাৎ আমাদের আর একটি 
সঙ্গী ভুটিয়া গেল+ এখন আমরা তিনটি হইলাম। একদিন 
প্রাতঃকালে, ষ্রেশানের দরজার সাম্নে, একট! কুকুর 
দেখিতে পাইলাম_নীচু লেজ, চোখে মৃত! ও যাচ্ঞার 
ভাব; বড় জাতের কুকুর, গায়ের রৌয়াগুল! খাড়া 
হইয়৷ আছে, সাদার উপর ধুসর রঙ্গের দাগ, সেপ্টনোর্ড ও 
রাখাল-কুকুরের মিশ্রণ । 


8৪৮ 


পা 


কুকুরটা কোথা ক্টতে আদিল, গলার চর্-বদ। নাই, 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এদিকে দেখিতে 
বেশ জম্কালে! ও হৃষ্টপুষ্ট। এই অ-চেন! কুকুরটাকে 
আমাদের নিজস্ব করিয়া লইলাম। পরে ইহার দরুণ 
আমাদের কথন অনুতাপ করিতে হয় নাই। 

উহার পূর্বেকার নাম আমরা জানিতাম না; আমরা 
উহ্নার নূতন নাম দিলাম__“ফিলম্‌”। গ্রীকৃ ভাষায় ফিলসের 
অর্থ__বন্ধু। 

আমাদের এই সঙ্গীটি খুব প্রভুভক্ত হইয়া উঠিল__ 
বিশেষত বেশ পাহার। দরিত। ক্রমে এমনি ভইল, যেন 
উহ্বাকে নইলে আমাদের চাল না। . এক দ্রিকে আমাদের 
কাছে যেমন নিরীহ ও প্রভু-বৎসল, তেমনি আবার অন্ত 
জন্তর পক্ষে ভীষণ ও ছুর্দাস্ত। 

গ্রীষ্ম-রাত্রে আমরা কখন কখন যখন বেড়াতে 
যাইতাম, এই কুকুর আমাদের রক্ষক হইয়! সঙ্গে সঙ্গে 
চলিত। ইতি পূর্বে আমর! শৃগালের ভয়ে বাড়ী হইতে 
বেশী দুর যাইতে পারিতাম না। এখানে শৃগালের! 
রাত্রে দল বাধিয়। বাহির হয়, কখন কথন মানুষকেও 
আক্রমণ করে; কিন্তু ইহারা কুকুরকে বড় ভয় করে। 
তাই ফিলস্‌ আমাদের সঙ্গে থাকিলে, আমরা যেখানে 
সেখানে নির্ভয়ে যাইতে পারিতাম। 

বিশেষত আমার বাঁলক-সঙ্গী “খোকা”, 
অত্যন্ত ভাল বাসিত,__অতিরিক্ত রকম ভাল বাসিত। 
উহ্হাকে কত রকম করিয়াই যে আদর করিত তা বলা যায় 
না। ফিলস্ও সেই আদর যদ্বের যেরূপ প্রতিদান করিত 
-দেখিলে অবাকৃ হইতে হয়। ফিলসের প্রতুসেবার 
একটা দৃষ্টান্ত দিই। টেন্‌ ষ্টেশানের কাছাকাছি হইবার 
সময় দৈবাৎ যদি কখন আমার বালক-সঙ্গীর রেলের 
মাঝথানে, কিংব! ঠিক ধারে দীড়ান আবশ্তক ভইত, এ 
কুকুরট! তার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়৷ টানিত, যতক্ষণ না 
পিছু হটিয়৷ আসিত, ততক্ষণ ছাড়িত না এমন কি, পায়ের 
কাছে সটান শুইয়। পড়িত-যেন সে নীরব ভাষায় 
এইরূপভাবে বৰলিত £_-"আর ওদিকে যাইও না, ট্রেন 
আমিবার সময় হুইয়াছে।” 

বালকের পিত! মাত! আযাঙ্গোর! হইতে বালককে প্রায়ই 


কুকুরটাকে 


প্রবাসী-_মাছ, ১৩১৭ 


তা সিপাস্ট িি াাত ি ি 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


টা সত সি তা পরত ৯০ান 


পত্র লিখিতেন ও সেই সঙ্গে খাচ্চসামতর িষ্টার প্রভৃতিও 
পাঠাইতেন। সেই পত্রগুলিতে স্নেহ যেন উছলিয়! পড়ি- 
তেছে) তাতে কত উপরোধ, কত উপদেশ, কত স্ুপরামর্শ ই 
থাকিত ! একমাস হইল, বালক তাহাদের নিকট হুইতে 
চলিয়া আসিয়াছে; বড় ইচ্ছা, তাহাকে একবার দেখিয়! 
আসেন। অনেক সময় নিশ্চয় যাইবেন বলিয়া স্থির করেন-__ 
কিন্তু প্রতিবারই, একদিনের দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে হইবে, 
মনে করিয়া ইতস্তত করেন! অবশেষে একদিন পত্রের, 
দ্বারা জানাইলেন, আগামী রবিবারে তাহার! পুত্রকে দেখিতে 
আসিবেন। 

ওঃ 1 পিতামাতা আসিতেছেন বলিয়া “খোকার” কি 
আনন্দ! সেই প্রত্যাশায় সে এক জায়গায় স্থির থাকিতে 
পারিল না, তাহাদিগকে দেখিবার জন্ত ছটফট করিতে 
লাগিল। আমারও মনে কত আনন্দ হইল। ধাহারা 
আমার প্রতি কত মমতা, কত যত করিয়াছিলেন, ধাহাদের 
অকপট বন্ধুতার খণ আমি কখনই গুধিতে পারিব না, 
যাহার! তাহাদের প্রাণাধিক পুক্রটিকে আমার হাতে হাতে 
সপিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্দাশয় লোকছুটিকে আবার আমি 
দেখিতে পাইব! তাহাদিগকে আমার বাড়িতে রাখিব, 
াহাদিগের 'সাতিথ্যসৎকার করিব, তাহাদিগকে দেখাইব, 
_আমার ছাত্রের কতটা শিক্ষা হইয়াছে, কতটা 
উন্নতি হইয়াছে-_ইহাতে আমার মনের কতটা সন্তোষ 
হইবে-"ত। | 

এই শুভদিনের উপলক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র ষ্টেশানটা 
উৎসবের ভাব ধারণ করিল। আমাদের আফিস-ঘর, 
আমাদের *ওয়েটাং-রুম্‌” যাহাতে একটু প্রফুল্ল ভাব ধারণ 
করে, এই জন্য আমরা খুব ভোরে পাহাড়ের উপর উঠিয়া 
শিশির-সিক্ত কতকগুলি তাজা ফুল আনিয়া ঘর 
সাজাইলাম। 

গ্রাম হইতে ্থস্বাছু থাস্সামগ্রী ও ইস্তাম্বুল হইতে 
উৎকৃষ্ট মদির! ও সরদ ফলমূল আনাইলাম। শয়ন-কক্ষে 
যাহাতে তাহারা! আরামে শুইতে পারেন, তজ্জন্ত যথাসাধ্য 
আয়োজন করিলাম। এমন কি ফিলস্ও কি একটা 
আননেের ব্যাপার হইতেছে-_তাহার সহজ বুদ্ধিতে অনুভব 
করিয়৷ আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল। 


৪র্থ সংখ্যা | 


পাস পপর সপ সলাত 
৯০ টাসিশাশ নিলি সত সিনা 


৩ 

ট্রেণ আমিতেছে_ নিকটবর্তী অন্ত ষ্টেশন হইতে সংকেত 
পাইলাম। &্রেশনের পীঠভূমিতে দীড়াইয়া অধীরভাবে 
আমর! ট্ণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। “থোকা” নীল 
রঙ্গের উদ্দি পরিয়াছে__তাহার জরির বোদাম সুর্য্যকিরণে 
ঝিকৃ্মিক করিতেছে । সে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও ব্যন্তসমস্ত ! 
রেলের লাইন-_যতদুর দৃষ্টি যার ততদুর চলিয়! গিয়াছে ও 
হুর্যাকিরণে ঝিকৃমিকু করিতেছে... আর “ফিলস্”-__যাহার 
লেজ নাড়ার বিরাম নাই--সে সেই লাইনের উপর শুইয়া 
আছে। এক্টা শিটি শোনা গেল--শবটা এখনও দুর 
হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। দিগন্তে একট! 
কালো বিন্দু দেখা দিল...শীপ্রই সেই বিন্দুটা বড় হইয়া 
উঠিল এবং একটা অন্কট শব সঙ্কারে ক্রমেই নিকটবর্তী 
হইতে লাগিল ! 

কুকুরটার হইল কি? এখনও যে উঠে না__ছু রেলের 
মাঝখানে সটান শুইয়া আছে। 

মাটী কীপাইয়। গর্জন করিতে করিতে এঞ্জিন্টা 
সেইথানে আসিয়া পড়িল --“ফিলস্‌ এদিকে আয়” এই 
বলিয়৷ আমি কুকুরটাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম। 

“ফিলস্‌ 1...ফিলস্‌!”-_-এই বলিয়া থোকাও উৎকন্টিত 
হইয়া হাপাইতে হাপাইতে বারংবার ডাকিতে লাগিল। 

কুকুরটা আমাদের দিকে ফিরিয়া কাতর অস্থুনয়ের 
দৃষ্টিতে চাহিয়া! রহিল.**মনে হুইল, মাথা নাড়াইবার চেষ্টা 
করিতেছে_-উঠিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে ন৷ 
যেন হঠাৎ কোন পীড়ায় তাহার শরীর অবশ হুইয়া 
পড়িয়াছে। 

এঞ্জিন চালক কুকুরটাকে দেখিতে পাইয়া সজোরে 
শিটি মারিতেছে। 

তখন-__সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে-_“থোকা” বিছ্যুৎবেগে 
সেইখানে ছুটিয়া আসিল--আমি ষেঠুতাহাকে ধরিয়া রাখিব, 
সেটুকুও সময় পাইলাম না। থোকা আসিয়া কুকুরটাকে 
জাপটাইয় ধরিল,__-তাহাকে টানিয়া আনিবার জন্য-_-উঠাইয়! 
আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল ! 

এঞ্জিন-চালক কল টিপিয়। গাড়ীকে থামাইবার চেষ্টা 
করিল। 


ঘটনা 


স্টিল সতী পাস লস সপ সাপ 


্ ৬৪৯ 


পে সা সি সর্প পতি এত পিপাসা 


অর্মও হস্জবুদ্ছি হজ খেকে বড উবে ও অন্ত হেউ- 
খানে ছুটি॥ গেলাম...এঞ্জিনের গতি তখন একটু শ্লথ 
হইয়াছে_-আমাকে একটু ধাক৷ দিয়া, সেই এঞ্জিন খোকার 
বাহু-পাশবন্ধ কুকুর ও থোকার উপর দিয়া চলিয়া 
গেল! 

আর, আমার বিরৃত মস্তিষ্কের খেয়ালে, আমি যেন 
চখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম,__প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর 
দ্বারদেশে, আধা-হাপিমুখ ও আধা-উৎকষ্টিত ছুটি হত- 
ভাগা, সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের পুল্রটিকে খু'ঁজিতেছে 1... 

এই ভীষণ ছুর্ঘটনার কথ! তাহারা কিছুই জানে ন!। 
এখন আমি-_কোন্‌ সাহসে হাসি-মুখে তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব ?...তাহাদের ষ্টেশান-ঘরে টানিয়া লইয়া 
যাইব__এরূপ মনের বল আমার কোথার 1- তাহাদিগকে 
এইরূপ বলিব কি, “থোক| একটা জরুরি কাজে গ্রামে 
গিয়াছে, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি ট্রেন্টা চালান্‌ 
করেই এখনি আস্চি” । 

এদিকে বাহিরে-__ভীষণ দৃশ্ত ! থেলের পথ পরিষ্কার 
কর! হইতেছে । 

দেখিলাম-_ছিন্নভিন্ন একরাশ নীল কাপড়**রজ্াক্ত 
কতকটা মাংসপিগ...আর কতকটা সাদা রোয়1 ! 

এই সময়ে একজন রেল-কর্ম্চারী আমার সম্মুখে 
আসিয়! উপস্থিত স্ইল। সে [৩5:৮৩ শ্রেণীর কর্মচারী । 
আমার সাহস পৌরুষ সব চলিয়। গিয়াছে--আমি এখন 
ভীরু কাপুরুষের মতন হইয়া পড়িয়াছি। 

আমার মাথা ঘুরিতেছে। এই সময়ে একট! উপায় 
আঙ্গার হঠাৎ মনে হইল, আমার মুখ দিয়া একটা! মিথ্যা 
কথা বাহির হইয়া পড়িল! আমার সহকারীকে বলিলাম ; 
“কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এইমাত্র একটা আদেশ-পত্র 
পাইয়াছি, আমার জারগাযর় তোমার এইথানে থাকিতে 
হইবে_আমি এই টেগণেই রওনা হইব,..কোন জরুরি 
কাজের জন্য আমাকে তলব হইয়াছে...এখানকার আবশ্তকীর 
কাজ তোমাকে নির্বাহ করিতে হইবে***রিপোর্ট লিখিতে 
হইবে__মামার ছাত্র, *একটা কুকুরকে বাঁচাইতে গিয়া 
এঞ্জিনে চাপা পড়িয়াছে 1” 

পরে, ্টেশান-মাষ্টারকে বলিলাম :_ 


৪8৫০ 


২ তাক পা 


টি হি এখন ত সব জা টি পা ইনাছে এইবার 
তবে গাড়ী ছাড়া যাক্‌।” 

টে,ণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। 

এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করে আর কি-_এমন সময়ে 
আমার একটিংএর বাহু সজোরে ধরিয়া গাড়ীর সেই কামরার 
দ্বারের দ্রিকে তাহাকে ঠেলিয়! দ্িলাম,__যে কামরার দ্বার- 
দেশে সেই বুড়! ও বুড়ী অপেক্ষা করিতেছিল £ পদেখ 1... 
এঁ কামরার ভিতরে “খোকাপ্র বাপ মা আছেন-- পুত্রকে 
দেখবার জন্যই এসেছেন... দুর্ঘটনার কথাটা গুদের জানিয়ে 
দিও"..খুব ধীরে ধীরে-_খুব সন্তর্পণে জানিয়ে দিও... 
কেননা সংবাদ পেয়ে ষে আঘাত লাগবে তাতে বুড়া বুড়ী মারা 
যেতে পারে 1১,-৮ 

এই বলিয়া টেণের মাল-গাঁড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। 
এবং সম্য পথটা বিষাদে মগ্ন হউয়। রহিলাম। 

পরে কি হইল আমি আর কিছুই জানিতে পারি নাই... 
সেই পর্যন্ত আমি এসিয়৷ মাইনরে আর ফিরিয়৷ যাই নাই 
“আমার মনে হইল, আমি যেন একটা কি মহাপাপ 
করিয়াছি! শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


সস 


নবকৃমার 


শিশুকাল মাতৃকোলে দিগম্বর বেশ, 

নবীন নধরমৃত্তি নাহি চিত্ত! লেশ, 

আধ আধ মৃদ্ভাষ সৌম্য দেবছ্যতি, 

সদানন্দ আত্মারাম অমিয় প্ররুতি, 

ললিত ভঙ্গিমাময় অস্থির গমন, 

যুগল নয়ন নিত্য পুণ্য প্রঅবণ, 

উবার নীহার সম পুর্ণ পবিত্রতা, 

সুদীর্ঘ সাধনলভ্য মাতৃ-নির্ভরতা, 

হেন অপরূপ বেশে করি বিমগ্ডিত, 

কোথা হ'তে কে তোদের প্রেরিছে নিয়ত ! 

কোথাকার পুণ্যম্থতি করিতে বোধন, 

নিশিদিন শ্রাস্তিহীন ব্রত আয়োজন! 

নিভৃত প্রচ্ছন্ন শাস্ত কোন নিকুঞ্জের, 

স্সিঞ্ধ পরিমলবাহী উৎস আনন্দের ! 
শ্রীহরিদাস দত । 


টানা মাহ ১৩১৭ 


পা ভাগ, রানীর 


ররর 


প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা 
কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাকে স্পষ্ট করে 
দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণাদিনের প্রথম ভোরের 
আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বলবেশ পরে আমাদের 
সকলের সাম্নে এসে দীডিয়েছেন-__জাগো, আজ, সি 
বাসী সকলে জাগো! 

যখন আমাদের চোথে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের 
যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের 
গানের মিলন ঘটে, খন আমাদের স্পর্শন্নায়ুর তত্বতে 
তন্ততে বিশ্বের কত হাজার রকম আঘাতের ঢেউ 
আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ থেলিয়ে উঠতে থাকে 
তখনি আমাদের জাগা) আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন 
বিশ্বের শক্তির যোগ দ্ুইদ্দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে 
তখনি জাগা । 

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের£দ্বারে ঘ! মারে, সমস্ত জগৎ 
অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারচে, 
বল্চে জাগো। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ 
আস্চে বল্চে জাগো । যেখানে সেই বড় আহ্বানে 
আমাদের ছোটটি তথনি সাড়। দিচ্চে সেইখানেই প্রাণ, 
সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার 
তারের বীণার প্রতোক তারেই ওন্তাদের আঙুল পড়চে, 
প্রতোক তারটিকেই বল্চে, জাগো । যে তারটি জাগ্‌চে" 
সেই তারেই সুর, সেই তারেই সঙ্গীত। যেতার শিথিল, 
যে তার জাগচে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে 
সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে 
তবে সেই সঙ্গীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌছতে হয় । 

'ই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমর! ঘে 
কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি তা কি 
আমর। জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব 
আনন্দ উদঘাটিত হয়েছে তা কি আমাদের ন্মরণ আছে? 
জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্ত থেকে আনন্দের মাঝখানে 


* বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বংসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই 


পৌষ প্রাতঃকালে পঠিত । 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পাশা সি 


স্তরে ভ্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে 
গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখ৷ 
রয়েছে-__মহাকাঁলের দপ্তরের সেই বট কে আজ খুলে 
পড়তে পারবে ? অনস্তের মধ্যে আমাদের এই যে জাগরণ, 
এই যে নানাদিকের জাগরণ, গভীর থেকে গভীরে, উদার 
থেকে উদ্দারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা ত এখনো 
শেষ হয় নি। সেহ চিরজাগ্রত পুরুষ, যান কালে কালে 
আমার্দের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন-_তিনি তার হাজার- 
মহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারট! 
খুলে আমাদের ডাক 'দয়েছেন--এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে 
অনস্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা 
কর্চে-সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না 
ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানবজন্মের 
অবকাশ বার ফুরিয়ে গেল স কুপণঃ, সে কৃপাপাত্র। 

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ ? 
গোড়াতেই ত আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে-- সেই 
জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা! আমাদের চোখ- 
কান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে 
সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাড়িয়েছে আমাদের মধ্যে 
এমন কয় জন আছে? তারপর মনের জাগা আছে, 
হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা! আছে-বুদ্ধিতে জাগা» 
প্রেমেতে জাগ!, ভূমানন্দে জাগা! আছে--এই বিচিত্র 
জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে__যেখানে সাড়া দিচ্চে না 
সেইথানেই সে বঞ্চিত হচ্চে_যেখানে সাড়া দিচ্চে সেই- 
থানেই তমার মধ্যে তার আত্মউপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্চে, সেই- 
থানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দধ্য পশ্বধ্য আনন্দ পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠচে। মানুষের ইতিহাসে কোন্‌ শ্মরণাতীত কাল 
থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্নির্ধোষে 
মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্বোধনের 
আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে-_বল্চে, ভূমার মধ্যে 
জাগ্রত হও, আপনাকে বড় করে জান! বল্চে, নিজের 
কৃত্রিম আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের অন্ধসংস্কারের তমিঅ 
আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখে না-__-উজ্জ্বল সত্যের 
ঈন্মুক্ত আলোকের মধ্য জাগ্রত হও-__আত্মানং বিদ্ধি। 

এই যে জাগরণ, ষে জাগরণে আমরা আপনাকে 





টিকা 





এসসি" 


জাগরণ - 


রা 


পপাস্টিপস্স্পিিাসিপাি তশাসপাশাসি পাসপসিপস্সিপাসছিশ? 


সত্যের মধ্যে দেবি,  জ্যোতির মধ্যে যা দেখি, অমতে ম মধ্যে 
দেখি--যে জাগরণে আমর! প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার 
সক্কোচ বিদীর্ণ কবে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত 
করে দেখি--সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই 
আমীদের উৎসধদেবভী। 'গ্র€ভধনেক নত, থেকে আক এই 
উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্ঠে দ্বারে 
এসে তার ভৈরব রাগিণীর প্রভাতীগান ধরেছেন-_-আভ 
আমাদের উৎসব সার্থক হোকু। 

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর- 
একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটা: আমি কেবল মাত্রই 
আমি--সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি-_-কেবল 
আমার স্থখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার 
প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা__যেদ্িকটাতে আমি সবাইকে বাদ 
দিয়ে আপনাকে একান্ত করে*দেখ্তে চাই, সেদিকটাতে 
আম ত একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মত ছোট 
আর কে আছে! আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমন্তের যোগ, 
আমাকে নিয়ে বিশ্বত্দ্দাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে সমস্ত 
জগৎ আমাকে প্রার্থনা! করে, আমার সেবা করে, তার শত 
সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ির সুরে আমার সঙ্গে বিচিত্র 
সম্বন্ধ স্থাপন করে, আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত 
লোক-লোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, তুমি 
আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অনস্তের 
মধ্যে তুমিই কেবল তুমি; সেই খানে আমার চেয়ে বড় 
আর কে আছে ! এই বড়র দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, 
সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, 
সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন 
পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দ্রিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের 
সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড় আমিকে সকলের 
চেয়ে বড় আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্চে আমাদের 
বড় দিন। 

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান 
আছে। আমর! প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই 
বিশেষত্ব একেবারে অটল 'টুট ; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে 
আমি যা” আর-কেউ তা নয়। 

তা ছলে দেখা যাচ্চে এই যে আমিত্ব বলে' একটি 
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* জিনিষ এর দ্বারাই জগতের অন্ত সমন্ত কিছু হতেই আমি 
স্বতস্্। আমি জান্চি যে আমি আছি, এই জানাটি 
'যেখানে জাগ্‌্চে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার 
মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র । আমিই হচ্চি আমি, 
এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ খড়েগর দ্বারা এই কণামাত্র 
আমি অবশিষ্ট ব্রদ্মাণ্তকে নিজের থেকে একেবারে চির- 
বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিথিল-চরাচরকে আমি এবং 
আমি-ন! এই ছুই ভাগে বিতক্ত করে ফেলেছে | 
' কিন্তু এই যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার 
মূলও হচ্চেন উনি; পৃথক্‌ না হলে মিলনও হয় না। 
তাই দেখতে পাচ্চি সমস্ত জগৎজুড়ে বিচ্ছেদের শত্তি আর 
মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু পরমাণুর 
মধ্যে কেবলি পরস্পর বোঝাপড়া করচে। আমার আমির 
মধোও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড ছুই শক্তির খেল! ;-_তার 
এক শক্ত প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেল্চে আর এক শক্তি 
প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্চে। এম্নি করে আমি এবং 
আমি-নার মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার ভাটা 
চলেচে। এম্নি করে আমি আমাকে জান্চি বলেই তার 
প্রতিঘাতে সকলকে জান্চি এবং সকলকে জানচি বলেই 
তার প্রতিঘাতে আমাকে জানচি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে 
আমার আমির এই নিতাকালের ঢেউ-খেলাখেলি। 
এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন 
উভয় তত্বই আছে বলে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্ব ! যে- 
দিকে সে পৃথক্‌ সেইদ্িকে তার চিরদিনের ছুঃখ, যেদিকে 
সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ ; যেদিকে 
সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ সেইদিকে তার পাপ, যে 
দিকে সে মিলিত সেই দ্রিকে তার ত্যাগ সেদিকে তার পুণা; 
যেদিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহস্কার, 
যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্ের 
সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং 
আরএকদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার 
সার প্রার্থন৷ হচ্চে দ্বন্দ সমাধানের প্রার্থনা ; অসতোমা 
সদ্গময়, তমসো মা! জ্যোতিগর্মর, মৃত্যোমাঁমূতং গময়। 
সাধক কবি কবীর ছুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্তের এই 
তত্বটি প্রকাশ করেছেন £-- 


শ্রবাসী-সাঘ, ১৩১৭ 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


যব হম রহল রহা নহ্ি কোঈ, 
হমরে মান রহল সব কোঈ। 

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্ত 
আছে। অর্থাৎ এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক 
হয়ে অন্তদ্দিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্চে। 

এই আমার দ্বন্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান 
নিজের মধ্যে লোপ করে ফেল্তে চাননা, একে নিজের 
মধো গ্রহণ করতে চান। এই আমি তার প্রেমের সামগ্রী; 
একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে 
অসীম প্রেমের দ্বার চিরকাল আপন করে নিচ্চেন। 

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই 
এক পরম আমির অনস্ত আনন্দ নিরস্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত 
হয়ে উঠ্চে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মগুলীর প্রত্যেক 
আমির মধ্যেই তার এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ, 
যাঞ্গতে আর কোনোখানেই নেহ । সেই জন্তে আমি 
যত ক্ষুদ্রই হই আমার মত তার আর দ্বিতীয় কিছুই নেই) 
আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের সমস্ত হিসাব 
গরমিল হয়ে যাবে । সেই জন্তেই আমাকে নইলে বিশ্ব- 
ব্রঙ্গা্ডের নয়, সেই জন্তেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষ- 
রূপেই আমার ভগবান, সেই জন্তেই আমি আছি এবং 
অনস্ত প্রেমের বাধনে [চরকালই থাকৃব। 

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের 
মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমর! ছোট হয়ে সংসারী 
হয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি। 

কিন্ত মান্থুষ আমির এই বড়দিকের কথাটি দিনের পর 
দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাচবে কি করে? 
তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক একটি বড়দিনের দরকার 
হয়। আগাগোড়। সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাচে না, 
তার মাঝে মাঝে জানলা দরজ! বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের 
ও ঘরকে বাহিরের করে রাখ্তে চায়। বড়দিনগুলি 
হচ্চে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড় দরজা । মআমা- 
দের প্রতিদিনের সৃত্রে এই বড়দিনগুল হুর্য্যকাস্ত মণির মত 
গাথা হয়ে যাচ্চে ; জ"বনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, 
বত খাঁটি, বত বড়, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, 
আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে। 


ধর্ঘ সখ্য ] 
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তাই বল্ছিলুম আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্ব- 
ব্রহ্মার দিকে আশ্রমের ঘার উদঘাটিত হয়ে গেছে) আজ, 
নিথিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যৌগ, সেই যে 
ঘোষণা করবার রসন্চৌকি এই প্রাস্তরের আকাশ পূর্ণ 
করে, বাজচে, কেবলি বাজচে, ভোর থেকে বাজচে। 
আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আননক্ষেত্র। 
কেন? কেন না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় 
সমস্ত মান্তষের সাধন। চল্চে। এখানকার তপস্তায় সমস্ত 
পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে । আশ্রমের সেই বড় 
কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের 
জীবনের সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব । 

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সঙ্গীতটি আজ 
কে বাজাবেন ? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাত্ত্ী 
ধার কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্চে। 
তিনিই একের সঙ্গে অন্টের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, 
জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের 
সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে 
তুল্চেন; তারই হাতের সেই বিচ্ছেদ-মিলনের ঝঙ্কারে 
বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলি উৎসারিত হয়ে আকাশ 
পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়চে; একই ধুয়ো থেকে 
তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে, এবং একই ধূয়োতে 
তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হুচ্চে। 

বীণার তারগুলো যখন বাজেনা তখন তার! পাশাপাশি 
পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনে! তারা কেউ 
কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অম্নি 
স্থরে স্বরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়_তাদের 
সমস্ত ফাকগুলো। রাগরাগিণীর মাধুধ্যে ভরে ভরে ওঠে। 
তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক, কেউবা লোহার কেউবা 
পিতলের তবু এক, কেউব! সরু ম্থরের কেউবা মোটা সুরের 
তবু এক-_তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে 
না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ 
হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে 
প্রকাশের অস্তরতর মিলটি সৌনার্্যের উচ্ছবাসে ধবা পড়ে 
যায়, দেখা যায় আপনার মধ্যে স্থুর তই স্বতন্ত্র হোক্‌, 
গানের মধ্যে তার এক । 


আমাদের ভীবনের বীপাতে সংসারের বীণাতে প্রতিদিন 
তার বীধ! চল্চে, হার বাঁধ এগচ্চে ॥ সেই বীধবার সুখে 
কত কঠিন আঘংত, কত তীব্র বেম্ুর । তখন, গেষ্ট মম 
কষ্টের মৃত্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেস্থুরকে 
সমগ্রের স্থরে মিলিয়ে তুখতে এত টান পড়ে যে এক এক 
সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি 
ছিড়ে! 

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয় 
তবে বুঝি সার্থকত! কোথাও নেই-_কেবলি বুঝি এই 
টানাটানি বীধাবাধি, দিনের পর দিন কেবলি থেটে মর!, 
কেবলি ওঠা পড়া, কেবলি অহং যন্ত্রটার অচল ধোঁটার মধ্যে 
বাধা থেকে মোচড় থাওয়--কোনেো অর্থ নেই, কোনো 
পরিণাম নেই-_কেবলি দিনযাপন মাত্র! 

কিন্তু যিনি আমাদের বাদ্ধিয়ে তিনি কেবলি কি কঠিন 
হাতে নিয়মের খোটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের 
স্থরই বাধচেন? তাতনয়! সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে 
বঙ্কারও দিচ্চেন। কেবলি নিয়ম? তাত নয়! তার সঙ্গে 
সঙ্গেই আনন্দ! প্রতিদিন খেতে হচ্চে বটে পেটের দায়ের 
অতান্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদ- 
টুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠচে। আত্মরক্ষার বিষম 
চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্তেই বিশ্বগতের শতসহজ নিয়মকে 
প্রাণপণে মান্তে , হচ্চে বটে কিন্তু সেই মেনে চলবার 
চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে 
উঠচে। দায়ও যেমন কঠোর, খুসিও তেমনি প্রবল ।. 

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার স্থবিধেই হচ্চে 
প্র! তিনি সব স্রের রাগিণীই জানেন। যে কটি ভার 
বাধা হচ্চে, তাতে যে ক'টি স্থুর বাজে কেবলমাত্র সেই কটি 
নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী 
হোক্‌ মুঢ় হোক্‌ স্বার্থপর হোক্‌ বিষয়ী ছোক্‌, যে হোক্‌ না, 
বিশ্বের আনন্দের একট! স্ুরও বাজে না এমন চিত্ত 
কোথায় ? তা হলেই হল; সেই স্থযোগটুকু পেলেই তিনি 
আর ছাড়েন না। আমাদের 'অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল 
বঞ্চনার মাঝখানে হঠাঞ্চ এমন একটা কিছু স্থুর বেজে ওঠে 
যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে 
গিয়ে চিরস্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা কোনে! 
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স্থুর, রি প্রন্োনের স সঙ্গে বানের সঙ্গে রর ন্ট 

নেই-_যার ষিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের 
আলোর সঙ্গে, যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, 
বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে, সেই 
স্থুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের মতি দ্র শিশুটিও 
আমাদের সকল স্বাথের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই 
আমর! ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ 
দিই; সেই স্থরে সত্য আমানের দ্ঃসাধ্য সাধনের দুর্গম 
পথে অনায়াসে আহ্বান করে ; সেই স্থুর যখন বেজে ওঠে 
তখন আমর! জন্মদ্রিদ্রের এই চিরাভ্যন্ত কথাটা! মুহূর্তেই 
ভূলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমপ্র্ণের 
অধীন, আমর! স্ততিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই ম্থবরের 
ম্পন্দনে আমাদের সমন্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে 
আপনাকে লুকিয়ে অসীমরেই প্রকাশ করতে থাকে। 
সে স্থুর যখন বাজেন। তখন আমর! ধুলির ধুলি, তখন 
আমর! প্রকৃতির শুতি ভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ 
একট! অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কাঁধ্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে 
জড়িত। তথন বিশ্বঞ্গতের কল্পনাতীত বৃতত্বের কাছে 
আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় 
প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুষ্িত। তখন 
আমর! মাথা হেট করে ছুই হাত জোড় করে অহোরাত্র 
ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আপোকে কথাকে চশ্্রকে পর্বতকে 
নদীকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেবতা বলে যখন-তখন 
যেখানে" সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই । তখন আমা- 
দের সন্কল্প সঙ্কীর্ণ, আমাদের আশা ছোট, আকাঙ্ষা ছোট, 
বিশ্বীস ছোট, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোট। তখন 
কেবল খাঁও, পর, স্থুখে থাক, হেসে খেলে দিন কাটাও 
এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সর 
যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে 
মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখনি কার্ধযকারণের শৃঙ্খলে বাধা থেকেও 
আমর! তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন 
থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়; 
তখন আমরা জগৎসৌন্দর্যের দর্শক£ জগত্তীশ্বধ্যের অধি- 
কারী, জগৎপঠির আনন্দভাগ্ারের অংশী-তখন আমরা 
প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী। 


শ্রবাসী_যাঘ, : ৯৩১৭ 


-শম ভা, ২ খত 


আজ দ বাক ভুমানন্দের (সেই মেনর হুন্দর ভীষণ 
সঙ্গীত যাতে আমর! নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃত- 
লোকে জাগ্রত হই ! আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে 
প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে 
দেখি, মত্ত্যজীবনকে অনস্তজীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান 
কার। 

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার 
বীণা নয়--লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে ! কত জীব, , 
তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত স্বর, কত দেশে 
কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবন- 
বীণা বাজে ! রূপ-রস-শবব-গন্ধের নিরস্তর আন্দোলনে, 
সখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর, আলোক মন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন 
আঘাত আঁভঘাতে বাজে বাজে জীবনবীণ! বাজে ! ধন্য 
আমার প্রাণ, যে, সেই অনন্ত আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে 
আমারও স্থরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমিটুকুর তান 
সকল-আমির গানে শ্ত্ররের পর স্থুর জুগিয়ে মীড়ের পর 
মীড় টেনে চণেছে। এই আমিটুকুর তান কত স্যর 
আলোয় বাজচে, কত লোকে পোকে জন্মমরণের পর্যায়ের 
মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ ভচ্চে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধা 
দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে; সকল-আমির 
বিশ্বব্যাপী বিরাটবীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন 
কত আমির তার আকাশে আকাশে বন্কৃত হয়ে উঠ্চে। 
কি স্থন্দর আমি! কি মহৎ আমি! কি সার্ক আমি ! 

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের 'দিনে আমাদের 
সমস্ত মন প্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে 
তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমা- 
দের আশ্রমের প্রাতদিণের সাধনার লক্ষ্যটট এই যে, 
বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে 
থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সঙ্কোচ নেই, কোথাও 
সঙ্কোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই)-স্থার্থের 
সক্কোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কোচ, দ্বণাবিদ্বেষের সঙ্কোচ-_ 
কিছুমাত্র না! সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিস্কার, অত্যন্ত 
খোলা, সমস্তই 'আলোতে ঝল্মল্‌ করচে তার উপর 
বিশ্বপতির আঙুল যখন যেম্নি এসে পড়চে অকু্ঠিত স্থর 
তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠূচে। জড় পৃথিবীর জলম্থলের 


রথ সংখ্যা 
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সঙ্গেও তার আনন সাড়া নিচ্ছে, নাভীর? সঙ্গেও তার 
আনন্দ মর্মরিত হয়ে' উঠুচে, পণ্ড পক্ষীর সঙ্গেও তার 
আনন্দের হর মিল্চে, মানুষের মধ্োও তার আনন কোনো 
জায়গীয় প্রতিহত হচ্চে না; সকল জাতির মধ্যে, করে, 
সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে সকল ধর্মে তার উদার আত্ম- 
বিশ্ব আনন্দ, সুর্যের সহশআ্র কিরণের মত অনায়াসে 
পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। সর্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, 
সে উন্মুখ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, 
উচ্ছ(সিত তার আহ্বানধবনি। সে সকলের, এবং সেই 
বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তার যিনি সকলেরই । 

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর 
মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আননরূপ দেখবার জন্তে 
অপেক্ষা করে আছি । কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও 
জানিনে, কিন্ত অপেক্ষা করে আছি। যত দিন নিজেকে 
ক্ষুদ্র বলে জান্চি, ছোট চিন্তায় ছোট বাসনায় মৃত্যুর 
বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি ততদিন তোমার 
অমুতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্চে না। ততদ্দিন 
আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্খে ব্যবস্থা 
নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই, ততদিন 
তোমার জগঘ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের 
সঙ্গে আমার মিল ভচ্চে না। যতদিন আমার এই 
আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আননবূপ 
না উপলব্ধি কর্চি ততদিন আমার ভয়ের অস্ত নেই, 
শোকের অবসান নেই, ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে 
মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি, ততদিন 
সত্যের জন্তে সংগ্রাম করতে পারিনে, মঙ্গলের জন্তে 
প্রাণ দিতে কুষ্টিত হই, ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি 
বলেই কৃপণের মত আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাচিয়ে 
বাচিয়ে চল্তে চাই) শ্রম বাচিয়ে চলি, কষ্ট বীচিয়ে 
চলি, নিন্দা বীচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাচিয়ে চলিনে, ধর্ম 
বাচিয়ে চলিনে, আত্মার সন্মান বাচিয়ে চলিনে। যতদিন 
আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনস্ত অমৃত- 
রূপ আনন্দরূপ ন! দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, 
অস্থাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্ধ্, অপমান আমার 
জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না-_চতুর্দিকের প্রতি আমার 
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গভীর আলস্তবিজড়িত অনাদর দুর হয় না, নিখিলের 
প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণশক্তিতে প্রসারিত হতে 
পারে না; ততদ্দিন পাঁপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অস্তরের 
মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং 
পাপকে উদাসীন ছর্বলভীবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল 
প্রশ্রয় দিতেই থাকি__-কঠিন এবং প্রবল সন্ক্ নিয়ে 
অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে 
দাড়াতে পারিনে ;-_কী অব্যবস্কাকে কী অন্যায়কে আঘাত 
করার জন্টে প্রস্তত হুইনে পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত 
নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনস্ত অমৃতরূপ 
আনন্দরূপ আমার এই মামিটুকুর মধ্যে বোধ করতে 
পারিনে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দ্রীনতার অধম 
দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে 
মনে গৃহে গ্রামে সমাজে * স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ 
নৈক্ষল্য মঙগলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং 
অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে ছুঙিক্ষরূপে, অনাচার 
ও অন্ধ সংস্কারূপে, শতসহত্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে 
অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্ত,পাকার করে 
তোলে । 

হে ভূমা, আঞ্জকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগ- 
রণের দিন হোঁক-আজ তোমার এই আকাশে আলোকে 
বাতাসে উদ্বোধনের বিপুলবাণী উদগীত হতে থাক্‌, আমরা 
অতি দীথ দীনতার নিশাবসাঁনে নেত্র উন্মীলন করে 
জ্যোতির্ময় লোকে নিজেকে অমৃতন্ত পুক্রাঃ বলে অনুভব 
করি, আনন্দ-সঙ্গীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি 
সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমুতের পথে ; আমাদের 
এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাকো মনে, 
আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, তে রুদ্র! তোমার প্রসরমুখের 
জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক! আমরা এখানে সকলে 
যাত্রীর দল__-তোমার আশীর্বাদে লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; 
সন্ুথে আমাদের পথ, আকাশে নবীন হৃর্যের আলোক, 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং রহম, আমাদের মন্ত্র, অন্তরে আমাদের 
আশার অস্ত নেই, আমরা মান্বন! পরাভব, আমর! শ্গান্বন! 
অবসাদ, আমর! কর্বন! আত্মার অবমাননা, চল্ব দৃঢ়পদে, 
অসম্কুচিত চিত্বে__চল্ব সমস্ত সুখছুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত 
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্ার্থ এবং টা ও এবং ডানে রূলিত করে__তোমার 
বিশ্বলোকে অনাহত তুরীতে জয়বান্ক বাজতে থাকৃবে, 
চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে, এস, এস, 
এস,__আমাদেব দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরভীবনের 
সিংহদ্বার-কলাণ, কল্যাণ, কল্যাণ-_অস্তরে বাহিরে 
কল্যাণ,_-আনন্দং আনন্দং, পরিপূর্ণমানন্দং ! 

শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 


শপ সপ পিল রে 


সুখ ও হুঃখ 


স্থখ বলে “দুঃখ তুই:কেন দিলি দেখা, 
সবে সুখী হ'ত যদি থাকিতাম এক1।” 
£খ বলে পথ তুই বড় অহস্কারী__ 
আমি আছি তাই তোরে চিনে নরনারী ।” 
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ । 


পানি 


আমার চীন-প্রবাঁস 


(পূর্বানুবৃত্তি ) 
হংকং হইতে উই-হাই-উই পাঁচ দিনে পৌঁছিলাম। গীত 
সাগর তখন বড়ই অশান্ত। দ্বিতল ত্রিতল সমান উচু 
ঢেউগুলি আসিয়া প্রতিপদ্দে জাহাজকে বাধা দিতেছিল। 
“টেরিবল্‌্” নামক মানওয়ারী জাহাজ তখন উই-হাই-উই 
বন্দর পাহার৷ দিতেছিল। আমাদের জাভাজ উক্ত রণ- 
তরীর নিকটে নঙ্গর করিল, কিন্তু আমাদের আগমন যে 
বড় কেউ আশা করিতেছিল এমন বলিয়া বোধ হুইল না। 
এই স্থান ১৮৯৮ থৃষ্টাবের ২৪শে মে তারিথে ইংরাজ কর্তৃক 
গৃহীত হয়। এই স্থান শাল্টু প্রদেশের নিকটবর্তী, এবং 
দক্ষিণ দিকের সমুদ্রপথ রক্ষা করিতেছে । এই পথ দিয়! 
টিনসিন এবং পিকিন যাইতে হয়। আমর! ছয় ঘণ্টা! তথায় 
অবস্থান করিলে আরও অগ্রসর হইবার হুকুম আদিল। 
তথা হইতে এইবার জাহাজ টাক অভিমুখে যাত্রা করিল। 
তিন দিনে “টাকু বার” পৌছিলাম। জাহাজ যতই টাকুর 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল চতুদ্দিকে পৃথিবীস্থ জাতিনিবহের 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৭ 


পাস্তা িতপসলসিতাসিা স৯৩০ 


1 ১০ম ভাগ, ২য খণ্ড 


পাঠ নিপাত পিপস্সিপানসসিললী তাক কি? সরস 


রণতরী : সমদবকষ ক ছাইয়া রহিয়াছে দেখা গেল, সে দৃস্ত 
মনোহর, কিন্তু ভীতিগ্রদ |. সকল জাহাজগুলিই শ্বেত বর্ণে 
রঞ্জিত। জাহাজের চতুদ্দিক ছিড্রযুক্ত, ছিদ্রমুখে কামানের 
মুখগুলি দেখা যাইতেছে, বোধ হয় আগস্তককে ইঙ্গিতে 
বলিতেছে “সাবধান, আর বেশি অগ্রসর হইও না, ভন্মসাৎ 
হইবে, যেখানে আছ সেখানেই স্থির হইয়া থাক'। আমরা 
পৌছিবামাত্র চতুর্দিকস্থ জাহাজ হইতে ঘন ঘন তোপধবনি 
হইতে লাগিল। সে আওয়াজ যেকি ভয়ানক, পাঠকের' 
তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কলিকাত।-কেল্লায় একটী 
মাত্র তোপের আওয়াজ শুনিয়াছেন, কিন্তু এ শব্দ এক 
সঙ্গে অনেকগুলির। এ শব আবার সমুদ্রবক্ষে প্রতি- 
ধ্বনিত ইয়া আরও ভয়ানক হয়। রান্রিকালে বৈদ্যুতিক 
আলোকমালায় ত্র সকল অর্ণবপোত এক অভিনব সুন্দর 
শ্রীধারণ করে। ক্ষণে ক্ষণে আবার ত্র সকল যুদ্ধজাহাজ 
হইতে সুদূর দর্শনোপযোগী আলোক (5০97০1) 11817) 
ইতস্ততঃ বিক্ষিগড হয়। টাকু হইতে ছোট বাম্পতরীযোগে 
সিন্হো যাইতে হয়। জাভাঞ্জ তীরে লাগে না, কারণ 
ইহার তীরবর্তী সমুদ্রের সকল স্তানই নাতিগভীর। 
সমুদ্র আজ ছুই দিন তাগুবনৃতো মাতিয়াছে, স্তরাং 
জাহাজ হইতে নামিবার ম্থযোগ হয় নাই। একজন 
সার্জেন্ট এবং আমি কতকগুলি অনুচর লইয়া প্রথমেই 
তীরে যাইতে আদিষ্ট হইলাম। সপ্তবিংশতি দিবসে ই্রিম 
লঞ্চ যোগে পিহে! নদী দিয় আমরা সিন্হো! রওনা! হইলাম। 
পিহো। নদীর মুখে ছুই দিকে ছুষ্টটী মতি স্থুকৌশলে নির্টিত 
কেল্লা ছিল, তাহাতে দুইটী কামান পাত।, বিলক্ষণ বিপদ- 
সন্কুল ছিল। জাপানীদিগের বৃদ্ধিচাতুরীতে এ ছুইটা 
কেল্লা পূর্বেই অধিকৃত হইয়াছিল, স্তরাং নদী দিয়া 
গমনাগমনে আর কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। নদীর 
উভয় পারে শস্তন্তামল ক্ষেত্র সকল নয়নপথে পতিত হইয়া 
এক অভ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদ্দান করিতে লাগিল। স্থানে 
স্থানে কতিপয় চীনেদের বাড়ী এবং শস্তক্ষেত্র । এইবূপ 
প্রায় সমস্ত পথ দেখিলাম । কোন কোন স্থানে চীনেদের 
বাম্পতরী অর্ধনিমজ্জিত। এক স্থানে একখানি টরপেডো 
বোট জলমপগ্র, কতক অংশ বাহির হুইয়! যেন জানাইয়া 
দিতেছে আমি এখনও এখানে আছি। এই সকল চিহ্ন 


রথ সংখ্যা 


৯৯০০৭ দিতে 


কদিন হইল: যে | যুদ্ধ হয়া গিয়াছে তাহার সাক্ষী 
দিতেছিল। 

সন্ধ্যার প্রান্ধালে সিন্হো পৌছিলাম। সেখানে এক 
অদ্ভুত ব্যাপার, লোকজন, সৈ্ঠসামস্তে স্থানটী ছাইয়া 
রহিয়াছে । একটা বৃহৎ মেলাতেও বুঝি এত লোকের 
সমাগম হয় না। কোথাও শিবির সন্নিবেশ, কোথাও 
স্তপার্কতি জিনিষপত্র, কোন স্থানে বা অগণিত পণুপাল। 
কিন্তু এত যে কাণ্কারথানা, সবই যেন কাহার অঙ্গুলি- 
সন্কেতে নীরব নিম্তন্ধ। আমাদের জাতভায়াদের মধো 
চারিজন একত্র হইলেই যেন মনে হয় সেম্থানে কি যেন 
একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে, কিন্তু এই যে নিবিড় জনতা৷ এখানে 
টু শব নাই। ইহা! কি ভাবিবার বিষয় নহে? যেজাতির 
মধ্যে এত স্বনিয়ম এমন স্ুবন্দোবস্ত, এমন কর্তব্য নিষ্ঠা, 
উন্নতি করিবে কি তাহার! না আমরা? গুধু মুণ্ডমালার 
দঈাতকপাটি করিয়া আমি বড় বলিয়! বসিয়! থাকিলে বড় 
হওয়া যায় না । আগে অন্ততঃ অনুকরণযষোগা সন্ৃগুণা- 
বলীতে ভূষিত হও, কাজের রীতিপদ্ধতি সমাকরূপে শিক্ষা! 
কর, তবে “হাম্‌ বড়া” হবার আশা করিও, নতুবা দ্বণ! 
এবং অবজ্ঞার পাত্র হইবে । মনের ছুঃথে ২1৪ টী অবাস্তর 
কথা বলিতে হইল, পাঠকগণ ক্ষমা! কবিবেন। এখন 
যে জন্ত আসরে নামা তাহাই বলা যাউক। 

স্টিমার হইতে জেটিতে নামিয়াই প্রথমে খোজ করিলাম 
কোথায় কমিসেরিয়েট বা রসদ-গুদাম। কেননা এরূপ 
অসময়ে থাকিবার ত স্থান চাই। যানোক উক্ত গুদাম 
থুঁজিয়া লইতে বড় বেশি বেগ পাইতে হইল না, কারণ 
উহ্ার খবর সকলেই রাখে, ইহাই হইল যে “জীবন 
মরণের কাঠি” । গুদামে সে রাত্রির মত আশ্রয় লইলাম। 
প্রায় একমাস জাঙাজে চলাফের। করিয়া প্রথম মাটিতে 
নামিয়। শরীর যেন কথঞ্চিৎ টলিতেছিল। সমুদ্রযাত্রার 
পর সকলেরই এরূপ অবস্থা হয় কিনা জানি না, তবে 
শন্মাত নিজে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। আরও 
কেহ কেন হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে নাবিকগণের 
স্থলপথে চলন প্রায়ই ঈষৎ টলিত, স্থলিত! তাহাও 
জাহাজদোলনের ফলেই বোধ হয় প্ররূুপ অভ্যাস হুইয়! 
থাকিবে । 
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আমার চীন-প্রবাস 
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মধ্যে মধ্যে যর  দর্নোপযোগী আলোক ছার এই 
স্থান উদ্ভাসিত হইতেছিল। মানিক উত্তেজনা এবং 
নানারূপ চিন্তায় কিছুকাল নিদ্রারদেবীর দেখা পাইলাম না 
তখনও বোধ হইতেছিল জাহাজেই রহিয়াছি। দোলায় 
শোয়াই্য়া কে যেন আমাকে ঘুম পাড়াইতেছে। পরদিন 
প্রাতঃকালে আমাদের বড় সাহেব অন্যান্য লোকজন 
লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চীনের রাজকীয় 
রেলপথ ইতঃপৃর্ববেই বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক অধিকৃত 
হইয়াছিল। রসদ-গুদাম-ঘরের দেয়াল এবং ছাতের 
খানিকটা চীনের! গোলা মারিয়া উড়াইয়! দিয়াছিল। 
গাড়ীগুলিরও দশা প্রায় তদ্রপ, বন্দুকের গুলিতে শত শত 
ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, ইঞ্জিনখানা ত “ঝাঝরা, সদৃশ। 
মালপত্র নদীতীর হইতে ট্রেনে উঠাবার জন্য এখানে 
একটা “সাইডিং, প্রস্তুত হইয়াছিল। বারটার সময় 
রেলগাড়ী চাপিয়! তিনসিন রওনা হইলাম । রেললাইন এই 
সময়ে রুসিয়ার পরিচালনাধীন ছিল। কিছুদ্দিন পরে আবার 
ইংরাজ নিজে পরিচালন! করেম। এই ছুর্দিনে এখানে 
একটা চীনেরও টিক দেখিবার জো ছিলনা । সকলেই 
প্রাণভয়ে পলায়িত। সন্ধা! সাতটার সময় তিন'সন 
ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। সহরে পৌছিতে প্রায় রাত্রি 
দশটা। লোক জন এবং মালপত্র সঙ্গে যথে্ ছিল 
বলিয়াই এত বিলম্ব। যখন পিহে! নদীর পুল পার হয়! 
সহরে প্রবেশ করিলাম তখন বোধ হইল যেন এই স্থান 
জনমানবশূন্ঠ। বিদেণায় বিভিন্ন বিভিন্ন শক্তির শাস্ত্রী পাহার! 
সময়ে সময়ে আমাদের গতিরোধ করিয়া দেখিয়। 
যাইতেছিল, উদ্দেস্ত, শত্রু কি না? প্রাতঃকালে উঠিয়া 
স্থানটা যেন শ্বশান সদৃশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
বড় বড় বাড়ী আছে কিন্তু মনুষ্যসম্পর্বশূন্য । দৌকান- 
গুলিতে ক্রেত। বিক্রেতার নামগন্ধ নাই । খালি দোকান 
পড়িয়। আছে। কোন বাড়ীর ছাত উড়িয়া গিয়াছে। 
দেয়ালগুপিও যেন এখন যাই তখন যাই ভইয়া আছে। 
গৃহপালিত কুকুরগুলি পর্যন্ত গোলাগুলির তর্জন 
গর্জনে ময়দানে গিয়া* আশ্রয় লইয়াছে। কি যে 
হৃদয়বিদারক দৃশ্ত তাহ! আর বলিয়। কান্ধ নাট। 
নিতান্ত দরিদ্র চীনেমান বাত্তীত দকলেই লুকায়িত কিনা 


৪৫৮ 


৮৫4 :/ ৮৫০০৫ *4/, 


রি 


গরপ তল ৫৫৫-৮% ০ প্রতি, 


প্রবাসী-__মাঘ, ১৩১৭ 
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ইল ক 2 লট আইসি 


(বিভিন্ন দেশের সৈন্ত। 


পাঠকের বামদ্দিক হইতে প্রথম লাইনে--১। ফরাসিন, 
দ্বিতীয় লাইনে--১। চীন, 


এই সময় চীন জাতির পক্ষে বড়ঈ ছর্দিন। 
চীনাকাশ ঘনঘটার আচ্ছন্ন। ঘোর 
রণনিনাদ অহনিশি শ্রুতি 


পলায়িত। 
অষ্ট বজ একত্রিত। 
নিনাদে দিজ্মগুল পরিপুরিত। 
গোচর হইতেছে কোথাও ইংরাজ, কোথাও জন্মান, 
কোথাও রুল, কোথাও ফরাসী, কোথাও জাপান, 
কোথাও মার্কিন, কোথাও আস্টীয, কোথাও ৭1 ইতালীয়ান- 
সৈন্ত মদগর্কের পৃর্থীতল কম্পিত করিয়। চলিয়াছে। এমন 
সর্ধজাঁতির সংমিশ্রণ আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
রাত্রিকালে ঘরের বাহুর হইবার জো নাই। অনবরত 
প্রশ্ন খবরদার, কে যায় । জবাব দেও গন্তব্য স্থানে 
যাইতে পারিবে, নতুবা ক্ষণমাত্রে তোমার আত্মাপাখী 
-দ্বেহর্খাচা ছাড়া হইয়া কোন অভ্ঞানিত দেশে উড়িয়া 
যাইবে। দেশের অবস্থ।। এখানে আমার মত 
এক জন “ভেতো বাঙ্গালী” যাহার প্রীহা আজন্ম বিবৃদ্ধ 
হইয়াই আছে, তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইতে 


এই্টত 


২। ভারতীয়, 
২। ইটালীরান, ৩। জাপানী, 


৩। ইংরাজ, ৪। জন্ম, ৫। 


৪। রাবিয়ান, ৫। 


আমেরিকান। 
অস্ত্রীয়ান ; 


পারে তাহা! পাঠকের সহজেই মন্ুমেয়। প্রত্যেক শক্তিই 
আপন আপন গণ্তী ঠিক করিয়! লইয়াছিপ। এই সব 
আন্তর্জাতিক গণ্ভীব (1771507211079]  0017065510159) 
বাহিরে যাইবার জো ছিল নাঁ। উহার মধ্যেই বেড়াইতে 
হইত। কড়া হুকুম, বাহিরে গেলে সামরিক আইনে 
দণ্ডিত হইতে হইবে। নিতান্ত প্রয়োঞ্জনৈ সরকারী 
কার্ধ্যান্নরোধে যদ্দি চীন সহরে যাইবার আবশ্তক হুইত 
সৈনিক প্রহরী লইন্লা যাইতে হইত। নতুবা এইরূপ গুজব 
--বিদেশীকে চীনের একাকী পাইলে ধরিয়া লইয়া গিয়া 
“এক অজ্ঞাত দেশে পাঠাইয়! দিত, পাঠাইবার প্রক্রিয়াও 
একটু নৃতন রকমের ৷ পাঠক শুনিয়া শিহরিবেন না 
বিদেশীকে ধরিয়৷ লইয়া গিয়া চীনের! তাঙ্াকে নিজ্জল! 
উপবাসের বাবস্থা করিত, এবং প্রতিদিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
এক এক অংশ বাদ দিয়া শরীরের ভার লঘু করিয় দ্দিত ; 
আত্মারাম দেহপিঞ্জরের মমতা পরিত্যাগ না করা পর্যাস্ত 


৪র্থ সংখ্যা) 


এই ব্যবস্থা চলিত। মনুষ্যহৃদয় এতদূর নিম্্মতায় পূর্ণ 
হইতে পারে আমরা প্রথমে বিশ্বাস করি নাই, কিন্ত 
দোভাষী আমাদিগকে এ বিষয়ের সত্তা সন্বন্ধে। নিঃসন্দেহ 
হইতে বলিয়াছিল। জানি না সে নিজে চীনেমান, 
স্বজাতিগ্রীতি বশতঃ আমাদিগকে অয! ভীত করিতে 
চেষ্টিত হইয়াছিল কি না? 

চীনেদের স্বজাতিগ্রীতি সাতিশয়। 
সময় ভ্রাতা! ভ্রাতার শক্র তয় কিন্তু বিদেশীয়ের সংঘর্ষে 
শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া মহাভারতে কথিত 
আছে গন্ধববব-যুদ্ধে ছুর্যোধন বন্দী হইলে যুধিষ্ঠির উক্ত 
ঘটনা অথগত হইয়া! ভীমার্জুনকে এই মন্মে বণিয়াছিলেন 
“ভাই এই সংবাদে আহলাদত হইও না। ম্ুযোধন 
আমাদের সঙ্গে শত্রতা বটে, কিন্তু তজ্জন্য 
বাহিরের শক্র আসিয়া তাহাকে অপমানিশ করিবে, 
আমরা নির্বাক হইয়া 


ষদি9৪ অনেক 


এক ভয়। 


করে 
আর 
তাহ। অবলোকন করিব, এরূপ 
কথনই হইতে পারে না। শন্তের সঙ্গে শক্রতায় আমর! 
একশত পাঁচ ভাট । অতএব গন্ধর্বের 
তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে । 


হাত হইতে 


বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ বরং পঞ্চ শতং চ তে। 
অনৈঃ সহ বিবাদে তু বং পঞ্চ শতঞ্চ বৈ। 


চীনেরা স্বজাতি ছাড় আর সকলকেই ত্বণা করে 
এবং বিদেশা আখ্যায় অভিহিত করে। উক্ত শব্দের 
সহিত শয়তান কথাটীও যোগ করিয়া দেয়। শাহাদের 
জাতীয় মন্ত্র “কাং-টাই” বা শয়তানকে মার” । বিদেশীকে 
তাহারা অন্তরের সহিত ঘ্বণা করে সত্য, কিন্তু তাই 
বলিয়৷ তাহাদিগকে অতিথিসৎকার-বিমুখ বলা যায় না। 
নিজেদের প্রাচীন রীতিনীতি ছাড়া অপরের কিছু ভাল 
হইলেও তাহার অনুকরণ নিতাস্ত 
নারাজ। তজ্জন্তই এই প্রাচীন জাত আধুনিক 
সভ্যজগতে এত পিছাইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞানান্থু- 
মোদিত উন্নতির সোপানাবলী আশ্রয় না করিলে চীন 
জাতির জাতীয় জীবন যে উন্নত হইতে পারিবে তাহার আশ! 
সুদূর পরাহত। গুনিতে পাওয়া যায় আজ কাল জাপানের 
আদর্শে তাহারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উন্নতি গ্রহণে 
সমধিক প্রয়াসী। এমতাবস্থায় তাহার! যে ক্ষিপ্রগতিতে 


করিতে তাশ্ার। 


আমার চীন-প্রবাস 


৪৫৯ 


উন্নতিমার্গে আরোহণ করিবে তছিষয়ে অণুমাত্র সনোহ নাই। 
চীনের! শ্রমদক্ষ, বুদ্ধিমান এবং উদ্ভাবনীশক্তিসমস্থিত। 
ভাষা কথায় বলে “হুনরে- চীন, হুজ্জতে বাঙ্গাল। চীন 
জাতির সহিষুততা অতুলনীয়। শিল্পকারধ্যে অসাধারণ 
চীনেদের ধারণা, বুদ্ধি পেটের ভিতরে থাকে । তাহারা 
নিঞ্জেকে নির্দোষ মনে করে। তাহাদের দেশকেই সভ্য, 
শিক্ষিত, উর্বর! এবং অতি প্রাচীন বলিয়৷ বিশ্বাস। 
বিদেশাকে অসভ্য আখ্যা দিয় থাকে । তাহাদের যুক্তি 
এই “আমর! তোমাদের ছাড়া চলিতে পারি, কিন্তু তোমর! 
আমাদেব ছাড়া পার না। তোমাদের দেশ যদি এত ভাল 
তবে আমাদের দেশে চা, রেশম ইতাদি লইতে আসিয়াছ 
কেন?” এ যুক্তির বিরুদ্ধে তাহারা কোন মতই শুনিতে 
চাহে না। 
সামাজিক 
পরাড়নত করিয়াছে । 


জীবনে তাহারা অনেক জাতিকে 
এবিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ শিন্নভাবাপন্ন। 
তাহাদের মধো জাতিবিচার নাই। একছন অপরিচিত 
পথিক ও নিশাস্ত গবিবের সঙ্গে খাইতে কোন প্রকার দ্বিধা 
বোধ করে না। তাহাদের খাছ সাদাসিদে এবং সামান্ত । 
ভাত, মাচ্ছ, এবং শাক সব্জিঠ তাহাদের প্রধান খাছা। 
তাহাদের পেটের আয়তন এবং রুচি দেখিয়। অবাক হইতে 
প্রাণীরাঙ্জ্যে চামড়া হইতে নাড়ীভূঁড়ি পধ্যস্ত এবং 
উদ্ি্জ পিষয়ে পর হইতে মুল পধ্যস্ত জীবন ধারণের 
জন্য বাবহৃত হয়। ভেককুল সাধারণ খাগ্য মধ্যে পরিগণিত, 
কুকুরশাবক উপাদেয় থাগ্ঠ। বিড়ালছানার মাংস বিলা- 
সিতার উপকরণ এবং বড়লোকের পাড়ীতেই শুধু দেখ! 
বায়। ইছুরবংশ গরীবদের প্রায় একচেটে, ইহাদের মাংস 
বাজারেই বিক্রয় হয়; বাজারে গেলেই ছাল ছাড়ান এবং 
অন্ত রকমে প্রস্তত ইদুর লম্ব৷ সারিতে নারটী করিয়! ঝুলান 
রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পঙ্গপালভাজ! জল- 
খাবারের ম্যায় ব্যবঈত হয়। এই পঙ্গপালদল মাছ ধরার 
মত জাল দ্বার ক্ষেত্র হইতে ধৃত হয়, এবং আস্ত ভর্জিত 
হইয়া কাগজের ঠোঙ্গার পুরিয়া ঘুংনিদানার স্তায় হাকিয়া 
বিক্রয় করে। আমি 'প্রথম তথায় গিয়৷ ঘুংনিদান! খাওয়ার 
আশায় বাজারে বিক্রীত ফড়িংভাঁজ! ঘুংনিদানা বোধে 


কিনিয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু ঠোক্গা খুলিয়া দেখিয়৷ ত 


হয়। 


৪৬৩ 

একবারে টি ] ধা ীনে ভূতাকে এ উপাদেয় দ্রব্য 
দেওয়ায় সে অল্লান বদনে উদবসাৎ করিল, এবং মাঝে 
মাঝে আমার 'দকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । 
হল সে মনে কারতেছিল এ কোন্‌ দেশী জীব, এমন 
. অমূতোপম খাস্ছের স্বাদ লইতেও কুষ্টিত। বাস্তবিক চীন- 
প্রবাসকালে তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত এই জগতীতলে 
তাহবাদিগের অথাচ্ বস্ত ভগবান স্থষ্টি করেন নাই । একজন 
ইংরাঁজ লেখক বলিয়াছেন “চীনজাতি যদি ভারতবাসী 
হিন্দুদের মত থা্যবিষয়ে অর্ধ কুসংস্কারাপরও হইত তাহা 
হইলে বহুকাল ইহাদের অন্তিত্ব লোপ পাইত।” এই 
উ'স্তর উপর টিগ্লণী অনাবশ্তক। তবে সত্যের 
অনুরোধে বলিতে হয় “যা! তা” না খাওয়া যদি কুসংস্কার হয়, 


ভাবে বোধ 


(ক্রমশঃ ) 
শ্রীনাশুতোষ রায়। 


স্ুসংস্কার কি তাহ! জানি ন | 


ভুবনেশ্বর 
(“ইগ্িয়ান রিভিউ” হইতে ) 


ভারতবর্ষের পূর্ববপ্রাস্তস্কিত চিত্তাকর্ষক স্থানসমূহের মধ্যে 
ভুবনেশ্বরই সর্ধ্বাপেক্ষা বিখ্যাত বলিয়৷ পরিগণিত। ইহা! 
পুরী হইতে রেলপথে ৩০ মাইল উত্তরে এবং কটক হইতে 
১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানটী এক্ষণে অতি ক্ষুদ্র; 
জনসংখ্যা ৩,০০০ তিন সহজ্্র মাত্র । প্রাচীন সময়ে-__ দুই 
সহজ বা ততোধিক বৎসর পূর্বে এস্থান একটা বিশিষ্ট 
নগর বলিয়া! গণা হইত । অনেকে স্থিররূপে অনুমান করেন 
যে, ইহার নিকটবর্তী স্থানে প্রাচীন তশালী নগর অবস্থিত 
ছিল। (এস্থান এক্ষণে “ধৌলী” বলিয়া পরিচিত, 
তুবনেশ্বরের ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ) এখানে সম্রাট 
অশোকের থোদিত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।) 
ুষ্টীয় অঝোর ২৫৬ বৎসর পূর্বেষ বৌদ্ধসম্াট অশোক এই 
তশালীতেই. তাহার শাসনকর্তাগণকে তাহার বিশেষ 
রাজাজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পার! 
যায় ষেনগরটী এককালে অতি বৃহৎ ছিল এবং এখনও 
বতথানি স্থান লইয়া তীর্থভূমিরূপে নির্দেশ করা হয় তাহার 


প্রবাসী- মাত) ৯৩১৭ 


শসা তিশা 


সণ শিপন শসা বত *৯৯ লা? শিস 


পরিমাণও ৪ চারি বাবাইলের নন নছ্কে। ই প্রাচীন 
নগরের স্কাপতা ধরংসাবশেষের বিরাটত্ব এবং তাহাদিগের 
পৌরািকতায় বিশেষত্ব ইহাকে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান 
প্রধান চিত্তাকর্ষক স্কানসমূহ্তের মধো অন্যতম করিয়া 
রাখিয়াছে। ধ্বংসাবশেষগুলিকে তিনটা প্রধান. প্রধান 
অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে, থ! (১)--ভুবনেশ্বরের 
৩ তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকস্ত খণ্ডগিরি, উদয়গিরি এবং 
নীলগিরি নামক পর্ধতত্রয়ের প্রস্তরখোদিত জৈন-, 
ধ্বংসাবশেষ ; (২) ভুবনেশ্বর-মন্দির ও তাহার পারিপার্থ্িক 
মন্দিরসমুভ এবং (৩) অশোকের অনুশাসন-শীলালিপিযুক্ত 
ধোৌঁলী পর্বত। কালনির্য়ান্ুসারে এইসকলের মধ্যে 
শেষেবটী সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ; কিন্তু কয়েকটা 
কথ! বলিলেই ইহার বিষয় বক্তব্য শেষ হইয়া যায়। এস্থানের 
শিলালিপিগুলি ধোলী গ্রামের দক্ষিণস্থ “অশ্বরথামা নামক 
পর্বতের গাত্রে খোদ্দিত। লিপিগুলি যেস্কান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে তাহা ১৫ ফুটু দীর্ঘ এবং ১০ ফুট উচ্চ। 
এগুলি গভীরভাবে খোদিত এবং ঢারিটী ফলকে বিভক্ত। 
খোদ্দিত লিপিগুলির ঠিক উপরেই ১৬ ফুটু দীর্ঘ ও ১৪ 
ফুট্‌ প্রস্থের একটা সমতল ছাদ রহিয়াছে । তাহার দক্ষিণে 
৪ ফুটু উচ্চ প্রস্তরথোঁ্দত একটী হস্তীর সন্মুখভাগ 
অবস্থিত। এই মুন্তিটী যদি শিলালিপিগুলির উৎকীর্ণ 
হইবার সময়ে নির্মিত হইয়া থাকে (সে সময়ে নির্মিত হয় 
নাই যে এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই ), তাহ! হইলে 
বলিতে হইবে যে চা একটী আত প্রাচীনতম প্রস্তর- 
খোদিত মুন্তি। পূর্বণে এই মৃত্তি গৌতম বুদ্ধদেবের চিন্ন- 
স্বরূপে খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরবর্তী সময় 
হইতে এই হৃস্তীচিহ্ন সাধারণের ভক্তির বন্ত হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গ্রামটার উত্তর দিকস্থ পর্বতগাত্রে অনেক- 
গুলি গুহ! দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি স্বাভাবিক, কতক'গুলি মনুষ্যা-হস্ত-নির্িত ? 
কতকগুলি সম্পূর্ণ, কতকগুলি অসম্পূর্ণ, কোনো! কোনোটার 
সহিত আবার শিলালিপিও বর্তমান। এস্কানের শিলালিপির 
অনুবাদ পাঠ করিতে হইলে শ্মিথ সাহেবের “অশোক” 
নামক গ্রন্থ অনুসন্ধেয়। 

খণ্ডগিরি এবং তাহার সন্নিহিত পর্বতাবলীর শিলাকর্ডিত 
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তুবনেশ্বরের মন্দির । 


গুহাসমুহ পরবর্তী সময়ে রচিত হইলেও সহজেই দর্শকের 
মনোযোগপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে । এই গুহাগুলি 
সর্বসুদ্ধ সংখ্যায় ৬৬টা; তাহার মধ্যে ৪৪টা উদয়গিিতে, 
১৯টী খণ্ডগিরিতে এবং ৩টী নীলগিরিতে। উদয়গিরির 
গুহাসমুহের মধ্যে “রাণীহংসপুর” অথবা! “রাণীগুম্কা” সর্বা- 
পেক্ষা বিখ্যাত। সম্ভবতঃ গুহাটা মতি প্রাচীনতম কালে 
খোদিত হইয়াছিল; এতত্তিন্ন আকারে এবং স্ুচারুগঠনে 
ইহা বিশেষরূশে উল্লেখযোগ্য । ইহার তিন ধারে দ্বিতল- 
বিশিষ্ট কক্ষাবলী শ্রেণীবদ্ধ; কিন্তু ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ 
সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত । এই বুছৎ গুহাটী জৈন তীর্থস্কর পরেশ- 
নাথের প্রতি সম্মানাথ নির্মিত হইয়াছিল। পরেশনাথের 
জীবনের ঘটনাবলীর নানাবিধ চিত্রাদি বৃহৎ আকারে উহার 
ভিত্তিমগ্ুলে খোদিত হুইয়াছে। ম্যালী সাহেব ও শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে এটী জৈন-গুল্ষ! 
তাহারা তাহাদের পুরী বিষয়ক গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে 


উৎকৃষ্ট নিবরণ বিখিয়াছেন। গুহাস্থিত ভাক্কধ্য প্রতিমুত্তি 
সকণ প্রকৃতই শ্তাহাদগের বাক্য সপ্রমাণ করিয়া 
দেয়। 

থগণ্ডগিরির গুহাসমুহ পথের পশ্চিম পাশে অবস্থিভ। 
উত্তরদিক হইতে পাঁরদর্শন কারতে আরস্ত করিগে প্রথমতঃ 
দুহটা গুহা নয়নগোচর হতবে। গুহার উপাঁরভাগে থোদ্দিত 
চিত্র তোতাপাখীপ নামানুসারে এই গহাদ্ধয় অভিহিত 
হহয়াছে। উভয়টীতেহই উতৎকার্ণ লাপ রহিয়াছে। তাহা 
হইতে জানিতে পারা যায় যে হাতে এক সময়ে বহুবিধ 
লোকসমাগম হইত। ইহার পর পশ্চিমদিকে অগ্রসর 
হইলে “তেওুলী গুহা” দৃ হহবে। তথা হহুতে দাক্ষণ- 
পূর্বের গমন কাঁপে “খণগার” গুহা দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। ইহার ঠিক দক্ষিণেই আর একটী গুহ] দেখা যায়; 
তাহার নাম প্ধানঘর” গুহ! । ইহাতে একথানি শিলালিপি 
আছে। যদ্দিও লিপিগুলি অস্পষ্ট হুইয়া' গিয়াছে তথাপি 
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সি? হয় যে হি নিশাপের সঃ সময় ৭ম টিতে ৯ম শতাকীর 
মধ্যে। আর কিছুদূর দক্ষিণে “নবমুনি” গুহা নামক আর 
একটা গুহ! দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাতে ছুষ্টটা কক্ষ 
এবং একটী সাধারণ রকমের বারান্দা আছে। অস্তর্ভাগে 
ইহার স্তন্তের মন্তকের স্থশোভিত অংশে একখানি উৎকীর্ণ 
লিপি দৃষ্ট হয়। এইট উৎকার্ণ লিপিখানিকে ম্যালী সাহেব 
ও চক্রবর্তী মহাশয় ১০ম শতাব্দীর বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। শ্রীমৎ উদ্যোত কেশরী দেবের প্রখ্যাত শাসনকালের 
অষ্টাদশ বর্ষের গুভচন্দ্র নামক কোন জৈন সন্ন্যাসীর বিষয় 
উহাতে কীর্তিত হইয়াছে । এই গুঠাঁর পুর্ব দিকের 
কক্ষটাতে দশ জন তীর্থস্কব ও নিয়দেশে তাহাদিগের 
সাঙ্লোপাঙ্গের উৎকীর্ণ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ 
দিকের অধঃদেশে চারভুঞ্জি ও ত্রিশ্ল গুহাতেও এব্প্রকার 
মুস্তি সকল দৃষ্ট হইল। আরও কিছু দক্ষিণে কতিপয় ভগ্ন 
গুহা দেখিতে দেখিতে আমবা “ললাটেন্দু” গুভার নিকট 
উপস্থিত হইলাম । এই গুহার নাম এ নামীয় কোন রাজার 
নাম হইতে হইয়াছে । ইভাতেও কতকগুলি জৈন সিদ্ধ 
পুরুষের খোদিত মৃত্তি রহিয়াছে । ইহার অদূরেই “আকাশ- 
গঙ্স।” নামে একটা কুণ্ড অবশ্গিত। এ স্তান ভইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার আমর! “বারভুজি” গুহার নিকট 
আসিলাম এবং তথা হইতে ক্রমশঃ অধিরোহণ করিয়৷ ইহার 
উত্তর পশ্চিমন্থ, “অনন্ত” গুহার সমীপণর্তী হইলাম । ইভা 
একটা স্থবিস্তৃত কক্ষ । কক্ষটা দীর্ঘে ২৪ ফুট এবং উচ্চতায় 
৬ ফুট । ছাদটা খিলানবিশিষ্ট। ইহার পশ্চাতের ভিত্তি- 
গাত্রে পবিত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ব্যতীত একটা জীর্ণ 
মুত্তিও দেখ। গেল। সম্ভবতঃ ইহা পরেশনাথ দেবের । সম্ুখের 
তিত্তিতেও বহুসংখ্যক মুগ্তি খোদিত রহিয়াছে কিন্ত মুত্তিগুলির 
পরম্পরের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
“বারভুজি” গুহার পশ্চিমে এবং গুহার ঠিক দক্ষিণে”_ 
খণ্ডগিরির শিরোভাগে অবস্থিত জৈন মন্দির দেখিতে 
আমরা আরও উদ্ধে অধিরোহণ করিলাম। মন্দিরটী 
বিখ্যাত উৎকল আদশে নিশ্মিত। উহার দেবালয়স্ক উচ্চ 
প্রাচীরের ভিতরে পাঁচ জন জৈন মহাপুরুষের মৃত স্থাপিত। 
ইহার পম্চাৎভাগে ইহাপেক্ষা দেখিতে প্রাচীন একটী জীর্ণ 
॥মন্দির রহিয়াছে । এখন ইহা একটী মঞ্চ বিশেষ । উপরি- 
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তা বিকাশ তন ৯৪ শপ 


ভাগে িভাতান বরতপালনার্থ দত্ত স্ত,প, বিক্ষিপুভাবে 
পড়িয়া আছে। 

এক্ষণে ভুবনেশ্বর ও তাহার চতুষ্পার্বস্থ মন্দিরসমূহের 
বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই সুবুহৎ মন্দিরটা 
উৎকলীয় পদ্ধতিতে নিশ্মিত এবং আাকারে ও বিরাটতায় 
অবিকল আর্ধ্যশিল্প আদর্শের শ্রেষ্ঠ দৃষ্ান্তম্বরূপ। উড়িষ্য। 
প্রদেশে, ফাণু সনের কথ৷ বলিতে গেলে “এই আদর্শ সম্পূর্ণ 
মৌলিক, অপর কোন প্রণালীর সহিত মিশ্রণে উৎপন্ন নহে 5 
দৃঢ় এক শ্রেণীর ভারতায় স্থাপত্য শিল্পের অস্তভূর্ত |” 
উৎকলীয় স্থাপত্য মুলতঃ দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য হইতে বিভিন্ন। 
উড়িষ্যার দেউলেখ নকৃসাগুলি বক্র থিলানবিশিষ্ট এবং 
তাহাতে স্তরবিশিষ্ট বা সোপানাবিশিষ্ট গঠনপ্রণালীর চিহ্ন 
মাএ নাহ । গণুঙ্গ ঝ তদ্রপ কোনে পদার্থ ইঠাতে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। উড়িষার প্রত্যেক মন্দিরে ছুইটী হচ্ধ্য 
বর্তমান; একটার সম্মূথে আর একটী অবস্থিত। ইহাদের 
মধ্যে যেটি উচ্চতর তাশার উপরিভাগে ছুর্গৰৎ একটী চড় 
আছে এবং অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান দেব দেবীর মুত্তি সকল 
স্থাপত। সম্ুখস্থ__যেটী অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ তাহা 
একটী জগ্মোহন। ইহার ছাদটী অনেকটা! পিরামিডের 
আকাতর অনুরূপ । এই উভয় হন্ম্যেই স্তস্ত একেবারেই 
ব্বস্গত হয় নাহ । সময়ে সময়ে (যেমন ভুবনেশ্বরে ) 
দেখিতে পাওয়া যায় ষে একটা প্রাচীর মন্দিরের চারিদ্িক্‌ 
ঘেরিয়া আছে, কিন্তু ইহা! এই শ্রেণীর স্থাপত্যের অঙ্গীতৃত 
নহে। ভূবনেশ্বরের প্রাচীরের অন্তর্বর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র 
কষু্র মন্দির দোখতে পাওয়া যায়। সেগুলি বৃহৎ মন্দিরের 
অধিকারতুক্ত। বৃহৎ মন্দিরটি যেন সর্বোপরি মস্তক 
উত্তোলন করিয়া আছে। ফাগুসনের মতে, “সমস্ত শিল্প- 
কলার উপরে যেন একটী মিলনের উদ্দে্ত পরিস্ফুট। 
দ্াক্ষিণাত্যে সচরাচর ইহা! বিরল।” ভুবনেশ্বর-মন্দিরে এই 
সমস্ত বিশেষত্ব এরূপভাবে প্রত্যক্গীভূত হয় যে ইহাকে 
উাড়ষ্যার সমগ্র স্থাপত্য শিল্পকলার আদর্শরূপে নির্বিবাদে 
গণা করা যাইতে পারে । 

ভুবনেশ্বরে আরও উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি মন্দির 
দর্শন করা যায়। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের নিকট বিন্দুসরো- 
বরও বিশেষরূপে চিত্তাকক। সরোবরটী ১৩** ফুট দীর্ঘ, 


€র্থ সংখ্যা ] ভূবনেশ্বর ৪৬৩ 


বিন্দু-সবোবর। 





৬ 
৭৯০ ফুট প্রস্থ, এবং জল ৬ হইতে ৭ ফুট গভীর। ইহ! সম্ভবতঃ এ বিষয়ে শীঘ্রই 'প্রদুত্ব বিভাগের, দৃষ্টি আকৃষ্ট 
দেখিলে মাছুরায় প্তেপ্লাকুলামের” কথা মনে পড়ে। হইবে। 
ইহার অনেক অংশ অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়। রহিয়াছে । শীবৃন্দাবনচন্জ ভট্টাচার্য । 


 প্রজ্ঞাপতির পরিহাস 


(গল্প ) 

পিতার মৃত্যুর পরদিন বারান্দায় বসে লেইনী ভাবছিল, 
“এত দিনে অকুল সংসারে ভাসলেম | 

শৈশবে যখন মাতা মার! গেলেন, ভাই ভম্মীগুলি যখন 
মারা গেল--একে একে স্নেহের সব বন্ধনগুলি যখন 
টুটে গেল, তখন তা”র খঞ্জ বৃদ্ধ পিতাকেই (সে আ্মাকড়ে 
ধরলে। তারপর পিতা যখন শুধু বংশমর্ধ্যাদাটুকু রেখে 
লেইনীকে একবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে অমর-ধামে 
চলে গেলেন_যখন লেইনীর শেষ বাধনটুকু টুটে গেল 
তখন সে বুঝতে পারলে ভগবান তা'কে এক বিষম 
পরীক্ষার ভিতর ফেলেছেন। তারপর আরো যখন 
দেখতে পেলে যে এই জাঠার বছর বয়স পর্যন্ত সে 
লেখাপড়ার কিছুই শিথ্তে পারে নি, তখন সে বেশ বুঝতে 
পারলে যে সারাটি জীবন ধরে তাকে দৈন্ঠের সঙ্গে লড়াই 
করতে হবে। 

একটি মাস কোন প্রকারে চলে গেল। আরতো 
খাওয়৷ যোটে না। কিছু সাহায্যের জন্তে বা সামান্য একটি 
চাকরীর জন্যে সে অনেকের দ্বারে ঘুরতে লাগল। লোকে 
যাদের বড় মানুষ বলে তাদের অনেকের দ্বারে গিয়ে 
উপস্থিত হল। কর্ণতৃপ্তিকর অনেক সাহায্য মিল্ল বটে 
কিন্তু যাতে পেটভরে এমন সাহাম্য কোথাও পেলে না। 

একদিন সে শুন্তে পেলে যে গির্জার পুরোহিতর! 


বড় দয়ালু ; তাদের কাছে গেলে পর কিছু মিলতে পারে। . 


পর দিন ভোরেই সে 'এক গির্জায় গিয়ে উঠল। সেখানে 
সে শুনলে যে সেই গির্জায় পাখাটানার একটি পদ খালি 
আছে এবং সে যদি চায়তা হলে তাকে সে পদে নিযুক্ত 
করা যেতে পারে। সে অনেক চিন্তা করলে কি করবে। 
লেখা পড়া এমন জানে না যে একটা কিছু করে খাবে) 
ওদিকে সে আবার ভদ্রবংশের সস্তান, এ কাজইবা কি 
করে নেয়। 

যা হোক জঠরানল তাঁর সে সস্তার মীমাংসা করে 
দিলে । লেইনী অগত্যা সে চাঁকরীই গ্রহণ করলে। 

দিনের পর দিন যেতে লাগ্ল। দেখতে দেখতে তার 
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সস তপ্ত লিক ১০০৪৯ 


এথানে একটি বছর চলে গেল।  আড়মবরহীন নীরব 
জীবন তার একঘেয়ে হয়ে উঠল। কি করা যায়, আরতে 
ভাললাগে না। এদরিদ্রতার ভিতর তে! আর থাক! যায় 
না, অর্থ উপার্জনেরও তো কোনে! উপায় নেই। মন 
কেবল তার চিস্তাক্রি্ট হতে লাগল । 

এরই মধ্যে একদিন তার জীবনের গতির পরিবর্তন 
হয়ে গেল। সে দিন রবিবার। সন্ধা! বেল! সে দেখলে 
যে ১৬১৭ ব্ছর বয়ঙ্কা একটি স্বন্দরী যুবতী উপাসনার 
জন্তে সেই গির্জায় এসেছে। পূর্বে সে কখনে৷ তাকে 
দেখেনি। তাকে দেখামাত্রই তার হ্ৃদি-তন্ত্রীগুলি যেন 
বঙ্কার দিয়ে উঠল। তার শরীর দিয়ে যেন এক বৈছ্যাতিক 
প্রবাহ ছুটে গেল। 

অনুসন্ধান করে লেইনী জানতে পেলে যে তার নাম 
মিস্‌ স্মাইল, এক মহাধনবানের কন্তা । 

তারপর প্রতি রবিবারই মিস্‌ ম্মাইল গির্জায় আন্ত। 
আর লেইনী তারই কাছ দিয়ে বারান্দায় বসে পাখাটানত 
আর তা”কে দেখে দেখে একবারে বিহ্বল হয়ে যেত। কি 
সুন্দর চোখ ছুটি! কি সুন্দর চিবুকথানি | চুলগুলিও কি 
স্থন্দর | আহা মুখখানি কি বিমল! স্বরটিই বা কি 
মিষ্টি! আর কোনটাই বা সে ভাব্বে? মিস্‌ স্মাইল যেন 
তার .কাছে সৌনর্য্ের পূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত হত। 

রবিবার আসলেই তা”্র হৃদয়খানা নেচে উঠত। 
সকাল সকাল করে গির্জায় যেত। কখন স্মাইল আসবে ! 
তাকে দেখতে কত স্থথ! কত আনন্দ! 

এই ভাবে কয়েকটি মাঁস চলে গেল। দেখতে দেখতে 
একরাশ নব পল্লব ও ফুল নিয়ে বসস্তকাঁল এসে উপস্থিত হলে|। 
গির্জার বাগানখানি ফুলে ফুলে ভরপৃর হয়ে উঠল। 
বতঃই মনটা সে সবের ভিতর কিছু রোমান্টিক হয়ে ওঠে। 
লেইনী বসে বসে কত কি আকাশ পাতাল চিন্ত। করে। 
সে চিস্তার বিরাম নেই,_ আদি নেই-__অস্ত নেই। 

বেচারী জীবনটা নিয়ে বড় কষ্টরেই পড়েছে। কয়েক 
মাস পূর্বে শ্মা্টলের রূপে তা”র শুদ্ধ জীবনট! বেশ একটু 
সরস হয়ে উঠেছিল। শ্মাইলকে দেখে মনে একটা বেশ 
শাস্তি পেত। স্মাইলের বিষয় চিন্তা করতে বেশ একটা 
আরাম অন্ভতব করত, বেচারী ভাব্ত, যা হোক 


৪র্থ সংখ্যা] 


জীবনের ভারট! অনেক কমে গেছে--এ ভাবে যদি জীবন 


কেটে যায়, মন্দ কি? 

কিন্ত ভারে বোকা! তাও কি হয়? তাহলে যে 
জগতের অশ্রজলের পরিমাণ অনেকটা! কমে যেত। 
লেঈনীরও তা হল না । কী এক যাতনায় তার মন এখন 
কষ্ট হ'তে লাগ্লো। তার মনে কীট প্রবেশ করেছে। 
এখন ভাবে, আমার জীবন ওর চরণে ্টৎসর্গ করেছি, 
সেকি আমার হবে না? সেধনীর মেয়ে? হোক না সে 
ধনী, প্রেমের কাছে ধন কত তুচ্ছ! ছেলেবেল৷ গল্প শুনেছি 
কত সব রাজপুত্রীরা ভালবাসায় পড়ে” কত দরিদ্র যুবককে 
বিয়ে করেছে। আমার কপালে কি সেরূপ কিছু একট! 
হতে পারে না ? 

এক হাতে পাখার দড়িটি ধরে টানতে টান্তে বারান্দায় 
বসে ততভাগ! এইরূপ কত কি চিন্তা করত। এখন 
স্বাইলকে দেখলে আর তার হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হয়ে ওঠে 
না-_হৃদিতন্ত্রীগুলির উপর দিয়ে ছু করে একটা বিষাদের 
সর বেজে" যায়। তা'র দরিদ্র হৃদয়ের উপর প্রেম যে 
এতটা আধিপত্য বিস্তার করেছে, তা ভেবে সে বিশ্মিত ভয়ে 
যেত। 

আজ ন্মাইলের বিবাহ । এই গির্জাতেই বিয়ে হবে । 
ভোর হতে গির্জা সাজান হচ্ছে। লেইনীও এ খবর 
গুনেছে__একজন “লর্ডের, সঙ্গে তার বিষে। সংবাদটা 
তা+র হৃদয়খানা ভেদ করে” দিয়ে গেল-_ একটা যেন ছিদ্র 
করে দিয়ে গেল। ক্ইনী তা”র ক্ষুদ্র কুঠরীর দরজা এ'টে, 
বিছ্বানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আক্ত তার হৃদয় লণ্ডভণ্ড 
হয়ে যাচ্ছে। কে যেন লোহা! পুড়িয়ে তার হৃদয়ে দাগ 
দিচ্ছে। সারাটি দিন সে বিছানাতেই পড়ে রইল, এক 
ফোঁটা জলও মুখে দিলে ন!। 

সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গীরা এসে বল্লে, “কি হে 
লেটনী, আজ কাজে যাবে না? আজ যে একটা খুব 
বড় বিয়ে ত বুঝি ভূলে .গেছ? চল, চল, আর দেরী 
করো ন1।” 

লেইনী ধীরে ধীরে বল্লে, “না হে ভাই, আজ আমি 
কখজে যাব না।” 

শআরে তোমার মত ত আর হাব! দেখিনি হে! 


গুজরাতি সাহুত্য 


জান আজ কত বথশীস মিলবে ? চল, চল।” . বল্তে 


৪৬৫ 


বল্তে তারা লেইনীকে টেনে নিয়ে চল্ল। 
লেইনী ভাবছিল, “হায়! শ্মাইলের বিয়ে, আর 
সেখানে আমাকেই পাথ| টানতে ভবে! ভগবান! এ কী 
তোমার খেল! আমার বক্ষের ধন যে ছিনিয়ে নিয়ে 
যায়__ছিনিয়ে নেবার মুহূর্তে তাকেই আমার বাতাস 
কবতে হবে! তার ছিনিয়ে নেবার ক্লান্তটুকু আমাকেই 
বাতাস করে? দূর করতে হবে! ভগবান 1” কি 
পুরোহিত বর কন্ঠাকে একত্র করে দিলেন, বিয়ে হয়ে 
গেল। বর কন্তা আগে আগে বাহির হলেন। দরজার 
সামনে এসেই শ্মাটল চীৎকার করে উঠল ”0 1 গঃ্য 
0০৭1” বলেই ২৩ হাত পিছিয়ে পড়ল। সকলে 
তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলে পাখার দড়ি হাতে করে একটা 
কুলি দরজার কাচ্ঠে মরে পড়ে” ,রয়েছে। 
শ্রীহেমচন্ত্র বন্সী। 


গুজরাতি সাহিত্য 


গুজরাতি সাচিত্য প্রকুষ্ট চারি যুগে বিভক্ত । আদি যুগের 
আদি কবি নরসিংহ মেহেত1--ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও 
শৃঙ্গার এই চতুর্বিধু রসপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । স্থাদামা- 
চরিত্র, মামেক ও বাললীলা তাহার সর্বোৎকষ্ট গ্রস্থ। 
বিষুদাস নামক এক বাক্তিকে কেহ কেহ আদি কৰি বলিয়! 
নির্দেশ করেন, তীঞার কাল ১৩*০ বিক্রম সম্বত বলিয়া 
জান! যায়। কিন্তু তৎকালীন কোন গ্রস্থই পাওয়া যায় 
না, কাজেই নরসিংহ মেহেতা আদি কবির অমরসিংহাসন 
লাভ করিয়াছেন। ভালন তাহার সমসাময়িক কবি। 
নরসিংহ মেছেতার সময় সর্বত্র হিন্দি ভাষার ্রুচলন ছিল। 
একদিন কোন এক হিন্দি কৰি, নরসিংহ মেহেতাকে একটা 
হিন্দি গজল” শুনাইয়া বলে, এমন ন্ুমিষ্ট কবিত! গুজরাতি 
ভাষায় হয় না। সেই দিন নরসিংহ মেছতা উফীষ 
পরিত্যাগ করিয়া প্রতিষ্টা করেন, যত দিন পর্য্যস্ত গুজরাতি 
ভাষার সম্যক উন্নতি বিধান করিতে না পারিবেন তত দিন 
উফীষ পরিধান করিবেন না। তারপর জীবনে তিনি 


৬৬৬ 


অনেক রত টি করেন কিন উক্কীষ আর পরিধান: করেন 
নাই। তিনিই গুজরাতি ভাষায় সঞ্জীবনী আনয়ন করেন। 
গুজরাতি কপিতার প্রভাতী গায়ক নরসিংহ মেহেতার 
বন্দনায় গুজরাতি সাহিত্য তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত 
হইয়! সৌন্যশ্রীতে প্রকটিত হইল । নরসিংহ মেভেতা কেবল 
মনীষী বলিয়া গুজরাতের সমস্ত নর নারীর হৃদয়ে স্থানলাভ 
করিয়াছেন তাহ! নয়, মহবি বলিয়া! ভক্তহাদয়ের গমুচ্চ 
স্কানও অধিকার করিয়াছেন। জুনাগড়ে নরপিংহ মেহেতার 
ঝাসগৃহ ও রাসমঞ্চ দেখিয়াছি, সে রাসমঞ্চে শ্রীরুষ্ণের 
চরণচিহ্ন আছে বলিয়া পূজা হইয়া থাকে । আর নরসিংহ 
মেহেতার প্রতিষিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির পার্থ নরসিংহ 
মেহেতার একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আঁবালবৃদ্ধ- 
বনিতার সভক্তি উপহার পুজা পুষ্পাঞ্জলি নিত্য ত্ীহার 
চরণতলে পতিত হঈতেছে ॥ প্রেমময় কবি অতুল্য অমরতা 
লাভ করিয়াছেন । নরসিংহ মেহেতা চিরজীবন শ্রীরুষ্ণের 
প্রেমসঙ্গীরূপে তাহার গুণগানে মত্ত কইয়া এখানে অবস্থান 
করিতেন। স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠটীও অতি সুন্দর, প্রাচীন 
রৈবতক ব| গিরনার পর্বতের পাদমূলেই তাহার বাসভবন 
অবস্থিত ছিল। 

নরসিংহ মেভেতার কিছুকাল পরেই প্রেমানন্দ ভটের 
সরস কাব্যলহরীর সময়। নরসিংহ মেহেতা যেমন আদি 
কৰি বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রেমানন্দ তেমনি গুজরাতের সর্বাশ্রেষ্ঠ 
কবিপদে আরূঢ়। তাহার কবিতা প্রেম ও ভক্তিবিষয়ে 
পূর্ণ এবং অতি ন্থুললিত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। ওখাহরণ 
€ উষাহরণ ), দানলীলা, নলাখ্যান, শ্থদামা-চরিত্র, মামেরু, 
রণযজ্ঞ ইত্যাদি অতি স্বন্দর গ্রন্থ। ওথাতরণ মধুর 
রসকানোর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলয়! প্রসিদ্ধ । তাহার প্রেম-ভক্কি- 
বিষয়ক কাবাপাঠে মানবের মন নিগলিত ও সাধকের মন 
অপার আনন্দে আপ্লুত হয়। 

ওখ| তৎকালীন দ্াশনিক কৰি বলিয়। গ্রসিদ্ধ। 
নৈবাগা, চেতন, মায়া, বিশ্বরূপ, জীন, ইশ্বর, সপুণ, ভক্তি 
ইত্যাদি বিষয়ক কনিতায় রচনা পূর্ণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বী ওখার 
কবিত| এক স্বতন্ত্র ধরণের । পজ্ঞামীন! কবিম। ন গনীশ”__ 
জ্ঞানীদিগকে কবির মধ্যে গণনা করিও না, তাহার উক্তি। 
কেহ কেহ তাহাকে কবি, কেহ কেহ বা! তাহাকে জ্ঞানী 
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৯» পালিত 


নিন ছকে, কাবাচাতৃর্যোর পতি: তাহার চিনতে ও 
সামান্ত কিন্তু জ্ঞানবিচার অতি উচ্চ। 

তাহার পর কবি সামলভট। তাঁহার কবিতায় তর্ক ও 
বিচারশক্তি সবিশেষ প্রবল । নন্দবত্রীশী, পঞ্চদও, অজদ- 
বিষ্টি, রাবণ-মন্দোধরী-সংবাদ ইত্যাদি গ্রন্থ অতি সুন্দর । 

দ্বিতীয় স্তরের কনিগণের মধ্যে বল্লভ ভট, রদ্বো, 
কালিদাস, মুক্তাননদ, ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী নারায়ণ সম্প্রদাত্রের 
কবিগণই প্রসিদ্ধ। বল্লভ, নরসিংহ মেহেতার পুত্র । 
তাহার কবিতায় তেজ গর্ব সমধিক প্রবল) দ্রেশভক্তির 
স্বন্দর বিকাশও তাঁহার কবিতায় দেখা যায়। বীর রস ও 
বীর ভাবের কবিতায় বল্লভই শ্রেষ্ঠ । রত্বোর খাতুবর্ণনা ও 
কুষ্ণবিরহ বিষয়ক কবিতা ভিন্ন অন্য কবিত। পাওয়া যায় 
না। কলিদাসের প্রহলাদাখ্যান রৌদ্র ও বীর রসপূর্ণ। 
স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের কধিগণের রচন! তাহাদের গুরু 
সহজানন্দের স্তুতি, কৃষ্ঠোপাসন! ও বৈরাগ্য বিষয়ক 
কবিতায় পুর্ণ । ধীরা কবির পদ আত্মবোধ বিষয়ক । 
গ্রীতমদাস বেদাস্ত ও শৃঙ্গার উভয়বিধ বিষয়ে কবিতা রচন! 
করিয়াছেন কিন্তু তাহার বেদাস্ত বিচার ওখার মত 
উচ্চ নয়। 

স্্ীকবিগণের মধ্যে মিবারের রাণ! কুস্তের মহিষী মীরা- 
বাইয়ের প্রেমভক্তিপুর্ণ কবিতা সর্বস্রেষ্ঠ। ভক্তিমান 
সাধারণ লোক ত্বাহাকে প্রেমের সহিত পুজা করিয়া 
থাকে । মীরা মুর্তিময়ী বৈষ্বী বাণী। মীরাবাইয়ের 
প্রথম কবিতাগুলি হিন্দি ভাষায় রচিত হইয়াছিল। কৃষণ- 
প্রেমের জন্য শ্বামীগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া মীরা দ্বারকায় 
আসিয়া বাস করেন। বোধ হয় তখন হইতে গুজরাতি 
কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। মীরানাইয়ের পূর্বের অনেক 
হিন্দি কবিতা গুজরাতি লোক দ্বারা পরিবর্তিত হইতে হইতে 
ক্রমে গুজরাতি কবিতার আকার ধারণ করিয়াছে । তাহার 
সমস্ত কবিতা রস ও ৫পমপূর্ণ। প্রত্যেক বাণীতে প্রেম 
তরঙ্গ উছলিয়! উঠে। গুক্ররাতের আবালবৃদ্ধরমণী 
গরবাগানে মীরাবাইয়ের রচিত গান গাইয়া থাকে । 

পুরীবাই, গরবীবাই, কৃষ্ণাবাই নামে তিনজন স্ত্রীকবিও 
গুজরাঁতি সাহিত্যে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

তৃতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি দয়ারাম। দয়ারাম মনুত্াবৃত্তি 


রথ সংখ্যা) | 


ও হানতীরের ছবি নই (কবিতা বচন করিয়াছেন 
দয়ারামের কবিত। গুজরাঁতি রমণীগণের হৃদয়স্বরূপ। 
নিরক্ষর কৃষকরমণীর মুখেও দয়ারামের কবিত! শ্রুত হইয়া 
থাকে। 

বৃটিশ শাসনের প্রারস্তকাল হইতে গুজ্তরাতি সাহিত্যের 
চতুর্থ যুগ আরম্ত হইয়াছে। এ যুগের প্রথম কবি দলপতরাম। 
দলপতরাম গুঞ্জরাতে নূন বিদ্যা অনুশীলনের উদ্দীপনা আন- 
য়ন করেন। তাহার বিশেষ চেষ্ট! উদ্যোগে গুজরাতের সর্বত্র 
স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহার রচিত পদ্চেও স্ত্রীশিক্ষ! 
বিষয়ক বহুল উল্লেখ আছে। চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ সরস্বতী 
চন্ত্রকা প্রণেতা গোবর্ধনরাম ত্রিপা্টী নব্যযুগের আদর্শ 
গগ্য লেখক । কাবা লেখকদের মধ্যে বছল-সংস্কতশবা- 
প্রয়োগকুশল নরসিংহ রাওএর কবিতা সুন্দর । শ্রীকেশব 
হর্ষ ফ্রুব গীতগোবিন্দের একখানি স্থললিত পদ্ঠ অনুবাদ 
করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন । কলাপী প্রণীত কেকা- 
রবও সুন্দর গ্রন্থ । 

এই চারি যুগে ভাষার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 
পুরাতন গুজরাতি শব্দ বর্তমান সময়ে অনেক পরিত্যক্ত 
হইতেছে এবং নৃতন শবের স্থান লাভ ঘটিতেছে। 

গুজরাতি কাব্যে ছন্দ সর্বত্রই সংস্কৃত ছন্দের অনুগামী । 
অষ্টপৃষ্ঠে অন্থকরণ-প্রণোদিত ছন্দের বীধনে বন্ধ হইয়া 
পন্ঠ অনেক অসরল হইয়াছে । ভাষার অবারিত প্রবাহ 
না থাকিলে হৃদয়ের ভাব পদে পদে খণ্ডিত হইয়া যায়। 

গুজরাতের প্রাচীন পাহিত্য অতুযুৎ্কষ্ট সন্দেহ নাই। 
নৃতনকালে পুরাতনের গভীর ভাবকে পরিত্যাগ ও নৃতনের 
অগভীর ভাবকে সাথী করিয়া পদ্ঠ রচিত হইঙেছে। 
কাজেই মানবহৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিতেছে না। 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন। 


প্রাচীন ড্ বিদেশী 


দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষায়দিগের প্রতি যেনূপ আচরণ 
প্রকাশ পাইতেছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া ছু 


হাজার বৎসর পূর্বে বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষে কিরূপ 


* ইত্ডিয়ান স্মিতিয় হইতে সন্কলিত। 


প্রাচীন ভারতে বিদেশী 


তান লাভ কারি সেই কথা স্বভাবতই মনে উদিত 


ছি? 


সস্তা 


হয়। 
বন কাল হইতেই বাঁণিজা বাবসায়ে আকৃষ্ট হয়! বিদেশী 
জাতি ভারতবর্ষে আগিতে আরম্ত করিয়াছিল। মৌর্য্য 
ংশের রাজত্বকালে তখনকার রাজধানী পাটনায় খধিদেখাদের, 
বিশেষত বনুসংখ্যক গ্রীকদের, সমাগম ঘটিয়াছিল। রাজ! 
চন্ত্রপ্তপ্তের সময়ে পাটনার পুরশাসনত্ত্রের (মিউনি- 
সিপালিটি ) একটি বিশেষ বিভাগ কেবল মাত্র বিদেশীয়দের 
পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত ছিল। পাটনার এই পুরশাসনতস্ত 
ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাহারই মধো দ্বিতীয় বিভাগের 
উপর বিদেশীদের ভার স্থাপিত ছিল । ট্রাবো গিখিয়াছেন,_- 


“এই দ্বিতীয় বিভাগটি বিদেশীদের অভার্থন! করে, ভাহাদের 
বাসস্থানের বন্দোবন্ত করিয়। দেয়, তাহাদের সেবা শুঞ্জধার জন্য ভৃত্য 
নিয়োগ করে, দেশে ফিরিবার সময় তাহদের রক্ষকতার জন্য পরিচারক 
সঙ্গে দেয়, আবশ্তক মত তাহাদের ধনসম্পত্তি তাহাদের স্বদেশে 
পাঠাইবার ব্যবস্থা! করে, রোগের সময় গুধ! করে ও তাহাদের মৃত্যু 
হইলে অন্তোষ্টি সংকার সম্পন্ন করে।” 


তখন বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষে আসিতে কোন বাধ! 
পাইত না। মৈশ্ুরের শ্যাম শাস্ত্রী চাণক্যের যে অর্থনীতি 
শাস্ত্র অনুবাদে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দেখা যায় ষে 
সেকালে বাণিজ্য পরিদর্শক বিশেষ ভাবে বিদেশী পণ্যব্ীবী- 
দ্িগকে অনুগ্রহ করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। বিদেশী 
বণিকগণকে বাণিজ্যের কর দিতে হইত না| এবং খণের 
জন্য তাহাদের নামে নালিশ চলিত ন1। 

অন্তান্ত বিদেশীয়দিগের প্রতিও এইনপ শিষ্টাচরণ কর! 
হইত। মাদুরার ও ক্রাঙ্গানোরের উপনিবেশিকগণ যে 
এ দেশে সদ্বাবহার লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেত নাই। 

পশ্চিম উপকূলের সিরিয়ান খৃষ্টান ও ইহুদী অধিবাসীদের 
প্রতিও যেরূপ উদ্ধার আচরণ করা হইয়াছে তাহ। হইতেই 
স্পষ্ট বুঝ! যায় যে বৈদেশিকদের প্রতি হিন্দু রাজন্যগণের 
কিরূপ অনুকূল ভাব ছিল। যদিচ পাটন! মাছরা! প্রভৃতি 
স্থানের রোমান ও গ্রীক উপনিবেশিকদিগের ন্যায় ইহারা 
ইয়োরোপীয় নহে তথাপি, হিন্দু রাজগপের মনে এ প্রশ্ন 
কখনই উদয় হয় নাই যে ইহার! প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য; 
তীহাদের নিকট উভয়েই সমান ছিল। সিরিয়ান অথব! 
ইহুদী, রোমান অথবা গ্রীক, সকলেরই আচার ব্যবহার 


৪৬৮ 


০ তাপ রি পি লাশ 


রি ভাষা ব| পরিচ্ছদ [ক দেশ শগ্লচনিক প্রথা কইতে 
স্বতন্ত্র ছিল। ৃ 

কোচিনের শ্বেতকায় দীদিগের সম্বন্ধে রা্তা ভাস্কর 
রবিবন্মীর যে সকল তাঅলিপি পাওয়া যায় তাঙ্াতে 
তখনকার অনেক এ্রতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
অগ্ুভান্নম্ নামক কোন একটি বণিক সম্প্রদায়কে থে 
বিশেষ সম্মান ও অধিকার দেওয়া হষ্টয়াছিল এই সকল 
তাত্রলিপির মধ্যে তাহার নিদর্শন পাওয়| যায়। ইনুদীর! 
এখনও সেই সকল অধিকারের অনেকগুলি ভোগ করিতেছে। 
এই অধিকারগুলি রাজোচিত সম্মানস্চক | যেমন: 
দিনের বেলায় দীপালোক ব্যবহার করিতে, ফরাস 
বিছাইতে, পাক্কী চড়িতে, ছাতা ব্যবহার করিতে এবং 
শিঙ্গ! ও ঢাক বাজাইয়া চলিতে তাহাদের বাধা ছিল না। 
তাহ] ছাড়! তাহাদিগকে কর দিতে হত না। 

ংরাজি লিখিতে পড়িতে যে না জানে সে ইংরাজ 
উপনিবেশগুলিতে স্থান পায় না, ভারতবর্ষে এইরূপ নিষেধ 
যদি প্রচলিত থাকিত তবে পূর্বতন ইযুরোপীয় বণিকদের 
কি উপায় হইত? যদি বিজয়নগরের ক্ষমতাশালী সম্রাট কৃষ্ণ 
রায় এমন কোন আইন তৈরী করিতেন যাহাতে প্রত্যেক 
বিদেশীকেই তখনকার রাজ-ভাষা তেলেগু শিখিতে বাধা 
হইতে হইত তবে তাহার বিশাল সাআ্াজো কোন পর্ত,গীজ 
বণিক প্রবেশ করিতেই পারিত না । 

ভারতবর্ষীয়গণ চিরদিন বিদেশীয়দিগের প্রতি বদান্তা 
দ্রেখাইয়াছে__তাছার সহিত ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারত- 
বর্ষীয়ের দুর্দশা তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের পার্থক্য 
অতান্ত সুস্পষ্ট হইয়! উঠে। 

ও শ্রীমতসী দেবী। 


ইম্ূলাম ও জাতিভেদ ক 


বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা খ্রীষটধর্শের ব্যাপ্তি অধিক 
সন্দেহে নাউ-_ ইহা সমুদ্র পার হইয়া দেশে মহাদেশে 
ছড়ার পড়িয়াছে । কিন্তু প্রধানতঃ আর্যাজাতীয়ের 


* ১৮৭৯ খষ্টাবোর নবে্বর মাসের ব্রাকউড. আাগীজিনে এডোয়া্ড 
ব্লাইডেন নামক নিগ্রো। লেখকের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। 





প্রবাসী -_-মাথ, ১৩১৭ 


| ১*ম র ভাগ, ২ খণ্ড 


৮৯ সি পি লাস 


সঙ্গেই তাহার সংঅব এবং চাদের; রর রি এই 
ধর্ম এমন বিস্তারলাভ করিয়াছে। আধ্যেতর জাতির 
মধ্যে কোথাও এই ধর্ম সমগ্র সমাজ বঝ দেশকে অধিকার 
করিতে পারে নাই । 

বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আটটি 
প্রধান ধশ্ধের উৎপত্তি আসিয়ায় এবং রঘিভুদি, খ্রীষ্টান ও 
মুসলমান এই তিনটা শ্রেষ্ঠ ধন্মই “সেমিটিকপদের হইতে 
অভ্যদিত। ইহাও আশ্চর্য্য যে খ্রীষ্টধন্ম আপনার জন্মভূমি 
পরিত্যাগ করা পধ্যস্ত বিশেষ ভাবে ইউরোপীয়দেরস্ট এক- 
চেটে হইয়৷ পড়িয়াছে। 

সেমিটিক চিত্ত-প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব 
আছে বলিয়! প্রবাদ শুনা যায়। হয়ত সেই কারণেই 
তাহারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্বন্ধযুত্ত এবং সময়ে সময়ে স্বপ্নে ও 
জীবনের সাধারণ ঘটনা সকলের মধা দিয়া তিনি তাহার 
ভীবগণের সহিত প্রায়ই আলাপ করিয়া থাকেন। প্রকৃ- 
তিকে ইহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন ও পরিচালিত 
জড়পদ্ার্থ বলিয়া গণ্য করে। একট. সকল সেমিটিকগণের 
নিকট গ্রীকদের সর্বেশ্বরবাদের (7১2.)01)51507) ধারণ! 
একেবারেই অপরিজ্ঞাত। 

সেমিটিক চিত্তপ্রককতি হইতে উদ্ভূত মুসলমান ধর্ম সমস্ত 
আকম্মিক ও বাহ্িককে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মুলগত 
সত্য মানুষটিকে অন্বেষণ করে, এবং সেই জন্যই ইহ! গোত্র» 
বর্ণ ও জাতির সমস্ত পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া দেয়। 
মহম্মদ তাহার অনুবর্তীগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে 
“তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও এবং যে.বান্তি আমার 
উত্তরবন্তী হইবে সে যদি কৃষ্ণকায় দাসও হয় তথাপি তাহার 
নিকট নত হইও”। আরম্ভ হইতে এ পর্যস্ত মুসলমান 
ধর্মের ইতিহাসে কোনে বিশেষ দেশে বাস বা কোন 
জাতিগত বিশেষত্ব উন্নতির পক্ষে বাধান্বরূপ হয় নাই। 
গর্বিত আরবের! নিগ্রো৷ জাতীয় মুসলমান ক্রীতদাসদেরও 
শাসন মানিয়া. চলিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বাদাই দেখিতে! 
পাওয়! যায়। মিঃ টালবয়েজ হুইলার তাহার ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে “দাস রাঞ্জ” কুতবুদ্দিনকে বিশেষ উচ্চ স্থান 
দিয়াছেন ও তৎকালীন তিন শতাব্দীর মধ্যে যে চারিজন 


৪র্ঘ সংখ্যা । 


শা পাশাপাশি তিসপিী সপ সিপিএল পি পপি 


স্থলতানকে তিনি টক বলিয়া মনে করেন ইহাকে 
তীহাদেরই মধ্যে একজন বলিয় গণা করিয়াছেন। 
ইঞিপ্তের মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে 
যিনি বিখ্যাত ত্া্তার নাম “কফুর”_তিনি গাড় কুষ্ণবর্ণ ও 
নিগ্োজাতীয় ছিলেন এবং তিনি ক্রীতদাসের অবস্থা হইতে 
শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। শাসননৈপুণা ও রণনৈপুণ্য 
উভয় দিকেই তিনি সমান মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজ্যাধিকার দূর সাইরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল 
এবং মক্কা, হিজাজ, জিগ্ড ও সাইরিয়া, দামাস্কাস, আলিপ্পো, 
আন্টিয়ক, তারসাস প্রভৃতি নগরগুলির উপাসনামণ্ডপ 
হইতে রাষ্ট্রপত্তি বলিয়! তাহার উদ্দেশে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ 
করা হইত। 
আমেরিকার একজন মিশনরি ইজিগু-বাসকালে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন যে সে দেশে জাতিমূলক ব! বর্ণমুলক দৃঢ় 
ংস্কার একেবারেই নাই । এবং তাহার নিজের জন্মভূমিতে 
প্রচলিত বর্ণভেদঘটিত অন্ধসংস্কারের সহিত তুলনায় ইহা! 
তাহার কাছে বিশেষ ভাবে বিন্ময়াবহ মনে হইয়াছিল। 
মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে এই সাধারণতাস্ত্রকতার ভাব 
থাকাতে ইহা বিদেশী জাতিসমূহের উপর যে সর্বগ্রাসী 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়! প্রসিদ্ধ 
মুদলমান লেখক “ইবন খালদান” নিম্বলিখিত মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


“আশ্চর্যের বিষয় এই যে মুসলমানধর্ম্ের অধিকাংশ জ্ঞানী পণ্ডিতই 
আরব জাতীয় নহেন। বস্তুতঃ আরবদের মধ্যে নিতান্ত অল্প সংখ্যক 
লৌকই আচারশান্ত্র ও অন্যান্য বিচ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
অথচ একজন আরবই মুসলমানধর্ম্মাবিধির মূল প্রবর্তক, এবং মুসলমানদের 
যধ্যে প্রচলিত সকল বিজ্ঞানের মূল উৎসন্বরূপ ষে কোরাণগ্রন্থ তাহাও 
আরব ভাষায় লিখিত ।” 


কের হাসিল সিনা 


মক্কা হইতে যে ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে তাহা পশ্চিমে 
আফ্রিক! পার হইয়৷ আটলার্টিকের তীর, পূর্বে্ব উত্তর- 
পশ্চিম চীন, উত্তরে কনস্তাস্তিনোপ্ল্‌ ও দক্ষিণে মোজাদ্বিক 
পর্য্যস্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে । ইহ! পৃথিবীর সমস্ত স্থপরি- 
চিত জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া--কেবল ছু একটী 
মান্ধকে নহে একেবারে ব্ৃতর অখণ্ড সমাজ, জাতি, 
মহাজাতিকে অধিকার করিয়], তাহাদের জাতীয় জীবনের 
সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে এবং এ সকল 


ইরা ও জাতিতে 


৪৬৯ 


জাতির রাষ্ট্র জীবন, (লামাহিক' জীবন « ও  ধ্জীবনকে 
আপন বর্ণে রঞ্জিত ক'রয়া ঙুলিয়াছে। 

আঠারশত বৎসর পরেও খ্রীষ্টের ধর্ম কার্ধযতঃ এরূপ 
বিশ্বগ্রাহী মিলনশক্তির পরিচয় দিতে পারে. নাই। 
“মিঃ বসওয়ার্থ স্মিথ” ব'লন উহ খ্রীষ্টান জাতির দোষ-_ 
ধর্মের দোষ নভে । 

আর্ধ্যজাতীয় লোকের! বিদেশী জাতিকে সেই ধর্মে 
দীক্ষিত করিয়া তুলিতে যে কতদুর অক্ষম তাহার ুম্পষ্ট 
ও শোচনীয় দৃষ্টান্ত আমেরিকায় ইউরোপীয়গণের ইতিহাসে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিন শত বৎংসরেরও অধিককাল 
ইহার! এঁ দেশের মঙ্গোলীয় জাতীয় আদিম অধিবাসীদের 
ংঅ্রবে থাকিয়াও তাহাদের কিছুমাত্র উপকার সাধন 
করিতে পারে নাই। থিওডোর পার্কার তাহার “আমে- 
রিকা সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তা” নামক পুস্তকে আপন 
মর্মম্পর্শী ভাষায় ইহার প্রকৃত কারণ বাক্ত করিয়াছেন। 


তিনি বলেন-_ 

“গর্বিত এ্যাংলোন্তাক্সানগণ বিবাহের দ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয়দের 
সহিত আপনাদের রক্ত মিশ্রিত করিতে ঘ্বণ। বোধ করিয়া থাকে । সে 
কৃষ্ণবর্ণ, রক্রবর্ণ ও পীতবর্ণ অসভাগণকে সর্বদা দূরে রাখে। নৰ 
ইংলগ্ডে, পিউরিটানগণ যদিও এ সকল আদিম অধিবাসীকে খ্রীষ্টান ধর্দে 
দাক্ষিত করিয়াছে তথাপি তাহার! স্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ__“আমার জাতি ও 
তোমার জাতি'র পার্থক্য রক্ষা! করিতে বিশেষ হত্ববান। তাহার! 
স্বতন্ত্র গ্রামে বাস করে, স্বতন্ত্র গিঞ্জার় উপাসনা করে এবং উভয় জাতির 
মধ্যে কখনও বিবাহ টিতে দেয় ন1। মাসাচুসেট্সের সাধারণ 
বিচারসতা এক সময এইরূপ সঙ্কর বিবাহ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার দ্বার! নিষিদ্ধ 
করিয়া দিয়াছিল। এ্যাংলোস্যাকসানগণ একা যত্বের সহিত এই 
আদিম অধিবাসাকে আপন রাজ্য হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছে। আফ্রিকা, ভ্যান্‌ ডীমঙ্স ল্যা্, নিউ জিল্যা্ড নিউ হল্যা্ড 
প্রভৃতি যেকোন স্থানে ত্রীটনবাসীর! ইহাদের দেখা পাইয়াছে সেই 
স্বানেই এইরূপ সর্বনাশ করিয়াছে। পশ্চিমে আমেরিকাবাসীদেরও 
এইরূপ বাবহার। নব ইংলগ্েডে পিউরিটানগণ প্রথমে প্রবেশ করিয়া! 
বনভূমি, বন্য গুস্ত ও ব্ঠ মানুষ দেখিতে পাইয়াছিল এবং এই তিনেরই 
উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়। কেবল ইহাদের মধ্যে বন্ধ মানুষেরই উচ্ছেদ 
সম্বন্ধে সমধিক কৃতকাধা হইয়াছে । নব ইংলণ্ডে এক্ষণে বন্ত মানুষ 
অপেক্ষ। তনুকের সংখ্যা অধিক । যুক্তরাজ্য সকলেও এই ধ্বংসনীতির 
অনুসরণ কর। হুয়। আর দুইশত বৎসরের মধো সেখানে আদিম 
অধিবাঁসীর বোধ হয় চিহুমাত্রও থাকিবে ন1। 

আমরা! সাহস পূর্ববক ইহ! বলিতে পারি যে তিন কোটা খ্রীষ্টানের 
পরিবর্তে ইহার যদি তিন কোটা মুললমানের সংস্রবে আসিত তবে 
এমন ছূর্ঘটনা কখনই ঘটি ন। এবং এ কোটা কোটী আদিম অধিবাসীয় 
বংশধরগণ অদ্যাবধি জীবিত থাকিয়! মুসলমান মহাজাতির অন্তর্ভ.ক 
হইতে পারিত। তাহা হইলে নব ইংলণ্ডে তল্নুকগণের ধ্বংস হইত 
আদিম অধিবাসীর! বাচিয়া যাইত ।” 


৮স-পাসটিাসসিলা সিপা 


8৭০ 
মিঃ বসওয়ার্থ লিখিয়াছেন-__ 

“ভারতবর্ষে, মুসলমানগণ শত শত হিন্দুকে মুসলমান করে অথচ 
সে পরিমাণে দশজনকে খ্ীষ্টান ধর্ে দীক্ষিত কর! কঠিন। ইহার অন্ততঃ 
একটা কারণ এই যে মুসলমানের! নবদীক্ষিতগণকে সমাজে আপনাদের 
সহি সম্পূর্ণ মান অধিক।র দিয়! থাকে, কিন্তু ইউরোগীয়ের! তাহা- 
দিগকে সমান ভাবে গ্রহণ করিতে নিতাস্তই অক্ষম ও অনিচ্ছুক । 
কোন একজন হিন্দু খীষ্টান হইলে নিজের সমাজও হারায় অথচ শাসন- 
কর্তাদের সমাজেও এবেশ করিতে পায় না। অথচ একজন হিন্দু 
মুসলমান হইলে আপন সন্কীর্ণ সমাজের পরিবর্তে মুসলমান জাতির 
বিস্তীর্ণ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে অধিকার লাভ করে।” 


মুসলমান হইলে হিন্দুসমাজের পতিত জাতিভূ্ত ব্যক্তিও 
একদিন সিংহাসন লাভেরও আশ! রাখিতে পারে কিন্ত 
খ্রীষ্টান হইলে সে পতিতই থাকে । আরো বলিয়াছেন যে__ 


“স্বজাতিগর্বই, এদেশী ত্রীষ্টানগণের প্রতি ইউর্োপীয়দের একপ 
বিরুদ্ধ সংস্কারের প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । এ দেশীয়দের 
মধো বর্ণাতিমান যেমন প্রবল ইউরোপীয়গণের মধ্যে স্বজাতি অন্িমানও 
সেইকসপ প্রবল । এই কারণেই ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ ভারতবাসী 
ষাত্রকেই নির্বিচারে ঘ্বণ। করিয়া থাকে ।” 


শ্রীহেমলতা৷ দেবা । 


সাহিত্যসেবীক্ষ 


মালদহেও একটা সম্মিলন হয়া গেল। এইরূপে শিল্পে, 
সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি 
স্থবিস্ৃত সমাজের সমগ্রত! ও এ্রক্যের উপলব্ধি করিতেছে । 
ইহাতে প্রাচীন পল্লীগত জীবনের পরিবর্তে অভিনব জাতীয় 
জীবনের বিকাশ হহতেছে। 

আমরা ক্রমশঃ এই যে বিচিত্র কোর সন্ধান পাইতেছি 
হাহা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নূতন জিনিষ। ধর্মে, 
সমাজে, আচার ব্যবহারে আমাদের অনৈক্য ও বিভিন্নতার 
মধ্যে ্রক্য ও সামঞ্জন্তের কোন দিনই অগ্ডাব ছিল না। 
কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার প্রভাবে আমর! ক্রমশঃ 
যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের ধকা-_ 
একরাস্টরীয়তা | 

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পশে আসিয়া আমরা আমাদের 
স্বকীয় সভ্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজ জাতি 
আমাদের ভারতবর্ষ গঠন করিয়াছে । সমগ্র মানবজাতির 
মধ্যে বি স্থান খুঁজিয়া লবার স্থযোগ টি 
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রি দিয়াছে। পঞ্চদশ | শতাবীর শেষ ভাগে ইউ- 
রোপীয়ের। যখন ব্যবসায়নীতির বশবর্তী হইয়া ভারতবর্ষে 
আগমনের পথ আবিষ্কার করে তখন তাহাদের এই কার্ধ্য 
একটী ভৌগলিক আবিক্কিয়ামাত্র রূপে বিবেচিত হইত। 
তাহার পর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-রাজা লইয়া যখন ইউ- 
রোপে রাষ্ট্রীয় দবন্ব উপস্থিত হয় তাহাতে ভারতবর্ষ আসিয়া 
ক্রমশঃ ইউরোপীয় জীবনসংগ্রামের আবর্তে পতিত হইল। 
তাহার ফলে এক বিচিত্র রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সংঘটন হইল 
_ইংলগ্ডের ভারতসাআ্রাজ্য অধিকার ও ভারতবাসীর অধী- 
নতা। প্তিহাসিক ভাবে আলোচনা করিলে এই অধীনতাই 
সম্পূর্ণরূপে আমাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতার বিষয়। কারণ 
এইরূপে পরের বশে থাকিয়া ভারতবর্ষ নিজের আত্মাকে 
খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ দেখিতে 
পাঈতেছি স্ত্রদূর অতীতের আকস্মিক এক ভৌগোলিক 
আবিষফকরণ মানব সমাজের এক বিচিত্র জাতির আত্ম 
প্রতিষ্ঠার স্থচন! মাত্র । 

গভীর ভাবে এব' দৃবদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কোন অনিষ্টই সাধিত ভয় 
নাই। বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভি- 
নব জাতীয়তার গৌরবের সামগ্রী, আমাদের শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি সমস্ত আমর! ইউারাঁপের 
সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিয়াছি 

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যে উদ্দেস্তেই অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকুক এবং আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যত্তাকে 
প্রথমে যেরূপ ভাখেই গ্রহণ করুক না কেন,__যখন হইতে 
আমর! একটুকু স্বাধীনতার সহিত বিজ্ঞান, স্বায়ত্তশাসন, 
রাষ্ট্রীয় এীক্য প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশীয় ভাবগুলিকে স্বকীয় 
জাতী বিশেষত্বের অঙ্গীভূত করিতে কিয়ৎ পরিমাণে 
উপযুক্ত হইয়াছি তখন হইতেই আমাদের বিচিত্র সমাজ 
সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । আমরা 
একে একে স্বাধীন ভাবে জাতীয় সহাসমিতি কংগ্রেস, 
সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষত, বিজ্ঞানপরিষত, বিদেশ-প্রেরণ- 
পরিষৎ প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উপযোগিতা 
লাভ করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ, 
ধম্ম আমাদের চিস্তা ও কর্মের আন্দোলনে তরঙ্গায়িত 


হটতেছে। সকল দিকে আমাদের স্বতত্র জীবনীশক্তি করিবার অধিকার প্রাপ্ত তর নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত 


৪র্থ সংখ্যা ] 
বিকাশ লাভ করিতেছে । 

এমন কি সম্প্রতি আমাদের সমাজে ত্যাগ, বৈরাগা, 
সর্যাস, পরোঁপকার, লোকহিত, মানবসেবা প্রভৃতি 


আধাত্মিক ও নৈতিক সত্যাগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার 
যেসকল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও প্রকৃত 
প্রস্তাবে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রস্থত । আমাদের প্রাচীন উপ- 
নিষদ ও বেদাস্তের উপদেশ আমরা নূতনভাবে ইউরোপের 
নিকট প্রাপ্ত ভইয়। গীতা-প্রচারে দর্শনালোচনায় এবং 
নিষ্কাম কর্মে জীবন উতৎসগগীকরণে প্রবৃত্ত ভইয়াছি। 
আমাদের আধুনিক সন্ন্যাসী ও কর্ম্মষোগিগণ গেটে, 
কার্লাউিল, এমার্সন, রাস্কিন, টলষ়্্ প্রভৃতি ইউরোপীয় 
খষিগণের শিষ্যা। ফরাসীবিপ্রবের সময় হইতে ইউরোপ 
নানা কারণে বন ঘাত 'প্রতিধাতের পরে, সাম্য, মৈত্রী, 
স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আত্মার পরিপূর্ণতা, নিম্ন- 
জাতির মধিকাব, ডিমক্রেসি, সোশ্ঠালিজম্‌ প্রভৃতি সমাক্‌ 
অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । উহার ফলে ইউ- 
রোপের সাহিত্যক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, ধশ্ম ও নৈতিক জীবনে 
যেব্যাপক ও সর্বতোমুখী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে 
তাহার প্রভাবে সমাজে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং 
অতিপ্রারু ও অভাবনীয় ভাব প্রবিষ্ট হইয়া ইউরোপে এক 
নঅফ-'ক্ুবাঙ্গ” বা নবযূগেব প্রবর্তন করিয়াছে । ইউবোপের 
এই “রোমান্টিক” আধ্যাত্মিক নিপ্লব্ট আমাদের আধুনিক 
বৈদাস্তিক আন্দোলনের মূল প্রস্রবণ। 

ভারতবর্ষ ইউরোপেৰ নিকট খণী একথা স্বীকার 
করিলে ভারতবর্ষের কোঁন গৌরব ভানির আশঙ্কা! নাই। 
মানবজাতির সভাতা এরূপ পরস্পর আদান প্রদানেই 
পরিপুষ্টিলাভ করিয়া থাকে । ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে 
কতকগুপি সত্য আবিষ্কার করিয়া মানপের সভ্যতাভাগারে 
দান করিয়াছিল। আজকাল কতকগুলি নুতন সত্যের 
উপশার লই! মাধুনিক ইউরোপ মানবজ্জাতির দ্বারে 
দণ্ডায়মান । মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি অন্তান্ 
প্রাচীন সমাজ নিজ নিজ দাতণ্য দান করিতে করিতে 
অতীতের গর্ডে লীন হইয়া গিয়াছে । তাহারা শ্বতন্ত্র 
উপায়ে এই আধুনিক সত্যতা গ্রহণ করিয়া নূতন সত্য দান 


সাহিত্যসেবী 


৪৭১ 


সি 


এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে 
এবং আধুনিক সত্যাগুলিকে নিজ বিশেষদ্বের দ্বার! অন্ু- 
রঞ্জিত করিয়া মানবজাতির ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় 
উন্ুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে । আধুনিক গ্রীস 
আধুনিক মিশর প্রাচীন জীবনের কোন সাক্ষ্য বহন করে 
না, কিন্ত আধুনিক ভারত ইউরোপীয় জলে ধৌত হইয়াও 
প্রাচীনের পারম্পর্যা রক্ষা! করিতেছে । ভারতবর্ষই ষথাথ 
ভাবে 'প্রাচীন ও নবীন, প্রাচা ও প্রতীচ্যের সম্মিলনস্থল। 
এই সঙ্গমক্ষেত্রে যে অপূর্ব সমন্বয়ের সংঘটন হইতেছে তাহা 
কেবলমাত্র ইউরোপেরই অভিনয় ব! প্রাচীন ভারতেরই 
পুনরাবৃত্তি নভে, উহা নৃতন মূর্তিতে ভারতবর্ষের অভিনব 
শক্তির প্রকাশ-_নবযুগোপযোগী নবরূপ পরিগ্রহ। 
আমাদের সমাজ যে জীবর্নীশক্তি হারাইয়া বিশ্বসভাতার 
এক অতি নিষ্স্তর-প্রোথিত অস্থিকস্কালের ন্যায় নিম্পন্দ 
অপাড় হয় পড়িয়৷ নাই তাহার প্রধান পরিচয় এই যে 
নৃতন পারিপাশ্থিকের অনুবর্তন 'ঘবং নূতন নূতন স্থুযোগ- 
সমূহ বাবহার করিতে যাইয়াও আমাদের স্বাতন্ত্রয বিনষ্ট তয় 
নাই। আমরা ঝেষ্টনীকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টি সাধনের 
উপযোগীবূপ্ধে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছি; ইহার 
ফলে যে 'এক নূতন জীবনে পদার্পণ করিতেছি তাহার 
অভিবাক্তিস্বরূপ এক অভিনব সাহিত্যের গঠন আরম্ত 
হইয়াছে । যে ভাষাসম্পদের অধিকারী হইয়া মানব নিজের 
বিশেষত্বের উপলক্ধি করে, এবং যে সাহিত্যশক্তির 
প্রভাবে মানবের জাতিগত বৈষম্য পরিপুষ্ট হয, বে 
ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ফলে আধুনিক উউরোপের 
বিভিন্ন জাতিসকল মধাযুগে স্বাতন্ত্রা ও স্বাধীনতার পথে 
অগ্রসর হুইতেছিল, যাহার বিক্ষোভে আন্দোলিত হইয়া 
ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহার 
ধশ্ব্ধ্য ব্রিপা-বিভক্ত অস্থিত্ববিহীন পোলাও প্রদেশেরও 
অধিবাসীবুন্দকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া 
রাখিয়াছে, আমর! নৃতনু ভাব ও কর্ম্মশক্তিসমূছের সংস্পর্শে 
আসিয়া জীবস্ত জাতির বিশেষ লক্ষণ সেই ভাষাসম্পদ ও 
সাহিত্য-শ্বর্যের অধিকারী হইয়াছি। আমাদের নূতন 
স্বভাব, নূতন জীবন, নৃতন আকাঙ্ষা ব্যক্ত করিবার 


৪৭২. 


শক্তি ছিল, হ্লিরা আমাদের ভাষা ক্রমশঃ ঃ বৈচি্া লাভ 
করিতেছে এবং সা্চিতাভা গার পরিপূর্ণ হঈতেছে। 
: প্রকৃত জীবন্ত জাতির লক্ষণ এট যে উহার বিকাশ 
স্বকীয় ইতিহাপগত বিশেষত্ব এবং চারিত্র-স্বাতত্ত্রোর উপর 
প্রতিঠিত। ্তিহাসিক ক্রমবিকাশের অভান্তরে প্রতোক 
জাতির স্বতন্ত্র স্বভাব এবং নৈসর্গিক চরিত্রঈ পরিপূর্ণতা 
লাভ করে। এ জন্য প্রকৃতিগত ভাষার অস্তিত্ব এবং 
ক্রমিক বিকাশই জাতীয় জীবনের অভিবাক্তির পরিচয়। 
যে স্থলে স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই সে স্থলে স্বতন্ত্র জাতীয় 
ভীবনেরও অন্তিত্ব নাই বুঝিতে হইবে । এই জন্য 
আধুনিক জগতের সর্বত্র শিক্ষাপন্ধতির মধ্যে প্রকৃতি- 
গত স্বাভাবিক ভাষার স্থান অতি উচ্চ। সকল দেশেই 
জাতীয় শিক্ষার বাবস্থায় জাতীয় সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের 
সহিত স্ুপরিচিত তইনার -স্থযোগ আছে এবং উচ্চতম 
শিক্ষার আয়োজনেও জাতীয় ভাষার বাবহারের বিধান 
আছে। জাতীয় ভাষা ও সাহিতাই প্ররূত জাতীয় শিক্ষার 
মূল উপাদান । 

স্থতরাং ধীর এ দেশের নৃতন পারিপাশ্বিকের অন্নরূপ 
নৃতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করিতে চাহেন এবং সমগ্র 
সমাজকে ন্বাভাবিক রূপে আধুনিক জগতের কল প্রকার 
সমস্তার মীমাংসাঁব উপযোগিতা প্রদান করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন তীচাদদিগকে এক দিকে যেমন বিজ্ঞান, শিল্প, 
বাবসায় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আধুনিক উপায়ে জাতীয় 
অভাব মোচনেব' শিক্ষা প্রদানের বাবস্থা করিতে হইবে, 
তেমনি অপর দিকে নিয়শ্রেণীর এবং নৈশবিগ্যালয়ের শিক্ষা 
হইতে আরস্ত করিয়া! সর্বোচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের 
শিক্ষা পর্যাস্ত সকল স্তরেই জাতীয় ভাষার বানচারের 
আয়োজন করিতে তইবে। যত দিন পর্যাস্ত আমাদের 
বিদ্তালয়সমূন্তের সকল পর্যায়ে মাতৃভাষা প্রচলিত না 
হয় ততদিন পর্যান্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় 
ও স্বাভাবিক হয়া উঠিবে না। জাতীয় বিদ্যালয়ের 
উন্নতি জাতীয় সাহিত্য বিকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। 
কেবল মাহ গৃ্প্রতিষ্ঠা বা নৃতন পরিষদ গঠন করিলেই 
জাতীয় শিক্ষ! দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। ধাহার! 
ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 


. প্রবানী_ মাছ, ১৩১৭ 


পাস 


1 ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস্সিপসসি এত, মাত তলির্সিসিত 


ভালরাই, বধধার্থভাবে জাতীর শিক্ষার ভিত্তি স্বাপন 
করিতেছেন। যে সকল সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাপ্রচারক 
আমাদের সাহিত্যকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিয়া 
তুলিতেছেন তীহারই প্ররুত পক্ষে ভবিষ্যৎ জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রদূত । 

আমাদের সাচিত্য এখনও অতি নগণা শৈশবাবস্থায় 
রহিয়াছে । অতাল্লকালের মধ্যেই আমাদের ভাষা! বিচিত্র 


পাতিল” 


ভাব প্রকাশক হয়! উঠিযাছে বটে কিন্তু এখনও আমাদের, 


সাহিত্য উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ব্যবহারোপ- 
যোগী হতে পারে নাই । এই জন্য আমাদের মাতৃভাষ! 
গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতির বাবস্থায় দ্বিতীয় ভাষার মর্ধ্যাদা 
প্রাপ্ত হটয়াছে মাত্র, (প্রধান ভাষার গৌরবের অধিকারী হয় 
নাই); এবং এই জন্যই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সন্বর্প ও 
চেষ্টা বার্থ হইয়া কেবল মাত্র আঁকাজ্ষাতেই পর্যবসিত 
রহিয়াছে । 

কাব্য, উপন্যাস ও কথাসাহিত্য পরিত্যাগ করিলে 
সাহিত্যপদবাচ্য রচন! অতি অল্পই আমাদের ভাগারে পড়িয়া 
থাকে । ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে মান্র। 
তুলনামূলক এ্তিহাসিক আলোচনাপ্রণালী কাহাকে 
বলে আমাদের জাতীয়সাহিতো তাহার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না! সমালোচন1-বিজ্ঞানের স্ুত্রপাতই হয় নাই 
বলিলে অতুযক্তি হয় না। সম্প্রতি মাসিক সাহিত্যে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
এবং বিদেশীর সাহিত্য হইতে কাব্যাদির অনুবাদ মাঝে 


মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা দার্শনিক জাতি বলিয়া. 


অহঙ্কার করিয়! থাকি কিন্তু উচ্চ অঙ্গের দর্শন চর্চা আমাদের 
সাহিত্যে অতি সামান্ত স্থানই অধিকার করিয়াছে। যে 
সকল দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য 
মুখ্য স্থান অধিকার করে তাহাদের স্ঠিত তুলনা করিলে 
আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য ও অপ্রাচূর্ধ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে। 
লোক শিক্ষণ, স্ত্রী শিক্ষ! প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার গপ্থিবিস্তারের 
প্রতি কষ্দ্ীদিগের দৃষ্টি পড়িরাছে। সাহিত্য চর্চায়, 
ইতিহাসের তথ্য সঙ্কলনে, পুরাঁকাহিনী সংগ্রহে, ধনী নির্ধন, 
বিদ্বান মূর্খ, সকলেই আগ্রহান্থিত তইতেছেন। পাঠক- 


কিন্তু চারিদিকে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে | ' 


৪র্ঘ সংখ্য। | 


,পোসি তাস সপিপাসিনিতা 


সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান- 
পিপাসার উদ্রেক হইয়াছে । আমরা এক বিরাট 
সাহিত্যবিপ্লব ও চিন্তার আন্দোলনের পূর্বাভাস দেখিতে 
পাইতেছি। 

অনতিদুব ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সাহিতা পল্লবিত 
হইয়া আমাদের সমাজে যে শিচিত্র ফলদান করিবে 
তাহাতে সহায়ত করিবার জন্ত বর্তমানে সকল সাহিত্যিকের 
একটামান্র কর্তব্য রহিয়াছে ৷ তীহাদিগকে এখন ভাবিতে 
ভইবে কি উপায়ে এবং কতদিনে আমাদের সাহিতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস 
প্রভৃতি গভীর শিক্ষনীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জন্মান, ও 
ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। 
যাহাতে আমাদের সাহিতাসেবা এখন হইতে এই একমাত্র 
লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে সাহিত্যিকগণের সাধনা ও 
আদর্শ সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 

কিছ সাহিত্য এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া তুলিতে 
পারা যায় কিন! এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে 
অনেকে মনে করিতে পারেন ভাষা ও সাহিতা নৈসর্গিক 
পদার্থ__ইহাঁদেব বিকাশ বুক্ষলতাদি প্রাকৃতিক পদার্থের 
বিকাশের অনুরূপ মান্ুষেব ইচ্ছাধীন নহে । উন্ার! 
স্বাভাবিকভাবে স্বতঃই স্থষ্ট ভ্টয়া থাঁকে। 

বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম, রাষ্ট্র, সামাজিক রীতি, ভাষা, 
সাহিত্য 'প্রভৃতি মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ মানবের 
চরিত্রের বিকাশের উপর নির্ভর করে। মানবের সাধারণ 
সভ্যতা অতিক্রম করিয়! এই সমুদয় বিষয় উৎকর্ষলাভ 
করিতে পারেন! । উন্নত ধর্ম, রাষ্ট অথব! সামাজিক ব্যবস্থার 
উপযোগী হইতে হইলে মানবকে স্বয়ং উন্নত হইতে হইবে । 
জাতীয় জীবনের সকল অবস্থা বিবেচন! করিয়াই এই সমুদয় 
বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্থায়ত্ুশাসন, স্বাধীন চিস্তা, 
অবাধ বাণিজ্য, মুষ্তিপৃক্জা, নিরাকার আরাধন! প্রভৃতি 
বিষয়ক বিধি নিষেধ ইতিহাঁসগত জাতীয় চরিত্রের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত আমর! সর্বদাই দেখিতে পাইতেছি যে 
চেষ্টা করিয়া সাধনা করিয়া অভাব স্থষ্টি করিয়া দেওয়া 
যায়। কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, 
কি রাষ্ত্ীয় সকল জগতেই আয়োজন প্রয়োজনের এক 
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ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উৎকটভাবে প্রয়োজন বোধ 
করিলেই এবং এই প্রয়োজন অধ্যবসায়ের সহিত সমাজের 
বিভিন্ন স্তরে প্রচারিত করিতে পারিলেই আকাঙ্ষা 
সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাতীয় ও সমাজগত 
হইয়া পড়ে। অভাবের কথা ভাবিতে ভাবিতেই অভাবের 
স্ষ্টি ভয়। এই উপায়ে অনেক উন্নত জাতি অবনত 
হইয়াছে এবং অর্ধ শিক্ষিত ও অসভ্যজাতি সভ্যজাতির 
প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। 
ষে ব্যক্তি অথবা যে সমাজকে কোন রাষ্টীয় শিল্প অথবা 
ধর্মুবিষয়ক বাপারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করিতেছি 
অতাল্পকালের মধ্যেই তাহার হৃদয়ে এই বিষয়ে বাসনা 
জাগরিত ও বদ্ধমূল হইয়া! তাকে ইহার অধিকারী করিয়! 
তুলিতে পারে । আবার যে ব্যক্তি অথবা যে জাতি উন্নত 
বিগ্যাবান্‌ শিল্পনিপুণ ও ধর্মভীরঃ, অল্পকালের মধ্যেই-_বিচিত্র 
ঘটন! চক্রের মধো পতিত হইয়া একেবারে অধঃপতিত ও 
নিজ্জীব পড়িতে পারে। জগতের ইতিহাসে 
শিল্পবাণিজ্যের বিনাশ ও বিকাশ সাধন, ধশ্মের লোপ ও 
প্রচার, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও অবনতি এবং সাতিতোর ক্রমবিকাশ 
ও অধোগতির বিনরণে এইরূপ সচেষ্ট অভাব সৃষ্টি ও 
বশীকরণ নীতির যথেষ্ট সাক্ষা প্রাপ্ত ভওয়া যায়। 

প্রাকৃত কথা এই যে--মানব অনুকূল চেষ্টার দ্বারা উন্নত 
হইতে পারে এখই প্রতিকূল শক্তির প্রভাবে অবনত হইতে 
পারে। স্পেনের শিকল্পবাণিজ্য এইরূপেই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। ইংলগ্ডের বৈষয়িক অবস্থার উঈতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইছার শিল্প ও 
ব্যবসায় সংরক্ষণশীল ও উন্নতিকামী নরপতি এবং কর্াদিগের 
প্রয়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রোমীয় সম্রাটের! 
এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াই রোমনগরীকে 
অতি অজ্ঞ অবস্থা হইতে বিদ্ভার রাজধানীর পদে উন্নীত 
করিয়াছিলেন এবং বশীক্ণনীতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন 
গ্রীকের বিশ্ববিদ্ালয়গুলি হুতবীর্ধয ও লুপ্তকীর্তি করিয়া- 
ছিলেন। আলেকঞ্ান্দ্রিয়ার় সর্ববিধ সমৃদ্ধি এইরূপ 
প্রয়াসেই সাধিত হহইয়াছিল। রুশিয়ায় শিল্পবাণিজ্য এবং 
শিক্ষা বিস্তার এইরূপ অভাব-স্থষ্টিকরণনীতির দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হুইয়াছিল। পৃথিবীতে যত ধর্ম প্রচারিত 
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হইয়াছে এবং প্রত্যেক ধর্শ্বের অভ্যন্তর হইতে কালে 
কালে কুসংস্কার ও আবর্জন! বর্জনের যত আন্দোলন 
তইয়াছে সকলগুলিই এইরূপ নূতন আকাঙ্ষা ও নূতন 
অভাব স্থষ্টির ফল। এইরূপ প্রচারের প্রভাবেই সভ্যজগৎ 
হইতে দাসত্বপ্রথা দূরীভূত হুইয়াছে। উন্নত রাষ্ট্রের 
লক্ষণগ্ুলি স্বীয় সমাজে প্রতিষিত করিয়াই প্রসিয়া 
ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজে উন্নত স্থান লাভ করিয়াছে। 
ধশ্মপ্রচারক এবং সমাজ-সংস্কারকেরা স্বকীয় আদর্শগুলি 
বিভিন্ন সমাজে বিস্তার করিতে যাইয়া অনেক নিরক্ষর, 
অর্ধসভ্য এবং কুশিক্ষিত জাতিকে সুসভ্য, স্থশিক্ষিত 
এবং সাহিত্যবান্‌ করিয়। তুলিয়াছেন। 

ভাষ! ভাব প্রকাশের উপায় মাত্র। যত উপায়ে এবং 
যে ষে প্রণালীতে মানব আকাজঙ্ষা বাক্ত করিতে পারে 
সেই সমুদয় উপায় ও প্রণাঁলীর সম্যক ব্যবহার করিলেই 
ভাষার সম্পদূ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনোভাব ব্যক্ত করিবার 
প্রণালীর বৈচিত্র্ে ভাষার বৈচিত্র্য । আবার ভাবই 
সাহিত্যের প্রাণ। যত উপায়ে মানবের ধারণা ও চিন্তার 
গগ্ডি বিস্তৃত ও গভীর হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে 
ভাবনার বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হয়, যাহাতে মানবচিত্ত বিবিধ 
আকাক্ষা ও বাসনার ক্ষেত্র হয়, সেই সকল উপায়ে 
সাহিত্যের বৈচিত্রা ও জটিলতা স্ষ্ট হয়, সাহিতা-সম্পদ 
বৃদ্ধি পায়। 

মানবের কর্মক্ষেত্রই সকলপ্রকার ভাব ও ধারণার 
কারণ। জীবনের বৈচিত্র্য ও গভীরতায়ই চিন্তা ও 
আকাজ্ষার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য জন্মে। স্থতরাং ভাষা 
ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও এ্রশ্র্যযশালী করিতে হইলে 
বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনে কর্মক্ষেত্রকে বিচিত্র 
সম্তাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রীয়, 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সমগ্রতা, সর্ধগ্রাহিত৷ 
এবং সচেষ্ট কর্মপ্রবণত! প্রবিষ্ট না হইলে ভাষা নিজের 
সামর্থ্য গ্রকটিত করিবার স্থযোগ পায় না) সাহিত্যও 
নিজকে সর্বত্র প্রসারিত করিয়৷ বিপুল ও বেগবান্‌ হইতে 
পারে ন|!। 

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে পরিপূর্ণ 
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বাসিগণের জীবন যাহাতে বিচিত্র কর্তব্যময় এবং ঘটনা- 
বুল হয় তাহার চেষ্টা করিতে হুইবে। বাঙ্গালাদেশ 
এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও মান্দ্রাজ যাহাতে পরস্পর 
পরম্পরকে বিশেষভাবে পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে চিনিতে পারে 
তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এক প্রদেশের লোক 
অন্তপ্রদেশে যাইয়৷ যাহাতে কর্মক্ষেত্র স্থষ্টি করিয়া লইতে 
পারে তাহার সহায়তা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন 
প্রদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা! প্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। বাঙ্গালা, মারহাটি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটা 
ভাষ! যাহাতে ভারতবর্ষের সকলম্থানে উচ্চ শিক্ষার বিষয় 
হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । এইরূপে আমাদের 
প্রত্যেক প্রদেশকে অন্ঠান্ত প্রদেশের সহিত বিচিত্র উপায়ে 
কুট্দ্বিতা স্থাপন করিতে হইবে। এতদ্্যতীত পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট করিতে 
হইবে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 
বাস করিয়া তাহাদের সমাজে, নিগ্যায়, বধাণিজো এবং 
অন্তান্ত কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে তাহার জন্য 
চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্মচারীর পদে 
নিয়োজিত হুইয়। যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের! 
বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে 
যাহাতে আমাদের প্রচারকের৷ ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম 
ও সাহিত্য আলোচন! করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি 
আকৃ্ই করিতে পারেন এবং যাহাতে বিভিন্ন সভ্যজাতির 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, 
বাবসায় এবং ধর্শাজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে স্থবিস্তৃত- 
রূপে আলোচিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। ফরাসী ও জার্মান অন্ততঃ এই ছুইটী ইউরোপীয় 
ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাপন্ধতিতে স্থপ্রচলিত করিতে 
হইবে। 

এইরূপে আমাদের চিত্ত! ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলে 
আমাদের ভাবনারাশি ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল হইতে 
পারিবে। জীবনকে বৈচিত্র্যময় এবং কর্মবল করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিলে যে কেবল এক বিচিত্র সাহিত্যের 
উপাদান মাত্র স্থষ্ট হইবে তাহ! নহে সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব 


৪র্ঘ সংখ্যা | 


এবং বহুবিধ রীতিনীতির পরিচয় পাইয়া 
দেশবাসীর! শ্বতঃই পরস্পরের মধ্যে তূলনা-সাধন তারতম্য 
অন্বেষণ ও সামঞ্জস্য বিধানে চেষ্টিত হইতে থাকিবে । উচ্থার 
ফলে তুলনামূলক আলোচনা আরন্ধ তয় প্রকৃত সমা- 
লোচনা-বিজ্ঞানের স্যষ্টি করিবে। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, 
ইতিহাস প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি ক্রমশঃ তুলনাসিন্ধ 
বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে। যুক্তি, তর্ক, রাঁগ দ্বেষ 
ও অন্ধবিশ্বীদ বর্জন, নূতন পন্থা আবিষ্কার প্রভৃতির ফলে 
এক প্ররুত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুগের আরম্ভ হইবে। 
সাহিত্য নৃতন গতিতে নূতন পথে ধাবিত হইতে থাকিবে । 
এততগ্যতীত, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হইলে 
এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত কর্মক্ষেত্রে মিশিত 
হইলে আমরা অজ্ঞাতসারেই ভাব প্রকাশের বিবিধপ্রণালী 
অবলম্বন করিতে আরস্ত করিব। ইভাতে শব্দসম্পদ 
বৃদ্ধি পাইয়া ভাষার সৌঠ্ঠবসাধন করিবে। নান! শ্রেণীর 
নানা বিষয়ক শব্দ আসিয়া! ভাষার অভাব মোচন করিবে। 
ভাষ৷ নূতন রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি 
গৃ়তম বিষয়গুলি অবাধে বহন করিতে পারিবে। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাহিতোর উৎরুষ্ট ভাবগুলির সারাংশ 
সম্কলন এবং বিশিষ্ট গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া 
স্বদেশবাসীদিগকে উপহার প্রদানের আকাঙ্ষা জন্মিবে। 
ইহার ফলে সাহিতোর কলেবর বর্ধিত ও সুশ্রী হইতে 
থাকিবে । 

নানা দেশে নানা যুগে মহাপুরুষেরা অভিনব জগতের 
বার্তা লইয়৷ পৃথিবীতে যেরূপ নুতন অভাব স্থষ্টি করিয়া! 
গিয়াছেন আমাদের দেশে বর্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে 
সেইরূপ 'আকাঙ্ষা জাগরিত করিবার সময় আসিয়াছে । 
জীবনকে পরিপুষ্ট ও বৈচিত্র্যময় এবং সাহিতাকে বিপুল 
বিস্তৃত করিয়া তুলিবার বাসন! সৃষ্টির প্রয়োজন হষটয়াছে। 
উচ্চশিক্ষা, নিয়শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সর্বত্র 
মহৎ অভাব উপলব্ধি করিয়া! একমাত্র শিক্ষার জন্যই সমাজে 
এখন সম্পূর্ণ স্বতগ্র আন্দোলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
এজন্য সাহিত্যপুষ্টি, শিক্ষাবিস্তার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার 
জন্ত প্রচারক ও বৃত্বিভূকৃ নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন 
হইয়াছে। বিজ্ঞানচর্চা, ইতিহীসালোচনা, শিল্পবিস্তার 


৯ নর পাতিল গালা শি 


আমাদের 
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প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত বিচক্ষণ অধ্যাপক ও ধুরন্ধরের 


সাহাষ্য গ্রহণ করিয়া কতিপয় বিগ্যান্ুরাগী, কর্্োপাসক 
ছাত্রদিগের দ্বার! বিশ্লেষণ, সমালোচনা, এক্স্পেরিমেপ্ট, 
অন্থৃবাদ প্রভৃতি কার্য সমাধ! করিবার জন্য ভূমিসম্পত্তি- 
দানের দ্বার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র য্যাকাডেমী বা আলোচনা! সমিতির 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ভইয়াছে। 

বাঙ্গাল৷ দেশের জন্য যে সাহিত্য পরিবৎ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহাকে এই অভাবান্ুুরূপ কার্য্ের উপযোগী 
করিবার জন্য কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে । এইজন্য 
সাহিতাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শক্তি ও সম্পূর্ণ সময় প্রদান করিতে 
পারেন এরূপ সাহিত্যসেবী বিদ্বান ব্যক্তিকে উপযুক্ত 
মাসিক অর্থসাশাষ্য করিয়া তাহার সাহিত্যসাধন! সহজ ও 
নিরুদ্বেগ করিয়! দিতে হইবে। যদি বাঙ্গাল সাহিত্য 
সৌভাগাক্রমে সর্ববিষ্ভাবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ শীল, 
দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত 
রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেদী এবং এই সম্মিলনের সভাপতি 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ সবকার মহাশয়গণের সমগ্র চিন্তা 
ও কর্ম্মশন্তি আকৃষ্ট করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হয় এবং 
ইহাদের নেতৃত্বে ও তত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, 
সাহিত্যান্বরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবেতভাবে সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে কর্ম করিতে অগ্রলর হয়েন তাহা হইলে দশ বৎসরের 
মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রস্থগুলি আমাদের জাতীয় 
সাহিত্যে স্কান পাইতে পারে; প্লেটো, হার্বার্ট ম্পেন্সার, 
গীজো, হেগেল প্রভৃতি ইউরে!পীয় পণ্ডিতগণের গবেষণ! 
আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে পারি; 
এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত 
প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হুইয়া উঠিতে পারে। 

আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে ।-_- 
যে ভাবুকতায় লোকে বর্তমান ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়! 
ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি উপলব্ধি করিতে পারে, সামান্ত 
আরস্তের মধ্যে অস্তনিছিত সমগ্রত| হৃদয়ঙ্গম করিয়! ইহাতেই 
সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিয়! সার্থকতা লাভ করিতে পারে ) 
যে ভাবুকতায় উৎপ্রাণিত হইয়া! বিদ্যাবান্‌ ব্যক্তি সমাজে 
কীর্তি বা প্রতিষ্ঠা লাভের অপেক্ষা না করিয়া বিষ্াদান ও 
শিক্ষা বিস্তারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, স্বয়ং 
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লি? আকাঙ্ছা কা খর্ক করিয়া দ দশের অন্ত শিক্ষা্াভের 
স্থুবিধা সৃষ্টি করিতেই পরম গ্রীতিলাভ করেন; যে ভাবুকতায় 
ধনবান্‌ সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্মে উন্নীত করিবার 
জন্য স্বয়ং উৎকঠ প্রকাশ করিয়া জলদান, অন্নদান, ওঁষধ- 
দান ও বিগ্যাদানের বানস্থা করিবার জন্য ধনভাগ্ডার উন্মুক্ত 
রাখিয়! ্রশ্বর্য্ের সার্থকতা উপলন্ধি করিতে সমর্থ হয়েন ; 
যে ভাবুকতার় ভগবান যাহাঁকে যে শক্তি ও সাম্যের 
অধিকারী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি পরোপ- 
কারে এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য মোচনে সেই শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন; সেইরূপ বৈরাগ্যট্ 
ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে 
নৃতন অবস্ার সংঘটন তয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের 
উন্মাদনা না ভইয়া উৎপ্রেরণা ভয়, যাহার ফলে শক্তি 
বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ তয়, যাভার বশে মানব 
গুঁভত্যাগ করিয়া স্থির ও সংযতভাবে সমাজ ও সংসারের 
উন্নতিকামনা প্রচার করিতে সমর্গ হয় আমাদের 'এখন 
সেইরূপ ভাবপ্রবণ প্রচারক বৈরাগী ও সন্নাসীর প্রয়োজন 
হটয়াছে | 

একটী কথা মনে রাখিতে হনে ষে স্বাধীন চিন্তার 
প্রবৃত্তি হউক, অথবা ব্যবসায়ে লাভবান্‌ হষ্টবার আশাই 
হউক, সাহিত্য চর্চাই হউক অথবা শিক্ষা প্রচারই হউক, 
কোন সমাজেই কখনও অতি সত্বর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পারে না। অন্ত সকল বিষয়ের ন্যায় এইট সকল বিষয়ও 
ক্রমে ক্রমে গণ্ডি বিস্তার করে। নূতন কোন দিকে চিন্তার 
গতি পরিবর্তন করিতে সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। নূতন 
পম্থার অনিশ্চয়তা ও সফলতার সংশয় সাধারণতঃ মনে ভয় 
সঞ্চার করে। ছুই চারি জনের অকৃতকার্যাতায় পরবর্তী 
লোকের! বিষ্ব ভ্রম প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া 
সফলকাম হইতে পারিলে ক্রমশঃ সমাজে নৃতন চিন্তাপন্ধতি ও 
কন্মপ্রণালীর প্রতি বিশ্বাস জম্মে। তখন কৃতকার্ধ্য ব্যক্তিদিগের 
পথান্ুসরণ করিয়! তাহাদিগকে কেন্ত্র করিয়া দলে দলে 
লোক আসিয়৷ চিন্তা ও কর্মের কেন্ত্র পূর্ণ করিয়া তোলে। 
তাহার পরে এই নূতন প্রকৃতি লোকের চরিত্রগত এবং 
মজ্জাগত হইয়া! বংশগত ভাবে সমাজের লক্ষণ হইয়! 
পডে। 


বিন) ১৩১৭ 


. ১*ম ভাগ, খ্য় খও 


:স্তরাং যতদিন: পর সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞান 
অথবা শিক্ষা প্রচার এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত না হয় 
যতগিন পর্যন্ত নিজের স্বাথের সহিত, নিজের গৌরবের 
সহিত, নিজ পরিবারের ইষ্টসাধন ও উপকারের সহিত 
এই সমুদয় কার্যে যোগদানের ফল বিশেষভাবে সংযুক্ত 
না হয়; যতদিন পর্য্যন্ত লোকে এই সকল পন্থা অবলম্বন 
করিয়া লাভবান না হয়) ততদিন পর্য্যন্ত শকুৃতকার্য্যত৷ সহ 
করিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়া অগ্রগামী কক্্ী্দিগকে 
ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একাকী নীরবে 
তপস্যা করিতে হইবে । 

শ্রীবিনয়কুমার সরকাব | 
অধ্যাপক- বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ, কলিকাতা! । 
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প্রবাসীর সকল পাঠকই অবগত আছেন যে কয়েকদিবস 
পূর্বে বিলাতে মহাসভার সভ্য নির্ববাচন তইয়! গিয়াছে । 
আমাদের দেশে যে সকল নগরে [ানর্ধাচন প্রথা আছে, 
তথাকার অধিবাসীবুন্দ বিশেষদপে জানেন যে মিউনি- 
সিপালিটা বা ডিষ্টাক্টবোর্ডের নির্বাচন প্রথার সময় নগরে 
কি প্রকার স্থুলস্থল পড়িয়া যায়। চৌকিদারী ইউনিয়ন 
প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসী জনসাধারণও আজকাল 
নির্বাচনের হুজুগ দেখিতে পান। সামান্ত সামান্য নির্ব্বাচনে 
য্দি এইরূপ উৎসাহ 'ও উদ্যোগ দেখা যায়, তবে বিলাতের 
মহাঁসভার নির্বাচন-বূপ বৃহৎ ব্যাপারে যে বিশেষ উৎসাহ 
এবং ভোট প্রার্থী ও ভোটদাতাগণের মধ্যে যে বিশেষ উদ্যোগ 
হয় সে কথা বলাই বাহুল্য । আমরা অস্ত পালিয়ামেন্টের 
নির্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটা প্রসঙ্গ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিব। 

অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে বিলাতী মহা- 
সভায় প্রধানতঃ ছুইটী পক্ষ আছে। সাধারণ ভাষায় & 
ছইটী দলকে উদ্ারনৈতিক ও রক্ষণশীল বলে। ইছাদের 
মধ্যে আবার ক্ষুত্র ক্ষুত্র দল আছে। উদ্ারনৈতিক 


ও রক্ষণশীল ব্যতীত লেবার (1,১০০) ন্যাসানালিষ্ট 
(খাত ৫ হর) পাসাঝিসপর্সিসি নিণাপাউজহঘী। বিলাকাটীকাগ 


শর্থ সংখ্যা) 


, ইউনিয়নিষ্ট 0,106121 [00101750), দল আছে। পার্সিয়া- 
মেণ্টের ২টী বিভাগ আছে---একটা জনসাধারণের প্রতি- 
নিধির (1705৩ ০? 0010170179) ও অন্তটা লর্ডদের। 
শেষোক্ত বিভাগে বড় বড় বিসপ (পাদরী )ও বসিতে 
অধিকারী । 
এইক্ষণ, উদ্বারনৈতিক ও রক্ষণশীল যে দলেরই প্রতৃত্ব 
মহাসভায় থাকুক না কেন, যদ্দি কোন দলের ভোট অপর 
_ দল অপেক্ষা কম হইয়া যায় তবে সেই দল অর্থাৎ তাহাদের 
দলপতিগণ (ইংরাজিতে উচ্ভাকে ক্যানিনেট 0207701 
বলে ) পদ পরিত্যাগ করিয়! জনসাধারণের মতামত চানেন। 
সআট যেই 
কেরাণীগণ 


ইহাকে 40762100076 0০7707% বলে। 
মহাসভা ভঙ্গ করেন, তৎক্ষণাৎ মহাসভার 
রাজাদেশে পার্চমেন্ট কাগজে নৃতন সভা আহ্বানের 
জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। চলিত কথায় এই সকল 
আদেশকে ডা বলে। এই ডিসেম্বরে যে নির্ব্বাচন 
হইয়াছে তাহার পূর্ধের যে নির্বাচন হইয়াছে উহাতে 
পরলোকগত সম্রাটের দস্তখতি নিয়লিখিত আদেশ প্রেরিত 
হইয়াছিঞ।-_ 
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উপরোক্ত আদেশ ছাপা হইয়া গেলে উহাদের শক্ত- 
_ খামে করিয়া নির্ধারিত কর্মচারীর ঠিকানা লেখা হয়। 
পরে, বিশিষ্ট কর্মচারী দ্বারা এই খামগুলি ডাকঘরে প্রেরণ 
কর! হইলে তাহাকে রীতিমত রসিদ দেওয়া হয়। লগুনের 
জন্ত আদেশগুলি হাতে হাতেই বিলি করা হয়। আয়র্লণ্ডের 
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৪৭৭ 


ও স্কটলগ্ডের লর্ডদিগকে আলাহিদারূপে আদেশ প্রেরণ 
করা হয়। 

১৮৩২ সনে সদস্তের সংখ্যা কমন্স সভায় ছিল ৬৫৮ 
এখন হইয়াছে ৬৭*। ১. *৬ সনে উদ্বারনৈতিকগণ যে 
জয়লাভ করিয়াছিলেন পরবন্তী ডুই নির্বাচনেও তাহার! 
সেই অধিকার বঙ্গায় রাখিতেছেন। 

নির্বাচন শেষ ভইয়! গেলে যখন সকল সভাগণ মঙ্তা- 
সভায় সমবেত হন, তখন তাহাদের প্রথম কার্য হইতেছে 
মুখপাত্র (১1021561) নির্বাচন । এ নির্বাচনে কিছু নৃতনত্ব 
আছে। মহাসভার একজন বিশিষ্ট কেরাণী, সকল সদস্য 
সমবেত হইলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন একজন সভ্যকে 
অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দেন। পূর্বেই স্থির থাকে যে এই 
সভ্য মহাশয় মুখপাত্রের নাম প্রস্তাব করিবেন । এই সভ্য 
মচাশয় নাম প্রস্তাব করিলে অপর একজন সভ্য প্র প্রস্তাব 
সমর্থন কবেন। যদি অন্য কোন সভ্য অন্য কোন নাম 
প্রস্তাব না করেন (এ পর্যান্ত কেবলমাত্র ১৮৩৯ সনে ও ১৮৯৫ 
সনে-_এই দুই বসবে মুখপাত্র নির্বাচনে মতভেদ হুইয়া- 
ছিল-__এই দুই ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল দলের নির্ব্বাচিত সভ্যকে 
পরাজিত করিয়া উদ্ারনৈতিক দলের সভ্যগণ জয়লাভ 
করিয়াছিলেন ) তবে এই নির্বাচিত সভা মহাশয় সকলকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিলে তাহাকে তাহার নির্ধারিত আসনে 
লইয়া যাওয়া তয়। আসন পরিগ্রহ করিলে তুমুল আনন্দ- 
ধ্বনি হয়। এতক্ষণ পর্য্স্ত আসাসোটা টেবিলের নিম্ে 
রক্ষিত ছিল--এইক্ষণ একজন কর্মচারী (ইহাকে 51- 
2০271-21-47005 বলে ) আসাসোটাটা মুখপাত্রের 
সন্মুখস্থ টেবিলে স্থাপন করেন । 

পরদিবস মুখপাত্র মহাশয় কমন্দ সভার অন্যান্য 
সদস্তগণসহ লর্ড সভায় গমন করিয়া লর্ড চ্যানসেলরের 
মুখে রাজার সন্মতিস্চক আদেশ শ্রবণ করেন এবং 
স্পীকার মহোদয় তাহার ও অন্ান্ত সদস্তগণের পক্ষে 
তাহাদের ন্যাষ্য দাবী প্রার্থনা করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে 
মুখপাত্র মহাশয় সকলের দোষ নিজের ঘাড়ে লন। 
অর্থাৎ তিনি বলেন যে কমন্স সভা যদি কোন দোষ করেন, 
তবে সে দোষের জগ্ঠ তিনি একাই দায়ী অপর কাছাকেও 
যেন লর্ডসভ! দোষী বিবেচনা না করেন। তৎপর প্রথমে 
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তসিিশিতপাশিসিতাশত তা? 


মুখপাত্র ও পরে ্বতরান্ত সভ্যগণ সারির এবং সাহার, 
পুত্র ও স্থলাভিষিক্তগণের ভক্ত থাকিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করেন। 

অনেকেরই ধারণ! যে পাপ্লিয়ামেন্টের সভ্য মাত্রেই 
অবৈতনিক । বর্তমান বংসরে বাৎসরিক ৫০* শত পাউগ 
অর্থাৎ ৭৫০০ টাঁক1 করিয়া প্রত্যেক সভ্যকে বেতন দিবার 
প্রস্তাব হতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ লর্ডও কমন্সদিগের 
মধ্যে ৬৬ জন বেতনভূত্ত সভ্য আছেন। হাঁরা বাৎসরিক 
একুনে দশলক্ষ মুদ্রারও অধিক বেতন পান। পালিয়ামেণ্টে 
কয়েকজন কেরাণী ও কাধ্যকারকও মোটা বেতন 
পান; কয়েকজন কেরাণী প্রত্যেকে বাৎসরিক ত্রিশসহত্ত্ 
মুদ্রা বেতন এবং থাকিবার জন্য বিন! ভাড়ায় বাটা পান। 
কয়েকজন সহকারী কেরাণী আছেন ইহাদের কেহ ২২ 
হাজার, কেহ ১৫ হাজার মুদ্রা বেতন স্বরূপ পাইয়! 
থাকেন। কমন্স সভার মুখপাত্র 9৫ হাজার, পুস্তকাধাক্ষ 
পঞ্চদশ সহআ, এবং লর্ডদভার একাদশটা কেরাণী প্রায় 
ষোড়শ সহস্র মুদ্রা বেতন স্বরূপ বাৎসরিক পাইয়া 
থাকেন। 

আর একটীমাত্র কথ! বলিয়া! আমর! এই প্রবন্ধ শেষ 
করিব। সভ্যনির্বাচনে কি প্রকার ব্যয় হয় আমর! তাহার 
সম্বন্ধে কয়টা কথা বলিতেছি। সাধারণ নির্বাচনে অনেক 
সময় ৯,০*০,০০* পৌও অর্থাৎ এক কোটা ত্রিশ লক্ষ টাক! 
বায় হয়। ইহা ছাড়া ভোটদাতাগণ এবং নির্বাচন প্রার্থী- 
গণের নিজ নিজ ব্যয় স্বতন্্র। কোন এক অভিজ্ঞ লেখক 
লিখিয়াছেন যে মোটের উপর প্রতোক নির্বাচনে পনর 
কোটা টাকা বায়ে এই স্থমহান যজ্ঞের আহুতি হয়। ১৮৩৩ 
ৃষ্টাব্ধে যাহাতে নৃতন নির্বাচন ন1 হয় সেইজন্য প্লাীনটার- 
(15015) দ্িগকে ত্রিশ কোটা টাকা দেওয়। হয়। 
কেবলমাত্র একবার এক গিনি থরচে নৃতন নির্বাচন বন্ধ 
হইয়াছিল। ১৮০০ সনে গমের মুল্য এত চড়িয় যায় যে মন্ত্ি 
গণ ব্রাউন ব্রেড আইন (73:0%/7. [3152.0 4১০0 বিধিবদ্ধ 
করেন, কিন্তু দেশের লোক ইহাতে মন্ত্িগণের বিরুদ্ধে এত 
উত্তেজিত হইয়া উঠে যে এ আইন বাতিল করা ভিন্ন অন্ত 
উপায় রহিল না। তখন লর্ড ও কমন্স সভা! উভয়েই 
এই আইন রহিত করিয়া দস্তখতের জন্ত রাজচিকিৎসক 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩১৭ 


উইলস ও সাহেবের ভি দি আইনপত্র রাজার নিকট 


। ১০ম ভাগ, ২ খণ্ড 


প্রেরণ করেন। রাজা তৃতীয় জর্জ তখন একপ্রকার 
উন্মত্ত ছিলেন। যাতায়াতের গাড়ীভাড়া৷ বাবদ ডাক্তার 
মাত্র এক গিনি দাবী করায় সেবারকার মত এক গিনি 
বায়ে নির্বাচন স্থগিত থাকে । 

শ্রীষোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 


ত্বপ্রলোকে 


১ 
ভেথায় তা”্রা নাইতে নামে 
ভাসিয়ে তরী জ্যো"ক্না মাঝে; 
গিরিদরীর মুক্তাধার! 
নীরন রাতে উচ্চে বাজে। 
লুটায় তাদের বসন-ঝাঁলর 
ধূসর পাষাণ-পী'থির তটে__- 
অফুট-ভাষে পথের পাশে 
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে। 
তাদের চুলের ফুলের বাসে 
গন্ধ হারায় গোলাপ-বেলা-_ 
কে অগ্গরী সারং বাজায়? 
কী অপরূপ স্থরের খেল!! 
২ 
নিদাঘ সাঝে, রাখাল-ছেলে 
টাদের আলোয় ঘুমিয়ে পলে, 
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের 
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে-_ 
তন্দ্রা ভেঙে” দেখে তাদের 
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়__ 
পাখায় ঝরে সোণার রেণু, 
জ্যোণন্না মাথা মেঘের গায়। 
শ্রীকরুণানিধান বন্যোপাধ্যায়। 


বির সংখ্যা ] 


৭ পাস সিউ্াি পাপা সি তাও ৮৯ পিপি, লাস তা এ ছি এ 


খধি টলফয় 


(সঙ্কলিত) 

ভিক্তর হাগে! মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন_-ধরণীর কোল শুন্ 
করিয়। বিদায় লইবার সময় আমার মাসিয়াছে। 

একথা আমরা সকলেই কখনো না কখনো স্বীকার 
করি। সকল বংশপরম্পরারই পৃথিবীতে স্থান হওয়! 
চাই ; প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠতম মহর্ষিগণও যদি ধরণীর 
কোল ভরিয়! থাকিয়া আমাদের পক্ষে স্থানাভাৰ করিতেন, 
তাহাও কিন্ত আমাদের পক্ষে বিশেষ সাম্বনার কারণ হইত 





খধি টলষঁয়। 


তথাপি মত চগিত্রের জীবন্ত আদর্শ যে প্রভাব 
বিস্তার করে, মরণাতীত ঘশ তাহার সমতুল্য হইতে পারে 


না। 


না। যখন খাষি টলষ্টয়ের মতন লোক লোকান্তরে যাত্রা 
করেন, তখন ইহলোক শূন্য ও অভাবগ্রস্ত গইয়! পড়ে। 
তাহারা রবিচন্্রকিরণঝলকিত ইহলোক হইতে, ভক্তবন্ধুর 
স্ষ্ক আলিঙ্গনের অতীত হইয়া কোন মহালোকে যাত্রা 


বি টলইর 


.পোসিপাস্টি লাস্ট 


8৭৯ 


সপ পাত পা ওত ৩ পাছি পো 


করেন, তাহা আমর! ভালো বুঝি » নাঃ ঠতালানের « অমর 
আত্মা অল্লান ঘের পারিজাতমাল্য ধারণ করিয়া অমর- 
লোকে হয়ত অভিজিৎ নক্ষত্রের মতো ভাম্বররূপে বিরাজ 
করেন। কিন্তু সেথানে তাহার| স্থির, অচল। আমর! 
তখন বুঝিতে পারি না প্রতিদিবসের জীবনযাত্রার সাফল্য 
ও হতাশা, পুরস্কার ও প্রতিঘাত, বিরহ ও মিলন, আনন্দ 
ও ক্রন্দন, তাহাদিগকে কেমন করিয়া উদ্বেজিত করে 
আর কোন পথে কি কারণে পরিচালিত করে। এইসকল 
লোকত্তর মহৎ চরিত্রের ছুঃখে ধিপদ্দে আমরা আর ব্যাকুল 
হই না; তাহাদের সেখানকার সকল খ্রশ্বর্যগ্রভাব তাহার 
নিজরুত উপার্জন বলিয়৷ মনে করিতে পারি না। 

খষি টলট্টয় তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও ভাবুক 
ছিলেন_-একথা তাহার শক্ররাও স্বীকার করিতেছে। 
এমন লোকেরও বিরুদ্ধ পক্ষের অভাব নাই এই জন্য যে 
তীহার জীবন অতন্নত আদর্শে পরিচালিত বলিয়৷ তাহা 
মতা দন্ববনুল, সাধারণ বুদ্ধির ধারণাতীত। 
তাহার কর্মক্ষেত্র রুসিয়াতে একদল লোক যেমন 
তাহাকে মানবরূপে দেবতা, সাক্ষাৎ ভগনানের অবতার 
মনে করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুজা করিত, অপর পক্ষে 
আর একদল তীহাকে সয়তানের অখতার মনে করিয়া 
ঘ্বণা ও ভয় করিতঁ। বাস্তবিকও তিনি অন্তায় ও অত্যা- 
চারের যম ছিলেন। তাহার বিরাট বাক্তিত্বের প্রভাবে 
সকল অন্তায়কারী অত্যাচারীর হাৎকম্প হইত। সকল 
স্বার্থপর রাজশক্তি, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্যাজক-সম্প্রদায়, অনুদার 
আইন আদালত, অত্যাচারী পুলিস ও রাজস্বকর্ম্ুচারী, 
সুদখোর ও জমিদার তাহাকে সাক্ষাৎ যম মনে করিত। 
ইহাদের অত্যাচার ও দন্কীর্ণত| ধবংস করিবার জন্য তিনি যেন 
মহদ্তয়ং বজ্তমুগ্ততং ছিলেন। তাহার নাম লিয়ো টলষ্টয়-- 
বাস্তবিকই তিনি পুরুষসিংহ। সকল গণ্ডি, সকল 
স্বার্থ, সকল সক্কীর্ণতার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ ঘোষণাই খষি 
টলষ্টয়ের সমগ্র জীবন। যাহ! মানবাত্মার শাশ্বত নিয়মের 
প্রতিকূল তাহার কাছে তাহ! নিয়ম নামের উপযুক্ত ছিল 
না, ত| সে যতই কেন দলিল দস্তাবেজ, শান্তি শাসন, 
বেদী মন্ত্র গ্রস্থ সংস্কার প্রভৃতির ছ্বারা সমর্থিত হউক না। 
যেআইনে কর অনাদায়ের জন্ত রার়তদ্দিগয্ক 1 বারা 


রহস্তাময়, 


৪8৮৩ 


তাত বাসি 


করিবার ব্যবস্থা আছে তাহার | উল্লেখ করিয়া তিনি 


বলিয়াছিলেন-_ 


এ ন্বন্ধে একটিঙ্কাত্র কথা! বলিবার আছে-.এমন আইন কখনো 
হইতে পারে না; কোনো রাজনভ। বা রাজাদেশ পাপকে আইন বলিল! 
চালাইতে গারে ন!। 


তেমনি ধর্থসম্বন্ধেও সকলপ্রকার সংস্কারের গণ্ডি, 
সঙ্কীর্ণতা, ক্রিয়াকাণ্ড, অনুষ্ঠান_য| কিছু উন্নতবুদ্ধি ও 
আত্মার বিরুদ্ধ__তিনি অস্বীকার করিতেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন-_ 


আমি এসব তুচ্ছ মনে করিয়। অগ্রাহ্ করি। ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্র 
তন্ত্র, আচার অনুঠান আমার কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা, ডাইনির কা, 
পরমেস্বরের প্রতিকূল বলিয়! মনে হয়। 


আসি শুধু বিশ্বাস করি-__ভগবাঁনকে, ধীহাকে আমি পরমায্মারপে, 
প্রেমরূপে সর্বববাঁজরূপে অন্তরের অন্তরে অনুভব করি। আমি বিশ্বাস 
করি-__ আমি তাহাতে এবং তিনি আমাতে ওতপ্রোতি হইয়! আছেন । * 


আমি বিশ্বাস করি ভগবানেঞ বাণী খুব ম্পষ্টত ও সাধারণবোধাভাবে 
মানবের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে-_-এবং সেই সকল জগতগুরুর মধ্যে যিশু 
একজন শ্রেষ্ঠ মানব। যিশু মানব, তাহাকে ভগবান মনে করিয়া 
তাহার উপাসনা কর! হীনতম অধন্দ। আমি বিশ্বাস করি_ ভগবানের 
আদেশ পালন করাই মানবের পরমার্থ এবং বিশ্বপ্রেমই ভগবানের 
আঁদেশ। তুমি নিজে যেরূপ ব্যবহার অপরের নিকট প্রত্যাশ। কর, 
অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর,_এই কথাই ধণ্মশাস্ত্রের বিধান। 


টলষ্রয় খষির অন্তদূষ্টি শাসন সমার্জ ও ধন্মের গণ্ডি 
এইরূপে অতিক্রম করিয়া সতা ও ন্যায়ের অসীম ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হ্য়াছিল বপিয়া! ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাঁহাকে 
শ্ে্ছ মনে করিত। তিনি মন্দিরে প্রবেশের অধিকারে 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন-__তীহার মৃত্যুর পরে তাহার অস্তোষ্টি- 
ক্রিয়ায় কোনে পুরোহিত ত্রাহার পারলৌকিক কল্যাণের 
জন্য উপাসন! প্রার্থনা করে না । কোনো গোরস্থানে 
তাহার দেহের স্থান হয় নাই। ইনাাতে টলট্টয়ের আত্মার 
কোনই ক্ষতি হয় নাই-__-তিনি ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের 
উর্ধে ছিলেন, তাহার অস্তর্ধামীর কাছে অপরের ওকালত্তির 
কোনোদিনই আবশ্তাক হয় না। দেশের সমস্ত কৃষকসমান্গ 
তাহাকে সমাদরে বহন করিয়া পর্বতশিথরে সাইপ্রাস 
রক্ষের ছায়ায় কবর দিয়াছে_এমন অকপট ভক্তিপৃত 


* এই কথাই একদিন ভক্ত সাধু. কবীর বলিয়াছিলেন__ 
জল-ভর কুভ্ভ জলৈ বিচ ধরিয়! 
বাহুর ভিতর সোই। 
জলভরা কুস্ত জলের মধ্যে স্থাপিত; বাহির়েও জল তিতরেও জল। 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩১৭ 


্‌ ১৬ ভাগ, ত্য খণ্ড 


সমাধি খবি টলট্য়ের মতন মহাপুরুষেরাই শুধু পাইয়া 
থাকেন। 

প্রচলিত প্রথার এরূপ বিদ্রোহ রাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র আবহমানকাল বহ্বার সহ্য করিয়াছে--এখন 
এমন বিদ্রোহ তাহাদের একরূপ অভ্যাস হয়া উঠিয়াছে, 
কিছুতেই আর তাারা উদ্দে্জিতত হইতে চাহে না। 
রাজতন্ত্র আপনার মনের মতন আইন আদালত খলতা 
কপটতায় ভরিয়া! নিজের খেয়াল ও স্লবিধামাতো রাজ্য শাসন 
করিতেছে ) ধর্ম্সমাজ বেদী সাজাইয়। কাসর ঘণ্টা বাজাইয়া 
বাহ্িক অনুষ্ঠানের বহ্বাড়ম্বরে লোক ভুলাই তছে ) সমাজ 
আপনার খেয়ালের বশে সমবেত শক্তির ভ্রকুটি” দেখাইয়া 
ব্যক্তিগত স্বাতত্তরা ও স্বাধীনতাকে দমন করিতেছে 5 ; মাঝে 
মাঝে কেন প্রচলিত পথ হইতে ব্যতিক্রান্ত হইয়া! . ইভাদের 
উদ্বেগের কারণ হইলে হতা। করিয়৷ বিতাড়িত করিয় 
একঘরে করিয়া ইহারা তাহার শোধ তুলিতেছে। টলষ্য 
একাকী এই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হইয়াছিলে 'ন- 
অথচ তিনি চরমপন্থী বিদ্রোহীদিগের সহিতও একমত হ' ইত 
পারেন নাই। তিনি সংস্কারক বলিয়া বিদ্রোহী ।__অ: পর 
বিদ্রোঠিগণ এক গণ্ডি নষ্ট করিয়া 'অপর গণ্ডি সংস্কাপনে টি 
প্রয়াসী, শুধু নামের ও রকমের 'প্রতেদমাত্র। তি 
বিদ্রোহীদের সর্দার ছিলেন, অথচ তাহার নিজের কো 
দল ছিল না; কোনো উপদ্রবে তিনি যোগ দেন নাই," 
এক অশুভ প্রতিকারের জন্য শত অশুভ অনুষ্ঠান তাহা 
অনুমোদিত ছিল না। সাধারণ বিদ্রোহ প্রায়ই প্রতিষ্ঠিং 
শক্তির সহিত রফা! করিয়া মধ্য পথে স্থগিত ভয়--এমন 
অর্ধসম্পন্ন কর্মও টল্টয়ের সহা হইত না। এজন্য তিনি 


বলিয়াছিলেন-- 

এখন আমি বুঝিতেছি বাহ! সত্য ওম্যায় তাহা স্থিরভাবে অথ5 জেদের 
সহিত সম্পন্ন করাই উচিত; তাহার জন্ত সরকারের সাহাযা তো.চাই-ই 
না, সরকারের সহিত কোনে। সম্পর্ক রাখিয়াও নহে। যেসকল সৎ ও 
শিক্ষিত লোক এখন বিবিধ বিদ্রোহ হৃচন! করিয়! নিজেদের ও নিজেদের 
উদ্দেশ্যের ক্ষতিসাধন করিতেছেন, তীহাদের এই উপায়েই কাজ কর! 
উচিত, _তাহীতে তাহাদের পার্শচররূপে সৎ উন্নত ও চরিত্রবান একদল । 
লোক সমভাব ও সমচিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া! আবির্ভূত হইবে। 
তখনই লোকমত-_-একমাত্র যাহ! সরকারকে যথেচ্ছ কর হইতে 
নিবৃত্ত ও'দমিত করিতে পারে--স্বপ্রকাশ হইয়া বাক্য ও বিবেকের 
স্বাধীনতা, স্তায় ও মনুষ্যত্বের সমাদর দাবি করিয়া! আদায় করিবে। 


টলগয় পাশ্চাতা বিলাসাবন্চল অর্থগধ বৈফযিক সজাতারা 





৪র্ধ সংখ্যা] 


জটিল উপাদান--ধন, বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি, আবিষ্কার 
প্রভৃতিকে রাজাদের থেলন! মনে করিতেন। এসকলের 
সহিত মস্তরের রাঞ্জার কি সম্পর্ক? এজন্য টলষ্টয় ন্যায় 
অন্যায় ছাড়া 'আর কিছুকেই গ্রাহ্া করিতেন না। তিনি 
ংস অপেক্ষ! ত্যাগের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন। সামাজিকপন্থীরা €(5০০1%1151) নির্ধনদের 
বলে অলস ধনীদের বিরুদ্ধে পিদ্রোহী হইতে ; কিন্তু টলট্রয় 
ধনী, অলস, শ্যৃপ্তিবা্, সৌখীন লেখক, তুচ্ছ পদার্থের 
শিল্পী, কবি ৭ অব্বাচীন জনসাধারণ সকলকেই নিগ্েদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে আহ্বান কবিতেন। এমন কঠিন 
কথা৷ সকলে বুঝিত ন!, এমন মহৎ আদেশ পালন করিণার 
মতন বল কাহারো ছিল না, তাই সকলে টলষ্টয়কে পাগল৷ 
সন্ন্যাসী বলিয়া! কানাঘুষা করিত। 
কেহ তার কথা শুনিতে চাহিত না, কিন্তু না 
শুনিয়াও কাহারো নিস্তার ছিল না। তাহার বজ্ঞমন্ত্ 
একবার যাহার কানে গিয়াছে সেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে 
__তাহার শাস্তি আগাম সব ঘুিয়! গিয়াছে । ইহা শুধু 
তাহার প্রধল ভাবুকতার প্রভাব নহে, ইশ তাহার 
সর্ধান্তঃকরণের অক্পট ইচ্ছা, সঠাকে নিরস্তর জাগ্রত 
রাখা, স্টায়ের বিধান অকুভোভয়ে পাপন করা ও আধা- 
আধি রফা না করার ফল। পাধারণ লোকের মধ্যে যে 
রফার ভাব, হইতেছে-হউক-সহিয়া-থাকিব-রকমের কাজ- 
চালানো নিশ্চেষ্টতা ও অন্যায় প্রতিরোধের অদৃঢ়ত। 
আছে তাহ! টলষ্টয়ের বজ আঘাতে বেদনাতুর হইয়া কীপিয়া 
উঠিত। 
এই জন্ট তাহার চরিত্র-সমালোচকের! তার চরিত্রের 
ছুই দিক নির্দেশ করিয়াছেন। এক আটিষ্ট টলষ্টয় আর 
এক সংস্কারক খধি টলষ্টয়। সমালোচকের! এই বলিয়! 
তাহার নিন্দা করেন যে খষি টলষ্টয় তাহার আর্টের দিকটা 
বিশ্বমানবের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন__যাহা আর্টে 
শোভন ন্বন্দর হইয়! উঠিত সেই শুভশক্তিকে তিনি 
নরসেবায় নিয়োঞ্জিত করিয়। খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। 
কিন্তু মানুষের জীবন শুধু আর্টের দ্রিক হইতে বিচার 
করিবার নয়, তাহার বিশ্বের সহিত সংষোগের দিকটাও 
দেখিবার । আর্টি্ই ও সংস্কারক খধি_ ইহাদের মধ্যে 


খষি টলফয় 


৪৮১ 


কোন দ্িকটার দ্বার! বিশ্বহিত অধিকতর হইয়াছে? এই 
রহন্ত সমাধান করিতে গিয়! নানা মুনি নান! মত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং তাহাতে করিয়া সমস্তা আরো জটিলই 
হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত যথার্থ পক্ষে টলগ্টয়-চরিত্রের উভয় 
দিকের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, উভয়েরই উদ্দেগ্ত সত্য 
শিব স্থন্দরকে লাভ করা। তাহার মহৎ প্রতিভা যে 
অপূর্ব গগ্ধ রচনার মার্টের মধ্য দিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে 
তাহারও উদ্দেগ্ত সেই সত্য শিব স্বন্দর। তাহার রচন৷ 
এক মহৎ ও উদার করুণ ও সদয় অন্তরের ভাবপ্রবাহে 
অনুন্যত,_তিনি এমন কোনো চরিত্র চিত্র করেন নাই 
যে তাহার সহানুভূতি হউঠে বঞ্চিত, যাহার ভিতর হইতে 
আসল মনুষ্যত্ব উকি মারে নাই) অথচ তিনি কোথাও 
রফা করিয়া চলেন নাই, মাঝারিকে কোথাও প্রশ্রয় দেন 
নাই। 

টলষ্টয় নিজে নিজের জীবনকে চার অংশে ভাগ 
করিয়াছেন-_ 


সেই চম২কার, সরল, আনন্দময়, কবিতপূর্ণ শৈশব ১৪ বৎসর 
পযাস্ত; দ্বিতীয় অংশ তার পরের ভয়ঙ্কর বিশ বংসর যে সময় কদয্য 
লালসা, দাসত্ব, উচ্চাক।জক্ষা, দম্ভ ও সব্ধেপরি ইন্ট্িয়্পরতন্নত। মনকে 
নিরদ্পর উদ্বেজিত করিতে থাকে ; তারপর তৃতীর অংশ পরের আঠার 
বৎসর--আমার বিবাহ হইতে আমার আধ্যাত্ম জীবনের জন্ম পযাস্ত__ 
এই সমক্নটিকে সাংসারিক হিসাবে বেশ নৈতিক বল! গেলেও আমার 
নিজের কাছে জীবন এঘার্থপর পারিবারিক চিন্তায়, ধনসমৃদ্ধির চেষ্টায় ও 
সাহিতাক খ্যাতিতে পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ছিল; সবশেষে চতুর্থ অংশ, যে 
সময় এখন আমার চলিতেছে এবং যে অবস্থাতে আমার মৃতু হইবে 
আশা করিতেছি। 


তাহার জীবনের শেষ অধ্যায়কে তিনি নিশদ করিয়া 
বলেন নাই । কিন্তু স্তম্ভিত বিশ্ব দেখিয়াছে সে অধ্যায় 
তাহার বিশ্বপ্রেমে, বিশ্বমৈত্রীতে, বিশ্বতিতে, পরিপূর্ণ 
তিনি কোটি কোটি টাক! উপার্জন করিয়াছেন এবং তাহ৷ 
দেশের দুঃস্থ কৃষকদের সঙ্গে সখান ভাগে বণ্টন করিয়! 
নিজের একাংশ মাত্র ল্য়াছেন। তিনি যে বিশ্বপরিবারের 
আদর্শ কল্পনা! করিয়াছিলেন তদনুসারে নিজের জীবনও 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন ইহাই তাহার মহত্ব । জগতে যতদিন 
দারিদ্র্য অভাব থাকিবে ততদিন তিনি ভোগ বিলাসের 
অধিকারী নহেন, যতদিন ছর্বলের প্রতি প্রধলের অত্যাচার 
থাকিবে ততদিন তিনি নীরবে ক্ষান্ত থাকিবার নহেন ইহা! 
তিনি নিজের আচরণে সপ্রমাণ করিয়! গিয়াছেন। অতুল 


৪৮৭ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৭ 


| ১০৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 





খধি টলষ্ট্য় ও তাহার পরিবার । 


এই চিত্র খষি টলষ্টয়ের অশীতিতম জন্মদিনে লওয়। হুইয়াছিল। ইহাতে পাঠকের বামদিক হইতে প্রথম লাইনে বসিয়া আছেন__১। 

ভ্রাতপ্পত্রী প্রিঙ্গেস ক্লিয়োলেন্সকাঁজ । ২। অধুনা বিবাহিত কন্তা! টাটজান! নুকোটিন1। ৩। খষি টলষ্্য়। ৪। পৌত্রী। ৫। কাউন্টেস 

টলস্টয়। ৬। কাউন্টের ভগিনী সন্নাসিনী মেরি, উহারই আশ্রমে কাউন্ট গৃহভ্যা্গের পর প্রথম আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৭) পৌত্র, দ্বিতীয় 

পুত্র মাইকেলের পুব্ধ । পশ্চাতে দণ্ডা়মান-_-১। কন্যা, আলেকজান্দ্, কাউন্ট গুহত্যাগের পর ষ্টেশনে পীড়িত হইয়া পড়িলে ইনিই 

শিয়! পিতার শুশ্রাষ! করেন, ইনি কাউন্টের প্রিয়তম। কন্যা. । ২। দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল, ইহারই বৈষয়িক আচরণ কাউন্টের গৃহত্যাগের 
উত্তেজক কারণ। ৩। জামাতা হ্বকোটিন। ৪। পুত্র এগ, 


বিতবের অধিকারী তিনি দীনত্ম সামান্ত কৃষকের যোগ্য 
৪ছাটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তষ্ট ছিলেন, আর ত্াহারই 
পাশে তাহার পরিবারে বিলাস বাহুল্যের অভাব ছিল ন|। 
জগতের নরনারীর ছুঃখদৈন্ত শেষকালে তাহার 
ভাবুকতাকে এমন তীক্ষভাবে জাগ্রত করিয়৷ তুলিল যে 
৮২ বৎসর বয়সে তিনি নিজের গৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে 
তৃপ্ত থাঞ্চিতে পারিলেন না। মাত্র ৬০২ টাকা আন্দাজ 
পুঁজি লইয়া এই দারুণ শীতে গৃহ্হারাদদের সঙ্গে এক 
হইবার জন্ত একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি 


তাহার স্ত্রীক্ষে লিখিয়। গেলেন-_ 

আমাকে ক্ষমা করিয়ো। আমাকে অনুসন্ধান করিয়ো ন!। 
আমি জগতের সকল দুঃখের অতীত হইতে চাই। ইহা! আমার ৮২ 
বৎসরের ক্লান্ত দেহ ও আত্মার শান্তির জন্ত নিতান্ত আবশ্যক । 


তিনি এক সন্ন্যাসাশ্রমে গ্রিক রাত্রিকার মতন আশ্রয় 
ভিক্ষা করিয়া বলিলেন--আমি একঘরে সমাজচ্যুত লিয়ে! 


টলট্টয়; আমাকে আশ্রয় দিতে তোমাদের কোনো আপত্তি 
আছে? 

এইরূপে তিনি পদব্রজে বা তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে 
ভ্রমণ করিয়! গৃহ হইতে ৮* মাইল দুরে একটি ছোট রেল 
ষ্টেশনে পীড়িত হইয়া! পড়েন। তাহার প্রিয়তমা কন্তা 
পিতার নিকটে আসিয়৷ যখন তাহার শুশ্রষা করিতে ব্যস্ত 
হন, তখন খষি টলষ্টয় বলিয়াছিলেন--“জগতে অগণ্য আর্ত 
নরনারী থাকিতে তোমরা আমার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ 
কেন?” এমনি ভাবেই তিনি বিশ্বপরিবারের সহিত 
একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন। খাষির মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়! তাহার পত্বী বলিয়াছিলেন__“হায় ! আজ জগতের 
আলোক নিভিয়৷ গেল!” একথা প্রতি বর্ণে সত্য ৷ জগতের 
ছুঃথে এমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারে কয়জনে ? 
জগৎ এইরূপ করুণ অথচ মহৎ দশ্্া একবার মান বল্ষাপনা বাক 


৪র্ঘ সংখ্য। ] 
গৃহত্যাগের সময় দেখিয়াছিল আর এই আজ দেখিল-_ 
একজন ধনশালী মহাপুরুষ জগতের বেদনায় আহত- 
দয় হইয়া গৃহের বিলাস-দস্তোগ তুচ্ছ করিয়া গৃহত্যাগ 
করিয়া আসিয়াছেন ! 

এই গৃহত্যাগের উত্তেজক কারণ তীহার পুত্রেরই 
বৈষয়িক বাবহার। তাহার দ্বিতীয় পুত্রের একটি জমিদারী 
আছে-_আয়বৃদ্ধির জন্ঠ সেখানে করবৃদ্ধি, সম্তা মজুরী ও 
অন্তান্ঠ বৈষয়িক বিধি বিধিমতেই প্রচলিত হইয়াছে। 
এই সব কাণ্ড দেখিয়। কাউণ্টের করুণ হৃদয় কতদূর 
মন্দীহত হইয়াছিল তাহার পরিচয় তাহার “তিন দিনের 
পল্লীবাস” নামক পুপ্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । সে 
পুস্তিকা রুষধসরকার সত্বর বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রচার বন্ধ 
করিয়াছেন, কারণ টলষ্টয়ের লেখার এমনি একটি 
মোহিনী মাছে যে পড়িবামাত্র জদয় অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হইয়া ক্ষেপিয়। উঠে। সেই প্স্তিকায় টলষ্টয় 


লিখিয়াছেন__ 


সম্প্রতি গ্রামে গিয়া! অভিনব অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করিয়া আসিলাম 
যাহা কেহ কখনে। দেখে নাই, শুনে নাই। আমাদের গ্রামে ৮* ঘর 
বাসিন্দ। ; সেখানে প্রতাহ দলে দলে শীতার্ ছিন্নবাস ক্ষুধার্ভ নরনারী 
আসিতেছে । তাহাদের কোথাও গৃহ নাই, আহারের সংস্থান নাই, 
শীত নিবারণের বণ নাই । অতি ময়ল! ছিন্নবন্ত্রের অন্তরালে কন্কাল- 
সার দেহে সর্ধনাশী ক্ুধ। বহন করিয়। তাহার৷ গ্রামে আসিয়! পড়িতেছে। 
পুলিশ তাহাদের শীত ও অনশনে মৃত্যু নিবারণ করিবার জন্য গ্রাম- 
বাসীদের মধ্যে তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেছে । গ্রামবাসী অর্থে 
এখানে কেবল কৃষকর্দিগকে বুঝিতে হুইবে, জমিদার যিনি তিনি 
গ্রামে থাকিয়াও গ্রামবাসীদের দলভুক্ত নহেন। পুলিশ এইসকল 
আর্ত নরনারীকে জমিদারের আশ্রয়ে লইয়! যায় না, যাহার প্রাসাদে 
দ্ট। শয়ন কক্ষ, আরে! কত ঘর, আপিস, আন্তাবল, কত কি আশ্রয় 
আছে; কিংবা! উহাদিগকে পুরোহিত ব1 শ্রেষঠীদের বাড়ীতেও লইয়া 
ঘায় না, ষাহাদের গৃহে স্থান আছে অন্ন আছে। পুলিশ ছুঃখীদিগকে 
লইয়া বায় দুঃখীদেরই ঘরে, যাহার! শ্বাশুড়ি স্ত্রী মেয়ে জামাই ছোট 
বড় ছেলে মেয়ে লইয়া একটিমাত্র ঘরে বাস করে। কিন্তু এই অভাবত্রত্ত 
কৃষক তাহার ক্ষুধাশীতগীড়িত নোংর! দুর্গন্ধ অতিথিকে সমাদরে গ্রহণ 
করিয়। গৃহে স্থান ও অন্ন দিতেছে । 

শুধু বে গৃহহীন ৰেদের দল এমন দুরবস্থাপন্ন তা নয়, গ্রামবাসীদেরও 
দুর্দশার অন্ত নাই। একটি শ্রীলোক আমার সাহাধ্য ভিক্ষা করিতে 
আসিল। সরকার তাহার স্বামীকে ধরিয়া সৈগ্যভুক্ত করিয়াছে, স্ত্রী 
বেচারী এখন ছেলেপুলে লইয়! নিরাশ্রক্প এবং অন্নাভাবে মরিতে বসি- 
যাছে। আমি সরকারের সঙ্গে দেখা! করিয়। এই ছুংস্থ পরিবারের 
অন্নদ্বাতা লোকটিকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় রওন। হইলাম । পথে একটি 
জনাথ বালিকার সহিত দেখা হইল, তাহার বয়স মাত্র ১২ বৎসর, 
কিন্তু তাহার পৌব্য আর পাঁচটি শিশু, খনিতে তাহার পিতার মৃত্যু 
হইয়াছে; মাত। তাহার দারিক্র্ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গিথা! হানা. 


খষি টলফয় 


এ. এপি সিনা সপ শি তাত 


৪৮৩ 


এ তি তারি তাপ স্পা +৭৯০১০১৯-০াসসপীি 


এখন এই শিশু মাতা তাহার সকলের ছোট কচি পোষ্যটিকে কোনে 
অনাথ-আশ্রমে দিয়! নিজে একটু মুক্ত হইতে চান্ন। আর এক কুটারে 
দেখিলাম আর একজন লোক নিউমোনিয়ায় মরিতেছে, কিন্ত তাহার 
না! আছে কিছু শষা।, আর না! আছে কোনো! আবরণ । 


আমি বিষঃচিত্তে চিত্তামৌন হইয়া গৃহে ফিরিলাম। আমার গৃহ- 
দ্বারে কার্পেট মোড়া জুড়ি গাঁড়ী_-তাহার মোটাসোটা ভূড়িওল! 
কোচমান পশমী পোষাকে আসর জীকা ইয়। চমৎকার চকচকে আহারপুষ্ট 
ঘোড়া! ছুটির রাশ ধরিয়া বসিয়া আছে । আমারই পুক্ররত্ব এই গাড়ীতে 
করিয়া! তাহার জমিদারী হইতে আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। 


আমরা আহারে বসিলাম। দশজনের থাল! পড়িল। একটি 
আসন শুম্ত রহিল, সেটি আমার পৌত্রীর, সে গীড়িত, আজ তাহার 
সাগড পথা সে নিজের ঘরেই ধাত্রীর হাতে খাইবে। 


আমাদের খুব গুরুভোজনই হুইল, কারণ থাগ্য বিবিধ, পানীয় 
প্রচুর, ছুজন খানসাম। খাবার যোগাইতে হিমসিম খাইতেছে, টেবিলে 
ফুল, মুখে আলাপের ফোয়ার| ৷ 


আমার পুক্র প্রশ্ন করিলেন-_এমন সুন্দর অরকিড কোথা হইতে 
আসিল? 


আমার গৃহিনী উত্তর করিলেন সেন্ট পিটার্সবর্গ হইতে কোনো 
মহিলা! নিজের নাম গোপন রাখিয়! ইহ! পাঠাইয়াছেন। 


আমার পুজ্র বলিলেন_-এ সব অকিড এক একট। ছেঁড় রুবল দামে 
বিক্রী হয়। তারপর তিনি গল্প জুড়িয়া দিলেন কোথাকার ফোন 
থিযেটার একদিন এমনি সব দামি অকিড দিয়া টেজ ভারাক্রান্ত করিয়া! 
দম বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়। তুলিয়াছিল। 


এই সব অসামপ্রম্ত হইতেই টলপ্ুয় পলায়ন করিয়া- 
ছিলেন। অনেকে তাহার এই আচরণ ভাবুকতার খেয়াল 
বলিয়া লু করিয়া! ফেলিতে চান; তাহারা বলেন যে যদিও 
টলষ্ট় দারিদ্রোর মধোই নিজেকে রাখিয়াছিলেন, দরিদ্রের 
বেশ ও আহার তাহার জীবনযাত্রার সম্বল ছিল, তথাপি 
দরিদ্রের যে নিরস্তর অভাবের বিভীষিক। তাহা তিনি 
জানিতেন না, কল্যকার ভাবনা ভাবিয়৷ তাহাকে কখনো 
ব্যাকুল হইতে হয় নাই : মৃত্যুতেও তিনি সর্বজনপরিত্যক্ত 
অনাথ হইয়৷ থাকেন নাই? রুষিয়ার ধনী-সম্প্রদায় তাহাকে 
উপেক্ষা! করিলেও দরিদ্র কলৃষক-সম্প্রদায় তাহাকে মৃত্যুর 
সময় অসাধারণ সম্মান দেখাইয়াছিল। 

ইহা একদেশদশীদের কথা । এই আচরণের অপর 
দিকটি যেমন মহান তেমনি স্থন্দর। তাহার এ সব আচরণ 
জগতের অকল্যাণের দৃঢ় প্রতিবাদ__আজ দেশে দেশে 
তাহার পুণ্যচরিত্র অকল্যাণের বিরুদ্ধে বজ্রভীষণ কণ্ঠে 
যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়৷ ফিরিতেছে, কালে কালে তাহার এই 
পুণ্যকাহিনী সকল অগুতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
ফিরাবে 1 বিপায়ীনাবের সবলে পলা সাবল দেখা লদলো 


ওরা 


মাথার ল লঙয়া 1 এট মাপুকুষ | যে জলন্ত ॥ বিশবমৈত্ী আদর্শ 
দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আজ বিলাস অত্যাচার অন্তায়- 
সহিষণতার ঘরে 'মাগুন ধরাইয়া দিয়াছে_-তাভাদের শ্গিগ্ধ- 
চ্ছায়ে স্যুণ্ত সভ্যসমাজ বিশ্বযস্তপ্তিত হইয়া জাগিয়। উঠ্ঠি- 
তেছে। আজ সকল পতিত মানবসমাজের বুকের ভিতর 
আধুনিক কালের এই মহর্ষির অমর আহ্বান জাগিতেছে, 
যেমন কথা একদিন এই ভারতের গষিকঠে ধবনিত 
হইয়াছিল-_- 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 

ক্ষুরস্ত ধারা (নিশিতা ছুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদস্তি ॥ 

চাঁক বন্দ্যোপাধ্যায়। 


নবীন সন্ন্যাসী 
চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ । 
স্বামী ও ষ্ত্রী। 

খুলনা হইতে পাচ ছয় ক্রোশ দূরে, সাগরদীঘি নামক 
একখানি গ্রাম আছে। ডেপুটি পদাকাজ্জী, আমাদের 
পুর্বপরিচিত 'প্রমথনাথের পিতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখো- 
পাধ্যায় ম্ভাশয় এই গ্রামের জমিদার। গুরুদাস বাবুরা 
ছুই ভাই ছিলেন। জোষ্ঠ হরিদাস বাবু জমিদারী দেখি- 
তেন,-_কনিষ্ঠ ডেপুটিগিরি চাকরি করিতেন। একবৎসর 
হইল হরিদাসবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার 
দুইটি নাবালক পুত্র আছে। জমিদারী দেখে কে ?__-এই 
কারণে বাধ্য তইয়! গুরুদাস বাবু, ত্রিশ বৎসর চাকরি পূর্ণ 
হইবার পূর্বেই, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া পেন্সন লইয়া 
বাড়ী আসিয়াছেন। 

গুরুদাঁস বাবুর ছ্টি পুত্র, একটি কন্তা। জ্যোষ্ঠপুজ 
প্রমথনাথ । কনিষ্টের নাম বসস্ত। তাহার বয়স একাদশ বর্ষ। 
কন্তা সরোজিনী, বসস্ত অপেক্ষা দেড় বংসরের বড়। ইহারই 
বিবাহের সন্ত প্রমথনাথর পিত৷ কিছু উদ্বিগ্ন আছেন। 
সরোজিনীর আসল নামটি বড় একটা! শুনিতে পাওয়! যায় 
নাঁ। তাহাকে সকলে চিনি বলিয়া ডাকে । সরোজিনীকে 
সংক্ষিপ্ত করিয়া কে কবে “জিনি' বলিয়াছিল--“জিনি ভইতে 
শীঘ্রই চিনি হইয়া দাড়াইল। 


প্রবাসী- মাঘ, ১৬১৭ 


সতপপস্টি তত সতত তপন সত 


[১ম 2 ্ খণ্ড 


ফা পিসি লি ০১ সিসি সিসি .প৯। 


গুরুদাস বাবু যৌবনকালে সবাঙ্ষসমাজে যাতায়াত 
করিতেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ইহাও একপ্রকার স্থির 
হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ তাকে ভয় দেখাইল,-- 
হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিলে পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত 
হইবেন। এই কারণে তিনি প্রকাশ্ভাবে ব্রাহ্গধর্ গ্রহণ 
করিতে বিরত রচিলেন__কিস্তু তাহার সঙান্ভৃতি পূর্ণ- 


মাত্রায় উক্ত সম্প্রদায়ের সহিতই বুহিল। মিশনারি মেম, 
স্ত্রীকে লেখ! পড়া ও শিল্পকন্ম শিক্ষা দিতে পাগি- 
লেন। কয়েক বৎসর এইরূপ চলিলে,- অল্পে অল্পে স্চিনি 


বৈষ্বধর্মের প্রতি আরুষ্ট হইতে লাগিলেন। এখন তাহার 
টিকি আছে - মাছ মাংস ছাড়িয়াছেন এবং চৈতগ্ঠভাগবত 
প্রতিদিন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।--মেয়েটিকে বিগ্ঠালয়ে 
পাঠান নাই-_.তবে সে মার কাছে লেখা পড়া এবং দাদার 
কাছে হাশ্মোনিয়ম বাজাতে শিখিতেছে । তাহাতে গুরুদাস 
বাবু আপত্তি উত্থাপন করেন নাঠ। 

প্রমথ বাবুর স্ত্রীর নাম সুশীল । সুশীলার পিতামাতাও 
নব্যতন্ত্রের পোক। হিন্দু গৃহপ্থের পক্ষে একটু বেশী খয়স 
অবধি মেয়েকে তাহারা অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন এবং 
বিদ্যালয়ে না পাঠাইলেও, বাড়ীতে তাহাকে প্রবেশিক। 
পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। সুশীলা 
মেয়েটি সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ স্ুশ্রী__তাহার 
বয়স এখন সতেরো! বৎসর । 

প্রমথ বাবু যেদিন কল্যাণপুর হইতে ফিরিলেন, সেদিন 
বৈকালে তাহার স্ত্রী স্থশীলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল-_ 
“তোমার বন্ধুবরের খবর কি?” 

“খবর ভাল |” 

শবিয়ের কথা বার্তী কিছু হল ?” 

“কিছু না।” 

“সে কি গে! ভুমি তবে গিয়েছিলে কি জন্যে ?” 

শুধু তার মন বুঝে দেখবার জন্তে।” 

“মন বোঝা গেল ?” 

“গেল । বিয়ে করার গতিক নয়।” 

“গতিক নয়? বল কি! চিরকাল কি আইবুড় থাকবে 
নাকি?” 

“সেই রকমই ত তার ভাবখানা । সে বলে, নিজের 


৪র্থ সংখ্যা ] 


আধাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা! 
হবার যো নেই-_সন্ন্যাসী হতে হবে ।” 

শুনিয়া স্বশীল আপন মনে বলিতে লাগিল-_-“নিজের 
আধ্যাত্মিক উঠতি করতে হলে সংসাববন্ধনে থেকে তা 
হনার যে। নেই, সন্ন্যাসী হতে ভবে। আচ্ছা, আধ্যাত্মিক 
*উন্নন্টি কি?” 

প্রমথনাথ ভাসিয়। বলিপ--“আমি কি তোমার অভি- 
ধান না কি? যাও অভিধান দেখ গে ।” 

স্থশীলা বণিণ---"আধ্যাত্মিক কথাটার মানে কি আর 
আমি জানিনে মশাই__তা জানি। আমি শুধু জানতে 
চাচ্ছি-_-আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাপারটা কি। যেমন শারী- 
রিক উন্নতি বল্লে বোঝা যায় ঘে তার গায়ে খুব জোর 
হয়েছে-_সে খুব কুস্তী লড়তে পারে ইত্যাদি-_মানসিক 
উন্নতি বল্লে বোঝা যায় যে তার খুব বৃদ্ধি ভয়েছে-_-খুব 
ভাল অস্ক কষতে পারে, খুব শক্ত শক্ত নিষয় পড়ে 
সহজেই বুঝতে পারে, ভাণ ভাল নষ্ট শিখতে পারে 
-নৈতিক উন্নতি বল্লে যেমন পোঝা বায় সর্বদ! সতা 
কথ। কয়, কারো 
পাপকার্্য করে না--পাপচিস্তা মনে স্থান দেয় না 
সেই রকম আমায় বলে দাও, 'আধ্াত্মিক উন্নতি বলতে কি 
বোঝায় ।” 

প্রশ্নটি শুনিয়া প্রমথনাথ কিছু বিব্রত ভয়! পড়িলেন__ 
বলিলেন_-”ওটা কি জান 1-__-এই ধর-_যেমন--সেকালের 
মুনি খষিরে তাঁরা যে রকম নিজের উন্নতি করেছিলেন ।” 

সুশীলা একটু ছুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল-__পনারদ 
খষি বীণ| বাজাতে বাজাতে আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে 
পারতেন। মোহিত বাবু হার্ম্মোনিযম বাজাতে বাজাতে 
উড়তে চাঁন ?” 

প্রমথনাথ হাসিয়। বলিলেন_-“নারদ খষি শুধু যে 
উড়তে পারতেন তা৷ নয়__ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতেন। তার 
মত ঈশ্বরভক্ত খুব কম।» 

সুশীল! বলিল-_“ত! হলে মোহিত বাবুর মত, বিবাহ 
করলে ঈশ্বরকে ভাল করে ভক্তি কর! যায় না।” 

"তাই। তার মত, সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে সংসারের বাইরে 
গিয়ে না বসলে, ভক্তির একাগ্রতা হয় না ।” 


অনিষ্ট করে ন1, কোনও রকম 


নৰীন সন্গ্যাসী 


৪৮৫ 


স্থশীলা মৃদু মৃছু হাঁসতে লাগিল। বলিল--”“এ কি 
রকম জান ?” 

“কি রকম ?” 

“লই না পড়ে সমালোচনা 1” 

প্রমথ বাবু একটু বিশ্মিত ভরা জ্ত্রীর মুখের দিকে 
চাঠিলেন। বলিলেন_-“তোমার কথাটা বুঝলাম না” 

স্থশীলা ধীরে ধীবে বাঁলতে লাগিল-_“ঈশ্বরকে ভক্তি 
করার মানে এত নয় যে রোন্দ একশে। আটবার কি 
হান্তারপার কি লক্ষবার তার নাম জপ করতে হবে-__ 
কিন্বা ধূপ ধূনো জাণিয়ে সন্দেশ মণ্ডা দিয়ে তার পুজো 
দিতে হবে ?” পু 

প্রমথ বাবু স্বীকার কবিলেন_-ণতা ত নয়-ই |” 

স্থণাল৷ বলিল---পন্িনি স্নেহ করে, করুণা 
আমাদের যা কলাণসাধন প্করেছেন-তীার আশীর্বাদ 
স্বরূপ তাঁব কাছ থেকে নিতা যে সকল স্তখেব সামগ্রী 
আমবা পাচ্ছি--সেঈ সকলের জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
ভওয়, তার সমস্ত পিপান যে মঙ্গলময় এইটে মনে মনে 
উপলব্ধি করা_-এবই নাম ত ভক্তি ?” 

প্রমথনাথ বলিলেন--? অন্ততঃ মামি তাই মনে করি |” 

“তবে দেখ তুমি যদি বিপাহ না কর,-জ্্রীর ভাল- 
বাসা, পুজকীন্ভার স্েঠন্োমার জন্যে এই সকল সুন্দর 
উপহারগুলি হাতে কবে এসে তিনি দাড়ালেন--আর 
তুমি বদি তা গ্রহণ না করে, বিমুখ হয়ে নে চলে চা, 
আর সেখানে বসে তাকে ভক্তি কর-_-তাহলে বই না 
পড়ে সমালোচনা, রান্না না চেখে রাধুনির প্রশংসা করা 
হল নাকি?” 

স্ত্রীর মুখে এট কথাগুলি শুনিয়া প্রমথনাথের চক্ষু দুইটি 
উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি গভীর আনন্দে স্ুশীলার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন__প্বড় সুন্দর উপমাটি 
দিয়েছ ত!- আমি ত এত পড়াশুনো করেছি--এ সকল 
বিষয়ে চিন্তাও করেছি-_কিস্তু এমন সরল যুক্তিটি কখনও 
ত আমার মাথায় আসেনি 1” 

স্থশীলা তাহার ক্ষণিক গান্ভীধ্য পরিত্যাগ কবিয়া 
চপলহান্তের সহিত বলিল--“আসবে কি করে- পুরুষের 
মাথা! বৈ ত নয়।” 


করেঃ 


৪8৮৬ 


তে ৯ কাউ পনি তাহ পাতি 


প্রমথনাথ হাসিয়। বলিলেন-_-“তাই বটে। আমি 
মোহিতের সঙ্গে যখন তর্ক করেছিলাম-_-তখন এ উপমাটি 
জান! থাকলে এক মিনিটে ভায়াকে নিরুত্তর করে দিতে 
পারতাম। আচ্ছা সেত আসছে--আবার তর্ক হবে।” 

স্বশীল! বলিল-_“মোহিত বাবু আসছেন এখানে ?% 

পা” 

“কবে ?--কবে গো?” 

শতিন চার দিনের মধ্যেই |” ্ 

প্রায় একমিনিট সুনীল! নীরবে চিন্তা করিল ।-_-তখন 
অল্পে অল্পে তাতাঁর অধরযুগলে হান্তারেখা ফুঠিয়া উঠিল। 
বলিল---“বেশ, বেশ!” 

প্রমথনাথ দ্বীফে ভাল করিয়৷ চিনিতেন । 
“কেন বল দেখি? তোমার মত্লবটা কি ?” 

প্মংলব আছে । এখনবলব না।” 

প্না, বলতে হবে ।” 

“এখন না। আঃ কি জালা-- আচল ছাড়না। 
এখন একথানা বই খুঁজতে যাচ্ছি !” 

«কি বই |” 

42720050168 টিটো 917201508170216- 

“হঠাৎ সেক্সপীয়রের উপর এত ভক্তি উলে উঠল 
যে?” 

“একটা গল্প এখনি আমার পড়! দরকার ।” 

*কোন গল্পটা ?” 

51001 40০0 ১0০81 ০07176”--ৰলিয়া সুশীল 
ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়! গেশ। 


বলিলেন__ 


আমি 


ক্রমশঃ 
শরীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


শ্রীযুক্ত রায় কিশোরীলাল গোস্বামী বাহাদুর, এম-এ, 
বি-এল, বাঙ্গাল! শাসন-পরিষদের মাননীয় সদস্ত নির্ববাচিত 
হইয়াছেন, এবং তীন্থাকে স্থানীর স্বায়ত্শীসন বিভাগের 
ভার সমপিত হইয়াছে । গোস্বামী মহাশয় ধনীর সন্তান 


প্রবাসা--মাঘ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এ তো সিলিনস্দিলী সিনা পলা সতীশ সস্তা লস সাপ কস 








০ 


মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী । 


হইয়াও শিক্ষিত এবং পুরশাসনতন্ত্রে অভিজ্ঞ-_কারণ 
তিনি বু দিন তীহার স্বধাম, শ্রীরামপুরে পুরশাসনতন্ত্ে 
(00010102111) নেতৃত্ব করিয়াছেন। সরকারী আইন 
স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে যথেষ্ট উদার ও ব্দান্ত না হইলেও 
সেই আইনের মতে যতটা সম্ভব ততট! অধিকার ইহার 
দ্বারা জনসাধারণ লাভ করিতে পারিবে--এমন আশা! 
করা আমাদের ছুরাশ! বলিয়! মনে হয় না। 

বিদেশে যে সব ছাত্র নান! বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এবার আমর! নিয়লিখিত কয়েক 


জনের সংবাদ পাইয়াছি-_ 

গ্লাসগো বিশ্ববিষ্ভালয়ের তালিকায় ৫৩ জন ভারতীয় 
ছাত্রের নাম আছে। তন্মধ্যে ১৭ জন বাঙালী, ৭ জন 
হিন্দৃস্থানী, ৬ বিহারী, ৩ হায়দ্রাাদী, ১ মান্জ্রাজী, বাকি 
১৯ জন পাঞ্জাবী । 

এই সকল ছাত্রদের মধো ৯ জন বিজ্ঞানশিল্প সমিতির 
বৃত্তিভুক। ইহাদের একটি সমিতি আছে। ইহার নাম 
ভারত-সম্মিলনী বা 10010) [010107), 

শ্রীযুক্ত এ, এন, পেন, ইঞ্জিনিয়ারিতে বি, এস-সি, 
পাশ করিয়াছেন। মিঃ ডি, এন, দ্াসও বি, এস সি, 
পাশ করিয়াছেন। আরও কয়েক জন শীঘ্র পাশ 
করিবেন। 





শ্রীযুক্ত কেশরী প্রসাদ । 
শ্রীযুক্ত কেশরীপ্রসাদ পাঞ্জাবী ছাত্র। তিনি বস্্রবয়ন 


শিক্ষার জন্য ম্যাঞ্চেটার স্কুলে ভর্তি হন। প্রত্যেক 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৪৮৭ 


পরীক্ষায় ইনি প্রথম হইয়! এক্ষণে ভারতে প্রত্যাবর্তন 


করিয়াছেন। 

পণ্ডিত ভোলাদন্ত পাড়ে চার বৎসর পূর্বে জাপানে 
বাতি, পেন্সিল, দিয়াশলাই প্রড়তির প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা! 
করিতে ঘান। সেখানে ভাষার অস্থবিধ! হেত তিনি 
আমেরিকা! যাইতে বাঁধা হন। সেখানে কৃষি ও মৌমাছি 





পগ্িত ভোলাদত্ত পাড়ে। 


পালন শিক্ষা করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। 
হিন্দুস্থানী ব্রাঙ্গণ বাঙালী অপেক্ষাও গোড়া ও প্রাচীন 
ংস্কারের পক্ষপাতী । তাহাদের গণ্ডি ভাঙিয়া ধার! 
মুক্ত হইতেছেন তাহার! সংসাহসী ও দেশের কল্যাণ- 
সাধক বলিতে হইবে। 

বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ নিজের ব্যয়ে ৭ জন 
ছাত্রকে আমেরিকায় “বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য প্রেরণ 
করিয়াছেন। এইট সব ছাত্র জাতীর বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ 
ফল, সকলেই স্ুশিক্ষিত। হারা এই সর্তে জাতীয় 


৪৮৯৮ 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাঠকের বধামাদক হইতে-_-১। শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ খল। ২। শ্রীযুক্ত বিঞয়কুমার সরকার। ৩। শ্রীযুক্ত 
যতীন্্রনাথ শেঠ। ৪1 শ্্রীয়ক্ত ধারেন্দ্রকুমার সরকার । ৫। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সেন। ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্্ 


দাস গুপ্ত । 
শিক্ষা পরিষদের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন যে শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া দেশে ফিরিয়৷ জাতীয় বিদ্যালয়ে অন্ততপক্ষে ৭ বৎসর 
কাল অনাধক একশত টাক! পারশ্রমিকে কাধ্য করিবেন। 
ইহার দ্বারা ৪০০০০ টাক৷ ধ্যয়ে সাতজন সুশিক্ষিত শিক্ষকের 
সাহাযা সাত বৎসরের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় সংগ্রহ 


করিলেন। এই সাত জন আত্মত্যাগী যুবকের নাম ও 
কে কি শিক্ষা করিতে গিয়াছেন তাহা নিম প্রদত্ত 
হইল-_ 


১। শ্রীযুক্ত স্্রেন্দ্রনাথ বল (1১1১2777205 অর্থাৎ 
ওষধিবিস্যা)। 

২। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার (1০০77072705 ৪0 
১০০)০1০£১-_মর্থ ও সমাজশাস্ত্র) । 


৭। শ্রীযুক্ত হীরালাল রায়। 


৩। শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ শেঠ (1১/91০5- জড়- 
বিজ্ঞান)। 

৪। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার 
07007715079--শিল্পসংশ্লিষ্ট রসায়ন)। 

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন (73011050101, 2:00 
[:76000009]  1১595০)919৫5- দর্শন ও পরীক্ষামূলক 
মনস্তত্ব)। 

৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাস গুপ্ত (01561901021 
ঢ20810501108- যন্ত্রবিজ্ঞান)। 

৭। শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় (01,০071১৮৮__রসায়ন)। 

ইছার। তাহাদের আত্মত্যাগী অধ্যাপকদিগেরই পদান্ক 
অনুসরণ করিতেছেন। মাতৃভূমি এইরূপ সন্তান আরে! 


(22115 


৪ লং) 
টা কিরিভেছেন, সে ভাতে জা দিবার সময় 
আসিয়াছে । এইরূপ সন্াস এই কর্মের যুগে একাস্ত 


আবম্তক। 
ন'গপুরে মুসলমানসভা 
মুসলমানগণ নাগপুরে মস্লেম লীগ্‌, এবং মুসলমান শিক্ষা 
সমিতির অধিবেশনে সম্মিলিত হইগ্লাছিলেন। শ্রীযুক্ত নবী- 
উল্লা মস্লেম লীগের এবং শ্রীষৃক্ত ইউসফ আলি শিক্ষা- 
সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। হিন্দূমুসলমান সমস্তা 
সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যদি কিছু লিখিতে পারি, তাহা! হইলে 
প্রসঙ্গত এই ছুই অধিবেশনের সম্বন্ধেও কিছু বলিব। 
আসামে শক্তিপূজা 

বিগত আধাঢ় মাসে আমরা ব্রহ্গপুত্রতীরে বৈকালে 
বেড়াঈতেছিলাম। একস্ানে দেখিলাম বনুসংখ্যক স্ত্রী- 
লোক ও পুরুষ একত্রিত হইয়া হরিধবনি করিতেছে, আমরা 
কারণানুসন্ধিৎস্থ হইয়। আমার একটী আসামী বন্ধুর নিকট 
হইতে নিয়লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। 

যখন কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে বনুসংখ্যক 
লোক মৃত্ামুখে পতিত হইতে আরম্ত হয়, তথন আসামে 
এইরূপ শক্তিপূজ! হইয়া থাকে, এই পুজা সাধারণ ও 
নি্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই হয়া থাকে, আবার কখন 
কখন কোন সংসারে কেহ পীড়িত হইলেও তাার আত্মীয় 
স্বজনগণ শক্তির নিকট মানস করিয়া থাকে। পুজার পদ্ধতি 
একটু আশ্চধ্য রকমের। আসামবাসিগণ এই পুজায় 
কালী কিন্বা অন্য কোন প্রকার মুষ্তি নির্মাণ করে না। 
অমাবস্তা তিথিতে শনি মঙ্গলবারে আসন স্থাপন করিয়া 
নানাপ্রকার নৈবেচ্াদিসহ অর্চনা করিয়া থাকে। পুক্জায় 
ছাগ এবং ৪1৫টী কবুতর শক্তির উদ্দোশে উৎসর্গ কর! 
হয়। পুজা সমাপনাস্তে কলাগাছের ভেলা (ভেউর) প্রস্তুত 
করিয়া! তাহার উপরে একটী ছাপর (নৌকার ছইএর মত) 
তৈয়ার করিয়া! কাগজ দিয় মুড়িয়া দেয়। পরে ভীবস্ত 
'পাঠা ও কবুতর এবং এতদ্সঙ্গে ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্ধ, 
নারিকেল এবং একটা ঘিএর প্রদীপ ভিতরে রাধিয়া! সমস্ত 
প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দেয়। তারপর ২৩ জন লোক সাতার 
কাটিয়া! নদীর খরশ্রোতে ভেল! ভাসাইয়! দিয়া আসে। 


হারান 9 


ট্রি 


পা সিল ৯৯টি পস্টিপা সিপািিদলািন 


অনেক সময় নদীগর্ডে জীবিত; ছাগ « ও তি প্রাণ 
হারায়, আবার কখন কখন মাংসলোলুপ বাক্তিগণ দয়া 
পরবশ হইয়া উদ্ধার করিয়া স্বীয় উদরের পরিতৃপ্তি সাধন 
করে। মানসিক পুজ! সাধারণত রোগ আরামের পর 
হইয়। থাকে । আমাদের মনে হয় এতো পুঁজ! নহে ইহ! 
জীবের প্রতি অনাবশ্তুক নৃশংসতা ; ইহার দ্বার! যাহার! মঙ্গল 


প্রত্যাশা করে তাহারা নিতান্তই ল্লাস্ত। 
শ্ীদেবেন্্রনাথ মহিস্তা । 


রঙ 


পপ 


এলাহাবাদ প্রদর্শনী 


আমরা এলাহাবাদের প্রদর্শনী দেখিতে যাইবার পূর্বে 
খবরের কাগজে নানা কথ! পড়িতেছিলাম। একদিকে 
দেখিতেছিলাম প্রদর্শনীর কর্তাদের বিজ্ঞাপন ;) তাহাতে 
ইহাকে এক অতান্ভূত ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা কর! হইতেছিল ; 
অপরদিকে দেখিতেছিলাম কয়েকখানি ঈংরাজপরিচালিত 
কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য ; তাহাতে পাঠকবর্গকে ইছাই 
বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছিল, যে, প্রদর্শনীটা কিছু নয়, 
একটা লোকের মনভুলান তামাসা মাত্র; তাহাতে আবার 
প্রদর্শনী খুলিবার দিন পর্যান্ত জিনিস পত্র ভাল করিয়! 
সাজান হয় নাই, খুব নিশৃঙ্খল1 বিদ্যমান ছিল। আমরা 
যখন বড় দিনের বন্ধের সময় দেখিতে যাই, তখন এরূপ 
বিশৃঙ্খলা ছিলনা । সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সাজান হইয়! 
গিয়াছে । 

প্রদর্শনী দেখিয়। আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে 
কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন অত্বাক্তিপূণ। অপরদিকে নিন্দাকারী 
ইংরাজসম্পাদকগণ যেরূপ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন, 
প্রদর্শনী সেরূপ অবজ্ঞার উপযুক্তও নঙে। এখানে একটা! 
অবান্তর কথা উল্লেখ্য বোধ হঈতেছে। নিন্নাকারী যেসকল 
ইংরাজ সম্পাদক যখন নিন্দা করিতেছিলেন তখন তাচাদের 
কাগজে প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল না, অন্ত 
অন্ত কোন কোন কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। 
বিজ্ঞাপন না পাইঞ্জা পূর্বোক্ত সম্পাদকগণ ক্রোধবশে 
গ্রতিকূল সমালোচনা করিতেছিলেন কিনা, তাঁচ। তাহার! 
নিশ্চয়ই জানেন। 


৪০১০ 


০৯ এসসি ১ 


প্রদশনীতে জেবিবার জিনিয়া ও ) ভাবিবার বিষয় অনেক 
আছে। উঠাতে ভারতবাসীর হস্তনিশ্মিত যে সকল দ্রব্য 
প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং যে সকল জিনিস প্রদশনীর মধ্যেই 
দ্বেশী কারিকরের] হন্তদ্বারা নিশ্মীণ করিতেছে তাহ! দেখি- 
লেই বুঝ! যায় যে ভারতবর্ষে শিল্পের অবনতি ও লোপ 
এবং শিল্পীগ দারিদ্র্য ভারতবাসীর বুদ্ধির অভাব, শিল্প- 
নৈপুণ্যের অভাব, সৌন্দধ্যবোধ বাঁ রুচির অভাব কিন্বা 
শ্রমবিমুখতায় হয় নাই । বিদেশীর হস্তে রাজনৈতিক শক্তির 
অপব্যবহারে কিছু হইয়াছে ; আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
অভাবে কিছু হইয়াছে; দ্বাধুনিক কলকারখানা যথা- 
সময়ে ও যথেষ্ট পরিষাণে প্রচলন ন! হওয়ায় কিছু হইয়াছে ; 
বিরুত শিক্ষার দোষে আমাদের রুচি বিগাঁড়য়া যাওয়ায় 
আমর! সুন্দর দেশী জিনিস ছাড়িয়া! তদপেক্ষা কম স্থন্দর 
কিন্বা বাস্তবিক কুৎসিত বিদেশী নিস বাবার করিতেছি 
বলিয়া কিছু হইয়াছে ) আমাদের মধ্যে রাজা রাজড়া 
ও অবস্থাপন্ন লোকদের চালচলন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়ায় 
প্রাচ্যসভ্যত। ও ভদ্র-জীবনষাপন-্প্রণানীর সঞায় স্বরূপ 
অনেক জিনিস অনাদূত হুইয়। পড়িয়াছে বলিয়! কিছু 
হইয়াছে; আমাদের কারিকরেরা বিজ্ঞাপনাদি দ্বার! 
নিজেদের জিনিস কাটাইতে না৷ জানাতেও অনেক অনিষ্ট 
হইয়াছে । ব্যবস! বাণিজ্য অশিক্ষিত লোকদের হাতে 
থাকাও অন্যতম কারণ । সংক্ষেপে সকল কারণের উল্লেখও 
করা যায় না। 

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই নানাবিধ প্রাচীন শিল্প 
এখনও বিছ্ধধান আছে। তন্মধ্যে যে সকল শিশল্পদ্রব্য 
কারিকরের! প্রদর্শনীক্ষেত্রেই প্রস্তুত করিয়া দেখাইতেছে, 
তাহার সমস্তই উত্তরপশ্চিম প্রদ্দেশ ও পঞ্জাবের ৷ অন্তান্ত 
গরদেশের শিল্পদ্রব্য কিছু কিছু প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
বাঙ্গলা, আসাম, উড়িষ্যাঃ মধ্যভারত, বোম্বাই ও মান্ত্রাজের 
কোন কারিকর দেখিলাম না। উত্তরভারত ছাড়া ভারতের 
অন্ত অংশের জিনিস না! থাকার মধ্যেই, কিন্তু বিলাতের 
ও জন্মানীর জিনিস খুব আছে। সুতরাং এই প্রদর্শনীকে 
পস্বদেশী” ত বল! যায়ই না, বরং তাহার বিপরীত । 

যাহা হৌক, দেশী কারিকরেরা যে সকল জিনিস প্রস্ত্রত 
করিতেছে, তৎসমুদয় খুব সুন্দর; দামও কিছু বেশী নয়। 


প্রবাসী মাঘ, ১৩১৭ 


১*ম টা খণ্ড 


নাসিক 


প্রার্শিতি, অনন্ত চ দেশী জিনিস দেখিয়াও আমাদের ঙ্গৌরব 
বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ভাচার সঙ্গে 
সঙ্গে বিধাদও আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল শিল্প আর 
কতদিন টিকিবে? আমরা ত নিজের জিনিসের যথেষ্ট আদর 
করি না; নূতন নূতন নির্্মাণোপায় এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির 
উপায়ও শিক্ষা করি ন!। 

এই প্রদর্শনীর ভ্বার] প্ন্বদেশী”র যে উপকার হুইবে না 
তাহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। বাস্তবিক আমাদের 
এখন যেরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, তাহাতে প্রদর্শনীর ভ্বার! 
আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হয়। বিদেশী 
লোকেরা .আমাদের ভাল জিনিসগুলি তন্ন তন্ন করিয়৷ দেখে, 
ফোটোগ্রাফ নক্সা লয়, নিন্মাণ প্রণালী লক্ষ্য করিয়! টুকিয়৷ 
লয়, কোন জিনিসটার কিরূপ কাট্তি কোন্ট! আমাদের 
পছন্দসই ও রুচিসঙ্গত তাহা জানিয়৷ লয়। তাহার পর 
তাহার! প্রভূত মূলধন ও কলকারখানার সাহায্যে এই সকল 
জিনিস প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত করিয়া! সস্তা দামে চালান 
করিয়া বাজার ছাইয়া ফেলে। উহাদের দলবন্ধ সুশিক্ষিত 
শক্তির কাছে, আমাদের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অদ্লবন্ধ, 
আধুনিক-ব্যবসা-জ্ঞানহীন কারঁরকরেরা দড়াইবে কেমন 
করিয়৷ ? 

এত দর্শক ত প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছে ও যাইবে, 
তন্মধো হাজারে একজনও কি শিথিতে গিয়াছে ? মনে হইতে- 
ছিল যেন সকলেই আমোদের জন্য, তামাসা দেখিবার জন্ত 
গিয়াছে । নতুবা যাহ] হইতে শিখা যায়, যাহা হইতে লাভ 
হয়, সে সকল বিভাগে খুব কম লোক, কিন্তু অলঙ্কারের 
গৃহে খুব জনতা | এরূপ হইবে কেন? যে সকল ছোট ছোট 
দোকানে কারিকরের৷ জিনিস প্রস্তুত করিতেছে, তন্তিন্ন 
আরণা বিভাগ(1০756:/ 0০৮, কৃষি বিভাগ (৪1- 
৩৪11012] 0০৮1৮ এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ (17810601108 
0০০০1),জলসেচন বিভাগ ([71£26190 ০০5£0, চিকিৎস| 
স্বাস্থ্যরক্ষ। বিভাগ (1591591 ৪74 17551৩75 0০50, 
ও বয়ন বিভাগ (1611৩ ০০০০), প্রভৃতিতে দেখিবার, 
শিথিবার এবং কাজে লাগাইবার অনেক জিনিম আছে। 
কিন্তু এই সকল জিনিস দেখিবার লোক কম, বুঝিয়! কাজে 
লাগাইবার লোক আরও কম, এবং বুঝাইবার বন্দোবস্তও 


তর্থ সংখ্যা) 


ন|! থাকার মধ্যে )- অন্ততঃ আমার ত কিছু দেখিতে 
পাইলাম না। বড়দিনের পুর্বে খুব কম লোকে এই 
প্রদর্শনী দেখিয়াছে। বড়দিনের ছুটিতে 'এলাহাবাদে নান! 
প্রকার সভাসমিতির অধিবেশন হওয়ায় লোকে একা গ্রচিত্তে 
বেশী সময় দিয়া উহ! দেখিতে পায় নাই, দেখিতে গিয়। 
অতিরিক্ত জনত বশতঃ কোন বিভাগই ভাল করিয়া দেখে 
নাই এবং কোন কোন গৃছে ঢুকিতেই পারে নাই । এখন 
জনতা নাই, সভানমিতিও শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দর্শক 
কোথায় ? সেইজন্য মনে হয় যে প্রদর্শনীতে সংগৃহীত 
শিক্ষার জিনিস ও বিষয়গুলি একটি মিউজিয়মূ ($1091000) 
করিয়া! এলাহাবাদে রাখিলে বড় ভাল হয়। প্রদর্শনীর 
গৃহ রহিয়াছে, জিনিসগুলিও আছে, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের 
খরচ সুদ হইতে চলিতে পারে এরূপ টাক! সংগৃহীত 
হইলেই হয়। 

পুর্ব্বে খলিয়াছি অধিকাংশ লোকে আমোদের জন্য 
ভামাস! দেখিতে গিয়াছিল ও যাইবে। আমোদের বন্দোবস্তও 
আছে বনুবিধ। সন্ধা হইতে না হইতে বৈছ্যতিক 
আলোকমালায় সমুদয় প্রদর্শনী-গৃহ ও ক্ষেত্র উদ্ভাসিত 
হইয়। উঠে। সিংহদ্বার ও ঘড়িস্তস্ত (01০9০151961) 
আলোকেই গঠিত বলিয়৷ মনে হয়। সতার ও তারবিহীন 
টেলিগ্রাফের গৃহের উপরের মাস্তলে '[:6108751) কথাটি 
পর্ধ্যায়ক্রমে শ্বেত ও লোহিত আলোকে স্থদূর হইতে 
দৃষ্টিগোচর হুয়। পুষ্পকরথে আকাশে উড্ডয়ন, পালোয়ানের 
কুস্তি, নাগরদোল!, বিলাতী বাগ, দেশী সানাই, হান্তোদ্দীপন 
গৃহ, প্রভৃতি আরও কত কি আমোদেের বন্দোবস্ত আছে। 
কিন্তু এতদ্বতীত নাচওয়ালীর গানের বন্দোবস্ত করিয়া 
প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের] ছুর্নীতির পরিপোষণ করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে আগ্রা-অযোধ্যা ও অন্যান্ত কোন কোন প্রদেশের 
লোকের রুচি যথেষ্ট জঘন্য, তাহাতে দ্বতাহুতি দিবার 
প্রয়োজন ছিল না। এই প্রদর্শনীটি বাস্তবিক সরকারী। 
সরকার বাহাদুর মনে করেন যে ছাত্র ও ছাত্রীরা একটা 
রাজনৈতিক বা স্বদেশী মিছিল দেখিলে এবং স্রেন্ত্র বাবু 
বা শ্রীযুক্ত গোখ্লের বক্তৃতা গুনিলে অধঃপাতে যাইবে। 
অথচ নাচ্ওয়ালীর গান শুনিতে কাহারও কোন নিষেধ 
নাই। ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রীদের পর্য্যন্ত প্রদর্শনীতে 


এলাহাবাদ প্রদর্শনী 


৪৯১ 


পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে । সরকার বাহাদুরের 
আচরণের মধো এই যে অসঙ্গতি ইহার কারণ সকলেই 
অনুমান করিতে পারেন। ক্ষুদ্র হইলেও এই প্রসঙ্গে 
আর একটা কথার উল্লেখ কর! উচিত। একটা ঘরে ছুটা 
সীল (5০21) নামক সামুদ্রিক জন্ত, তাচ্চাদের পাখ্না 
(91170915) কাটিয়া ফেলিয়া, রাখা হষ্য়াছে। নাম 
দেওয়া হইয়াছে 17261727210 ( মতভ্তনারী ) ও 1770102 
( মতম্তনর), এবং হিন্দীতে বড় বড় অক্ষরে “মচ্ছ অবতার” 
লেখা ভইয়াছে। বড় আশ্চর্যের বিষয় যে প্রদর্শনীর 
কর্তার জানিয় গুনিয়! এই জুয়াচুরির প্রশ্রয় দিয়াছেন। 

উপরে বিলাতী বাগ্ধ ও দেশী সানাইয়ের উল্লেখ 
করিয়াছি । এই উভয় প্রকার বাগ্যের বন্দোবস্ত আমাদের 
ছুর্ঘশার কথ। মনে পড়াইয়া দেয়। কেমন সুন্দর 
বারদ্ধারীতে বিলাতী বাছের “বন্দোবস্ত! তাহার বাহিরে 
চারিদিকে কেমন সুন্দর বসিবার বন্দোবস্ত । আর দেশী 
সানাই বাজিতেছে এক অনাবৃত স্থানে) বাস্থকরদের 
দুইজন একটা বেঞ্চে বসিয়া আছে, এবং একজন মাটীতে 
বসিয়া আছে। আবার ভ্ারতবাসীদদেরও রসগ্রাহিতা ও 
স্বদেশপ্রেম এমনি যে দলে দলে তাহার! বিলাতী ব্যাড. 
শুনিতেছে,__যদিও তাহা তাহারা কিছুই বুঝে ন! এবং 
তাহা তাহাদের ভালও লাগে না; কিন্তু দেশী বান্ধের 
শ্রোতা এক হাতের আহ্গুলেই গোণা যায়। অথচ আমর! 
নিজের কথা বলিতে পারি যে এমন সুমিষ্ট, এমন ভাবোদ্দীপক 
সানাই জীবনে কখনও শুনি নাই। আমাদের যে কেবল 
রাজনৈতিক পরাধীনতা৷ ঘটিয়াছে তাহা নয়, হদর মনও 
পাশ্চাত্য ফ্যাশানের দাস হইয়া পড়িয়াছে। 

এই প্রদর্শনীতে “দেখিবার জিনিস বিস্তর আছে। 
ধাহাদের এলাহাবাদ পর্্যস্ত গিয়৷ তথায় তিন চারি দিন 
থাকিবার সামর্থ্য ও সুবিধা আছে, তাহাদের সকলেরই 
যাওয়। উচিত। বিশেষতঃ এখন ভিড় না থাকায় আগেকার 
চেয়ে সকল 'জনিস ভাল করিয়! দেখা যাইবে। সঙ্গে 
সঙ্গে এলাহাবাদের মত প্রাচীন স্থানের সমুদয় তীর্থ এবং 
ধতিহাসিক স্তস্ভাদিও *দেখা যাবে । আমর! কোন 
বিভাগের বিস্তারিত বৃত্তাস্ত লিখিবার চেষ্টা করিব না। 
কারণ, গ্রবাসীর কয়েকখণ্ড কেবল প্রদর্শনীর বিবরণে 


9৯২ 
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যাইবে। 

সিংহদ্বার দিয় ঢুকিয়াই দর্শক দেখিতে পাইবেন, 
তিনদিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কামরায় কারিকরেরা কাজ করিতেছে । 
এখানে আগ্রা অযোধ্যা ও পঞ্জাব প্রদেশের এবং তৎ- 
সন্নিহিত কোন কোন দেশীয় রাজ্যের প্রায় সর্ববিধ 
হস্তশিল্পের নির্শীণপ্রণালী দেখান হইতেছে। কিরূপ 
সামান্ত যন্ত্রের সাহায্যে দেশী শিল্লিগণ কেমন স্থন্দর জিনিস 
সকল প্রস্তুত করিতেছে, তাহ! দেখিলে আশ্চর্যযানিত 
হইতে হয়। , 

চিত্রশালায়, নানা দেশীয়-রাজোর গৃহে, অযোধ্যা 
বিভাগে অনেক দ্ুন্গার সুন্দর ছবি সংগৃহীত হইয়াছে । 
প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রের এমন সুন্দর সংগ্রহ সহজে 
দেখিবার সুযোগ ঘটা কঠিন। কাঠের কাজ, পাথরের 
কাজ ও ধাতুর কাজ যে কত 'প্রকার দেখান হষ্টয়াছে 
ভাঙার ইয়ত্ব। নাই । দেশীয় রাজো শিল্পের উন্নতি কিরূপ 
হইয়াছে, তা! এই প্রদর্শনী ভইতে বুঝা যায়। আমাদের 
একবার দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে জয়পুরে 
সৌখীন সুন্দর জিনিস খুব বেশী হয় এবং গোয়ালিয়ারে 
নিতা ব্যবনাধ্য কাজের ভিনিস বেশী তয়। বিকাঁনীরে 
প্রশ্তত চীনামাটির বাসন দেখিয়া আমরা বিশ্রিত 
হইয়াছিলাম। 

শিক্ষাবিভাগে আমাদের দেশের ও বিলাতের শিক্ষাদান 
প্রণালী ফোটোগ্রাফ দ্বারা দেখান হয়াছে। বিলাতের 
ও আমাদের দেশের ছাত্র ও ছাত্রীদের অঙ্কিত ছবি ও 
প্রশ্নের লিখিত উত্তরের খাতা প্রদর্শিত হুটয়াছে। ছাত্র- 
ছাত্রীদের গ্রস্ত অন্যান্য জিনিসও প্রদর্শিত হষটয়াছে। 
বিগ্ভালয়ে বাবহ্থার্যা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রদর্শিত চইয়াছে। 

চিকিৎসা বিভাগে রঞ্জন (1২০07712509) আলোকের 
সাহায্যে জীবিত মানুষের শরীরের ভিতরের অস্থি আদি 
দেখান হইতেছে । নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক অস্ত্র, 
রোগনিবারণোপায় প্রভৃতি দেখান হইতেছে । এই বিভাগে 
শিক্ষার একটী বিষয় আছে, যাহ! লোকে দেখিতেছে না। 
ইস্াতে বহু শত প্রকার আফুর্ষেদীয় ওধধে ব্যবহৃত 
উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল উত্ভিদ্‌ 


প্রবাসী-_দাথ, ১৩১৭ 
পুর্ণ কদিলেও ৭ অনেক বুক _লিখিতে বাকী শাফি ্ 


। ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮৮ সতত সিরা সা ও 


হইতে উষধ ৭ প্রস্তুত : হয়, | তৎসমুদনরের (চিত্র সংরক্ষিত 
হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলিলেই তিনি সে 
সকল দেখাইয়া থাকেন । 

আরণ্যবিভাগ ও কৃষিবিভাগ দেখিলে অবাক হুইতে 
হয় যে ভারতবর্ষে ধনাগমের কত উপায় রহিয়াছে । অথচ 
আমর! দরিদ্র ! আমাদের দেশে ছূর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক 
মার যায়! 


এলাহাবাদে পৌষমাঁস 


প্রদর্শনী দেখিবার জন্যই পৌষমাসে সর্বাপেক্ষা অধিক লোক 
এলাহাবাদ গিয়াছে । কিন্তু কংগ্রেস, সমাজ সংস্কার সভা, 
শিল্পোন্সতি সভা, ভারত মহিলাপরিষদ, একেশ্বরবাদীদিগের 
সভা, নানা ধম্ম মহামণল, শুদ্ধিসভা স্বভা একলিপি 
প্রভৃতির জন্টও অনেক লোক এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। 

এবার কংগ্রেমে মোটে ৬৩৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিলেন। লাহোর কংগ্রেস অপেক্ষা ইহাতে অধিক সংখ্যক 
প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন, ইন সুখের বিষয়। কিন্ত 
সকল দিক্‌ দিয় বিবেচনা করিলে বুঝ! যাইবে যে এখন 
আর কংগ্রেস সম্বন্ধে লোকের পূর্ববৎ উৎসাহ নাই। 
প্রয়াগ হিন্দুর তীর্থরাঞজ, প্রয়াগে এত বড় প্রদর্শনী হইতেছে, 
এই কংগ্রেসের সভাপতি ভারতবন্ধু সার্‌ উইলিয়ম্‌ ওয়েডার- 
বর্ণ ; অথচ প্রতিনিধির সংখ্যা ১***ও হইল না, ইহা 
খুব আশার কথা নহে। কেন এরূপ হইল, কংগ্রেসের 
নেতাদের তাহা বিবেচন! করা কর্তব্য। 

সার্‌ উইলিয়ম্‌ ওয়েডারবর্ণ, বৃদ্ধ বয়সে ভারতের হিতার্থ 
যে এতদুর আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার পরার্থপরতার 
প্রশংসা না করিয়। থাকা যায় না। 

ংগ্রেসের সভাপতিত্ব কর! ব্যতীত ওয়েডারবর্ণ 
সাহেবের ভারতাগমনের আর একটি উদ্দেস্ত ছিল। তাহ 
হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতিস্থাপন। এ বিষয়ে পরে কিছু 
লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 

সমাজসংস্কার সভার সভাপতি হইয়াছিলেন রাজা 
রামপাল সিং। ইনি কলাকষ্করের রাজ! রামপাল সিং 
নহেন, তিনি পরলোকগত। ইনি অন্ত ব্যক্তি। ইহার 


৪র্থ লংখ্যা | 


সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ। 
মত প্রাচীন রক্ষণশীলবংশের লোক যে সমাজসংস্কার- 
চেষ্টায় যোগ দিতেছেন, ইহা স্ুলক্ষণ বলিতে হইবে। 
অনেকে মনে করেন, বৎসরাস্তে একবার সমাজ-সংস্কার 


সম্থন্ধে বক্তৃতা ও প্রস্তাব ধার্য করিয়া কোন ফল হয় 
না। কিস্তু তাহা ভুল। সম্বংসর কার্ধয করিলে অবস্তা 
ভালই “হয়, এবং কাজও বেশী হয়, কিন্তু বৎসরাস্তে 
একবার সংস্কারকগণ একত্র হইলেও দেশের মত গঠন পক্ষে 
কিছু সহায়তা হয়। কিন্তু বঙ্গের সমাজসংস্কার সভার মত 
অলস নামসর্ধন্ব স্ভা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে না 


থাকাই ভাল। 
শিক্ষিত ও সন্ত্রাস্ত ভারতনারীগণ যে নারীর গুরুতর 


কর্তব্যের দিকে মন দিতেছেন, নারীর অবস্থার উন্নতির জন্ত 
চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সুথের বিষয় | কিন্তু এ ক্ষেত্রেও 
দলাদলির কি প্রয়োজন ছিল? এলাহাবাদে দেখিলাম, 
ছুটি . নারীসত্বা হইল। একটির নেতৃপদে ছিলেন 


এলাহাবাদে পৌষমাস 
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বিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী, দ্বিতীয়টি নেতৃত্ব করিরা- 
ছিলেন জঞ্জিরার বেগম। ইহার! সম্মিলিত ভাবে 
কাজ করিতে পারিলে বড় ভাল হইত। 

শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় শিল্লোন্নতি 
সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি নিজে এক্ষেত্রে 
একজন কৃতকনম্মা পুরুষ। সুতরাং তিনি যাহা! 
বলিয়াছেন, তাহা যে সারগর্ভ হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তান বলিয়াছেন, শিল্লোক্পতির জন্ত সর্বব- 
সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত হওয়। 
উচিত, বিদেশী শিল্পদ্রব্যের উপর শুন্ক বসাইয়া দেশী 
শিল্প রক্ষা করা উচিত, এবং বিদেশী মূলধন দ্বারা 
ভারতবর্ষের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ নান! বস্তুকে 
মানুষের বাণঠারযোগ্য করিয়া! ভারতবক্ষ হইতে 
ধনাহুরণ করা উচিত। শেষোক্ত প্রস্তাবটি ভিন্ন 
তাহার আর সকল প্রস্তাবে তীাশার দেশবাসীর! 
সায় দিবে। 

বিশুদ্ধধশ্মমত ও বিশুদ্ধধর্মজীবন সকলগ্রকার 
সংস্কার কার্ধা ও উন্নতির ভিত্তি। যদিও একেশ্বরবাদী- 
দিগের সভায় অন্য সকল সভা অপেক্ষা কম লোক 
যোগ দিয়াছিল, তথাপি এট জন্য উহার গুরুত্ব অন্য 
কোন সভা, অপেক্ষা কম নহে । পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ী 
মহাশয় ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। 

ধে সকল হিন্দুবংশজাত ব্যক্তির পূর্বপুরুষগণ বা 
তাহারা নিজে ধর্ম্ান্তর গ্রহণ করায় এখন হিন্দু বলিয়া গণ্য 
নহেন, তাহাদিগকে প্রানশ্চিত্তানস্তর হিন্টুসমাজে গ্রহণ, 
এবং হিন্দুসমাজের “অল্পৃশ্ত” ও অবনত জাতিসমূ্ধের উন্নতি- 
সাধন শুদ্ধিসভার উদ্দেস্ত । উদ্দেস্ত মহৎ, কিন্তু সভাতে 
গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে, কিম্ব! সভাপতি শ্রীযুক্ত রামভজ 
দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতায় উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য কাজে 
কি করা হইবে, কে টাক! দিবে, কে সংগ্রহ করিবে, কে 
প্রাণ দিয়া শিক্ষাদান ও অন্তান্য কার্য করিবে, তাহার 
কোন স্পষ্ট আভাল পাইলাম না। যাহার যতটুকু উন্নতি 
যে সহৃপায়ে হয়, তাহাতেই আমর! সুখী । কিন্তু সকলেরই 
ইন ভাৰা উচিত যে উন্নতির পথ কোথাও গিয়া শেষ হয় 
নাই, হইতে পারে না। উন্নতি মাঝ রাস্তার গিয়া! থামিতে 
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পারে না। মনে করুন নমংশৃ্ সংপুদ্রের পদ পাইলেন। 
কিন্তু তিনি বৈশ্ত বা ক্ষজিয়ের বা ব্রাহ্মণের পদবী অতি 
সাধু ও সুশিক্ষিত হইলেও কেন পাবেন না, তাহার কোন 
যুক্তিমূলক কারণ কেহ দেখাইতে পারেন কি? উন্নতি 
যে উপায়ে হইতে পারে হউক, কিস্তু ইক যেন কেভন! 
ভুলেন যে যতদিন হিন্দুসমাজের ভিত্তি জন্মগত শ্রেণীভেদের 
উপর স্থাপিত থাকিবে, ততদিন হিন্দুগণ অন্যান্য শক্তিশালী 
জাতিদের মত নিবিড় দলবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে পারি- 
বেন না। 

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নানাধর্্মমহামগুলের সভাপতি 
হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দু বৌদ্ধ উন্নদী খৃষ্টান মুসলমান 
প্রস্ৃৃতি নান! ধর্মাবলম্বী লোক অপর কোন ধর্মকে আক্রমণ 
না করিয়া নিজ নিজ্ঞ ধর্মমত সম্বন্ধে গ্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এইরূপ ভ্রাতৃভাব যদি ক্ষণিক হয়, তথাপিও ইহা শুভফল- 
প্রদ। সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য 
আছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা উপযুপরি দুইবার এই 
মহামগলের সভাপতি হইলেন। এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় 
নহে। ভিন্ন ভিন ধর্সম্প্রদায় হইতে পরে পরে পর্যায়ক্রমে 
সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উচিত। তত্তিন্ন, এরূপ লোৌককেই 
সভাপতি কর! উচিত, উন্নত চরিত্র, উন্নত ধর্জীবন, 
আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাহার জীবনের 
বিশেষত্ব । 

কোন দেশে নানাপ্রকার ভাষা ও নান! প্রকার বর্ণমালা 
প্রচলিত থাকিলে তদ্দেশে প্ররুতিপুঞ্জের তীক্য ঘট! বড় 
কঠিন। এই জগ্ত ভারতবর্ষে একটি সাধারণ ভাষা ও 
সাধারণ বর্ণমাল। প্রচলিত হইলে বড় ভাল হয়। প্রাদেশিক 
ভাষা ও সাহিত্যগুলির বিলোপসাধন না করিয়াও ইহা 
করা যাইতে পারে। একলিপি সভার ইহাই উদ্দেশ্ত। 
মান্্রীজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত কষ্ণস্বামী 
আইয়ার ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং একটি যুক্তিপূর্ণ 
সারগর্ড বন্তৃত! করিয়াছিলেন। 

এই সমুদয় ছাড়া প্রেমমহাবিষ্থালয়ের কর্তৃপক্ষের বন্ধে 
শিক্ষাসন্বন্ধে আলোচনা সভা! বসিয়াছিল। তত্তিন, বৈশ্ত 
মহাসভ। প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অনেক বর্ণের সভা বসিয়াছিল। 
তাহার্দের দ্বারা ভাল কাজ যে হইতেছে না তাহা নর; 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৭ 


শাসিত দা পি পাপিপ সা সিশিশী 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভি সঙ্গে ৷ সঙ্গ ডি ভর ক প্রবল নি 
মহাজাতি গঠনে বিদ্ব ঘটিতেছে। 


নব্য কবিতা 


মানুষের তীব্রতম ছুঃখ এবং জগতের প্রধানতম অভিযোগ 
এই যে পকেহু কারো মন বোঝে না কাছে এসে ফিরে 
যায়।” মন বুঝিতে না পারিলে সহান্ৃভৃতি জন্মিতে পায় 
না, সহানুভূতির অভাব সহযোগিতাকে বিনষ্ট করে, এ্ীক্যকে 
স্থায়ী হইতে দেয় না। পৃথিবীর পনের আনা অসিযুদ্ধ 
ও পৌনে ষোল আন! মপীযুদ্ধের মূল মন বুঝিবার 
অক্ষমতা ; সংসারে ধাহার! প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদের 
কাছে এ কথা নৃতন নয়। 

মন বুঝিবার মন্ত্র ধাহার! জানেন, মানবসমাজ তাহা- 
দিগকে মহাপুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছে । মহাপুরুষ- 
দের মানসিক ক্ষমতা এবং মন্তিষ্ষের শক্তি সাধারণের 
তুলনায় অনেক বেশী ; কিন্তু, মন বুঝিবার মন্ত্রটা ক্ষুত্র মুত 
সকলের জীবনেই একান্ত প্রয়োঙ্গনীয় । বিশেষজ্ঞের বলেন, 
কাটা গুলে গুলাব ফুটাইতে হলে, সাধারণ মন্তিফকে 
একটু বিশেষত্ব দান করিতে হইলে (51516 বা! সর্বাজীন 
শিক্ষাই একমাত্র বাবস্থা ; একটু ভাবের চাষ, একটু বুদ্ধির 
চাষ, একটু সহ্ৃদয়তার চাষ। প্রকৃতি যাহার প্রতি রুপণ, 
বিজ্ঞান তাহাকেও কপ! করিতে প্রস্তত। 

01050 বা সর্বাঙ্গীন শিক্ষার দ্বার। চিত্তকে বিকশিত 
করিয়া তুলিতে ন! পারিলে, জগতের কোনো! বড় ব্যাপারের 
মর্ম বুঝিতে পার! যায় না) কোন সমস্তার ছুই দিক দেখিতে 
না! পাইলে তাহার সম্বন্ধে কোনে! গ্তাষ্য সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়। যায় না? মানবজাতির বিচিত্র চিন্ত। ও বিচিত্র ভাবের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে না পারিলে সম্পূর্ণরূপে মানুষ হওয়া 
যায় না। 

“বহতা পানী নির্ঘল। বন্ধ! গন্ধীল! ছোয়।” 

জগতের পরিবর্তনশীল চিন্তাত্োতের সঙ্গে যে নিজের 
সংযোগ রক্ষা করিতে পারে তাহার চিত্তই নির্পল, সন্কীর্ণ 
মন বীধা জলের মত অল্লেই দুর্গন্ধ হইয়! উঠে। 

বিচিত্রতার মধ্যে পীক্য এবং এ্রকোর মধ্যে বিচিত্রতা 


জগৎ সংসারের একটি সর্ববাদীসম্মত লক্ষণ। মানুষের 
অস্তঃকরণ নামক জিনিষটি, অনেক সময়ে সৃষ্টিছাড়া বলিয়! 
মনে হইলেও এ লক্ষণোপেত ) এবং অস্তঃকরণের স্থষট 
সামগ্রী কাব্য-সাহিত্যেও এঁ লক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে। 
প্রাচীন কাবা ও নব্য কবিতা তুলন! করিণে এ কথা স্পষ্ট 
বোঝা যায়। প্রাচীন” শর্ব আমরা এখানে “আদিম” 
অর্থে ব্যবহার করিতেছি। কারণ, জগতের ইতিহাসে, 
যেখানেই সভ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে, যখনই ভাব 
ও চিন্তা জমিয়া উঠিয়্াছে তখনই নব্য কবিতার লক্ষণাক্রাস্ত 
রচন| জন্মিয়াছে। চীন দেশীয় প্রাচীন কবিত। ইহার 
ৃষ্টান্ত। পিগার ও স্তাফোর রচনার তুলনা করিলে, 
কথাটা স্পষ্ট হইবে; একটি আদিম, আরেকটি পরিণত ; 
একটি 019551০ আরেকটি [২০772)01০, একটি উচ্ভম 
আরেকটি উচ্ছবাস। জঙ্ম্নীর কবি হায়েন বলিয়াছেন__ 


50018551020 0780: 60030109011) 070 01006) 5170 15 
(00700010190 10671010281 167 1070 71015015 1008৮7 0287 
61০ 810 1080 10)70057050180 07770100709 010 000 0101116 
210 1105010100481 

প্রাগীনতস্ত্রের শিল্পীর! যাহ অঁ(কিয়াছেন তাহা! সীমাবিশিষ্ট, আকার- 
যুক্ত; শিল্পার ধারণ! সহজেই তাহার নাগাল পাইক্জাছে। নব্যতস্ত্রের 
শিল্পীরা অনস্তের আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; আধ্যাত্মিক ভাবকে 
ছাচে তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 


নব্য কবিতা আমাদের অন্তঃপ্রকৃটির লীলাভূমি, বিশ্ব- 
প্রকৃতির মত সে ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়৷ কিছুই 
বলিতে চায় না। ওড়নার সুঙ্ষ্ম অন্তরালে স্ন্দর চোখের 
মৌন দৃষ্টির মত, কিছু না বলিয়াও সে অনেক বলে) 
হেমন্তের হিমারমান আকাশপটে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের 
নক্ষত্রপুঞ্জের নীরব সংক্রমণের মত আলোক হয় তো সে 
যথেষ্ট দেয় না, কিন্ত আনন্দ দেয় প্রচুর। একজন সমঝাদার 
সমালোচক বলিয়াছেন__ 


44১0056 060650 0966 00070 1092905 21 207109010076 
01610017115 508650671- 

“88856561017 15 01617010906 5৮075610101 21068 
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শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণই এই যে উচ্ছার চারিদিকে ভাবসুচমায় একটা! 
অপরিমের আব হাওয়া উহাকে ঝেষ্টন করিয়। থাকিবেই। 

যে কথা ব! যে ভাব উল্লেখ মাত্রেই গৌণভাবে মনের মধ্যে ভাব ও 
চিন্তার প্রবাহ মুক্ত করিয়! দেয় তাহাকে ভাবনুচন! বল! হয়। 


ফরাসীভূমির "ভাবুক কবি পল্ভার্লেন্‌ বলেন-_- 


নব্য কবিতা 


৪৯৫ 


শস্িগর সত সি 
"086 601 ৮তোড 5010 12. 01050 শ7৮০160 
08107 5817 001 [011 01010 176 01 2110৫ 
৬০োন ৫72100ম্ন 01001) 7 01700105 0/1100175,৮ 
কবিত। হইবে পক্ষযুক্ত পাীর মত, অপ্সরার মত সে উড়িয়া চলিবে; 
প্রয়ান-চঞ্চল চেতনার পরিচয় তাঙছার মধো পাওয়! যাইবে; জভিনষ 
স্বর্গের অভিমুখে তাহার গতি; নূতন প্রেমের মাদকতা তাহার চক্ষে । 


হায়! অন্তরের এই অস্তঃপুরিকা, এই রহস্যময়ী, 
গোপনচারিণী “চিত্তনন্দনের সুন্দরী কবিতা”-বধুটিকে তর্কের 
হাটে, যুক্তির হাসপাতালে হাজির করিয়৷ নেত্ত-ও-নাবুদ 
করিতে ধাহার! কুন্ঠিত হন না, তাহাদিগকে বিদগ্ধ বলিতে 
আমি কুষ্ঠা বোধ করিতেছি। সকল জিনিষ হাত দিয়া 
ঘাটিয়। নষ্ট করা অপোগণ্ড শিশুদিগকেই শোভা পায়; 
বয়স্ক লোকের পক্ষে চোখের দেখাই দেখা হওয়! উচিত। 
ক্ষুদ খুঁটিতে খুঁটিতে রদ্রও পাওয়া যার, কিন্তু, সে বন্ত যদি 
ঠোঁটের বলে ন! টুটে তাহা হইলেই কি উহ্বাকে অপদার্থ মনে 
করিতে হইবে? মনে রাখা উচিত, জগতে ঠোঁটের বলই 
গুণ পরীক্ষার একমাত্র নিরিখ নহে । 

সভ্যতার স্থায়িত্বের সঙ্গে, মন্তিফ্-কোষের পরিণতির 
সঙ্গে মানুষের সাহিত্যবোধের যে তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা! 
অতীত যুগের অলঙ্কারশান্ত্রের মাপকাঠিতে আর ঠিকমত 
মাপা যাইবে না। যুদ্ধের উত্তেজনা এবং হত্যাকাণ্ডের 
নৃশংস বর্ণনা এক সময়ে এই মানবজাতিকে আনন্দদান 
করিত, সে দিন কিন্তু অতীত। এখন সুক্ষমতর তারে 
মুদুতর স্পর্শে গভীরতর সঙ্গীত উঠিয়াছে। এখন জাতীয় 
সঙ্গীত, অনেকের প্রিয় হইলেও, কবিত! হিসাবে উচ্চ 
আসন পায় না। বামনেও যাহার নাগাল পায় সে যে 
আকাশের চাদ নহে সে কথা আর কাহাকেও বলিয়! দিতে 
হয় না। 

গান ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার মধ্যে ভিতরে 
ভিতরে বেশ একটু সাদৃশ্ত আছে। ধাহারা রাগরাগিণীর 
ভাব জাগাইবার ক্ষমতা স্বীকার করেন নব্য কবিতার 
মন্দ বুঝিতে তাচ্চাদ্দের কষ্ট হইবে না বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস। সুর যেমন সুক্ষ-সুকুমার আবেগ-বিভ্রমের €পলৰ 
ভাষা, নব্য কবিতাও তেমনি “50019 9,070. 46170969 
17750017760 01 61100107721 30075591012. উচ্থার 
ভাব ও ছন্দ জলের তরলতার মত, সুর্যের উজ্দ্বলতার 
মত একেবারেই অভিন্ল। ন্ুরবাহার বাজাইতে হইলে যেমন 


৪৯৬ 


শা ০ ১০ পাশ শা পিপাসা সিসি, শাসিত শিপ 


করেকটা মা জার রশ করিতে হয়, বাকীগুলা 
ঝঙ্কারের স্পন্দনেই বঙ্কৃত হইতে থাকে, নব্য কবিতায় 
তেমনি আমাদের অস্থিমজ্জাগত কতকগুলি চিরস্তন 
তাবের স্থচনা দ্বারা আমাদের মন্তিফ্ষের নিগুঢ় কোষ- 
সমূহ এবং অন্তরের বিচিত্র সুল্জ পার্দীসমূকে আন্দোলিত 
করিয়। তোলে। যখন নানাদিক হইতে মনের মধ্যে 
এইরূপে সাড়া জাগিয়৷ ওঠে তখনই আমরা প্ররুৃতরূপে 
কাব্যামৃতরসাম্বাদ করিতে পারি এবং কাব্য যে. অমৃত 
তাহ শুধু এই অবস্থাতেই বুঝিতে পারি। আমাদের 
অন্তরের উন্ুকুলিত কগ্জবনে যে কবিতা “বসস্তের 
বাতাসটুকুর মত” ছু'ঁউয়! যায়, নয়া যায়, এবং যেখানে 
এতদ্দিন কেবল পাতাই গজাইতেছিল সেখানে একেবারে 
শত শত ফুল ফুটাইয়া যায়, তাহাই যথার্থ কবিতা, 
তাহাই শ্রেঠ কবিতা এবং তাহাই নব্য কবিতা । উচুদরের 
সমঝদার না হইলে ইহার মানে বুঝিতে পারে না, মজ! 
পায় না। 


(00101) 017) 10110 


50001 00: 1710017100]56 20015591061 
কঃ এইনূপ কাব্যামৃত বিতরণ 
করিয়াছেন বলিয়াই 517110$ ও রবীন্দ্রনাথ [১০০ ০1 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সাধারণে 
ধাহাদের কবি বলিয়৷ মানে, সেই সমস্ত কবিরাই একমাত্র 
ইহাদের কাব্যামৃতের যথার্থ অধিকারী । 

দুঃখের বিষয় এরূপ কবিতা বেশী জন্মিতে পারে না, 
না জন্মিবার কারণও অবশ্ত আছে। মনন্বী ওকাকুরা 
বলেন-_ 
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[১0915 


01015 0117021011)£ 01 1150 
আপনার অজ্ঞাতসারে ভীজের পর ভীজ খুলিয়া! যাওয়ার মধ্যেই 
ফুলের সৌন্ধ্য, মেঘের চমৎকারিত্ব। 


হৃদয়-শতদলের দলগুলি এমনি করিয়া কবিতার মধ্যে 
খুলিয়া দিতে পারেন এরূপ কবি দ্ুর্গভ, সেই জন্ক এরূপ 
কবিতাও ছূর্লভ। 

অধাপক ব্র্যাড্লে তীহার “0)%10170 [,০০০63 010 
নামক নব-গ্রকাশিত গ্রন্থের এক স্থানে 
লিখিয়াছেন-__ 
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সুম্পষ্ট পূর্ববধারণায় অলঙ্কৃত অশুবুত্বিকে খাটি কবিতা! বলা ঘায় না; 
রাশি রাশি অস্ফুট কল্পনা যখন মনের নজ্লিদে জমায়েৎ হয় এবং 
ক্রমশঃ দানা বাধিয়! স্কুরণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে অকৃত্রিম 
কাবা-রদের উৎপত্তি কেবল তধনই সন্তব। কৰি যেকি কথ। বলিতে 
চাহেন তাহ! যদি তিনি রচনার পূর্ব হইতেই পরিষ্কার রূপে জানিতেন, 
তবে তাহ! লইয়া আর মাথা ঘামাইতে ষাইতেন না । রচন| যতক্ষণ 
না পরিসমাপ্ত হয় ততক্ষণ পধাস্ত রচয়িতা বলিতে পারেন ন। তিনি 
ঠিককি কথাটি ব্ক্ত করিতে চাহিতেছেন। রচনাকাধ্য যখন শেষ 
হয় অর্থ ধরা পড়ে তখনই | লিখিবার সময় কাব উহার ভাব পান 
নাই, ভাবই তাহাকে পাইয়। বপিয়াছিল। এক্ষেত্রে পরিণত আত্মা 
অবয়ব চাহিচেছে ন।; ভাবের ভ্রুণ ছুই চারিটি বিশেষ বোল্‌ অবলম্বন 
করিয়া পরিণতির অপেক্ষা করিতেছে । শব্দ যোজন। যেমন চলিতে 
থাকে, কলেবর যেমন বাড়িতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে ভাবও তেমনি ঘনাইয়। 
ওঠে। সেই জন্তই এ শ্রেণীর কবিতাকে কারিকরের কারিগরি বলিতে 
ইচ্ছা হয় না; মনে হয়, ইহ। এমনি জাপন। হইতেই বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছে; ইহ| স্থষ্টশক্তির ক্রিয়াধীন, জগৎ-পদ্মের পাপৃড়ি। দেই 
জন্তই ইহ। ইন্দজালের মত মনে উপর প্রভাব বিস্তার করিতে খাকে ; 
সালম্কৃত কবিতা অলঙ্কার শান্ত্র-সম্মত হলেও, ঠিক তেমনটি পারে না। 
আর, ঠিক এ কারণেই যদি আমর! উহার অর্থ বাহর করিবার জন্য 
ক্রমাগভ তাগিদ দিতে থাকি, তবে সকল দিক হইতে এ একই জবাব 


পাই “উহার যাছা। অর্থ তাহ! উহার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে ।” 

এই ভোর-ভোর ঘোর-ঘোর ভাবের নীহারিকাই 
শ্রেষ্ট কবিতার মুল। ইচাকেই ভায়েন বলিয়াছেন, 
বি ০১০10995 [৬/11151)5-01)001218 20009911705. 

যিনি অনন্যকন্মা, লোকের চক্ষে ধিনি অকর্ধণ্য, 
ধাহার অগাধ অবসর ভাবের চচ্চায় ব্যয়িত হইয়াছে এবং 
এইরূপে বাহার স্থুকোমল মনোবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বীণার 
তারের মত হৃক্্াতিস্ক্্ স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে আরস্ত 


৪র্থ সংখ্যা | 
করিয়াছে একমাত্র তিনিই মানুষের মনোরাজ্যের মধ্যে 
অবাধে বিহার করিতে পারেন। 
“মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা, 
ফুটে যেখ। পার্জাত বিচরে গন্ধর্ব অপ্সরা! ! 
দলি ম্ব্ণরেণু চরে কামধেনু, 
কল্পতরু ছায়াতলে রত্বে হাসে ধরা 1৮* 
এখানে কবি কৌতুঙঠলের চকৃমকি ঠুকিয়া অনাবিষ্কৃতকে 


আবিষ্কার করিতে করিতে মানব-মনের গুহ! হইতে গুহাস্তরে 
ক্রমাগত চপিয়াছেন। আলোকের এক একটা ঝলকে 
তিনি অনেকখানি দেখিয়া 
বৈভবের ভগ্নাবশেষ, কত বিগত যুগের কেয়ুর কষ্কণ, 
মুকুটকুগডল, প্রসাধনসামগ্রী, ভিক্ষাপাত্র; কত বন্দীর 
শঙ্খল, প্রহরীর লৌহযষ্টি, কত মগ্র জাহাজের ভগ্ন নগর; 
কত জীর্ণ কম্কাপ, কীটদষ্ট কপর্দক, সিংহাসনের পৃত্ভলিক! ; 
কত ন্ষুট ভাব, কত অশ্রুত কাহিনী, কত অপূর্বব 
কাকলি! তাহার চক্ষে নব নব দৃশ্য, তাভার অন্তরে নব 
নব উন্মেষ । এই অবস্থায় তিনি কি যে গাছেন কি যে 
বলেন তাহা তিনি নিজেই জানেন না, সে কথার অর্থ 
আছে কি না তাহা তিনি একটুও ভাবেন না, ভাব! 
প্রয়োজন মনে করেন না, তখন তাচাার কল্পনা “ভরা 
পালে চলে যায় কোনো দিকে নাঠি চায়” এবং পিচিত্র 
ভাবের “ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে ছু'ধারে ।” কখিদিগের 
মনের এই অবস্তা বর্ণনা কবিতে গিয়া অধ্যাপক ব্র্যাড লে 
উচ্ছধসিতহৃদয়ে লিপিয়াছেন__. 
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তখন তাপদীপ্ত তরলায়ঘান ধাতুধার! ছাঁচের সীম! ছাড়াইয়! উপচিয়া 
পড়িতে থাকে, নক্সার সমস্ত রন্ধে, হয় তে! প্রবেশই করে না । কিন্তু যে 
জিনিসটি তৈয়ার হইয়। বাহির হইল, তেমন জিনিস জগতে অল্লই জন্মে। 
পমৃত্তিকা উপরে জলের বসতি তাঙ্বার উপরে ঢেউ” এই সচ্যোজাত 
অপ্মরাটির আসন সেই চলমান ঢেটটির ঠিক উপরে। 

*৮17079 11500 0180 7050া এক 0562. 00 18170 
076 007500120191)) 2100 070 099615 01687)-? 

ইহা! সেই জ্যোতি বাহার স্পর্শ জলে স্থলে কোথাও পড়ে না, পড়ে 

গুধু কবির হৃদয়ে, ন্বপ্নরাজ্যে। 


* স্বপ্রপ্রয়াণ-_তীযুক ঘিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর । 
১৩ 


নব্য কবিতা 


৪৯৭ 
এইরূপ রচনার মধ্যে যেগুলি স্পষ্টই সম্পূর্ণতা লাভ করে 
নাই, তাহার মধ্যেও কতকগুলি এমনি দৈব-প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হয়, যে তাহার একটি পংক্তিও 
পরিবন্তিত দেখিতে, ইচ্ছা ওয়া পর্যাস্ত অসম্ভব। ইহা 
ন্্ষ্টার হর্ষোন্মাদে ওতঃপোত, গ্রত্যাদদেশের মন্ত্রধ্বনিতে 
পূর্যামান, এ জ্িনিদ নিতা পাওয়া যায় না; এমন ছর্লভ 
জিনিস ভাবুক লোকে, ০011576 লোকে হেলায় ঠেলিতে 
পারে না। 

শেলি বলিয়াছেন যারা প্রকৃত কৰি 
00৫5 এনা গো 85110 ৮19119110185 61 01901105 
11) 17911 -8 


তাহার মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে দেবতার যে আবির্ভাব হইয়! 
থাকে তা বিশ্বৃতির কবল হইতে উদ্ধার কর়েন। 


ইহাই তো চাই, কবির কাছে জগৎ ইহাই তো! 


প্রত্যাশা করে। , 
মনম্তত্ব-বিশারদ মনন্বী আলেকজাণ্ডর বেন্‌ বলেন-__ 
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সৌন্দর্ঘাবোধের আনন্দ, ধর বিষয়ে ডচ্ছাসের মত, আমাদের 
চিত্তের যেখানটিতে শিকড় চালাইয়াছে সে জায়গাটি এক প্রকার অন্বচ্ছ, 
মগ্রচেতনার রাজ্য । সেখানকার কাজ জ্ঞানপূর্্বক চেষ্টার সাহাযো 
সংসাধিত হয় না, 

এই দুইটি ব্যাপারের উৎপত্তি এক জারগায় বলিয়! বিকাশও প্রায় 
পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বহিঃপ্রকৃতি ইহাদের নিরিখ. নয়, 
প্রকৃতির মাপকাঠিতে ইহাদের মাপ! যায় ন। এবং বাস্তাব-জগ্গতের সতাও 
ইহাদের উদ্দিষ্ট নহে । 


আমাদের মনের এই মগ্ন'চেতনার রাঙ্জে ষে কত 
শব্ধ লুকায়িত আছে ভাঠ। কষে বলিতে পারে ? 
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৪৯৮ 


একদিকে উচ্থার মধো আমাদেক পতঙ্গ জন্মের ও পণ্ড জন্মের লুপ্ত- 
প্রায়, নিগুঢ রহস্যময়. বিজ্ঞানের অগম্য সহজ বৃদ্ধির সুন্দর নিদর্শনসমূত 
বর্তমান : অন্যদিকে, ইচ্বারই যধ্যে নব নব ইন্সিয়ের বিকাশোনুখ 
মকুলপুঞ্জ. বিধাতার বিধানে, আমাদের ভবিষাদ্বংলীয়দের জন্য, সুদুর 
অনাগত যগের দিকে তাকায়, বথাসময়ের জন্য প্রতীক্ষা! করিয়া! আছে । 


জদয়ের এই গভীর অতলে যে কবিতা প্রবেশাধিকার 
পায় মনীধিগণেব মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তাহাই 
নব্য কবিতা । ইহাই আমাদেব 'অনাদি অনন্ত সত্তাকে (যে 
সত! বিশস্থষ্টির সভোদর ) আনন্দে উৎপূর্ণ করিয়া তোলে । 
ই্া শ্বৃতির বাসি ফুলে জলের ছিটা দেয়, বর্তমানের টাটকা 
ফুলে নৃতন রকমের মালা গাথে, যে ভাশায় কুঁড়ি ফুটে 
নাঈ তাহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে অভিনন্দিত করে। এইরূপ 
অপূর্ব সঙ্গীত যে কবির মুখে মানুষ শুনিতে পায় তাহাকে 
সে আনন্দে অধীর হইয়া বলে-_ 
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প্রকৃত কবিতার অর্থ, অভিধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় 
না, তাহা উপলব্ধির বস্তু । 
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সে ইশীরায় আমাদের যতদূর অগ্রসর হইতে বলে, উহার মিগৃঢ় 
তাৎপর্ধযা জামাদের যেখানে পৌঁছাই়া। দেয়, ততদুরে সে নিজেও নাউ। 
দেখিতে দেখিতে, অতসী কাচের কেলসপরাঘুখ রশ্মিরাশির মত সে 
অনন্তের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া! দেয়। সে যে শুধু কল্পনাকেই 
পরিতৃপ্ত করে তাহ! নহে, আমাদের সমস্ত অস্তরাস্বাফে আনন্দে আল্লত 
করিয়। দেয়। 


কাব্যের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করতে হইলে নিজের সন্কীর্ণ 
ধারণ!, বাক্তিগত রুচি বা সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের উপর 
অন্ধভাঁবে নির্ভর করিলে একেবাবেই চলে না। 

- প্দর্‌ ময়কদ! জু, নময়্‌ ও, নতোয়ান্‌ কর্দদ 1” 1 

মদ্দের দোকানে আচমন করিতে হইলে মদের সাহাযোই 
সারিতে হয়। পুজার ঘরে প্রবেশ করিবার সময় কেন 
লাজল ঘাড়ে করিয়! কিন্বা দীড়িপাল্লা সঙ্গে লইয়া! যায় না। 
কল্পনার রাজ্য প্রবেশ করিতে হইখে সেই রাজ্যের আইন 


ক্ষ 970116১, 
+ ওমর খৈয়াম। 


প্রবাসী__ মাঘ, ১৩১৭ 


কানুন মানিয়াই চল! উচিত) নহিলে পদে পদে হাস্যাম্পদ 


[-১*ম ভাগ ,২য় খণ্ড 


হইতে ভয়; পদে পদেই বিপদ । 

বিশ্বমানবেব সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে হইলে, জগতের 
বিচিত্রভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হঈতে গেলে, যথার্থ মানুষ হইবার 
ইচ্ছ! থাকিলে, অনেক দ্বঃখ সঠিতে হয়; কষ্ট করিয়া 
নিজের মানসিক ক্ষেত্র তইতে অনেক আগাছা উপ্ড়াইতে 
হয়) তাক্কাকে কোদলাইতে হয়, নিড়াউতে ভয়, উর্ব্বর 
করিয়। রাখিতে তয়; নচিলে পরিণত মনের আনন্দ হইতে 
বঞ্চিত হইতে তয়) কুণো টয়া, সঙ্কীর্ণ ভইয়া থাকিতে 
ভয়; মন্তিষ্ধেব সতআ্দল পণ্মুট। রসের অভাবে, আলোকের 
অভাবে ভাল করিয়া ফুটিবার আগেই শুঁকাইয়া উঠিতে 
থাকে । “স*সার-পিষরুক্ষম্ত দ্বে এন রসনৎ ফলে ।” 
কাব্যামৃত রসান্বাদ তাহার অন্যতম | সেই অমৃত ফল লক্ষণের 
ফল ধরার মত কেবল হাতে ধরিয়া বসিয়া থাক! বার্থতারই 
নামান্তর । তাহাকে উপভোগ করিতে ভবে, যখার্থভাবে 
তাহাকে পাইতে হইবে । কবিত! বাগ্িতা নয়, বাচালতা 
নয়, এমন কি রমসিকতাও নহে । উহা শুধুই আন্তরিকতা ; 
উস্ভা একাস্তরূপে অন্তবেব সামগ্রী, এক অন্তরের অন্তঃপুর 
হইতে এই লঙ্জাশীলা অন্তঃপুরিক আরেক অন্তরের 
অস্তঃপুবে প্রবেশ করিবার কন্ত যখন অভিসার করে 
তখন তাহার অবপ্তঠন ধরিয়া টানিলে দে দ্বিগুণ লঙ্জায় 
মুখ এমনি করিয়াই ঢাকে যে হাহা কোনোমতেই আর 
খুলিতে পারা যায় না। ভাষার শিবিকায় সে রাজপথেও 
যাতায়াত করে, কিন্তু দুয়ার বন্ধ করিয়!। 

আধুনিক মনস্তত্বের একটা গোড়াকার দিদ্ধাত্ত এই 
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মানুষ চেষ্টা করিয়! ভাবে না; ভাবনার ফল মানুষের 
ভিতর আপনা হতেই চলিয়া থাকে । এই সহজ কথাট! 
যিনি বুঝিয়াছেন, নব্য কবিত! তাহার কাছে ছূর্ভেগ্ঝ-কঠিন 
তো নছেই,__বরং নিতান্ত স্ুগম,_-ঠিক বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির 
মত। 

শ্রীসতোন্ত্রনাথ দত্ত। 





মাননীয় রাজা রামপাল সিংহ, সি. জাই, ই 
কর্রি স্ুদৌলি এষ্টেট, রায় বেরেলি। 


পা 


ন্ 





“এলাহাবাদে পৌষমাস” প্রবন্ধের চিত্র। 


৪র্থ সংখ্যা । 


শীত 
বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন 
সাধতেছ প্রলয় সাধন 
কে তুমি সন্ন্যাসী ! 
ৰর্ণগন্ধগীত-বিচিত্রিত জগতের নিতা প্রাণম্পন্দ 
কি স্বতন্ত্র মন্ত্রবলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ! 
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন, 
চেষ্ট! সর্ববনাশী । 
বর্ষ পরে বিশ্বজুড়ি দিলে আবার-_কে রুদ্র সন্গ্যাসী ! 


তোমার বিশাল বক্ষ উঠিছে পড়িছে 
পুরকে রেচকে দীর্ঘশ্বাসে, 
ওগো! যোগীশ্বর ! 
তব প্রতি পৃরক নিশ্বাদ আকষিছে ছুর্ণিবার টানে 
মৃত্যুভয়ভীত সর্বজনে তব বক্ষ-গহ্বরের পানে। 
হী ভী কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে স্বন্‌ স্বন্‌ তোমার নিশ্বাসে, 
শীত ভয়ঙ্কর! 
আকষিছ মরণের পানে শবাসন কেগে! যোগীশ্বর | 


রেচক প্রশ্বাস ৩ব ছড়ায় চৌদ্দিকে 
কর্মহীন নিশ্মম নির্ব্বেদ 
শৃন্ে জলে স্থলে; 
পত্র-পুষ্প লতা-নন্ধ হীন বন--যেন সন্ন্যাসীর মেল! । 
স্তব্ধ সিন্ধু ভাবে বালুতটে গুক্তি লয়ে মিছে ছেলেখেলা ; 
নিরুদ্ধ নিঝ'র গিরি ; শৈলসিদ্ধুময়ী পৃর্থী লয়ে যেন 
দণ্ড কমণ্ডলে 
বাতিরায় ম্লান জ্যোতম্না-রাতে ব্যোমচারী ভৈরবীর দলে! 


স্ধ-প্রজালন-ধুমায়িত তব চিত 
উদগারিছে রাশি রাশি রাশি 

কবোঞ্ কুঙ্ঝাটি ! 

গীত-পাণু শ্তামলতা, শীর্ণ জরাজীর্ণ যৌবন নবীন, 

মৃতপ্রাণ, দগ্ধ আশা, স্তব্ধ, চূর্ণ পূর্ণত! প্রবীন, 

কোন মহা! আকর্ষণবলে পড়ে তব চিতা পরে আসি 
দলে দলে ছুটি, 

স্পর্শ করি মৃত্যুমন্ত্রপুত চিতোখিত কবোঞ্জ কুক্বাটি ! 


কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ 
ষজ্ঞাগ্ির ইন্ধনসস্ভার-_ 
কে মহ! খাত্বিক! 
কৰে তব একটি ফুৎকারে এই ঘন পুঞ্জভেদি 
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অত্রভেদি ! 


শীত ৮৯৯ 


দহনাস্তে রবে প'ড়ে চির একাকার,_-করি ভশ্মসার 
নিতা নৈমিত্তিক ! 
কতদিনে যজ্ঞে তব দিবে পর্ণাুতি হে মহা খত্বিক ! 


ফুটিয়াছে হিমম্পর্শ সর্ধাঙ্গে তোমার 
অস্তগৃি যোগচেষ্টা তরে 
বিন্দু বিন্দু বারি। 
এখনো! কি পূর্ণ নঠে কাল? শুধ শীর্ষে শশ্ত নাহি আর; 
তৃণপর্ণশূন্ঠ বস্থন্ধর! হয়েছে কঙ্কাল মাত্র সার; 
ভীত হুর্ধ্য গুটাইয়ে কিরণের পাল চলে যায় দুরে 
নিজ পথ ছাড়ি ) 
এখনো! তোমাব সর্ধ্ব অঙ্গে ফুটে উঠে হিম ঘর্মবারি ! 


এবার কি ভাবিয়াছ ভুলিবে না আর 
বসন্তের মোহিনী মায়ায় 
হে রুক্ষ সংযমী ! 
এবার সে নামিবে যখন স্বর্গ হতে সুধালস কমু, 
নীলাম্বরে উত্তরী উড়ায়ে উত্তরিবে করে পুষ্প ধনু, 
মৃদুমন্দ নন্দনের বায় সঙ্গে তার আসিবে ধরায় 
স্বর্গ অতিক্রমি, 
তখনো কি মেলিবে ন! আখি দৃঢব্রত হে রুক্ষ সংযমী? 


পাশ্খে দাড়াইবে তব রক্তাম্বর পরি 
বরমাল্য ধরি বাম করে 
সুদারী মরণ। 
সম্মুথে ভূতলে পাতি জানু ফুলধন্ু সন্ধানিবে শর, 
তখন কি আগগ্ননেত্রে তারে ভশ্ম করি দিবে যোগীবর ? 
পার্খে আসি প্রেরপী তোমার বলিবে না কিগে! হাতে ধরে 
করি নিবারণ 
ক্ষান্ত হও যোগী ! দেখ আসিয়াছি আমি স্থন্রী মরণ। 


সগ্ভযোগভঙ্গরক্ত বিদ্মিত লোচনে 
চাহিবে ন! তুমি সন্ধ্যাকাশে 

প্রেয়সীর পানে ? 

কল্প কল্লান্তের স্বপুস্থৃতি মুহূর্তে কি উঠিবে ন। ফুট, 

নিশীথের রহস্যবাসরে ধরিয়! প্রিয়ার ভাত ছুটি 

এবার কি যাত্র/। করিবে না নিরুদ্দেশ অনস্ত প্রবাসে ? 
অবার্থ সন্ধানে 

বসস্ত কি নারিবে ফিরাতে এবার তোমারে প্রিয়াপানে? 

শ্রীফতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত । 


৫৬০ 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


রাজ।-. শীরবীননাথ ঠাকর প্রণীত। উওডয়ান পাবলিশিং হান্টস 
হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ফোডশাংাশত ১১৮ প্ঠায় সম্পূর্ণ । 
মূলা আট আনা । এখানি কবিবরের নূতন নাটক ' কবিবরের 
রচনার পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃত । বিচির রসে গ্রশ্যখানি আদান 
পরিপূর্ণ । এমন পুণ্তক ধে কোনো! ভাষার গৌরব । গ্ানগুলি কবিতে 
ভাবে নুতন ধরণের । কবির প্রতিত্ঞ। যেন পৃূনধোবন লা করিয়াছে । 
বিষয়টি আধাত্মিক ম্রলরাং অল্প কথায় প্রকাশ কর। অসন্ব। যিনি 
পড়িবেন তৃপ্ু হউবেন। ভবিঘাতে আমরা ইহার বিশ সমালো চন। 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 

পররলেখা--শীপ্রিয়ন্বদ। দেবী প্রণীত উত্ডিযান পাবলিশিং হাউস 
হানে প্রকাশিত। এট্টিককাগজে কাসত্তিক প্রেসের চাপা । মূলা 
আট আনা । এখানি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। কবিনাগুলি 
পত্রলেখার মতন বিচিত্র কারুকার্ধে মণ্ডিত ; একটি পবি:র করুণ 
রসধারায় অনুস্তাত । ছোট কবিতার মধো সম্পূর্ণ রস ও ভাবটি জমাউয়া 
তুলিতে প্রিয়ম্বদা দেবীর সমকক্ষ কবি আর কাহাকে€ দেখি নাউ। 
এ গ্রন্যে তাহার সে কুতিত অশ্ষু্ন ও উদ্বল আছে । এরূপ খাঁটি 
কবিত্ব-রসাম্বাদ কদাচিৎ ভাঁগো ঘটে। 

মহধি দেবেন্দ্রাথ ও ব্রহ্গানন্দ কেশবচল্দা সম্বন্ধে দুইটি বক্ত তাঁ_ 
স্্ীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ী কর্তৃক প্রদণ্জ। প্রকাশক শীপ্রিয়নাথ 
ভট্টাচার্ধা। ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাত1 | মহধি ও ব্রহ্মাণন্দ নব্য 
বঙ্গের প্রধান ধর্মসংস্তীরক ও সাধক মহাপুরুষ । শাঙ্সী মহাশয় সেই 
দুই মহাত্মার সংসর্গে নিঙ্গের ধর্মাজীবন সংগঠন করিয়। এক্ষণে তাহাদের 
প্রদর্শিত পথে সাধন করিতেছেন । তাহার বক্তুতায় এ দুঈ মহাত্মার 
অসাধারণ জীবনের যে আতাল আছে তাহ! হাদয় মনের রসায়ন, ভাহার 
উপর শাস্ত্রী মঠাশয়ের নিজস্ব প্রকাশভক্গী ও ওজন্দিত! যেন সপ্তীবগুলিকে 
পাঠকের মনের মধো তপ্ত হ্বর্ণের মতে! ঢালিয়। দেয়। উহ? পাঠ 
করিলে বর্তমান যুগ ও প্রকৃত ধর্পী কি তাহ] বুঝিবার যথেষ্ট সাহায্য 
হইবে । 

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ- -শ্রীধীরেপ্দনাথ চৌধূরী, এম এ. প্রণীত । ৬ কলেজ- 
স্বোয়াব, কলিকাতা, সামাপেস, হতে প্রকাশিত। মুলা ছয় আন1। 
এ গ্রচ্বেও রাক্ষঘি রামমোহন, মহষি দেবেন্গানাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ন 
নবযুগের এই ত্রিশক্তি, এই মহা পয়াগের বর্ণনা পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও 
দার্শনিক পধাবেক্ষণের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে । গ্রস্থকারের ভাষা 
কিছু আডন্বর-বভল | বিশ্বোদীর যুক্তিসাপেক্ষ ধর্ম কি এবং কেমন করিয়! 
তাহ সাধন করিতে হয়. কেমন করিয়া সকল সংস্কার ও গণ্ডি অতিক্রম 
করিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক পরিবারভুস্ক হইতে পার। বায় তাচ1 এ 
গ্রশ্থের অল্প পরিসরের মধো পরিবাক্ত হু্য়্াছে । এ তিন মহাত্মা! যেন 
র্তিমান জ্ঞান ভক্তি ও কর্ণ; তাহাদের জীবনের সমম্বর খ তিন 
ভাবেরই সমন্বয় । এই গ্রন্থ ধিনি পাঠ করিবেন তিনিই উপকৃত 
হইবেন। 

আশ্রম চতুটয়- শ্রীভূপেন্্রনাথ সান্যাল প্রণীত । ইত্ডিয়ান পাঁব- 
লিশিং হাঈস হইতে প্রকাশিত। মূলা আট আন। , এই শ্রচ্ছে গ্রন্থ 
কার হিনু আশ্রম চতুষ্টর়ের উদ্দেন্ত ও পালনবিধি যুক্তিমূলকভাবে 


্রবাসী-__মাঘ, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড. 


লিপিনষ করিয়াছেন। তিনি মন্থর ধন্মশান্্রকেই ভিত্বি করিয়! 
চলিয়াছ্থেন।_উহ্থাতে প্রাচীনের সঙ্িত আধুনিক কালের বুক্তির 
সমন্থর করিছে শিষ! স্থানে স্থানে গ্রস্থকারকে গোৌজাজিল দিতে হইয়াছে । 
্ন্থধানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার বেশ যুক্তিমার্গাবলন্তী 
(0171771) ও উদার মঠের লোক, কিন্ত তিনি এখনো! প্রাচীনের 
মার। কাটাইচে পারেন নাই ; তিনি হিন্দুর সমস্ত আচার অনুষ্ঠীনকেই 
যু'্তমূলকশার আকার পর 718, দিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। ইহাই 
এ পুস্তকের বিশেষন্ব : চোখ বুজিয় প্রাচীন শাস্ত্রে দোহাই মানিয়া 
ধাহার! হিন্দুধশ্মের শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান করেন, তাহারা এ গ্রন্থে অনেক 
শিখিখার বিষয় পাইবেন । এগ্রন্থ এই জন্য প্রতোক হিন্দুর পাঠ 
কর। উচিত। উন! পাঠে মনের মধ্যে দ্বন্ব জাগিবে, তক জা!গবে, 
বিচার করিয়া বৃঝিবাঁও ইচ্ছা! হইবে কেন কোন কাজ তেমন করিয়া! না 
করিয়া এমন করিয়া করিতেছি । ধশ্সাধনে এই সন্দেহ, এই বুদ্ধিমূলক 
বিচার, এই আপনার বুদ্ধিতে বুঝিয়। বুবিয়া অগ্রসর হওয়া প্রধান ও 
প্রথম সোপান: উহ! ত্যাগ কররয়া যাহার! ধর্্সাধন করিতে চায় 
তাহার! ক্ডধন্মী, তাহাদের অগ্রসর হইবার আশ নাউ ' 

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বন __শ্লীথগেন্দনাথ মিত্র, এম. এ. প্রণীত । 
সাহিতা পরিষদ কতক প্রকাশিত । ইহ1 পরিষদে পঠিত প্রবন্ধের 
পৃস্তিকাকার। মুলা চার আনা । এই গ্রন্থে লেখক চক্রনাথ বাবুর 
সাহিতাকীস্তি সম্বন্ধে খুব শরদ্ধ! অথচ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া- 
ছেন। আমর! তাহার সহিত সর্বত্র একমত ভইতে পারি নাই । কিন্ত 
তাহার আলোচন। নিগ্ায়োজন। - 

কম্তলীন পকেট ডায়েরী কুস্তলীন আপিস হউতে সুপ্ত বাধ! একটি 
শরন্দর পেন্সিল মুদ্ধ পরিক্ষার ছাপ! ডায়ারি বিনামূলো ডাহাদের খরিদদার 
ও ভর্দঈনাধারণফে বিতরণ করিতেছেন। ডায়ারিখানি পকেট-বুক, 
পাজি ও সংক্ষিপ্ত দিনলিপির কাজে লাগিতে পারিবে । 


মুদ্রা রাক্ষস । 


প্রথম প্রবন্ধের ভ্রমমংশোধন 


৪০১ পু, ১স্তস্ত, ফুটনোট, ২৮ এস্তলে ২৫ এভইবে 
৪*২ » ১৯০ ৯ পংক্তি তীগাকে » তাহাদেক » 
৪০৪ ৮ ১৯» ২৩৮ ফারসীতে » আর্বীতে » 
০২০১৪ করিল » করিয়াছিল, 
৪০৫» ১* ২ * তীহাদেক » তাহাদেক » 
৪০৬ ৮ ২*% ১৩৮» মোকাম » মকান্‌ ৪ 
৪০৭ » ২৯» ১৫» উর্দ » উর্দি ৯ 
৪০৯ » ১, ৬ » করোৌবাড়ী, গৌহাটা , 
9০ ২৭১৪০. বাঙ্গল বা ইংরাজি স্থলে 
ংস্কৃত বা ইংরাজি হইবে। 


৯১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্টাট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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“ সত্যম্‌ শিবম্‌ স্বন্দরম্‌ |” 
“ নায়মাত্বা বলহীনেন লভাঃ 


১ম ভাগ | 
২য় খণ্ড | ফান্তন, 
আত্মবোধ্ 


কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনে বিশেষ সম্প্রদায়ের 
ছুহজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদ্দের 
জিজ্ঞাসা করলুম তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি আমাকে 
বল্‌তে পার? একজন বল্লে, বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা 
যায় না। আর একজন বল্পে, “বলা যাঁয় বৈ কি-_ 
আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে 
যখন আপনাকে জানি 


কথাটা সহজ । 
গোড়ায় আপনাকে জান্তে হয়। 
তখন সেই আপনার মধ্যে তাকে পাওয়া যায়।” আমি 
জিজ্ঞাসা করলুম, “তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর 
লোককে সবাইকে শোনাও না কেন?” সে বল্লে, যার 
পিপাস! হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আস্বে।” আমি 
জিজ্তাসা করলুম, “তাই কি দেখতে পাচ্চ? কেউ কি 
আস্চে?” সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বল্পে 
*সবাই আস্বে ! সবাইকে আস্তে হবে !” 

আমি এই কথা ভাব্লুম, বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের 
শান্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ ত মিথ্যা বলে নি। আস্চে, 
সমস্ত মানুষ আস্চে ! কেউ ত স্থির হয়ে নেই । আপ- 
নার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই ত সবাইকে চলতে হচ্ছে, 
আর যাবে কোথায়? আমর! প্রসন্নমনে হাসতে পারি-- 
পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে 





* ১১ই ষাঘ বুধবা , উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যাকালে পঠিত । 


১৩১৭ ৫ম সংখ্যা 





করাচি সবাহ কেবল নিজের উদর পূরণের অন্ন খুঁজ্চে, 
নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারদিকেই প্রতিদিন 
প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্চে? না, তা নয়। এই 
মুহূর্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ *নন্নের জন্তে বস্ত্রের জন্টে, 
নিজের ছোট ঝড় কতশত দৈনিক আবশ্তকের জন্তে ছুটে 
বেড়াচ্চে-_কিন্তু কেবল তার সেই আহ্মিক গতিতে নিজেকে 
প্রদরক্ষণ কর! নয়_সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে ঞ্েনে এবং না 
জেনে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর একটি কেন্দ্রের 
চারদিকে যাত্রা চলেছে -যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে 
জ্যো(তম্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান 
থেকে সে আর্বোক পাচ্ছে, প্রাণ পাচ্ছে, যার সঙ্গে একট 
অনৃষ্ত অথচ অবিচ্ছেছ্ সুত্রে তার চপ্াদিনের মহাযোগ 


করে 


ররেছে। 

মানুষ অব্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্তে পথে 
বেরিয়ে পড়েছে । কি সেই প্রয়োজন ? তপোবনে ভারত- 
বর্ষের খধষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলা দেশের 
পল্লীগ্রামে বাটলও তার (4র দিচ্চে। মানুষ আপনাকে 
পাবার জন্তে বেরিয়েছে--আপনাকে না পেলে, তার আপ- 
নার চেয়ে যিনি বড় আপন, তাঁকে পাবার জো নেই। 
তা এই আপনাকেই বিশুদ্ধ করে. প্রবল করে, পরিপূর্ণ 
করে পাবার জন্তে মানুষ কত তপস্তা করচে! শিশুকাল 
থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করচে, 
এক একটি বড় বড় লক্ষ্যের চারদিকে সে আপনার ছোট 
ছোট সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করচে। 


?০২. 


প্রবাসী__ফাল্তন, ১৩১৭ 


| ১*ম ভাগ, হব খণ্ড 


এমন সকল আচার নুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করচে যাতে অদ্ভুত এবং কি গ্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে, 


তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার 
মধ্যে তার সমাপ্ত নেই, সমাজ ব্যবহারের মধ্যেও তার 
অবসান নেই । সে এমন একটি বৃহৎ 'আাপনাকে চাচ্চে 
যে আপনি তার পর্তমানকে, তার চারদিককে, তার প্রবৃত্তি 
ও বাননাকে ছাড়িয়ে অনেক দুরে চলে গেছে । 

আমাদের নৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোট নদীর 
ধারে এক সামান্ত কুটীরে বসে এইট আপনির খোঁজ করচে, 
এবং নিশ্চিন্ত ভান্তে বল্চে, সবাইকেই আস্তে হবে এই 
আপনির খোজ করতে । কেন না, এ ত কোনে! বিশেষ 
মতের, বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ 
যে চিরন্তন সত্য আছে, এ যেতার্রডাক। কলরবের ত 
অন্ত নেই_-ক* কল কারখান!, কত যুদ্ধ বিগ্রচ. কত বাণিজ্য 
ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করচে কিন্তু মানুষের 
ভিতর থেকে সেঙ্ঠ সত্যের ডাককে কিছুতেই 'মাঁচ্ছন্ন করতে 
পারচে নাঃ মানুষের সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত অর্জন ণর্জনের 
মাঝখানে সে রয়েছে; কত ভাষায় সে কথা কইচে, কত 
কালে কত দেশে কতরূপে কত ভাবে সমন্ত আগ 
প্রয়োঞ্নের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে! কত তর্ক 
তাক মাঘা* করচে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করচে, 
কত বিকৃঠি তাকে আক্রমণ করচে, কিন্ত সে বেচেই আছে 
_সে কেবণি বল্চে, হোমার আপূনিকে পাও, আত্মানং 
বিদ্ধি। 

এই আপূনিকে মান্ধষ সহজে আপন করে তুল্‌তে 
পারচেনা, সেই জন্টে মানুষ হুত্রচ্ছিন্ন মালার মত কেবলি 
থসে যাচ্চে, ধুলোয় ছড়িয়ে পড়চে । কিন্ত যে বিশ্বগগগতে পে 
নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করচে সেই জগৎ ত মুহুমুছু এমন 
করে থসে পড়চে না, ছড়িয়ে পড়চে না। 

অথচ এই জগত্টিত সহজ জিনষ নয়। এর মধ্যেযে 
সকল বরাট শক্তি কাঞ্জ করচে তাদের নিতাস্ত নিরীহ 
বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক 
পরীক্ষাশালায় যখন সামান্ত একটা টেবিলের উপর ছৃণচার 
কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের 
লীল। দেখতে যাই তখন শঙ্কিত ভয়ে থাকতে হয়, 
তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি ঘেকি 


আবিষ্কৃত এবং অনাধিষ্কৃত, এমন কত শত বাম্প পদার্থ 
তাদের ক বিচিত্র প্রকুতি নিয়ে কি কাণ্ড বাধিয়ে 
বেড়াচ্চে তা আমরা করনা করতেও পারিনে। তার 
উপরে জ্ঞগন্ডের মুল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ, 
আকর্ষণের উপ্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রান্থগের উল্টো 
শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই সমস্ত নিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের 
প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই যে ্গগৎ, এখানকার আলোতে, 
আমরা অনায়াসে চোখ মেলচি, এখানকার বাতাসে 
অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্চি, এর জলে স্থলে মনায়াসে সঞ্চরণ 
করচি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতবটাতে কত 
রকমেব কত কি কাজ্জগ চল্চে তার ঠিকানা নেই কিন্তু 
আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অথণ্ স্বাস্থ্যের মধ্যে 
এক করে জানচি-__দেভটাকে হৃৎপিণ্ড, মন্তিক্ষ, পাকযন্ত্ 
প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানচিনে । 

জগতের রহস্তাগারের মধো শক্তির ঘাঁত প্রতিঘাত 
যেমনি জটিল ও ভয়ঙ্কর ভোঁকৃনা কেন, আমাদেব কাছে 
তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে । অথচ ভুগতটা 
আসলে যে কি তা যখন সন্ধান কবে বুঝে দেখবার চেষ্টা 
করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই 
জানেন বস্ততত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে 
রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই-_ 
সেই সকল হুক্মতম মূল বস্তুর যোগবিয়োগেই জগৎ তৈরি 
ভচ্চে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই মুলবস্তর ডর্গও আজ আর 
টৌকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান 
যতই এক এক পা এগচ্চে ততই বস্তত্বের কূলকিনার! 
কোন্‌ দিগন্তরালে বিলুপ্ত ভয়ে যাচ্চে,_সমস্ত বৈচিত্র্য 
সমস্ত আকার আর্তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে 
একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত 
হয়ে উঠচে। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা একদিকে আমাদের 
ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর একদিকে নিতাস্ত 
সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা 
দিয়েছে । সেই হচ্চে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে 
শক্তিকে শক্তিরূপে পিজ্ঞানের সাহাস্যে আমাদের জান্তে 


১৯ লিলিলিটি 


্ ৫ম ৫ম সংখ্যা 


লা াপদিলগা ২৯ গতি ৯০ ১০ 


হচ্চে নারীতে অত্যন্ত পরতক্ষ দেখ তে পাচ্ছি, - 
জল স্থল তরু লতা পণ্ড পক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের 
যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়-_জল মানে 
আমারই একটি আপন সামগ্রী; সে আমার চোখের 
জিনিষ, স্পর্শে জিনিষ; সে আমার ম্নানের জিনিষ, 
পানের জিনিষ; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। 
বিশ্বজগৎ বলতেও তাই ;--স্বর্ূপত তার একটি বালুকণাও 
যেকি তা আমরা ধারণ! করতে পারিনে-__কিস্ত সম্বন্ধত 
সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন । 

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন 
হয়ে ধরা দিয়েছে । এতই আপন হয়ে ধর! দিয়েছে, যে, 
ছুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিস্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্ত মনে 
আপনার ধুলোখেলার ঘরের মত ব্যবহার করচে, কোথাও 
কিছু বাধ্চে না। 

জড়-জগতে যেমন, মানুষেও তেমনি । প্রাণশক্তি যে 
কিতা কেমন করে খল্ব! পর্দার উপর পার্দা যতই তুলব 
ততই অগিন্ত্য আনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব! সেই 
প্রাণ এক 'দকে যত বড় প্রকাণ্ড রংস্তাই হোক না! কেন, 
আর এক দিকে তাকে আমরা কি সহজেই বহন করচ-_ 
সে মামার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে 
ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য গন্মমৃত্যু মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখা প্রশাখায় ক্রমাগতহ 
ছুর্ভেষ্ক নির্জনতাকে সঙ্গন করে তুল্চে-_এই প্রাণের 
প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল 
ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে হৃর্ধযালোকে উঠচে এবং 
সুর্যযালোক থেকে অন্ধকারে নেবে পড়চে ! এ কি তেজ, 
কি বেগ, কি নিশ্বাস মানুষের মাধ্য আপনাকে উচ্ছ।সিত, 
আন্দোলিত, নৰ নব বৈচিত্রো বিস্তীর্ণ করে দিচ্চে! 
যেখানে অতলম্পশ গভীরতার মধ্যে তার রচন্/ চিরকাল 
প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত, সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই,-- 
আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরস্তর 
গর্জিত উম্মথিত হয়ে উঠ্‌চে সেখানেও দে কেবল লেশমান্র 
আমাদের গোচরে "আছে, সমন্তটাকে একসঙ্গে আমর! 
লথ্তে পাচ্চিনে। কিন্তু এখানেই সে আছে, এখনি 
সে আছে, আমার হয়ে আছে; তার সমস্ত অতীতকে 


আত্মবোধ 


৮৯ শ্রী শিক ক” উপ কট ৩৪া ০০৪৭০৯১০০৭১ ০ 


হি 


আকর্ষণ ব করে” তার সমস্ত জারির বহন ৷ করে সে 
আছে) সেই অপৃশ্ত অথচ দৃশ্ত, সেই এক অথচ বহু, 
সেই বন্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট্‌ মানওপ্রাণ তার পৃথিবী- 
জোড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিশ্বাস প্রশ্থাস, শীত গ্রীন্ষ, হৃংপিত্ের 
উথ্বানপতন, শিখা-উপশিরায় রক্তত্রোতের 'জোয়াব ভাটা 
নিয়ে দেশে দেঁশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাঞ্জ করচে। 
ঞষ্ঠ অনির্ব্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও 
সষ্ঠোঞাত শিশুর মধ্যেও আপন হ,য়ে ধরা দিতে কুষ্ঠিত 
হম্গনি। 

তাই বল্ছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে 
মহাশক্তির যে অনির্বচনীর ক্রিয়া চল্চে তাই আমাদের 
কাছে জগতরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে 
ধর! দিয়েছে, তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার কর্চি 
তা নয়, তাদের ভালবাস্চি, তার্দের কোনো মতেই ছাড়তে 
চাইনে। তারা মামার এতই” আপন যে তাদের যাঁদ 
বাদ দিতে যা তবে আমার মামিত্ব একেবারে বস্তশৃন হয়ে 
পড়ে। 

জগৎ সম্বন্ধে ত এই রকম সমস্ত্র সহজ্স, কিন্তু যেখানে 
মানুষ আপনি, সেখানে সে এমন সহঞ্জে সামঞ্জন্ত ঘটিয়ে 
তুল্ঠে পার্চে না। মানুষ আপনাকে এমন অথগভাবে 
সমগ্র করে আপন করে লাভ করুচে না । যাকে মাঝথানে 
নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন, তাকেই আপন করে 
তোপ! মানুষের পক্ষে কি কঠিন হয়েছে। 

মস্তরে বাহিরে মানুষ নানাথানা নিয়ে একেবারে 
উদৃত্রান্ত; তারি মাঝথানে সে আপনাকে ধরতে পারচে 
না__চারিদিকে সে কেবল টুকৃরো টুকরো হয়ে ছিটুকে 
পড়চে। কিন্তু আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার-_ 
তার যত কিছু ছ:ঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না 
পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া 
যায় ততক্ষণ কেবলি মনে হয় এট! পাইনি, ওট! পাইনি, 
ততক্ষণযা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেন না, 
যতক্ষণ আমর। আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে 
আমরা কোনে! জিনিষকেই পাইনে ; এমন কোনো! আধার 
থাকে না, যার মধ্যে কোনো কিছুকে স্থিরভ'বে ধরে 
রাখতে পারি। তখন আমরা বলি সবই মায়া--সবই 
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ছারার মন £ চলে যাচ্চে রিনি বাজে কিন্ত আত্মাকে 
যখনি পাই, নিজের মধ্যে প্ব এককে যখনি নিশ্চিত করে 
ধরতে পারি তখনি সেই কেন্দ্রকে অবণস্বন করে 
চারিদিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় ভয়ে ওঠে। 
আপনাকে যখন পাইনি তথন যা কিছু অসত্য ছিল, 
আপনাকে পাবামাত্র সেই সমস্ত সত্য হয়ে ওঠে। 
আমার বাসনার কাছে প্রবৃর্তির কাছে যাঁর মরাঁ- 
চিকার মত ধর! দিচ্চে অথচ দিচ্চে না, কেবলি এড়িয়ে 
এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে 
বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে; এই জন্যে 
যে লোক আত্মাকে পেয়েছে, জলে স্থলে আকাশে 
তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; 
কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধে; সমস্তকেই 
অমর সতারূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে 
না, মায়া বলে না, কারণ জগতের সমস্ত পদার্থেরই 
সত্য ধর! দিয়েছে । সে নিজে সত্য হয়েছে, এই গ্ন্ত 
তার কাছে কোন সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্থলিত 
নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে 
পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতক- 
গুলো বাসনা এবং কতকগুলো! অনুভূতির স্ত,পরূপে না 
জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলে৷ বিষয়ের 
মধ্যে খুঁজে খুঁজে ন! বেড়ানো এই হচ্চে আত্মবোধের, 
আত্মোপলব্ধির লক্ষণ। 

পৃথিবী একদিন বাম্প ছিল, তথন তার পরমাণুগুলো 
আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। 
তখন পৃথিবী আপনার আকার পাননি, প্রাণ পায়নি, 
তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই 
ধরে রাখতে পারত না__তখন তার পৌনদর্ধ্য ছিল না, 
সার্থকত। ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। 
যখন সে সংহত হয়ে এক হল তথনি জগতের গ্রহ নক্ষত্র- 
মণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে 
বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে 
দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে 
চাক্িদিকে কেবল বখন ছড়িয়ে পড়ে তখন বথার্থভাবে 


তাপস ৯০ সত 


্রবাসী- কানন, ১৩১৭ 


পারিস সি্পাইিস 


[ ১০ম ভাগ, ২৭ খণ্ড 


১১. দি সিল িনরসিসপসিতপাপি এপ লিপির তি 


কিছুই পটে ক্ছিটি নে, যখনি সমস্তকে সংহত সংযত 
করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনি মামি সত্য যে কি 
তা জানি, তখনি মামার সমস্ত ধিচ্ছির জানা একটি প্রজ্ঞায় 
ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ ভয়ে 
ওঠে এবং জীবনের ছোট বড় সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর 
হয়ে প্রকাশ পায়_-তখন আমার সকল চিস্ত/ ও সকল 
কর্মের মধ্যেই একটি মাত্মানন্দের বিচ্ছিন্ন যোগ থাকে 
_-তখনি আমি মাধাত্মিক ফ্ুবলোকে আপনার সত্য প্রতিষ্ঠা, 
উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন মামার সেই 
ত্রম ঘুচে যায় ঘে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে 
মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান, তখন আত্মা অতি সহজেই 
জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসতো বিধৃত হয়ে 
আছে। 

এই আমার কলের চেয়ে সত্য মাপনাটিকে নিঞ্জের 
ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে _মসংখ্োর ভিড় ঠেলে 
টানাটানি কাটয়ে এই আমার মতান্ত সহজ সমগ্রতাকে 
সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই 'অথণ্ড 
সামঞ্জস্তটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটুবে ন1, আমার 
ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে। 

এই গন্তে মানুষের সামঞ্জন্ত বিশ্বজগতের সামঞ্জস্তের মত 
সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে বলেই 
নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়। 
থেকেই অনুভব করে-_বেদনার গীড়ায় সেইগুলোই তার 
কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে ওঠে--নিজের ভিতরকার এই সমস্ত 
বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে, এতেই তার 
চিত্ত প্রতিহত হয়--কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে 
তার এইসকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত 
ছুঃখবেদনার একটি আনন্দ-পরিণাম আছে এট! সে সহজে 
দেখতে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই 
দেখতে পাচ্চি যাতে আমার ম্থ তাতেই আমার মঙ্গল 
নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জান্চি চারদিক থেকে তার 
বাধা পাচ্চি ; আমার শরীর যা! দাবি করে আমার মনের 
দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা 
দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ 
ঘটে, আমার বর্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে 
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অস্বীকার করতে এ অন্তরে _ বাছিরে এই সমস্ত 
ছুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চল্তে 
হচ্চে )_ অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্তের দ্বারা 
আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অস্তরতম এক্যশক্তিকে 
প্রাণপণে প্রার্থনা করচে ;_-যাতে তার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত- 
তাকে মিলিয়ে এক করে দেবে সহজ করে দেবে তার 
প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষাকে কেবলি স্থির 
রাখবার চেষ্টা করচে। মানুষ আপনার অস্তর বাহিরের 
এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ এঁকাসাধনের চেষ্ট! 
প্রতিদিনই করচে,সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সমাজ-সাহিতা, রাষ্ট্রনীতি, সেই চেষ্টা তার ধর্মকর্ম পৃজা- 
অর্চনা--সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব 
নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্চে--সেই চেষ্টা খানিকটা সফল 
হচ্চে খানিকটা নিক্ষল হচ্চে, বার বার ভাংচে বারবার 
গড়চে,_ কিন্তু বারম্বার এই সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ 
আপনার এই স্বাভাবিক একাচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার 
ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ স্ম্পষ্ট করে দেখ চে_ এবং 
সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর 
হয়ে উঠুচে,-সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্চে ততই মানুষ 
স্বভাবতই জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার 
করে ভূমাকে আশ্রয় করচে। 

তাই বল্ছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা কিছু করচে-_ 
কখনো বা ভূল করে' কথনো বা ভূল ভেঙে _সমস্তর 
মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা । সে যাকেই 
চাক না সত্য করে চাচ্চে এই আপ্নাকে, জেনে চাচ্চে, 
না জেনে চাচ্চে। নিশ্ববন্ধীণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে 
একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার 
একটি অখণ্ড উপলন্ধিকে পেতে চাচ্চে। সে এক রকম 
করে বুঝতে পারচে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, 
বিচ্ছিন্নতা! সতা নয়, নিরস্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে 
একটি বিশ্বসঙ্গীতকে প্রকাশ করবার জন্যে বিরোধের 
সার্থকতা__সেই সঙ্গীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের 
ইতিহাসে মানুষ সেই তা'নটাকেই কেবল সাধূচে, সবরের 
যতই ম্থলন হোক তবু কিছুতেই নিরন্ত হচ্চে না। 
উপনিষদের বাণীর দ্বার সে কেবলি বল্‌্চে “তমেবৈকং 


আত্মুবোধ 


পাপ সসপিস্পিপাসসিশপাশা 
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জানখ আত্মানম্ লে, এককে আন, সেট আত্মাকে । 
অমৃতসোষ সেতুঃ ইহাই অমৃতের সেড়। 

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, 
যখন তার প্রবৃত্ত শান্ত হয় সংযত হয় তখন তার বুঝতে 
বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুজ্চে। তার 
প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে-_কেন না নান! বিষয়কে 
নিয়েই সে বাচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার 
সার্থকতা । কিন্তু যেটি হচ্চে মানুষের এক, মানুষের 
আপনি--সে স্বভাবতই একটি অসীম এককে, একটি 
অসীম আপ্‌্নিকে খু'জ্চে--আপনার ্রকোর মধ্যে অসীম 
ত্রকাকে অন্ভব করলে তবেই তার স্থথের স্পৃহা শাস্তি 
লাভ করে। তাই উপনিষদ বলেন---"একং রূপং বন্তধা 
যঃ করোতি” যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বনধধা করে প্রকাশ 
করচেন -“তম্‌ আত্মস্থং যে অন্তপশ্তাত্তি ধীরাঃ” তাঁকে যে 
ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, “অর্থাৎ ধারা তাঁকে আপনার 
একের মধো এক করে দেখেন, “তেযষাং স্খং শাশ্বতং 
নেতরেষাং” তাদেরই সখ নিতা, আর কারো না। 

আত্মার সঙ্গে এহ পরনাত্মাকে দেখা, এ অতাস্ত 
একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তি তর্কের দৃষ্টি নয়। এ 
ভচ্চে “দিবীব চক্ষুরাততং” চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই 
আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেই রকম 
দেখা । আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্চে সে কোনে! 
জিনিষকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে. 
দেখে। সে-স্পেক্ট্স্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মত করে দেখে 
না--সে আপনার মধ্ো সমন্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে 
দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে 
যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহঞ্জেই আপনাকে এক 
করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে 
দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার 
সহজ ধর্শ। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম 
আপনি। সেই পরম আপনিকে যর্দ শাপন করেই না 
জানা যার, তা ছলে আর যেমন করেহ জানা যাক্‌ তাকে 
জানাই হল ন1। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে 
না, ঠিক উপ্টো-_জ্ঞান সহজ্জেই তফাৎ করে জানে__-আপন 
করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই। 


তপসিলারিসিদর্শাসি ও সি 
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উপনিষৎ বল্চেন- *এষ রবে বিশ্বকর্মা, "এই 
দেবতা শিশ্বকন্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য 
আকারে বাক্ত করচেন-কিস্তু তিশিত “মহাত্মা সদ! 
জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ঠ” মহান্‌ আপনরূপে পরম একরূপে 
সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সনিবিই আছেন। “হৃদ! 
মনীষা মনসাভিক্রপ্তে!। য এতৎ”__সেষ হাদয়ের যে জ্ঞান__ 
যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান সেই 
জ্ঞানে ধারা একে পেয়ে থাকেন পঅমৃতান্তে ভবস্তি” 
তারাই অমৃত হন। 

আমাদের চোথ যেমন 'একেবারে দেখে আমাদের হাদয় 
তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে,--মধুরকে তার 
মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের 
জন্তে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই গ্মামাদের 
হৃদয় যখন তাঁর স্বাভাবিক সংশয়রভিত বোধশক্তির দ্বারাই 
পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রতাক্ষ 
অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। 
জোড়া! দিয়ে দিয়ে অনস্তকালেও আমরা এককে পেতে 
পারিনে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্তে তাকে একাস্ত 
আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি 
আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট) তাই একেবারেই রসরূপে 
আনন্দরূপে তাকে অব্যবহিত করে পাই, আর কিছুতে 
পাবার জে নেই__ 

যতোবাচো নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ 
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন। 

বাকামন ধাকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রন্মের আনন্দকে 
হৃদয় যখন বোধ করে তথন আর কিছুতেই ভয় থাকে না। 

এই সহজ বোধটি হচ্চে প্রকাশ-__-এ জানা নয়, সংগ্রহ 
কর! নয়, জোড়া দেওয়া নয়--আলে। যেমন একেবারে 
প্রকাশ হয় এ তেম্নি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে 
তখন আলোর খোজে হাটে বাজারে ছুটুতে হবে না, জ্ঞানীর 
দ্বারে ঘ|৷ মারতে হবে না যা কিছু বাধা আছে সেইগুলে৷ 
কেবল মোচন করতে হবে-_দরজ! খুলে দিতে হবে, তাহলেই 
আলে! একেবারে অথণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে। 

সেই জন্তেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা-_ 
আবিরাবীশ্মএধি-_হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি আমার 
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মধ্যে য প্রফাণিত হ হও! সির যা পন্য সে অগ্রকাশের 
ছুঃখ-_িনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনো তার মধ্যে ব্ক্ত 
হচ্চেন না) তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে 
গেছে; এখনো তার মধ্যে বাধা বিরোধের সীমা নেই ) 
এখনে! সে আপনার প্ররুতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ 
সামঞ্জস্ত স্থাপন করতে পারচে না, এখনে তার একভাগ 
অন্ত ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করচে, তার স্বার্থের সঙ্গে 
পরমার্থের মিল হচ্চে না, এই উচ্ছঙ্ঘলতার মধ্যে যিনি আবিঃ 
তার আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠুচেনা ; ভয় দুঃখ শোক 
অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়চে, যা গিয়েছে তার জন্তে 
বেদনা, যা আসবে তার জন্ঠ ভাবনা চিত্তকে মথিত 
করচে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন 
প্রসন্ন হয়ে উঠচে না; এই জন্তেই মানুষের প্রার্থনা, 
রুদ্র ষত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাঠি নিত্াম্‌, হে রুদ্র, 
তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর। 
যেখানে সেই আবিঃর আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে 
প্রসন্নরতা নেই) যে দেশে সেই আবিঃর আবির্ভাব 
বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রলন্নতা চলে গেছে, যে গৃহে 
তার আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধন ধান্ত থাকগেও 
শ্রী নেই, যে চিত্তে তার প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্থিহীন 
গ্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল শ্োতের শৈবালের মত ভেসে 
বেড়াচ্চে। এই জন্তে ষে কোনে! প্রার্থনা নিয়েই মানুষ 
ঘুরে বেড়াক্‌ না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্চে, 
আবিরাবীন্মএধি, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
সম্পূর্ণ হোক্‌। এই জন্তে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড় 
কান্না, পাপের কান্না; সে যে আপনার সমন্তটাকে নিয়ে 
সেই পরম একের স্থরে মেলাতে পারচে না, সেই অমিলের 
বেস্থুর, সেই পাপ তাকে আঘাত করচে; মানুষের নানা 
ভাগ নান! দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্চে, তার একট! অংশ 
যথন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের 
আকার ধারণ করচে তখন সে নিজেকে সেই পরম একের 
শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্চে না, তখন সেই বিচ্ছিন্নতার 
বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলচে মামাহিংসীঃ_-আমাকে আর 
আঘাত কোরে! না, আঘাত কোরো! না, বিশ্বানি দেব 
সবিতর্ঘরিতানি পরান্থব, আমার সমন্ত পাপ দূর কর, 
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তোমার সঙ্গে আমার স্মগ্রকে মিলিয়ে দাও, তাহলে 
আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে 
আমার মিল হবে, আমার মধো তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ 
হবে, জীবনের মধ্য সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান ভয়ে 
উঠ্বে। 

মানুষের নান! জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, 
তাদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়, তাদের ইতি- 
হাস বিচিত্র, তাদের সভাত| ভিন্ন রকমের কিন্তু যে জাতি 
যে রকম পরিণতিই পাকৃনা কেন সকলেই কোনো না কোনো 
আকারে আপনার চেয়ে বড় আপনকে চাচ্চে। এমন 
একটি বড়, ষা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে 
সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, 
যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্চে, 
যা তার কেন! বেচার সামগ্রী তা নিয়ে ততাকে থাকৃতেই 
হয়, সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখা 
শোন! খাওয়া! পরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম 
করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে ছুঃসাধ্যের দিকে 
আহ্বান করে, যা তাকে তাগ করতে বলে, যা তার পুজা 
গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধো উপলব্ধি করতে 
চাচ্ছে, তাকেই আপনার সমস্ত স্থথ ছুঃখের চেয়ে বড় বলে 
স্বীকার করচে। কেন না মানুষ জান্চে মন্ুব্যত্বের প্রকাশ 
সেই দিকেই) তার প্রতিদিনের খাওয়া পরা আরাম বিরামের 
দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ ছু হাত তুলে বল্চে, 
আবিরাবীম্ব এধি__হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত 
হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারচে যে, তার 
মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে 
আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে-- 
তাকে মুক্ত করতে হবে, তাকে যুক্ত করতে হুবে 7 সেই 
দিকে চেয়েই মানুষ একদিকে আপনার দীনতা আর- 
একদিকে আপনার স্ুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চে 
এবং সেইদিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় 
ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে- আবিরাবীম্মএধি, হে প্রকাশ, তুমি 
আমার মধ্যে প্রকাশিত ১ও ! প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ 
চায়-_ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়-_-তার পরম 
মাপনকে আপনার মধো পেতে চার। এই প্রকাশ 
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তার আঙ্বার বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের 
চেয়ে বেশি--এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণে, 
তার মনের মনে, এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের 
পরমার্থ। 

মানুষের জীবনে এই তমার উপলন্ধিকে পুর্ণতর করবার 
জন্তেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের 
মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কি সেটা তারাই প্রকাশ করতে 
আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীনরূপে কোনে ভক্তের মধ্যে 
বাক্ত হয়েছে এমন কথা বল্তে পারিনে। কিন্তু মানুষের 
মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই 
তাদের কাজ। মসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের 
আত্মোপলব্ধিকে তার! অথণ্ড করে তোলবার পথ কেবলি 
ম্থগম করে দিচ্চেন-__সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে 
জাগাতে না৷ পার্লেও তার! মূল স্থরটিকে কেবলি বিশুদ্ধ 
করে তুল্চেন-__সেই স্থুরটি তার! ধারয়ে দিচ্চেন। 

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের 
আপন সামগ্রী করে তোলেন। মামর! আকাশে সমুত্রে 
পর্বতে গ্র্যোতিফলোকে, বিশ্ববাগপী শমোঘ নিয়মতস্ত্রে 
মধো, অসীমকে দেখি কিন্ত সেখানে আমব! অদীমকে 
আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাইনে। মানুষের মধো যখন 
অনীমের প্রকাশ দেখি তখন মামরা অসীমকে আামার 
সকল দিক দিয়েই দেখি, এবং যে দেখা সকলের চেয়ে 
অস্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্চে 
ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া । জগতের নিয়মের 
মধো মামর! শক্িকে দেখতে পাই--কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে 
দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়! মার কোথায় দেখব? 
ভক্কের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে করছে 
প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি 
জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব? মগ্নি, জল, বায়ু, 
সুর্যা, তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক এই 
প্রকাশকে সে ত দেখাতে পারে না। তার! শক্তিকে 
দেখায় কিন্তু শক্তিকে দেখানর মধ্যে একটা বন্ধন একটা 
পরাভব আছে _তারা, নিয়মকে রেখামান্র লঙ্ঘন করতে 
পারে না__তার! যা তার্দের তাই হওয়! ছাড়! আর উপায় 
নেই, কেন না তাদের লেশমাব্র ইচ্ছ! নেই । এমনতর 
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জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার ননদ পুব্াবে প্রকাশ হতে 
পারে না। 

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার 
সর্বশস্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন--এইখানে তার থেকে 
তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, সেই স্বাতন্ত্রে 
ভিনি তার শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেন না সেই স্বাধী- 
নতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে 
প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন-__ সেখানেই সকলের চেয়ে বড় 
প্রকাশ-_ইচ্ছার প্রকাশ প্রেমের প্রকাশ । সেখানে আমরা 
তাকে মান্তেও পারি, না মান্তেও পারি, সেখানে আমর! 
তাকে গগাঘাত দিতে পারি । সেখানে আমর ইচ্ছাপুর্বক 
তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তার প্রেমকে 
স্বীকার করব সেই একটি মস্ত অপেক্ষা, একটি মস্ত ফাক 
রয়ে গেছে- বিশ্বব্রক্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁক- 
টুকুতেই সর্ধশাক্তমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেন না, 
এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে। 

এই যেখানে ফাক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য 
অন্যায় পাপমলিনতার অবকাশ ঘটেছে_ কেন না, এইখান 
থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এই- 
থানে মানুষ এতদুব পর্যাস্ত নীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে 
আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদ্দি 
থাকৃতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না-_ বস্তুত সে জায়গায় 
জগদীশ্বর আচ্ছন্ট আছেন_-সে জারগা তিনি মানুষকেই 
ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে 
চলে গেছে তা নয়-_কিস্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে 
চল্তে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে 
ধরে থাকেন না, তাকে থানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে 
এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন এও সেই রকম। 
মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন অথচ নেই। 
এই জন্ত সেই জান্গগাটাতে আমরা এত আঘাত করচি 
আঘাত পাচ্চি, ধুলায় আমাদের সর্ববাঙ্গ মলিন হয়ে উঠুচে, 
মেখানে আমাদের দ্বিধাধ্ধন্দের আর অস্ত নেই, সেইখানেই 
আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই 
প্রার্থন। ধ্বনিত হয়ে উঠচে--আবিরাবীর্ম এধি-_হে 
প্রকাশঃ আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক! 
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বৈদিক ধরি ভাষার এই পরর্থনাটাই এই বাংলাদেশে 
পথ চল্তে চল্‌্তে শোনা! যায়__-এমন গানে যে গান 
সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো 
অক্ষরবোধ ভয় নি-_সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরল- 
চিত্তের সরল সুরের সারি গান,__ 
“মাঝি, তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না !” 
তোমার হাল তুমি ধর, এই তোমার জায়গায় তুমি 
এস, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না! 
আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু মাছে সেখানে তুমি আমাকে 
একলা! বসিয়ে রেখ না_হে প্রকাশ, সেখানে তোমার 
প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক! 

এত বাধা বিরোধ এত অসত্য এত জড়তা এত পাপ 
কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ ভগবানের প্রকাশ সম্পূণ 
হয়। জড়জগতে তাঁর "প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়__ 
কারণ, বাধা না হুলে প্রকাঁশ ভতেই পাবে না )-_জড়- 
জগতে তাঁর নিয়মই তার শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে 
প্রকাশ করে তুল্‌্চে-_এই্ নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। 
আমাদের চিন্তজগতে যেখানে তার প্রেমের মিলনকে তিনি 
প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের পাঁধাকে তিনি 
স্বীকার করেছেন, সে হচ্চে আমাদের শ্বাধীন ইচ্ছা। 
এই ধাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়__যখন 
ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে 
আনন্দ মিলে যায় তখন ভক্তের মধো ভগবানের এমন 
একটি আবির্ভাব হয় যা.আর কোথাও হতে পারে না। 

এই জন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে 
কীর্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে 
সঙ্কোচ বোধ করে। যিনি আানন্দময়, আপনাকে যিনি 
প্রকাশ করেন, সেহ প্রকাশে ধার আনন্দ--তিনি তার 
সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের 
জীবনে; এই গ্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার 
অপেক্ষা করতে হয়-_এখানে জোর থাটে না)-_রাজার 
পেয়াদ! প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না! প্রেম ছাড়া 
প্রেমের গতি নেই। এই জন্তে ভক্ত যে দিন আপনার 
অহস্কারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছ৷ করে, আপনার ইচ্ছাকে 
তার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় সেই দিন মানুষের মধো 


৫ম সংখ্যা] 


আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি 
চাচ্চেন। সেই জন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই 
তার সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তার রসের আঘাত 
কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়চে-_-এবং ঘুম 
থেকে আমাদের সমপ্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্টে 
বিপদ মৃতু ছুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্চে। 
সেই প্রকাশ তিনি চাচ্চেন, সেই জন্যেই আমাদের চিত্তও 
সকল বিশ্বতি সকল অসাড়তার মধোও গভীরতর ভাবে 
সেই প্রকাশকে চাচ্চে-_বলচে আবিরাবীন্মএধি ! 

আমাদের দেশের ভক্তিশান্ত্রর এই স্পর্দার কথা, 
অর্থাৎ অনস্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাড়িয়েছে 
এই কথা, আজ কাল অন্য দেশের ন্ত ভাষাতেও আভাস 
দিচে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই 
কথাই দেখ লুম--তিনি ভগবানকে ডেকে বল্‌্চেন- 
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ভিনি বল্চেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার 
প্রয়োজন আছে; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার 
তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও; আমার চিত্তকে 
যে তৃষায় দগ্ধ করচে--সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্তে 
তোমার হৃদয়ের তৃষা! । 
পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি-- 
তার নাম জ্ঞানদাস বখৈলি-_তিনিও ঠিক এই কথাই 
বলেছেন- আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন-_ 
অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায় 
বহ প্রভু অসীম ভাষায়, 
(তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত্‌ আমি তৃষিত্‌ 
তাইতে৷ আমি দীন । 

ও আমার জন্টে তারই যে তৃষা, তাই তার জন্তে আমার 
তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তার অসাম তৃষাকে তিনি অসীম 
ভাষায় প্রকাশ করচেন__-সেই ভাষাই ত উবার আলোকে 
নিশীথের নক্ষত্রে, বসস্তের. সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। 
জগতে এই ভাষার ত আর কোনোই কাঞ্জ নেই সে ত 
কেবলি হৃদয়ে প্রতি হৃদয়-মহাসমুদ্রের ডাক। দে কবি 


আত্মবোধ 


৫০৯ 


বলরাম দাসের ভাষায় বল্চে-_“তোমার হিয়ার ভিতর তৈতে 
কে কৈল বাহির”__ডুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে 
কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে-_সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে 
এস, সমস্ত ছুঃখের পথট! মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে 
এস_ হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূণণ হোক !_ এই 
একটি বিরহবেদন। অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেই জন্যেই 
আমার মধোও আছে। 
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আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কেন যে তা 
জানিনে, কিন্তু ভে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; 
এট যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের 
মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্চে তোমার অসীম 
জদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন। 

অনন্তের মধ্যে এই যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে 
রচনা করে তুল্চে-_কবি জ্ঞানদাস তার ভগবানকে বল্‌্চেন 
এই বেদন! তোমাতে আমাতে 'ভাগ করে ভোগ করব 
_-এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার; তাই কবি 
বল্চেন, আমি যে ছুঃগ পাচ্চি তাতে তুমি লঙ্জা কোরো না, 


প্র! 
প্রেমের পদ্বী তোমার আমি, 
আমার কাছে লাজ কি স্বামী! 
তোমার সকল বাথার ব্যথী শামায় 


কোরো নিশিদিন ! 
নিদ্রা নাতি চক্ষে তব, 
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব ! 
বিশ্ব তোমার বিরাট গে 
আমিও বিশ্বে লীন। 
ভোগের স্থখ ত আমি চাইনে--যার! দাসী তাদ্দের 
সেই স্থখের বেতন দিয়ো”_আমি যে তোমার পত্বী-_ 
আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত ছুঃখের ভার তোমার সঙ্গে 
বন করব; সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই ছুঃখকে 
উত্তীর্ণ হব-_আামার মধ্যে তোমার প্রকাশ অথণ্ড মিলনে 
সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্তেট? আমি বল্চিনে আমাকে নখ 





৫১০ 


দাও কমি বলি, আবিরাবীশ্মএধি__হে প্রকাশ, আমার 
মধো তুমি প্রকাশিত হও ! 
আমি তোমার ধন্মপত্বী, 
ভোগের দামী নহি। 
আমার কাছে জাজ কি স্বামী 
নিষ্ষপটে কহি। 
আমায় প্রভূ দেখাইয়োন। 
স্থখের প্রলোভন, 
তোমার সাথে হুঃখ বহি 
সেই ত পরম ধন। 
ভোগের দাসী তোমার নাছ 
তাই ত ভূলাও নাকো, 
মিথা। স্থথে মিথ্যা মানে 
দুরে ফেলাও নাকো। 
পতিব্রতা সতী আমি 
তাই ত তোমার ঘরে 
হে ভিখারী, সব দারিদ্র্য 
আমার সেৰ৷ করে! 
স্থথের ভৃত্য নই তব, তাই 
পাইন। স্বথের দান)-_ 
আমি তোমার প্রেমের পত্রী 
এই ত আমার মান ॥ 
মান্ধয যখন প্রকাশের সম্পূর্তাকে চাবার জন্তে 
সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে স্তুখকে সুখ 
বলে না--তখন সে বলে “যো বৈ ভূমা তৎ স্ুখং” যা ভৃম! 
তাই স্থখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায়__তখন 
আর আরামকে চাইলে চল্বে না, স্বার্থকে চাইলে চল্বে 
না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল 
আপনার হৃদয়োচ্ছধাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে 
লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না_-তখন নিজের 
চোথের জল মুছে ফেলে ধিশ্বের ছঃখের ভার কীধে তুলে 
নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, তখন কর্মের আর অস্ত 
নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই--তখন তক্ত বিশ্ববোধের 
মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে 
ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে । 


প্রবাসী_ ফান্তন, ১৩১৭ 


৯১ শিপন পপ 


1৯৭ ভাগ, ২ খও 


পিতা ০১ শাসিত সিন সলাত 


ভক্তের তরে মধ্যে যখন পলি শ্রকাশকে আমরা 
দেখি তখন কি দেখি? দেধি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে 
তত্বজ্ঞানের টীকাতাধ্য বাদপ্রতিবাদ নয়-সে বিজ্ঞান 
নয়, দর্শন নয়-_সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার 
পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার 
জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না-_ 
সেও তেমনি; ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে 
নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। 
তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্রোর মধ্যে আর বিরুদ্ধতা 
দেখতে পাইনে-__তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে 
স্বন্দর হয়ে মহৎ হয়ে শক্তিশালী হয়ে মেলে । জ্ঞান মেলে, 
তক্তি মেলে, কন্ম মেলে; বাঠির মেলে, অন্তর মেলে; 
কেবল যে স্থুথ মেলে তা নয়, ছুঃখও মেলে; কেবল যে 
জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে; কেবল যে বন্ধু 
মেলে তা নয়, শক্রও মেলে ; সমস্তই আনন্দে মিলে যায়; 
রাগিণীতে মিলে ওঠে; তখন জীবনের সমস্ত স্থথ ছুঃথ 
বিপদ সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা স্থডোল হয়ে নিটোল 
অবিচ্ছিন্ন ভয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই 
অনির্বচনীয় রূপ হচ্চে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে 
স্থথ এবং দুঃখ ছুই-ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই-ই পবিক্র, 
ক্ষতি এবং লাভ দুই-ই সার্থক) এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের 
আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মত, মধুর স্থরে 
বাজতে থাকে ;১-_এই প্রেমের মুছুতাও যেমন সুকুমার, 
বীরত্বও তেম্নি স্থকঠিন ; এই প্রেম, দুরকে এবং নিকটকে, 
আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবন-সমুদ্রের এপারকে এবং 
ওপারকে প্রবল মাধুর্যে এক করে দিয়ে, দিগদিগন্তরের 
ব্বধানকে আপন বিপুল স্নন্দর হাস্তের ছটায় পরাহত 
করে দিয়ে উধার মত উদিত হয়; অসীম তথন 
মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা 
হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তাঁর শ্থছঃখের ভাগী হয়ে, 
তার মনের মানুষ হয়ে ;-_-তখন অলীমে সসীমে যে প্রভেদ, 
সেই প্রভেদ কেবলি অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, 
সেই ফাকটুকুর তিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত মাপনার 
পাপ্‌ড়ি একটির পর একটি ক'রে বিকশিত করতে থাকে__ 
তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল 


তারা, সকল খতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে 
বাশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে, তখন হে রুদ্র, হে 
চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, 
তোমার একী মৃত্তি! এ কী দক্ষিণং মুখং! তখন তুমি 
নিত্য পরিত্রাণ করচ, সসীমতার নিত্য ছুঃখ হতে নিত্য 
বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাপ করে চলেছ এই গুঢ় 
কথা আর গোপন থাকে না! তখন ভক্তের উদঘাটিত 
হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানব-লোকে তোমার সিংহন্বার খুলে 
যায়__ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ__যার! মূঢ় তারাও বাধা 
পায় না-_যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়__লোকাচারের 
কিম শান্ত্রবিধি টল্মল্‌ করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের 
নিষ্টুর পাষাণ-প্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার 
বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্চে যে, “আমি 
তোমার”, এই কথা বলে সে নতশিরে তোমার নিয়ম 
পালন করে চল্চে-মান্ুষ তার চেয়ে ঢের বড় কথা 
বণবার জন্ত অনন্ত আকাশে মাথ! তুলে দাড়িয়েছে-_ 
সে বল্তে চায় “তুমি আমার”) কেবল তোমার মধ্যে 
আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান; 
তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক ;--আমার 
ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্কান দেব, আমার আনন্দে 
আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব এই জন্যেই আমার 
এত ছুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন; এ ছুঃখ তোমার 
জগতে আর কারো! নেই) নিজের অন্তর বাহিরের সঙ্গে 
দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর কেউ 
বল্চে না আবিরাবীর্মএধি- তোমার বিচ্ছেদবেদনা 
বহন করে জগতে আর কেউ এমন করে কাদ্‌চেনা যে, 
মামাহিংসীঃ; তোমার পণ্ড পক্ষীরা বল্‌্চে আমার ক্ষুধা 
দুর কর, আমার শীত দূর কর, আমার তাপ দুর কর; 
আমরাই বলচি-_বিশ্বানি দেব সবিতর্রিতানি পরাস্থব__ 
আমার সমস্ত পাপ দূর কর। কেন বলচি? নইলে, হে 
গ্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন 
না হওয়ার যে ছুঃখ সে ছুঃখ কেবল আমার নয়, সে ছঃখ 
অনস্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই জন্যে, মানুষ 
ষে দিকেই ঘুরুকু যাই করুক তার সকল চেষ্টার মধ্যেই 
সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে, 


জাত্মবোধ 


৫১১ 


আবিরাবীর্ম এধি, এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়-_ 
আরাম ত্র্বর্যের পুষ্পশব্যার মধ্যে গুয়েও সে তুল্তে 
পারে না, দুঃখ যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভূল্‌তে 
পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, 
তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি 
আমার হও, আমার সমন্ত সুখ দুঃখের উপরে দীড়িয়ে 
তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের 
তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও,--সমস্ত অসংখ্য 
লোকলোকান্তর যুগযুগাস্তরের উপরে নিস্তন্ধ বিরাজমান 
যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে 
আমার হও, সেই এক তুমি পিতানোসি, আমার পিতা, 
সেই এক তুমি পিতা নো বোধি, আমার বোধের মধ্যে 
আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধো প্রভু হও, 
আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও, এই প্রার্থন জানাবার 
যে গৌরব মানুষ আপনার অস্তরণত্মার মধ্যে বহন রুবেছে, 
এই প্রার্থন৷ সফল করবার যে গৌরব 'আপন ভক্ত-পরম্পরার 
মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে-__মান্ুষের 
সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ 
এই সন্ধ্যাবেলায়, এই গোকালয়ের প্রান্তে, অন্যকার 
পৃথিবীর নান! জন্মমৃত্যু, হাঁসিকান্না, কাজকন্ম, বিশ্বাস- 
অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনটিতে )- মানুষের সেই 
গৌরবের আননাধুবনিকে আলোকে, সঙ্গীতে, পুষ্পমালায়, 
স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি 
একমেবাদ্িতীয়ং, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্িতীয়ং, 
আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্ধিতীয়ং এই 
কথা জান্তে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি-__ 
তর্কের দ্বার নয়, যুক্তির দ্বার। নয়-_-আনন্দের দ্বার__ 
শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে গানে এবং 
জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বার । হে উৎসবের 
অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে 
সফল কর, এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবিভূ তি 
হও, আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার 
দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক্‌, প্রতি দিন আপনাকে অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র জেনে বে ছুঃখ পেয়োছি, সেই বোধ হতে সেই ছঃখ 
হতে এখনি আমাদের পরিত্রাণ কর--সমস্ত লোভ ক্ষোতের 


পা সিন পিতা ৮৭ টিন 


৫৯২ 


ততটা শত সস্তা | পাত গা, গা 


উদ্ধে চার রং মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে? বিশ্বদানবের 
বিরাটু সাধনমন্দিরে আজ এখনি তোমাকে নত ভয়ে 
নমস্কার করি--নমন্তেহগ্ত-_তোমাতে 'সামাদের নমস্কার সত্য 
হোক্‌, নমস্কার সত্য হোক! 

শ্রীর ীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


কলা-বিচ্যা 


স্থন্দর কল্প-পাদপের শাখায় বসিয়া ছুটী পাখী মধুর স্বরে 
একষ্ট গান দিবানিশি গাঠিতেছে-__অনস্তের যাত্রী মোরা 
এ জগত পাস্থনিবাসে ! ইহারা কে ? ইহাদের একজন কৰি 
এবং আর একজন কলা-বিৎ। সংসারী ও শিষয়াসক্ত মানুষ 
সচরাচর যে কথা ভাবে না, ভাবতে চাহে না, €সই কথা 
ইন্টার! দুজনে ভাবিয়া থাকেন। সেই কথা 
ইহাদের হাতে মুত্তি পরি গ্রহ করিয়া কশ্ক্লান্ত মানুষের চোখের 
সামনে ফুটিয়। উঠে। মানুষ তখন বলে-__কি সনার | আহা! 
কি সুন্দর! সেচিত্র ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার 
আর তাহাদের অবসর থাকে না। সমালোচনার মাপকাটা 
লোকের আবেশ-বিহ্বল হস্ত হইতে বিচ্যুত ভইয়া পড়িয়া 
যায়। সকল চিন্তার অতীত একটী মন্ভাভাবময় সঙ্গীতের 
একটা পদ, একটা তান, জদয়-তন্ত্রীতে বঙ্কার তুলিয়া নিমিষে 
চলিয়া! যায়। মাগ্ুষের মনোবীণ! তারস্বরে বাজিয়া উঠে 
অনস্তের যাত্রী মোর! এ জগত পাস্থনিবাসে । মানুষ তখন 
স্তব্ধ হইয়া যায়। বাকাশ্ডুত্ি হয় না; একটা প্রথল 
অনুভূতিতে প্রাণ মন িহ্বল হই» উঠে । যথার্থ চিত্র, কাব্য 
বা মুদ্তি-কলার (5০91])691৯) মূল্য নিরূপণ 'এই ভাবেই 
জগতে চিরকাল হইয়া! আসিয়াছে । 

কাব্য এবং স্থকুমার কল! উদ্দেস্তসাধনে এক হইলেও 
প্রকৃতিতে বিভিন্ন । কাব্য প্রচ্ছন্ন, ভাষার দৃর্গে আবদ্ধ; 
ইহাকে সার্বজনীন ও সর্বলোৌক-উপভোগা করিতে হইলে 
ব্যাখ্যা কিম্বা ভাষাস্তরিত করিবার প্রয়োজন হয়। সকল 
মানব জাতির ভাষা এক নয়। আবার সকল মান্থুষ কাব্য- 
রস পানে সমান অধিকারীও নর। কিন্তু সুকুমার-কলা 
স্বপ্রকাঁশ, আপন দীন্তিতে আপনি সমুজ্জল। কাব্যের 
টীকা কাব্যের গভীরতা-জ্ঞাপক ; চিত্র বা মৃত্তিকলার স্থদীর্ষ 


সেই ভাব 


5 ১৩১৭ 


শত তিতা ৭৯ 


্‌ ১৬ ভাগ, খণ্ড 


ব্যথা ইহাদের অপূর্ণতা ও ও ১ চিন্রবিৎ কিমা ৃষ্ঠিকলাবিদের 
অক্ষমতার পরিচায়ক । এ্রতিহাসিক, সামাজিক কিনা 
সাহিত্য সম্বন্ধীয় চিত্রের বিষয় উল্লেখই নিতান্ত অন্ত দর্শকের 
পক্ষে যথেষ্ট। কল্পিত ভাবময় চিত্রের নামোল্লেখ মাত্রেই 
দর্শক তন্ময় হইয়া যাইবে । টীকা কিন্বা সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা 
সাহায্যে চিত্র বা মুস্তিকলা দর্শককে বুঝাইতে যাওয়া বিফল 
প্রয়াস। কলাবিদের কৃতিত্ব, ভাবকে সজীব মুণ্তিতে মানব- 
চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলাতে, ভাবকে প্রচ্ছন্ন বা কুজ্মাটিকা- 
ময় করিয়া রাখাতে নহে । 

ভাবকে সজীব মৃত্তি দান করা একটা কথার কথা নয়। 
অতীব কঠিন ব্যাপার । সুকুমার. কলা (47) বলিতে 
আমর! কি বুঝি। যে ভাব বর্ণ, গঠন এবং রেথা-জ্ঞানের 
সাহায্যে মুত্তি পরিগ্রহ করে তাহাই ন্ুকুমার কলা। 


বর্ণজ্ঞান, গঠনজ্ঞান এবং রেখাজ্ঞানের ফলে চিত্র- 
কলার জন্ম। এবং গঠন ও রেখা-জ্ঞানের ফলে মুস্তিকলার 
আবির্ভাব । এই ছুই-উ, গভীর প্রেম, প্রবল অন্ু- 


ভূতি (65০1178) ও শিল্পকুশলতায় গভীর পারদশিতার 
ফল স্বরূপ। একাদকে যেমন কলাবিদকে গভীর প্রেমিক 
ভাবুক কবি হইতে হইবে তেমনি অন্যদিকে তাহার সেই 
ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার মত বাহ্িক শিল্পনৈপুণ্যেও 
(05০101096) প্রবল অধিকার লাভ করিতে হইবে । এই 
ছুই দিকেই চরমোতকর্ষতা লাভ করিলে তবে তাহার পক্ষে 
যথার্থ চিত্র বা মৃদ্তি-কলা সম্পাদন সম্ভবপর হুইবে। এ 
দছুইএর কোনও একটীতে অধিকতর উৎকর্ষতা লাভ 
করিলে কলা অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে । আগেই বলিয়াছি 
স্কুমার-কলা ভাবের সঙ্জীব মুর্তি। কোন একটা সজীব 
মুত্তির কল্পনা মাত্রেই একটা প্রাণবিশিষ্ট দেহী আমাদের 
চোখের সন্মুথে আসিয়া পড়ে। স্ুকুমার-কলাও প্রাণময় 
দেহী। অসুস্থ বা বিকলাঞ্ষে যেমন প্রবল প্রাণ সঞ্চার করা 
সম্ভবে না, তেমনি শিল্পাংশে হীন চিত্র বা মৃত্তি-কলাতেও 
গভীর ভাব গুধু কল্পনারই বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ 
এবং পরিপ্ফুট পদার্থ বিষয়ে মতবিরোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় 
না; কিন্তু প্রচ্ছন্ন, কুজ্মাটিকাময় যবনিকার অস্তরালবর্তীঁ 
জিনিষ সব্বন্ধে মতবিরোধ যে এ জন্মে আর ঘুচে না। যাহা 
সপ্রকাশ তাহা! চিরদিনই মানবচক্ষে প্রত্যক্ষের বিষয়ীতৃত 





স্তন্ত-পীযুষ-দায়িনী। 
শ্রীযুক্ত অঙ্গিনীকুমার বর্ধণ কৃত প্রতিমৃত্তি। 


হম সাধ্যা। 


ইয়া খাঁকিবে। হাহাকে আবিলতার আচ্ছাদিত করিতে 
গেলেও তন্মাচ্ছাদিত অগ্রির স্তায় বাহির হইয়া পড়িবে। 
স্থকুমার-কল| ভাবের সজীব মৃত্তি, কিন্তু গুধু ভাব বা 
স্বপ্রের থেল! নহে । ভাবকে যখন দেহ ধারণ করিয়া মানৰ- 
চক্ষে প্রতিভাত হইতে হয় তখন সে দেহ ন্থৃস্থ সবল ও প্রাণ- 
প্রকাশোপযোগী হওয়া চাই-ই। অপুষ্ট বিকল অপরিণত 
দেহে ভাব জন্মগ্রহণ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে সদগতিরও 
আশঙ্কা থাকিয়া যায়। সুকুমার-কলার ছুই অঙ্গ-- প্রকৃতি 
ও প্রাণ টব ঞ16 2770 ১০০1)। প্রকৃতি ভিত্তি, প্রাণ 
সৌধচূড়া। একে অন্তের সহিত অকাট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। উহার 
প্রক্কতি-মঙ্গের অনুশীলন চাই, প্রাণ-অঙ্গ স্বভাবজাত। 
9০০1এর জন্য কাহাকেও ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। কিন্তু 
5515 আপনি আসে না। তাহাকে তাহার চির প্রতিষ্ঠিত 
আসন হইতে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া পায়ে ধরিয়া 
নামাইয়। আনিতে হয়। ১০এ]কে বুকে লইয়া সাধক 
কলাবিৎ যখন প্রকৃতিরাণীর দুয়ারে উপস্থিত হয়েন তখন 
তিনি কি আর না আসিয়! থাকিতে পারেন ? কাজেই তখন 
মণিকাঞ্চন যোগ হয়। এই ভাবেই যুগে যুগে প্রতিভাবান 
চিত্রবিৎ জন্মগ্রঠণ কবিয়া জগতকে অপূর্ব কণ্ঠমালায় ভূষিত 
করিয়! চলিয়। গিয়াছেন। 

আজকাল একটা কথ শুনিতে পাওয়! যায় যে কলা- 
বিদ্যায় প্রকৃতির বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। 
জাপানে কথাটার জন্ম, ভারতেও আসিয়! ইনার ঢেউ 
পছ্ছিয়াছে। কথাটা গুনিতে বড় আমোদজনক। 
ভিত্তিহীন প্রাসাদ নির্মাণের মত। আমার মনে হয় অধুনা 
ইয়োরোপে অত্যধিক প্রকৃতির দ্রকে ঝৌক দেওয়ার ফলেই 
এই কথাটার সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিমে যেমন কলাদেবীর 
শুধুই কাঠাম লইয়া মারামারি তেমনি পূর্বে আবার সব 
ত্যাগ করিয়া একেবারে বায়বীয় দেহ ধারণ করিবার 
আকাঙ্ষ। দেখ দিয়াছে। এই ছুই অতি বিষম ক্ষেত্রের 
কোনও দিকে ভারতবাসীর পদস্থলন হয় তাহা অবস্থ 
কোনও ভারতবাসী ইচ্ছা! করেন না। ভারতের কলা- 
'বিদের জন্য এই ছুষ্টএর মধ্যস্থল নির্দিষ্ট। ছুইদিক হইতে 
পরম্পর-সংঘাতে যেমন মধ্যস্থল উর্ধে উঠিয়। যায় তেমনি 
এই ছুই পরস্পর বিষম দিকের সমন্বয়ের ফলে ভারত-চিত্র- 


ৃ কলা:বিস্তা 


০ পি লীগ পলি রা িশ 
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বং বা ু্িকলাবিদের | থান অপে্ারত উর্দে বেন তগ- 
বান নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের চক্ষু মোছ- 
তমসাচ্ছন্ন হইলে চলিবে না। লক্ষান্থান ঞ্বতারার হায় 
সকল কুয়াসা সকল অন্ধকার ভেদ করিয়া জামাদের নয়ন- 
সমক্ষে জাগিরা উঠুক। আমরা স্থিরচিত্তে ধীর পাদ- 
বিক্ষেপে গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। 
আগেই বলিয়াছি যে কলাবিগ্ভা একট! ভাবের খেল! 
নহে। ইহা একটা উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মাত্রেই 
সার্বজনীন ও সর্বজ্ঞানব্যাগী। জ্ঞানবিজ্ঞানের আদিও 
নাই অন্তও নাই। 'দেশ এবং কাল ইহাকে আবদ্ধ রাখিতে 
পারে নাঁ। বিজ্ঞানে দেশ এবং কালের গণ্ডি কাটিতে 
যাওয়৷ বালির বাধ দিয়া নদীপ্রবাহ রোধ করার মত। 
উন্নত কলাবিগ্যায় যে দক্ষতা যে নৈপুণ্য অর্জন কর! দর- 
কার তাহ! কি ইউরোপীয়, কি, জাপানী, কি ভারতবাসী 
কি চীনবাসী সকলকেই করিতে হইবে । এবং তাহা! হই- 
লেই সেই সেই ব্যক্তি ঠিক তত্তৎ দেশীয় কলাবিং হইতে 
পারিবেন। জাপানী ভারতীয় বা ইয়োরোপীয় চিত্র 
বলিতে সাধারপ আদর্শ হইতে বিচাত একটা অস্বাভাবিক 
“অন্য কিছু” ভাবিবার কারণ দেখা যায় না। প্রতাপ- 
সিংহের চিত্র যথার্থভাবে অঙ্কিত হইলে তাহাকে 07008- 
*/০]|এর চিত্র বলিয়া ভ্রম জন্মিবার কোনই কারণ নাই, 
এবং কন্ফিউসিয়সের চিত্রকেও নানকের চিত্র বলিয়! ভ্রমে 
পতিত হইবার আশঙ্ক। দেখা যায় না। তবেকিনা আপন 
আপন দেশের বিষয় সেই সেই দেশবাসী কর্তৃক যথার্থভাবে 
অঙ্কিত হওয়া চাই । এ সমস্ত দেশনাচক বিষয় ছাড়াও এমন 
কতকগুলি বিষয় আছে যাহ! মানব সাধারণের সম্পর্তি। 
তাহা! চন্ত্র-হুর্য্য-রশ্রির হ্যায় সর্বলোকে বিভ্ৃত। এইরূপ বিষয় 
লইয়া! আমি তিনটি মৃত্তি রচন1 করিবাৰ চেষ্টা করিয়াছি। যথা 
(১) তুমি মা বিশ্বজননী জনমে মরণে”-_ (২) *স্তন্- 
পীযৃস-দায়িনী” (৩) “প্রথম যেদিন ম্নেছের ধারা আলিল 
জগতে নামি”। এই বিষয়গুলি মানব সাধারণের সম্পত্তি; 
তবে বিশেষ দেশবাসী কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়! সেই দেশের 
একটু ভাব থাকিয়া যাইবেই । এগুলি সবই 3০01]7091 
বা মৃত্তিকার করা হইয়াছে । পাঠক এইগুলির প্রতিলিপি 
ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন। স্তরাং বলিতে- 
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ছিলাম বিজ্ঞানে গতি কাটিতে, হাওয়া  অদূরদর্শিতার পনর, 
চায়ক। সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যবহার । মহৎ এবং 
সার্বভৌম বিষয়কে কোনও দেশবিশেষে বিশেষ আকার 
দান করিতে গেলে তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে এবং আদর্শচাত 
চইয়! উদ্দেশ্তাধন পক্ষে ম্লান হইয়া পড়ে । সামগ্নিক উত্বে- 
জনার বশে বড় গ্রিনিষফকে ছোট করিয়। ফেলা কখনও 
যুক্তিসঙ্গত নভে । 

তবে একট! কথা সর্বদা মনে তয়। বর্তমান চিত্র- 
জগতে যেন একট। প্রাশসঞ্চারের দ্রিন আসিতেছে । 
ইয়োরোপে কলাদেবীর দেহবাবচ্ছেদ-ক্রিয়া এত উৎসাহের 
সঙ্গে চলিয়াছে যে প্রাণ-সঞ্চার না হইলে ক্রমে ই$1 একটা 
অন্য জিনিষে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়। এখনই ত 
দেখা যায় ইয়োরোপের হাটে মাঠে বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্যে 
চিত্রকল! নেহা একটা বাজারে জিনিষে যেন পরিণত 
হইয়া পড়িয়াছে। এষ্ব ছুর্দিনে ভক্ত ভারতসস্তান ভিন্ন কে 
তাহার মর্যাদা রক্ষা করিবে--এক একবার বলিতে ইচ্ছ! 
হয়--চল মা সেই পুণ্াভূমে যেখানে তোমার মন্দির শুধু 
রং তুলি ক্যাননীস্‌ কিম্বা শুধু পাথরে নির্মিত হইবে না__ 
যেখানে অপূর্ব ইতিছাস ও মহিমাময় লোকচরিত্রের ভিত্তির 
উপরে তোমার 'প্রাণময় মন্দির গড়িয়া উঠিবে, তুমি মা 
সন্তানের চিরপোষিত শ্রদ্ধা! ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

ইয়োরোপে স্ুকুমার-কলার বঠিরঙ্গে অত্যধিক মনো" 
ফোগ দেওয়ার ফলে দেভ অপূর্ব সৌঠব লাভ কারয়াছে 
তাহাতে আর সন্দেষ নাই । আজ এই স্থন্দর দেজে প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা হইলে জগৎ বিমোহিত হুইবে। সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিবে কে? ভারতীয় চিত্রবিং। কিন্তু কঠোর সাধনা 
চাই, শিল্পনৈপুণো গভীর জ্ঞান চাই। প্রাণ ভগবংপ্রেমে 
সুদ্দরম্এর স্থন্দর মৃর্তিতে ভরপুর হইয়া উঠা চাই। তবেই 
যথার্থ চিত্রকল| বা! মূত্তিকল' জগতের সমক্ষে আবার নৃতন 
আকারে উপস্থিত হইবে । ভারতের যে সার্বভৌম ভাব 
ও শিক্ষা পুস্তক লিখিয়!, বন্তৃত! করিয়া, সংবাদপত্র চালাইয়া 
জগতের লোককে উপলব্ধি করাইতে পারা যায় নাই, 
তাহা এই “মুন্দরম্*-এর ভিতর দিয়াই হইবে। অধিকারী 
ভেদে ব্যবস্থা। আজকাল সত্যতার যে অবস্থা তাহাতে 
এই কলাবিস্তার সাহাষ্য বাতীত এট মদগর্বিত সভ্যতার 


্রবানী মান, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২ খণ্ড 


খুবপ্র প্রাণের কাছে পৌঁছিবার আর কোনও পথই নাই। 
এর প্রমাণও ত যথেষ্ট দেখা যায়। একখণ্ড স্থগঠিত 
প্রস্তরমুত্তি বাঁ একখান! রঙ্গ-মাধান ক্যানবীস্‌ লোকে 
লাখ্‌ লাখ্‌ টাক! দিয়া ক্রয় করিয়া সবত্বে রক্ষা করিতেছে। 
ধনমত্ততা জাঠির করিবার উদ্দেশ্রেই হউক আর প্ররুত 
গুণগ্রাহ্থিতার জন্যই হউক আঙ্গ পর্যান্ত জগতে এই স্ুুকুমার- 
কলার জন্য এত অর্থ বায় হইয়াছে যে সেই সমস্ত অর্থরাঁশি 
এক জায়গায় পুপ্তীভূত করিলে একটা পর্বতের আকার 
ধারণ করে। একেবারে শৃন্ঠের উপরে কি আর এত বড় 
একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটিতে পারে? যেটুকু গুণগ্রাহিতা ও 
প্রভাব এর অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে বিবেচনা 
করিলেই বেশ বুঝিতে পার! যায় যে বিষয়টী কত গুরুতর। 
এবং মানুষের এই বৃত্বির ভিতর দিয় কাজ করিবার কত 
প্রশস্ত একট! ক্ষেত্র রহিয়াছে । 

শিল্পনৈপুণ্যে সিদ্ধতত্ত না হইলে ভারতের চিত্র অঙ্কিত 
করিতে যাওয়া পঙ্গুর গিরি-লজ্ঘন-চেষ্টার স্ায় ব্যর্থ হইবে। 
আগেই বলিয়াছি ভারতীয় কলাবিদের দায়িত্ব অত্যন্ত 
গুরুতর । বিষয়গুলি নিতান্ত গভীর, ভাব সীমাহীন। 
কাজেই তাহা সম্পাদন করিতে যেমনি ভাবুক ও প্রেমিক 
হওয়া চাই, তেমনি সাবার শিক্ষাংশেও প্রচুর দক্ষতা 
থাকা নিতাস্ত আপশ্তক। ভারতে কলা-বিগ্যার এই নব 
অভুাদয় বা পুনরুখানের মুহূর্তে কলাবিদূকে আদর্শচ্যুত 
হইলে চলিবে না । আমাদের দায়িত্বের কথা সর্বদা মনে 
মনে জাগরূক রাখিয়া লক্ষ্য সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। 
ভারতবাসী চিরদিনই সাধনপ্রিয়। ভারতের কলাবিৎ 
কখনও শুধু চিত্র-শিল্পী বা মৃত্তিকলা-শিল্পী বলিয়াই নিজেকে 
কর্তব্যমুক্ত মনে করিতে পারেন না, তাহাকে সুন্দরম্ঠএর 
সাধক এবং মহা প্রেমিক হইতে হইবে । কোন বিষয় 
অনায়াসে লাভ করিবার প্রবৃত্তি কখনও ভারতবাসীর দেখা 
যায় নাই। আজ এই গুরুতর বিষয়েই বা কেন আমর! 
সাধনবিমুখ হইব? ভারতের ভাব ভারতের গভীরত! 
স্থকুমারকনায় জীবস্ত হইয়া! উঠিলে তাহা আপন মহিমায় 
জগতে স্থু প্রতিষ্ঠিত হইবে । চৈতন্টের বিশ্ব বিমোহন প্রেম, 
বুদ্ধের শান্ত ও ত্রিতাপছ্থারী নির্বাণবাণী তখন এফ নূতন 
আকারে নূতন তম্বমণ্ডিত হুইয়া সংসার-দাবদগ্ধ মানুষের 


৫ম সংখ্যা 


চোখের সামনে ভালিয়। উঠিবে। শ্তামের বাঁশরী আবার 
বাজিয়। উঠিবে। কোন কালে কোন যুগে দেই মোহন 
মুরলীর রবে যমুন! উজান বহিয়াছিল কি ন! সেই তত্ব লইয়া 
বাদানুবাদ করিবার আর অবসর থাকিবে না_সে মোহন 
বংশীধধনি আবার আমাদের কানের ভিতর দরিয়া মরমে 
পশিবে, আবার প্রাণ আকুল করিয়! তুলিবে। কল্পনা 
সত্যে পরিণত হইবে-_পুরাণো গাথা আবার নূতন ভাবে 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। সত্যসতাই এই রাজ্যলুৰ্ধ পর- 
গীড়নকারী সভ্যতার আোত আবার উজান বভিবে। 
জগতে শাস্তির বার্ত। প্রচারিত হইবে। তখন কি দেব- 
মন্দির কি গির্জা, কি রাজপ্রাসাদ কি দরিদ্রের পর্ণকুটার, 
কি বিচারালয় কি কারখান! সর্বত্র একই সরে একই 
তানে বাজিয়! উঠিবে-অনস্তের যাত্রী মোরা এ জগত 
পান্থনিবাসে ! 
শ্রীঅশ্থিনীকুমার বর্মণ, 
ইউনিভার্সিটি কলেজ, লগ্ন। 





মহাত্বা কেশবচন্দের ধর্ম প্রচার 


আজ আমরা কেশবচন্দ্রের ধন্মপ্রচার সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। এইটিই কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান কার্যা। 
শুধু কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান কাধ্য বলি কেন? এইটি 
জগতের সর্বাশ্রে্ঠ কার্য । দেশের রাজনৈতিক উন্নতি, 
শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, দরিদ্রকে অর্থদান ও রু্রব্যক্তির 
সেবা )১--এ সকল কর্মের মুল্য যে কিছু কম, তাহা 
বলিতেছি না; কিন্তু এ সকলের চেয়ে নরনারীর অস্তরে 
ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করা, মানুষকে পাপের পথ হইতে পুণোর 
পথে লইয়া যাওয়া, মানুষের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মানবত্বের 
মহা আদর্শ প্রকাশ করা এবং মানুষের চিত্তকে এই সসীম 
জগৎ হইতে অসীম উশ্বরের দ্রিকে লইন্া যাওয়! শ্রেষ্ঠ 
কার্য । এই শ্রেষ্ঠ কার্য যে-সে লোকের দ্বারা সম্পন্ন 
হয় না। এই জন্য জগতের ধশ্মভাব ম্লান হইয়া! পড়িলেই, 
বিধাতা এক একজন মহাপুরুষ এবং আরও কতকগুলি 
মহৎ ব্যক্তিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেন। এই সকল লোকের দ্বারাই যথার্থ ধরা প্রচুর 
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মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচার 


৫১৭ 


হইয়। থাকে । কেশবচন্ত্র ও তাহার অনেক সহচর এই 
শ্রেণীর লোক ছিলেন বলিয়াই ভারতে এবং ইংলগে 


ধর্মপ্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কেশবচন্ত্র যখন তরুণবয়স্ক যুবক, যখন সবেমাত্র 
ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তখনই তিনি মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবিগ্ঠালয়ের শিক্ষিত যুবকদ্দিগকে 
ধর্্সসম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর স্বাস্থা 
লাভের জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। স্বর্গীয় মনোমোহন 
ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের পিতা কষ্ণনগরের সদরালা 
ছিলেন। ব্রাঙ্মধশ্মের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতেই কেশবচন্ত্র বাস করিতে 
লাগিলেন । এই সময় কৃষ্ণনগর অঞ্চলে খ্রীষ্টান পান্রীদিগের 
অত্যন্ত প্রভাব ছিল। কেশবচন্ত্র সুযোগ বুঝিয়। কৃষ্ণনগরে 
একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে, আরম্ভ করিলেন। এইজন্য 
খরীষ্টানদিগের সহিত তাহার ঘোর নাক্যুদ্ধ আরম্ত ভইল। 
এ যুদ্ধ সহঞ্জে আর থামিল না। কৃষ্ণনগরের পর 
কলিকাতা সহরেও পান্্রী্দগের সহিত সংগ্রাম চলিতে 
লাগিল। রেভারেও্ড লালবিহারী দে মহাশয় বিদ্রেপের 
স্ুৃতীক্ষ বাণ কেশবচন্দ্রের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু বাণবর্ষণ করিয়া কি হইবে? দেশের শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ কেশবচন্ত্রের কঠেই য়মাপ্য পরাইয়া দিলেন। 

ইহার পরই কেশবচন্ত্র দেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত 
ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। দেশের শিক্ষিত যুবকের! তাহার 
বাগ্মিতাশক্তিতে যুদ্ধ হইয়া ব্রাঙ্গধশ্ম গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ সালে ধর্দ 
প্রচার করিবার জন্য মান্জ্রাজ ও বোম্বাই সরে যাত্র! 
করিলেন। এতদিন কেশবচন্দত্রের কার্ধ্য শুধুই বাঙ্গলা 
দেশের মধ্যে আবন্ধ ছিল) এখন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই 
সহরের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ 
হয়, তাহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। উভয় স্থানেই ব্রা্গদমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। 
বোধ ভয় এই সময় হইতেই বাঙ্গালীর সঙ্গে মান্দ্রা্জ ও 
বোম্বাইবাসী শিক্ষিত, ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের যোগ হুঈতে 
লাগিল। কেশবচন্ত্রের দ্বারা এই স্মহৎ কার্যের 
সুত্রপাত হইল। আজ আমর! জাতীয় মহাসমিতির 





৫১৮ 


বস লো ১ ৮০১ লি সি পান পাটি? ৭৩ 


মিরর সমগ্র ারিতযারীকে প্রাণে প্রাণে মিলিত 
হইতে দেখিতেছি 'এবং তাভা দেখিয়া জদয়ে "আনন্দ 
উচ্ছ/সিত হইয়া ঠিতেছে ৷ কিন্তু সর্বাগ্রে ব্রাঙ্মদমাজের 
দ্বারাই এই মিলনের ঠ%চনা ইয়াছিল। কেশনচন্তর, 
'গরতাপচন্ত্র, বিজ্যরুষ্, 'অঘোরনাথ ও পণ্ডিত শিণনাথ 
শান্তী প্রতি ব্রাঙ্গপমাজের গ্রচারকগণ ভারনবর্ষের 
সব্বত্র ভ্রমণ কবিয়া ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন, 
বোম্বাইবাসী, মান্্াজবাসী, পঞ্জাবী, হিনদুস্থানী, ঈডিয্যাপাসী 
৪ আসামের পরুষ 'এবং নাধীগণ বরাহ্মধন্মে আকুঈট হইতে 
লাগিলেন ; ইভাতেই 
মিলনের আাকার্ঞন 


ারতেব বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
জাগ্রত হইল। 'অগ্চাপি সাধারণ 
ব্রা্গসমাজের মাঘোৎসবের মধো কি চমৎকার মিলন 
দৃরশ্তই পরিলক্ষিত হয়। উপাসনার সময় 
বিশ্রিন্ন জাতি, 'এমন কি, 
থাসিয়াগণ পধ্যন্ত 'এক 
ততপরে আনন্দনাজাবে 


ভারতবর্ষের 
খাসিয়া পাঙ্ঠাড়ের ম্দ্দসভা 
স্কানে বসিয়া টপাসনা 
মকলে মিলিত তইয়া 


করেন) 
মাশার 


করেন পত্বত নই মিলনপৃশ্ত দেখিয়া অশ্রু সংপরণ 
ক্বা যায় না। 
কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজ ও বোম্বাই যাইবার পূর্বেবে অর্থাৎ 


১৮৬২ সাপেব ২রা "আগষ্ট কাবিখে হিন্দুজাতির মধো 
শসবর্ণ বিবাত সঙ্ঘটিত শইল। বিবাহটি কেশবচন্ত্র এ 
তরাঙ্ার দগ্ধদিগেব উদ্ঠোগেই হইয়াছিল। বিবাহের পাত্র 
স্বগীয় পার্বতীচবণ দাস গুপ্ু, বি, এল,। পার্বতী বাবু 
যশোহর ঞেলার অতি সম্মানিত বৈষ্ঠৰংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। টত্বরকালে 'এই পার্বতী বাবু পৃণিয়ার 
সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণা হইয়াছিলেন। 

ইস্তার পর কেশবচন্ত্র টাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও 
বরিশাল অঞ্চলে ধন্মগ্রচাব করিয়া বিহার, যুক্ত প্রদেশ 
এবং পঞ্জাবে ধশ্ম প্রচার করিতে গেলেন। পঞ্জাবের 
চিন্দু. শিখ, মুসলমান 9 সন্ত্ান্ত ইংরাজগণ কেশবচন্ত্রের 
হৃদয়োন্মাদকারিণী বক্তৃতা শুনিয়া! মুগ্ধ হইলেন; এবং 
ত্রীন্ার ধর্মভাবে আকৃষ্ট হইয়। তত্প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ 
কনিতে লাগিলেন 

অবশেষে কেশবচন্ত্র যেন এক . অলৌকিক শক্তিতে 
শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। সেই শক্তির সাহাযো 


প্রবাসী-কাস্তন, ১৩১৭ 


এ পাপ পিপল পিতিতাপাসিনপর 


[১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এছ পপি পিপি পাশা পাত প 


ছরানে ভেকিবাজি খেলাঈতে লাগিলেন; এক শ্রেণীর 
শিক্ষিত যুবকের জদয়ে এমনই মায়াকুৃহক বিস্তার কবিলেন 
যে, তীভারা ছায়ার স্ঠায় ভাতার মন্ুসরণ করিতে 
লাগিলেন। এই সময় সহঅ সহআ লোক কেশবচন্দ্রের 
প্রাণম্পশী উপদেশ শুনিবার জন্য ব্রঙ্গপমাগে গমন 
করিতেন; কিন্তু গোলোকর্ণাপার মধ্যে গরবেশ করিলে 


সি তাত অপি পি ০ পি 


যেমন আর বাহির হইপার পথ পাওয়া বার ন|, তেমনি 
একবার ধাহারা 
ফিরিবার পথ 
ঘর পর হইল, পিতামাতার স্লেভের বাধন ছি'ড়িয়া গেল) 
বিষয় সম্পদ পড়িয়া বাল; তীহারা সকল তাগ করিয়! 
ব্রাঞ্মদমাজেই বাঁস করিতে লাগিলেন। শুধু কি তাই? 
কেশব্চন্ত্রের আকর্ষণে কত শিক্ষিত ব্যক্তি চাকুরী ত্যাগ 
করিয়া, স্থখের মাশায় জলাঞ্জলি দিয়, দারিদ্রোর বোঝা 
মাথায় লইয়া ধশ্মের জন্য পাগণ হইলেন এবং ধর্ম প্রচারের 
জন্য আত্মবিসর্জন করিলেন। এসকল মাশ্চ্য বাপার 
এখন বিশ্বাস করিতেও উচ্জা হয় না, শ্বপ্পেৰ কাহিনী 
বলিয়া মনে হয়। 

দেখিতে দেখিতে ১৮৬৯ সালের ২২শে আগস্ট 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন কেশবচন্দ্রের নৃতন 
ভারতবরষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ভঠবে। মন্দিরে 
পোকে লোকারণা ভইয়া গেল। শ্য়ং কেশবচন্ 
উপাসনায় আচার্য্যের কাধ্য কাঁরলেন। তাহার পর 
স্বর্গীয় আনন্দমোহন বন্থু, এম্‌, এ, স্বীয় কুষ্ণপিহারী সেন, 
এম্‌, এ, স্বীয় রজনীনাথ রায়, এম্‌, এ, পঙ্ডিত শিবনাথ 
শান্্ী, এম্‌, এ, স্থলেখক শ্রীক্ষীরোদচন্ত্র বায় চৌধুরী, এম্‌, 
এ, এইরূপ একুশ জন যুবক ব্রাহ্গধর্মে দাক্ষিত হঠলেন। 
সকলেই জানেন, ইহাদের মধো অনেকেই জ্ঞানে, গুণে ও 
ধর্ম্মে দেশের মধ্য শ্রেষ্ট স্থান অধিকার কারয়াছেন। 

এই ত গেল কলিকাতার কথা। ইহার কয়েক মাস 
পরে অর্থাৎ উক্ত সালের ডিসেম্বর মাসে কেশবচন্ত্র ঢাকায় 
গমন করিলেন। সেখানে ঢাকার বড় বড় সাহেব ও 
স্রপ্রসিদ্ধ নবাব মাবহুলগণি হইতে আরম্ভ করিয়া 
ডালবাজারের টিকিধারী বৈষ্ণব পর্যান্ত কেশবচন্ত্রের 
বক্তৃতায় মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল এই 


ব্রাহ্মপমাে 
পাইসতন না । 


যাইতেন, তাহার। আশার 


এইজঠ্য কত যুবকের 


রি সংখ্য। 


এপি লাশ 


ষে, ঢাকার নধবিধান সমাজের বর্তমান আচার্ধা প্রযুক্ত 
বঙ্গচন্ত্র রায়, স্থ প্রসিদ্ধ পিবিলিয়ান মিষ্টার কে, জি, গুপ্র, 
তাহার ন্বাতা ডাক্তার পি, এম্‌, গুপ্ত, ত্বা্ভার পিন্টা সাপ্নক 
কাণীনারারণ, ডাক্তার 'প, কে, রায়, জজ মিষ্টার এ, সি, 
সেন, বিখ্যাত নিশিকান্ত চট্োপাধ্যায় ৪ তাহার জোষ্ 
ভ্রাতা নবকাপ্ত চট্োপাধ্যায়। মুন্সী জালালুদ্দীন ময়! 
প্রতি চল্লিশ বাক্তি ত্রাঙ্গধম্মে দাক্ষিত হইলেন । 

এই সময় ঢাকা সরে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব 
ভইয়াঞ্িল, তৎসম্বদ্ধে পূর্ববঙ্গের খ্যান্নামা সাহিতাক 
রায় কাপাপ্রপ্ন ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই, মহাশয় 
স্বয়ং আমাকে যাভ। লিখিয়া দিয়াছেন, তাত! এই ২-- 


“স্বনামধন্য কেশব তাহার কতিপয় শিষা সহ ঢাকায় আগমন 
করিলেন। কেশব প্রথম উংরাজিতে তংপরে বাঙ্গলায় বন্ত,তা 
করিদেন। তাহার বন্ুত| শবণ করিয়া ঢাকার সকল সম্প্রদায়ের 
লোক মোহি» ও বিন্মিত ভইল। ব্রাঙ্গধন্মের জয় পতাকা ঢাকার 
নগরসঙ্গীন্তনে প্রথম উততে।লত হহল। মীহারা কোন অংশেও ব্রাহ্ম 
নহেন, ভাহারাও নগরকীন্বনে বহির্গত, খধিবেশে শ্বশোভিত, রিক্ুপদ 
কেশবচদ্দকে ধর্নীপুক্ষ মনে করিয়া নমনার করিল; এবং ব্রাঞ্গধন্মীকে 
একটা আশ্চধ্য ও অতি পবিএ বস্তু জ্ঞানে সম্মান করিতে শাখিল ।” 


এই ঘটনার কয়েক মাস পরে, মর্থাৎ ১৮৭০ সালের 
১৫ই ফেঞ্য়ারা £কেশণচন্ত্র ধন্ম প্রচারাগ ইংলগ্ডে গমন 
করিলেন। ইংলগ্ডের জ্ঞানী ও 
.ধান্মিক ংবাজধিগের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার 
ভঁতপুর্বব বড় লাট পণ 
লরেম্স স্বয়ং গ্রাডষ্টোন প্রভৃতি বড় খড় ইংরাজের সঙ্গে 
আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। অবশেষে কেশবচন্দ্র 
ব্তৃতা ও উপদেশ পদান করিতে লাগিলেন। তিনি 
তাহার পক্তৃতা ও উপদেশের মধ্যে পাণ্িতোর পরিচয় 
দিলেন না, প্রত্বতত্ব 'অথনা! দশন বিজ্ঞানের কণাও উপস্তিত 
করিলেন না; কিন্তু অমৃতময়ী ভাষায় ধন্মের সুমধুর 9 
চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি বর্ণন! করিতে লাগিলেন । কেশবচন্্র 
খ্ীষ্টের স্তায় এমনই এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া সরল 
ভাষায় ধর্মের কণ। বণিয়। যাইতেন যে, তীগার প্রতোকটি 
কথ! ইংরাঞ্জ নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করিত; তাহাদের 
অন্তরে ভক্তির উচ্ছলিঠ হইয়৷ উঠিত; তাহাদের চিত্ত 
আর হইয়া যাইত। 'এজন্ত কেশবচন্ত্রের তবু আদর ও 
প্রশংসার সীমা রহিল না। তিনি ছয় মাস ইংলগ্ডে বাস 


কেশণচন্দ্র প্রথমতঃ 


প্রধান পুষ্ঠপোষক ভারতণর্ষের 


৫১৯ 


০ সততা ৯০৯৩৯ 


করিয়া চুগন্রট উপদেশ ও ১বকৃতা প্রদান করিলেন। 

ংলগ্ডের নানা সম্প্রদায়ের ডি শত পুরুষ ও নারী প্রকাশ্ত 
সতা৷ করিয়া! তাহার পতি ভক্তি ও সম্মান প্রকাশ করিলেন। 
বোধ হয় কেশ্বচন্ত্র বাতীত আর কোন বাঙ্গালী ইংরাজ 
জাতির নিকট এইরূপ শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রাপ্ত হন নাই। 
এ বিষয়ে কলিকাতার “ইংলিশম্যান” কেশবচন্ত্রের মৃত্যুর পর 
যা! লিখিয়াছিজেন তাঁভার বঙ্গীম্ববাদ “আচাধ্য কেশনচন্দ্র” 


হইতে উদ্ধত করিতেছি £-_ 


“তাহার ন্যায় “কান হিন্দুই স্বদেশের বাহিরে এত অধিক প্রখ্যাত 
হইতে পারেন নাই এবং সমকালে জীবনের সামান্য সামান্য কার্যা- 
কলাপেও সর্বসাধারণের এত মনোযোগ আকর্ণণ করিতে পারেন 
নাই। + 1 তাহার অনর্গল বজ্তত প্রভাবে এবং সাগ্রহ নিৰেদনে 
ইংলগের জনসমাজ চমতকুত হইয়াছিল: এবং কখনও বা! অজ্ঞাতসারে 
বিত্রান্তও হইয়াছিল। সব্বররহই তিনি ভাঙার সমুন্নত চরিও। ও সদ্‌- 
গুণাবলী দ্বার। লোকের মনে এক গভীর ভাবের উদ্দীপন। করিয়াছিলেন 
এবং তাহার স্বদেশের প্রতি রাজি নবতর মনোযোগ আকধণ 
করিয়াছিলেন ।” 

কেশবচন্ত্র যখন ইংলণ্ডে ধন্মপ্রচার করিতেছিলেন। 
তৎকালে বিলাতের অধিকাংশ সংবাদপত্র স্টান্ার যশোগান 
করিয়াছেন । এ সময় পিলাতের “গ্রাফিক” পত্রে কেশন- 
চন্দ্রের ছবি ও তাহার সঙ্গে 'একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশের 'ন্ুবাদ 'এইট £-- 

“ভারত হইতে আলোকসম্পন্ন উউরোপকে ধর্ম নীতির সৌন্দর্ধা, 
সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষ। দিবার জন্ম একবাক্রি আমিলেন। 
যে ধ্দসংসারকের নাম এই রচনার শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি 
নিশ্চয়ই এ মুগের শ্রবিখাত লোকদিগের মধো একজন । * * 
কলিকাতা কেশবচল্রের জন্মভূমি । সেখানে ভ্ঠাহার পত্তী ও চারিটি 
সন্তান তাহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা/ করিতেছেন । এই টাতার ৩৩ 
বৎসর বয়ন চলিতেছে | * » তিনি খাটি নিরামিমভোজী ও মাদক- 
তাগী, মত্গ্ত মাংসম্পর্শ করেন না। তিনি চদ্যম ও শ্থপর্ণ ধাতুর 
লোক : যতই তাহার সন্ধিত পরিচয় হয়, ততই তাহাকে ভালবাসা 
যাঁয়। সাধুতা, নির্মালতা, হিতকারিতা, ভঠাহার চরিত্রের বিশেষ 
লক্ষণ ।” 

কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে গমন করিয়া ভারতের কল্যাণের 
জন্য চিন্তা করিয়াছেন । তাহ দেখাইবার জন্য তাভার 
ণ“ভাঁরতের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তা” শীর্ষক বক্তার বঙ্গানুবাদ 
চষ্টতে দু চারিটি কথা উদ্ধত কবিতেছি ২-- 

পত্রিটিশ জাতি যদ্দি ভারতের মঙ্গল করিতে চান, তাহা! হইলে 
সকল শ্রেণীর লোকের উপরে সমান দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । উংরাজ- 
গ্রণের মনে রাখ। উচিত যে, ঈশ্বর ভারতবর্কে তাহাদের হনে সপ্ত 


রাখিয়ানেন। * * ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের প্রথম কর্তবা-_শিক্ষ।- 
স্কার্যোর আরও উৎকর্ষ সাধন করা । ভারঠবাসীদিগকে রাজতত্ত 


৫২০ 


শপ ৯৭ 


করিতে অভিলাষ করিলে ঠাহাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন । প্রকাও 
ছুর্গাপেক্ষ! বিটিশজাতির ক্ষমত! ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্কুল কলেজ 
প্রকৃষ্ট উপায়। * * বঙ্গদেশেই প্রঠি তিন শত আটাশ .জনের মধ্যে 
একজন মাত্র শিক্ষালাভ করে। বাহার! দীন দরিদ্র তাহাদের শিক্ষার 
কোন উপার নাই।* * গবর্ণমেটট ভারতের নারীগণকে বদি শিক্ষ| 
না দেন, তাহ! হুইলে শিক্ষাকাধ্য অসম্পূর্ণ থাকিবে । ভারতকে 
শিক্ষিত! মাতা না দিলে ভাবীবংশকে কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত 
কর! হইবে না, সম্ভানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুরাগী, সত্যনিষ্ঠ 
হইতে পারিবে না, গৃহ জ্ঞান ও হুখের আলয় হইবে না।” 


কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া 
পুনর্বার নবোৎসাঞ্কে ধর্শ প্রচার করিতে লাঁগিলেন। 
ইহার পর যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সাধনের 
দ্বারা ধঙ্দের নব নন্‌ তত্ব উদ্ভাবন পূর্ববক, তাহ! জগতের 
নিকট প্রচার করিয়াছেন। 'আঁজ কত ধর্মপিপান্ ব্যক্তি 
তাছার সাধনগ্রাণালী অনুসারে সাধন করিয়া, তাহার 
উপাদন! প্রণালী অনুসারে উপাসনা! করিয়া, তীহার 
উপদেশ অনুসারে ধশ্মপথে চলিয়া! রুতার্থ হইতেছেন। 

আমর1 সকলেই জানি মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্নের 
প্রবর্তক। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মের খষি) 
কেশবচন্দ্র এই ধর্মের সাধক ও প্রধান প্রচারক। তীহার 
জীবনে এই বিশ্বজনীন্‌ ধন্মের স্থমচৎ ভাব সকল পরিস্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রাচীন খষির অধ্যাত্ম যোগ 
সাধন করিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী ও করুণার ভাব 
গ্রন্ণণ করিলেন, ভক্ত শ্রীচৈতন্যের জদয়োন্মাদিনী ভক্তিতে 
প্রমত্ত হইলেন) এবং তাভাদের মাহাত্মা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার 
করিলেন। আবার খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্নের স্্রগভীর 
বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও বাধাতার ভাবগুলি স্বীয় জীবনে 
বিকশিত করিয়া তুলিলেন; তত্তিক্ন নির্ভীক চিত্তে হিন্দু 
নরনারীর নিকট খ্রীষ্ট ও মহন্মদের মাহাত্য প্রচার 
করিলেন। যথার্থই কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে 
বেদ, ললিত বিস্তর, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয্ন হইয়াছিল। 
এই সমন্বয়ের ধর্ম প্রচার করাই তাহার জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য। কেশবচন্্র আশ! করিয়াছিলেন, তাহার প্রচারিত 
বিশ্বঞজনীন্‌ ধর্মের মধ্যে সকল ধম্ম, সকল জাতি এক হইয়া! 
বাইবে। এজন্য তিনি তাহার একটি বক্তৃতায় বিশ্বাসে পুর্ণ 
হইয়া বলিয়াছেন-.. & 


"এস, জামর! এক ঈশ্বর, এক জাতি, এক মণ্ডলী, এক সত্যে 
আবদ্ধ হই, সমস্ত মনুধা জাতিকে এক করিয়া ফেলি। * * বৃ 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩১৭ 


পাশ নপগ পসরা পাস ০১ পাপ পসপীপিপসসিতপাসটিশাপ 


| ১০ম তাগ, ২য় খণ্ড 


তান মিলিত হুইয়! বিবিধ-ন্বরে একই তানলয় উপস্থিত করে 
ঈশ্বরের ভিন্নতার মধ্যে একত। আছে । * * বহু জাতি, বন সম্প্রদাকপ, 
বন মণ্ডলী, বন মতের মধ্যে একতা সম্ভব। সকলে মিলিত হউন। 
* * আমি আমার সুখে সেই জাতি সম্মিলনের বাঁপার দেখিতে 
পাইতেছি, যাহ। এক দিন অতি সুন্দর একতা সম্পাদন করিবে এবং 
এবং সমুদয় শত্তত। বিনষ্ট করিবে । * * আমি দেখিতেছি কাল- 
প্রবাহে সমস্ত ধর্ম মিশিয়া বাইতেছে ।” 


আমরা এখন কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে “তত্ববোধিনী পত্রিকার” 
কয়েকটি কথ! উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। 
“তত্ববোধিনী” বলিয়াছেন £__ 


“অনেকেরই জন্ম শ্রীপুর পরিবারের জন্য, কিন্ত মহাত্মা কেশব- 
চন্দের জন্ম সমত্ত পৃথিবীর জন্য | * * ইংরাজী ও বাঙ্গল! ভাষা ইহার 
দাস; কবিত্ব ইহার সহোদর, বাগ্মিতা ইহার বালাসখা৷ এবং প্রতিভা 
দৈবপুরস্কার।” 


শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত । 
জীবন-নাট্য 
(গল্প) 
পাক। আমের সময়। সে তখন বালক মাত্র। গিয়াছিল 


সে মামার বাড়ী বেড়াইতে । বাগানে আম কুড়াইতে গিয়া 
পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা । মেয়েটিও বালক1। 
তাহাকে দেখিয়াই বালকের চিত্ত যেন বলিয়া উঠিল-- 
এই এই, একেই আমি খুঁজিতেছিলাম, একেই আমি 
চাই। 

কিন্তুসে বালক কিনা, মেয়েটিকে মুখ ফুটিয়৷ কিছু 
বলিতে পারিল না। শুধু অবাক হইয়া তাহার দিকে 
চাহিয়। রহিল, মেয়েটি তাহার রকম দেখিয়া একটু শুধু 
হাসিল। 

এবার এই পর্যাস্ত। বালক মামার বাড়ী হইতে চলিয়া 
গেল, কিন্তু সেই একদিনের-দেখা মেয়েটির সেই হাসিটুকু 
সে ভুলিল না। 

আবার যখন সে মামার বাড়ী ফিরিল, তখন সে 
কলেজের ছেলে। তবু তখনে! বালক । শ্রবারও লেই 
মেকেটির সঙ্গে পুকুর-ঘাটে দেখা । তাঁর বয়স এখন 
চৌদ্দ বছর। কিন্তু তখনি তার হৃদয়খানি মাতৃত্বের জন্য 
উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটির আগেকার সেই 
চঞ্চল গতি মন্থর ও স্থির দৃষ্টি বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে__ 


এরি সংখ্যা । 


সি লস 


সমস্ত দেতে একটি টিপ লীল৷ পারদরাশির মতে! 
টলটল করিতেছিল। 

সে এবার আরো অবাক হই মেষেটিকে দেখিতে 
লাগিল; এবারও মেয়েটি তাহার রকম দেখিয়া হাসিল, 
কিন্তু তেমন সহজভাবে মুখের দিকে তাকাইয়৷ নয়-_ 
ঘাড় অন্যদিকে বীকাইয়৷ কিন্তু দৃষ্টিথানি তারই দিকে 
হানিয়!। 

তাদের আলাপ হইতে দেরি হইল না, এবং আলাপ 
যদি হইল তো! তাহার মধ্যে এমন কথাও হইল যাহা 
শুধু সেই ছুটি মুখের বলিবার মতো আর সেই চারটি 
কানেরই গশুনিবার_আর কারো কাছে সে বলিবার নয়, 
আর কারে! সে শুনিবারও নয়। 

মেয়েটি বিধবা । তাকে বিয়ে করা অসাধাসাধন। 
কিন্তু সর্বস্ব যেখানে বীধা পড়িয়াছে, প্রাণপণ করিয়াই 
তে! সে-সব উদ্ধার করিতে হয়। ছেলেটি উপার্জন 
করিবার জন্য আপনাকে প্রাণপণ যন্বে তৈরি করিতে 
লাগিল। সে ইঞ্জিনিয়ার হইবে--তার জন্যে অস্তত পক্ষে 
আট বছর দরকার। আট বচ্ছর ! 

ছেলেটি মাঝে মাঝে মামার বাড়ী আসে আর মেয়েটিকে 
দেখে সে দিনে দিনে নব নব শ্রীতে পরিমণ্ডিত হইয়! 
উঠিতেছে। এমনি আশায় আনন্দে বাধায় চুরিতে প্রণয় 
তাহাদের প্রগাঢ় হইতে লাগিল। 

এমনি করিয়া! তিন বছর গেল। চতুর্থ বছরে মেয়েটির 
জর-বিকার হইল। 

তারপর ছেলেটি যখন তাঙ্কাকে দেখিল, তখন মেয়েটির 
রং বিবর্ণ, চোখ কোটরগত ও উদাস, মাথার চুল কাটা, 
স্থগোল দেহের লাবণ্য কঙ্কালসার বিশ্রী। 'অমন রূপ 
হতশ্র। হওয়াতে ছেলেটির দুঃখ হইল, কিন্তু তাহার 
অন্থরাগের হাস হইল না। 

ক্রমে ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হইল। অর্থ প্রতিপত্তিও 
হুইল। কত সুন্দরী কিশোরীর পিতা তাহাকে দুবেলা 
সাধ্যসাধন! করিতে লাগিল-_কিন্তু সে সেই চৌদ্দ বছরের 
মেয়ের কাছে প্রতিজ্ঞাকরা ভুলিল না। সে বিধবাঁকেই 
বিয়ে করিল। 

মেয়েটির আবার চুল হয়াছিল, কিন্তু তেমন ঘন ল্বা 


জীবন-নাট্য 


৫২১ 


» পাস পাত ও + ৯০০ সি শা ০ 


গোছ বাধে নাউ) তার চোখের কোল ভরিয্াছিল, কিন্ত 
দৃষ্টিতে সে চঞ্চল আবেশ ছিঞ না; রং ফিরিয়াছিল কিন্ত 
আগেকার সেই চোদ্দ বছরের মেয়ের উচ্ছল লাবণ্য 
ফিরে নাই; হৃদয়ের অন্তরে প্রণয় জমাট বীধিয়াছিল, 
কিন্তু বাহিরের সেই উচ্ছসিত শ্রী এখন শিথিল হইয়া 


গিয়াছিল। চোদ্দ বছবের মেয়েকে ভালো বাসিয়৷ ছেলেটি 
বাইশ বছরের মেয়েকে বিবাহ করিল--তৰু তাহাকে 
ভালে বাদিত। 


ভালো বাসিত; কিন্তু 'মাগেকার সেই বাগ্রতা আর 
ছিল না; অনানশ্তক বকুনি থামিয়৷ গিয়াছিল; পলকে 
পলকে চাওয়াচাওয়ি ও চুরি কথিয়া হাপাহাসি বিদায় 
লইয়াছিল 7 মুহুর্ত অদশনে প্রলয়বোধ এখন ঘরকল্নার 
কাজের মাঝে ডুব দিয়াছিল। 

ক্রমে ক্রমে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইল। 
মেয়েটি বাপের প্রাণ তার নয়নন্তারা, তার অনন্ত সাত্বনা। 

মেয়েটি যত বড় হইতে লাগিল তত তাব মধ্যে তার 
মায়ের অতীত ছবি ফুটিয়। উঠিতে লাগিল; মার ততই 
সে বাপের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। দশ বৎসর 
বয়সে তার মায়ের সেই চোদ্দ বৎসরের ছবি বাপের 
চোথে নৃতন হইয়া দেখা দিল। 

বাপ সময় পাঁঈলেই মেয়ের কাছছাড়া হইত না; 
মেয়েকে যতটা *পারে চোখে চোখে রাখে । মেয়েকে 
লইয়াই বাঁপ ব্যস্ত, মেয়ের মায়ের খবর বড় একটা লওয়! 
ঘটিয়া উঠিত না। 

দুর্বল শবীরে সন্তান প্রসব ও ঘরকনার থাটুনিতে 
মায়ের শরীর ভাঙিয়! গিয়াছে । স্বামী-স্ত্রী দ্জনেই কাজে 
বাস্ত, দেখা সাক্ষাৎ বড় একট! ঘটিত না। তবু ভালোবাসা 
ছিল। কিন্তু যেমনটি ছিল তেমন কি? 

একদিন প্রভাতে মেয়েটি বিছানা তইতে উত্ঠিল না। 
মা বলিল-__ন্কুলে না যাইবার ছুতো ৷ বাণা কিন্তু তাড়াতাড়ি 
ডাক্তার ডাকিল। 

মৃত্যুর দুত মেয়েটিকে ডাক দিয়াছে__মেয়েটির মক্গা 
হইয়াছে। মা ঘরকন্না, লইয়া ব্যস্ত। বাবা তাহার 
শ্ুশ্রাধার জন্য আহার নিদ্রা কাজকর্ম ত্যাগ করিল। 
অর্থে শ্রমে চেষ্টা যত্বে যত রকম আরাম দিতে পার! যায় 


৫২২ 


মেগ্নেটির কিছুরই 'অভাবৰ রহিল না। ধাপের সঙ্গে সে 
যখন কথা কঠিত বাপের বুক দ্ুঃখপেদনায় রিয়া উঠিত ও 
তবু সে নিজের কণ্ঠ চাপুয়া রাথয়া মেয়েকে ভাসাহতে 
চেষ্টা করিত। 

একদিন আব মেয়েটি হাসিণ না) কথাও বলিল না। 
সব শেষ হহয়া গেল! 

সে শোকে দৃগ্ত চিত্র করা অসম্ভতণ। 
মৃতদেহ হতে আসল, তখন বাপ একেবারে ক্ষেপিয়া 
গেপ-লোককে মারিতে যায়--অমন ছুধেখ মেয়ে মরিয়া 
গেছে এসে বিশ্বাসহ করিতে পারে না, এখনো আশা! 
থাকিতে পারে, সে বাচিতে পারে। 

লোকেরা তাহার মিনতি শুনিল না, 
করিল, অমন সোনার মেয়েকে পুড়াইয়! 
ফেলিল। 

পাগল পিতা এক মুঠি ছাহয়ের উপর সমাধি রচন! 
করিল। শাদ। পাথরের সুন্দর সমাধি। খোজ সে একগাছি 
শাদ। স্গঞ্চি ফুলের মালা পরাইয়া সমাধির কাছে অর 
বিসর্জন করিয়! আদিত। 

এমনিভাবে বছরখানেক গেপ। দ্বিত্রীয় বংসরে কণ্ঠার 
সমাধির কাছে নিত্য আর শোক করার সময় হয় না, 


বথখন শোকে 


বাধ অগ্রাহ্য 
ছাই কিয় 


কাজের পড় ঝঞ্ধাট। মনে মনে একএকনার লজ্জ| $য় মে 
মেয়ের প্রতি ঠিক মতো সেভ প্রকাশ কথা হইতেছে না। 
তবু সময় খড় চিকিৎসক, সকল শোক, সকল লজ্জা, সকগ 
স্থৃতি সে অল্পে অল্পে অলগ্ষো মুছিয়া ফেলিতে লাগিল । 

আরো দুটি কম্তা জন্মিয়াছে কিন্তু তার! তাহার মতে! 
নয়, এ কথা তার নাপের মনে জাগে । 

আর স্ত্রী? যার তুলা নারী এ জগতে আর ছিল না, 
এখন তার সে মোহিনী ঘুচিয়া৷ গেছে, বিশুফনঞ্জরী লতার 
মতো একদিনের যা শ্রী এখন নষ্ট হইয়। তাই তাহাকে 
অধিকতর কুণ্রী করিয়া তুলিয়াছে। 

জীবনেরও স্ক,ত্তি আন,গ! ভাটা ধরিয়াছে। বাদ্ধক্য চুপি 
চুপি ঘাড় ধরিয়। পিঠ কৃজা করিয়! দিতেছে, পা বাকা ও 
কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। 

ঘরকনারও সে শ্রী নাষ্ট। 
ছেলেপুলে সামলাইতে পারে না। 


এক।| গিন্নি অনেকগুণি 


উবার বার ১৩১৭ 


তাহার! চেয়ারের ঠ্যাং 


(৯ম তাগ, ব্য খণ্ড 


ভিডি বালিসের তুলো রি করে, কা করা দেয়ালে 
কালি ছড়ায়, গানেব বদলে ছেপেদের কানা গৃহখানিকে 
ভখিয়! কাজেকানেই কর্তা গিন্নির মেজাজ চটা, 
কথা কড়া, বাবভাব রূঢ় হয়া উঠিতেছে। কর্তা-গিন্িও 
এখন ছাড়াচ্াড়ি, আগেকার সে সোশাগসম্তাবণ এখন 
খুজিয়া মনে করিতে হয়। 


কর্তীণ নয়স যখন পঞ্চাশ, 


বাথে। 


তখন গিন্রির মৃত্তা হইল। 
তখন বুড়োর মনে অতাত ঘৌপনেব সক স্বৃতি নূন 
তইয়া! উঠিল, €চাখের আদনে সেই চোদ্দ বছবের ফুটন্ত 
কলি মেয়েটির ছবি জাগতে লাগিল । বুড়ো শোকে বড় 
কাতর ১ইণ--সে শোক ঝুডীব মৃগ্গাতে নয়, সেহ বাইশ 
বছরের বধূ গগ্েগ নয়,-এ শোক সেই চোদ্দ বছরের 
কিশোরীর স্মৃতির জন্য :- সেই বাইশ বছরের বধূর ভালো 
ধানার জলা এবং বুড়ীর গিন্নিপনার জন্য মন্প স্বল্প । 

বুড়ো ছেলেমেয়েগুলিকে পয়। থাকে । মেয়েগুলির 
শিয়ে হল; ছেলেগুলি থে ধার কাছে দেশশিদেশে ছড়াইয়] 
পড়িল; শান মানুলিয়া রঙিণ শুধু সেই বুড়ো । 

বছরখানেক ধরিয়। বুড়ীর এক একটি গুণের 
সে তার পন্ধুদের বিরত্তু কারয়া 
ভারপর খা ঘটল পে খড় ৯মতকাব! 
সঙ্গে তার আলাপ 


কথা 
একশবার বলিয়া পাশয়ঃ 
তুণিল। 

একটি আঠারো বছবের গন্দরীর 
আক্কতঠিখ মধ্যে কি আল্যা বুড়ো 
তর মৃত পদ্দীর চোদ গছুর বয়সের ছপিপানিব চমৎকার 
সা্ৃশ্তা দোঁতে পাইল। সেই কোন স্থূর অতীতে 
আমবাগানের চোদ্দ পছবের মেয়েকে দেখিয়া যেমন সেদিন 
মনে হইয়াছিল এমনটি বুঝ মার জগতে নাই, আজ এই 
অষ্টাদখাকে দেখিয়া তেমনি মনে হইল । আর মনে হইল 
এ প্রজাপতিরই নির্বন্ধ! এ পির্ধাতারই লীল! ! 

শুধু যে বুড়ো যূনতীকে দেখিয়। ক্ষেপিয়া উঠিল তা 
নয়, যুধতা বুড়োকে তালোণাসে। বুড়োর শৃন্ত ভাঙ। 
মন সুখে গর্ধে ভরাট হইয়া উঠিল --এখনে। সে একেবারে 
অপদার্থ নয়, পঞ্চাশ বছরে ও সে অষ্টাদশীর হৃদয়জয়ী ! 

বুড়ো আধার বিয়ে করিল, নইলে যে সংসার চলে না) 
বুড়ো বয়সে তাকে দেখে কে? ছেলেমেয়েগুলোকে মাতৃ- 
ভীন রাখা ও তে বাপের প্রাণে সন্থ হয় না। 


ইল | হাভাব 


৫ম সংখ্যা | 


কিন্তু ছেলেমেষ়েগুলো এমনি অকৃতজ্ঞ, নাপের এত বড় 
শ্নেচের না্শনটাকে তার! তাদের মায়ের প্রতি অপমান 
মনে করিল বুড়ে! বয়সে নাপের কাগু দেখিয়া! তাদের মাথা 
হেট হইল, লঙ্জাঁয় তাদের নাকি পোকাঁলয়ে মুখ দেখানো 
ভার হইল । শোন একণপার কথা! 

এমন অকুতজ্ঞতা কি বরদাস্ত হয়! বুড়ো ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে সকল সম্পক তৃপিয়! দিল । 
গিনি লইয়া নৃতন পাত খরকন্নার় বুড়ে। মন দিল | বুড়োর 
বুড়ো বন্ধুরা পল[বূলি কবিল বুড়ো গাছে দোফলা ফসল 
মিটি না টক 


নৃষ্টন উৎসাহে নূন্ন 


রকমারির পাঠাব পটে, কিন্ত সে না 
পানসে। পু 
বছৰ ফিরিতে না ফিরিতে নবপধূর সন্তান ভষ্টল ! বুডো- 


বয়সে একেই ঘুম কম হয়, তাভাতে আবার শিশুব কানায় 
বুড়োর ভারি ঘুমের ব্যাঘাত হইতে শাগিল । এ নয়সে কি 
এস৭ ঝঞ্চাট ভালো লাগে। বুড়ো প্রখক ঘরে শযা। রন! 
কিল । 

বধু উগাতে নারীভাগাকে ধিক্কাব পিয়া কাদিণ : রমণাব 
জীণন কি দ্ুঃগন্রভব ২ রধখানেক সাগে বুডো স্যাতার 
কানে যেসব স্ছষ্টিছাড়। মদত্বলানো কথা বপিযাছিল এখন 
তাহার গ[গাগোড়। প্রণঞ্চনা 
লাগিল। তখন তাশার মনে তাহার ভাগানতী সতীনের 
উপর ভিংসা জাগিতে লাগিঞ ; 'ঞটা বেন সম্পূণণ তার সী- 
নেরই দোষ, যে, সেতার স্বামাৰ সকল মাধুর্ধা কল 
সোহাগ নিঃশেষে উপভোগ করিয়া মরিয়াছে এবং হাহার 


জন্ রাখিয়া গেছে শুধু অনাদর আখ উপ্ক্ষে। সে ননে 


মিথা। বলিয়া মনে হইতে 


করিতে লাগিল ভাহাকে যে পিবাহ কবা সে কেণল তাহার 
সতীনের শূষ্ট স্থান পূর্ণ করিবার ন্ট, তাহার বনুটুকু আদর 
সে সতীনেরইউ স্মৃতির উদ্দেশে | হাভার নিগের কিছু নাই, 
মনে করিয়া সে ক্ষুগ্ন হইয়া উঠিল। 

এখন সে স্বামীর মনোহরণের ডন্য যে সব বলাসকণা, 
প্রণয়লীলার অনুষ্ঠান করিতে শ্রু কারল তাচা বুড়োর 
কাছে বড় বাড়াবাড়ি ও 2াকামি ঠেকিতে লাগিল। 
নঠিল। 
কথায় বুড়োর মনে তুলনায় সমালোচনা জাগে মনে হয় 
আগেরটি যেমন সরল সোহাগী ছিল এটি তেমন নয়, 


বুড়ো মনে মনে নিরান্তু তইয়া এখন কথায় 


বাংগল! শব্দের যু 


৫২৩ 


এর নেজাক্ষটা চা, ঢংটা পাকামি, বাব্হাবটা অসঙ্গত। 
তপন বুড়োর মনে তাব পূর্ব পক্ষের ছেলেমেয়েগুলির 
প্রতি মমতা আসিল। গৃহ তাব 

অস্বাস্তকধ মনে ভইতে লাগিল। তার বুড়ো 
কাগুখান।! আগাগোডা মুর্খ চার নামাস্তব বলিয়া প্রতিভাত 
তল । এমন ভুলটা না কবিলেই ছিল ভালো । তাহার 


ফিরিয়া অতিরিক্ত 


বয়সের 


সমস্ত জীনন ভাব হইয়া উঠিল। 

এতদিন হাব মনের মধো সেই আমবাগানের চোদ 
পছরের মেয়েটিব রূপই শুধু জাগিতেছিল---মাতার সাদশ্য 
সেড় ছণব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ভবাবই সেজন্য 
বেদনা পাইয়াছে,._একপাব গাঁগাব কল্গাব 'ঁরুতিতে, 
আরবার এই দ্বিতীয়। পরীর মধ্যে । কিন্তু এখন, এই 
জীবনেব অবসান-সময়ে, এই নিবানন্দ সংসাবে, পরীর 
ককশ ভৎসন। পরিপাক কবধিলে কবিতে, আচার সমুখে 
জাগিয়া উঠিল সেই ধৈর্যাশালা কক্ধপট্র গ্রভিনীমৃর্থি_যে 
নীরবে সুধু সংসাব দেগিয়া্টে, স্বামী পুলের সেন। করিয়া 
গিয়াছে, যে কগনে। একটি প্রিয় বা রূঢ় কথা উচ্চাবণ 
চোদ্দ সছবেব 
নরুণীর ব্ূপে মঞ্টিয়ািল, মাজ বুদ্ধ "য়সে ধাকা খাইয়া 
সে মোহ কাটিয়। গেল, এখন বুড়ো বুঝিল চোদ্দ বচছবের 
তরুণীর প্রণয় প্ারিণঠি পাইয়াছিল, সেই সেবা-নিপৃণ! 
গৃতিণানে, বগা সে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া "ধু রুনির 


কবে নাই। সে মে তচ্ছ গোহে 


সন্ধানে ব্যাকুল হয়া ভুগিয়াচ্ছে । এখন সে মুত্তাতে তাভারউ 
সহি মিলনের অপেক্ষা কবিয়! দিন গণিতে লাগিল ।* 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বাগলা শব্রয় 


বহ সংস্কৃত শব্দ নাণগঞায় চলিন মানে । আশ্বিন মাসের 
প্রবাসীতে নাগল। শব্দের বালান প্রসণ্গে এ বিষয় সণক্ষেপে 


দেখা গিয়াছে । অনেক সংস্কৃত শব্দ লিখনে সংস্কৃত, 





* সুইডেনের লেখক--4118041 701 দনতাহার রচনায় 
নাটকীয় উপাদানের প্রাচুধা ও রমাতার জন্য “116 ১১১:০৫7৭) [1)৭০7 
নামে প্রসিদ্ধ হুইর়াছেন। তাহারই আদর্শে এই গল্পটি লিখিত হইয়াছে। 
এরূপ গল্প “ছোট নভেল' শ্রেণীর ।-_-লেখক। 


৫২৪ 


তাত পভ ত৯১৩ পাও 


প্ঠনে ও কথনে বাশগলা উইনাড়ে অনেক সংস্কৃত শব 
কথনে বিকৃত হইয়া !.লিখনেও বিরত হইয়াছে । এখানে 
বা*গলার যু বর্ণের উচ্চারণ এবং আগমন আলোচন! 
করা যাইতেছে। 

প্রথমে সংস্কৃত শবের যু-এর বাণগলা উচ্চারণ শ্মরণ 
করিলে দেখা যায়, যু অক্ষরের উচ্চারণ কোথাও ষ (%), 
কোথাও য়( প্রায় )হয়। শকের আদিস্থিত যু উচ্চারণে 
জতয়। য়থা__জথ।, যদি-__জদি, য়োগ-_জোঁগ। অন্যত্র 
প্রায়ই স্বরবর্ণতুল্য উচ্চারিত হয়। যথা, নিয়ত-_নিঅত, 
প্রায়__প্রা্‌, নিয়োগ_নিওগ। যু সংস্কতে ই+অ বা 
ইঅ। অর্থাৎ ছুই স্বরসংযোগে ফ্কার। নিয়ত শব্দে যু 
বর্ণের পৃবে ই স্বর থাকাতে অল্প চেষ্টায় শব্দটির সংস্কত 
উচ্চারণ আসে । এইরুপ প্রিয়, আত্মীয়, বিয়োগ ইত্যাদি 
শব্দের । বাষু শব্দের উচ্চারণও ঠিক আছে, যদিও গ্রাম্জন 
করে বাউ। বাষুশবন্দের উ লোপে পঞ্ছে বায়, এবং অপত্রষ্ 
হউয়া বাই (যেমন বাই-রোগ )। আয়ু শবাও এইরুপে 
আই, এবং পরমায়ু শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ পরমাই, এমন 
কি প্রমাই হইয়াছে । সং আপনিক! হইতে আয়ী, অনেকে 
লেখেন আই। প্রাচীন বাণ্গলায় মাতা অর্থে আই শব্দ 
পাই, এবং আসামীতে অদ্চাপি এই অর্থে আই শব চলিত 
আছে। অন্যদিকে, সং আয়ক শব্দ ভইতে আঞ্া বণগের 
স্থানে স্বানে এবং ওড়িশায় চলিত আছে। এখানে 
একই সং শব্দের বা*গলা রুপাস্তরে য় এবং জ পাইতেছি। 
এইরুপ, প্রয়োগ শব্দে য়, কিন্ত, সংযোগ শবে জ 
হইয়াছে। 

সংযুক্ত বু অধিকাংশ শবে ইঅ, কয়েকটা শবে জ 
উচ্চারিত হয়। বাক্য--বাক্‌ইঅ এরুপ উচ্চারিত না হইয়া 
বাঁক হয়। অর্থাৎ ইঅ পৃথক হইয়া ই পূর্বে যায়, শেষের 
অকার জানাইতে গিয়৷ ক দ্বিত্ব হইয়া পড়ে। এইরুপ, 
সতা--সত, পদ্ধ__পদ্দ। ব্যঞজনে ই যুক্ত হইয়া বাকি, 


সত্তি। এইরুপ, দিবা-দিবিব, পথ্য-_পথি, সাক্ষ্য-_ 
সাকৃখি। যজ্ঞ হইতে জগ্গি, কারণ জ্ঞ বাণগলায় গ্য 
হইয়াছে । এ সকল উদ্াহরণে ইঅ-এর অকার ব্যঞ্জনের 


দবিত্ব করিয়াছে। পরে ই থাকিলে পৃববর্তী অ প্রায়ই ঈষৎ 
ওকার হয়। এই হেতু অনেকে সত্য উচ্চারণ করে 


_ প্রবাসী কান, ১৩১৭ 


[১ম ভাগ, ই টা 


নত পিন পি সপ পা 


লোত্ত, পদ্ধ__পো্দ। কত্ত, পঁ উচ্চারণ বত; মন্দের 
ভাল বলিতে হইবে। 

কয়েকটা! শবে য় ফলার যু উচ্চারণে জ হুয়। বিছ্যুৎ- 
বিদ্দ,ৎ, উদ্ম-__উদ্দম ) কিন্তু, উদ্যোগ-_উদ্জোগ, উদ্যাপন 
_ উদ্জাপন, সুর্য __হজ। যোগ শব প্রায়ই জোগ থাকিয়া 
যায়। উৎ-জোগ, অভিজোগ, অন্জোগ, সংজোগ, 
বিজোগ (কেহ কেহ বিয়োগ )$ কিস্তু, নিয়োগ, প্রয়োগ । 
নিয়োগ__কিস্ত, নিজুক্ত, প্রয়োগ কিন্ত, প্রজুত্ত। এইরুপ, 
কোথায় ম্ন কোথায় জ, তাহা বলাছুষ্ধর। (য্বস্থানে জ 
উচ্চারণের কারণ এবং ঝ বর্ণাদ্ির উচ্চারণ-স্ুত্র বণ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত আমার লিখিত শব্দ- 
শিক্ষাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । ) 

ংস্কত শব সংস্কৃত রীতিতে বানান করা হইয়া! থাকে। 
ইভা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, ইহার বহ্‌ ব্যতিক্ম পাওয়া 
যায়। সংস্কতে জযয়ভিনবর্ণ কিংবা তিন বর্ণের তিন 
অক্ষর নাই। আছে জয় । সংস্কতে ্ বছুই বর্ণ এবং 
ছুই অক্ষর আছে। বাগলায় আছে কেবল ব। সংস্কৃতে 
ডট বর্ণ নাই, বাণগলায় আছে। সংস্কতে অকারের দীর্ঘ 
আকার, বা*গলায় অকার আঁকার ছুই পুথক্‌ স্বর। 
এইরুপ আর ছু এক বিষয়ে সংস্কৃত ও বা*গল1 পৃথক 
হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ সংস্কৃত হইতে অপত্রষ্ 
শবেও সংস্কৃত বর্ণবিহ্ণটাস রাখিতে চান। আশ্বিন মাসের 
প্রবাসীতে বা*গল! শব্দের বানান প্রসণ্গ উত্থাপন করিয়া- 


ছিলাম। হুঃখের বিষয়, একজন মাত্র এবিষয় কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়াছেন! (অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী 
দেখুন। ) 


ংস্কৃত পবের ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে বা*গলায় লুপ্ত বর্ণের 
স্থানে যু আসে । সং গোপালক-_-গোআল!-_-গোয়ালা, 
সং খদির-__খইর-_খয়র, সং শৃগাল-_-শিআল-_শিয়াল, 
সং কৃত্বা_করিআ-_করিয়া। ইস্থানে য় এবংযুস্থানে 
ই এআসিয়াছে। সং করোতি পদের প্র।চীন বা*গল! 
রূপ করোই। পরে করয়--কর'গ বা করয়ে__কর্‌এ__ 
করে। সং সাগর-_সায়র, অনেকে বলে সাএর। এইরূপ, 
সং কায়ন্থ-_কায়থ__কাএত। উপরের দৃষ্টান্তের সাদৃত্টে, 
কত+ এক কঅ+এক- কয়+এক-কয়েক। প্রাচীন 


৫ সুঁষ্যি। 


হিসি 


বাণগলা িরিহ-_.করিজ্দ-করিও। কেহ কেহ লেখেন 


করিযো,  ক্লাসামীতে লেখা হয় করিয়ো। সং মাতৃ হইতে 
মাই। মাই+এর-্মায়ের। এইরূপ, ভাইএর ভায়ের, 
দুইএর _ ছুয়ের। 


এ সকল স্থলে বানানের নিয়ম পাওয়! যায়, এবং সে 
নিয়ম উচ্চারণে বাধা দেয় না। ইয়া উয়া তদ্ধিত-প্রত্যয়- 
যুক্ত শবে] ইয়া উয্না লিখিলে বানান ও উচ্চারণ ঠিক থাকে । 
ইহাদের সকক্ষিপ্ত রুপ লিখিবার সময় ফাপরে পড়িতে হয়। 
মাই+উয়! (বা মা+ইয়1)-মাইয়া (মাতৃজাতি-সম্বন্ধীয় 
বা মাতৃতুল্য )। সণক্ষেপে প্রাচীন বানান মায়া, ব*গের 
স্থানে স্থানে অগ্যাপি এই উচ্চারণ আছে। কিন্ত, রাঢ়ে 
হইয়াছে মেয়ে। এইর্প, ভাই-তুল্য__ভাইয়া-__ভার়া। 
ইহারও রুপাস্তরে ভাইয়ে__ভেয়ে। এইর্প, বালিয়া__ 
বেলে, কাঠিয়া__কেঠে, চীনিয়! (চীন দেশীয় )-_চীনে, 
ধমিয়া- ধর্মে, পাহাড়িয়া-_পাহাড়ে, শাস্তিপুরিয়া-__শাস্তি- 
পুরে ইত্যাদি বানান বিচার্ধ। এইর্প, করিয্না-_করে, 
হাসিয়া-_হেসে, যাইয়া__যেয়ে, লিখিয়া_লিখে, শূনিয়া__ 
শৃনে ইত্যাদি বানানও বিচার্ধ। মেয়ে যেয়ে প্রভৃতি 
শব্ধের বিকারের নিয়ম এই। শব্টি এক কিংবা ছুই 
অক্ষরের হইলে এবং প্রথম অক্ষরে আ থাকিলে ইয় 
যোগের পর আ' স্থানে এ, এবং ই স্থানে এ হয়। ইয়া 
জানে বস্তু তঃ রে কিংবা ৫) হয়। হেসে বস্তুতঃ হেস্তে। 
এইরুপ, বেল্যে, পাহাড়্যে, ধর্মে, শাস্তিপুর্যে, চীন্তে । এই 
প্রকার বানান উচ্চারণের কাছে কাছে যায়। যু-ফলা 
লোপ করিলে অর্থ-গ্রহণে বিদ্ব হয়। শাস্তিপুরে শাস্তিপুর্যে 
কাপড় হয়, ধর্মে ধর্যের স্থিতি, বেল্যে পাথরে পুটি বেলে 
না, পাহাড়ে পাহাড়্যে সাপ বেড়ায়, চীনে চীন্টে বেণী 
কাটিতে আরম্ত করিয়াছে, ইত্যাদি বানান ভাল বোধ হয়। 
শূনে হেসে চলে গেল- না, শুনতে হেন্তে চল্যে গেল? কেহ 
কেহ করিতেছেন, শঃনে হেসে চলে গেল। কিন্তু, উহাকে 
পড়িতে হয় শুইনে ছেইসে চইলে গেল। অর্থাৎ শেষের য্-ফল! 
ই করিয়া পূর্বে আসিতে হয়। তিন অক্ষরের শব্ষে এ নিয়ম 
চলে না। পাহাড়িয় শব পাহাড়ে লিখিলে চলে না, 
পাহাড়ে লিখিলেও চলে না) কারণ উচ্চারণের ধার 
দিয়াও গেল না। মুখ সামলে কথা কহে, কাদা! হাতড়ে 

৪ 


বাশগল। শবের যব 
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মাছ ধরে, ইত্যাদি উদাহরণ ও লানলে হাতক্ষে ব বানান ৷ ঠিক 
হইল কি? এখানে সামলে, হাতড়ে চলে না। কত 
কেহ এই অন্ুবিধা দেখিয়া কিংবা না ভাবিয়! 
পাথরিয়। কাঠরিয়া সাঁপড়িয়া প্রসৃতি শব্দ পাথুরে, 
কাঠুরে, সাপুড়ে লেখেন। এইপুপ, শাস্তিপুরিয়া স্থলে 
শাস্তিপুরী, চীনিয়া স্থলে চীনা লেখেন। এইরুপ, হলুদ! 
হলুদা, বেগুনিয়া__বেগুনা ইত্যাদি লেখা চলে, কিন্ত, 
তন্ধার! ভাষার অসম্পূর্ণতা দূর হয় ন। 

প্রাচীন পুথীর বানান দেখিলে য-ফল! দেওয়! ভাষার 
নিয়ম পাওয়া যায়। বার-মাসিয়! শব্ধ বারমান্তা আকারে 
অনেকে দেখিয়া! থাকিবেন। এইরুপ অন্ত বহু দৃষ্টাস্ত দেওয়! 
বাইতে পারে। প্রাচীন হতে বিচ্ছেদ-ঘটন! যুক্কি-যুক্ত 
নহে। বাস্তবিক সকলদ্দিক বিবেচনা করিলে বা*গল৷ ভাষায় 
যু-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ আন আবশ্তাক বোধ হইবে। 

কয়েকটি শবে যু আগম হইয়াছে । মল! হইতে ময়লা, 
কল! (বা কাল) হইতে কয়লা, শির হইতে শিয়র। ময়ল! 
উচ্চারেপ মঅ্ল!, কিস্ত, শিয়র-_-শিঅর | এক অক্ষরের ছুই 
তিন প্রকার উচ্চারণ ভাল হইতে পারে না । বা"গল1-ভাষা 
শবের মধ্যে সুধু স্বরাক্ষর বসাইতে যেন কুষ্ঠিত। সংস্কত- 
প্রাকৃত ভাষ। এমন ছিল না। ওড়িয়া ভাষা সংস্কত- 
প্রার্কতের নিয়ম রুক্ষা করিয়৷ শবের মধ্যে শেষে স্বরাক্ষর 
লিখিয়া আসিতেছে । সং নগর হইতে ওড়িয়া নঅর। 
বাণ্গলায় লিখিতে হইলে অনেকে লিখিবেন নয়র । কিন্ত, 
কোথায় নঅর আর কোথায় নয়র | ওড়িয়! শব্দটির ওড়িয়া 
বানান ওড়িআ। অর্থাৎ ইয়। উয়া না লিখিয়। লেখ! হয় 
ইআ উআ। হিন্দী আসামী ইয়া লেখে, কিস্তু, উয়! না 
লিখিয়া লেখে উন্বা কিংবা ওনা | বর অক্ষর থাকিলে 
পাওয়৷ খাওয়া জলুয়৷ প্রভৃতি সচ্ছন্দে পানা খানা জলবা 
লেখ! চলিত। কেহ কেহ হিন্দী ভাষাকে ভারতভাষা 
করিতে অভিলাধী। তাহাদের চেষ্টা সফল হুউক না হউক, 
বাণগল! ওড়িয়া আসামী হিন্দী ভাষার সাধারণ শবসম্পত্তির 
বানানে ধ্রকা ঘটিলে অনেক লাভ । য়-ফল! ও অ্-ফলার 
প্রকৃত উচ্চীরণ হিন্দী 'ওড়িয়াতে আছে, আসামীতে ব 
বেমন আছে, র তেমন নাই। মরাঠী ও দ্রাবিড় যাবতীয় 
ভাবায় ঠিক আছে । নাই কেবল বা*গল! ভাষায় । 


রা 


বস্ত তঃ : শবের উদ্ভারণ বিষয়ে বালা ভাষা নিকষ 
এবং ইহা দেখিয়া ভারতের অন্ান্তভাষী বা*গালীকে 
উপহান করে। বা*গালীর মধ্যে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত 
আছেন, অথচ উচ্চারণ-বিষয়ে তাহার! উদাসীন কেন, 
একথা! অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সংস্কতমূলক 
যাবতীয় ভাষার মধ্যে বা*গলা ভাষা অধিক সংস্কৃতমুখী, 
অথচ উচ্চারণে জাল্সযোগা । সময়ে সময়ে বাগালী পণ্ডিত 
বা*গলাকে আরও সংস্কত দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্ত, 
ভুলিয়া যান শবের ধ্বনিতে ভাষা, গ্োোতকে নন্ে। উচ্চা- 
রণের প্রতি মন দিলে বানান আপনি আসিবে । জানুয়ারি, 
ফেব্রুয়ারি বানান ঠিক, না জান্আরি ফেব্র আরি ঠিক? 
এখানে শব্ষের ধ্বনি প্রধান। কারণ ভাষায় শব্দ নৃতন 
প্রবেশ করিতেছে । বহ্য়ারী ঝিয়ারী বানান এখন পরি- 
বর্তন করিতে পার! যায় না"। কারণ এই বাঁনানের সহিত 
পুরাতনের যোগ আছে। এষ্টরুপ, মেনেজার, কেধিমার 
বানান ঠিক, ন! ম্যানেজার ক্যাশিয়ার ঠিক? পুরাতনের 
সাদৃশ্যে অনেক নুতন শবের বানান কর! ভইয়া থাকে। 
তথাপি শবটা কি, এবং বা*গলা উচ্চারণে ধ্বনি কি, 
এবং কি কি অক্ষরযোগে সে ধ্বনি ঠিক প্রকাশিত হইতে 
পারে, তাহা! বিবেচনা করা আবশ্তক । লেখ! ধ্বনিকে 
স্থায়ী করে, একথা লেখককুল বিস্তৃত হইলে ভাষা রক্ষা 
করিবে কে? 


কটক। শ্রীযোগেশন্বচ রায় বিগ্যানিধি। 


প্রবাসী-বাঙ্গালী 
বাবু যম্নাদাস। 
আগ্রা নসীম নামক উর্দা, পত্রের ভূতপুর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় 
বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস এতদঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান জন- 
সাধারণের মধ্যে “বাবু যম্বাদাস” বলিয়া পরিচিত। 
আগ্রার জনৈক হিন্দস্থানী ভত্রলোকের সহিত কথা- 
প্রসঙ্গে সে-দিন বিশ্বাস মাশর়ের নাম উল্লেখ করিলে ভদ্র 
লোকটা বলিলেন “বাবু যম্নাদাস সাহেবের কথা বিলক্ষণ 
জানি, সম্ভবতঃ তিনিই বিশ্বাস বাবু। বাবু যম্নাদাস 
একজন নামী ও সর্বজনমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এখনও 
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তাহার িরিধারার আগ্রাতেই আছেন।» আমর। বিশ্বাস 
মহাশয়ের বিষয় ইতিপৃর্ববেই অবগত ছিলাম স্মতরাং তাহার 
সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলাম না । 

উচ্চাভিলাষের সহিত অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও সাধুতার 
মিলন হইলে যে ভাগ্যবিপর্যায় অতিক্রম করিয়া এবং 
দারিপ্র্যের শত নন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ 
কর! যায়, প্রবাসী বাঙ্গলী বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস তাহা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি ভাবড়া জেলার অন্তঃপাতী ত্বাছুল 
বিপ্রোণাপাড়া, নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম দাস বিশ্বাস 
মহাশয়ের জোঠ্ঠপুজ। ইহার পূর্ববপুরুষগণের অনেকে 
মুশিদাবাদ নবাসসরকারে কর্ম করিতেন। তীহার। 
নবাবের নিশ্বস্ত কশ্মীচারী ছিলেন বলিয়া “বিশ্বাস” এই 
পদবী লাভ করেন। তরদ্দনধি তীশ্ারা বিপ্রোণার বিশ্বাস 
বলিয়া খ্যাত। বলরাম দে মভাশয় ইংরাজী ও পারস্য 
ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাহার খুল্লতাত- 
গণের ন্যায় নবাবসরকারে কম্ম গ্রহণ না করিয়া ইংরাজ 
সরকারে রাজন্ব বিভাগে নিযুক্ত হন এবং সেই স্থত্রে 
জন্মস্থান নাগ করিয়া আলিগড়ে প্রবাসী হন। তিনি 
উত্তর-পশ্চিষের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু আগ্রা 
ও সাহারাণপুরেই অধিকাংশ কাল অবস্থিতি করিতেন। 
বাবু যমুনাদাসের জীবনের সহিত 'এই ছুই প্রবাসস্থানই 
অধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। ১৮৪১ অবে যখন বলরাম 
বাবু আগ্রার 'ভৈরো বেলনগঞ্জ পাড়ায় অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন তখন যমুনাদাস বাবুর জন্ম হয়। তাহার পরেই 
সাহারাণপুরে তিনি বদলি হন। তথায় তাহার ছুই 
কন্ঠা ও দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ পুজ্রের বয়স 
যখন পচ বৎসর মাত্র তখন বলরাম বাবুকে কর্ণন্যত্রে 
রুড়কী যাইতে হয়। রুড়কীতে আসিয়া হঠাৎ তিনি 
গীড়িত হন এবং পরিবারবর্গকে সম্পূর্ণ অসভায় অবস্থায় 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। যমুনাদাস বাবু তখন 
১২ বৎসরের বালক । সে সময় তাহাদের কয়েকজন 
আত্মীয় আগ্রান় বাস করিতেছিলেন। সুতরাং বলরাম 
বাবুর পরিবারবর্গ আর বঙ্গদেশে ফিরিয়া না গিয়া আগ্রাতেই 
রহিলেন। 

সাহারাণপুরে অবস্থান কালে যমুনাদাস বাবুর শিক্ষা 


€ম সংখ্যা । 


আরম্ভ হয়। এই স্থানেই তিনি মৌলবীর নিকট 
ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। আগ্রায় আসিয়া কলেজে ভর্তি 
হন? কিন্তু উপযুক্ত 'ভিভাবকের অভাবে তাহার লেখা 
পড়ার বড় সুবিধা হয় নাই। তিনি ব্যায়াম ও সঙ্গীত 
বিষ্ায় অধিক মনোনিবেশ করায় তাহাতে বিশেষ নিপুণতা 
লাভ করিয়াছিলেন। যমুনাদাস বাবুর বয়স যখন ১৪ বৎসর 
তখন সিপাহীবিদ্রোভ হয়। সেই ভয়ানক দুদ্দিনে লোকে 
গৃহের বাহিরে যাইতে সাহস করিত না কিস্তু তিনি নির্ভয়ে 
যদৃচ্ছ। ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত্ডেন এবং তাহাতেই আনন্দ 
লাভ করিতেন। তাহার এই নির্ভীক ভাব বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে 
চিরদিন কাটে না। সংসারের ভার তাহার মন্তকে 
পতিত হইলে তাহাকে কর্মান্নেষণ করিতে হইল। তিনি 
অনুপসহরে তাহার ভগ্ীপতি শাস্তিপুর-নিবাসী বাবু 
চিন্তামণি বন্থর নিকট গমন করিবেন । এখানে বিদ্রোহীরা 
অতি নিকটবর্তী হওয়ায় তাহার ভগ্রীপতি অতি সন্কটাপর 
অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। কথিত আছে যমুনাদাস 
বাবু সংসাহস ও তীক্ষবুদ্ধিবলে বিদ্রোহীদ্দিগকে অতি অল্প 
কালের মধ্যে সর ছাড়িয়া'যাইতে বাধা করেন। অনৃপ- 
সহরে চাকরির স্বিধা করিতে না পারিয়৷ তিনি আগ্রা 
ফিরিয়া আসিলেন এবং পাব্লিক্‌ ওয়ার্কস্‌ ডিপাটমেণ্টে 
যুহুরির কশ্মে নিযুক্ত হইলেন। অল্প দিনেই তাহাকে 
মৈনপুরী যাইতে হইল। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাহার 
সহা না হওয়ায় তিনি কন্মত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ চলিয়া 
যান। তিনি এত্াঁজ ও সেতার প্রভৃতি বাগ্যন্ত্রে সিদ্ধহত্ত 
ছিলেন। এলাহাবাদে তাহার বহু, শিষ্য ও বন্ধু জুটিল 
কিন্তু উপার্জনের বিশেষ স্থবিধা হইল না, সুতরাং তিনি 
সপরিবারে বলগদেশে চলিয়। গেলেন। পরে কলিকাতায় 
রুগ্ন হইয়া পড়ীয় বারাণসী যাইতে বাধ্য হন এবং এখানে 
স্বাস্থ্যলাভ করিয়া লক্ষৌ সুলতানপুর প্রতৃতি অযোধ্যার 
নান! স্থানে চাকরীর অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। এই সময় 
তাহার জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিধবা ভগ্মী এবং শি 
ভাগিনেয় দেশে অবস্থান করিতেছিলেন কিন্তু সহানুভূতির 
অভাবে সকলে বহু ক্লেশ পাইতে থাকেন এবং জ্ঞাতিবর্গের 
নির্দয় ব্যবহারে মনস্তাপ সহ করেন। পরিবারবর্গের এই 
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অবস্থা, এদিকে তিনি উদরার্ন সংস্থানের জন্ত লালারিত 
হইয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 

একদা স্থুলতানপুরের পথিপার্থে এক বৃক্ষতলে বসিয়া 
একাকী আপনার ছুঃখের দিন ও ভবিষাৎ সম্বন্ধে গাড় 
চিন্তায় মগ্ন আছেন এমন সময় অনতিদ্বরে স্বলতানপুরের 
জমীদারের কোন কর্মচারী ও জনৈক প্রজার মধো কোন 
বিষয় লইয়। বিবাদ হইতেছিল। চীৎকার শুনিয়া তংপ্রতি 
তাহার দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। তিনি তখন উভয় পক্ষের 
বাদানুবাদ শুনিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে 
চাহিলেন ; উভয়ে সম্মত হইলে তিনি ক্ষেত্রের ফসলের 
এরূপ উচিত মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলেন যে দুই পক্ষ 
সন্তষ্ট তল । এই স্তরে স্থানীয় জমীদারগণের সহিত 
ত্বাার পরিচয় তয় এবং তাহাদের অনুরোধে তিনি তথায় 
কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কিন্তু এখানেও উপার্জনের 
বিশেষ স্থবিধা না পাইয়া অন্ঠীত্র প্রস্থান করেন। এদিকে 
অর্থাভাবে, অনাহারে এবং অনিদ্রায় তিনি যতপরোনাস্তি 
ক্লেশ পাইতে থাকেন। এরূপ অবস্তায় অনেকেরই সদসং 
বিচার € স্ববুদ্ধি লোপ পায় এবং কুপথ অবলম্বন করিবার 
প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু সাধুতা এবং সৎসাহস, অস্তনিহিত 
উচ্চাভিলাষ এবং অধ্যবসায় তাহাকে সকল অবস্থাতেই 
সাহাষা করিয়াছিল। তিনি প্রাণপণ করিয়া সছুপায়ে 
উদ্ররান্নের সংস্থান করিতে দৃটসংস্কল্প হইলেন এবং 
অনতিবিলম্বে জনৈক জমীদারের আস্তাবলে সহিসের কর্ম 
গ্রহণ করিলেন! এ অবস্থায় অবশ্থঠ তাহাকে অধিক দিন 
থাকিতে হয় নাই, কিন্তু শ্রমবিমুখ ভেকধারী গর্বিত 
ভিক্ষুকপরিপূর্ণ দেশে তাহার সৎসাহসের ছৃষ্টাস্ত বহু দরিদ্র 
অসহায়ের পথপ্রদর্শকরূপে বিদ্যমান থাকিবে । ভন্রাচ্ছাদিত 
অগ্নির ন্তায় এই যুবক সহিসের প্রতিভা শীল্ত প্রকাশ 
হইয়া পড়িল এবং তিনি সহিসের পদ হইতে জমীদারীতে 
মুন্সেরিমের পদে উন্নীত হইলেন। গুপজ্ঞ জমীদার গুণীর 
আদ্র করিলেন বটে কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাতে 
ঈর্ষান্থিত হইয়! নৃতন মুদ্েরিমের অনিষ্টসাধনে যদ্ব করিতে 
লাগিল। অবশেষে এখানে থাকা তাহার পক্ষে দুরূহ 
হয়! পড়িল, তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিয়! পুনরায় ইতস্ততঃ 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে বুন্দেলখণ্ডের 


৫২৮ 


সিলসিলা পাস পিপি সি কোপা পিসি কাপ পালাল 


অন্তর্গত ওরাই নামক স্থানে ব্যবস্থাবিতাগে একটী কর্ম 
পাইলেন এবং শীপ্রই নিকটস্থ দেশীয় রাজ্য সাম্থারে 
ওয়াশীলবাকী-নবিশের পদ প্রাপ্ত হইলেন । সাম্থার রাজ্যে 
তিনি অল্পদিনেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 
এখানে তিনি একজন উৎরুষ্ট কুস্তিগির ও সেতারবাদক 
বলিয়া বিখ্যাত হন। ক্রমে তিনি জনসাধারণ এবং 
রাজ ও প্রধান রাজকর্মচারীদিগের এতদূর প্রিয় হইয়া 
উঠিলেন ষে একেবারে রাজোর দায়িত্বপূর্ণ কর্মের ভার 
তীহার কন্তে স্স্ত হইল। এখানেও নি়স্থ কর্ণচারীবর্গ 
ঈর্ষাবশে তাহাকে অপদন্ত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিল কিন্ত তিনি সম্মানের সহিত কর্ম করিতে করিতেই 
ঝাসির পূর্তবিভাগে চলিয়া যান। এখানে কিছুদিন কম 
করিবার পর তথাকার এসিষ্টান্ট এঞ্জিয়ারের উ্দ্দ, শিক্ষক 
নিযুক্ত হইয়া! শিগ্রী গমন করেন। ১৮৭১ অবে তিনি 
পণ্ডিত শিবচরণ লালের সহ1য়তায় শিগ্রীবাসী বালকগণকে 
ইংরাজী, পারস্ত ও হিন্দী শিক্ষা দিবার মত একটা বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করেন। যমুনাদাস বাবু বিদ্যালয়ে অল্পই অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নে 
মনোনিবেশ করেন। উত্তরকালে তাহাকে গ্রন্থ ছাড়া 
দেখা যাইত না। পারস্ত ভাষা ও সাহিত্য তাহার 
সর্ধধাপেক্ষা প্রিয় ছিল এবং তাহাতেই তাহার ষত্ব অধিক 
ছিল। শিগ্রী অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন “আগ্রা 
আখবার” প্রমুখ কয়েকখানি সাময়িক পত্রে উর্দদ, প্রবন্ধ 
লিখিতে থাকেন। কিন্তু তাহার ছাত্র এসিষ্টাণ্ট এঞ্রিয়ার 
স্বানাস্তরে গমন করিলে তিনি পুনরায় কর্মহীন হন এবং 
দিবান, গুন, ইন্দোর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া! ১৮৭৫ 
অব আগ্রা জননীর নিকট ফিরিয়। আসেন। এখানে 
তাহার মধ্যম ভ্রাতা বাবু উমাচরণ বিশ্বাস যমুনার সেতু- 
নিশ্মাণ-কাধ্যবিভাগে কর্ম করিতেছিলেন। যমুনাদাস 
বাবু এখানে আসিয়। উপার্জনের নৃতন পন্থা আবিফার 
করিলেন। যে সকল যুরোপীয় কর্মচারী উদ, ও 
হিন্দীতে পরীক্ষা দিতেন, তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন । তাহার এই সময়ের ছাত্রদিগের মধ্যে 
মীরাটের ভূৃতপুর্বব সেসন জজ শ্রীযুক্ত ম্যাকলীন্‌ সাহেব 
তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আগ্রায় তাহার 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩১৭ 


তাপ হতো গত এসএস বাপ পির ০ এ 


[ ১ম ভাগ, ২যখণ্ড 


বছ উচ্চ পদস্থ ও কষমতাপন্ন বন্ধুর মধ্যে একজনের 
সন্থায়তায় তিনি আগ্রা মুন্দেফে আদালতের যুদ্সেরিমের 
পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি বন্ধুদিন সম্মানের সহিত 
কার্য্য করেন। প্রবাসী বাঙ্গালী-গৌরব স্বর্গীয় অবিনাশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন আগ্রার মুন্দেফে ছিলেন। 
অবিনাশ বাবু উর্দ,.ভাষায় ইহার অসাধারণ অধিকার 
দেখিয়া ইঙ্ীকে 01৮71 7070০500765 0০৭০৮ এৰং 
43198০170 [২1161 400 উর্দ,ভাষায় অন্থুবাদ করিতে 
দেন। যমুনাদাস বাবুর এ ছুই অনুবাদ গ্রন্থ পরে 
আদালতে যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল। 

১৮৭৬ অবে যমুনাদাঁস বাবু তাহার কয়েকজন বন্ধুর 
সহযোগে পইন্দু প্রকাশ” নামে একটা পলিখোগ্রাফিক প্রেস” 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ন্ত্রালয় হইতে "আগ্রা নসীম” 
নামে একথানি উর্দ্দ, সংবাদপত্র সম্পাদন করিতে থাকেন। 
এই কাগজ এক্ষণে প্রতি মাসে আট সংখা অর্থাৎ 
সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হয়। তাহার বন্ধু সবজজ 
অবিনাশ বাবুর পরামর্শে তিনি আইন পরীক্ষার জন্ত 
প্রস্তুত হন এবং ১৮৭৯ অবে মোক্তারী পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। তাহার পরবর্তী পরীক্ষায় ওকাঁলতী পাস 
করিয়। জেলা আদালতে ওকালতী করিতে থাকেন। 
অল্প দিনেই তাহার প্রতিভ! প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৮৮২ অবে স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ 
সরম্বতী আগ্রা আসিয়া ধর্মপ্রচারের জন্য ইহার আলয়ে 
ছুই মাস অবস্থিতি করেন। এই সময় যমুনাদাস বাবু 
স্বামীজীর ধর্মমত গ্রহণ করিয়া আর্ধ্যসমাজতুক্ত হন এবং 
শেষ পর্যযস্ত স্বীয় বিশ্বাসে মটল থাকেন। আগ্রায় 
গোচারণ উৎসব ও মহরম লইয়৷ হিন্দু-মুসলমানে ছুই 
তিন বৎসর ধরিয়া ভয়ানক কল্হ চলিতেছিল, তখন ইনি 
কর্তৃপক্ষ ও জন সাধারণের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ হুইয়! 
বছ চেষ্টা, কৌশল এবং সাহফ্দের সহিত উভয় পক্ষের 
মনোমালিন্য দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই 
স্ত্রে তাহার সহিত তদানীস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিন্লের 
মনাস্তর ঘটে এবং এই ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষের বিষনয়নে 
পড়িয়া যমুনাদাস বাবুকে কিছু কাল বিব্রত হইতে হয় 
কিন্তু তাহার সৎসাহুস, সতাপরাযণতা! ও সাধুতার পুরস্কার 





৫ম সংখ্যা ] 


স্বরূপ মাননীয় হাইকোর্ট তাহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন 
করেন। 

যমুনাদাস বাবু বহুকাল মিউনিসিপাল বোর্ডের মেম্বর 
থাকিয়া জনসাধারণের অনুকূল কার্ধ্যসমূছে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী ও উর্দ, সাহিত্যে 
স্থলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ছিন্দী 
ভাষা হিন্দুস্থানী মহিলাবৃন্দের হিতার্থ *ধাত্রী প্রবোধিনী* 
নামে একথানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার 
প্রণীত সটীক “মজীমুনে ভাবত দিবাণী” এবং *মজমুনে 
জাবতা৷ ফৌজদারী” আদালতে ও উকীলমহলে বিশেষ 
আদৃত হইয়াছিল। পনসীম আগ্রার” সম্পাদন কার্য্যে 
তিনি এতদঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং অসীম শ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে এই পত্র 
পরিচালিত করিয়া লোকের বিশ্বাস ও সম্মান অর্জন 
করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যে 
মানুষ হইয় উত্তরকালে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন 
এবং আজীবন দারদ্র নরনারীর সহিত আস্তরিক 
সহান্ুভৃতিবশে প্রকৃত অভাবগ্রস্তকে মুক্তহস্তে সাহায্য 
দান করিয়! গিয়াছেন। বছ দরিদ্র বালক তাহার 
অর্থে শিক্ষালাভ করিয়৷ জীবনে প্রতিঠিত হইয়াছে। বনু 
বিধবা নারী তাহার অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্মপথ 
হইতে বিচলিত হন নাই। তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিয়া স্থানীয় ফিমেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া 
ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। এই সকল মহিলার অনেকে 
15177215 119501051 455150901 হইয়া নারী-সমাজের 
প্রভূত হিতসাধন করিতেছেন। ১৯০* অব ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
তাহার জন্মস্থান আগ্রাতেই মৃত্যু হয়। হিন্দু মুসলমান 
সকলেই তাহার মৃত্যুতে শোকসস্তপ্ত হইয়াছিলেন। 

কথিত আছে বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস হিনদুস্থানী 
পোষাক পরিধান করিয়া! উর্দ,ভাষায় কথোপকথন করিলে 
বাঙ্গালী বলিয়৷ পরিচয় দিলেও কেহ তাহা সহসা বিশ্বাস 
করিতেন না এবং বিশ্বাস করিলেও তাহার উর্দ,ভাবা ও 
পারন্ত জ্ঞান দেখিয়া! বিশ্মিত হটতেন। তীহার প্রতিষিত 
ও পরিচালিত “নসীম আগ্রা” এক্ষণে আগ্রা প্রবাসী উকীল 
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সান্যাল মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে । 


প্রবাসী-বাঙ্গালী 


অপাসিলসপীপিলিিপউপাসকপপাপাি প এ গাপিপাপিসপিপাতি সাত পি এ পি এ পাশ পেশি পিল তি তত 


৫২৯ 





হিনদৃস্থানী পোষাকে বাবু ধমুনা দাস। 


দারিদ্র্যের তীব্র জালায় জর্জরিত হইয়া অনেকেই যে 
সাধু পথ হইতে বিচ্যুত, সত্যন্রষ্ট এবং মন্ুযত্ববিহীন 
হইয়া পড়ে, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু ধাচাদের অন্তরে 
ভক্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ প্রতিভার অনল লুকায়িত থাকে, 
সাধুতার সহিত অধ্যবসায়, একাগ্রতা, শ্বাবলম্বন, উচ্চাভিলাষ 
ধাহাদের অন্তরে ধুমার়িত হইতে থাকে, তাহার! ভাগ্য 
বিপর্ধ্যয়ের মধ্যে আপনার উন্নতিপথ অন্বেষণ করিতে 
থাকেন, দারিদ্র্যের তীব্রতা তাহাদের নিকট উপ5সিত হয় 
এবং তাহার! অদৃষ্টকে জয় করিয়া আপনাকে প্রতিটি 


৫৩০ 


করেন। তাহাদের জীবনে অলৌকিক বা ওপন্তাঁসিক 
ঘটনার সমাবেশ না থাকিলেও তাদের সামান্য সামান্ 
কার্যকলাপ ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয় অপর সাধারণ 
হইতে তীহাদের বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা 
এই উদ্যোগী ও স্বাবলম্বী পুরুষগণের সাধারণ জীবন 
হইতেই জাতীয় জীবনগঠনের উপযোগী শিক্ষা ও আদর্শ 
প্রাপ্ত হই। 
শীজ্ঞানেন্্রমোহন_দাস। 


বলাল মেনের তাম্তশামন 


কৌলিগ্ঠ প্রথার প্রবর্তক বলিয়া বল্লাল সেনের নাম 
বাঙ্গালার সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। নদীয়া জেলায় বর্তমান 
নবন্ধীপের প্রায় তিনক্রোশ উত্তরপূর্ধবদিকে পল্লালদীঘি 
নামক গ্রাম আছে। সেখানে অতি উচ্চ এক ভূমিখণ্ড 
আছে। তাহাকে লোকে প্বল্লাল টিবি” বলিয়া থাকে । 
শুনা যায় সেখানে বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। 
কিন্ত তাহাতে কিছু আছে কিনা, বা থাকিলে কি আছে 
তাহার কোন অনুসন্ধান এপর্যন্ত হয় নাই। সেন বংশের 
লক্ষণ ব্যতীত অপর কোন রাঁজার প্রদত্ত তাত্রশাসন 
ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় নাই। বল্লাল সেন লক্ষ্মণ 
সেনের পিতা । সম্প্রতি কাটোয়া মহকুমার ৪ ক্রোশ দূরবর্তী 
এক গ্রামে ভূমি খনন করিতে করিতে এক তাত্রশাসন 
পাওয়া গিয়াছে । পাঠ উদ্ধার করিয়া! দেখা গেল তাহা 
বল্লাল সেনের প্রদত্ত । ইহাই এক্ষণ সেন বংশের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাম্রশাসন, সুতরাং এ্রতিহাসিকভাবে 
ইহার মূল্য খুব বেশী। 

ইহা দীর্ঘে ১৫ ও প্রস্থে ১৩। ইঞ্চি। একটী চক্রে 
দশতুঞ্জ নানান্ত্রধারী পদ্মাসনে উপবিষ্ট উতৎকীর্ণ সদাশিব 
মুন্তি ফলকের শীর্ষদেশে একটি ছিদ্রে কীলক দ্বারা সম্পদ্ধ 
আছে। 

তাত্রশাসনের ভাষ৷ সংস্কৃত। যে অক্ষরে লিখিত তাহা 
দেবনাগরও নয় বর্তমান বা্গলাও, নয়; দেবনাগর ও 
বাঙ্গল৷ অক্ষরের মধ্যবর্তী আকার, বরং বাঙ্গলারই অধিক 


অন্থরূপ। 


প্রবাসী-_ফাল্ঠুন, ১৩১৭ 


[১০ষ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাত্রশাসনে যাা উৎকীর্ণ আছে তাহার পাঠোদ্ধার 
যাহা হ্টযাছে তাহা কোনো পরিবর্তন না করিয়। অবিকল 
উদ্ধত করিতেছি £-_ 
৩ নমঃ শিবায়। 


সন্ধ্যাতাগব সম্থিধান বিলসন্নান্দী নিনাদোর্ম্িভি 
নিম্ময়ী দরলাশবোদি শতব? শোয়ে দি নারীশ্বরঃ । 
যন্তার্দে ললিতাঙ্গ হার বলনৈ রর্দে চ ভীমোত্তটৈ 
গ্রাটারম্ বাযৈর্জয়ন্তভিনয়দৈধান বোধ শমঃ ॥ 


হর্ষোচ্ছালয় বিপ্রবে। নিধিচয়াং ত্েলকাবীরস্মরো 
নিস্তত্র।; কুমুদাকরা মুগদুশে। বিশ্বান্্মানাধযঃ | 
যন্সিন্তাদিতে চকোর নগরাভোগেনু ভিক্ষোৎসব: 
স শী শিরোমণিব্বিজয়তে দেবস্তমী বল্লভঃ ॥ 


বংশে তন্যাভাদয়িনি সাচার চমানি কটি 

প্রৌটাং ধাটামকলিতচরৈ তঁ দয়ঙ্রোনুভাবৈঃ । 
শঙ্বন্দিশ্বাভয় বিভরণ স্থল লক্ষ্যাবলাক্ষৈ 

কা পোলৈ স্পিহ রিয়তে। জন্দিরে রাঁনপুলা? ॥ 


তেষাম্বংশে মতৌজঃ প্রতিভট পৃতনাস্োধি কলাত্ত শরঃ 
কীন্তিজোতন্সো ্ঘল ঞঃ (প্রয়কুমুদবনো ল্লানলীলানুগান্কঃ । 
আসীদাজন্ম রক্ত প্রণয়িজন মনোরাজানিদ্ধি প্রতিষ্ঠা 
শ্লীশৈলঃ সহাশীলো নিরপধিকরুণাধাম সাঁমন্তসেনঃ ॥ 


তন্মাদজনি বুষধবজচরণাশূজ ষটাদে| গুণাভরণঃ । 
হেমস্তসেন দেবে। বৈরিসরঃ প্রলয় ভেমস্তঃ 1 


লম্দীস্নেহাত্র ছুগ্ধানুধি বলন বয় শ্রদ্ধয়া মাধবেন 
প্রত্যাবৃত্ত প্রবাতোচ্ছলিত সুরধুনী শঙ্কায়! শস্করেগ | 
হংসশ্রেণী বিলাসোজ্জলিত নিজপদাহংঘুন! বিশ্বধাত্র। 
স্জ্রামারাম সীমা! বিহরণ ললিতা: কার্তয়ে! যন্ত দৃপ্তাঃ ॥ 


তন্মাদভূদখিল পার্থিব চক্রবর্তী 
নিবাজ বিক্রম তিরস্কৃত সাহসাহ্কঃ | 
দিক্যাল চক্রপুটভিদন গীতকাঁন্তিঃ 
পৃর্থীপতির্বিবজয় সেন পদ প্রকাশঃ ॥ 


ত্রামাস্তীনামূনান্তে পদবিস্বগদৃশাং হারমুক্তাফলানি 
চ্ছিন্নাকীপ্রাণি ভূমৌ নয়নজল মিলৎকজ্জলৈ লাঞ্চিভানি। 
বত্রাৎ চন্বস্তি দর্তক্ষতচরণ তলাস্খিলিপ্ত। নিগুপ্তা 

অর্থ সারস্য রামাস্তনকলশঘনাপ্লেষলোলাঃ পুলিন্দাঃ ॥ 


প্রত্যাদিশন্ন বিনয়ং প্রতিবেশারাজ 
বত্রাম কার কধরঃ কিল কার্ভবীর্যাঃ। 
অন্যাভিষেক বিধিমন্ত্র পদৈ ন্লিবীতি 
রারোপিতে। বিনয়বর্জরনি জীবলোকঃ ॥ 


পল্মালয়ে বদয়িতা। পুরোত্তমন্ত 
গরীব বালরজনীকর-শেখরত্য 
অন্ত প্রধান মহ্িষী জগদীশ্বরণ্য 
শুদ্ধান্ত-মৌলিমশি রাস বিলাস দেবী ॥ 


৫ম সংখ্যা ] বহার সেনের তাত্রশীসন ৫৩১ 
এ হত হতপসাং কৃতি রহ রত | (শোভিত আচক্রাকং ক্ষিতিসমকালং যাবৎ তৃষিচ্ছিজ ব ক্টায়েন 
বল্লালসেনমতুলং গু গৌরবেণ। তাঅশাসনীকৃত্য প্রদতোম্মাভিঃ | 
অধাস্তপঃ পিতুরনস্তরমেক বীর অতোভবস্তিঃ সর্ববেবাহুমন্তবাং । শাঁবিভিরপি নৃপতিতি অপহরণে 
মিংহাসনাজিশিখরং নরদেব মিংহঃ ॥ নরকপাত ভয়াৎ পালনে ধর্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। 
যন্তারি রাজশিশবঃ শবরালয়েযু ভবস্তিচাত্র ধর্্মানুশংসিন: শ্লোকাঃ। 
বালৈরলীক নরনাথ পদেভিষিক্তাঃ ৷ বহুভির্বহধাদত! রাজ 'তস্‌ সগরাদিতি: | 


দ্ৃপ্তাঃ প্রমোদ তরলেক্ষণয়। জনম্য। 
নিশ্বন্ত বসলতয়! সভ্য়ং নিষিদ্ধাঃ ॥ 


ক্রীতাঃ প্রাণতৃণবায়েণ রতসাদালিগা বিদ্যাধরী 
বাকলাং বিহরস্তি নন্দন বনাচোগেষু সংসপ্তকাঃ 
ইত্যালোচা নৃপৈঃ স্মর প্রণয়িতা ভীক্ঃশিত মুর্ববধু 
নেত্রেন্দীবর তোরণ! বলিময়ে। বহ্যসিধারা পথ: ॥ 


দদানামৌবর্ধং তুরগমুপরাগে মুরমণে 
যদস্যোদআক্ষীদহনি জননী শাসন পদম.। 
নৃপক্তাআোৎকীর্নং তদয়মদিতো| বাক্স বিছুষে 
সতাং দৈম্যোতাপ প্রমমনফল। কাল জলদঃ ॥ 


স খলু গ্রাবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমঞ্জর়পন্ধাবারাং মহারাজা ধিরাজ 
শ্রীবিজয় সেন দেব পাদানুধাৎ পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর পরম ভটারক 
মহাগাজা'ধরাজ ভীমছল্ল।ল মেন দেবঃ কশলী । সমুপগতাশেষ রাজরাজন্মক 
রাজ্ঞী রাণক রাজপুজ রাগামাতা পুরোহিত মকাধশ্মীধাক্ষ মহাসান্ধি- 
বিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহা মুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহছুপরিক মহাক্ষপটলিক 
মহা প্রতীহার মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্ষদৌস্সধিক বৌরোদ্ধ_ 
রণিক নৌবলহন্তয গোমহিষাজাধিকাদি ব্য/পৃতক গোল্সিক দণ্ডপাণিক 
দণ্ডনার়ক বিষয়পত্ভাদীন অন্তাশচ সকল রাজপাদৌপজীবিনোধাক্ষ 
প্রচারোক্তান্‌ ইহাকান্তিতান্‌ চ্টভট জাঠীয়ান্‌ জনপদান্‌ ক্ষেত্রক রাশ 
্রাঙ্মণান্‌ ব্রাঙ্মণোত্তরান্‌ যথাহং মানয়তি বোধয়তি সম।দিশতি চ। 

মতমস্ত ভবতাং। 


যথা আবদ্দমান তুক্তান্তঃপাতিগ্রাত্তর রাটামগ্ুলে সাল্য দক্ষিণ 
বাখ্যাং খাওয়িল্ শাসনোত্তরস্থিত সিঙ্গটিআ ন্ভারতঃ নাড়ীচ। শাসনোত্বরস্থ 
সিঙ্গটিআ৷ নদীপশ্চিমোত্তরতঃ অস্থয়িল্ল। শাসন পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিঅ। 
পশ্চিমতঃ কুউম্বম| দক্ষিণ সীমালি দক্ষিণতঃ কুড়ম্বস। পশ্চিম পশ্চিম- 
গতি সীমালি দক্ষিণত: আড্ডহা! গণ্ডি আদক্ষিণ গোপথ দক্ষিণতঃ 
তথ আঁডডড়। গণ্ডি সোত্বর গোপথনিংস্থত পশ্চিমগতি হুচকোণ। 
গণ্ডি আকাচোত্তরালি পধ্যস্ত গত সীমালি দাক্ষণত: নাডিঢনাশাসন 
পূর্ব সীমালি পুর্ববতঃ জলশোথা শাসন পূর্বস্থ গোপথার্দী পুর্ববতঃ 
ঘোলাড়ন্দী শাসন পূর্বস্থিত সিঙ্গটিগ্রা পথ্যস্ত গোপথার্দ পু্বতঃ। 


এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন: বাললহিট! গ্রামঃ শ্ীবৃষভ শঙ্কর নলেন সবাস্ত, 


নালখিলাদিভিঃ কাককত্রয়াধিক চত্বারিংশছুন্মান সমেত আঢ়ক নব 
স্রোণোত্তর সপ্ত স্থপাটাত্বক: প্রত্যব্বং কপর্দক পুরাণ পঞ্চশতোৎপান্তিকঃ 
সসাট বিটপ: ন্তার্তোধর সজলম্থলঃ সগুবাক নারিকেরঃ সহ্য-_- 
দ্রশাপরাধঃ পরিহাত সব্বগীড় তৃণপূতি গোচর পধ্যস্তঃ অচট্টভট প্রৰেশঃ 
অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহাঃ সমস্ত রাজভোগ্য কর হিরণ্য প্রত্যায় সহিতঃ। 

বরাহ দেবশর্দণঃ প্রপৌত্রায় ভত্রেশ্বর দেবশর্দ্ণঃ পৌত্রায় লক্ষমীধর 
দেবশর্পণ: পুত্রবর ভরদ্বাজ সগোত্রার ভারহাজাঙ্গিরদবার্হম্পত্য 
প্রবরায় সামযেদ কৌথুমশাখ। চরণানুষ্ঠাক্িনে আচার্য প্র ওবাহ 
দেবশর্মণে । অশ্মস্মাত শ্রীবিলাস দেবাভি; স্ুরমরিতি সৃধ্যোপরাগে 
দত হেমা মহাদান্ত দক্ষিণাতেলোৎহষ্টঃ: মাতাপিক্রোরাক্মনশ্চ পুণা 


যণ্ত যন্গ যদ| ভূমিস্তত্য তস্য তদ| ফলং॥ 
তূমিং যঃ প্রতিগৃহাতি বশ্চ ভূমি পষচ্ছতি । 
উভো /তী পুণাকর্মাণে নিষতং গগামিনৌ ॥ 


আক্ষোটন়স্তি পিতরে। বর্ধযষ্জি পিতামহাঃ। 
ভূমিদাতা কুলে জা: স নগ্লাতা ভবিষ্যতি ॥ 
বন্িং বর্ধ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদ:। 
অক্ষেপ্তা চানুমস্তাচ তান্কেব নরকং প্রজেং ॥ 
স্বদত্তাং পরদতাম্ব। যে। হরেত বহুদ্ধরাং । 

স বিষ্টাযাং কিমিরভত্বা পিতৃভিঃ সঙ পচাতে ॥ 


ইতি কমলদলা ঘ্ববিন্ু লোলাং 
শ্রিযমনুচিন্ত্য মনুষা জীবিতং চ। 
সকলমিদমুদাহতং চ বুদ্ধ। 
নহিপুরুধৈ পরকা্য়ো বিলোপ্যা: ॥ 


জিত নিখিল ক্ষিতিপালঃ শ্রীমন্থল্লাল সেন ভূপালঃ। 
ওবান্থ শাসনে কৃতদূতং হরিঘোষ সাক্ষিবিগ্রহিকং। 
সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬ শ্রীনি। মহাসাংফরণনি ॥ 


উৎকীর্ণ বিষয়ের মন্্র স্থুলত এই £__ 

১ম হইতে ৩য় শ্লোকে মহাদেব, চন্দ্র, ও চন্দ্র বংশের 
বর্ণনা। 

চন্ত্র বংশে রাজ সামন্ত সেনের জন্ম হয়। তাহার 
পুত্র রাজ! হেমন্ত সেন। হেমস্ত সেনের পুজ মহারাজ 
চক্রবর্তী বিজয় সেন। বিজয় সেনের প্রধান মহিবী 
রাসবিলাস দেবীর (বা বিলাস দেবীর ) গর্ভে বল্লাল 
সেনের জন্ম হয়। 

বল্লাল সেনের মাতা বিলাসদেবী ্ৃর্য্যগ্রহণ সময়ে 
গঙ্গাজলে স্থবর্ণনির্িত অশ্ব একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন 
ও সেই মহাদানের দক্ষিণাস্বর্ূপে ভূমি দান করেন। 
তাৎকালিক প্রথানুষারী এঁ দত্বভূমির দানপত্র তাত্শাসনের 
দ্বারায় বল্লাল সেন বিধিবদ্ধ করিতেছেন । 

( সেই উদ্দেস্তে ) বিক্রমপুর সমাবাসিত (রাজধানী ) 
জয়গ্ন্ধাবার হইতে অন্তান্ত রাজ! রাজ্ঞী, যাবতীয় রাজ- 
কর্মচারী ও অন্যান্ত লোককে আদেশ করা হইতেছে যে 
সকলেই যেন এ দান মান্ত করিয়া চলেন। বর্তমান ব 
ভাবী কেহই ষেন কাড়িয়া না লয়েন। 


৫৩২ 


পাতা সিসি তপন তাপসিপাপাসসি লাস সিনা সিপাসিপরসসিপপাসসিপরপসসিি 


যে ভূমি দান করা হইয়াছে তাহার পরিচয় 
এই 2 

“বর্ধমান ভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ় মণ্ডলে” 
*বাল্লছিষ্টা” গ্রাম । 
এই গ্রামের পুঙ্যান্পুঙ্ঘান্থুূপ সীমানির্দেশ আছে। 
চতুঃসীমা স্কলত এই £__ 

উত্তর-_“কুড়ম্বসা” শাসনের দক্ষিণস্থ *সীমালি” গ্রাম 
ও এ গ্রাম হইতে দক্ষিণে "তরালি” গ্রাম পর্য্যন্ত যে -গোপথ 
গিয়াছে সেই গোপথ। 

দক্ষিণ__পথাগুয়িল্লা” শাসনের উত্তরস্থ “সিঙটিয়া নদী ।” 

পূর্বব-_-অন্বয়িল্লা শাসনের পশ্চিমস্থ “সিঙ্গটিয়া” নদী। 

পশ্চিম নাড্ডিনা শাসনের পূর্বস্থ “সীমালি” গ্রাম, 
ও “জলশো থী” গ্রামের গোপথ। 

এই “বালছিউ্া” গ্রামের পরিমাণ ও বাধিক রাজস্ব 
নির্দিষ্ট আছে। উহার দববস্ত হক হকুক “হিরণ্য প্রত্যায় 
সমেতং” চন্দ্র সুর্য ও পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যস্ত দেওয়া 
হইয়াছে। 

দ্রানের পাত্র বরাহ নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, লক্ষ্মীধরের 
পুত্র, ভরঘ্বাজ গোত্রীয় সামধেদী কৌথুম শাখানুষ্টায়ী 
পওবাসু”। 

এই দত্তভূমি কেহ প্রত্যাহার না করেন সেই জন্য 
অপহরণে পাপ ও দানে পুণ্যার্থবাঁচক ধর্শ্লেক পাঁচটি 
উদ্ধত আছে। 

সমুদয় সম্পদ ও মনুষ্যজাবন পল্মপত্র-জলবিন্দুর ন্যায় গণ্য 
করিয়া কাহারও পরকীন্তি লোপ কর! উচিত নয়। 

সন তারিখের স্থলে লেখা আছে “সং ১১ বৈশাখ 
দিনে ১৬* অর্থাৎ রাজত্বের ১১ বর্ষে বৈশাখের ১৬ 
তারিখে । 

উল্লিখিত স্থান সম্বন্ধে অন্ুন্ধানে যাহা বুঝা গিয়াছে 
তাহা এই-_ 

বর্ধমান, উত্তর রাঢ় সকলেই জানেন। “বাল্লহিট্রা” 
বর্তমান *“বালুটে” ) কাটোয়া৷ মহকুমার অন্তর্গত একটি 
কদ্র গ্রাম। দক্ষিণ সীমায় যে পখাওয়িল্লা”্র উল্লেখ আছে 
তাহাই বর্তমান “খাড়,লিয়।” বা পাড়লে”। পশ্চিম 
সীমা নির্দেশে যে “মোলাড়ন্দি* “জলশোতী” “তরালি” ও 


প্রবাসী--ফাল্কন, ১৩১৭ 





| ১০ ভাগ, ২র খণ্ড 


*সীমালি” আছে তাহা বর্তমান "মুড়ান্দি” “জলশোথী” 
*তরালি” ও “সিমুলে”। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির কোনই 
পরিবর্তন হয় নাই। 

বালুটে গ্রামের তিনদিক দিয়া অতি বক্রগতিতে 
ছোট খাল বা নদী (স্থানীয় ভাষার কীদড় ) আছে। 
উহ্হাই অতীত কালের “সিঙ্গটিয়া* নদীর চিহ্ন স্বরূপ। 
নদীর গতি পরিবর্তনে প্বালুটে” গ্রামের পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব- 
দক্ষিণে যে সব গ্রাম ছিল তাহ! বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এখন 
&ঁ দিকে বিস্তৃত মাঠ ও বহুদূরে পূর্বদিকে “অনস্তপুরা” 
*কেউগ্ডড়ি” গ্রাম ও পুর্ব দক্ষিণে "গঙ্গাটিকুরি” গ্রাম__ 
সম্ভবতঃ নূতন পত্তন। *বালুটের” উত্তরে মুর্শিদাবাদ 
কাদি মহকুমার সীমা আরম্ভ হইয়াছে । সেদিকে উত্তরে 
প্নৃতন গ্রাম” *“বিরাহিমপুর” ও দূরে “সালার” নামক 
গ্রাম আছে। তাত্রশাসনে স্থান নির্দেশে “সালা দক্ষিণ 
বীথ্যাং” এই পদ আছে । ইহার অর্থ যদি “সাল্য গ্রাম হইতে 
যে পথ দক্ষিণদিকে গিয়াছে সেই পথে” এইরূপ হয়, তবে 
“সালা” গ্রামের সহিত বর্তমান “সালার” গ্রামের নামের 
সাদৃশ্ত আছে। 

তাত্শাসনের সময় নিরূপণ £-_ 

৬কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রকাঁশিত “বিদ্যাপতি” 
পুস্তকের উপক্রমণিকার লিখিত আছে যে কাব্যবিশারদ 
মহাশয় যখন মিথিলায় বিগ্যাপতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান 
করিতে যান তখন (খানে “লক্ষণসেনাব্' নামক এক 
"অব" প্রচলিত থাক! দেখিয়াছিলেন। 

রাজ! শিবসিংহ বিগ্যাপতিকে বিসপি নামক গ্রাম দান 
করিয়। যে দানপত্র দেন তাহার এক অনুলিপি এ পুস্তকের 
প্রথম পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত আছে। এ দানপত্রের তারিখ 
লক্ষমণসেনা ২৯৩ শ্রাবণ স্দি ৭ গুরৌ এই তারিখ ও 
তৎসঙ্গে সন ৮*৭ সংবৎ ১৪৫৫ শাক ১৩২১ ইহাও লেখা! 
আছে। দাানপত্রের প্রথম শ্লোক হইতেও লক্ষমণাব ২৯৩ 
বুঝা যায়। ইহা হইতে লক্ষণাব্ধের ২৯৩ ও বাং সন ৮*৭ 
গ্রতছুভয়ের একত্ব এবং ৫১৪ সনে লক্ষণাব্ষ প্রচলিত 
হওয়া জানিতে পারা যায়। রাজ্যারস্ত হইতেই যে অব 
গণন! হইয়াছে ইহা নিশ্চিতই ধর! যাইতে পারে। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে €১৪ সনে লক্ষমণসেনের রাজত্ব আরম্ভ 


লি তসিপাসপসসিএা 


র্‌ সংখ্যা ] 


সিনা 


এবং ং কাজেই গ রা তৎপিত। বাল । সেনের | রাজনের 
শেষ। 

বল্লাল সেনের রাজত্বকাল কত বংসর ছিল তাহার 
নির্ণয় করিতে অনুমানের উপর নির্ভর করিজে হয়। 

বল্লাল সন যে কৌলিল্ত প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন 
এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এরূপ এক 'অভিনৰ 
সামাজিক প্রথার প্রবর্তনে ইচ্ছা বা উদ্যোগ অপেক্ষাকুত 
তরুণ বয়সেই সম্ভব। তাত্রশাসনের ৯ম ও ১০ম গ্লোকের 
অর্থ স্থলতঃ যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে বিজয় সেনের 


, মৃত্যুর পরে যে তাহার মহিষী বিলাসদেবী বল্লাল মেনকে 


প্রসব করিয়াছিলেন এইনূপই বোধ হয়। সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে কোন অভিনব প্রথার প্রবর্তক তাহার প্রচলন 
কল্পে যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা কবেন তাহার 
পরবর্তী অন্য কাহারও ততখানি যত্ু বা উদ্যোগ থাকে না। 
বল্লাল সেনের পুক্র যে পিতার শৈবমত উপেক্ষা করিয়া 
নিজে বৈষুব মত আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা উভয়ের 


, তাঅশাসন দৃষ্টে স্ুম্পষ্টঈ প্রতীয়মান হয়। যিনি পিতার 


ধর্মমত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাব নিকট পিতার প্রচলিত 
অভিনব সামাজিক প্রথার যে বিশেষ আদর ছিল এমত 
বোধ হয় না। ন্ৃতরাং পরবর্তীকালে কৌলিন্ত প্রথার 
স্থায়ীভাবের বিস্তৃতি হইতে এই বোধ ভয় যে এই প্রথা 
প্রচলন ও পোষনে যে দ্রীখকালব্যাপী চেষ্টা ও যদ আনশ্তক 
হইয়াছিল তাহা প্রথাপ্রবর্তক বল্লাল সেন নিজেই করিয়া 


. গিয়াছিলেন। অতএব স্থুলতঃ বল্লালের রাজত্বকাল ৫* বৎসর 


অনুমান করিলে নিতাস্ত অযৌক্তিক হয় না । 
উল্লিখিত যুক্তিতে এই স্থির হয় যে বাং ৪৬৪ সাল 
বল্লালের রাজত্বের আরম্ভ ও সেই সন হইতে ১১ বর্ষে 
অর্থাৎ বাঙ্গলা ৪৭৫ (ইংরাজি ১৬৮ খুঃ অব) এই 
তা্শাসন প্রদত্ব হইয়াছিল । 
তাত্্রশীসনে ব্যবহৃত অক্ষর সম্বন্ধে পরে লিখিবার 
ইচ্ছা রহিল। ইতি-__ 
শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী, 
মুনসেফ, কাটোয়!, জেল! বর্ধমান । 


০ 


১৬, 


নিস সাপ পা তিতা পি তশাতা তাক তিতা পাত শা 


৫৩৩ 


সি তিাপ৪ 


মঞ্জুলা ঈ 


মঞ্জুলানায়ী কোনো নারী দেবরাজ ইন্ত্ের নিকট হইতে 
বর পাইয়াছিল যে হুর্যাদেব ও ম্ুবদাস, দেবতা ও নর, 
এই উভয়ের মধ্যে একতমকে সে পতিরূপে গ্রহণ করিতে 
পারিবে। অতঃপর ভয় পক্ষেব নিবেদন শুনিয়া মঞ্জুলা 
স্বরদাসকেই বরণ করিল । 
রূপে বিদ্ধ সুরদাস বসম্ত নিশীথে 
পালক্কে লুটায়ে কাদে “মঞ্তুলা, মঞ্জুল! !” 
বাহির আধার হতে ভেসে-আসা বত 
আশ্ ফুলের গন্ধ, সিক্ত মালঞ্চের 
বাম্পের উদ্বেগ, চন্ত্রহীন অন্ধবাত্রি, 
অন্তরে ঘনায়ে তার লাগিল ফিরিতে। 
অবশেষে উঠিল সে। “যে গম্ভীর ক্ষণে 
অনুভবে বুঝ! যায় প্রচ্ছন্ন উষাবে, 
অনুমানে দেখ! যায় তিমিরের তলে 
নিকুঞ্জের শ্তামল আভাস,__সেই ক্ষণে 
বাতায়ন হতে হেলি বাহিরের মুখে 
প্রভাষের বসস্তের অস্ফুটতা পানে 
দাড়াইল স্বরদাস। তখন মঞ্ুলা 
প্রভাত ভাবনা লয়ে ফিরিছে শিশিরে 
নিঙ্রা ভাঙি উজ্জ্বল নবীন_-কপোলেতে 
ক্লান্তির বিশ্রামের সরসরক্তিমা, 
অনিন্দটাফলের মত দেকাস্তি তার 
ঘেন সে মৃহূর্তেই পূর্ণ পরিণত। 
সুদুর দ্যালোক ভোদ মহাস্বর্গ হতে 
তার মর্ত্য মধুরিমা এনেছে ভূলায়ে 
সূর্যাদেবতার মন। আজি দ্বিপ্রহরে 
মঞ্জুলা করিবে স্থির নর কি অমর-- 
সূর্য্য কিম্বা নুরদাস-_কারে মালাদানে 
বরণ করিবে স্বয়ম্বরে । তাই যবে 
মেঘভীন দীর্ঘ দিন ভেসে যায় চলে__ 
ষে গাড় ই ক্ষণে বসন্ত বেলায় 





ক 91611)017 শিনডএর মাক কাব্যের জিভ । 


পা সিসি, পাসিপিরপাপসিতত সস স্সিপাশা স্তন 


দিলস মধুপের আসন ও গুঞ্জনে 
মুখরিত হয়ে ওঠে মাধবীমঞ্জবী, 
আলোক কীাপিতে থাঁকে একান্ত আবেগে, 
উত্তাপ উদাস ক্লান্ত, প্রতি গুলুফুল 
মধ্যাঞ্কের মহিমায় নত অভিভূত,__ 
তিনজনে মিলিল সে ক্ষণে, মাঝখানে 
দ্াড়ায়ে মগ্তুল1,__একধারে সুর্যাদেব 
সছাজ্োতি বিস্তারিয়! সমস্ত ধরায় & 
আগত আগ্রহে, অন্যধারে স্রদাস 
নিদ্রাহীন যুবা। ধারাশ্নাত পুষ্পসম 
নবীন লাঁবণাখানি রমণীর দেহে 
সৌভাগোর অভিষেকে উঠেছে উজ্জলি;-_ 
বক্ষেব একান্তে আসি মুঢ় মধুকর 
ূর্চিয়া পড়িতেছিল বিহ্বল তন্ত্রায়। 
দেবতা ধাইল যবে আলিঙ্গিতে তারে 
অমনি ধ্বনিল বজ, শুনিল তাহার! 
ক্ষণ পরে মচেন্থের দূরাগত বাণী-_ 
পন্বয়ঘধরা তউক মঞ্জুল! 1” ুর্যাদেব 
বাতাহত শিখাদম দ্ুলি আগু পিছু 
জলিতে লাগিল! ক্ষুব স্ন্দর আক্রোশে 
গুমরিয়!; প্রিয় তার পশ্চিমের দ্বীপে 
যেমন করেন দান প্রসন্ন কিরণ 
তেমনি ভাঁসিয়। শেষে কহিলেন কথা ১-- 
*মঞ্জুলা, যদিও রেশ, কিন্বা দুঃখলেশ 
আমারে স্পর্শিতে নারে বিধির বিধানে, 
আত্মবশ ভূমানন্দে কাটে নিত্যকাল, 
অবাধে দেবাত্মা মোর ভেসে চলে যায় 
শাস্তির প্রবাহে,__তবুও তোমারে হেরি 
কল্পনায় লভিলাম ঃখের পরশ । 
এমন স্বন্দরী তূমি, নরজন্মক্লেশ 
তুমিও ভুঞ্জিবে? তোমীর জীবনটুকু 
শূন্পানে বিকশিত ফুলের কাহিনী, 
বাযু আর কালের থেলেনা, গোলাপের 
মত তুমি নিরর্থক শোভার ঈশ্থরী ) 
কেবলি সুন্দর হবে এই ভাগা তব)-- 


প্রবাসী-কান্কন, ১৩১৭ 





(১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


শস্লীনিত পাতিল সপপিকসিলানি কোপাল ৩৭ 


তুমি বিকাশের ধন প্রয়াসের নহ, 
কেবলি মধুর হবে ব্যথা না সহিয়া 
দেবতার কৃপায় লালিত। ফুটিয়াছ 
নববসস্তের কোলে এই ত সেদিন-_ 
তুমিও বরিবে ছুঃখ, প্রতি দণ্ড পল 
তোমারে গ্রাসিবে, ছিন্ন করে নিয়ে যাবে 
অক্িম সন্ধায় ? হায় ভেরিতেছি আমি 
এখনি চলেছ সেই তামসীর পানে। 
মহত্বের প্রতি তব উদার উৎসাহ 

ধীরে ধীরে জুড়ায়ে আসিবে, একদিন 
প্রেমেরে করিবে বাঙ্গ বিজ্ঞ পরিহাসে ; 
ক্রমশঃ দেখিতে পাবে ভক্তির মাধুরী 
মানিতেছে পরাভব কালের নিকটে; 
নিদারুণ কৃতত্বত1 প্রিয় সস্তানের 
বাজিবে ছুঃসহ দুঃখ; দীড়াবে একদা 
দীপ্তিহীন যৌবনের শ্বশান সৎকারে 
ভদ্রশিষ্ট বেশে। শ্ামল শীতল রাত্রি 
স্তব হবে যবে__সেই ক্ষণে জেগে রবে 
মোহ অপগত শুষ্ক নিংম্বপ্র নয়নে-__ 
পার্খে শুয়ে পতি তব পরিচয়হীন | 
কিন্তু দি মোর সাথে কর তুমি বাস 
ভূলোকের উর্ধে রবে পরম পুলকে 
সচল সজীব শাস্তি মাঝে-__সেই খানে 
শ্রমমাত্রে উৎলে আনন্দ পারাবার, 
বিশ্রামেতে বহে প্রাণে হরযহিল্লোল। 
কি আশে রমণী যাচে মানবের প্রেম, 
আছে কি তাহার ? প্রথম প্রারস্ত তার 
দয়াহীন সম্ভোগের আবেগে পাতুর, 
রূপের লভিলে"ম্বাদ ক্লান্ত অবসাদে 
অরুচি-অযত্বে অবসান । খোঁজে নর 
যে অনিন্দামুখ তাহ বিশ্বের অতীত) 
স্বপ্লাবেশে হেরি তার মর্ত্য মরীচিকা 
স্পর্শ করে__ছাযা দেখে দূরে চলে যায়। 
তবে কি মরিবে তুমি ? দিবে জলাঞ্জলি 
মৃত্যুহীন জীবনের মহৎ ভাবন!__ 


4ম সংখ্যা ] 


রজার পলা সাতাশ 


কনক পানি এ 


হতাশ সমাধিশয্যা করিবে আশ্রয় 
সকল সম্কল্ন করি ধুলায় বিলীন? 

লাবণ্য, রাগিণী আর প্রাণবায়ু মিলি 
একটি সঙ্গীতরূপে রচিল তোমারে 

সে কি ধূর্ণ-বানুকায় যাবে ছড়াইয়া? 
নৈশবাযু তব আয়ু কোন্‌ সিন্ধু পানে 
নিয়ে যাবে ? হায়রে নিঃশ্বাসজীবী প্রাণী, 
বারেক আসিয়! ভবে ক্ষণেকে ফুরাৰি? 
এই পরিণামশোকে এত মূল্য তব, 
মাটিতে মিশাবে বলে তুমি অপরূপ । 

তবু যদি মোর সাথে কর তুমি বাস 

চুন ঢালিয়া দিব দীপ্ত অমরতা 

অধরে তোমার; লয়ে যাব উর্ধলোকে,_- 
আলোকে আনন্দে বিশ্ব করিয়৷ আপ্লত 
যে হর্ষ উপজে তাহা ছুজনে ভূঞ্জিব 

মোর পানে সমুদ্রের প্রথম উচ্ছাস 
হেরিবে সে তৃমি) শিশিরে করিয়৷ নান 
আরক্তিম ধরণীর কৃতজ্ঞ চাহনি 
উর্ধমুখে,__হেরিবে প্রত্যুষে। মৌরা দৌহে 
নাচিব অন্বরতলে, নিয়ে বারাণসী 
ঝলসিবে, মর্রিবে, করিবে ক্রন্দন, 
উদ্দীপ্ত হইবে উজ্জয়িনী, লুটিবে সে 
আমাদের পদপ্রান্তে লয়ে পৌরজনে ! 
উঠিবে প্রোজ্জল হয়ে পৃজারি এসিয়া 
বিপুল বিকাশে ; মোরা দৌহে যাব শুন্তে, 
আলোকিবে মহাত্বীপ হতে মহান্বীপ, 

সিন্ধু হতে সিন্ধু ঝলকিবে, দ্রুতহান্তে 
তুলিবে আতপ্ত করি সমস্ত ধরণী। 

না হয় রমণী তুমি দিব তোম! তরে 
কমনীয় কর্ম্মভার ) ধীরে প্রকাশিবে 
সাগরের পরে, উ্ঘিক্ুন্ধ ব্যাকুলের 
মিটাইবে আশ! ; অথবা রচিবে তুমি 
মহীয়সী কল্পপুরী সন্ধ্যাত্র-শিখরে | 

ফলায়ে তুলিবে যত্ধে ধান্তের মঞজযী, 

ঘনায়ে তুলিবে তাহে গাড় স্তামলিম। । 


মঞ্জুল। 
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৪ সাপ তিসি 


গালি পিক পি লী 


শীত অরগোর জীর্ণ পর্ণস্তবকের 
গীতবর্ণ অস্তিম-সৎকারে রবে তুমি 
নিস্তব্ধ মুরতি। প্রসন্ন মুহূর্ত গুলি 
প্রশান্ত কালের সনে মিলি করে লীলা 
তাহাদের মন্ত্রণায় তুমি দিবে যোগ। 
অথবা করিয়া যা! প্রাণ চায় তব, 
চিররুণ্র অভাগারে মাধুর্য ভুলায়ে 
আনিয়া বাছিরে ) পারে লয়ে মৃত জন 
উর্ধমুখে যে তাকাবে দিয়ো তার ভালে 
স্বর্ণ আশীর্ববাদী,__মার্জনা-বঞ্চিত জনে 
প্রসন্ন আলোক হতে কোরোনা বঞ্চিত ; 
সুধীর শুশ্রুবা দিয়ে করি দিয়ো দূর 
বিকার রোগীর চিত্তে আশঙ্কার ছায়া ।” 
দেবতার বাকা শেষে'কছে স্থুরদাস 
সবিনয়ে--"এ হেন বিচার শুনি আর 
কি কহিব, কি দেখাব ক্ষীণ প্রলোভন ? 
তবু জানি নারীচিত্ত ছুরাশার চেয়ে 
করুণায় ভোলে, তাই কহি ছুটি কথা। 
ওই দেহ বিশ্বের মাধুরী দিয়ে ভরা, 
ফান্তনের লাবণ্যে উজ্জ্বল, মাধবীর 
মদপাত্র,” মলয় সমীরে হিল্লোলিত, 
জীবনের নিশা প্রান্তে তরুণ অরুপ,-_ 
শুধু ওই দেহ তরে নহে মোর প্রেম। 
প্রণরীর তন্ত্রালস দৃষ্টি-অভিহত 

কম্প্র স্তন, সন্কটগ্টিল কেশজাল 

তারে। তরে নহে; ওই যে তোমার মুখ 
যার লাগি স্বর্ণপুরী ধবংশ হতে পারে 
লোভের বিপ্লবে, অথব! তারুণা তব 
অপূর্ব স্বপ্নের মত ছাল যা মোরে 
তারে! তরে নহে। তবে কেন ভালবাসি ? 
অনন্ত তোমার পরে আছে পক্ষ মেলি, 
আধ ছায়৷ আধ ভাষে পরিপূর্ণ তুমি ; 
যে কথা বলিতে সিন্ধু প্রাপপণ বেগে 
শৈলতটে উঠে উচ্ছা সিরা-_-সে বাণীর 
অর্থ তুমি; সমীরণে অকথিত যাহা, 
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নবরাতরে যাহা আভাদিত__তুমি তাই 1 
কণ্ঠ তব জল্মাস্তরশ্রুত গীতিসম 
মায়াবীণ।-বঙ্কারিত মায়াসিম্ু পারে। 

তব মুখখানি যেন লোকান্তরস্থৃতি, 

ষেন তারি লাগি প্রাণ সপেছে কে কবে, 
যেন তারি লাগি গান রচেছে কে কোথা ! 
অন্ত-শৈল-শিখরের অপরূপ মোহ, 
সিন্ধুপ্রান্তে দিগন্তের ছায়াম্নান মায়। - 
আছে ওই মুখে । তব কাছে জাগে মনে 
দুর দেশ, দূর কাল, দুর জম্ম যত, 

কত না জ্োতিষ্ষলোকে কত জীবলীল! ৷ 
অয়ি কান্তি প্রকাস্তিকী, প্রদীপ সমান 
পরিষ্যুট, এ আধার পৃথিবী প্রদেশে ! 
তুমি মোর ব্যথা, মোর প্রথম আলোক, 
মোর গীতধ্বনি ভিয়মাণ 1” সুরদাস 
এতেক কহিতেছিল যবে-_মঞ্জুলার 
নিঃশ্বাস বহিতেছিল উদ্ভিন্ন অধরে, 
হেলিতোঁছল সে ক্রমে আকাশের মাঝে 
বাম্পাকুল আখি, যেন স্বপ্রনিমগন! । 
অবশেষে লয়ে কর মানব যুবার 

আপনার করতলে--কছিল! তপনে £__ 
“হে অস্ফুট নিশাস্তের ধীরে বিকশিত 
শতদল ! তব তাপ কবর ভেদিয়া 

মুত্তেরে পরশ করে ; হে উযার অস্তরাত্ম, 
ওগো! ফুলকাননের কুলপুরোহিত, 

কি মোহনরূপে তুমি যাও অন্তাচলে 
অনস্ত আলয় পানে করি আকর্ষণ 
উৎস্ক অস্তর,_পৃথিবী নারীর পতি, 
আচন্িতে উঠ মত্যে-_তোমা তরে পাতা? 
বরশয্যাপরে যেন হে অধীর বর! 

তব দিব্য রথযাত্র। দেখিবারে চাহি, 

তব পরাভূত ভৃত্য মহাসমুদ্রের 
নহাঘৃশ্,__মানবের বিচিত্র প্রয়াস 
(লোকালয়ে, এসিয়া চরণে প্রসারিত 
'শ্বর্যযের প্রাচুধ্যে অলস ; কেশপাশে 
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নি হা সিসি 


প্রচ্ছন্ন নাক্রিকা ; ভারত সমাধিমগ্র | 
আকাশে কিরণপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়। 
ছড়াতে নীরব হর্ষ বড় সে মধুর; 
আরো সে মধুরতর বন সীমান্তরে 
ফলেরে করিতে পুষ্ট, ভূ-সমাধি হতে 
শ্রাবণের স্নেহধারা-লালিত গোধুমে 
জাগাইতে পুনর্জন্যে স্বর্ণ মহিমায় )-- 
চঞ্চল মুহূর্তগুলি শান্ত কাল সনে 

যত কাধ্য করে তারি সাথে যোগ দিতে । 
সব চেয়ে প্রিয় কাঁজ__উদ্ধে চাহে যার! 
মৃতের শিয়রে বসি, তাদের ললাট 
উদ্ভতাসিতে, হতাশেরে সপিতে আলোক ) 
ধ্যানরতা রমণীর বিরহ রজনী 

করি দ্রিতে অবসান, বিকার রোগীর 
আক্ষেপ করিতে শান্ত ন্িগ্ধ শুত্ষায়। 
কিন্ত মোর মর্ত্য আশ! মর্ত্য ভাষা শুনি 
নাহি নিয়ো অপরাধ । তুমি গাহিতেছ 
অমৃতের জয়গান, ভূমি হতে তুমি 

উদ্ধে মোরে তুলি মম স্চ মুকুলিত 
দেহকাস্তি নিতে চাও মৃত্যু হতে কাড়ি। 
জানিনা এখনো আমি ছুঃখ কারে বলে, 
গলতলে পল্পসম কাটায়েছি দিন, 
বিধাতার ঝড় মোরে বিধির কৃপায় 
করেনি পরশ, শুধু মৃছ মলয়ের 
সোহাগের ধন আমি। স্থলবাসী যথ! 
শীতের আগুন ঘিরে পাস্থশালে বসি 
সাগরবিগারক্লাস্ত বণিকের মুখে 

শুনে প্রবাসের কথা-_-সেই মত আমি 
ভবের তরঙ্গক্ষুব্ প্রবীণের কাছে 

সুদুর দুঃখের বার্তা শুনিয়াছি কানে। 
শুনেছি কঙন! তরী ছুঃথসাগরের 
বন্দরে রয়েছে বীধা, সে কাহিনী শুনে 
কানে পশিয়াছে মোর নিন্ত্রাহীন রাতে 
ভবছুঃখ-বারিধির কল্লোল-আভাস। 
মনে পড়ে, গুনিয়াছি-__বিশ্বাস সপেছে 


৯০৯ ভাসা 
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৫গ্ধ সংখ্যা ) 


কত নর, ভাল বাসিয়াছে কত নারী, 
দীর্ঘছুঃখ সহি তার1, মরণের পরে 
প্রাণের অক্ষয় ক্ষত সাম্তবনাবিহীন 
অনস্তে লইয়া গেছে ;_ শুনিয়াছি কেহ 
লক্ষ্য পানে ছুটে ছুটে উ্ধশ্বাসবেগে 
মরিয়াছে পরিণাম না করিয়া লাভ। 
মনে পড়ে সব চেয়ে আমার মায়েরে-_ 
শিশুকালে কত দিন কপোলে তাহার 
মুখ রাখি অশ্রু তার পেতেম জানিতে । 
হাসিমুখে মোর পানে চাহিয়া সহসা 
আখি তার সিক্ত হত,_আমারে! নয়নে 
ভরিয়া আসিত জল না বুঝিয়া কিছু,__ 
এ কি দুঃখ, ভাবিতাম নীরব বিল্ময়ে। 
এ যখন মনে পড়ে, কেমনে বলিব 
ছুঃখের বৈরাগাশিক্ষা লভিয়৷ আমিও 
আমাদের এ নিবন্ধ ধীর ধরণীরে 
লব না বরণ করি? সেথা শান্ত শুয়ে 
প্রেমে প্রাণ আপনি ভরিবে-_-মধৃরতা 
উদ্দিবে আপনি, মালঞ্চের 'অনিবার 
*আনন্দের মত। মোর দেহভশ্ম সেও 
শাস্তিমন্ত্রকবে__গীড়িত জদয় পাবে 
চরম সাত্বনা। কিম্বা যদি পরলোকে 
নাহি ফোটে ফুল, নাহি জাগে কলধ্বনি, 
না আসে ভোরের গন্ধ, ন৷ ছুলে পল্লব, 
না জাগে মানবকণে সিপ্ধ বাক্যালাপ,__ 
শুধু সেথ৷ প্রতাত্মারা স্যধ্যানে রত 
হেথায় ছোথায় ফিরে ভয়ঙ্কর রূপে 
নিষ্পত্র অরণ্যতলে ক্রন্দিত পবনে ;-_ 
তবু না ছাড়িতে চাই সে গতি, সে ঠাই, 
যেথায় মোদের ঘত বীর যত কবি 
আগে গিয়েছেন চলে, যে ক্ষ্রগণের 
নিক্ষল বীরত্বকথা হৃদয়ে আমার 
পীড়! দিয়েছিল, তবু বীরজীবনের 
গৌরব বুঝায়েছিল ; ধার! যুঝি একা 
নিয়তির প্রতিকূলে সপ্তরথী শরে 
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সগর্কে হইল! হত, জম্মাবধি ধার! 
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আমাদের বন্ধু পরিচিত,-_-গ্রীমাগননে 
সরল সঙ্গীতে, রৌদ্র পোহাবার কালে 
করুণ গাথায়, সজীব আছেন ধার! 
তাহাদের সাথে মোর এক গতি হোক । 
তাদের যে মৃত্যু সে যে নিত্যই 'আমার-_ 
ছাড়িতে চাহি না তাহা । তুমি কহেছিলে 
বাথাহীন অমৃতের কথা-_অশ্রুহীন 
অন্ত জীবন ) সকল যন্ত্রণা হতে 
আমারে বাচাতে চাও, পাছে একদিন 
দিবাকাস্ত এই মুখ আধারে হারায়। 
কিন্ত দেব, আমি যে মানবী, মানবের 
ছুঃখে মোর আছে প্রয়োজন ; শুনিয়াছি 
সঙ্গীত অপূর্ণ রহে ছুঃখবোধ বিনা) 
সহজ সুরের বশ বৃদ্ধদের মুখে 

শুনেছি এসব কথা । শোকাতৃর জন 
চন্ত্রমার প্রিয়; পাবার যা নয় তাই 
গড়ে যারা মনে, সেই মর্তা মানবের 
অমর্ত্য কল্পনা অস্তরবিকিরণেরে 

মণ্ডিত করিয়া দেয় ম্লান মহিমায়। 
মরিতে তইবে তাই কত না উজ্জ্বল 
নক্ষত্রপথের ভাতি ! উত্তর বাতাস 
বিরহীর কর্ণে কিবা অপূর্ব গুনায় ! 

বৃথা যারা ভালবাসে তাহাদের কাছে 
কি বিচিত্র বসস্ত শর্বরী, নিঃশ্বাসিত 
স্থগন্ধধরণী! মোদের বিষাদ দিয়ে 

এমন সুন্দর করে রচিয়াছি মোরা 

এ পৃথিবী,__ আমাদের ব্রহ্গরন্, মাঝে 
সিন্ধু করে হাছুতাশ, মোদের শস্তরে 
নিবসে চন্দ্রের ব্যাকুলত ; জন্ম মোর 
এ বেদনা সঠিবার তরে, মানবের 

কন্যা আমি, মানবের দুঃখ তাপ কিছু 
ছাড়িতে উৎস্থক নহি ) দ্বণা হয় মনে 
করিতে আনন্দ ভোগ ভার পরিহরি। 
ছুঃখ যে রসের মত মর্ম বাছি উঠে, 


হি 


এপি তা? পলা? পা 


প্রবাসী_ফান্তান, ১৩১৭ 


তলা সির পপির পতল কা ৯০০ ঠা» 


লা পি পিতান্পির্শা তিতা তি পা সিল সি বসত 


বাথা ফুটে ুষ্পসম, লেই ত বেদনা, 
সেই ত বিশ্ময়! তবু যদি তোমাসহ 
রহছিতাম সুখে চক্ষু মেলি ভাসিতাম 
আনন্দধারায়--তবু ত আসিত জর! । 
হায় দেব, স্বান্থ্যহার! হইতাম যবে, 
অনিচ্ছা জ্যোতিহীন এই ছুনয়নে 
দ্বিনে দিনে অল্পে অল্পে বিকার তোমার 


লক্ষ্য করিতাম ; দেখিতাম ছিল যাহা - 


ছোট ছোট সোহাগের কাজ, এখন ত৷ 
সাধিছ প্রয়াসে, দ্রুত যাহ! ছিল আগে 
এখন ত। শ্লথ হয়ে আসে, যে অধর 
তেয়াগিতে সরিত না মন, এবে তারে 
মনে করে চুম্বন করিছ 3 পশ্চিমের 
সিন্ধুপারে পড়ে আছি তব পথ চেয়ে 
ম্লান তনু, আকুল সংশয়, প্রাণপণ 
হতাম্বাস হাসি, বেশবাসে কেশপাশে 
সকরুণ সঙ্জার কৌশল । ক্রমে তব 
কৃপা হ'ত মোর পরে, সে কপা হুঃসহ 
তার কাছে, যে একদা ছিল প্রণয়িনী। 
ছলিয়। আনিতে হত তোমারে আমার 
বাহুপাশে, বক্ষে ধরে রাখিবার তরে 
করিতে হইত তব করুণ! উদ্রেক । 
কিন্তু স্রদাঁসসহ করি যদি বাস 
নিয়লোকে ধরাতলে হাতে হাতে ধরি 
দুজনে বাড়িব মুক্ত প্রান্তর-সৌরভে 
কৃষিগ্রামে শান্তিময় কলরব মাঝে, 
নিরখিব অন্তন্থর্যো জলে মাঠ ঘাট। 
স্থরদাস দিবে মোরে সাধের সম্তান-_ 
তার! নহে দেবশিশু যার! মানবীরে 
অবজ্ঞা করিবে-__তারা! কচি বাছনির! 
আকুবাকু তম্থু, মন ভুলভ্রাস্তিময়। 
রাত্রে তার পার্থে শোব, ছুঃস্বপ্রে ডরিলে 
তরল! পাইব তার কর পরপ্বনে। 
উৎসবের দিনে দৌছে বেড়াব ভ্রমিয়া 
নীপদীপ্ত পুরপথে-_জনতার মাঝে 


১ম ভাগ, ২ খণ্ড 


তাত ৯৯৮৯৯০০০৭৯৩ পা সা, 


নাহার জিরা নেনিকাছে সারা! 
এইরূপে যাবে দিন। প্রথম প্রেমের 
সে তীব্র আবেগ যেন মধুময় বিষ 

সেও যদি হয় গত, নবীন যৌবন 

লয়ে তার রসে ভরা অপর্ধ্যাপ্ত স্থুখ, 
লয়ে তার বনাস্তের গোধূলি বেলায় 
সঙ্গোপন প্রথম চুম্বন,_লয়ে তার 
ফিরে ফিরে উচ্চারিত বিদায়ের বাণী 
যদি চলে যায়-_বিশ্বাসে অটল শাস্তি 
আসিবে তখন, স্থুথে দুঃখে পরীক্ষিত 
সখ্য মনোরম, প্রত্যহ্ের ধুলি তারে 
শ্নলান করিবে না। যদিও পড়িবে চোখে 
বিষাদের ছায়া--করুণ নয়নে তবু 
হেরিব সবার ক্রটি, করিব মার্জনা, 
লিগ্ধ নম্রচিত্তে সবে দিব আশীর্ববাদ | 
তার পরে যথাকালে আসিলেও জরা 
বৃদ্ধা হব এক সাথে; লাবণ্য আমার 
স্নান হলে, ক্ষীণজ্যোতি হলে মোর আখি, 
ক্ষতি বোধ নাহি হবে তার-__সে নয়ন 
নিশ্রীভ কতু কি ঠেকে পড়ে যার পরে" 
গভীর প্রেমের দৃষ্টি? শেষে একে একে 
বর্ষগুলি আমাদের দিবে নম্র করি 
ধরাপানে, নতমুখে দেখে দেখে যাব 
আমাদের ধুলিময় চরম শয়ন। 

তবু বসি রব মোরা পুণ্যহাসি লয়ে। 
কত দিবসের দুঃখে কত পরিহাসে 
একত্রবাসের গাঢ় চিরাভ্যাস সুখে 
দৌহে চাব দ্ৌহাপানে স্থস্থতিভর! 
ন্গিগ্ধ নেত্র মেলি । শেষে ধরাধূলিতলে 
ছুজনের একজনে অশ্রজল রেখে 

নেমে যেতে হবে-_হায় বিধি একজনে 
ছেড়ে বাবে আগে-__.এভ দীর্ঘকাল পরে 
ভাল হত দুজনের একজ্রে পতন । 
তবু যে মিলেছি মোর! কিছুদিন তরে 
সেই সুথে সুখী হয়ে গ্লানিহীন স্বৃতি 


এম সংখ্যা ] 
পৃথিবীতে রেখে যাওয়া সেও বৃথা নয়। 
আর তুমি, হে দেবত!, সে সুদুর 'দনে 
নিয্পপানে চাবে যবে তোমার সুন্দর 
অন্তধাত্রাকালে, মোর হেরি পন্ককেশ 
মনে কি পড়িবে মোরে ভাল লেগেছিল, 
এক কালে ছিলাম যুবতী ?”__যবে তার 
কথা হল শেষ, সুরদাস উল্লাসিয়া 
ধরিল তাহারে--তাঁর পরে বিরাজিল 
নিম্তন্কতা,__রোষভরে আরক্ত তপন 
করিলেন অন্তর্ধান। তখন ছুজনে-_ 
স্থরদাস নতমুখ, উন্মখী মঞ্জুলা__ 
গেলা চলি সায়ার শ্রামলচ্ছায়ায়। 

শ্রী 


সংস্কৃতে প্রারুতপ্রভাবঙ্ 


আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত হতাদৃত হইয়! গিয়াছে ) 
সংস্কতের নিকটে প্রারুতের সমস্ত গৌরব মলিন হইয়া 
পড়িয়াছে। প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে যে বিশেষ কিছু 
উপভোগ্য আছে, তাহ! অনেকেরই মনে আজকাল উদদিত 
হয় না। কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবন্তা ছিল নাঁ। এক- 
দিন প্রাকৃত ভাষার মাধুধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। মহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে 
নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করিতেন না। সংস্কতে 
মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রারুত না জানিলে 
চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিগণ বহুপ্রকার 
প্রার্কতের সহিত ম্পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন 
দৃশ্ণ কাব্য দেখিলেই ইতা বুঝা যাইবে । 


_ » লত্বরেই প্রকান্ঠমান পালিপ্রকাশ-নামক পালিব্যাকরণের ভূমিকার 


একদেশ, মালদছ-উত্তরবঙ্গসাহিত্াসশ্মিজ্খনে পঠিত । 
1 গরুড়পুরাণে (পূর্ব, ৯৮. ১৭) প্রাকৃত ভাবাকে জনধোয় 
বল! হুইয়াছে-_ 
শলোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং ম্নেচ্ছভাবিতম্‌। 
নংশ্রোতবাং ছিজেনৈতদধো! নয়তি তদ্‌ দ্বিজম্‌ ॥” 
আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ণাগ্রন্থের কথ! এখানে অভিপ্রেত 
হইয়াছে 


সংস্কৃতে প্রাকতগ্রভাব 


৫৩৯ 


এই সংস্কত মহাকবিগণ কিজন্য প্রাকৃত ভাষাকে নিজ- 
নিজ কাবো স্থান দিয়াছিলেন 1 এই প্রশ্নের উত্তরে আমর! 
প্রধানত দুষ্টটি কারণ দেখিতে পাই । প্রথমত, প্রারুত ভাষ! 
সাধারণ লোকসমাঞ্জে কথিত হইত) এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত 
হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতির মধুর “কোমলকাস্ত 
পদাবলী”-রচয়িত! “সাধবী মাধবীক চিন্তা” ইত্যাদি বলিয়! 
নিজ কবিতার মাধুর্যা বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি 
যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তদ্ধিযয়েও কোন 
সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রারুতের মাধুর্য তাহা! অপেক্ষাও অধিক 
ও বিলক্ষণপ্রকার । আমাদের বঙ্গদেশের বর্তমান প্রাকৃত 
বাংলা ভাষার যে মাধুর্য আছে, সংস্কতের ক্ষমতাও নাই 
যে তাহার নিকটে বসিতে পারে। সংস্কৃত যতই মৃসন্ধ 
হউক না, বিদ্াপতির কবিতার সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে 
তাহার শক্তি হইবে না। “এ ভর! বাদর, মাহ তাদর, 
শূন্য মন্দির মোর” ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃত কৰি 
& মাধুধ্য অক্ষত রাখিয়া সংস্কতে প্রকাশ করিতে পারেন 
বলিয়। আমার বিশ্বাস নাই । 

মাধুর্যসন্বন্ধে সংস্কৃত ও 'প্রাকতের কি প্রভেদ তাহা 
*সর্বভাষাচতুর” রাজশেখর কপূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ 
করিয়া ব'লয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া! বলা 
যায় না। তিনি তাহার এ দৃশ্তকাব্যথানির প্রস্তাবনার 
মধ্যে সংস্কত ছাড়িয়া কেন তাহ! প্রারতে রচনা 
করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত রচনা 
পরুষ, এবং গ্রারৃত রচনা স্কুমার ; পুরুষ ও মহিলার 
মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রারুতের মধ্যেও তাহাই ৯ 








* “সৃত্রধারঃ-তা কিস্তি সকঅং : পরিহরি পাউঅবন্ধ পউটো 
কঈ? 
পারিপাশ্বিকঃ_-সব্বভাসাচটরেণ তেন ভণিতং জ্জেষ। অহা 
পরুস! স্অবন্ধা, পাউজবন্কো! বি হোই সুউমারে1। 
পুকসমহিলাণং জেত্তির়মিহস্তরং তেতির়মিযাণং ৪৮ 
কপূরিমঞ্জরী ৮-৯ পৃষ্ঠা। 
গউড়ব ( গৌড়বধ ) নামক প্রাকৃত কাবোর রচয়িতা বাক্পতিও 
বলিয়াছেন যে. নবীন অর্থ ও রচনামধুর সমৃদ্ধ বন্ধন জগতে অবিরলভাবে 
কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া বায় (৯১)। সংক্গত সময়ে সময়ে যে 
কত কঠোর হয়, তাই1 গউড়বহের টাকাকার একটি শ্লোক তুলিয়। 
দেখাইয়াছেন (৬৫) ৫ 
“দ্র প্রাগ, যো জীক্‌ সামন্ত স্থাসুচ্চিক্ষেপ। 
দেবক্রগ ভিদৃত্বিকৃত্তত্যঃ সোইব্যান্বোহজঃ সর্পাৎ কেতু: ।” 


পাস সা বিশাসষিলাণ পি ২০০ 


যে” কোন পদ টীতেক তুলনা করিয়। (জেখিলেট ষ্া বুঝা 
ধায়। নবমালিকা অপেক্গা নোমালিআ, মুকুল 
অপেক্ষা ম উল, নদী অপেক্ষা নঈ পদ যে অধিক মধুর 
তাহা যে-কেহ বলিবেন। 'আবাব নি শ্বা স অপেক্ষা নীসাস, 
দুর্লভ সপেক্ষা দল, ক্লেশ অপেক্ষাকিলেস পদযে 
মধুরতর তাহ! কে না স্বীকার করিবেন? 

এই মাধুর্যোই আরুষ্ট ভইয়। একদিন ভারত প্রবল 
ভাবে প্রাকৃত আলোচনা করিয়াছিল। এবং, সেট 
প্রাকৃত, শিষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া! দিবার জন্য, কত 
কত পণ্ডিত কত কত গ্রারুত ব্যাকরণ রচনা করিয়া- 


ছিলেন; কালের গতিতে আজ সেইসমস্ত ব্যাকরণের 
কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রতি- 
য়াছে।* সাহিতাদর্পণকার সাঠিত্যার্ণব-কর্ণধার শিশ্বনাথ 


পঅষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ” ভিলেন; এই অষ্টাদশ 
ভাষার মধ্যে সংস্কৃত একটি, এবং অন্ত সতেরটি প্রারুত 
ভিন্ন আব কিছুই নহে। তাহার পিতা ভাষার্ণব 
নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুত্রের কথায় 
জানিতে পার!1 যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ 
লিখিত ভইয়াছিল। 

আমরা আজকাল প্রাককত জানি না বলিয়াই তাহার 
আদর করিতেছি না, কিন্তু ধাহাব তাহা জানিতেন, 
তীঙ্গারা মুক্তকণ্ঠে তাশ্গার যশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই 
জন্যই বাণভট্টের ন্যাঁয় সংস্কতকবিও প্রবরসেনের সে তু বন্ধ 
ও সাতবাহন নরপতির গাথা সপ্ত শ তীর প্রশংসা 
না করিয়া নিজের প্রথম কাবা (হর্ষচরিত ) আরম্ভ করিতে 
পারেন নাই ।1 

সংস্কৃত ভাষা অতি সমৃদ্ধ ইহা কোন মূর্খ স্বীকার না 
করিবে। কি এই নি ছন্ঠ সংস্কৃতকে যে প্রাকতের 


ফু হারে ভরত, কোৌহল ও বসম্তরাজ- পির প্রারতবযাকরণ 
দেখা যায় না; প্রাকৃতসর্ধন্বকার মার্কণেয গ্রগ্থারস্তভে বলিয়াছেন যে, 
তিনি ডাহাদের গ্রন্থ দেখিয়। নিজের গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন। 
+ সাহিতাদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
| “ন্দবিনাশিনমগ্রামামকরোং সাতবাহনঃ। 
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কৌশং রতৈরিব কুভাষিতৈঃ | 
কীর্তি: প্রবরসেনন্ত প্রযাত। কুমুদোজ্ছবল॥ । 
সাগরত্ত পরং পারং কপিসেনেৰ সেতুনা ॥ 
হর্ধচরিত, ১ম উচ্ছাস, ১৩-১৪। 


প্রযাসী_কান্তন, ১৩১৭ 


লাভ করিয়াছে। 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপিপি পাশ 


নিকট গি্স কতক সম্পৎ মগ করিয়া 
তাহা অস্বীকার করিনাব উপায় নাই। 

গুণাট্ের বুহ কথা আজ্রকাল বিলুপ্ত, কিন্ত তাহ! 
হইলেও তাহার সার অংশ এখনে! বিছ্বমান রহিয়াছে, 
যতদিন সংস্কৃতসাহিত্য জীবিত থাকিবে, অতি 
আদরের সহ্কিত তাহ পৃজিত ও আদৃত হইবে। গুণাঢোর 
বুহতৎকথা পৈশাচী 'প্রারুতে রচিত ভইয়াঁছিল। ইহার 
মধুর রস পান কবিয়া সংস্কতকবিগণ স্বস্ব কাবো ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন।*% বৃহতকথা অতিমধুর 
ছিল বলিয়াই নযাসদাস মহাঁকনি ক্ষেমেন্ত্র তাহা সংস্কতে 
অনুবাদ করিয়া বুহৎ ক থা মঞ্জ রী নামে প্রচার করেন। 
কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সোমদেবভট্ট আবার 
তাহা দ্বিতীয় বার সংস্কতে অন্তবাদ করিয়াক থা স রি ৎ- 
সা গ র নামে প্রচার করেন। তাহার এই অনুবাদে 
মূল হইতে কোন বাতায় ভয় নাই । 1 

বাণভট্রের কাদম্বরীর যে কথাভাগ অধায়ন করিয়া 
ংস্কৃতজ্ঞ সমাজ মুগ্ধচিত্ত হন, তাহ। বাণভট্রের নিজের 
উদ্ভাবিত ননে ; গুণাটোর পৈশাচী ভাষায় রচিত প্র বৃক্ধৎ- 
কথাই তাহার মূল, বৃহতকথা হইতেই তিনি এ কথাভাগ 
গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রভ্ভাবলী ও প্রিয়- 
দর্শিকা, বিষুশর্্মীর পঞ্চতন্ত্রী ও হিতোপদেশ, ভবভূতির 
মালতীমাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, এবং বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি প্রভৃতি তরী বৃহতকথাঁরই অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া 
রচিত হইয়াছে । প্রাকৃতভাষা পূর্ববে এইরূপই সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

বেদভাষার সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ পূর্বে আলোচনা 
করা হইয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে যে, এ উভয় ভাষায় 
কিরূপ সা্দৃশ্ত আছে। লৌকিক সংস্কত আলোচন! 
করিলেও আমর! দেখিতে পা্টব যে, কত প্রাকৃত শব্দ 
তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শক 
প্রাকৃতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ 


৯ সিনা পিলার, 


লইতে হইয়াছে, 


এবং 


র্‌ ইরা হুর্ষচরিতে বাণ, কাবাদর্শে দণ্তী, দশরপকে 
ধনগ্রয়, এবং অন্তান্ত আরো অনেক কবি ইহার কথ। বলিয়া গিয়াছেন। 


ৰ “যথা মূলং তখৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রম |” 


রি সং 


শরাতে ; বহৃস্থলে সংস্কতের দস্তয ন ন সুর্ধনা ণ হয়া 
থাকে ।* আপন্তঘ্ব-শ্রোতস্থত্রে তাহার অভাব নাই। 
যথা, না মন্থলে ণা ম (১১-১৪,১)) এ ন ম্ন্থকো 
এ ণম্‌ (১৪২৭৭) অ নৃ ক স্থলে অণুক (১৬১৩. 
৩)।1 

আপক্তত্ব-ধর্মস্ত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
যথা, অনু লেপনস্থলে অন্য লেপণ (১.৩.১১-১৩,) 
১১৩২৫ )। 

প্রাকৃত ও পাণিতে বহুগ্লে সমাসে, এবং সংযুক্ত 
বর্ণের পূর্ববর্তী হইলে ঈকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে 
(১ $ ১১ ৫. $ ৩৫)। এ উদ্দাহরণও সংস্কতের মধ্যে বিরল 
নহে। যথা, আপন্তত্ব-শ্রোতহ্যত্রে স্ত্রিবাঞজন (৮.৬.১)) 
গভি শি-প্রায়শ্চি তত (৯.১৯,১৪),ন দি-দ্বী প (১৫. 
১৬.২,৩)। আবার প তু রঃ (২১.১৭.১৫)) পতি ভিঃ 
(১৪,১৫.২)। পত্বি ও গর্ভিণি এই দুই শব্দ তৈত্তিরীয়- 
সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও স্থানে স্থানে হম্ব-ইকারাস্ত 
দেখ! যায়। 4 আবার রামায়ণেও (২.৪৯.১৪) মুনি- 
প তু য়ঃ পিখিত ভইয়াছে। আপন্তন্ব-গৃহ্যন্ত্রে (৯.১) 
চতুর্থি-প্রভৃ তি পদদৃষ্টহয়। 

রামায়ণে বছুশলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। 
যথ|, লক্ষ্ি-স ম্প নন (১.১৮.৩০;৬.১৪.১*))লপ্মিবদ্ধিন 
(১.১৮,২৮ 7 ৬১০১,২৪) ; কে ত কি-পুষ্প (৪-২৮২৮)। ৪ 

লৌকিক সংস্কতের শবাবলীর দ্রিকে লক্ষ্য করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাউবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে 
অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে । বীরিমাসি ভনভূতি 


ক মহারাষ্ট্র ও রান ডি ও নকার স্্ীনে সব্ধত্র 
ণকার হয় (প্রা, প্র. ২.৪২; ছে. চ. ৮. ১. ২২৮ ) আবার পৈশাচী 
প্রাকৃতে ণকার স্থানে সর্ধরর নকার হয় । প্রা, প্র- ১০, ৫; হে চ. 
৮. ৪. ৩৯৬১) । ইহ হইতেই “ফাল্গুনে গগনে “কনে পজমিচ্ছন্তি 
বর্ধবরা:* এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বভ[বিক-ত্ববিধির মুলও 
ইহাই বলিয়। বোধ হয়। 


1966 [0171২101200 081095 টাত০০100 06 
11251201092 17017501708 85355৮০৮111, 
00. ৮11 


| হখ। প ত্বি-তৈ. ব্রা, ২. ৩. ১* ২; গর্ভিপণি-তৈ.স. 
২, ১.২. ৬; আপ. শো, ১৯. ১৬. ১০ 

$ আবার ভু হ বেজ্র জিৎ (৬. ৮*.৫), গৃহ গূ প্রূনাং 
(৬. ৭৫. ১৪)। 


বাহে প্রাকৃতপ্রভাব 


৫৪১ 


তিতি মহ্াকাঁবগণও রর অনেক শব গ্রহণ করিয়াছেন। 
এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদশিত হইতেছে । 

সংস্কতে পণ্ডর খুর (শফ) বুঝাইতে ক্ষুর ও খুর এই 
উভয় শবই পাওয়া যায়। যেমন ক্ষীর হইতে প্রাকতে 
থীর হয়, সেইরূপ ক্ষুর হইতে খুর হইয়াছে, ইচ্চাতে 
কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতাদৃশ দুটি 
শব যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া! মনে করিতে পার! 
যায় না। আমর! দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাধে খুর 
শব প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথ।--“তন্তাঃ খু র-ন্যাস- 
পবিত্রপাশ্তম্” (র ঘু.২.২, ১৮৫ দ্রঃ মন্ত, ৪.৬৭)। 
নাপিতের ক্ষৌরকর্ম্ের অস্ত্র বুঝাইতে,৪ অবশেষে ক্ষু রও 
থু র উভয় শ্ধই প্রযুক্ত হয়। 'আবার ক্ষুরপ্র ও খুরপ্র 
উভয় শব্দই বাবহৃত হয়। বৈগ্যকশান্ে গে ক্ষুর এবং 
গো খুর (শবরত্বাবলী) ছুই দেখিতে পাই। আবার 
ক্ষুরী ও ছুরী, এবং ক্ষুরিকা ও ঢু রি কা উভয় রূপই 
প্রযুক্ত হয়। বগা বাহুল্য ক্ষুরী হইতে ছু রী, এবং 
ক্ষুরি কা হতে ছুরি কা হইয়াছে (১.$২০)। 

সংস্কত খক্ষ হইতে পালিতে অচ্ছতয় (১.২) 
কিন্তু ভলুকার্থে খক্ষ শবের হ্যায় মচ্ছ শকও সংস্কৃতে 
চলিয়। গিয়াছে । জলপ্রাস্ত-মর্থে ক চ্ছ শব্দ সংস্বতে 
বাবহাত ভয়। কিন্তু ইহা 'প্রারুতের নিয়মান্তসারে কক্ষ 
হইতে উৎপন্ন হষয়াছে | কক্ষহইতে কচ্ছ, এবং কচ্ছ 
হইতে বাঙ্লায় কাছ (নিকটার্থক ) ভইয়াছে। ব মুনা- 
কচ্ছ,নদী-কচ্ছ ইত্যাদি শব্দের অর্থ যমুনার কাছ, 
নদীর কাছ, ইত্যাদি | 

সংস্কত প্রিয়া ল শব্ধ সুপ্রসিদ্ধ; আবার তাহা ভইতেই 
উৎপন্ন 'প্রাকৃত পিয়াল শব্দও সংস্কৃতে বেশ চলিয়। গিয়াছে । 
কালিদাস লিখিয়াছেন £-_ 

“মুগ: পিয়। ল-দ্রমমঞ্ররীণাম্‌।” কু. স. ৩. ৩১।] 

স্কৃত গও্ড হইতে প্রাকতে গল্প, এবং তাহা হইতে 
আমাদের গা ল হইয়াছে) ইহাতে কোনে! সন্দেহ নাই। 


রঃ প্রাকতে রিচ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩৯) কু. পা. ২. ৯, | 

+ দ্রঃ নিরুক্ত ৪. ৩. ২। 

* রাজনির্ধন্টে প্রিয় ডা ল বৃক্ষের কথা দেখিয়াছি । এই প্রিয় 
স! ল হইতেই প্রাকৃত নিয়ষানুসারে প্রিয়া ল ও পিয়। ল শবের 
উৎপত্তি অসম্ভব নহে। ভ্রঃ-হে. চ. ৮. ১. ২৬৭--২৭১। 





৫৪২ 


শা সানি ০ তি ১ 


কিন্ত গল্প বটি সং তের মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করি- 


য়াছে। ভবভতিও এই শব প্রয়োগ করিয়াছেন £__ 
“পাতালপ্রতিমর গ প্র বিবর প্রক্ষিপ্ত সপ্তার্ণবম্‌।” 
- মাল, মা, ৫. ২২। 


গল্প বটি যে গ্রাম (অর্থাৎ প্রাকৃত) কায প্রকাশ- 
কার (৭ উল্লাসে): তাচা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন ১ 
এবং বামনদ স্বকীয় কাবালক্কারনুত্রে (২.১,৭) তাহ। 
বলিয়াছেন। 

বজ হইতে পালিতে যেমন বজি র হইয়াছে সেই- 
রূপ চন্দ্র তইতে চন্দি র (ভা.বি.১.১১৩ ৪.১), এবং 
ই ন্ত্র হইতে ইন্দির(্ত্রীলিঙ্গ উন্দি রা) শব্দ বস্তত 
প্রাকুত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

বর্ষ হইতে যেমন গরুতে বরিস, সর্ষপহইতে 
সরিষপ ইত্যাদি হইয়া থাকে, সংস্কতেও সেইরূপ 
মার্ষ (মুষধাতু হইতে) শককে মারিস,বা,মারিষ 
করিয়া গ্রহণ করা! হইয়াছে; এবং এ উভয় শব্দই সংস্কৃতে 
প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে || বৈচিত্রের বিষয় এই 
যে, মার্ষ অপেক্ষা মা রিষ শবেেরই প্রয়োগ সংস্কৃতি অধিক 
দেখ যায়। “সাহিত্যার্ণবকর্ণধার” কবিরাজ বিশ্বনাথ 
প্রা্কৃতজ্ঞ এবং “অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভূঞঙ্গ” হইলেও 
মারিধ শব লিথিয়া [গিয়াছেন।$ কিন্তু নাটাশাস্ত্রকার 
ভরত 'এই প্রসঙ্গে মর্ষ (-_মার্ষ) লিখিয়াছেন। অমর- 
সিংহ কেবল মারি ষ ধরিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্ত্র উভয়েরই 
উল্লেখ করিয়াছেন। এইট নিয়মেই মুল শন থ হইতে 
শিখিল হইয়াছে ।খ 


* তাম্থলভৃত গ রো হয়ং ভ ল্রং জল্পতি মানুষঃ। করোতি 
খাদনং পা নং সদৈব তু হখা তথ1।” ভ দ্র হইভে ভ প্র. এবং তাহ! 
হইতে ভাল হইয়াছে। এইরূপ পর্ণ হইতে পর্ন, এবং তাহা হইতে 
পাণ বা পান শব্দের উংপত্তি। 

1 প্রা ল. ৩. ৩০ ; প্রা, প্র, ৩. ৫৯--৬৬। 

| খা, মা ধা. "অদ্য মা ষ বো(ধসস্বোইভিলিক্/মযা(তি,” ল 
বি. ২৯৮ ; অ. চি. ২. ২৬; ভরতের নাটাশাংজজ আবার ম ্ (এবং 
মধ ক) দেখাযায়, ১৭. +৩। মা রি দে, ভা. ১. ১১. ৬৫; 
মহা, তা, ৭. ২৬, ১২; অমর, ১. ৭. ১৪ ;ম. পু. ৪. ৪৯;বি. পু. 
১০১৫, ৫০; ভা, ৯. ২৪. ২৭। 

$ সা. দ. ৬.১৯৮। 

খা] শ্র খলশি লি ধ-শি থিল; এক্সপ বর্ণবিপধ্য় প্রাকৃতে 
অনেক পদে দেখা যায়; বথা,ল ঘুক হইত হইল হলুক (আ, ইহ! 
হইতে বাঙলার হা ল ক।; দ্বীর্ঘ হইতে দীহর (অথবা দীঘর, 
বাঙলা দ্বী ঘল)। ছে. চ, ৮.২.১২১১২৪ ষ্টবা। 


প্রবাসীস্ফান্তন, ১৩১৭ 


সত তাপসী পিল? স৯০৪৭৯৯০৮৫া ক সপ সপ পাস সস ৯ পিস পা ৯ 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


শক্ষাকারগণের ম মতে উদ্ম বর্ণে সংযুক্ত রেফকে পরে” 
করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথাদ শ তং (বা.স. 
১৮-১৭) স্থলে দ রেশ তং ইত্যাদি উচ্চারণীয়।* 
এই উচ্চারণের মূলে পূর্ববণিত প্রাকৃত-প্রভাবই মনে 
আসে; প্রাকৃত নিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্রেরও 
উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ 
অন্ুসাবে এ মন্ত্রগুলি পরবর্তী কালে রূপাস্তরে লিখিত 
হয় নাই। উচ্চারণ অনুসারে ভাষা যে সব সময় লিখিত 
হয় না, তাহ! বাড্ল1! ভাষায় স্থপ্রসিদ্ধ। 

শিক্ষা-ও প্রাতিশাখা-সমূহে যে স্বরতক্তির কথ! 
আলোচিত হইয়াছে, তাহাও এখানে প্রণিধানের বিষয় । 

পৃর্ব্বোক্ত উদদাহরণে সংশ্লিষ্ট শৰকে স্বর সংযোগে যেমন 
বিশ্লিষ্ট কর! হইয়াছে, সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে 
সংশ্লিষ্ট করার উদ্দাহরণও সংস্কতে বিরল নহে। সংস্কৃত 
সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কাব্যে মধু-অর্থে 
মরন্দ শব্ধ প্রচলিত আছে )] কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব, 
সংস্কৃত ম কর ন্দহইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । এইরূপ 
কিস লয় হইতে কিস ল $ শবও আছে।থ 
ধরতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা রু জ শবও এইরূপে 
জরাযুজ শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । প্রাকৃতে 
দেবকুল হইতে দেউল, রাজকুল হইতেরানউল 
প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টবা। এই নিয়মানুসারেই পুরাতন 
হইতে প্রাককতে পু রা ণ হইয়াছে, কিন্তু বৈদিককাল হইতেই 
ইহ সংস্কৃতে চলিতেছে । সংস্কৃত মা তা হইতে এইরূপেই 
প্রাকতে মা আ (অথবা মায়া), এবঃ তাহার পর মা 
হইয়াছে । কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শক সংস্কতে স্থান লাভ 
করিয়াছে । লক্ষী মাতারন্ঠায় লোকগণকে পোষণ করেন 
বলিয়াই তিনি লো কম! তা, এবং সেই জন্যই তিনি মা; 
অন্ঠথ! লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপর কোন কারণ নাই। 


*. প্রতিজ্ঞানত্, ২: 
প্রদদীপশিক্ষা, শি. সং, ১৯২ : ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

1 তৈ. পা. ২১, ১৭: আতিশাবা প্রদীপন্গিক্ষা। শি. সং) ২৯৩৯ 
অমরেশনির্শিত। বর্ণরত্ব গ্রদীপিকা শিক্ষা, শি. সং. ১২১; যাজ্ঞবহ্ধা শিক্ষা, 
শি. সং) ১৭। 

| ভা. বি. ১. «, ১০. ১৫। 

ডু 40615 5705৮101509 1)10107৮, 

ধা লক্ষণীয়-_কু হু ম হইতে সু ম, ভা. বি. ৯.৮৪। 


কেশবীশিক্ষ, শি. সং ১৪১২  প্রাতিশাখ্য- 


৫ম সংখ্য। ) 


বাঙ্লায় আমাদের মায়া অথবা মেয়া বা মেয়ে শব 
চলিত আছে। ইহার সহিত পালি স্ত্রীঞ্জাতিবাচক 
মাতুগাম শব্দ তুলনীয়। মাতুগাম শবের সংস্কৃত 
মা তৃ গ্রাম অর্থাৎ ম! তৃ শ্রেণী_মাতৃজাতি। বাওলা- 
ভাষীরাও এইরূপ সমস্ত স্ত্রীঞাতিকে মায়া (অথবা মে য়া, 
ব| মেয়ে ) অর্থাৎ মাত! বপিয়া সম্মান করিয়াছে। 

বাঙ্লায় নারায়ণ স্থানে নারাণ বলিবার মুলেও 
ইহাই । এবং এইরূপেই অন্ধকার (-অন্ধ আর-) 
হইতে আন্ধার, কুস্তকার (-কুস্ত আর.) হইতে 
কুস্তার ঝা কুক্ধার বা কুমার, এবংউ পবা সহইতে 
উ পাস, ইত্যাদি ভইয়াছে | 

বিশ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্বোক্ত নিয়মেই চরি তুং 
হইতে চ তং (মহা, ভা. ২. ১১২, ১৮২১), পরিষৎ 
হইতে পর্যৎ,*গপারিষদ ভইতে পারদ নুতন] 
হইতে নুত্ব, এবং প্র তন হইতে প্রত্ব হইয়াছে। $ 
প্রথমা ও [ঘিতীগার দ্বিপচনে বো। ম নী-ব্যো মী, এবং 
সপ্তমার এক বচনে বো ম নি-ধ্যো কলি প্রভৃতি পদও 
এইরূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

অমরেশশিক্ষায় (শ. সং. ১২৮) তৈত্তিরীয়! গাং স্থলে 
তৈ ত্রা ণাং পদেরও পূর্বোক্ত ভিন্ন অপর কারণ দেখা 
যায় না। 

বৈদিক সাহিতো স্থ প্রসিদ্ধ পচ্ছ: পদটিও এই নিয়মেই 
পদ শঃ অথবা পাদশ হইতে সংশ্লি্ট হইয়। উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

আবার যাস্কের মত ধরিণে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই 
অগ্রণী (নী) হইতে অগ্নি পদ হইয়াছে (অগ্রণী- 
অগ্গ নী_অগ্নি)।ণ 


* বৌ. ধ.স্থ ১. ১.৮; যা. স. ১.৯ 

+ ভা. ৩.১৬.২৯। 

1] নুতন শবেএ নু হইয়াছে নব শব্ষ হটতে; দ্রষ্টবা__ 
“ন বস্ত নুআনদেশ+--৮--প।শিনি ৫. ৪. ২৫, বার্ভিক। 

$ জইটব্য-.. বান্তিক, পাণিনি, ৫. ৪.২? রত্ব হইতে প্রাকৃতে 
রত নহয়, এইরূপ নৃত্ব হইতেই নূতন, এবং প্রত্ব হইতেই প্রতন 
হুইয়ছে বলিতে পারা যায়; কিন্ত সদাতন, অদ্যতন ইত্যাদি বত 
স্থলে ত ন দেখ। যাওয়ায় ইহাকে? আদিম বলিয়! ধর্সিতে হয়। 

খু. “অগ্রিঃ কন্মাৎ? অগ্র ণী-্ভবতি, জ গ্রং ছি যজ্েষু প্রণীয়তে।' 
অপর নিবচ্চটন--“অঙ্রং নয়তি স্গমমান:, অক্লোপনে ভতবতীতি 
স্থৌলাধীবিঃ, ন ক্লোপয়তি শ্েহর়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেত্যে। জানত 


সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব 
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স্বরবিযোগী্দির হবার। শব্ষকে এইস সংক্ষিষ্ট করিব 
একমীহ কারণ ড্রুত উচ্চারণ, ইহ! সকলেই সহজে বুঝিতে 
পার্েন। সমস্ত ভাষাতেই এইরূপ আছে। বাঙ্লায় 
পড়িতে স্থানে পড় তে, বপিতে স্থানে বল্তে, 
ইত্যাদি স্থ প্রসিদ্ধ। 

দস্তা স স্থানে তালব্য শ, অথবা তালব্য শ স্থানে 
দস্তা সসংস্কৃতে এত হষ্টয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই 
বুঝা যায়। মাগধী-প্রাককৃতে সাধারণত সর্বজ্র তালবা 
শকার, এবং অন্তাগ্ত প্রাকৃতে সর্বত্র দস্তা সকার প্রযুক্ত 
হয়, ইহ। পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । সংস্কতের মধ্যে যে এই 
বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ & 
প্রার্ত প্রাণ ভিন্ন কিছুই নহে । 

বৈদিক সাতিত্যে সদ্‌ ও শদ্‌* উভয় 
'খিয়োগ দেখা যায়। 


ধাতুর 
কিন্তু, যদও তাহারা ধাতুপাঠে 
পৃথক-পূথক উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের "প্রকৃতি 
আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাঙারা সর্বব- 
প্রথমে একই ছিল। বৈদ্দক সাহিত্য হইতেই এইবপ 
হইতে আরম্ত হইয়াছে। কন্তার ভ্রাতা-মর্থে আমর! শ্থা ল 
শব বাণহার করি, কিন্তঞ্গ্েদের (১. ১০৯. ২) প্রামাণ্য 
স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বলিতে হবে যে, পূর্বের 
তাহা! স্তা ল ছিল, প্ররে প্রাকৃত উচ্চারণে শ্তা » হইয়াছে। 
যাস্কেব সময়েও স্তা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ।1 

বাঙলার কুলো-অর্থে সংস্কতে শুর্প ও সুপ উভয় 
পদই দেগা যায়। কিন্তু আমাদিগকে অবশ্তই বঞ্ছিতে 
ভইঈবে যে, পুর্বে শু ্প ছিল, তাহার পর সথ পঁ হইয়াছে; 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তে আমর! শুর্প শব দেখিতে 
পাই ।? 

বৈদিক সংস্কতে আমর সর্ব ব সিষ্ঠ দেখিতেছিলাম, 


ইতি শাকপৃণিঃ ; ইতাদ, অক্তাদ্‌ দক্ধাদ বা, নীতাৎ; স খন্বেতেরকার- 
মাদত্বে, গকারমনক্তেধা দহতের্বা, নীঃ পর21” নি. ৭. ৪. ১। 

* জর অগ্নি বাধশ পাদ, অগ্নে বাবশাদ মন্বতরর। বাব 
শে দঃ” শত, ব্রা ২১০২ ১৬। 

+ *ন্যাল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানা১, স্তাল্লাজানাবপতীতি 

৮ নি. ৬. ২. ৬। 

1 অথ. স ৯.৬. ১৬, ইত্যাদি ; শত. ব্রা, ১. ১.১.২২, ইত্যাদি; 

নি. ৬. ২.৬। 
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কিন্তু (লৌকিক সংস্্তে তাহার আর ডি, রূপ হটরাছে 
বশিষ্ঠ। 

বক্ষ্যমাণ শব্যুগ্কগুলি দেখিলে স্পষ্টই 'প্রতীয়মান 
হইবে যে, সর্ধপ্রথমে একটি শব্ধ উৎপর হইয়াছিল, এবং 
কালক্রমে তানাই পরিবর্তিত হইয়া রূপাস্তর পরিগ্রহ 
করিয়াছে £_বি কা সতে-বিকা শতে,নবি ক সতি-_ 
বিক শ তি,কিসলয়-কিশলয়, ইত্যাদি। আবার 
কো যকো স, পরিচ্ছদ্ার্থে বে যবে শ। * বৈদিক 
কালে সবক র (খা. স. ৭. ৫৫. ৪,. অথ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, 
পরে শুকর হইয়াছে। এইরূপসরল (বুক্ষ)_শরল 
ইত্যাদি। এই সকল শব কথন যুগপৎ উৎপন্ন হয় 
না, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মুলত 
এক হুইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । 

নিয়লিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য কবিলে স্পষ্টই বুঝা যাবে 
যে, মূল এক-একটি ধাতু প্রারুত প্রভাবে কিরূপ পরি- 
বর্তন গ্রাপ্ত হয়াছে । 

সাধারণ গ্রাকৃতের নিয়মে আদি যকার স্তানে জকার 
হয়।* এবং সেই নিয়ামই বর্জনার্থক যুগি ধাতু হউতে 
জু গি ধাতু, এবং যু ড় ধাতু হইতে জু তৃ হইয়াছে। 
অগবা মাগধী-প্রার্কতের নিয়মো জু গি ধাতু হইতেই 
যুগি ধাতু হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অন্যত্রও এইরূপ। 

প্রাকতের নিয়মেই (১$৩৮) ত্ব গি ধাতু হইতে 
ত গিধাতু, ত্বঞ্চ ধাতু হইতে তঞু ধাতু, এবং স্ব ধাতু 
হইতে স্য ধাতু হইয়াছে |? 

চর এবং চ ল্‌ ধাতু একই । $ আবার, রি ধাতু, 
লি ধাতু, এবং ই ধাতু এই তিনটিও এক বলিয়া মনে ভয়। 
এইরূপ আ, ঞ, ম্ন.ঞ ও আ চ-ন্ল,চ. এই চারিটি 
ধাতু বস্তুত এক । 

প্রাকত প্রভাবেই 


ক্রু হইতে কু ঞ্চ ধাতু 


প্রা. প্র, ২,৩১। 

ঁ রি ১৮--ছে. চ. ৮. ৪. ২৯২। 

1 ধাতুপাঠে স্ব ধাতুর অর্থ শক ও উপতাপ লিখিত 
হইলেও খথ্থেদে (২. ৩. ১৮ .১। তাহ! গতি-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, 
এবং বাক্ষও তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি ৩. ২. ৬)। 


$ মাগধী প্রাকৃতে রকার স্বানে লকার হুইয়। থাকে, হে. চ. 
৮১৪, ২৮৮ 


এ রা রা ১৩১৭ 


| ১০ম তাগ, ২য় খণ্ড 


আসছিল ০ 


হইাছে। এইরূপ ক্রীডার্থক কে চল্‌ ও থে মিনি 
গতার্থক পে ল্‌, ও ফে ল্্‌,1 সেচনার্থক ধাতু গৃ ও 
ঘ্ব, ভোজনার্থক চম্‌, ছম্, জম্‌ ও ঝম্‌ ধাতু মূলত 
এইরূপ কা স্‌ ধাতু ও কাশ ধাতু, ভ্রন্স্‌ 
ধাতু ও ত্র ন্‌ শ্‌ ধাতু, বা স্‌ ধাতু ও বা শ্‌ ধাতু 
শ্রন্ভ্ধাতু ও শ্রন্ভ্ধাতু, এবং স্ব ধাতু ও তু ধাতু 
ইত্যাদি। ধাতুপাঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এতাদৃশ 
ভূরি-ভূরি ধাতু পাওয়া যাবে । উচ্চারণের বৈচিত্র্ে 
এইরূপেই এক-একটি ধাতু ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
করিয়াছে ; এবং যদিও তাহারা মূলত এক, তথাপি সংস্কৃত 
বৈয়াকরণিকগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়। স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। ধাতুগণ যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া 
ক্টাহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও তাহার অন্য- 
তম কারণ। ? 

প্রারতে বাঞ্জনান্ত শব প্রযুক্ত হয় না, 
প্রা্কতে সকারাস্ত শব্দগুলির সকারের লোপ হইয়া থাকে । 
যথা মন স শব্দ প্রারৃতে হইবে ম ন। ংস্কতিও 
মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে স্বীকার 
করিয়া ফেলিয়াছে। আপন্তম্ব-ধন্মহ্ত্রে (১.১, ২,২১৯) 
অধস্শবকে অধকরা হইয়াছে; ধ আবাব সব তঃ 
স্থলে স্ব ত পঠিত হষ্য়াছে।থা সংস্কতে এরপ প্রয়োগের 
বন দৃষ্টান্ত আছে । যথা--“পিওং দগ্যাদ্‌ গয়া শি রে” 1) 
এখানে শি র স্‌ শবকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। 
মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অ নো কঃ শায়ীস্থলে অনো ক- 
শারী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়া- 
করণিকগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারাস্ত শবই বিকল্পে 
অকারাস্ত হয়। এইরূপেই আকাশবাচী বিহায় স্‌ 


এক । 


এই জন্ত 


* কলখ, যখা-_-কী ল-খা ল। 

+ প5ফ,যখা পরুব-্করু স। 

1 মিলি-কুবি-ক্ষপি-প্রভৃতীনাং. ধাতুত্বং, ধাড়গণন্তাপরি- 
সঙ্গাপ্তেঃ ॥ ৰদ্ধত এব ধাতুগণ ইতি ছি শকাবিদ আচক্ষতে ॥...কা. নু. 
€.২.২। 

$ “অ ধা সন-শাযী,” টীকাকার হরদত্ত এখানে লিখিয়া- 
দেন__-“অধঃশবান্তু সবর্ণদীর্ঘশ্ছান্দস: অপপাঠে। বা 0)।” 

গ্ “সবতোপেতং বার্ধ্যায়ণীয়ম্”--আ. ধ. ত, ১. ৬. ১৯. ৮। হরদত্ 
এখানে "হান্দসো গুণ:” লিখিয়াছেন। 

1 বাযুপুকাপ। 


৫ম সংখ] ] 


স৯পাসীপসিলাতি নাসিক রাত স্কিন সি পাটি সপ সিং দিলসিতা তত 


হইতে বি হায় হইয়াছে) আবার, বিহার স, এবং 
ব্যো মন্‌ হইতে ব্যো মন শবাও সংগ্কতে পাওয়া যায়। 

প্রাকতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মুল গ্রন্থের সন্ধি- 
কল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। এ নিয়মে প্রাকৃত হি+ 
এতং _হে তংহষ্টবে। সংস্থতে এরূপ প্রয়োগ বহুল 
আছে। যথ! কুলটা, শকন্ধু, কর্কন্ধু, সার জজ? 
ইত্যাদি । এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার ভন্তাই 
বাস্তিককার কাত্যায়নকে একটি সুত্র করিতে হইয়াছে। $ 
স্থ লোষ্ঠ, স্থু লোতু প্রভৃতি পদের জন্যও তিনি লক্ষ্য 
রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। থা এবং পাণিনিকেও 
শিবা যো", শি বেহি প্রভৃতি পদের জন্য সুত্র করিতে 
হইয়াছে । প্রাকৃতে যাহা অগ্রতিহত ভাবে চলিয়! 
আসিতেছিল, বৈয়াকরণগণের চেষ্টায় সংস্কৃতে তাহা প্রতি- 
রুদ্ধ হইলেও মধ্যে মধো তাহা নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে 
বিরত হইত না। এইজন্য এতাদৃশ বু পদ প্রাচীন 
বৈদিক ও লৌকিক সংস্কতে আমর! দেখিতে পাই। 
শতপথ ব্রাঙ্মণে (১১. 8.৪. ৩) ক14ই তি-কাতি দেখা 
যায়। গোপথক্রাঙ্গণে (পুর্ব, ২. ৬) মে+আুঃ মে যুঃ 
কর] হইয়াছে। আপন্তম্ব ধর্শন্তত্রে (১, ১. ২. ১৩) 
পা দো ন (পাদ+উন) স্থানে পা দূ ন পদ দৃষ্ট হয়।** 
ভাগবতে (৮.২২,২) মে+ঈ রি তং-মেরি তং লিখিত 
হইয়াছে। 

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমর! এরপ প্রারুত প্রয়োগ 
অনেক দেখিতে পাই। মহাভারতে মে+আ স্তং সন্ধি 
করিয় মে স্তং কর! হইয়াছে 1 ভগব্দগীতায় (১১. ৪১) 

* তুলনীয়-__আচাধ্য বচ স (শত. ব্রা. ১১. ১.৬, ৬)। 
এইরূপেই ব্যাকরণোক্ত ব্র দ্ধ ৰ চস প্রভৃতি পদ হইয়াছে। 

+ “শগনংপুক্ধর স্বর্মং খমভং ব্যে।ম নং হরং। ব্যে।ম নীরং 
বিহায়ঞ্চ বিহায়শ্চ বিহায়সম্।” মহেস্বরমিশ্র-কৃত পধ্য 
রত্বমালা, 115.) 70. 1178. 

1 অথ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ৯ : শত. ত্র, ১৩. ৩. ৬. ২। 

$ পা, ১৬৪ । 


থা পা. ১. ১. ৬৪। 
** ব্যাখ্যাকার হরদত লিখিয়াছেন “পররূপং ক ত স্ত (কৃতাস্ত 1)- 


বৎ।” এইরূপেই পা দুন অথব! পদু নহইতে পউন এবং শেষে 
গৌ নে কথা বাঙ্লার় আসিয়াছে। 

1 “বিবৃতঞ্চ ততো! সে শ্তং প্রবিষ্ট চ সরশ্বতী”__শান্তি, 
৩১৮, ৭। 


সংস্কতে আক্তপ্রভাহ 


পপ সিপপিসিপ সস, 


১১৪১ 


২ পাশপাশি 


স থে+উ তি সন্ধি করিয়া স থে তি লিখিত হইয়াছে | 
রামায়ণে তু াঃ+অ ভ্ত-্তৃ গা হয (৬. ৭১. ২*) লঙ্গাণ 
+উবা চ- লক্ষ ণোবাচ (৬. ৮৪. ৬), ত ত:+ 
উবা চ-ত তো বা চ (৩. ১৩, ১২) ৬. ৯৫. ৯), এ ষঃ+- 
আ হি তা গ্লিঃলএ যো হি তা গ্নি(৬. ১৯. ২৩)। 
এইরূপ অগ্স রঃ +উ র গঃ-অগপ্ম রো গ (৭. ৪২. ২১)। 
কঠোপনিষদের (১. ৩. ১২) গৃঢ়ো আআ! শব্বও এই প্রকার। 

ইহা ছাড়া রামায়ণে আরে! অনেক প্রাক্কত প্রয়োগ 
পাওয়! যায়। এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। 
যথা, সাধারণত সর্বত্র বিছ্যু জজি হুব পদ প্রযুক্ত হইলেও 
(৬. ৩১. ৬, ৯: ইত্যাদি) প্রারুতের নিয়মে অন্তস্থিত ত- 
কারের লোপে আবার বি স্ব জি হব লিখিত তইয়াছে 
(৬. ৩২. ৪১)।% 

প্রারতে ৎ+স-্চ্ছ হয়) যথা, ব ৎ সহ চ্ছ, 
(বাঙ্লায় বা ছা, ১. 8৩৫) । রামায়ণেও (৬. ৪. ৬৩) 
উৎসে কস্থানে উচ্ছে ক পদ রহিয়াছে। 

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাক্কৃতের নিয়মে 
প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা, ব্রবী মিস্থলে বমি (৬.৯. ২৯) 
করো মি স্থলে কুমি (২.১২. ৩৬); এইরূপ হান্ত সি 
স্থলে জ হিষ্য সি (৬. ১০৬. ২৭)। $ 

ংস্কৃতের শিচ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আ প য় এবং 
আ পেণা,এবং প্রাকতে আ বে প্রতায়ও হয়।** রামায়ণের 
বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ প্রতীয়- 
মান হয়) যথা, জী বা পিত (৭. ২৬. ২৭), তর্জাপয়তি 
এবং ভ সা পয় তি (৬. ৩৪. ৯)11 আবার আশ্বলায়ন- 








* এখানে বি ছ্াজ্জি হব পাঠ স্বীকার করিলে ছন্দোরক্ষা 


হয় না; “স বিছাজিহ্বেন সহৈৰ তচ্ছিরঃ।” নির্ণরসাগরের মুস্র্িত 
পুস্তকে পূর্ব্বোস্ত পাঠই আছে। 

1 দ্র ঃ৪:8৩১। 

$ পালিতে কু শ্মিপদ হয়; ৪. $৮৭। 

$ ৪. (6১৫৯. টটীক।। 


খা ৪. (২১৩, ১৫। 

ক প্র, প্র, ৭. ২৩। 

+ পালির জঅ! পয় প্রত্যয়ের সম্বন্ধ ধরিলেও প্রক্ষালা- 
পয়ে ত পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পূর্বববর্ণিত প্রাকৃতসন্ধি-প্রভাবে 
তাহ হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতে একপ বহু পদ পাওয়া যার, বখা-_ 
আপত্তন্ব ধর্ণনৃত্রে অভিবাদয়ীত (১. ৫. ১২১৬7 ১৪. ১৬:২২)। 


৫৪৬ 
গৃহথজেও 1 ২৪. ঠ৪) প্র্ষা লা 1 পরীত পদ ৃট 
হয়। * 

আবার শানচ্‌ প্রত্ায় করিয়। উৎপন্ন রামায়ণের 
চিত্ত যান (৬. ৪৬. ১৪, ৭. ৩৭. ৯), বে দয়া ন (), বি- 
স্ময়ান (৬. ৫৯. ৯৫), প্রার্থ য়া ন (৬.৯৪. ১৩), ইত্যাদি 
প্দগুলি পালির খা দান,চারান ইত্যাদি পদেরই চায় 
(৪. $১৪)। অন্যত্রও এইরূপ পদ দেখা যায়) যথা, 
বৌধায়ন ধর্মস্ত্রে (১১. ৯. ৯) আধি গ চ্ছা ন,শ্রীমন্তা- 
গবতে (৩. ১১৬) মা নয়া ন, উত্যাদি?। 

আবার অভিষেচনস্টানে রামায়ণে অভিষিঞ্চন 
(২. ১৭৭. ৯), এবং কর্ত নস্থলে গুঁশনসন্ৃতিতে কস্তন 
পদ (আনন্দাশ্রমের শ্থৃতিসমুচ্চয় ৪৭ পৃঃ) প্রারুত ভাবে 
উৎপন্ন । ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬.১.৫) নখ-নিরুস্তন 
শব সম্বন্ধেও এই কথ|। 

প্রাকৃতে প স্থানে ব হইয়া থাকে 7] যথা, শাপ স্থানে 
সাব, ইত্যাদি । এই নিয়মেই সংস্কতে ত্রিপিষ্ট প এবং 
ত্রিবিষ্টপ, জপা এবং জবা, ও লিপি এবংলিৰি, 
$ এই উভয়বিধ শব দেখিতে পাওয়া যায়। খা 

সংস্কতব্যাকরণাম্সারে পূ ধাতুর বর্তমান কালেই 
আহ, আহঃ প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য 
আলোচনা! করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে অতীত 
কালে এ পদ প্রমুক্ত হইয়াছে । পালি ব্যাকরণে দেখা 
যায় যে, এ সকল পদ উভয় কালে হইতে পারে। ** 
অতএব আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই 
এতানুশ প্রয়োগ জালিগাছে। 98559558 





প্রসা রমনী ত (১.৬. ৩; ১.৩১.৮); প্রক্ষালয়ীত (১.২. ২৪, 
২৯; ৩. ৩৩)। আঙ্থলাম্লন গৃহানতরে বেদয়ীত (€১.২২.৯,১০)। 
আপন্তস্ব- শ্রোতশৃত্রেও এইরূপ আছে। 

* সংস্কৃতব্যাকরণের স্থাপয়তি, অর্থাপরতি, প্রভৃতি পদ 
তুলনীয়। 

+ মহাভারতেও এক্টরূপ পদ আছে মনে হইতেছে । 

1 প্রা. প্র. ২. ১৫ হে. চ. ৮. ১-২২১। 

$ এখানে বর্গীয় ৰ গণনীয় নহে। পাঁণিনি (*.২.২১) উভয় 
শঙাই ধরিয়াছেন 

এা চুলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃতমতে (ভে. চ ৮.৪. ৩.২.৫)জবা 
প্রভৃতি হইতেই জ পণ প্রভৃতি হইতে পায়ে ।' 

ক* দ্রু১৪,$$৩২,১২৯ অসি” ১৮৩ পৃ. 8৪৫ লু, ২** পৃ. 
8৮৮ লু । 


প্রবাস _-ফান্তন, ১ ১৩১৭ 


বাননও লক্ষ্য রানি রান যে রে নিলি সংস্ক্ 


হইতে পালিতে দন্ধ হয়, দন্ধ হইতে ধন্ধ, এবং এই 


১ম ভাগ, ত্র ১ 


অতীতকালেও ব্যবহৃত হয়। * 

_ দেশী-প্রাকুতেরও অনেক শব ক্রমে-ক্রমে সংস্কতে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে । সুরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাটি দেশী 
প্রারত। কিন্তু “হিত্বা হা লা-মভিমতরসাং রেবতী- 
লোচনান্কাং” ((মঘদুত, ১.৫*) বলিয়! কালিদাস ও মাঘ- 
প্রভৃতি অন্তান্ত কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়! গিয়াছেন। 1 
এইরূপ আগ্রহ বা নির্বন্ধ অর্থে হে বা ক (ভ্তা. ম. ৬, বিক্রম. 
১৮১০১), এবং সুন্দর বা লাবণা-অর্থে ল ট ভ (বিক্রম. 
৮. ৬; ভর্তৃহরি-বৈরাগ্যশতক, ৩২)। 

হেমচন্দ্রেরে অভিধানচিস্তামণি একটুমাত্র দেখিলেই 
জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদূশ কত শব তিনি সংস্কৃত 
করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্লার থি ডুকী (দরজা) অর্থে 
তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় কা।! সংস্কৃত দংস্্রী 
হইতে পালিতে দা ঠা, ও '্রাকতে দা ঢা হয়; কিন্ত 
ভেমচন্ত্র ইহাকেও সংস্কৃত করিয়! লইয়াছেন ;__ণ্দা টি ক! 
দং্টি, কাদা ঢা।” 

বাঙ্লায় আমর! কোন ব্যখসায়ে টাকা থা টা নকথা 
বলি। ভেমচন্দ্রের যোগশান্ত্ে একটি বচন উদ্ধত হইয়াছে, 
তাহাতে আমরা শ্রথাটান পদের মূল থ ট্ট ধাতুর 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি; সেখানে খট্ট য়ে ৎ পদ 
প্রযুক্ত হ্য়াছে ; যথ!, “পদমায়ান্লিধিং কুর্য্যাৎ পদং বিত্তায় 
থ রয়ে ৎ" (যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃঃ)। ইহা 
অপেক্ষা আর কি কৌতুকাবহ পদ হইতে পারে ? 

বর্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, যাহ! মূল 
সংস্কত হইতে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার 
নৃতনরূপে সংস্কতে আসিগা দেখা দিয়াছে। সংস্কত তন্ত্র 








কফ কা.ছু, ৫.২.৪৪। 


1 এস্থলে বামনের কাব্যাল রশ্ত্র (৫.১.১৩) হইতে এই 
কর পড্ক্তি উদ্ধত হইতেছে :__”তি প্রযুক্তং দেশভাষ! পদম্‌॥ অতীব 
কবিতিঃ প্রযুক্তং দেশভাবাপদং প্রযোজ্য, যথা-_-“যোধিদিত্যভিনলাষ ন 
হা লা ম্‌” (মাঘ. ১*.২১) ইতাত্র হা! লে তি দেণভাষাপদম্‌।” কিন্ত 
শব্কল্পদ্রমের বৈয়াকরণিক লেখক লিখিতেছেন__“হ। ল! হল্যতে 
কৃষাত ইব চিত্বমনেনেতি হল্‌ +ঘঞ, টাপ্‌ ()1” অদ্ভুত নির্ব্৮ন। 


1 “পক্ষদ্বারে খড় কি কা”__অতিধানচিস্তাস!ণ। 


৫ম 'ংখ্যা । 


ধন্ধ হইতে সংস্কতে ধন্ধষি ত পদ (ন্টায়কুস্থমাঞ্জলির 
হরিদাস টাকা) প্রযুক্ত হইয়াছে ।& 

সংস্কৃতে ভ ল্ল,কশব্ব আছে, আবার উহা হইতে 
মাত্রান্থলারে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভালুক শবও 
সংস্কতে চলে 1 ছ্বিরূপ, ত্রিরূপ কোহসমূহবে যে সকল 
শব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে 
স্বরমাত্রাদি ভেদ ও উচ্চারণাদি ভেদ হওয়ায় উৎপন্ন । $ 
যথাঃ অগা র--আগা র, অ পগা--আ পগা, অস্কুর- 
অক্ক, র, পুরু ষ-পুরূষ, অগস্তা-অগন্তি, প্র তি- 


শ্তায়প্রতিশ্তাব। আবার-_ 
“বিরিঞিনো বারচিনো বিরিঞ্কী চ বিরিঞ্চনঃ। 
বিরি'ঞ্চশ্চ বিরিঞশ্চ বিরিকীরপি কথ্যতে ॥ 


চি ০ ক ০ 
পিতা পিতামহঃ পীঙা বিধাতা বিধতা ধতা৷ ॥” এ] 
আবার আকারান্ত ছু হি তা,** মাতা, 1 ও সীম! 
শব্দের সভ্ভাবও চিন্তনার়। 
এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলকেই বলিতে 
হইবে যে, প্রাকৃত সংস্কতের উপর সামান্ত প্রভাব বিস্তার 
করে নাই। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


অভিব্যক্তি 
বিরাট এ বিশ্বগ্রন্থ, এর পাতে পাতে 
লিখা আছে, দেব, তব স্থুনিপুণ হাতে 
অমর-কাহিনী তব-_-সরস, সুন্দর__ 


আরো লিখা আছে-_তুমি কত মনোহর ! 
শ্রীগোপেন্ত্রকুমার সরকার। 


* তক্দা হইতে দদ্ধা, দদ্ধ। হইতে ধন্ধ|, এবং ধন্ধ! হইতে 
ধা ধা; বাঙ্লায় ধ ্ধ কথারও প্রয়োগ আছে। 

1 শু শুক শবও আছে। 

1 “ভালকে! ভগ্গুকেইপি ৮” ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দভেদ- 
প্রকাশ, 15. 7. 121১4. 

$ “ক্কচিন্মাত্রাকৃতো! ভেদ কচিহর্ণকৃতোহত্র ৮”-শ্ীহ্বা ও 
ভটোজিদীক্ষিত, 15. 19. 1112) 1204, 

থা আ'মবকামিশ্রকৃত বিশেবামুত, [15. 7. 1199. 

সক পছুহিতাং মনুতাধিপ২”-- মহাভারত, বিরাট. ৭২. ৫; 
নীলকণ্ঠ টীকা দ্রঃবায; “ছু হি তাং তথা”__বৃহদযস ৩.৭। 

11 “বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বম।তাং চাঁওকাং প্রণমান্যহম্"__শিবরছত্তে 
(শব কল্পক্রম)। 


খেদ্দা ব! বন্যহত্তী ধরিবার প্রণালী 
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খেদ্দা বা বন্যহস্তী ধরিবার প্রণালী 


বন্তহস্তী ধর! ভারতবর্ষে বিপুল অর্থসাপেক্ষ । এই বিপজ্জনক 
কাঁ্যা প্রায় সহত্র সংখাক সুশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন 
হয়। স্থতরাং ইভা প্রায়ই গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকে, 
তাহাদের নিষুক্ত স্পারিন্টেণ্ডেটে বা অধ্যক্ষ সকল বিষয় 
স্থির করিয়৷ দেন। 

বঙ্গদেশের গলপাইগুড়ীর উত্তরস্থ পর্বতশ্রেণী হইতে 
আলাম অভিমুখে, পশ্চিমে তিস্তা হইতে পূর্বে সঙ্কোষ নদী 
পর্যন্ত অরণাসম্কুল প্রদেশে বৃহৎ গজযুথ বিচরণ করে। 

এই প্রদেশে বনের ছোট ছোট গাছপালাগুলি হস্তী- 
পদতলে দলিত হয়! নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য উঠাদিগের 
নিকটে যাইতে হইলে কোনো গোপন অন্তরালের অভাবে 
সবিশেষ নৈপুণ্য এনং উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচুর 
অগিজ্ঞতার প্রয়োজন, কারণ হস্তিগণ অত্যন্ত সতর্ক হটয়! 
বনে বিচরণ করে। 

কোন গজযুথ বর্তমানে কোথায় অবশ্থিতি করিতেছে 
তাহ। ঠিক করিয়া বল! সাধারণ দর্শকের নিকট অতি কঠিন 
বোধ ভইবে, সন্দেহ নাই; কারণ ভম্তিগণ সময় সময় এক 
রাত্রেই অনেক দুরে চণিয়! যায়। কন্ত প্রকৃতির অতি 
সামান্য পরিবর্তনও বুঝিতে অভ্যন্ত দেখায় ব্যক্তির চক্ষে 
ইহা তেমন কঠিন নভে । জমি দেখিয়! অতি অল্প সময়ের 
মধোই সে কোনও নিদিষ্ট যুখের বর্তমান আবাসস্থল ও 
উষ্ভার সংখা! মোটামুটি অনুমান করিতে পারে । ইহ! অতিশয় 
বিন্য়জনক, কারণ এক জমির উপর দিয়াই অনেক যৃথ 
চলিয়া যাইয়! থাকে, কিন্তু দেশীয় লোকের গণনা ও 
অনুমান প্রায়ই সঠিক হয়, এ৭ং সে এক যুথের পদচিন্ 
অন্তগুলি হইতে বাছিয়া লইতে পারে । 

যুখের অণস্থিতি নিরপণরূপ গুরুতর কাধ্য সম্পন্ন হইলে 
এবং জমি সুবিধাজনক হইলে পর যুখের চতৃর্দিকস্ক বনের 
মধ্য দিয়! একটা লাইন পরিষ্কার করিয়া এঁ স্থান বেষ্টিত 
কর! হয়। ইভাকে 7391077700)6 50770510 বা বেষ্টনী 
নিশ্ীণ বলে। ইহ! করিতে হইলে রাত্রিকালে লোক- 
দিগকে যুগের অবস্থানের চতুর্দিকে, ৮ মাইল পরিধিবিশিষ্ট 
স্থানের ধার দিয়! পথ পরিষ্কার করিতে হর। এই পরিষ্কৃত 


৫৪৮ 


তি পাস পাস পি সিল 


পথে ৩০ তে ৬ গজ অস্তর শু কাঠের বোঝা রাখ 
হয়। তম্তিগণের ভ্রমণশীলতার জন্ত এক রাব্রিতেই এই 
কাজ সারিতে হয়। বেষ্টনী নিশ্মীণ সম্পন্ন হইলে এই 
বোঝাগুপিতে আগুন লাগান হয়, এবং উচ্ভাদিগকে সর্বদা 
জালাষ্টয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেকটার কাছে ছুইজন 
করিয়৷ লোক দীড়াইয়! থাকে। 

এই কার্য শেষ হলে সমস্ত ব্যাপারটার প্রথমাংশমাত্র 
সম্পন্ন হইল। সমগ্রযুখ এখন নিঃসন্দেহ বশে আসিগ, 
কারণ উহার কোনও অংশ ঝেষ্টনীর বাহির হইতে চেষ্টা 
করিলে সম্মুূথে আগুন দেখিয়! বেষ্টনীর কেন্দ্রের দিকেই 
ছুটিয়া আসিবে। 

কাধ্যক্ষেত্র নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হওয়াই বাঞ্চনীয় ) 
এই কারণে যুথকে প্রায়ই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেওয়! 
হয়, পরে উহা নিবিড় অরণো প্রবেশ করিলে বেষ্টনী 
নিশ্মাণ আরম্ত হয়। 

বেষ্টনীর মধো হম্তীযুখ একবার প্রবিষ্ট হইলে খেদ্দা 
বা ফাদ এবং উহার পথ প্রস্তত করিতে হয়। বনের 
নিবিড়তম অংশই এজন্য মনোনীত হয়! থাকে । সম্ভবপর 
হইলে কোনও জলাশয়ের অভিমুখে ইহ] নিশ্মিত তওয়! 
সউচিত। বেষ্টনী হইতে ধেদ্দায় ধাইপার পথ দৈর্ঘ্যে প্রায় 
১৫০ হইতে ২০০ গজ, এবং ঝেষ্টনীর পরিধির নিকট 
১০০ গঞ্জ ভইতে ক্রমশঃ সন্কীর্ণতর হইয়া খেদার নিকটে 
প্রায় ৪ গজ পধ্যস্ত বিস্তত। এই পথ নির্মাণ করিতে 
হইলে ভূমিতে শক্ত খোট! পুঁতিয়া তাহার উপরে শক্ত 
খোঁট! দিয়! বেড়া দিতে হয়। সমস্ত বেড়াটা মোটা কাছি 
দিয়। শক্ত করিয়া বাধ! দরকার। হন্তিগণ পাছে ভিতর 
হইতে ঠেল! দেয় এইজন্য বেড়াটা বাহির হইতে খোট! 
দিয়! ঠেক্‌না দিয়াও রাখা হয়। এই পথের প্রান্তভাগে 
খেন্দার দিকে একটা দ্রজ| থাকে, উহাতে সংলগ্ন দাড় 
কাটিয়া! অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহ! উঠাইতে ও নামাইতে 
পার! যার়। 

“খেদ্দা বা ফাদ প্রায় ৩* ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটা 
গোলাকার বেড়া। ইহার নির্্মাণপ্রণালীও পূর্ব্ববণিত 
পথের অনুরূপ। খেন্জা' ও উন্ার পথের নিন্মাণকাধ্য 
শেষ হইলে পরে ডালপাল! এবং পাতা৷ দিক্না খোঁটাুলিকে 


প্রবাসী_ফান্তন, ১৩১৭ 


3 ১, ভাগ, ২ খণ্ড 


নিত সানি 


ঢাকিকা জি বনের নার দবাহিবার চেষ্টা করা 


হয়। 

পথের প্রশস্ততর প্রান্তে, উহার উপর কয়েক গজ মাত্র 
বাবধানে ছুই লাইনে শুষ্ক ঘাসের বোঝ! ও কাঠের টুক্র! 
স্তপাকারে রাখা হয়। 

এই সকল প্রাথমিক কাধ্য সমাপ্ত হইলেই অবিলম্বে 
হন্তীযুখ তাড়নের কার্ধ্য আরম্ত করিতে হয়। ইহা দীর্ঘ 
সময় সাপেক্ষ ও অতিশয় নীরস। ইহা! সচরাচর সকালে 
৯/১*টার সময়ে আরম্ভ কর! য়। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেষ্টনী রেখার উপরে যে 
অগ্রিকুণ্ড রাখ! হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির নিকট দুইজন 
করিয়া লোক দাড়াইয়! আছে। তাহাদের একজন সতর্ক 
থাকিয়৷ কুগুগুলি জবালাইয়া৷ রাখে, এবং ছিতীয় ব্যক্তি 
অল্পে অল্পে বৃত্তের মধ্যে অগ্রসর হয়। বৃত্বটী এইরূপে 
ক্রমশঃই ছোট হইতে থাকে, এবং তস্তীযুথ ধীরে ধীরে 
নিঃশকে খেনদ্দার দিকে নীত ভয়। এই সময় সবিশেষ 
সত্তার প্রয়োক্ধন, কারণ টহাদের শ্রণণেন্ত্রির এত তীক্ষ 
যে, সামান্ শু ডালের মরমর্‌ শবে সমস্ত শম পণ্ড হইতে 
পারে। সকলের পশ্চাপ্বত্তী তস্তীটি খেদ্দার পথের সম্মুথে 
রক্ষিত ঘাস ও কাষ্ঠের ধোঝা অতিক্রম করিলে কতকগুলি 
লোক দৌড়াইয়া মশাল দ্বারা সকল বোঝাতে আগুন 
লাগাইয়! দেয় । সমগ্র যুখ তৎক্ষণাৎ এ পথ দিয়া খেন্দার 
অভিমুখে উন্মত্বের হ্যায় ধাবিত হয়। সাঙ্কেতিক ঘণ্টা 
বাজাইবামাত্র দড়ি কাটিয়! খেদ্দার দরজ! নামাইয়! উহাদের 
সকলকে বন্দী করা হয়। 

এক্ষণে খেদ্দার ভিতরে ও বাহিরে ভীষণ গণ্ডগোল 
আরম্ভ হয়; ভিতর হইতে হস্তিগণ ফাদের বাহিরে আসিবার 
চেষ্টা করে, আর বাহিরে প্রহথরীরা বংশনির্মিত স্থৃতীক্ষ 
বল্পমের খোচ! দিয়া উহাদিগকে বেড়া হইতে সরাইয়৷ দেয়। 
খেদ্দার বেড়া হতে উহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য সময় 
সময় বন্দুকের ফাকা আওয়াজ ও 1ছটাগুলিরও প্রয়োগ 
করিতে হয়। যুখপতি প্রায়ই “ঢু'ষ' দিয়! বেড়াটী ভাঙ্গিতে 
চেষ্টা করেন, এইরূপ স্থলে বাধ্য হইয়া অপরাধীকে গুলি 
করিতে হয়। 

ৃষ্ট হস্তীগুলি এইরূপে মারিয়া ফেলিয়া সমগ্র যুথকে 
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সমস্ত রাত্রি খেদ্দার বাহির হইতে অতি সতর্কতার সহিত 
পাহার। দিতে কয়। সকাল হইলে ইহাদের বন্ধন কার্য 
আরম্ত হয়। যুথটী বড় হইলে হস্তীগুলি বাধিবার পুর্বে 
খেঙ্গার সংলগ্ন করিয়া একটী উঠানের মত তৈয়ার করিতে 
হয়। খেদ্দার দরজা হইতে কিছু দূরে খেন্দাব পথের 
উপরে বেড়। দিয়া উ5া নিন্মাণ করিতে তয়। ধী দরজা 
তুলিয়া কয়েকটা ধৃত হস্তী বাহির হতে দিয়া ভিতরের 
থেদ্দার ভিড় কমান হয়। 

এক্ষণে বন্ধন কাধ্য আরম্ভ হয়। বেড়ার দিকে পিঠ 
আছে এমন একটী হস্তীকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ছুই পারে 
ছুইটী পালিত হস্তী চালনা কর হয়) ইভাঁতে বন্য হস্তীর 
লেজের দিকে তাহাদের মাথা থাকে; ছ্ুদিক হষ্টতে 
গায়ে ঠেস দিয়া উহার বন্তহস্তীটিকে আর নড়িতে দেয় 
না। তখন একটা শিক্ষিত ব্যক্তি বেড়ার মধ্যে লাফাইয়া 
পড়িয়। উহার পিছনের পা দুইথানি মোটা কাছি 
দিয়া বীাধিয়। ফেলে; এই কাগ্য অতান্ত বিপজ্জনক ও 
ইহাতে সাতিশয় নৈপুণ্যের দরকার, কারণ তস্তীটী মুক্ত 
হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। প্রায়ই লোকটাকে বেড়া 
গলিয়! চম্পট দিতে হয়, বেড়ার ডালপালাগুলি সরাইয়! 
এজন্য পলায়নের সুবিধা করিয়! দেওয়া হয়। 

পিছনের প! ছুইখানি বাধ! হইলে এ বাধনের উপর 
দিয়৷ বেড়ার বাহির হইতে একট! মোটা দড়া পা ছুঈখানির 
মধ্যে গলাইয়া দেওয়া হুয়। তাহার পর দড়াটা বাহিরে 
একটা মোট! গাছের গু'ড়ির গায়ে কয়েকবার জড়াইয়! 
বীধা হয়। তখন ভিতরে বন্তহস্তীটি প্রাণপণে বেড়া ভাঙগিয়া 
পলাইতে চেষ্টা করে, আর বাহির হইতে একদল লোক 
ক্রমে ক্রমে দড়াটা আরও শক্ত করিয়া টানিতে থাকে। 
ভিতর হইতে আবার একটি পালিত হস্তী বন্হত্তীটিকে 
বেড়ার দিকে ঠেলিয়া বাহিরের লোকগুলির সাহায্য করে। 
সমস্ত যুথটা বন্দী না হওয়া পর্ধ্স্ত এইরূপই চলিতে থাকে। 
তবে শাবকগুলি বাধিবার আর বড় প্রয়োজন হয় না, 
কারণ তাহার! স্ব স্ব মাতৃপার্থ মুহূর্তেকের নিমিত্তও পরিত্যাগ 
করে না। 

বৃহদাকার হস্তীগুলি বন্দীকৃত হইলে তাহাদিগকে 
ক্রমে ক্রমে স্থানাস্তরিত করিতে ভয়। প্রত্যেক বন্ঠহস্তীর 
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প্রতি পার্খে এক বা ততোধিক পালিত হস্তী বীধিয়া পূর্বে 
নির্দিষ্ট কোন স্থানে উষ্তাদিগকে লইয়। যাওয়া হয়। স্থানটী 
জলাশয়-সন্লিতিত এবং ধন্ধনোপযোগী বিশাল বৃক্ষরাজি- 
সমন্দিত হওয়া গ্রায়োজন। 

এই স্তানে পৌছিলে পরে প্রানাক বয়ন্ক হন্তীর পিছনের 
পা ছইথানি মোটা দড়। দিয়া একটা গাছের সঙ্গে বাধিয়া 
ফেলা চয়। মাধ একটা দড়া উঠা গলদেশ বেষ্টন করিয়! 
সম্মুখে আর একটী গাছেব সভিত বাধা হয়। নন্ধনকালে 
উষ্ভার ছু পারে পাপত হস্তী ঠেণা দিতে থাকে, তাহাতে 
হন্তীটা মার কোনরূপ পাধা গান করিতে পারে না। 
ইহার পরে বশ্তাহস্তাটি প্রাণপণে দড়া ছি*ড়িণার চেষ্টা করে; 
পরিশেষে শ্রা্ত ক্লান্ত হয়৷ বদিয় গড়ে; পুনরায় বল পাইলে 
উঠিগ্া স্বীয় শরৃষ্ট ৭ কম্মধল শাণয়া অপেক্ষাকৃত শাস্ত 
হয়। উ্ভারা এম স্থলে যে২।৩ দিন থাকে, সে কয় দিন 
ঘাস এনং কোন কোন গাছের ছোট ছোট ডালপালা অল্প 
পরিমাণে উহ্াদিগকে খাইতে দে এয়া হয়। 

এইরূপে শান্তভান পারণ কবিণে, পালিত তম্তীর সঙ্গে 
বীধিয়। উভাদিগকে একে একে জলাশয়ে লইয়া যাওয়া! হয়। 
ইভা বড় সগ বাপার নচে, কারণ পুরাতন সহচর 
পরিত্যাগ করিতে ইচার! বড় আঁনচ্ছক | কিন্তু জলাশয় 
হইতে গ্রতাগমন কালে তাহার! আপেক্ষাকুত শান্তশাব 
ধারণ করে, এপং সঙ্গীদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া 
অতিশয় আনন্দিত হয়। 

এই সময়ে পশ্চান্ত'গে লাল রং দিয়া গ্রতোকের সংখা 
লিখিয়। উ্ভাদদিগকে চিত্রিত করা হয়। তৎপরে উহ্াদিগকে 
59175105770 সাহেব কর্তৃক পূর্বনিদদিষ্ট কোন স্থানে 
লইয়া যাওয়া! হয়। যেগুণি গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যবহারের 
জন্য রাখেন না, তাহারা প্রকাশ্ত নীলামে গ্রধান্তঃ দেশীয় 
ব্যবসায়িগণের নিকটেই বিক্রীত ভয়। তাহারা আবার 
ভির্ন ভি দিকে দূরদেশে লয়! গিয়! দেশীয় রাজা ও 
ধনীদিগের নিকট অনেক লাভে উহ্নাদিগকে পিক্রয় করে। 

খুন সম্প্রতিকার থবর এই যে, গভর্ণমেণ্ট হাতী ধরার 
ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন কি, না বিচার করিতেছেন। যখন 
দেশে রাস্ত! ছিল ন1, তখন ধনীদিগের একমাত্র যান ছিল 
হাতী ঘোড়া । এখন রাস্তাপণের উন্নতি তওয়াতে ধনী- 
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দিগের এই গজেন্ত্রগমন আর ভালে! লাগিতেছে না) 
এখন ভাতীর ব্দলে মোটর চালাইতেই সকলে ব্যন্ত। 
স্থতরাং এখন আর ভাতীর খরিদদার মিলিতেছে না) এবং 
যদিও ব1 মিলে তাহারা দাম এত অল্প দিতে চায় যে খেন্দার 
খরচ পোষায় না। এক্ষেত্রে থেদ্দার ব্যবমা একটি সমস্ত! 
হইয়! উঠিয়াছে। মোটরের একাধিপত্য হইলে হাতী 
ঘোড়া দ্রাসত্বশ্রম হইতে বাচিয়। যাইবে বটে, কিন্তু ধনীর 
ধশ্বর্যের মধ্যে প্রাণের লীল! সৌনার্যের আড়ম্বর নিতাস্ত 
হীন হইয়া পড়িবে। ্্ীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত । 


প্রেমের ভাষা 


ভালবাসে! জানি তাহা প্রাণ চান্তে বল “মাহ। 
প্রেয়দি তোমারে ভালবামি' ! 


এই কথা প্রাণ ভরে শুনিতে দিও গে! মোরে, 
এ পবাণ চির উপবাসী! 


সার্থক সে মাল! গাথা মিলনের স্থরে বাধ। 
বাজে যবে সাহানার তান; 

বরষা ,.ঘনায়ে আসে বিরহী-নয়নে ভাসে 
মল্লার-সঙ্গল অভিমান ! 


করুণ পুরবী রাগে ব্যাকুল বেদন! জাগে 
পরিপূর্ণ বিদায়ের স্থুরে, 


পূর্ণিমার আখিপাতে যামিনী মিলনে মাতে, 
বেহাগে সে গীত উঠে পুরে। 


নদী সে বহিয্। যায মিলনের বাসনায়, 
অন্তরে ধ্বনিত সারিগান; 


সাগবের বক্ষে গিয়া পরঙ্গে গরজে হিয়া 
তরঙ্গিত গীত দিনমান। 

পুষ্পের পরাণ মাঝে বাতাসের বাশী বাজে 
যখন স্থরভি করে দান; 


বৃক্ষের পল্লব ছাপি উঠিতেছে কাপি কীপি 
স্থরে তার মর্শবরিত প্রাণ ! 


তাই বলি ওগে! প্রিয়, ' সাহ্থানায় বেধে নিও 
আমাদের মিলনের বাশী; 


ভালবাসো জানি তাহা প্রাণ চাতে বল আহ! 
প্রেয়সি, তোমারে ভালবাসি! 


জী্দীনেন্্রনাথ ঠাকুর ।' 


প্রবাসী--কাক্যন, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খগ 


নিসা সি লী ৪৪৪54৪৯৯৯৯৪ পি বি? ৭১১০৯ 


স্বাভাবিক ও কৃত্রিম গুহা 


সকলেই অবগত আছেন যে আদিম মানবের! পর্বত গছঝ-এ 
বাল করিতেন। এ্রতিহাসিক ও প্রাগোতহাসিক মানবের 
শত সহশ্র স্মৃতির সহিত জড়িত এসকল গুহার কতকগুলি 
স্বাভাবিক, অপর কতকগুণি কৃত্তিম ব! মনুষ্যহত্ত-রচিত ৷ 
নিয়ে এইরূপ কয়েকটি আশ্চর্যা গুহার বিবরণ গিখত 
হইল। 





শোভাযাত্রা, বাদ কদল--অজজ্তাগুহা-চিত্র । 


সিডনি নগর কুইন্সল্যাণ্ড স্বীপের অস্তর্গত। উক্ত 
নগরের একশত কুড়ি মাইল দূরে ব্ু-পর্বতমালার মধ্যে 


জেনোলন নামে বহুসংখাক গুহা রহিয়াছে। স্বভাব 
রমণীয় এই গুঙ্থাশ্রেণী যুগষুগাস্ত ধরিয়া! সাধারণের নিকট 
অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৪১ থুষ্টাব্বে মিওয়ান নামক এক 
অসভ্য লুঠনব্যবসাযী কতকগুলি বড় চুরি করিয়! এই ওহ1- 
প্রদেশে পলায়ন করে। কুইম্সল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের পক্ষ 
হইতে একদল লোক এই হুর্বত্তের অনুসরণ করিতে গিয়া 


৫ম লংখ্য, ] স্বাভাবিক ও কৃত্রিম গুহা 


51 আপা সিশপাসটি পা এ 


7 শত সিপা সিসি তিনি পাসসিপাসটিন পালন, 


তা সত 





7০:০৮ তা 





প্াবক--মসস্তাপ্তহা চিত । 
এখানকার গঠপ্াণ সানিফাব কবে। একবিষারের গণ 





রিমুত্তিমন্দির__হস্তিগুহা । 


প্রায় পচিশ বৎসর এই গুহাগুলি কৌতুক্লের সামগ্রী 
হইয়া উঠিতে পারে নাই। দর্শকেরা সেখানে গিয়া যাহ! 


প্রবাসী কানন, ১৩১৭ 


ই, ১০ জনা ত্য খ্ 


পা সত পাতি, ০ ২ তা পাতি পা 


খুনী করিত। ফলে 1 হইল 0 যে, সহস্র: সহম্র বৎসর গুহার 
ছাদ হইতে টুণের জল ঝরিয়। ঝরিয়া যে সুচাগ্র ঝরী ও 
স্তম্তগুপি স্বাভাবিকরূপে গড়িয়া! উঠিয়াছিল প্রকৃতিদেবীর 
স্বস্ত-রচিত সে রমণীয় ঝরী (51912011165) ও স্তত্তগুলি 
(51819817116) যদুচ্ছাক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়! অর্বাচীন 
দর্শকের গুহাগুলিকে শ্রীহীন করিতেছিল। অবিবেচক 
দশকদের উপদ্বব হইতে এই পোভন তৃশ্তগুণিকে বাচাইবার 
নিমিত্ত গবশেষে কুইম্পণ্যগ্ড গবর্ণমেণ্ট এইগুলির তত্বা- 
বধানের ভার গ্রহণ কবেন। গুভার অভান্তবে যে সকল 
হঙ্গা ও স্তপ খ্বভাব-নুন্দণ সুচাগ্র চৌর্ণ ঝরী ও স্তস্ত আছে 
সেগুলিকে পঙ্গা করিনার জন্য তাহাদেখ চারিদিকে লৌহ- 


জাল শিশ্তার করা হইয়াছে । সরকারী 'একগন কর্মচারী 





ভাকাশচারিনা-_ -চজস্তাগুহ1-চিত্র । 


গুহাপ্ুলি আটক করিয়া নিজের হাতে তানার চাবি রাখিয়! 
থাকেন। ব্ল-পর্বতশ্রেণীর মধো ছয়টি গুহা খুব বৃহৎ। দুইটির 
মধ হালে! প্রবেশের পথ আছে বলিয়া সেই দুইটি উজ্জ্বল 
ও শ্রপরগুলি অন্ধকারাবৃত। উজ্জল গুহাদ্ধয়ের একটির 
নাম “গ্রা্ড আর্ক”, দ্বিতীয়টির নাম “কারলোট্া”। প্রথমটির 
দৈর্ঘা ৫২০ ফুট, উচ্চতা ৮০ ও বিস্তার ২০০ ফুট। দ্বিতীয়টির 
উচ্চতা ১০* ও বিস্তার ৭* ফুট। তৃগর্ভস্ক অন্ধকার গুহা 
গুলিতে প্রবেশের পথ আছে, তথায় আলোকহস্তে প্রবেশ 
করিতে হয়। যে গুহাগুলিতে সর্বদা লোকের গতিবিধি 
আছে-_সেগুলির আকার দেখিয়৷ দর্শকেরা এক একটার 


€ম সংখ্যা ] 
৫৫৩ 








৫৫৪ 





প্রবাসী__ফাল্গুন, ১৩১৭ [১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


শত পাতি তি ০৪ শিহরিত 


অওস্তা নবম গুহার বাহ দৃগ্ত। 


এক একটি নাম রাখিয়াছেন। “কেথিডাল” গুহার 
অভ্যন্তরে বেদীর তুল্য একটি উন্নত স্থান আছে। কল্পনা- 
কুশল দর্শকেরা ইস্টার অভ্যপ্তরের নানা অংশকে মনিরের 
ভিন্ন ভিন্র অংশের অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া! থাকেন। 
এই গুহার উচ্চত! ৩০* ফুট। 

শালগুহার ছাদটাকে দশকেরা ভাজ কর! 
মত বলিয়া মনে করেন। পব্রাইড্যাল” অর্থাৎ বিবাহ- 
গুহাটি বিবাহুগৃছের মত সুসজ্জিত, উহ্হার মেজে 
শ্বেত প্রন্তরের, ছাদ যেন প্রবাল দিয়া গঠিত বলিয়। মনে 
হয়। "জয়েল কাস্কেট” গুহা বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরে যেন 
ঝকৃমক্‌ করিতেছে । "আর্কিটেক্ট ডিও” গহ্বরে নানা- 
বিধ স্বাভাবিক চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কত কোটি কোটি 
বর্ষ ধরিয়! প্রক্কতিদেবী নিজের হাতে এই ছবিগুলি গড়িয়া 
তুলিয়াছেন তাহা নির্ণয় কর! ছরূহ। গুহারক্ষক রাজ- 
কর্মচারী বলেন যে পর্যাবেক্ষণের ফলে তিনি জানিতে 


শালের 


পারিয়াছেন একটী চৌর্ণ বরী ত্রিশ বংদরে আয়তনে এক 
ইঞ্চিমাত্র বাঁড়িয়াছে। 

জোনোলন গুহার মধ্যে প্রশাস্ত নিবাক প্রকৃতি দেনীর 
নীরধ কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত 
ভারতবর্ষের অজস্তা গিরিগুহা উচ্চাভিলাষী মানবের 
কর্মীসহিষ্ণতা ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। 
অজস্তা গুহাশ্রেণী বৌদ্ধশিল্পিগণের আশ্চর্য কীন্তি। 
আশাইর যুন্ধক্ষেত্র হইতে চবিবশ মাইল দুরবর্তী অজস্ত! 
জনপদের সন্নিকটে নির্জন অরণ্যমধ্যে সারি সারি ২৯ট! 
গুহা! রহিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের অমৃতরস পান করিয়া 
ভারতবর্ষ যখন প্রাণবান্‌ ₹ইয়৷ নান! দিক দিয়া জাগ্রত 
হইয়! উঠিয়াছিল সেই অতীতকালে বৌদ্ধশিল্পিগণ চমৎকার 
কারুকার্য্যঘচিত এই গুহাগুলি রচন| করিয়! আপনাদের 
শিল্পপা্ডিত্যের পরিচয় প্রধান করিয়াছেন। এই গুহাগুলি 
সেই অতীত যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ বাঁ বিহ্বার ছিল। 


৮ 
৪ 
৬ 
রি 
ঞ 
১৫ 
ট 





৫৫৬ 


শিবেদন জন্তাগুহা-চিত্র | 


গিরিগাত্রে প্রস্তবের অঙ্গবে বৌন্গশিল্পিরা তাহাদের ভাস্কর 
বিদ্যার যে উজ্জল নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছেন শাহ! দেখিয়া 
দশশকমাত্রেই শিশ্ময়াবিষ্ট ভইয়। থাকে । আজ পর্যাস্ত তাহা- 
দের খো!দত মুর্ঠিগুণি নূতন বলিয়া ভ্রম ইয়া থাকে। 
গুহার, মধ্যে কোথায়ও বুদ্ধদেবের, কোনোখানে শোভা- 
যাত্রার, কোনো স্থানে ঝ জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রভৃতি গাহস্থ 
জীণনের, কুতরাপি বা যুদ্ধের আলেখ্য [চঙ্জিত রহিয়াছে। 
বোশ্বাহ নগরের পোত্াশ্রয়ের নিকটবর্তী ঘরপুরী 
দ্বীপে হস্তিগচাশ্রেণা আছে বলিয়! প্র দ্বীপটির নাম এলি- 
ফেন্টা হইয়াছে । এই ম্বীপটির দক্ষিথদিকে গহার সন্নিকটে 
একট! [বিপুলকায় গ্রন্তরহস্তী ছিল। ১৮১৪ খুষ্টাকে এই 
হাতীর মাথা ও গলা খসিয়া পড়ে, অতঃপর একটু একটু 





1 ১*ষ ভাগ, ২য় খণ্ড 
করিয়া হাতীটা প্রস্তরস্ত,পে 
পরিণত হইয়াছে । বোম্বাই 
গবর্ণমেন্ট সেই ভাঙ্গাচোরা 
পাথরগুলি স্থানাস্তরিত করি- 
য়াছেন। এই দ্বীপের গার 
সংখা। চার। সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ গুহাটি ২৫০ ফুট উন্নত 
একটি পাহাড়ের উপরে 
অবস্ঠিত। কুশলী শিল্লিরা 
পাহাড়ের গাত্র খু য়া এই 
গুহা নিশ্মীণ করিয়াছেন 
_উগার ধৈর্য ১৩০ ফুট। 
এই গুহার মধ্যে একটি 
চমৎকার শিবমুরি বিরাছিত। 
বিগ্রভের তিনটি মস্তক 
যথাক্রমে স্ষষ্টি স্থিতি ও 
গ্রলয়ের কর্তা অর্থাৎ ব্রন্ধা 
খিষুত ও রুদ্রকে প্রকাশ 
করিতেছে । এই মুগ্তির 
উচ্চতা ১৭ ফুট ১০ ইঞ্চি। 
চ্ষুর কাছ দিয়া মুখ তিন- 
খানির পরিধি ২২ ফুট ৯ 
উঞ্চি। এই মুর্তির পুরোভাগে 
ছুটি প্রকাণ্ড খোদিত রক্ষকমুত্তি আছে। ১৮৬৫ খুষ্টাবে 
কোনো ভদ্রবেণী ছর্বৃত্ত এই শিবনিগ্রহ্ের নাসিকা ছেদন 
করিয়াছে । দুষ্টলোকদের উৎগীড়ন হইতে এই প্রাচীন 
শিল্পকীত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধুনা সরকার হইতে 
পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এলোরা, 
কারলি, খণ্ডগিকি প্রসৃতি বহুস্থানে অনেক অদ্ভুত ও বিচিন্র 
গুহা অগ্যাপি বর্তমাণ দেখিতে পাওয়া ষায়। 
কেপকলনি রাজ্যের কঙ্গোর গুহাশ্রেণীও শোভনদৃশ্ত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই স্থানের গুহাগুলির ছাদে অতি সুক্ষ 
পরম সুন্দর চৌর্ণ ঝরী দৃষ্ট হয়। ১৭৮০ খুষ্টাব্বে এই গুহা- 
গুলি আবিষ্কৃত হয়। কিছু দিন এই গুঠাগুলির মধ্যে দর্শক- 
দের গতিবিধি বাধ ছিল। এখন সরকার পক্ষীয় রক্ষকের 


স্বাভাবিক ও কৃত্রিম গুহ! 


পাসিলা লাস্টিংলািন, পপ 


*রপার্কতী-_হস্তিগুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ মু্তি 
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কিন্নর-_-অজস্তাগুহা-চিত্র । 


বিনা অনুমতিতে কেহ এই গুহ্াগুলির অভাস্তরে প্রবেশ 
করিতে পাবে না। গুহাগুলির প্রবেশত্বারের খোদিত 
চিন্রগুলি কালক্রেমে অস্পষ্ট হয়া পড়িয়াছে--সেগুলির 
কোনট। যুদ্ধের কোনটা! ব1 শিকাঁরেয় চিজ । কোন 'অরণ্য- 
বানীর দ্বারা এই চিত্রগুলি খোদ্দিত হইয়াছে বলিয়! অনেকে 


 প্রখালী_কান্তন, ১ ১৩১৭ 


রে, 








| ১ম ভাগ, ২ খণ্ড 


পাস সলাত তো 


_ লৌহসিড়ির সাহায্যে চঙ্িশ ফুট নীচে 
নামিলে একটা প্রকাণ্ড কোঠা! দেখা 
যায়। কফোঠার সংলগ্ন বিভিন্ন দর! 
দিয়! পাশ্ববর্তী কক্ষগুলিতে প্রবেশ করা 
যায়। এই গুহার অভ্যন্তরভাগ প্রায় 
এক মাইল বিস্তৃত। এই গুষার ছাদে 
যে চৌর্ণ ঝরীগুলি রহিয়াছে সেগুলি 
আকারে কক্মতায় বিচিত্রতায় বিস্ম়ের 
সামগ্রী হইয়া ধাড়াইয়াছে। এক একটা 
ঝরী এমন সুক্ষ যে অন্কুলির ম্পর্শও 
সহিতে পারে না। আবার কোনো 
স্থানে পর্বতগাত্র হইতে চুণের জল 
ঝরিয়। ঝরিয়া বৃঃৎ আয়তনের স্তস্ত 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত এ 
চুণের জল পড়িয়া কোথায়ও একটা 
পাখীর, কোথায়ও একট! গাছের 
আকার, কোথায়ও বা কিন্তৃতকিমাকার 
মুন্তি ধারণ করিয়াছে । চৌর্ণ ঝরী- 
গুলির মধো স্ষটিকশুত্র 'গ্রপ্তরের 
দান! থাকায় সেইগুলি আলোকপাতে 
হীরকবৎ ঝল্মল্‌ করিতে থাকে। 
আলোকে উদ্ভাসিত গুহার অভ্যস্তর- 
ভাগ কৰিকল্পিত পরীপুরীর তুল্য বলিয়া 
মনে হয়। এই গুহাগুলির প্রবেশদ্বার 
দর্শকদের করম্পর্শে শোভাহীন হইলেও 
অভ্যন্তরভাগ এখনও পরম সুন্দর 
রহিয়াছে । দ্বারদেশের নিকট হুটতে 
কোন দর্শক ঝরী ভাঙ্গিয়া লইয়া 
গিয়াছেন _কেহ বা আপনাকে লোকের 
নিকট জাহির করিবার ছুরাশায় গিরি- 
গাত্রে নিজেব নাম খোদিয়! রাখিয়াছেন। 
মণ্টাত্বীপে বহুসংখ্যক স্বাভাবিক ও কৃত্রম গুহ! 
আছে। এ স্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রের চড়ায় লাগিয়। 
সেপ্ট পলের জাহাজ জলমগ্র তইয়াছিল__সীত'র কাটিয়া 
তিনি তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার নামাস্থুসারে 


-২ীশীশিপী কী ০ পপি পপ এসপি ০০০১৮ এ. শ রিরিটিকি 
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ধাবমান মুগ-_অজস্তাগুহা-চিন্ত। 


তুষারগুহার শোভা সতী চিত্রম্পর্শা। 
এই গুহাগুলির অভ্যন্তরে গ্রীষ্মকালে সথচীবৎ 
তুষারঝরী দেখা যায়। গ্রীষ্ম যত বাড়িতে 
থাকে গুহার অভ্যন্তরে তত বেশি পরিমাণ 
বরফ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিৎ পণ্ডিত 
স্তার রডারিক টি, মারচিসন (১10101,1507) 
রুষিয়৷ রাজ্যে একটি তুষারগহ্বরের ভিতর ও 
বাহিরের অবস্থা দেখিয়া বিন্ময়ে বিহ্বল 
হইয়াছিলেন। গুহার বাঞিরে ছায়ায় যখন 
উত্তাপ ফারেনছিটের ৯* ডিগ্রি তখন তিনি 
তিন চারি পদ অগ্রসর হইয়া! গুহার মধ্যে 
চমৎকার তুষারঝরী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 

স্তার স্বারি জনষ্টন সাহেব সাহারা মরু- 


এই ত্বীপের একটি উদ্যান ও একটি গুহ1ও তাঙ্থার প্রান্তের কয়েকটি নগর পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত প্রদেশের 
নামে পরিচিত। গুহার অভ্যন্তরে সেন্ট গলের খোদিত অধিবাসীদের আচার বাবহার ও গুহাবাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
পাষাণমততিও রহিষ্লাছে। এই প্রদ্দেখবাসীরা বিশ্বাস করে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পলমল ম্যাগাজিনে তাহার 
যে এই গুঙার প্রস্তর জরে ও সর্পদংশনে ধের কাধ্য লিখিত একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মণ্খ গ্রদান করিলাম। , 


বি তিনি লিখিয়াছেন _ 


কয়েক বৎসর অতীত হইল ব্রিপোলীর অদুরবন্তাঁ সাহারা মরু 
বিভাগে আমি ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। এই দিকের মরুশোতা 
বিশেষ হৃদয়গ্রাহী । যাহার! অসবপৃষ্ঠে দেশ পধাটদে অভ্যাণ্ত তাহারা 
এই দেশের বিচিত্র শোতন দৃগ্ দেখিয়! মুগ্ধ ন! হইয়। পারিবেন না । 

এই অঞ্চলের সমুক্রোপকুলবর্ত। খজ্জুরকুঞ্ঠশোতিত তূভাগ দেখিলে 
দর্ণকের প্রী্মমণলের অন্তর্বর্তী উর্বর তৃতাগের কথ! মনে পড়িবে। 
দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলেও এদেশের শ্োতম্থিমীগুলি জলশৃস্ত হয় না, 


নীলাভ শৈলশ্রেণীর মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষু্র ক্ষুডু জলাশয় দৃষ্ট হয়_ আর 
একটু ভিতরের দিকে অগ্রমর হইলেই সমতল ভূশি হইতে ছুই তিন 
সহস্র ফুট উচ্চ দৈত্যপুরীর তুল্য ভগ্ন উচ্চ মালভূমি দৃষ্ট হই! থাকে। 
এই মালতূমির উপরিভাগে প্রাচীন নগর দেখ! বার়। এখানকার 
গৃহগুলি স্থানীয় প্রস্তর ছ্বার1পনির্দিত। 

এই প্রাচীন নগরগুলির অধিবাসীরা বর্বর ভাষাভাষী (০1131). 
৯১০০), তাহাদের বাসগৃহগুলি রক্তবর্ণ পাথর দিয়! তৈরি-_ছাদগুলি 


রঃ 
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্ 
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৫৬২ 


প্রশস্ত টণকান 5:11 ছইটি গৃহের মধ্যবর্তী অবকাশ স্থান ববের 
খড়ে হাওয়া । 

ব্্ধর পুরনেদা শাদা ছিটের ও রমণীক্াা নীলবর্ণের যন্ত্র পরিধান 
করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের কুকুরগুলিও দেখিবার যোগ জীব। 
সেগুলি দেখিতে কতকট। নেকড়ে ৰাধের মত, রং শ।দ!, প্রকৃতি চঞ্চল, 
লেজ শা মোট। বুরুষের মত, চক্ষু কালে।। 

এখানকার প্রায় প্রতি নগরে এক একটি উঁচ্চ দুর্গ আছে। ছুর্গগুলি 
শন্তের গোলারূপে বাবহৃত হইতেছে । আর কিঞিং উত্তরে অগ্রসর 


হইলে সারি সারি শু কু হৃদ দৃষ্ট হইবে ;--গেবস্‌ উপসাগর হইতে 


প্রবাসী-্পফান্তন, ১৩১৭ 





[ ১০ম ভাগ, হয় খণ্ 


অঞজস্তাগুহা-চিত্র 1 


আরভ করিয়া আালজিরিয়। প্রদেশের অভ্যন্তর পধ্যস্ত শত শভ 
মাইল ব্যাপিয়া এই হুদগুলি পড়িয়। রহিয়াছে । এক সময়ে 
এই হুদগুলি ভূমধ্য সাগরের ফাঁড়ি ছিল; এখন অধিকাংশ স্থান প্রায় 
সমতল ক্ষেত্রের সহিত মিলিয়। গিয়াছে__স্থানে স্থ।নে সামান্ত জল 
রহিয়াছে । হৃদগুলির পারে স্থানে স্থ।নে ঝরণ! আছে--সেগুলি হইতে 
জলক্োত চতুদ্দিকে ছুটির! গিয়াছে । এই নির্ঝরগুলির কোনে 
কোনোটার জল শীতল ও লবণাক্ত, কোনে। কোনোটার হম্বাদ ও উণ। 
সাহার। মরুভূমির উত্তরাংশের অনেক স্থান চুণা পাথরের। চুণ! পাথর 
নরম শাদ। মার্বধল পাথরের মত। এই প্রস্তরগুলি জল্লাকাসে খোড়। 


৫ম সংখ্যা) 





সাহারা প্রদেশের একটি গুভা। 


যায়। পুরাকালে স্রোতের বেগে এই পার্বত্য অঞ্চলে অনেক গুহ! 
স্বভাবতঃ গঠিত হইয়াছিল। এসকল ম্বাভাবিক গুহ! দেখিয়! 
সেকালের মানবদের মনে কৃত্রিম ঞহ। রচনার কল্পন। আসিয়া! থাকিবে। 
এই উভয়বিধ গুহার মধ্যেই লোক-নিবাস রহিয়াছে । স্বাভাবিক 
গুহাগুলির প্রবেশদ্বার সাধারণত সংকীর্ণ-অভ্যন্তরভাগ বেশ বিস্তৃত । 
কৃত্তিম গুহাশ্রেণীর প্রবেশপথ সুন্দর । 

এই প্রদেশটি দর্শকদের দৃষ্টিতে আরব্যোপন্তাস বর্ণিত একটি রাজা 
বলিয়! অনুভূত হয়া! থাকে । আমর! রাত্রিকালে এক একটি কুত্রিম 
গুহায় বাস করিতাম। অন্ধকারাবৃত প্রবেশপথ অতিক্রম করিলেই 
বহদুরবিভ্ূত এক একটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। প্রতোক বৃহৎ কক্ষের 
সহিত সংলগ্ন কুত্র ক্ষুদ্র বু কোঠ। থাকে । কৃত্রিম গুহাগুলির অভান্ভর 
খোদিত প্রস্তরে নির্দিত সোফা, টেবিল, বেঞ্চি প্রভৃতি সাজসরপ্রাষে 


স্বাভাবিক ও কুত্রিম গুহা 


৫৬৩ 


আসন বিছানে! থাকে । পরিশ্রাস্ত পথিকের। গুষার ভিতর প্রবেশ 
করিয়া আবগ্ঠক মত বিশ।ম করিয়। ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারে। 

এই আভ্ভুত রাজো বৃষ্টিপাতের কোনো নির্দারিত সময় নাই। 
কোনে! কোনে! মালডূমির অধিবাসীদের মুখে শোন! গিয়াছে যে 
তাহাদে অঞ্চলে কখনো কপনো! ক্রমাগত সাত বৎসরের মধোও 
বারিপাত হয় নাই। 





গেবসেব গুহাপথ। 
আমি যেদিন এই দেশে ভ্রমণ করতে গ্রিয়াছিলাম, সেই দিনটি 


নিন্মল ছিল। পরদিনই আমার প্রভাবঞ্নের কথ।। আমি তিউনিস 
বাসাদিগকে আশ! দিয়! বলিলাম যে পরদিনই তাহাদের রাজো বৃষ্টি 
হইবে। সেই বুষ্িদুর্লভদেশের অধিবাসীদের কানে আমার কথা 
একাস্ত অর্থশূন্য বলিয়। বিবেচিত হইয়াছিল। তথাপি কেহ কেহ 
আমার উক্তি মাশার বাণী বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিল। পরদিন 
প্রতাষে যখন অঙপৃষ্ঠে আমি ম্যাটাম। মালভুম আরোহণ করিতে- 
[ছিলাম তখনকার মাকাশের অবস্থ! দেখির। বোধ হইল যে আমার 
বাধা অমোঘ হইবে। সাহার! মরুপ্রদেশে বর্ধায় কষ্ট পাইব একথা 
যাত্রাঞ্চালে একবারও আমার মনে জাগে নাই। ঘোড়। ছুটাইয়! 
কিছুদূর অগ্রদর হইতেই অঙশ্রধারে বৃষ্টি পড়িতে লাশিল। পথ 
কর্দমাক্ত হই! পড়ায় জঙ্থের গতি মন্দীভূত হইল। ঘোড়াট। বহু 
কষ্টে পথ চলিতে লাগিল! আমর! লা থামিযর়া সোজাহুজি, খোল! 
পথ ধরিয়! চলিতে লাগিলাম। বহুদূর অগ্রসর হইবার পর জাকাশ 


2 

বা শিক পুরে অরদবাহিত রিট অপ পথ. বা দেখিস 
আদর! সেউ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের শরীর ক্লান্ত 
হইপ়। পড়ি্াডিল। পথিমধো বধারৌদেে কষ্ট পাইরাছি। তাহার 
উপর পূর্বারাত্রি হষ্টতে অনাছার-_বচিয়ে আশ্রর পাইবার জঙগ্ক মন 
ব্যাকুল হইকস। উঠিল। হৃধ্য অন্ত গেল-_রাত্রি হইল--সঙ্গে কোনো 
পথপ্রদর্শক নাই, কতক্ষণে আশ্রয়স্ান পাইব তাঁহারও নিশ্চন্নতা ছিল 
না। আমাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ঘোঁড়াটাকে কিঞ্চিং 
বিশ্রাম দিবার জন্য অঙ্পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া! সেটাকে ছাড়িয়। 
দিয়া আন্তে আস্তে অগ্রনর হইতে লাগিলাম। 


পণ লী পাশা ্মতপাঁা 





সাহারা তিতা গুহাগাে ইটের নামা কারুকার্মা। 
রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে পাছাড়ের পার্থে একটি আলোক শিখ। 


দেখিয়। আমাদের মনে আনন্দ জম্মিল। আমার জনৈক সঙ্গী বর্বরদের 
ভাষা জানিত- দে পার্ধতা পল্লীর নিকটবর্তী হউয়! উচ্চকণে নির্রিত 
ব্যক্তি্িগকে ডাঁকিতে লাগিল । পল্লীমধো প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক 
হইতে কুকুরগুলি চীৎকার করিয়! উঠিল। গ্রামবাসীর! বিস্মিত হইয়। 
অশালহন্তে আমাদের সমীপে উপস্থিত হইল। বর্ধবর-ভাষাবিৎ আমার 
সহচয় তখন গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন 
করিলেন। গ্রামের সর্দীর আমাদিগকে তাহার গৃহে লইয়া গেল। 
ভাহার অতিথিশাল।য় আমরা আশ্রয় পাইলাম। ক্ষুধা পিপাসা! ও 
নিত আমাকে ঘুগ্গপৎ আক্রঙ্ণণ করিয়াছিল । আমি ত্রিশ ঘন্টার মধো 
কিছু আহার করি লাই। প্রথমে বরফের মত শীতল জল পান 
করিয়। তৃষা নিবারণ করিলাম; তৎপরে একটু কাফি পান করিয়া 
এফট। গ্রালিচার উপর শুইয়া পড়িলাম--শষা।র পার্থেই আমাদের 
আহাধা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কতকগুলি পৌক! আমাকে আক্রমণ 
করিয়। জ্বালাতন করিতেছিল__ আমার দেহ এমন অবসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিল যে আজ অঙ্গসঞালন করিয়া! সেগুলিকে তাঁড়াইবারও 
শক্তি ছিল না। খ্াচ্ প্রস্তুত হইব! মাত্র জাহার করিয়া! ক্ষুধা! দূর 
করিলাম। 

ক্রমে আমরা জানিলাম যে-_জাঙর। টূজান (10171) নামক 
এক পার্ধতা পন্গীতে জাশ্রয় লটয়াছি। এই জনপদ্বাসীরা একবার 


গ্রবাসীস্কান্তন, ১৩১৭ 


| ১ম ভাগ, নু ঠ 


শেশাসিনািপাশ ১ শিস 


ভিটানিসবানী ও জানের চির রি নন রি ছে 

গংগ্রাীম করিয়াছিল । বিদ্রে।হ প্রশমনের পরে তাহার। বিদেশী শাসনের 
প্রতি বিদ্বেষবশত নানান্বানে আশ্রয় লইয়াছিল। কালক্রমে যখন 
তাহাদের মনে এই বোধের অবতার হইল যে ফরাসীরা তাহাদের 
ছিতাকাজ্ী, তখন তাহার! পূর্বের বৈরিত। ভুলিয়। গরিয়। জাবার 
আপনাদের পৈতৃক বাঁসভূমিতে ফিরিয়া! আনিয়াছে। এখন ইহার! 
কৃষিকার্ধা অবলম্বন করিয়া! নিরীহভাবে দিনযাপন করি'তছ্ছে 


আমার মনে হষ্টতে লাগিল দশবতসর পূর্বে অসহায় অবস্থায় এমন- 
ভাবে এই জনপদে আপিয়। পড়িলে আমাদের জীবন রক্ষা পাওয়া দুর 
হইত আর এখন উহারা আমাকে সদরে অতিথি রূপে গ্রহণ করিয়। 
বিনা পরসায় আহার্যা দান করিয়। আপারিত করিল! গ্রামের সর্দার 
আমকে এই একটি মাত্র অনুরোধ করিল যে আমি যেন ফরাসী 
দুর্গে ফিরিয়! সেখানকার কর্তৃপক্ষদের নিকট তাহার অনুকূলে ছুই 
একটি কথ। ব.ল। 





ইংলগ্ডের টানা | 

শীতের শেষে প্রথম বসন্তের উচ্জ্বল প্রভাতে আমরা যখন উচ্চ 
মালভূমি অতিক্রম করিতেছিলাম_তখন চতুদ্দিকের দৃশ্ত-শোা! 
আমাদের চিত্বকে বিশ্ময়রসে অভিষিক্ত করিতেছিল। মালভূষির উচ্চ 
চূড়া হইতে আমর! সম্মুখে ঝোপ জঙ্গল ও নান! জাতীয় বৃক্ষলত।-_ 
দুরে পূর্বদিকে গীতাভ মরু-উদ্যান-খচিত বিরাট মরুভূমির বিল্ময়কর 
শোভা এবং মরুভূমির পরপারব্ভী ভূমধ্যসাগরগর্ভস্থ প্রীক-পুরাণ-বর্দিত 
পদ্ম-ভোজী (1.7105-621675) মানবদের বাসভূমি জেব্রা (06105) 
দ্বীপ দেখিতে পাইন্ছিলাম। থর্জভুর ও তালকুপ্র-ভূষিত দূরবর্তী 
দ্বাপগুলির জন্পষ্ট হরিত শোভা উচ্দ্বল বসম্তপ্রভাতে জামাদের দৃষ্টিতে 
পরম রমণীয় আলেখ্যবৎ প্রতীত হইতেছিল। 


খাড়াই পার্বত্য পথে চলিতে হইবে বলিয়া আমর! সঙ্গে একজন 


পথপ্রদর্শক লইয়াছিলাম | স্থানে স্থানে পথ এমন ভীষণ ছিল যে 
অশ্ের একটিবার পড়ব্মাকানা [ঢাটাললা ঘপাশলাযাপন শালা জাগি এ লি 


€ম সংখ্যা ] 


স্বাভাবিক ও কুত্রিম গুহ্থ! 





হিমুভি ( তন্তিগুভা )। 


অনেকে গৃহ নিম্মাঁথ করা অপেক্ষা পাহাড় খুঁড়িয়া৷ বাস করিতে ভাল- 
বাসে এবং প্রকৃতি দেবার আশ্রয়ে অতি পথে ও শাগ্িতে বাস করে। 


স্থানে স্থানে গভীর গর্ভ ছিল -আমাদের চালকের ইঙগিতমতে সেই 
সকল স্থানে আমাদিগকে পায় ঠাটিয়। চলিতে হইয়াছিল। 

দুর্গ পথ চলিয়া আমি ম্যাটামার ফরালী দুর্গে পঁহুছিলাম। 
পথিমধ্যে কোথায় কেমন করিয়া ষেন আমি আমার ব্যাগটি হারাইয়। 


আসিয়াছি। ফরাসী ছুগের অধ্যক্ষ মহাশয় পূর্বেই তারযোগে 
আমার আগমনসংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন। 


অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সকল দেশেই পব্বতগুভায় 
একদল লোক বাস করিত এনং এখনও কোনো কোনো 
অসভ্য জাতি পর্বতগুহায় বাস করে, কিন্তু বর্তমান শ্লসভা 
ইংলগ্ডে যে এখনও গহ্বরবাসী এক সম্প্রদায় লোক থাকিতে 
পারে ইহ! আমাদের কাছে বাস্তবিক আশ্চধ্যের পিষয়। 
এই লোকগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে খোদিত পর্বত- 
গহ্বরে অতি স্থথে ও শান্তিতে বাস করিতেছে । ওয়া্ড, 
ওয়ার্লড, পর্রিকাক্স মিঃ এ, ই, জনসন ইংলগ্েব কনকগুলি 
প্রাচীন গহ্বরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
নিয়ে তাহার সার সংকলন করিয়া! দিলাম । 


জগতে সত্যতা বিস্তারের মলে সাঙ্গ সানিষের চিন্তা ও আবিদ্ধার- 
শক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে । তাহার ফলে খোদিত গহ্বরে বাঁস 
কর! ছাড়ি! দিয়া সভা মানব এখন ইট. চুণ, হ্রকি দ্বার! গৃহ নির্মাণ 
করিয়। তাহাতে ৰাস করিতে পছন্দ করে। কিন্ত এখনও ইংলগ্ের 


উরচে্টারদায়ারস্তি* কিডারমিন্ষ্টারের অনঠিদুরে উন্নত কিন্ভার 
রিজ নামক পর্ণ» অবস্থিত। ইহার শিখরপ্রদেশে অঙি প্রাচীন একটা 
ছুগেঁর ভগ্রাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ যে মাদিয়! দেশের রাজ উল্ৃফহিয়ার 
৬৫৭ ভইতে ৬৭৫ খ্রীষ্টান্দের মধো ই ধংস করিয়াছিলেন। রিভটি 
দৈধ্যে অনুমন তিন মাইল। এই সমস্ত স্থান বাপিয়। নানাবিধ 
গহ্বর দেখা যায় এবং মে নমন্তই পাহাড়ের গা খুঁড়িয। বাহির কর! 
হইয়াছে । অতি অগ্পদিন হয় স্থানীয় স্থাস্থোম্রতি-সমিতি সেই ভগ্র 
স্তপগুলি খড়িয়া বাহির করিয়।ছে। ভগ্ন গহ্বরগুলি ছাঁড়ীও কতক- 
গুলি গৃহ আছে, তাহাতে এখনও লোকবসাঁভ দেখা বায়। তাধি- 
বানীরা বলে যে তা্কার চেয়ে উত্তম বাসন্তান তাহারা চাহে ন। 
বাহির হইতে যতগুলি অশ্রবিধার কথ! আমর! মনে করি প্রকৃত পক্ষে 
তেমন কোনে! অন্বিধাই নাই । রিজের লাল পাধরগুলি অতি 
সহজেই অস্্ দ্বার! ইচ্ছামত কাট! যায় কাজেই সমস্ত গহবরে আবশ্যক 
মত ঘর, দরজা, জানাল।, এমন কি টিবিল, আলমারি ও দেরাজ 
প্যাস্তও প্রস্তুত কর| হইয়ছে। 

বাহিরের দেয়ালে বিশেষ কোনে! কারুকাধ্য কর! হয় নাই। 
বায়ু ও আলে! প্রবেশের জন্য যখে্ট বন্দোবন্ত করা রহিয়াছে । গৃহের 
মধাস্থিত সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষগুলি লাল পাথরে প্রস্তত। প্রত্যেক 
গৃহেই রান্না করার জন্য ষ্টোভ ব! উনন্‌ থোড়। রহিয়াছে । শীতকালে 
গৃহগুলি উত্বপ্ত করিবার জন্ত অগ্নিকৃণ্ড ও 'চিমনীর, বন্দোবস্ত 
আছে। সাধারণতঃ দেয়ালগুলিতে ও ছাদে রং করা এবং জমি 
কাঠ দিয়া মুড়িয়। দেওয়!। যদিও ইহার কোনোই আবশ্যকতা 
ছিল ন! কারণ পাথলগরস লালা পাপী পণ 


৫৬৬ গর রদ, ১৩১৭ ॥ ১ম নিচ ৯ খণ্ড 


০ পোদ তত টিনা ত ০ পাতি 


তা পড়বার ভয় নাই এবং সেরূপ 
ঘটনাও বিরপ। মোটকথা] বর্তমান বিজ্ঞান 
্বাস্থ্যরক্ষার জন্থ গৃহগুলি যেমন হওয়া 
আবগ্তক মনে করে এই গুহগুলিতে দে 
সমস্তই আছে। অধিকস্ত গৃহগুলি শীতকালে 
গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে । বাসের 
জন্ত এগুলি ভাড়। করা যায়। ভাড়! 
সপ্তাহে মান সাত আট পেনী। সকল 
শেণীর লোকে এ সামান্য ব্যয় বহন করিতে 
সক্ষম । মানুষ আর কি চায়? 

কিন্ভার রিজের সর্বেবোৎকুষ্ট গহ্বরটার 
নাম (1160১ 45091077২৮5): "হোলি অষ্টিন্‌ 
রক?। এই! গহবরটি অন্য সমস্তগুলি হইতে 
পৃথক। এই নামটির উৎপত্তি কিরপে হইল 
আমরা তাহ! জানি না তবে অনেকে বলেন 
যে এক সময় ইহা 'সম্ত অগষ্ঠীনের? ধর্ম প্রচারক- 
দলের অধীনে ছিল। দুর হইতে দেখিলে 
তাহার ভিতরের গঠন সম্বন্ধে কোনোই ধারণ! 
জন্মে না। 


বর্তমনে এখানে পথক তিনটি সম্প্রদায় 
বাস করে কিন্তু এক সময় ইহ বারটি বিভিন্ন 
পরিবারের আশ্রয়স্থল ছিল। গৃহগুলি তিনতল! 
এবং উপরের তঙ্গার গ্ুহটিই স্পষ্ট দেখ! যায়। 
এখানকার পব্বতগৃহগুলির সম্মুখে ইটের 
বারান্দ। আছে এবং তাহাতে টালির ছাদ দেওয়। হইয়াছে। 
হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন পাহাডের গায়ে ক্ষুদ্র একখানি 
ইটের একচালা ঘর তোলা হইরাছে। তিনতলা গুহে 
উঠিতে কোনোই কষ্ট হয় না। সমভৃমি হইতে ক্রমে উচু 
হউয়। একটী রান্তা গ্রহের দরজ। পরাস্ত পৌছিয়াছে। গৃহের 
দরজায় না পৌছিলে পাহাডের উচ্চত1 সম্যক উপলব্ধি হয় ন1। 
পাহাড়টিব সৌন্দ্যা বৃদ্ধির জন্তত যেন সৃষ্টিকর্তা তাহার শিখরদেশে 
একটী ফার বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উন্নত বৃক্ষটিতে 
উঠিলে দূরবর্তী গ্রামগুলিকে এক একখানি আক! ছবির মত 
দেখায়। 
এখান হইতে উল্ভারসির দিকে আরও অগ্রসর হইলে আর 
একটা গহ্বর দেখা! যায়। সেটীর স্থানীয় নাম €১1/৭-170»- 
17101) মেগ-ফল-হোল। প্রবাদ যে এক শতাব্দী পূর্বে 
এখানে একটী ডাকাইতের গুপ্ত আডড| ছিল। এ প্রবাদ সত্য 
হওয়ারই সম্ভব কারণ ইহা! অপেক্ষ। নির্জন স্থানে এমন উৎকৃষ্ট 
গহ্বর আর দেখা যায় না। কখিত আছে এই গহ্বর হইতে 
এক মাইল দুরস্থিত (1)151010৬:) ড্েলো! পর্যন্ত একটা হড়ঙ্গ 
পথ আছে। 
আরও অগ্রসর হইলে (070৬5 7২০০) ক্রো রক দেখ 
যার। এই গহ্বরটাতে এখনও একদল লোক বাস করে। 
পাহাড়ের পাদদদেশ নানাবিধ নুথাছ্য ফলের গাছে ঘের! 
রহিয়াছে । দুর হইতে এই বৃক্ষগুলির ঠিক উপরেই ঘরের 
ছোট ছোট জানালাগুলি দেখা বার। (1101) 4৯১15017 
1২০০) হোলি আফ্টিন রকের মত এখানেও ইটের বাবহার 
আছে। একটি বারান্দার ছাদ নির্মাণের জন্ক বড় বড় পাথর 
ব্যবহার করিয়াছে, পাথরগুলি ঠিক একই ভাবে আছে। 
চে্যারিয়ারে উপর পাণানে লাযানা গরিজারছ গীতা দিকসাৰ চালা পানী গযাখা। 








৫ম সংখ্য। ] 


একটা ক্ষুদ্র কূঠুরির ধ্বংসাবশেষ প্রাচীনকালের স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়। 
রাখিয়াছে। কাঠের কাজ সমন্তই নষ্ট হইয়! গিয়াছে। ইহা! বল! 
আবশ্ঠক যে সেই নরম পাথরের উপর সমস্ত ভ্রমণকারীই তাহাদের নিজ 
নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়! রাখিয়াছে। তাহাতে যে সমস্ত তারিখ লেখ। 
আছে যদি তাহ! সত্য হয় তবে বন্দি হইতেই এ স্থলে ইংরাজ 
দর্শকগণ আনিয়াছে। লাটিন ভাবায় লিখিত একটা তারিখে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর উল্লেখ দেখ। যায়। 

উলতভারলি হইতে অনতিদুরে (1)115. 11711) ড্রেক হল নামক 
গ্হবর অবস্থিত। সৌন্দধা হিসাব করিলে ইছ। (11015 :১0১1)) 1২৩) 
হোলি অষ্টিন রকের সমকক্ষ হইবে। যে রাস্তা গৃহের দরজ। হইতে 
সমতৃমি পরাস্ত নামিয়। গিয়াছে তাহার মাঝখানে একটা বিশ্রামের 
স্থান আছে। পথিক র্রান্ত হুইয়৷ সেখানে জল পান করিতে পারে 
তাহার জন্য একটা ন্ুন্দর পাতকৃরা রহিয়াছে । পাতকুয়াটি এক 
শত ফুট গভীর এবং তাহার জল অতি পরিক্ষার। আরও উপরে 
ুর্গা রাখিবার ঘর, শৃকরের ঘর প্রভৃতি ছোট ছোট মনেকগুলি ঘর 


আছে। রিজ্‌ বাহিয়! আরও উপরে উঠিলে একধানি হুন্দর বাগান 
দেখ। যায়। 


কিন্ভার রিজেই গহ্বরবাসীদের বাসস্থান সীমাবন্ধ নতে। গ্রামের 
অপর পাশে নদীর উপরে ((511)17100 1২০0) জিরপ্টার রক নামব 
গহ্বর আছে। হহার পশ্চাং দ্রিকে একট ছোট রান্ত। াছে। তাহা? 
উভয় পার্থে এমন ভাবে গ্রস্ত পদকল রহিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় 
পূর্ববে এখানে এই রাস্তার উভয় পার্থে বড় বড় বাঁড়ীছিল। দরজা, 
জানালা, ষ্লোভ প্রভৃতির চিহ্‌ স্পষ্ট রহিয়াছে । 

কিন্ভারের গহ্বরগুলি কত শতাবী পূর্বে নিন্মাণ করা হইয়াছিল 
তাহ। নির্ণয় কণা যার ন।। সেম্ানের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নান! প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। কিন্ভার হইতে একমাইল দুরে (১:101070)17৭ 
০৭১০ স্তামন্পস কেত নামক গহ্বরে এক রাক্ষদ বাস কর্তি। 
(1101) 4১0১071২900) হোলি আষ্টিন রকে তাহার এক 
প্রতিবেশী ছিল। 

বর্তমান অধিবাসীর! রাক্ষল নহে এবং আশা কর! যায় ভবিবাতে 
তাহার। স্থুসভ্য ইংবাজের সহিত মিশিক্! বাইবে। 

শ্রীশরৎকুমার রায়, ও সু। 


স্বর্গ 


( একটি আরবী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে ) 
শাস্ত্রে শ্রনি সপ্ত স্বর্গ; অস্তরীক্ষে ছয়টি বিরাজে; 
কোথায় সপ্তম ্বর্গ ? মানবের হৃদয়ের মাঝে। 
পুণ্যবান রহে স্বর্গে; __কবি আর মনীষিরা বলে ) 
পুণ্য রছে কোন্‌ ঠাই? মানবের হৃদয় অতলে । 
স্থষ্ট জীব স্বর্গে যায় ;-_-শান্ত্রকার গিয়াছেন কয়ে; 
অষ্টা বিরবাজেন কোথা ? মানবের হৃদয়-নিলয়ে | 
বাহিরের ছয় স্বর্গ,__ক্ষতি নাই__নাই যদি পাই; 
প্রাণের পরম স্বর্গ, হে বিধাতা ! যেন না হারাই। 
বুঝিতে পেরেছি প্রভু ! সীমাহীন তব ক্ূপাবলে, 
হৃদয়টি স্বর্গ যার সব স্বর্গ তারি করতলে। 

শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত। 


ভাগ্যচক্র 


যায়। কোণাও শুধু একটা ভগ্র দরজ! ব! জানাল! জাবার কোথাও বা 


ভাখ্যচঞ্জ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

ফ্রাঙ্ক বাড়ি ফরিয়৷ দেখিলেন বার্টি স্থরভাবে বসিগ আছে। 
ফ্র্যাঙ্ককে দেখিয়া অ।সণ কথাটা বুঝিতে বার্টিঙ্ বাকি 
রছিল ন। ;--তাহার মনে হইল সে বাহার জন্য প্রতীক্ষা 
করিয়া বসিয়া আছে এইবার তাহা উপস্থিত! ফ্র্যাঙ্কের 
মুখভাবে, তাভার কথার স্বরে তাহার আগমন হুচন! 
করিতেছে ! বার্টি হতাশ হইয়া পড়ল--আত্মরক্ষার কোনো 
চেষ্টা, কোনো কৌশল মার তাহার অন্তর হইতে সাড়। 
দিল না। 

ফ্রাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বাপলেন পবা্টি । কথ আছে ।” 

বাটি কোনো জবাব করিতে পারল না-_তাহার 
বুকের মধ্যে বক্তের তুফান উঠিতে লাগিল, সমস্ত দেহ 
স্পন্দিত, সে অলস ভাবে শুধু বনিয়৷ রঠিল। 

ক্রাঙ্ক ৭লিলেন -ইভার সঙ্গে আজ আমার দেখ! 
হল। শুনলুম তারা এখানে অনেক দিন এসেচেন 1” 

বাটি তখনও কথা কাঁহতে পারিল না, শুধু একবার 
কালণো কালো কোমল চোখ ছুটি তুলিয়! ফ্যাক্কের পানে 
চাহিল-_সে চাহনি কী করুণ, কা নৈরান্তাময়! 

ফ্র্যাঙ্কের সন্ধস্ত হ্ৃদয়টা তোলপাড় করিয়া কি-একটা 
ঝড়ের মতে! বাহয়া গেল। তিনি ভাখিয়াছিলেন কথাটা 
বেশ ধাঁরভাবে, শাস্তভাবে বাটির কাছে পাড়িবেন, 
কিন্তু কি-জানি-কেন বার্টির ৬খনকার সেন্ট নিশ্চিম্ততা, 
সেই চুপ-করিয়া-পড়িয়া-থাকা দোঁখয়া তাহার সমস্ত 
শরীরট! ক্রোধে জলিয়া উঠিল। পার্টির উপর এই তাহার 
প্রথম রাগ। এ কি! এতবড় একট! গুরুতর বিষয়ের 
আলোচন।, ভাহাতে বার্টির কোনো। খেয়াল নাই) সে 
চুপ করিয়! দিবা আরামে চেয়ার হেলান দিয়! বসিয়া আছে। 
অসহ্য! ফ্র্যাঙ্ক বুঝিতে পারিলেন না বাটির হৃদয়টার মধ্যে 
তখন কী একট| ভরঙ্কর আন্দোলন চলিতেছে--কেন 


তাহার মুখ দিয়া কথ| বাহির হইতেছে না; তিনি ভাবিলেন 


বাটি ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিতেছে, তাই তিনি ধীরে 
স্থস্তে যে কথা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়৷ আসিয়াছিলেন 
সে কথা বলবার ধৈধ্যের বাধ মুহূর্তের মধো ভাঙিয়! 


৫৬৮ 


পানি পতি 2১০: 


গেল মি শোনা চা, ভাঁচর টন্মত্ত ট্ঙ্ছা গঞ্জিয় 
উঠিল-_শোনা চাই__এখনহ | 

“শোনো বাটি! ইভাদের বাড়িতে আমি ভিনথান! 
চিঠি লিখেছিলুম, তুমি জানো । ইভা বলচেন সে চিঠি 
তার! পান্‌নি-তাদের চাকর উইলিয়ম লুকিয়ে রেখেছিল । 
এ সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ?” 

বার্টি নীরব। তাহার চোখছুটি শুধু ফ্র্যাক্কের দিকে 
চাহিয়। কি একট! মন্মভেদী আকুল আবেদন জাঁনাইতোছল। 

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন-_“চিঠির কথা তুমি ছাড়া আর কেউ 
জানত ন। উপিয়ম সে চিঠি লুকিয়েছে কেন ?” 

বাটি অনেক চেষ্টায় কণ্স্বর ফুটাইয়া ধলিল__“আমি 
তার কি জানি?” 

্রযা্ক চীৎকার কারয়া বলিয়া টউঠিলেন _-“তুম নিশ্চয় 
জানো । বলঠিক করে।” * 

্রযাস্কের কষ্ঠনরের তীব্রতায় বার্টর আত্মধর্খার সমস্ত 
চেষ্টা একেবারে অতণে ডুবিয়া গেগ। কেমন করিয়া 
অতবড় গোপন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল তাহা 
জানিবার জন্য তাহার আর তিলমাত্র মাগ্রহ রহিল না। 
তাহার মনে হইতে লাগিল আত্মসমর্পণ করাই এখন শ্রেয় । 
ব্যস! ছ্সন্ন কেন? সব ঝঞ্চাট চুকয়ামাক। কি ফল বৃথা 
সংগ্রামে ?-যাহা অবশ্তস্তাবী, যাহ! দৈখের বিধান তাহার 
মুন্তি তে৷ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা [দয়াছে---কে তাহাকে 
ঠেকায়-__কার এত বড় সাধ্য--তবে কেন আর বৃথা আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টা? এই ভাব্য়া বাটি সমস্ত কৌশল ও চেষ্টা 
হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া রাখিল। তাহার চোখের 
সামনে পরিণামের একট! ভয়ঙ্কর দৃশ্ত খেলিয়া বেড়াইতে 
লাগিল; তাহাতে একটা আতঙ্গ আসল বটে 1কন্ত মনকে 
তাহা কিছুতেই আত্মরক্ষা 1দকে উত্তেজিত করিতে পারিল 
না। সে হতাশ হইয়া বলিল--"হা। আমি জানি 1” 

_-কি জান 1” 

--শআমিই”-_ 

--পতুমি কী?” 

--"আমিই উইলিয়মকে ঘুষ দিয়েছিলুম চিঠি লুকিয়ে 
রাখতে ।” 

ক্র্যান্ক মিন ধ হইয়। গেলেন । 


1. পর 


সি.) পনি ৫ রে 


২৩১৯ পনি পা সলাত 


চোখের সামনে 





প্রবানী_ফান্তন, ১৩১৭ 


পোপ পা সিপাসিশিশপিি লি তা ০ 


[১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিপ সতাসিসসিপা পাবি 


অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতে ভি নে হইতে লাগিল 
সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরিতেছে ;-কে কি বলিতেছে, 
কোথায় কে আছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না । 
তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন__পতুমি তুমিই! হা 
ভগবান ! এ তোমারই কাছ 1” 

পা আমিই 1৮ 

কিন্ত কিসের জন্যে ?” 

--পকিসের জন্টে ? ত্যা ? তাইতো--কিসের জন্যে ? 
_কি জানি কিসের জন্যে ।-_না! সে আমি বলতে পারব 
না-সে জঘগ্চ কথা খলবার নয়--মামি বলতে পারব 
না!” বলিরা বাটি কাদিয়। ফোলল। 

পনলবে না ? পাষণ্ড 1” বলিয়৷ ফ্র্যাঙ্ক সজোরে বাঁটর 
টুটি চাপিয়া ধরিলে+। একবার সবলে নাড়া দিয়! বলিলেন 
--বিল্‌ বলচি, এখনই ল্‌__-নইপে গণা টিপে সে কথা ধার 
করব!” 

বাটি কাদিতে কাঁদতে বলিল--. 

“বল্‌। এখনই 1” 

_আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারব না তাই। 
তোমার বিয়ে হলে আমায় দূর ভয়ে যেতে হ'তি। আমি 
তোমায় এত ভালোবাসি-_” 

“ছু ! ভালোবাস-_তারপর ?” 

“তারপর--তুমি আমার প্রতি যে কত দয়া দেখিয়েচ-_ 
কত অযাচিত দান করেচ তা বলবার নয় আমি দেখলুম 
আমায় আবার থেটে খেতে হবে, এ খশ্বধ্য ছেড়ে আবার 
দা!রদ্রোর মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। ফ্রাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! 
শোনো । রাগ কোরো না। আমার সব কথা আগে 
শোনো-_তারপর বিচার কোরো-__-আমাকে সব কথা খুলে 
বলতে দাও। আমি স্বীকার করচি আমি যা করেচিতা 
অতিবড় পাষণ্ডেও করতে পারে না-_তবু আমাকে বলতে 
দাও-_সব কথ! না শুনে রাগ কোরো না। আমি মানুষটি 
যেমন আমাকে তেমনি করে দেখ, উচ্চ আদর্শের সঙ্গে 
তুলনা করে আমায় দেখ না। আমায় ভগবান যেমন করে 
গড়েচেন আমি তেমনি হয়েচি_আমি কি করব বল? যদি 
আমার সাধ্যের মধ্যে থাকত তাহলে আমি অন্ত রকম হতে 
পারতুম-_-এমন জঘন্ঠ বৃত্তি আমার হত না-_কিস্ত কি 


“বূলচি শোন” 


যারাালান্্রা রি 
ওত তপু ক 8০4, এ এ, পাদ । ০০০ 


৫ম সংখ্যা ] 


টি? সতত ও ৯০০৯৯৯৯৯৯৭০ ৭৯০৮০৭৭ 


করব? মামার-অতীত একটা শক্তি মামাকে জরমাগতই 
বিপথে নিয়ে গেছে__শামি পারিনি, আমি পারিনি, নিজের 
শক্তিতে স্থপথে ফিরতে আম পারিনি । তুমি তো জানে! 
আমি কি ছুঃখের মাঝে, কি দৈন্তের মাঝে ছিলুম। তুমি 
আশ্রয় দিলে, আহার দিলে, আচ্ছাদন দিলে, স্নেহ দিলে, 
ভালোবাসা দিলে__-তোমার কাছে থেকে, তোমাকে 
ভালোবেসে-_-এ কথা হয় তো বিশ্বাস করবে না তোমায় 
ভালোবাসি-_কিন্তু ৩বুও শামি বলবো তোমায় ভালোবেসে 
আমি কি সুখে, কি নিশ্চিন্তে ছিলুম! তুমি সে সব কেড়ে 
নিয়ে আমাকে আবার নৈরাম্তের মাঝে, দুঃখের মাঝে, 
দৈম্তের মাঝে ফেলে দিচ্ছিলে--তাই ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে 
আম এমন কাজ করলুম। ফ্রাযাঙ্ক শোনো-_অধৈধ্য তয়ো 
নাআমার সব কথ। আগে শোন--তোমাকে সব আমি 
খুলে খলাচ। আমহ ইভাপ মনে সন্দেহ জন্মিয়ে দি যে তুম 
তাকে সাত্যি ভালোবাস না-_মমহ তার মনে সঙ্গেহ এনে 
[দিই তাতেহ তোমাদের মিলন ভেঙে যায়__হা। আমিহ 
তোমার্দের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দই। [চিঠি আমিহ বন্ধ করেছিলুম। 
ফ্র্যাঞ্ধ! এ সবহ আমারহ কাজ- সমস্ত, মাগাগোড়। সমস্ত 
আমার কাজ! যখন সে কাজ কর্‌্তে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম_-সাত্য 
বলি-_নিজের প্রতি দারুণ ঘ্বণা হয়েছে |কম্ত তবুও 
নিবৃত্ত হতে পারিনি--মামার সাধ্যে কুলোয় নি) 
আম যে অমনি করণে তৈরি হয়েচি, আমার নিজের 
বলে কিছু করবার সামথ্য ভগবান যে আমায় দেন 
নি--আমি তো আমার প্রভূ নই--আমি যে দাস! 
আমি দৈবের দাস, ঘটনাচক্রের দাস, প্রবৃত্তির দাস-- 
জঘন্য কৃতদাস ! আমি অত্যন্ত অদ্ভুত-_নানা মিশ্রণে আমার 
গঠন, তাই তুমি আমায় বুঝতে পার না। কিন্তু 
চেষ্টা কর ফ্র্যান্ক, আমায় বুঝতে, তাহ'লে মামায় নিশ্চয় 
তুমি ক্ষমা করবে। বিশ্বাস করো-_সত্যি বলচি আমি 
স্বার্থপর নই-.সত্যিই সমস্ত প্রাণের সঙ্গে আমি তোমায় 
ভালোবাসি-- সত্যি বলচি এমন ভালোবাসা কেউ কাউকে 
কখনো বাসেনি ;_-আর কেনই বা তোমায় ভালোবাসব 
না? তুমি আমার কি না করেচ! আমি স্বার্থপর নই, 
নই! ফ্রাযাঙ্ক ! আমি কথনোই স্বার্থপর নই ! একথা কেন 
বিশ্বাস করচ না? যখন তোমার ধন্রত্ব গেল, সব গেল, 
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যখন ভু আমারই ন. মতো ঠা রি নি সম্বল হয়ে পথে থে দীড়াবে 
তখন কি আমি তোমায় ত্যাগ করেছিলুম? তখনো কি 
তোমার সমস্ত হুঃথকষ্টের ভাগ আননের সঙ্গে বহন করে 
ছায়ার মতো! সঙ্গে সঙ্গে ফারনি? স্বাথপর হলে কতা 
করতে পারতুম ? মনে করে দেখ, আমি তোমায় ত্যাগ 
করিনি, ত্যাগ করিনি! তোমার সঙ্গে একত্রে খেটেছি, 
হাসিমুখে তোমার ছুঃখ বহন করেচি। হা ভগবান! 
সে ছুঃখের দিনও র্প পা কেন? আবার কেন হভার সঙ্গে 
দেখা ?-” 

_্বাস থামো-আর কত ব্তে চাও!” ফ্রাঙ্ক 
গর্জিয়া বলিয়া উঠিলেন__“তাহলে এ তোমারই কাঞ্জ! 
তুমিই আমার জীবনের সমস্ত সুখশাস্তি রসাতলে দিয়েছ! 
ভা ভগবান! এএ সম্তণ!- তুমি ঠিক বলেছ বাটি, আমি 
তোমায় বুঝতে পারলুম না !” , বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক একটা বিকট 
হান করিয়া উঠিলেন $- মুখ আরক্ত হইয়। উঠিপ--চোখ : 
দিয়া রাগ আগুনের মতো ঠিকরাইয়। পড়িতে লাগিল। 

বাটি ধুলায় লুটাহয়। কাদিতে কাদিতে মিনতির স্বরে আবার 
বণিল--কক্রাঙ্ক ! গাই ! আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর-_ 
আমি কি তা বোঝ। মনে কর আমি তোমার সেই বন্ধু__ 
অন্ননীন, বন্রহীন, আশ্রয়হান ! ভগবানের নামে শপথ করে 
বণচি আমি যে মন্দ*সে আম ইচ্ছে করে নই_-ঘটনাচক্র, 
ভাগ্যচক্র আমাকে মন্দ করে তুলেচে। আজক্গম্মকাল থেকে 
আমার মধ্যে এতটুকু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেহ--আম সে 
শক্তি নিয়ে জন্মাতে পারিনি । ভগবান আমাকে চিন্তাশক্তি 
দিয়েছেন সতা কিন্তু সে শক্তি আমার বশে নয়, আমি যা খুসী 
হয়ে ভাবতে ভালোবাসি তা তো পারিনে। সমুদ্র- 
তরঙ্গের উপর একট। গোপা পড়লে যেমন কেবলই. সেটা 
ধাক্কা থেতে খেতে উঠতে পড়তে থাকে তেমনি করে সমন্ত 
জীবনটা আম একট না একটা ছুরবস্থার ধাক্কা থেয়ে 
খেয়ে কেবলই উঠেছি পড়েচি-_হাফ. ছাড়তে পাইনি। 
কিকরব? তরঙ্গের উপর মাথা জাগিয়ে বাচতে হবেত ! 
ইচ্ছাশক্তি? মনের বল? জানি না তোমার সে সব 
আছে কি না, কিন্তু “আমার মধ্যে তার পরিচয় আজ 
পধ্যস্ত কখনো পেলুম না। আমি যে একটা কাজ করি 
সে আমাকে করতে হয় বলে আমি করি-_ঘাড় ধরে করায় 
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৯ পিক সী পা ২৯টি পা সি পিপাসা 


বলে লে আমি কিনলে রকম রি করে অন্ত রকম করতে 
পারি না ধলে আমি করি ;-_যদিও তার বিপক্ষে আমার 
ইচ্ছা যায় তবুও পারি না--সে শক্তি, সে জোর আমার নেই । 
কি করব? সত্যি খলচি ফ্র্যাঙ্ক আম নিঞ্জেকে অন্তরের সঙ্গে 
ঘ্বণা করি। অবিশ্বাস করে না ফ্র্যাঙ্ক,_ এ কথ! অবিশ্বাস 
করে! না,_-আমার কণা বিশ্বাস করে আমাকে ক্ষমা কর।” 

দাতের উপর দাত কষিয়া ফ্র্যাঙ্ক ব্জ্কণ্ঠে বাঁগলেন-_ 
“কথা! কথা! কেবলই কথা! কথ! আর ফুঞ্সের না! 
কী মাথামুণ্ড বকচিস কিছু বুঝি না। আমি কিছু শুনতে 
চাই না-আমি কোনে! কণা বুঝতে চাই না। আমি শুধু 
এইটুকু বুঝচি যে তুইই আমার সর্বনাশ করেচিস-__আমার 
জীবনের সমস্ত স্থথশাস্তি তোর হীন শ্বার্থপরতার জন্য নষ্ট 
হয়েছে--তোর মতো পাষণ্ড, নরাধম, কাপুরুষ জগতে 
নেই !- নিজের স্বাথসিদ্ধির জন্তে তুই আমার চিঠি গোপন 
করেচস-_ঘুষ দিয়েছিস! ঘুষ দিয়েছিস ?__হা! উইলিয়মকে 
ঘুস দিয়েছিস তুই! বল্‌ রাস্কেল, কার টাকা নিয়ে ঘুদ 
দিয়েছিস-_-বল্‌ কার টাকা ?” 

-পকার টাকা, তা! ?” বাটি দারুণ ভয়ে ইতগ্তত 
করিতে লাগিল, কারণ ফ্র্যাঙ্ক তখন তাহার গলার কাপড়টা 
জোর করিয়! ধরিয়। কেবলই মোচড় দিতেছেন ! 

_প্বল বলচি--কার টাকা? আমার টাকা নিয়ে 
ঘুম দিয়েচিস? ণল্‌ নইলে লাথি মেরে কথ! বার কর? 
আমার টাক! কিন! বল 1” 
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--পকি ! আমারই টাক1 !” 

হা, হা, হা!” 

্রযাঙ্ক ঘ্বণার সহিত আছড়াইয়া বা্টিকে দুরে ফেলিয়! 
দিলেন ! 

হঠাৎ বার্টির মনের মধ্যে একটা পরিবর্থনের জ্োত 
বহিয়া গেল--সে যে নিজেকে হীন করিয়৷ দেখিতেছিল 
তা্চার বিরুন্ধভাব জাগিয্া উঠিল । জগত নির্বোধ! জগতের 
লোক |নর্ধোধ! ফ্র্যাঙ্ক নির্ধবোধ ! বার্ট যে কেন এমব 
সে কথা ফ্রাযাঙ্ককে কিছুতেই বোঝ$নো৷ গেল না__কিছুতেই 
সে বুঝিল না! সে মূর্খ! এতটুকু তার বোধ-শক্তি নাই! 

বার্টি হতশক্তি ফিরিয়া! পাইয়৷ এক লাফে দীড়াইয়! 


প্রবাশী-কান্তন, ১৩১৭ 


! ১ম ভাগ, চা খণ্ড 


লা িতিত িপাপি পা পিপি 


উঠিল। 1 সাপের দ মতো  তর্জন করিয় বলিল_পা গো৷ ঠা 
হা। যদি শুন্তে চাও আবার বলি, ই । এখনও যদি তুমি 
বুঝতে না পেরে থাক-_ভগবান যদি তোমায় বুদ্ধি ন! দিয়ে 
থাকেন তাহ'লে আবার লি হা, তোমারই টাকা নিয়ে ঘুষ 
দিয়েছিলুম__দয়া করে তুমি যে টাকা আমায় দান করে- 
ছিলে সে টাকায় ঘুষ দিয়েছি। সেই যে একশ প' ও 
তুমি দিয়েছিলে সে উইলিয়মেরই জন্ঠে ! মনে পড়চে “| ? 
সে টাকা উইলিয়মকেই দেওয়া হয়েচে। এখন বুঝতে 
পেরেছ ? বুঝতে পারচ না? নির্বোধ! আহাম্মক ! এত- 
টুকু বুদ্ধি তোমার নেই। হায়, আমিও যদি তোমার 
মতো! বুদ্ধিষ্ঠীন হতুম ! ছিলুমঃ আমিও এক সময় তোমারই 
মতো! নির্বোধ ছিলুম)_ কিন্তু জানো, কে আমার বুদ্ধি 
খুলে দেয়? সে তুমি! সে এক সময় ছিল যখন আমি 
আর কিছু জানতুম না, কেবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
কোনো রকমে প্রাণট৷ রক্ষা করবার জন্তে বাস্ত থাকতুম-__ 
আর কোনো ভাবন! চিন্ত/ ছিল না; যখন আহার জুটত 
খেতুম, না জুটলে উপবাসে দিন যেত, তাতে আমার 
কোনো দুঃখ ছিল না। তারপর তুমিই আমাকে রাজ- 
ভোগের আহার দিলে, রাজার মতো পোষাক পরালে, 
অন্নবস্ত্রের কোনো ভাবনা ভাবতে দিলে না । তাতেই 
আমার সব মাটি! কোনো কাজ নেই--জীবনের সংগ্রাম 
নেই, কেবল অলসতা, বিলাসিতা ! সেই অলসতার মধ্যে 
থেকে থেকে কল্পনার উন্মেষ হতে লাগল- কেবল কল্পনা, 
কল্পনা, কল্পনা। তাইতেই তে! আমার বুদ্ধি, আমার 
চতুরতা, আমার দূরদৃষ্টি খুলে গেল। নইলে কে অত 
ফন্দি অত কুটিলতা জানত, আর সে সবের জন্য সময়ই 
বা কোথায় ছিল! এখন আমার ইচ্ছ। করচে তোমার 
সামনে মাথাট। ফাটিয়ে আমার মগঞজ্জটা বার করে দেখিয়ে 
দি যে তুমি আমার কি করেচ- আমার মাথাটাকে কি 
কতকগুলো অদ্ভূত অর্থহীন কল্পনায় পূর্ণ করে দিয়েছ! 
এ সব কথা বুঝতে পারচ না? তাহ'লে একথাও বুঝতে 
পারবে না যে তোমার উপর আমার কোনে! কৃতজ্ঞতা 
নেই__তুমি আমার জন্তে যা করেছ তার অন্তে আমি 
এতটুকু ক্কৃতজ্ঞ নই-_বরঞ্চ তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে 
স্বণা করি ! এই জন্ত ঘ্বণা করি যে তুমি আমাব পরম শত্রু; 


পাস 


৫ম সংখ্যা ] 


-তুমি আমাকে বিলাসিতার মধ্যে রেখে আমার জীবনকে 


£সহ করে তুলেচ--আমি তোমার প্রতি কি অবিচার 
করেছি? তার শত গুণ অবিচার তুমি আমার প্রতি 
করেচ! বুঝেচ? বেশ! সব বুঝতে ন! পার এইটুকু বোঝ 
যে আমি তোমাকে ঘ্বণা করি--অস্তরের সঙ্গে ঘ্বণ৷ করি !” 

বার্টি নিজেকে একটা টেবিলের পাশে আড়াল করিয়া 
উন্মত্তের প্রলাপের মতে! বকিয়া যাইতেছিল-_-সেতারের 
তার খুব কড়া করিয়৷ বীধিলে তাহা যেমন ছি'ড়িবার উপক্রম 
করে বার্টির মনে হইতেছিল তাহার দেহের ন্সাযুগুলা 
তেমনি ছি'ড়িবার উপক্রম করিতেছে! সে টেবিলের 
আড়ালে ভয়ে ভয়ে দীড়াইয়াছিল কারণ সম্মুখে ফ্রাঙ্ক 
রোষকষায়িত লোচনে বজ্রমুষ্টিতে দণ্ডায়মান__যেন বাঘের 
মতে! লাফাইয়া পাঁড়য়া আক্রমণ করিবার জন্ট উনুখ ! 
কথন বার্টির কথ! শেষ হয় তিনি তাহার অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। 

বার্ট আর কোনো কথা খুঁজিয়! না পা্য়া আবার 
বলিল-_“হা, মামি তোমাকে ত্বণ। করি-হীন পশ্ডর 
মতো দ্বণা করি 1” 

্র্যাঙ্ক আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। একট! 
ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়া টেবিলের উপর লাফাইয়! উঠিলেন__ 
টেবিল টলমল করিয়া সবন্ুদ্ধ বার্টির ঘাড়ে আসিয়া পড়িল; 
-ফ্র্যাক্ক তাড়াতাড়ি বার্টির গল! ধরিয়া তাহাকে টেবিলের 
নীচে হষ্টতে টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর ঘরের 
মধ্যথানে আনিয়া এক আছাড়ে ফেলিয়া দিয়া তাহার 
বুকে চাপিয়৷ বসিলেন ;-_ রক্তের পিপাসার মতো একটা! 
পাশবিক তৃষ্ণা ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত বুক গু করিয়৷ জাগিয়া 
উঠিল। শক্রকে কবলে পাইয়াছেন বলিয়া দানবায় 
আনন্দের একটা হান্তপেখা মুখে ফুটিরা উঠিল। তিনি 
সজোরে বার্টির গলাটা খাম হাতে চাপিয়া ধরিলেন ; বাঘের 
মতে! গর্জন করিয়৷ তিনি দক্ষিণতত্তের বজমুষ্টি উত্তোলন 
করিলেন। 

ছম! ছুম! ছুম! ঘুসি উঠিতে ও নামিতে লাগিল। 

ছুম! ছুম! ছুম। কানে মুখে চোখে সর্বত্র বজ্র 
মতো পড়িতে লাগিল ঘুসি ! 

্র্যান্ক পৈশাচিক আনন্দে হাকিয়! উঠিলেন--”কেমন ! 


ভাগ্যচক্র 


১৫৭৯ 


কেমন! কেমন!” সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর কীাপাইয়৷ শব 


উঠিতে লাগিল-_-পছুম ! ছুম! ছম!” 

হম! হম! ছুম! 

__লালিমার একটা কুহেলিকা ফ্র্যান্কের চোখের সামনে 
জমিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত লালে লাল; লাল 
রং-মশাপের আলোর একটা ঘৃর্ণি চোখের সামনে অনবরত 
ঘুরিতে লাগিল__তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া 
ফুটিয়া উঠিতেছে ও কী ভীষণ মৃত্যুবিবর্ণ মুখ ! 

ঘরের মেঝে, কড়িকাঠ, দেয়াল, সব ঘুরিতেছে, হুলিতেছে 
--একটা ভীষণ লালিমার আবর্তে! সে কি বিচিত্র লাল! 
কোথাও শেষ নাই সে লালিমার__কোথাও শেষ নাই 
সে ঘূর্ণি! নেশার মতো তার আচ্ছন্নতা, স্বপ্নের মতো 
তার অস্পষ্টতা, উন্মত্ততার মতে! তার নৃত্য! রক্তের সে 
কী প্রহেলিক৷ 1:৮১, 

্র্যান্ক কঠোর ভন্তে গলা চাপিয় ধরিলেন-__খুসি ' 
পড়িতে লাগিল ছুম, দুম, ছুম ! 

হঠাৎ স্থার খুলিয়া গেল। ইভা ছুটিয়৷ ঘরে প্রবেশ 
করিলেন ;_ সেই রক্তিম কুয়াশার জাল ভেদ করিয়া, ছিন্ন 
করিয়া, ছুই ভাতে সরাইয়া তিনি ফ্যাস্কের সম্মুখে আসিরা 
দাড়াইলেন। 

“ফ্র্যাঙ্ক ! ফ্যাঙ্ক'! থামো-থামো। আর নয়, আর 
নয়।” 

ফ্যাঙ্কের হাত শ্লথ হইয়। গেল; তিনি স্বপ্রাৰিষ্টের মতে! 
ইভার পানে চাহিলেন। ইভ! তাহাকে টানিয়া বাঁধ! 
দিয়া বাটিকে ত্বাহার কবলমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। 

_ক্রযাঙ্ক | ছাড়ো, ছাড়ো । উঠতে দাও--মেরে 
ফেলো না! আমি এতক্ষণ বাহিরে দীড়িয়েছিলুম-_ভাঁরি 
ভয় করছিল। তোমরা ডচভাষায় কথা কইছিলে 
তাই কিচ্ছু বুঝতে পারছিলুম না । হায়! হায়! ফ্র্যান্ক 
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ বার্টির কি অবস্তা করেছ 1” 

্র্যাঙ্ক দাড়ায় উঠিলেন__রক্তের সেই উন্মত্ততায় 
তাহার চক্ষু ধাধিয়া গেল--তিনি চোখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। 

পশান্তি ! শান্তি যেমন কাজ তার উপযুক্ত শান্তি 
আমি দিয়েছি--এখনো হয়নি আরে! বাকী আছে।” 


৫৭২ 


রক্কের পিপাসা! আবার সবার বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে 
লাগিল। 

ইভ! দু বাহু দিয়া তাহাকে ঘেরিয়া বলিলেন__-“না, 
্র্যাঙ্ক | না। আর না। যথেষ্ট ভয়েচে। 
অবস্থা করেচ !” 

ফ্রাঙ্ক ঘ্বণার সহিত গর্জন করিয়| বলিয়া স্টঠিলেন-__- 
“তবে উঠুক, "সাব পড়ে কেন? ০১) ওঠ! -পাজি 
কোথাকার ওঠ. 1” 

ফ্রাঙ্ক ভূতার ঠোরুর দিয়া তাহাকে বলিতে লাগি- 
লেন--ওঠ.? ওঠ, ওঠ. 1” 

এক ঠোকর, ছুই ঠোক্কর, তিন ঠোককর! তবুও বার্ট 
উঠিল না। 

ইভা! বার্টির পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে 
লাগিলেন-_“আহা হা হা! দেখ দেখ দেখ, বেচারার কি 
ছুর্গতি হয়েছে । দেখচ না কি হ'ল?” 

্র্যাঙ্ক চাহিলেন। রক্তের নেশা! যেন ত্ীহার কাটিয়া 
গেল। তিনি ভয়বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন__ 
বাটি পড়িয়া আছে-_স্থির | বুকে স্পন্দন নাই, চোখে 
পলক নাই, মুখ নীল-_তাহার উপর রক্তের বিন্দু, বরিয়! 
ঝরিয়। মেঝেয় আসিয়! গড়াইয়৷ পড়িয়াছে। **** 

বাহিরে ভীষণ গর্জন ! ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ! ঘরের 
ভিতর মৃত্যুর অনন্ত নিস্তব্ধতা-_সেই নিস্তব্ধতাঁর মধ্যে 
দুই জনে ফীড়াইয়া ভয়ব্াযাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন সেই 
নীল স্থির দেহের পানে ! 

ইভা বার্টির দেহের উপর একবার নত হইয়া কান 
পাতিয়৷ শুনিলেন সত্যই বুকের শব্দ থামিয়া গেছে কি, না। 
তারপর ভয়ে কাপিতে কীপিতে দীড়াইয়া৷ উঠিলেন ;-_ 
্র্যাঙ্ককে তই বান দিয়া জড়াইয়! ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন__ 
"ফ্র্যাঙ্ক ! বার্টি নে, বাটি আর নেই। চল, চল আমরা 
পালাই |” | 

-_-“বার্টি নেই ?” ফ্র্যাঙ্ক অস্পষ্টভাবে বলিলেন__“বার্টি 
নেই 1” ত্বাার মনের ঘোর তখন কাটিয়া যাইতেছে-_ 
তিনি যেন স্বপ্পা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। আর তাহার 
কোনে! মোহ নাই। উভার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া তিনি 


দেখ ওর কি 
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বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আবার আক্রমণ করিতে উচ্ভাত হইলেন ১ 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
বার্টির বুকের উপর গিয়া পড়িলেন-_-দেখিলেন। পরীক্ষা 
করিলেন, কান পাতি! শুনিপেন, তাহার মনে অস্পষ্টভাবে 
অনেক কথা উঠিল-_ডাক্তার ডাকিবার কথ, সেবা 
শুতধার কথা, আরো অনেক কথা। সেসব কথা তিনি 
শুধু মুখে অ্পষ্ট 'ভাবে বলিয়া গেলেন “কিন্তু কাজে করিবার 
যেন কোনো শক্তি পাইলেন না। 

ফ্রাঙ্ক একবার চীৎকার করিয়া! উঠিলেন_.-কই। ! 
বাটি মরেচে, সত্যাই বার্টি মরেচে ! কিন্ত আমি কি-_?” 

ইভা ফ্র্যাঙ্ককে ছুই বাহু দিয়! জড়াইয়৷ তখনও অনুনয় 
করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন-ফ্র্যাঙ্ক, ছুটি পায়ে 
পড়ি তুমি পালাও, আর এখানে নয়।” কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের 
মনের ঘোর তখন একেবারে কাটিয়। আসিয়াছে__ প্রভাতের 
আলোকরশ্মি তাহার মনের কুভেলিকাঁর উপর আসিয়া 
পড়িয়াছে, এখন তিনি সব স্পষ্ট করিয়া দেখিতেছেন, 
বুঝিতেছেন। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন 
না__সবলে উভার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া! উঠিয়! ঈাড়াইলেন 
- একেবারে দরজার কাছে গিয়৷ বাহির হইবার উদ্যোগ 
করিলেন। 

ইভ1 দেখিলেন ফ্র্যাঙ্ক তাহাকে একেলা ফেলিয়া! চলিয়৷ 
যান, তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন-__৭ও ফ্র্যাঙ্ক ! 
ফ্রাঙ্ক !” 

্্যাঙ্ক ফিরিয়।! দীড়াইলেন অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন-_ 
“চুপ্‌! তুমি এইখানে অপেক্ষা কর; আমি ফিরে আসচি! 

ভার ইচ্ছা হইতেছিল তিনি ছুটিয়া গিয়! ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গ 
লন, কিন্তু চাহিয়া দেখেন ফ্র্যাঙ্ক ততক্ষণে চলিয়া গেছেন। 
তিনি একবার চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন- কিন্ত 
পা কাপিতে লাগিল, চলিবার শক্তি নাই ! মৃতদেহের 
পাশে বসিয়া নিনি ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। সম্মুখে 
মৃত্যুর সে কী বীভৎস লীলা ! রুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ের 
সে কী তাণ্ডব নৃত্য | তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ ভষ্টবার উপক্রম 
হল )১-_-ঘরের মধ্যে যেন নির্ভয়ে গ্রহণ করিবার মতে! 
এতটুক্‌ বাতান নাই । ইচ্ছা হইতেছিল একটা জানাল! 
খুলিয়৷ দেন কিন্তু জানালার কাছে যাইবার সাহস হইল 
না-ও ষেসাসির ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে বাহিরের 
আকাশ-কী ভীষণ, কী রুদ্র,-যেন প্রলয়ের জন্য 


৫ম সংখ্যা ] 


স৯িতপাপখপাগসি শি প্লাজা 


মাতিয়াছে ! সমুদ্রে আজ এ কী আলোড়ন, কী গর্জন! 
ইভা ভয়ে মুহ্ামান হইয়া পড়িলেন ১ এমনিতর আর 
একদিনের কথা তীহার মনে পড়িল, তিনি চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন_-”এ যে সেই! সেই মল্ডির আকাশ! সেই 
মল্ডির সমুদ্র-_সেই প্রলয়ের বিভীষিকা ! হা ভগবান ! 
রক্ষা! করো ।” 
বলিতে বলিতে মুগ্ছ্ণীতুর হইয়া মাটিতে লুটাটয়া 
পড়িলেন। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


৯ সি 





সিসি সকার 





পদ্মার প্রতি 


হে পদ্ম! ! প্রলয়ঙ্করী! তে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী! 
হে প্রগল্ভা ! হে প্রবলা ! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী 
তুমি শুধু) নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে 
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তম! অগ্নি ছরববিনীতে ! 
দিগন্ত বিস্তৃত তব হ্াস্তের কল্লোল তারি মত 
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,__চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত। 
ছুর্ণমিত, অসংযত, গৃঁ়চারী, গহন-গন্ভীর, 

সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়! চলেছ উভতীর ! 

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার 

তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে তরীশবর্য্য-সম্ভার । 

উর্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী, 
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দপদিক ভরি”! 
কখনো প্রসন্ন তুমি, কতু তুমি একাস্ত নিষ্ঠুর ; 
ছুর্ববোধ, ছুর্গম হায়, চিরদিন ছুজ্ঞের-স্দূর 
শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছল, ছুরস্ত-ছূর্বার; 
সগর রাজার ভশ্ম করিলে না স্পর্শ একবার ! 

স্বর্গ হ'তে অবতরি+ ধেয়ে চলে এলে এলোকেশে, 
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড অনাচারী অস্ত্যজের দেশে ! 
বিশ্রয়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ তগ্ন-মনোরথ 

বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজপথ; 
আধ্যের নৈবেস্থ, বলি, তুচ্ছ করি” হে বিদ্রোহী নদী ! 
অনাহৃত অনার্ধ্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি ! 


নও 


নবীন সন্স্যাসী 





৫৭৩ 


পপ ৮১২ ভা ৯ পিতা 





শি সত ০ 


সেই হ'তে আছ তি সমস্যার মত ত লোক মাঝে, 

ব্যাপৃত সন্তশ্র ভূজ বিপর্যায় প্রলয়ের কান্ছে ! 

দত্ত যবে মুর্তি ধরি স্তস্ত ও গুত্বজে দিনরাত 

অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত 

তার প্রতি কোনে দিন; সিন্ধুসখী ! হে সামাবাদিনী! 

মূর্ধে বলে কীর্তিনাশ!, হে কোপন! ! কল্লোলনাদিনী ! 

ধনী দীনে একাসনে .বসায়ে বেখেছ তব তীরে, 

সতত সতর্ক তার! অনিশ্চিত পাতার কুটারে; 

না জানে নুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে, 

ভাঙনের মুখে বলি গাছে গান প্লাবনের তানে, 

নাহিক বাস্বর মায়, মরিতে প্রস্তত চিরদিনই ! 

অগ্জি স্বাতস্ত্র্যের ধার! । অয়ি পদ্ম! ! অগ্নি বিপ্লাবিনী ! 
শ্রীসতোন্ত্রনাথ দত্ত । 


৬ 
াশীশীপশটী 


নবীন সন্ব্যাসী 
পঞ্চ বিংশ পরিচ্ছেদ । 
মোঠিতের আগমন । 


অপরাহ্ন কাল। গুরুদাস বাবু বৈঠকখানায় আরাম কেদা- 
রায় হেলান দিয়া, এঁকখানি ইংরাজী গ্রস্থ পাঠ কবিভেছেন। 
চক্ষে সোনার চসমা রহিয়াছে । কক্ষে আর কেহ নাই। 
গুরুদাস বাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর। বৃদ্ধ, উজ্জ্রল- 
গৌরবর্ণ_যুবাকালে উনি একজন স্পুরুষ বলিয়া গণ্য 
ছিলেন। এখন দেহথানি ঈষৎ স্থুল__কিস্তু বেশ স্বাস্থাপূর্ণ 
বলিয়া বোধ হয়। মস্তকের কেশগুলি বিরল হইয়া আসি- 
যাছে ; যাহা আছে তাহার অধিকাংশই শুত্র। চক্ষু ছুটি 
বৃহৎ ও হাস্তবিতাসিত। ক্ষৌরিত চিকণ মুখমণ্ডল হইতে 
যেন একট! সহৃদয়তার দীস্তি ফুটিয়া বাতির ভইতেছে। 
গায়ে একটি পাতল! শাদা ফ্ল্যানেলের হাতকাটা! পিরাণ। 
পার্থে আলবোলায় তামাকু প্রস্তুত রঠিয়াচে_-কলিকা হইতে 
অল্প অল্প ধূমোদ্গম হুইতেছে__কিন্ত বৃন্ধের সেদিকে খেয়াল 
নাঈ। তামাকু মনের আক্ষেপে নিজে নিজেই পুড়িতেছে। 
গুরুদাস বাবু খন পাঠে নিমগ্ন থাকেন--তখন তাহার 
পার্থ তামাকু সর্বদাই প্রস্তুত থাকে । কখনও মাঝে মাঝে 


» পাপ ৮ তি পাশা আক জি খারা 





৫৭৪ 


তই. এক টান দেন মাত্র | যখন টানিয়া দেখেন তামাক 
পুড়িয়া [গয়াছে, তখনি ছিলিম দিতে হুকুম 
করেন ।-_হাল তামাক এমন করিয়া "মাঠে মারা? যায় 
দেখিয়া ভতোরা হা হতাশ করে। 

পৈঠকথানান সন্মথে নিষ্কৃতি প্রান । বারান্দার নিষ়্ে 
খানিকটা স্থান ঘিরিয়া শ-খানেক গোলাপ গাছ দেওয়া । 
সেখানে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের বিডিন জাতীয় গোপাপ- 
ফুল ফুটিয়া! রহিয়াছে । চারিটা বাজিল। 
বাঠিরে ভম্‌ ভম্‌ করিয়া পাল পেতারার শব উখিত ১ইল। 
ক্রমে পাক্কীখানি প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল । 
বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত কাঁরয়া দেখিলেন, একটি অপরিচিত 
যুবাপুরুষ পান্ধী ১ইতে অণতরণ কখিতেছে । বৈঠকখানার 


বদলায় 


বেলে তখন 


মপব মংশ হইতে প্রমথনাথ চটি ভা স্টফটু করিতে 
করিতে নাহব ইয়া, মোঠগলালকে স্বাগত সম্ভাষণ 
করিল। পাক্ধীর বিছান! এপং চামড়ার ব্যাগাট একজন 


ভূতের জিম্মায় দিয়া, মোহিতকে লইয়! প্রমথনাথ পিতৃ- 
সন্গিধানে উপস্থিত তঈল। পলিল--“বাপা-_-এই আমার 
বন্ধু মোভিতলাল এসেছেন 1”--সঙ্গে সঙ্গে মোহিত তৃমিষ্ঠ 
ভইয়। গুক্দাস বাবুকে প্রণাম কবিল। 

“এস নাবা এস-_ ভাপ 'মাছ ত?”- বলিয়া গুরুদাস 
বাঝু দণ্ডায়মান হইলেন। চশমাটি খুলিয়া পুস্তকের মধ্যে 
চি্ুস্বরূপ বাগিলেন। 

“আজ্ঞা ঠা। ভাল আছি । মাপনাব শবীব বেশ ভাল 
আছে ?”---বলিয়া মোহিত নতমস্তরকে বঠিল। 

পাা--বেশ আছি । এস,_-পস।"--বলিয়া বৃদ্ধ কর্ষের 
মধাস্থিত, চৌকি-পাবিবেষ্টিত টোবলের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, মোহিত ও প্রমথ 
উপবেশন করিল। 

গুরুদাস বাবু সন্সেকে মোহিতের পানে চাহিয়। বলিলেন. 
“কবে বাড়ী থেকে বেবিয়েছিলে ?” 

“স্তামাপুজার পূর্ববদিন। ধাঁদন খুলনায় ছিলাম ।” 

প্রমথনাথ বলিশেন--খুলনায় বৈদ্যুর্তিক হিন্দুসভার 
বাধিক উৎসবে মোহিতের নিমন্ত্রণ ছিল।” 

গুকদাস বাবু বলিলেন_-“হ্যাস্যা। বৈছ্যাতিক 
হিন্দুসভা থেকে আমার9 নিমন্ত্রণ ছিল বটে। সভার 


প্রবাসী-_ফাল্কুন, ১৩১৭ 


গুরুপাস বাবু 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


নামটা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম । ব্যাপারখানা কি 
পল দেখি?” | 

মোচিত অল্প ভাসিয়৷ বলিল--“সে সভার সভ্যদের 
মত টত একটু অদ্ভুত বকমের। তারা বলে বিদ্যা তচ্চে 
আধ্যাত্মিক জগতেব একমাত্র শক্তি |” 

বিশ্মিত বুদ্ধ 
আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি ?” 

“আজ্ঞ। হা!। তারা আর বলে, মানুষের আত্মা 
আর কিছুষ্ট নয়--গানিকটে বিছ্রাৎ মাও পুঙ্জা, ঠোম, 
জপ, তপ করবার একমাত্র উদ্দেশ, এহ [বদ্যতের পরিমাণ 
বদ্ধ করা ।” 


স্গবে বলিলেন-_-পবিছাৎ ? বিছ্বাৎ 


বলিলেন-_ 
“তাদের মাথার কান গোণমাল নে ত7--কারা এ 
সভ। লরেছে ?” 


শুনিয়া গুরুদাস বাধু হাসতে লাগলেন । 


মোহিত বপল-_“সঠরের নিক্ষশ্মী। ছেলেরা 1” 

“ও£---তাই বল। আমি ভেবেছি বুঝি বয়স্ক লোকেবা । 
ছেলে-ধৃদ্ধি নইলে আর এমন হয় 1” 

প্রমথনাথ বলিল_-“কেন বাণাঁ_কোন কোন বয়স্ক 
পোকেও ত এ রকম মত প্রচার করেন। হিন্দুধম্মের 
অধিকাংশ [ক্রয় কাণ্ডের বৈদ্বাতিক বাখা! দিয়ে থাকেন।” 

মোহিত বলিল -“এ যুগে পন্মের সঙ্গে জন়বিজ্ঞানে 
ঘোর যুদ্ধ চলছে । তাহ কোন কোন ধর্মপ্রচারক মাঝে 
মাঝে বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন ।” 

গুরুদাস বাবু বলিলেন-__“তা ঠিক নয়। ধন্মের সঙ্গে 
জড়বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই--বিরোধ সম্ভবও নয়। 
আমি প্ররুত সত্যধশ্মের কথা বলছি । ধর্মের ডগ্মার কথ! 
বলছিনে |” 

প্রমথ বলিলেন_-“কিন্ত সকল প্রচলিত ধর্মই ত ডগ্মায় 
পরিপূর্ণ। খুষ্টধর্ম_ মভম্মদীয় ধন্ম__ভিনদুধর্্__” 

গুরুদাস বাবু বলিলেন__হিন্দুধম্ম সকল ধন্মের চেয়ে 
এ বিষয়ে নিষ্ষণ্টক। যখন পিথাগোরাস এবং কোপর্ণিকস্‌ 
প্রচার করেছিলেন যে হৃ্্য স্থির, পৃথিবীই তার চারিদিকে 
ঘুরছে--তখন খুষ্টায় জগতে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল । 
পাত্রীর বলেছিলেন এটা! '৫7177৩]5 ০121795541০ [1019 
/711--বাইবেলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে । পোপ পঞ্চম পল, 


৫ম সংখ্যা ] 


হুকুম দিয়েছিলেন, ']1) 01৫৩7 01701 0171১ 01117107 
[02910010006] 80962050007 087856 ০1 
09070110100 এই মত পাছে শিশ্তুত হয়ে সার্বব- 
জনীন সত্যকে নষ্ট করে, ঠাই এ সম্বন্ধে সকল পুস্তকাদি 
30131907054, 00171100077) 2100 ০010615101700 হল। 
কিন্তু হিন্দু গ্োতীষরা যখন এ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, 
হিন্দুধর্ম কিন্তু 'মার্তভনাদ করে ওঠেনি ।” 

প্রমথ বলিল--“আপনি উচ্চ অঙ্গের ভিন্দুধশ্মের কথা 
বলছেন। কিন্তু প্রাচণিত হিন্দধম্-প্রিয়াকাগুমূলক যে 
হিন্দুধশ্ম_-সেটা কি সব জায়গায় বিজ্ঞানসম্মত? ঘেমন 
ধরুন মুর্ভিপূজা |” 

বুদ্ধ কিয়ৎক্ষণ পীর থাকিয়া বণিলেন-_"মানুষের 
মনে যে একট। শক্তি প্রবৃত্তি মাছে, সেইটেকে চরিতা 
করবার জন্তে পি সে মূর্তি গড়ে ঈশ্বরকে পূজা করে__ 
তাতে ক্ষতি কি?” 

প্রমণ বলিল-_“মু্িতে ঈশ্বব আছেন কিনা সে ত 
অনেক দূরের কথা-ঈশ্বব মোটেই 'মাছেন কিনা এর 
উত্তরই বিজ্ঞান 'আজ পরাস্ত দিতে পারে নি। স্ৃতরাং 
বিজ্ঞানের সঙ্গে ধম্মের বিরোধ নেই এ কথা কি করে স্বীকার 
করি ?” 

গুরুদাস বাবু হাসিয়া পগিলেন-__“আভা ! ঈশ্বর নেই 
এ কথাও ত বিজ্ঞানে ণলছে না গো। বিজ্ঞান শুধু 
বলছে--আমি জানি না। তুমি রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ খুলে দেখ, সব জায়গাতেই লেখা আছে তিনি 
অচিস্ত্য--বড় বড় মুনি খষিরা ধ্যানেও তাকে পান না। 
তা হলেই ত ঠল স্পেন্পারের সেই 7115009৬/21910--- 
অজ্ঞেয়। ঈশ্বর মাছেন কিনা আছেন, এ নিয়ে তর্ক 
সম্পূর্ণ নিশ্ষল।-মানুষের মনে ঈশ্বরের জন্য একটা 
আকাজ্ষা আছে কিনা, এইটেই হল আসল কথা। এ 
বিষয়ে ধম্ম আর বিজ্ঞান দ্্ট-ই একমত । এ 'মআকাজ্ষার 
পরিতৃপ্তির গন্যে কেট বা গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে, 
কেউ বা মশজিদে গিয়ে করে, কেউ বা ব্রা্মসমাজে যায়, 
আর হিন্দু মাটার কিন্বা পাথরের মৃত্তি গড়িয়ে পুজা করে। 
খৃষ্টান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কেউ এমন কথা বলতে পারে যে 
তার মনে ঈশ্বরের যে ধারণ! হয়েছে-_ঈশ্বরের প্ররুত স্বরূপ 


নবীন সন্গ্যাসী 


১৫৭৫ 
তাই ?-কোনও বুদ্ধিমান এমন কথা ণণবে না। আধার 
যার! ভক্ত _ ব্রাহ্ম চোক্‌, খুঙ্টানঈ ঠোক, মুসলমানই হোক, 
--তারা বলবে, পাঠাড়ের সঙ্গে পালুকণাব যে পারমাণতেদ। 
ঈশ্বধের স্বরূপের সঙ্গে আমাব ক্ষুদ্রুদ্ধিব এ ধারণার তার 
চেয়েও বেশী প্রভেদ। হিন্দু ক জানে না, মামি যাকে 
পুজা করছি এ মাটার মুধি মাও? তা সে খুন জানে। 
কিন্তু আসল দেবন্তা পাবে কোথ। ?--অথচ ভক্তিপ্রবৃত্তির 
পরিতৃপ্তি চাই । তাই সেভ মুখ্িকেই দেবতা মনে করে 
নিযে আকাজ্ম। মেটায়। এঠ যে ছোট ছোট মেয়েরা 
খেলার থর পাতে, ধুলোমাটী দিয়ে ভাত রীধে, পুতৃপ 
খোকাকে খাওয়ায়, সে কি জানে না যে এ ঘরও নয়, 
এ ভাতও নয়, এ খোকাও্ নয়? খুব জানলে । তবে 
ওরকম কেন করে চ-কেট কেউ বলেন, এট। শুধু 
অনুকরণ প্রবুভি - বাপ মার, দেখে হাহ করে। সে 
শাঁজের মধো যেমন গা থাকে, বালিকার 
চার মনের মধো 


কথাই নয়। 
মধ্যে সেহ রকম একটি মা মাছে। 
গৃহস্থালী পান্তবার, সন্তান পালন করবা একটি আকাম? 
'মাছে। সম্তান পাৰে 
কোথা ? তাহ সে খেলার ঘর পেতে পু $লকে খোকা 
কল্পন। করে” আকাল্গণ নিরুত্তি করে ।” 

মোহিত বলিল-৮-“সাধবী স্বীলোক যেখন প্রবাসী স্বামীর 
ফোটোগ্রাফ দেখে পান্না লাত কবে-এএ কতকট। সেই 


পর ব্য়সে সে গুহ পাবে কোথা ? 


রকম।” 

প্রমথ বলিল “সেই রকম কৈহল? আসলের সঙ্গে 
নকপের সাদৃপ্ত মাছে । ফোটোগ্রাফ মান্তমকে চরণ করিয়ে 
দেয়। কিন্তু মু্টির সঙ্গে দেবতার সাদ কোথায়? মুগ্ঠিট। 
দেবতার তুণনায় কিছুই নয়_মুদ্ধিকে দেবতা কগনা করে 
দেবতার অপমান করা ঠয় না কি? এতে কি দেবতা 
সন্তুষ্ট হন ?” 

গুরুদাস বাবু বলিলেন-_“মাচ্ছা "শামি একটা উপম। 
দিয়ে একথার উর দিন । মনে কব একটি লোক বিদেশে 
চাকৃরি করতে গেল, মনেক পতসব পরে পাড় 'এলনা। 
যখন সে বিদেশে যাযু, তখন তার ছেলেটির চার পাচ 
বছর বয়স। ।.সই ছেলে ক্রমে বড় তল। তার মনে 


সর্বদাই 'এঠ আক্ষেপ হয়, “সকপ ছেলেই আপন আপন 


৫৭৬ 


পাসিশিীাসিপা৭ 


বাপের ২ কাছে আছে, _ আমিউ হে কেবল ল বাপের কাছে থাকতে 
পেলাম না” । ক্রমে সে যুবাপুরুষ হুল। দেখলে, তার 
সঙ্গীর! সকলে নিজের নিজের বাপকে সেবা করে, যত্তব 
করে,_-তার মনে এই ছুঃখ হতে লাগল,আমি আমার 
বাপের সেবা করতে পেলাম না। সে সামান্ত রকম ছবি 
আআকৃতে জান্ত। ইচ্ছা হল, বাপের একথানি ছবি সে 
আকে। সেই পাঁচ বছরের বেলায় বাপকে দেখেছিল-_ 
আবছায়! মত একটু মনে ছিল। সেই স্থৃতির অনুসরণ 
করে, নিজের সামান্ত চিত্রবিগ্ার সাহায্যে, বাপের একখানি 
ছবি ঝআকৃলে। কিন্তু আসলে সে ছবিখানি বাপের সঙ্গে 
কিছু মিল্লে! না । সে সেই ছবিখানি সামনে রেখে রোজ 
প্রণাম করে, পূজো করে, এ রকম করে কিছুদিন যায়। 
একদিন সে বসে পুজো করছে, হঠাৎ তার বাপ এসে এই 
ব্যাপার দেখতে পেলে। তখন কি সে ছেলেকে দ্থুতে! 
নিয়ে মারতে যাবে, বলবে এ রকম ছবি একে কেন আমার 
মানহানি করেছিস ?-_না, আনন্দে তার মন ভরে উঠবে-_ 
ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবে ?” 

এই উপমাটি শুনিয়! প্রমথ ও মোহিত উভয়েই নিরুত্তর 
রছিল। উপমাটির সৌন্দধ্য মোহিতকে অভিভূত করিয়া 
ফেলিল। 

যুবফগণকে নীরব দেখিয়। গুরুদাস বাবু বলিলেন-__ 
"প্রমথ, ইনি শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, একে নিয়ে যাও। 
যাও বাবাজী হাত মুখ ধুয়ে বাড়ীর মধ্যে আমার রাধাবল্পভ- 
জীউ আছেন, তাকে প্রণাম করে, জল টল খাওগে।” 

প্রমনাথ মোহিতকে লইয়! উঠিল। যাইতে যাইতে 
মোহিত বলিল-_সুপ্তিপূজার স্বপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক শুনেছি 
কিন্তু উনি আজ গন্পচ্ছলে যে যুক্তির অবতারণ। করলেন, 
সেটি বড়ই সুন্দর |” 

গ্রমথনাথ বলিল--প্বাবা এত গল্প জানেন যে তার 
সংখ্য। নেই। আমর! গুকে গল্লার্ণৰ উপাধি দিয়েছি__ 
অবিশ্ঠি সেটা গুর অসাক্ষাতে |” 

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 
বিলাতী চিনি। 

বৈঠকখানার পশ্চাতে বহির্বাটী__তাহারই একটি 

সুসজ্জিত কক্ষ মোহিতলালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেই 


শ্রবার্সী-কান্তন, : *৩১৭ 


[ ১০ম তাগ, ২য় খণ্ড 


স্পা সি 


কক্ষের নি ্ানাগার তিল সংলগ্র। ধলা সেই 
কক্ষে মোহিতলালকে লইয়া গেল। সমস্ত দেখাইয়। দিয়া, 
কিছুক্ষণের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিল। 

কিয়তক্ষণ পরে ফিরিয়া আপিয়া দেখিল, মোহিত্লাল 
হাত মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, প্রস্তত হইয়া বসিয়া 
আছে। আলমারি হইতে একখানি পুস্তক লইয়া, জানা- 
লার কাছে চেয়ার টানিয়! বসিয়া পড়িতেছে। 

প্রমথ বলিল-_-“কি পড়া হচ্ছে ?” 

“হক্সলির প্রবন্ধাবলী ৷” 

“পড়ো না পড়ো! না__নাস্তিক হয়ে যাবে ।” 

মোহিত বহি রাখিয়া হাসিয়া বলিল--“আমার আন্তি- 
কতা তেমন ক্ষণভঙ্গুর নয় ।” 

প্রমথ বলিল-_প্বাড়ীর মধ্যে চল। ঠাকুর প্রণাম 
করবে, মাকে প্রণাম করবে এস।” 

মোহিত উঠিয়া প্রমথনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিল। চকাঁমলানো দ্বিতল বাটা। উঠানে 
ঈাড়াইয়া একটি সাত বৎসরের বালক কলা খাহতেছে। 
ঝি চাকরের] আপন আপন কার্য করিতেছে । সেই 
বালককে প্রমথনাথ জিজ্ঞাস! করিল-__“মা কোথ! রে ?” 

_ আগন্ধকের প্রতি সঙ্গিপ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক 

বলিল-_-“উপরে ।” 


প্রমথ তখন মোহিতকে লইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ 
করিল। সিংহাসনোপরি কৃষ্ণপ্রস্তর-নিম্মিত রাধাবল্লভ- 
জীউ বংশী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, পার্খদেশে রাধিক1। 
মোহিতলাল বিগ্রহের নিকটবর্তী হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া 
প্রণাম করিল। 

তাহার পর পার্ের একটি কক্ষে মোহিতকে উপবেশন 
করাইয়া, প্রমথ মাকে ডাকিতে গেল। মোহিত দেখিল, 
কক্ষখানিতে ইংরাজী ধরণের আসবাব । মধ্যস্থলে এক- 
খানি বৃহৎ গোল টেবিল আছে-_তাহার চারি পাশে 
চৌকি। চারিদিকে দেওয়ালের নিকট চারিখানি সোফা! । 
টেবিলের উপর টানা পাখাও ঝুলিতেছে। মোহিত এক- 
খানি সোফায় বসিয়। অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

কির়ৎক্ষণ পরে প্রমথনাথ জননীকে সঙ্গে করিয়া গ্রবেশ 
করিল। মোহিত বিশ্রিত হইয়া! দেখিল, ইহার : বেশভূষ! 


সি স৯িতা 


৫ষ সংখ্যা 


সাধারণ হিন্দু গৃহস্থমহিলার মত নহে। ব্রাঙ্গমহিলারই 
বেশ-_কেবল পায়ে জুতা মোজা নাই। 

প্রমথ বলিল__পমা, এই আমার কলেজের সহপাঠী 
বন্ধু মোহিত এসেছেন ।” 

মোহিত উঠিয়া তীহাকে, প্রণাম করিল। মা বলি- 
লেন_-“এস বাবা এস। দীর্ঘজীবী ₹ও-_রাঁজরাজেশ্বর 
হও ।৮ 

প্রমথ বলিল-_-“সে ত হবার যো নেই মা। 
যে হবু-সন্ন্যাসী |” 

মা বলিলেন-_“ও আবার কি কথ! ! বালাই-__সন্ন্যাসী 
হতে যাবে কেন? এই কি সন্ন্যাসী হবার বয়স ?” 

প্রমথ বলিল-_দমোচিত আমাদের নবীন সন্ন্যাসী |” 

এই কথা হইতেছে, এমন সময় একটি তের চৌদ্দ 
বৎসরের বাঁলিক! 'আসিয়! গৃঠিণীর কাছে দীড়াইল । 

মোহিত দেখিল, বালিকারও বেশ মাতার 2্যায় নব্য- 
ধরণের। তাহার মুখশ্রী। আতি পরিপাটা-_বর্ণ টিও হ্বন্দর। 
চুলগুলি খোপা বাধা নয়, খোলা অবস্থায় পিঠে পড়িয়া 
রহিয়াছে--যেমন ও বয়সের ইংরাজ মেয়েদের থাকে । 
হিন্দুয়ানির মধ্য, কপালে একটি থয়েরের টিপ আছে 
এবং পায়ে ভূতা মোজা নাহ । 

প্রমথ তাহাকে বলিল--”ইনি কে জানিস?” 

বালিক! নীরবে ঘাড় নাঁড়িল। 

«আমার বন্ধু মোহিত__মামর৷ এক সঙ্গে কলকাতায় 
পড়তাম |” 

এই কথা শুনিয়। বালিকা! মোহিতলালকে নমস্কার 
করিল। প্রমথ মোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল-_“এটি 
আমার ছোট বোন চিনি।” 

বালিকা একবার মার পানে একবার দাদার পানে 
চাহিয়া বলিল-_“যাও দাদা, আমার নাম খারাপ কোরে! 
না।” 

কেন, তোর নাম চিনি নয় ?” 

শনা।” 

তবে কি, মিছরি ?” 

বালিক! সজোরে মাথা নাড়িয়। বলিণ- “ন11” 

পতবে কি গুড় ?” 


মোহিত 


নবীন সন্গ্যাসী 


বর 
০০০ পাপা সিপপাসসিনপাপিপসিগাসপা পা সজিপস্টিলপািনপিপিিশীপিশসিলাাসিপনাাসসিপসসসিগািীগািসিপপাসিপাস্টিপাসসিগতী সিপিএল 


৫৭৭ 


পান্টি সপ ০ 


বালিক। ভ্রযুগল কুঞ্তি করিয়া বলিল--”"আ$ঃ-_ 
দেখ না মা।” 

গৃহিণী কন্তার মাথার সন্মুথগ্থিতি কেশগুলি হাতে 
করিয়া! সাঞ্জাইতে সাজাইতে বাঁললেন__“ত। সত্য ত 
বাছ। ! চিনি বল্লে যদি ও রাগই করে, তবে কেন ওকে 
চিনি বলা? যখন ছেলেমান্ুুষ ছিপ তখন নাহয় বলেছিস। 
তাই বলে কি চিরকাণই বলবি ?”--বপিয়া গৃহিণী কন্তাকে 
লইয়া নিকটস্থ সোফায় উপপেশন করিলেন। মোহিত 
ও প্রমথ টেবিলের পার্খস্থ দুহথা|ন চেয়ারে বদিল। 

প্রমথ বলিল__“কেন, এখন কি উনি আর ছেলেমানুষ 
নেই ? ভারি বিজ্ঞ হয়েছেন? চোখে চালশে ধরেছে? 
চশমা কিনে দিতে হবে ?” 

চিন, মার একখানি হাত নিজ হম্তদ্বয়ের মধ্যে লইয়! 
বপিল-্দাদা যখন তখন খপেন--চশমা কিনে দেব? 
চশম| কিনে দিতে সর্বদাই প্রস্তত। যা কিনে দিতে এত 
দিন ধরে বলছি, তা কিন্ত (কনে দেবার নামটি নেই ।” 

গৃহিণী খণিলেন_-“কি ফরমাস হয়েছে আবার ?” 

“দ্রা্দাকে জিজ্ঞাসা কর না।” 

প্রমথ গম্ভীরতাবে বণিল-_“ একখান! নামা বলী |” 

চিনি বলিল-__“যাও-_ভুলে গেণে ?” 

প্রমথ বপিল-_“একটা হরিনামের মালা” 

“তোমার বেশ মনে আষ্ছে। তুমি শুধু আমায় 
রাগাচ্ছ। ন! মাও সব নয়।” 

মা বলিলেন_-“কি তবে তুই- বল্না |” 

চিনি মার কানে কানে বালল-_“গ্র্যামোফোন্‌।” 

গৃহিণী বলিলেন_-“গ্রামোফোন? না বাছা-_রক্ষে কর। 
গ্রামোফোনে কাজ নেই। কাণ ঝালাপাল। কলকাতায় 
যখন আমরা ছিলাম, আমাদের পাশের বাড়ীতেই সেই 
সোনারবেনেরা ছিল। তাদের ছেলে একটা গ্র্যামোফোন্‌ 
কিনে এনেছিল। দিন রাত্রি সেটা বাজাত। আমাকে 
এছি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দিয়েছিল । যত গান ছিল, সব 
চেয়ে তার পছন্দ হয়েছিল একট! হতচ্ছাড়৷ গান। দিন 
নেই, ছুপুর নেই, রাত্তির নেই,__সেহটে বাজাত। তার 
কেউ বন্ধুবান্ধব এলেই সেই গানটা! শুনিয়ে দিত। ভাগ্যিস্‌ 
দিন কতক পরে তার কলট। ভেঙ্গে গেল, নইলে আমায় 


৫৭৮ 
অন্য বাড়ী ভাড়া নিতে ১ত। কুচ তখন দশ বছরের 
ছিলি__মনে নেই ?” 

চিনি বলিল-_“মনে মাছে বৈকি । সে গানটা হচ্ছে 
“চুরি গেছে মনোপাখাঁ, পুলিসে কি থবণ দিব" 7 গ্রামো- 
ফোনে ত কত ভাপ ভাণ গান আছে মা, সব ৩ মার 
এরকম নয়।” 

“ভা থাক পাছা গ্রামোফোনের ভাল গান গ্রামো- 
ফোনেই থাক । 
আমাদের বয়স হয়েছে_কাশা বৃন্দাবন চলে যাহ-তগন 
তোর! বাড়ীতে গ্রামোফোন বাঞ্জান্‌, ঢাক্‌ বাঞজাপ, যা খুসা 
বাজাস।” 

এই কথ শুনিয়া চিনির চক্ষু গইটি ছণ ছল করিতে 
লাগিল। “আচ্চা না দাদ না দেবে” বণিয়া সে উঠিয়া 
চলিয়৷ গেল। 

গৃহিণী বলিলেন-_“দেখলে একবার মেয়ের অভিমান । 
আজ বাদে কাল বিয়ে পে, শ্বশ্ঠরঘর করণে যাপে, আজও 
এমন অবুঝ । মোহিত, তুমি বাণ 'মনেক দূৰ থেকে 
এসেছ, তোমার ক্ষিদে পেয়ে থাকবে । গণ খাবার তৈরি। 
বস, আমি সধ ঠিক কারিগে ঠিক করে ডেকে পাঠাব ।” 

প্রমথ বলিল - “মা, তুমি বোধ ভয় মনে করেছ 'আঁম 
বাড়ীতে বসে আছ এলে আনার ক্ষিদে টিপে কিছুই পায়নি। 
কিন্তু সেটা! তোমার ভু ।” 

মা হাসিয়া বাঁণণেন---“ভাগাস্‌ ভুলটা সংশোধন করে 
দিলি-নইলে বোধ হয় আগ খাবার পেতিস্‌ নে 1৮ 
বলিয়া তিনি নিক্ষাপ্ত ১ইলেন। 


মামার ঘরে তা সইতে পারব না। 


সন্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 
পাল্লার্ণৰের চা পান । 


জলযোগের পর মোহিতকে লয় প্রমথনাণ বাগানে 
কিয়তক্ষণ পেড়াইণ। অন্ধকাখ হইপার পুর্বে মোহিত 
বলিল -“এবার ফেরা যাক্‌ ৮ল--সায়ংসদ্ধার সময় ভল।” 

দুষ্টঞজনে ফিরিল। 
করনা কেনা” 


পথে মোভিতও বলিল: “তিমি সঙ্গা 


প্রমথ হাসিয়। বপিল__ণপৈতের পর একখৎসব কবেছি। 
আবার চুল পাকে দাত নড়ণে আরম্ভ করণ।” 


প্রবাসী-_ফাল্কুন, ১৩১৭ | 


১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


“তোমার বাখা কিছু বলেন না ?” 

“উনি কারু মতামতের টপর হস্তক্ষেপ করেন না। 
বলেন, যখন ওর ক্ষিদে পাবে তথন আাপনিহ খাবে” 

“আধ্যাত্মিক গা? 

“আবিশ্ঠি |” 

“তোমার নাখা এমন নিষ্ঠাবান আর তুমি এমন কালা- 
পাচাড় কেন ?” 

“একবারে কালাপাহাড় নহ। যখন বাড়ীতে থাকি, 
রোজ সন্ধ্যার পর, বাণা যখন সায়ংসঙ্্যা সেরে রাধাবল্লভ- 
জীন্টর ভোগ দেন, ৩থন আমাদের পুর্জোর ঘবে উপস্থিত 
থাকতে ভয়-সকলকে-_বাড়াস্সঈ--মায় ঝি চাকর পর্যাস্ত। 
শ্োগ হয়ে গেলে বাণ! রাধাবল্লভজীর স্তব করেন, আরতি 
করেন--সে সময়টা বেশ লাগে কিস্ত। 'মামি নিতান্ত 
কাণাপাচাড় নহ । আজ আধতঠির সময় বাধা তোমাকেও 
নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন ।” 

মোহিত বাপল-বেশ 21 কিন্ত মেয়েরা থাকবেন__ 
আম যাণ ক করে?” 

শত পন্দা উদ্দা পাবা মানেন না হবে আবিশ্তি তিনি 
এ ভালপাসেন না ষে শ্লীলোক ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে) 
বলে নাচবে-_ কিম্বা সম্ভাসামাণতে দাড়িয়ে বক্তৃতা করবে। 
যে সকল পোকেব সঙ্গে খ'ন্ঠ পন্দঝ--সঠারা বাড়ীতে এলে 
বাবা অন্তঃপুরে নিয়ে বান। 
দেখেন না 1” 


তাতে তিনি কোনও দোষ 


মোহিত বলিল--“কথাটা ঠিক বটে। তবে, আমাদের 
অভ্যাসের সংস্কারের বিরুদ্ধ ণলে বাধো বাধো ঠেকে |” 

বলিতে বলিতে ইহারা বাড়ী পৌছিল। সায়ংসন্ধা 
শেষ করিয়া মোঠিত নিজ কঙ্গটিতে আসিয়া বসিণ। প্রমথ 
আসিয়৷ তাহার সাত গন্প করিতে পাগল। অদ্ধ ঘণ্টা! 
পরে কর্তা তঞনকেই ডাকাতয়া পাঠাইলেন। 

মোহিত পুজার ঘরে গিয়া দোখিল, পটবস্ত্র পাঁরধান কারয়! 
বিগ্রতের সম্মুখে গুরুদাস বাবু পাঁসয়। আাছেন। [ভাগ শেষ 
হইয়া গিয়াছে । তাঠার পাশে হইদিকে হহখান কম্বল 
বিছানো আছে। একথাঁনতে মেয়ের] বসিয়। আছেন। 
অপরথানি পুরুষদের জন্য | প্রমথ ও মোহিত সেখানে গিয়! 
উপবেশন করিল। দ্বারের নিকট ঝি চাকরেরা বসিয়া আছে। 


৫ম সংখ্যা ] 


গুরুদাস বাবু তখন করষোড় করিয়া! রাধাবল্লভজীটর 


স্তব পাঠ আরম্ভ করিলেন। গম্ভীব কণ্ঠে শ্লললিত সংস্কৃত 
শ্লোক ভক্তিগদগদচিত্তে আবৃত্তি কবিয়! যাইতে লাগিলেন । 
এই্টরূপ কিছুক্ষণ স্তব করিয়া অবশেষে তুমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে 
প্রণাম করিলেন । সেই কক্ষন্িত সকলেই স্ব স্ব স্থানে বসিয়া 
সেই সময় প্রণাম করিল। হথন গুরুদাস বাবু একতস্তে 
গ্রজ্লিত পঞ্চগ্রাদীপ অপর ভন্তে ক্ষদ্র ঘন্টিক! ধারণ করিয়া 
আরতির কহ্য দণ্ডায়মান ভইলেন। কক্গাস্কত সকলেই 
দণ্ডায়মান তষ্টল। মান্ত্রাচ্চারণ করিয়া গুরুদাস বাবু 
আরাত করিতে লাগিলেন, দ্রষ্ঠটি ছোট পালক কানর 
বাজাইতে লাগিল। রতি শেষে গুরুদাস বাবু 
আবার প্রণাম করসিপেন--অপর সকলে প্রণাম করিল। 
অবশেষে তিনি কুশাগ্রে গঙ্গাজল লইয়া, সকলেধ মাথায় 
ছিটাইয়া দিতে দিতে ধলিতে লাগিলেন-__শাস্তিঃ শান্তিঃ 
শাস্তিঃ। 

ইহার পর সকলে উঠিয়া স্ব স্ব গ্তানে প্রস্থান কগিল। 
গুরুদাস পাবু মোহিতের হাতখানি ধাবয়া বাহিরে আসিলেন। 
পূর্ববণিত সেই সিার কর্ষে ঠাহাকে লতয়া গিয়া 
বলিলেন__“বস বানা বস। আমি কাপড় ছেড়ে আসি-_ 
এইবার 'একটু চা থেতে ভবে ।”-পলিয়া ঠিনি প্রস্থান 
করিলেন। 

প্রমথ আসিয়া মোহিতের পারে উপবেশন কবিল। 
বলিল-_“সন্ধ্ার সময় বাণা এইখানেই বসেন। বৈঠক- 
খানায় যান না।. প্রথমে যখন পেন্সন নিয়ে বাবা বাড়া 
এসেছিলেন, তখন সন্ধ্যার পর বৈঠক্খানাতে* বসতেন। 
কিন্তু পাড়াব যত সব বুড়োর এসে তাস দাবা এই সব 
খেলবার প্রস্তাব কবতে লাগল। রাতিমত একটি আডঢা 
জমিয়ে তুললে । তাই বাবা সন্ধের পর আর বা্টরে যান 
না। এই থঘরটিতে বসে চা খান, আমরা সন এসে বাস, 
গল্পগুজব করেন,__রামায়ণ কিম্বা মহাভারত পড়া হয়। 
কোনও দিন মা পড়েন, কোনও দিন আমার স্ত্রী পড়েন, 
কোনও দিন বা চিনি পড়ে ।__যতক্ষণ খাওয়া দাওয়ার 
সময় না হয় ততক্ষণ এই রকম চলে।” 

এই সময় একজন ভৃত্য, আলবোলায় একছিলিম 
তাওয়া সাজিয়। আনিয়া, টেবিলের কাছে একটি ছোট 


নবীন সন্গ্যাসী 


গোল চৌকির উপব খাখিয়া গেল। ল্পক্ষণ পরে গুঞ্দাস 


৫৭৯ 


বাবুও প্রবেশ করিলেন । 

চেয়াবে বসিয়া, মালপোলাব নল মুখে দিয়া বলিলেন _ 
"মোঠিত, তোমার ক্ন্‌ চা খাদযা ভাগ ?-কেউ 
কেট সন্ধাব পূর্বেই চা খায়--ম্ামরা পরাবর সন্ধ্যার 
পরেহ খেয়ে থাকি | 

মোহিত পলিল 

বুদ্ধ বলিলেন 


“ম্যাজ্ঞা আমি ঢা খানে |” 
“কা । বল কি চা খাও না ?” 
“আজ্ঞা না।” 
পকি$ কথনপ্ খাপ না ৮” 

“ম্াাজ্ঞা ই্যা--কখন কথন খেয়েছি। শরার অন্ুস্থ 
হলে-_কিস্তু সে9 খুণ কানে ভদ্রে 

"পটে ? পেশ বেশ । গু অভাস করনি ভালই করেছ। 
আমাদেব এমন পদ্‌ আভাস হয়ে গেছে- যথাসময়ে চা না 
পেলে কিছুই ভাল লাগেনা | মাথ। ধরে যায়। তা! 
শুধু আমি পূলে না গরি্নীমদ, মেয়েবা পর্যান্ত | আমাদের 
বাড়ীর টিকটিকিটি পর্যান্ত চায়ের ভন্কু |” * 

'এরমন সময় চিনি, একটি থালায় করিয়া তিন পেয়াল! 
গুরুদাস বাবু 
বলিলেন-_“আমার এঠ যে মেঙেটি দেখছ--.এর সঙ্গে 
তোমার আলাপ ঠয়েছে কিনা বএতে পারিনে-_একব নাম 
চিনি--এ বড় চমতক।র চা তরি কবধতে পারে । আর 


ঠিক কয় মিনিট 


চা সাজাহয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। 


কারু ভাতের চা আমার পছন্দ হয় না। 
চ ভিজবে, ঠিক কতটুকু ধ কতটুকু চিনি মেশাতে ভবে, 
এ যেমন বোঝে, তেমন আর কেউ পারে না দেখেছি। 
ও চিনি, তিন পেয়ালা কেন এনেছিল মা? মোহিত ত 
চা খান না” 

চিনি মোভিতের দিকে ফিরিয়া পলিল-_“আপনি চ! 
থান না ?”-তাভার কণ্ঠস্বর হইতে এমন ত্াবট! প্রকাশ 
পাইল যেন, কলিযুগে চা খায় না এমন মন্য্য দর্শনীয় পদার্থ 
বটে। 

মোহিত বলিল-_“না- আমি চা খানে |” 

গুরুদাস বাবু পেয়ালার মণ্যে চামচ সঞ্চালন করিতে 
করিতে বলিলেন---“দেখলি ?-গ্ভাথ । দেখে শেখ । উনি 
বল্লেন জীবনে দ্ধ তিনপার মাত্র চা খেয়েছেন__তাও শরীর 


৫৮০ 


অন্ুস্থ হওয়াতে । আর তোরা, মার দুধ ছেড়েই চা খেতে 
শিখেছিস। তোদের মত বয়সে চা জিনিষটিকে আমরা 
ওষুধ বলেই জানতাম । তোদের দেখতে পাই, ভাত না 
হলেও চলে, কিন্তু চাটি চাই ।”--ন্লিয়৷ তিনি পেয়ালাটি 
তুলিয়। মুখে দিলেন। 'একচুমুক খাইয়া, চক্ষু বুয়া 
বলিলেন-__মঃ। 

চিনি একটি পেয়ালা ভ্রাতাকে নামাইয়! দিয়াছিল। 
তৃতীয়টি সম্বন্ধে বলিল-_"্তবে এ 'পেয়ালাটঃ কি 
হবে ?ি 

গুরুদাস বাবু সেটির প্রতি লুন্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন_-পতাই ত--নষ্ট ভবে? তার চেয়ে বরং আমিই 
খেয়ে ফেলব না হয়-থাক্‌-রেখে দে ।”-চিনি তখন 
একটু মৃদু হাসিয়া, পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া দিয়া, শূন্য 
থালাটি লইয়া চলিয়া গেল। 

প্রথম পেয়ালাটি নিঃশেষে পান করিয়া, দ্বিতীয় 
পেয়ালাটি গ্রহণ করিয়া, গুরুদাসবাবু বলিলেন-_“নেশা । 
এ একটা নেশার, মধ্যেই গণা। যত কম খাওয়া যায় 
ততই তাল। এক একজন এত চা খায় দেখেছি ! 
ছপেয়াল।-_তিনপেয়াল।-_চার পেয়ালা-_চলেইছে । আমি 
সকালে এক পেয়াল1, সন্ধ্যার এক পেয়ালা খাই । বড়- 
জোর এক গপেয়ালার জায়গায় ছুপেয়ালা হয়ে যায়। 
দ্বিজুরায়ের গানেই রয়েছে__ 

অসার সংসার কেহ নহে কার 
ধন মান চাহিন। | 
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই 
ভাল এক পেয়াল৷ চা। 

ওখানে ছ্বিজ্ুর একটু ভূল হয়েছে। লেখা উচিত ছিল, 
প্রান্তে ও সন্ধ্যায়। ছন্দঃপতন হবার ভয়ে বোধ হয় 
লিখতে পারেনি। তবে যারা ( এইখানে গুরুদাস বাবু 
দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মেয়ের কেউ আফিতেছে 
কিনা এবং স্বর নামাইয়া বলিলেন )-_তবে যারা সন্ধ্যা- 
বেল! চার চেয়ে তীব্রতর কিছু পান করে, তাদের হয়ত সে 
সময় চা না পেলেও চলে ।-_্ধন মান চাহি না”-_আহা, 
ঠিক লিখেছে। একেই ত বলে কবির ' অস্তৃ্টি। একটি 
বেশ গল্প মনে পড়ে গেল, বলি শোন।”-_বলিয়! গুরুদাস 


প্রবাসী--ফাল্কন, ১৩১৭ 


| ১*ষ ভাগ, ২ব খণ্ড 


বাবু পের়ালাটি নিঃশেষ করিয়!, রুমালে মুখ মুছিয়া আল- 
বোলার নলটি তুলিয়া ললেন। 

এমন সময় চিনি আসিয়া বলিল-_*বাঁবা, ম| জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'মাঁর এক পেয়ালা! চা খাবেন কি ?” 

বৃদ্ধ বলিলেন_-*আঁবার এক পেয়ালা কেন মা? ছু 
পেয়ালা ত খেলাম। বেশী চা খাওয়! ভাল নয় ত।-- 
হ্যা কি বলছিলাম, সেই গল্পটা বলি শোন ।” 

গল্পের নাম শুনিয়া চিনি দ্বারের নিকটস্থিত একটী 
সোফায় উপবেশন করিল। 

আলবোলার নলে গোটা ছুট টান দিয়া, গুরুদ্রাস বাবু 
বলিতে আরম্ভ করিলেন__ 

“আমি তখন বক্সমারের সবডিভিজনাল অফিসার। 
মফম্বলে টুরে বেরিয়েছি। গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম 
পড়েছে--দিনের বেলায় লু চলে। দিনে যাতায়াত করা 
অসম্ভব । আমি তাই রাত্রে যাতায়াত করতাম । একদিন 
গঙ্গা দিয়ে যাচ্চি। ছুখানা নৌকো! আঁছে-_-একখান! 
আমার, একখানাতে আমল!, আর্দীলির। আছে। ফুটফুটে 
জ্যোত্্া রাত্রি। ফুর ফুর করে বাতাস দিচ্ছে। রাত্রি 
তখন ১২ট1--তীরের খুব কাছ দিয়ে নৌকো! গড় টেনে 
যাচ্ছে। একটা জায়গায় তীরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড 
বটগাছ ছিল, তার কাছাকাছি আসতেই, মানুষের একট! 
গো গৌ শব্ধ শুনতে পেলাম। নৌকো থামিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলাম-_“কোন হায় ?__-কোনও উত্তরই নেই। শুধু 
একটা অস্ফুটধবনি শুনতে পেলাম,_ছিয়া আল্লা-_জান 
গিয়া 1/--ভাবলাম, কি হয়েছে? কেউ একে কেটে কুটে 
ফেলে যায় নি ত? কোনও ব্যারামে এ মরছে না! ত1-_ 
নৌকো! তীরে লাগিয়ে আমর! নামলাম । লোকটার কাছে 
গিয়ে দেখি-_-একবার সে উঠে বসছে--একবার গুচ্ছে-_ 
আর কাতরাচ্ছে। মুসলমান ফকীরের বেশ। সেখানটা 
তেপাস্তর মাঠ। কোথাও জনমনুষ্য নেই। ধুধু করছে 
বালির চড়া । জিজ্ঞাসা করলাম--'তোমার কি হয়েছে? 
এমন করছ কেন ?-_আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর্দালিরা 
জিজ্ঞাসা করলে, কোন উত্তর নেই। শুধু ইয়া আল্লা__ 
ইয়। আল্লা-বলে কাতরানি। বসম্ত কিম্বা কলেরার, 
কোন চিহ্ন দেখলাম ন|। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, 


৫ম দু পা 


বা ১পাস্টিতশীস্টিপিস্টিপিত 


গা-ও শীতল, জর নয়।  আরিলিকে বল্লাম_একে একটু 
জল এনে দে দেখি-_যদি জল খায়। সে জল এনে দিলে__ 
কিন্ত ফকীর তার হাতের পেয়াল! ঠেলে দিলে । আমার 
সঙ্গে বুড়ো পেস্কার ভাগবৎ সঙ্ায়, সে আফিম খেত। সে 
বল্লে ছিছুব, এ বোধ হয় আফিমঠী-মাফিম না পেয়ে 
এর 'এ দশা হয়েছে ।বলে সে নিজের পকেট থেকে 
আফিমের কৌটা বের করে, খানিকটে আফিম নিয়ে তার 
মুখের মধ্যে দিলে । আফিমের স্বাদ মুখে পাবামান্র, সে 
ছুহাত দিয়ে পেস্কারের হাতটি গড়িয়ে ধরলে । মুখের মধো 
পেস্কারের সেই আফিম স্দ্ধ আঙ্গুল দুটো প্রাণপণ বলে চুষতে 
লাগল, চুষে আফিমটে নিঃখ্ষ করে, চুপ করে এক মিনিট 
বসে রইল। আর তার সে কাতরানি নেই। উর্দস্ত শেষে 
বল্লে--“বাবা-জিতা রও। আজ তুমি আমায় যে আনন্দ 
দিলে, ছনিয়ায় তার তুলনা নাই । আজ আমায় এখন 
যদ্দি কেউ দিল্লীর সিংহাসন দিতে চায়, আমি তাঁ তুচ্ছজ্ঞান 
করে অর্থীকার করি আমরা আশ্চর্য হয়ে দীড়িয়ে 
রইলাম । তারপর সে উঠে, আমাদের সেলাম করে, 
মাঠের মধ্যে অনৃষ্ত ইয়ে গেল।_মৌভাত এমনি জিনিষই 
বটে। 'ধনমান চাতি না”__সে ফকীর, দিলীর সিংগাসনও 
চাঁচে নি।” 

গল্পটি নিয়া মোহিত ও প্রমথ উভয়েই হাসিতে 
লাগিল। বুদ্ধ তখন সে কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন--“চিনি --চিনি কোথায় গেলি?” 

চিনি গল্প শুনিতে বসিয়াছিল বটে-_কিন্ত যখন দেখিল 
ইসা পুরাতন শোন! গল্প, তখন প্রস্থান করিয়াছিল। পিতার 
ডাকাডাকিতে পুনঃ প্রবেশ করিয়া বলিল__“কি বাবা ?” 

গুরুদাস বাবু বলিলেন--“হ্যা-কি বলছিলি তখন ?” 

“কখন ?” 

"এই যে একটু আগে এসে কি বলছিলি? আমি 
আর চ| খাব কি না জিজ্ঞাস! করছিলি বুঝি? তা থাঁকে 
যদি তবে নিয়ে আয় না হয় আর এক পেয়ালা । যেন 
বেণী টং করিসনে ।”__চিনি হাসিয়া অস্তুভিত হইল। 

গুরুদাদ বাবু মোহিতকে বলিলেন_“ যে বল্লাম, 
বেশী টং করিসনে--ওর মানে কি বুঝতে পেরেছ ?” 

মোহিত বলিল-- “আজ্ঞ। না” 
৯১ 


সনি শত 


হিন্দ ও মুললমান 


সপাসিপপস্পাপাসিস্টিরিসিত শি 


১৫৮১ 


“আমাদের একজন চাকর ছিল, সে রোজ চা ॥ তৈরি 
করত। চা বেশী কড়া হয়ে গেলে সে বলত আজ বড় টং 
হয়ে গেছে। টং অর্থাৎ ষ্ং। তাকে ঠাট্টা করে আমরাও 
টং বলতে সুরু করেছিলাম,- এখন গ্মভ্যাসের বশে 
আমরাও বলি টং।” 

চিনি আর এক পেয়ালা চা আনিয়! দিল। 
বাবু বলিলেন_“মা-মাজ একটু মহাভারত পড়ে শোনাও 
দেখি 1” 


পদ শাসটিসসিতলাপিসি সি তপতি, ০ 


গুরুদাস 





চিনি তখন মহাভারতথানি আনিয়া, পিতার কাছে 
বসিয়া, পাঠ আরম্ভ করিল। (ক্রমশঃ) 

শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 

র 

খন 

হিন্দু ও মুনলমান বের 

৮ এষ্ট 

(সামাজিক পার্থক্য ) রর 


মুসলমানেক সঙ্গে হিন্দু কিরূপ বাণভাব করিবে ঈ পর- 
শাস্ত্রে তাহার কোন বিধি বিধান না । কেমন করিরিয়া 
বা থাকিপে_-তিন্দুব স্মৃতিশান্ত্র মূসলমানধশ্মের মভাদর্টব্য। 
বন্তকাল পূর্বে বিরচিত হইয়াছে । শ্ুশুরাং কোন প্রচলিগবে 
বাঙ্গলা শবের ব্যাক্বণ জানিতে হইলে পাণিনীর মাশ্রয় 
গ্রহণ করা যেমন নিরথক, মুসলমান সম্বন্ধে কিছু জানিতে 
হইলে হিন্দুশাস্থ্বের মাশ্রয় লওয়াও সেইঈরূপই নিরর্থক । 
তিন্দুশাস্তে শ্্রেচ্ছ ৪ যৰন প্রভতির উল্লেখ আছে, কিন্ত 
কেহই মুসলমান নঠে। জানিয়া 
মুসলমানকে যবন নলে। কিন্তু এরূপ বলা 'অসঙ্গত ও 
দৌষজনক | দুঃখের বিষয় অনেক বাঙ্গালী গ্রস্থকাণ অবিচারে 
এই ভূল করিয়াছেন ও করিঠেছেন। 

ধশ্মন লক্য়া হিন্দুর কাহারও সহিত বিবাদ নাই । হছিন্দু- 
ধন্দ নামে কোন ধর্ম নাই । হিন্দুঞ্জাতি ধন্মকে “ধন” 
বলিয়াই অ'ভভিত করে। মুসলমানের সঙ্গেও হিন্দুর 
ধর্ম লইয়া কোন শিসম্বাদ হওয়ার কারণ নাই। নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দুগণও মুসলমান ফকিরদিগকে শ্রদ্ধা ভন্তি করিয়া 
থাকেন; এমন কি ময় সময় মুসলমান সিদ্ধপুরুষদিগকে 
উপগুরুপদে বরণ করিয়া! থাকেন। 


ইভাবা অনেকে না 


৫৮২ 
ছিনুর (স্তত মুসলমানের ং যা ক্ছু ব্যবধান ও 
বাদ নিসম্বাদ, 'আচাব বাপহার লইয়াই ঘটিয়া। থাকে। 
এখন দেখিতে হবে মুসলমানেণ কোন্‌ কোন্‌ আচার 
ব্যবহার লইয়া তিনদুর সহিত সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে । 
প্রথম, বিবাহ প্রণা। 
সধনা বিনা, 


মুসলমানের মধ্যে পিধবা-বিবাহ, 
পভ বিবাহ 9 সগোত্রে বিপা5 প্রচলিত। 
হিন্দুর মধোও বছু বিবাহ মাছে এবং 'একমাঞ্র বাঙ্গলাদেশ 
ব্যতীত অন্ত সপ্ধত্র নিয়শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিধবা বিবাহ 
ও সধণ! বিবাহ প্রচলিত ।% বাঙ্গলাদেশের নাভিরের থবর 
ধাহার! জানেন না, তাহার! 'অবগত নেন যে, বাঙ্গল! 
দেশের বাহিরে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র হিন্দুঞ্জাতির মধ্যে 
খ্ন্ষেণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, তৃঁইিভার ব্রাঙ্গণ ও মাহুরী 
একগতি কয়েকটা শ্রেণী বাতীত মন্ান্ত শ্রেণীস্থ প্রায় সকল 
গলার মধ্যেই বিধবা-বিবাহ এ সধব'-বিবাহ্ অণাধ- প্রচলিত । 
. শিদ্দগের মধ্যে মাইঝরোট্‌ ও কৃষণৌত্গণ বিধ্া-বিবাভ 
পেয়াগ'বা-বিবাহ দিয়া থাকে। একমাত্র ঘোষীন্‌ গোপ- 
এ এক্টায্ের মধ্যে উহা প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষের সর্বত্র 
তত কল কাহার, কুম্মি, ধান্ুক ও খোট্া নাপিত ভাগারীর 
ছুপোর্ধা করে, তাহাদের মধো বিধণা বিবাহ ও সধবা-ধিবাহ 
সব্সবাধ- প্রচলিত ; অথচ বাঙ্গাণী, বিাবী ও হিন্দুষ্থানী 
সর্ববশ্রেণীর হিন্দুৰ মধ্যে তাহাদের জল আচরণীয়। স্থতরাং 
বিধবা-বিবাহ ও সধবা-বিবাহ লইয়া 'হন্দু মুসলমানে দলাদলি 
হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে । 
মুসলমান মাতুল-কন্া ও পিশতুত 
বোম্বাই গ্রভৃতি প্রদেশে টচ্চশ্রেণীর 
এইরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে; এবং উচ! প্রশস্ত বিবাহ 
বলিয়া গণ্য। কেবলমাত্র সগোত্র-বিবাহ হিন্দুর মধ্যে 
প্রচলিত নাই। ভিন্দুব সহিত মুসলমানের বিবাহবিধানে 
এইটুকু মাত্র পার্থকা। 
বিবান্কের পরে, সামাজিক আচরণের মধ্যে খা্চা- 
বিচারই প্রধান। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের উচ্চপ্রেণীস্ হন্দ- 


ভগ্মী বিবাহ করে। 
হিন্দুদিগের মধ্যেও 





* বাংলা দেশেও অনেক স্বানে কৈবর্ত, ছুলে, বাগদি, তিয়্র, 
বাউরি, ডোম গুভৃতি হিন্দুজাতির মধ্যে বিধবা ও সধব। বিবাহ 
প্রচলিত আছে এবং ইহীদের অনেকের জল আচরণীয়। 

_-প্রবাসী সম্পাদক । 





7555 ১৩১৭ 


1 ১ম ভাগ, ২ থগ 


গণও কুকুটমাংস ভক্ষণ করেন। রাজপুতনার কষতয়গণ 
মুসলমানের অখাগ্য বরাহমাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকেন। 
খাগ্ভ সম্বন্ধে মুসলমানের সহিত হিন্দুর একমাত্র গোমাংস 
ণইয়া বিরোধ | পূর্ববকালে হিন্দুসমাজে গোমাংস গ্রচলিত 
ছিল কি না, সে কথা লইয়া তর্ক তুলিতে ইচ্ছা! করি না৷, 
বর্তমানে সমগ্র হিন্দুসমাজই গোমাংদ তক্ষণের বিরোধী । 
কিন্ত একটী কথ! মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুর নিকট 
গোমাংস দ্বণা বস্তব নে ; উহ! পবিত্র, কিন্তু মাতৃমাংসের ্টায় 
অথাগ্ভ। 

গোঁবধ ও গোমাংস ভক্ষণ মুসলমান ধর্মের অঙ্গ নহে । 
কয়েক বৎসর হইতে কোরবানীর দাঙ্গা ভাঙ্জামা উপলক্ষে, 
গোবধ মুসলমান ধশ্মের অঙ্গ কিনা ইহা বিশিষ্টরূপে 
আলোচিত হইয়াছে । কেহই প্রমাণ করিতে পারেন নাই 
যে, গোবধ মুসলমানের অবশ্কর্তব্য কর্ম। ম্ামান্ 
কাবুলের আমীর মহোদয় কার্যাত:ও ইহা দেখাইয়া 
গিয়াছেন। যে ঘটনা হতে কোরণানীর উৎপত্তি সে 
ঘটনার সহিত গোবধের কোন সম্পর্ক নাই। ইব্রাহিম 
তাহার একমা্ পুত্রকে বলি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর 
(ধিঙ্তোবা ) কর্তৃক মাদিষ্ট ভইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসী 
মগাপুরুষ জাপন পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইলে, ইশ্বর 
বলিলেন আম তোমার নিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ 
আদেশ করিয়াছিলাম। এখন তোমার পুভ্রের পরিবর্তে 
দুষ্ব! ( ভেড়া) বলি প্রদান করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। 
এই স্তর ধরিয়। কোরবানীর উৎপত্তি। সুতরাং ইহার 
সহিত গোবধের কোনও সম্বন্ধ নাই। 

কোন সুশিক্ষিত মুসলমান বন্ধুর নিকট আমি শুনিয়াছি 
মুসলমান শাস্ত্রে আছে যে, একদা খাছ বস্তর অভাব 
হইলে হজরত মহম্মদ শকটবাহী বলীবর্দ জবাই করিতে 
অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে গোমাংস পরিবেষণ 
কর! হইলে, তিনি অঙ্গুলী দ্বারা উহ! স্পর্শ মাত্র করিয়া 
অন্ান্তটাকে ভোজন করিতে বলেন। এই হইতে গোমাংস 
*পাক্‌” অর্থাৎ শুদ্ধ বলিয়৷ গণা হইল। যদি আমার বর্ণিত 
এই উপাখ্যান সঠিক হয়, তবে গোমাংস ভক্ষণ মুসলমানের 
নিকট আপদ্বন্দা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, 'অবশ্থাথাদ্য 
নহে। 





রঃ সংগ্য ) 


সিপাস্টিপাশ 


প্রাচীন সি ইতিহাস « পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্ট 
ধর্মের চ্গভাদয়ের বন্ৃপূর্ধে মিশর ও আরনবাসীর মধ্যে 
গোবধ লইয়া ভয়ঙ্কর বিরোধ ছিল। মিসববাসিগণ হিন্দু- 
দের স্তাঁয় গোজাতিকে ভক্তিভাবে দেখিত এবং গোবধ ও 
গোমাংস ভক্ষণ অপরাঁধজনক বলিয়া মনে করিত। অগ্য 
পক্ষে আরবগণ গোমাংস ভক্ষণ করিত। এই কারণে, 
উপরোক্ত দেশবাসীর মধ্যে ভয়ঙ্কর বৈরভাব ঘটিয়াছিল। 

ইতিহাস-লেখক বলেন, আরবের অধিকাংশ স্থল 
মরুভূমি, এজন্য আরবগণ কৃষিগ্রধান জাতি হইতে পারে 
নাই এবং তাচাদের গেজাতির উপকারিতা অনুভব করার 
স্থযোগ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে মিশর অত্যন্ত উর্বর স্থান; 
এবং মিশরবাসিগণ অধিকাংশ রুষিজীবী, স্তরাং গোজাতির 
উপকাবিতা৷ অন্কুভব করা তাহাদের পক্ষে অতান্ত স্বাভা- 
বিক; এবং এই কারণেই এক জাতি গোবধে ও অন্য 
জাতি গোরক্ষণে প্রবৃত্ত ভইয়াছে। ইতিহাস-লেখকের 
এই অনুমান সত্য কিনা জানি না, কিন্তু উভয় জাতিব 
মধ্যে গোবধ ও গোরক্ষণ লইয়! যে মতান্তর ও মনাস্তর 
ছিল তাকাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই 
বিবাদের পরিণাম এই হইল যে আরবগণের নিকট যাহা! 
দশ প্রকার খাগ্চের মধ্যে একপ্রকার খাছ মাত্র ছিল, প্রবল 
প্রতিবেশীর পপ্রতিবন্ধকতায় ও বিরুদ্ধাচরণে উহ! অবশ্ত- 
খাস্ধ ও আদরণীয় হইয়া উঠিল। ইহার পর আরব জাতি 
যেখানে গিয়াছে ও যেখানে যেখানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে, সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে গোবধ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে যেখানে বাধা পাইফ়াছে সেখানে অধিকতর বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছে । এদেশীয় ঈশাপস্থিগণ (খ্রীষ্টান) যেমন 
খ্ীষটধর্ের সহিত ইউরোপীয় আচার আচরণ অবিচারে 
গ্রহণ করিতেছে এবং এ সমস্ত আচরণকে খ্বীষ্টধর্ম্ের অজ 
মনে করিয় ভ্রমে পতিত হইতেছে, সেইরূপ এদেশীয় হিন্দু- 
গণও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া! তৎসঙ্গে আরবীয় আচার 
আচরণ, এমনকি নাম ও উপাধি পর্যান্ত, গ্রহণ করিয়াছে 
এবং উহ্থাকে এক্ষণ মুসলমান ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে 
করিতেছে। *টব্রাহিম” ও “আশানুল্লা” নাম না রাখিয়া! 
*্সুবোধশ ও সুশীল” নাম রাখিলে অথবা! আরবীয় 
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জ্যোতিষিক যগুকিঞ্চিৎ 


তন পানি শাসিত লালা িগিপাসিতপাপস্পিপ সিস্ট লাশটি সিসি ০৯০০০০৯০০৯০ 


৫৮৩ 


এপস এসসি তপাতিদ তা ০ ০ সত শাস্সিপ 


মুসলমানগণের সমস্ত আচার আচরণ গত রা করিলে 
কি মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়া যায় না? এবিষয় শাস্তরজ্ঞ 
স্শিক্ষিত মুসলমানগণের মতামত জানিতে পারিলে আমরা 
বড়ই সন্তুষ্ট হব । 

একটী গল্প বলিয়া! আমাব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার 
কোন গ্রামা দলাদলীতে দুই পক্ষ তুমুল বিতও! 
করিতেছিল। এক বাক্তি বিপক্ষ পক্ষের নেতাকে বলিল 
শিরোমণি মহাশয়, ক্ষণকালের জন্য তর্ক ছাড়িয়া সন্ধা 
আঙ্কিক করুন; সায়ংরুতোর সময় অতীত হইয়া যাঁই- 
তেছে”। শিরোমণি ঠাকুর ক্রোধাঁগ্িত ভইয়! বলিলেন, 
“আমি এখনই সায়ংরুতা করিতাম, কিন্তু তূমি বিরুদ্ধ পক্ষের 
লোক. হইয়া যখন আমাকে অন্রোধ করিয়াছ, তখন 
কিড়তেই আমি উহ। 'এখন করিপ না”। উভয় সম্প্রদায়ের 
ভিতসাধন-সঙ্গল্পে আমি হিন্দ ও মুসলমান উভয়কে এই 
গল্পেব সারমন্ত্ম উপলব্ধি করিতে অন্পরোধ করি। যখন 
এক ঘরে বাস করিতে ভইবে, তখন ভাই ভাই পর» 
স্পরের বুকে আর শেল বিদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া 
উভয়ে উভয়ের বুকের শেল খুলিয়৷ দিতে ষত্ব করা কর্তবা। 
ভত্ত যদি অস্ত্র লইয়া চরণকে আঘাত করে তবে 
সেই ক্ষতচরণের ,অবসনতায় হন্তও অবসন্ন ভয়! পড়ে, 
ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একই শরীরের দু্টটা অঙ্গ, 
স্বতরাং একের অনিষ্টে অন্টের উষ্টলাভের আশা নাই; 
উভয়কেই মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে 
বাস্তবিক পার্থক্য কতটুকু এবং কতটা বা! ভাতগড়া অর্থাৎ 
জেদে পড়িয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে । 

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। 


করিব। 


পেশী 


জ্যোতিষিক যৎকিঞ্চিৎ 


১। চন্দ্রের গতি । 


প্রতিদিনই দুইবার করিয়া সমুদ্রে জলোচ্ছধাস অর্থাৎ জোয়ার 
হয়। চন্দ্রের আকর্ষণ যে ইহার কারণ তিথিভেদে 
জোয়ারের হাসবৃদ্ধি দেখিয়া তাহা বেশ বুঝ! যায়। ইহার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে পণ্ডিতগণ বলেন 


৫৮৪ 


সমুদ্রের যে অংশের ঠিক টপরে চন্দ্র আসিয়া দাড়ায়, 
দুরদূরাস্তরের জলরাশি চন্দ্রের টানে সেইস্থানে জমা 
হইতে থাকে । কঠিন শিলামৃত্তিকাকে টানিয়! স্ত,পাকার 
করার শক্তি চন্দ্রের নাই। তরল জলই টানে পড়িয়া 
শ্টীত হইয়া! দাড়ায়। 

চন্দ্রের নিয়বর্তী স্থানে যেমন জলোচ্ছণাস হয়, উচ্ভারি 
বিপরাত দিকেব তৃপুষ্ঠটে জল থাকিলে তাহাতেও সেই- 
প্রকার উচ্ছধাস দেখা যায়। ইহার ব্যাথ্যানে বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন,-- তৃপৃষ্ঠের বিপরীত দিকের জলরাশি চন্দ্র হইতে 
ষত দুরে অবস্থিত, ভূ-কেন্দ্রের দূরত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক 
কম। কাঁজেই দূরবর্তী জলকে অধিক না টানিয়! নিকটবর্তী 
কঠিন পৃথিবীকে চক্র অধিক জোরে টামে। ইহার ফলে 
পৃথিবী জলের আবরণটিকে পিছনে ফেলিয়া নিজেই একটু 
চন্দ্রের দিকে অগ্রসব শয়। কাজেই এ পরিতান্ত জলরাশি 
স্বীত ভইয়া £গায়ারের উৎপত্তি করে। চন্দ্র পুথিবীর 
“একই স্কানের উপর দাড়ায়া থাকে না। এক চান্দ্র দিনে 
সে যেমন একার পৃথিবীকে ঘুধিয়া আসে, তাঙ্ার পিছনে 
পিছনে তৃপৃষ্টের সে ও দিকের জলোচ্ছ।াসও চলিতে 
থাকে ।- ইহাতে সমুদ্রের প্রত্যেক অংশে প্রতিদিন 
তুষ্টবার করিয়া জোয়ারের উৎপত্তি তয়। 

যাহা হউক এই জলোচ্ছাস পৃথিবীর আবর্তনের সচিত 
একত্রে তূপৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিতে পাবে না। কারণ 
চন্ত্রই যখন উহাব উৎপাদক, তখন চন্দ্রের স্বকীয় গতিকে 
মানিয়৷ চল! বাতীত তাচ্ার অন্ত উপায় থাকে না। চন্ত্রকে 
আমরা খনই দূরবর্তী নক্ষত্রের ন্তায় নিশ্চল বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারি না। উষ্ভার নিজের গতির লক্ষণ 
প্রতিদিনের উদয়ান্তের কাল-পরিবর্তনে স্ুম্পষ্ট জান! যায়। 
কাজেই চন্দ্রের অনুগত হওয়ায় জলোচ্ছ।াসকে ধীরে ধীরে 
পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহার ফলে 
পৃথিবী জলোচ্ছধাসকে এক পুর্ণাবর্ত-কালে ভৃ-পৃষ্ঠের 
সর্বাংশের উপর দিয়া কখনই চালাতে পারে না। 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন,__সমুদ্রলের এই বিপরীত 
গতি পৃথিবীর আবর্তন-বেগকে ধীরে ধীরে কমাইয়া 
আনিতেছে। গাড়ির চাকায় ব্রেক কসিলে তাহার বেগ 
বেমন কমিয়া 'আসে, জলোচ্ছদাসের বিপরীত গতি ষেন 
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সেইপ্রকারে পৃথিবীর আবর্তন-বেগকে কমাইতেছে। 
গণনা করিয়া দেখ! গিয়াছে এই হিসানে প্রতি শত বৎসরে 
আমাদের অগ্ভোরাত্রির পরিমাণ ১২ সেকেণ্ড কমিয়া 
আসিতেছে । ছুষ্টটি চলিষুট বস্ত্র মধ্যে একটির বেগ 
কমিয়া আসিলে, তুলনায় 'অপরটিকে দ্রুত চণিতে দেখা 
যায়। কাজেই পৃথিবীর বেগ বারো সেকেগ্ড কমিয়া 
আপায়, পৃথিবী হইতে আমরা চন্দ্রের বেগের বারে 
পেকেও বুদ্ধি দেখিতে পাই । 

চন্ত্রের এই আপেক্ষিক বেগ বুদ্ধির ব্যাপারটা! গত 
শতাব্দীর জ্যোতিষিগণের অগোচর ছিল না। প্রাচীন 
ও আধুনিক পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানটিকেই যথার্থ বলিয়া মানিয়া আমিতে- 
ছিলেন। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গের একটা নূতন কথা শুনা 
যাইতেছে । ডাক্তার ত্রায়াণ্ট (])7. 15217) নামক 
জনৈক প্রসিদ্ধ গ্যোতিষা প্রচার করিতেছেন, মহাকাশের 
পানে স্থানে যে ধুপপুঞ্জ ভাসিয়া পেড়ায়, সম্ভণতঃ তাহাই 
দেহম্থ করিয়া চন্দ্র 'নজের গতি বৃদ্ধি কারতেছে। ইনি 
গণনা কখিয়া দেখিয়াছেন, ধুলি জমাইয়া প্রতি শতাব্দীতে 
চন্দ্রদেহ যদি গড়ে এক ইঞ্চির পাঁচশ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র স্থূল ভয়, তবে শত বৎসরের শেষে উহার গতি 
অনায়াসে বারো সেকেণ্ড বাড়িয়া যাইতে পারে। 
রায়াণ্ট সাহেব বলিতেছেন, এই পরিমাণ ধুলি চন্দ্রদেহে 
সঞ্চিত হওয়া বিচিত্র নর়। শ্ুৃতরাং আমাদের সুপরিচিত 
সেই জলোচ্ছধাসের ব্যাপার ছাড়া চন্দ্রের বেগ বৃদ্ধির 
আর একটি কারণের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । 

সাতাইস দিন কয়েক ঘণ্টায় চন্দ্র একবার পৃথিবীকে 
পরিভ্রমণ করিয়া আসে, এবং ঠিক সেই সময়ে সে 
নিজের চারিদিকেও একবার ঘুরপাক দেয়। ইহাতে 
চাদের একট! দিকৃই পৃথিবীর দিকে উন্ুক্ত থাকে। কিন্ত 
তথাপি কথনো কখনে! উহার পশ্চাৎদিকের কতকটাও 
আমাদের নজরে পড়িয়া যায়। এই ব্যাপারটি এককালে 
জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা বৃহৎ সমস্ত! ছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী 
পণ্ডিত লাপ্লাস্‌ সাছেব চন্দ্রের এই গতিবিভ্রাটের মীমাংস৷ 
কারয়াছিলেন। জ্োোতিষ্কের আকার যদি ঠিক গোল 
হয়, তবে অপর গ্রহ উপগ্রহ তাহার উপর যে প্রভাব 


৫ম সংখ্যা ] 
দেখায় তাহা গণন! করা কঠিন হয় না। কিন্ত ঠিক 
গোলাকার জ্যোতিষ একবারেই ছুর্লভ। পৃথিবীর নিরক্ষ 


বৃত্তের সার্মীহত স্থান যেমন মেরুপ্রদেশের তুলনায় উচ্চ, 
অনেক জ্যোতিষ্কের পৃষ্ঠকে সেইপ্রকার অসমই দেখা 
যায়। পৃথিীর এই বলয়াকার উচ্চ স্থান্টুকুকে চন্দ্র স্্যয 
সকলেই টানিয়া উহার গতিকে যে কত জটিল ও 
পরিবর্তনশীল করিয়া তুলিয়াছে বিশেষজ্ঞ পাঠকের নিকট 
তাহার পরিচয় প্রদান নিশ্যয়োজন। কেবল এ স্থানটুকুর 
জন্য চন্্রনূর্যোর অসম টানে পড়িয়৷ পৃথিবী বার বার 
মাথা নাড়িয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। চন্দ্রের 
সর্বাঙ্গ অত্যুচ্চ পর্বত ও অতি গভীর মহা-গহবরে আচ্ছন্ন 
বলিয়৷ পৃথিবীর তুলনায় চন্্রপৃষ্ট খুবই 'অসম। ভূ-ভাগের 
ন্যায় সমতল প্রদেশ চন্ত্রে একপ্রকার ছুর্লভ বণিলেই হয়। 
কাজেই সভার নিরক্ষ রেখা ঠিক বৃত্তাকার নয়। উচু 
নীচু তলের উপর চলিয়া সেট খুবই থাকিয়া গিয়াছে। 
সুতরাং এই অসমস্থানকে পৃথিবী বা ু্য কেহই সমভাবে 
টানিতে পারে না। লাপ্লাস সাহেন এই ব্যাপার অবলম্বনে 
গণনা! করিয়া দেখাইয়াছিলেন, স্্যের অসম টানে আমা- 
দের পৃথিবী যেমন বিচলিত হইয়া মাথা নাড়া দেয় চন্দ্র 
যখন সেই প্রকারে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করে তখনি উনার 
অপরাদ্ধের কতকট! 'আমর1 দেখিয়া ফেলি। 

চন্দ্রের নানা উচ্ছ,ঙ্খল গতির মধ্যে জ্যোতিষিগণ কেবল 
এই প্রকার কতকগুলি স্থূল ব্যাপারের কারণ দেখাইতে 
পারিয়াছেন। অপর ছেোটখাটো উচ্ছঙ্খলতার কারণ 
নির্ণয় করিতে গেলে, এত জটিল গণনার মধ্যে আসিয়া 
পড়িতে হয় যে, তাহ! স্ত্সাধ্য হয় না। পৃথিবীর এত 
নিকটে থাকিয়া, চন্দ্র আর্সও তাহার গতিবিধির অনেক 
রহস্য লুকায়িত রাখিয়াছেন। 


২। সুর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ। 


আমরা প্রতি রাত্রিতে আকাশে যে সকল নক্ষত্র 
দেখিতে পাই, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান স্থৃল দৃষ্টিতে 
অপরিবর্তুনীয় দেখাইলেও সত্যই তাহা! চিরস্থির নয়। যে 
গুলিকে আমর! নিশ্চল নক্ষত্র বলি, কেবল আমাদেরই স্থল 
ইন্দছরিয়ের নিকট তাহার! নিশ্চল। শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি 


জেটাতিষিক বংকিজিং 


৫৮৫ 


০ আংটি, তি ৮.সপশপাসি 


গ্রহগণ। যেমন এক একটা নিদিষ্ট প প্থ হরির নিয়ত পরি- 
ভ্রমণ করে, প্রত্যেক নক্ষতটিও যে ঠিক সেই প্রকারে 
চলিতেছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 'আছে। নিকটের বস্তব 
যখন চলাফেরা করে, আমরা তাহাদের গতি প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাই। অতি দূরের বস্ত যদি খুব প্রচণ্ড বেগেও 
চলে, তবে দুরে থাকিয়। ছুঈ এক শত বৎসরে তাহাদের 
বিচলন লক্ষা করার শক্তি আমাদের নাই। অত্যুতরৃষ্ট 
দূরবীন্‌ প্রভৃতি যন্ত্রকেও এই গতি-বীক্ষণে পরাভব মানিতে 
হয়। এই কারণেই আকাশের সকল নক্ষত্র সচল হইয়া 
আমাদের নিকট অচল। পুথিবার নিকটতম নক্ষত্রটির 
দুরত্ব আড়াই লক্ষ কোটি মাইলেরও মধিক। আলোক 
প্রতি সেকেণ্ডে 'একলক্ষ ছিয়াশি হাজার তিন শত মাইল 
বেগে ধাবিত হয়। এই ভীষণবেগে চলিয়াও অনেক 
নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে 'পীিতে সহস্র সচস্র বংসর 
অতিবাহন করে। এগুপি পুথিনী হইতে যে কতদুরে 
অবস্থিত তাহ। আমরা যেন কল্পনাই করিতে পারি না। 
স্থতরাং ভীমবেগে চগাফের! করার পরও এই প্রকার 
দূরবর্তী নক্ষত্রগুলি যে আমাদের নিকট নিশ্চল বলিয়! বোধ 
হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! 

ুরয্য তাচার ক্ষুদ্র পরিবারবর্গের নিকট খুব প্রতাপ- 
শালী হইলেও, অনন্ত মহাবিশ্বে সে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা যেসকল নক্ষত্রের সহিত 
পরিচিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই হৃর্য্যাপেক্ষা শত শত 
গুণ বড়। ছুইটি, তিনটি, চারিটি সুর্য একত্র অবস্থান 
করিতেছে, এ প্রকার নক্ষত্র৪ অনেক দেখা গিয়াছে। 
একটি সুর্যের কয়েকটিমাত্র গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি গণন৷ 
করিতে গিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া! পড়ি; বচ্স্্যাময় এই 
প্রকার অসংখ্য জগতের অসংখ্য গ্রন্গ উপগ্রহ যে কত জটিল 
আকর্ষণ-নিকর্ষণের ভিতর দিয়া নিজেদের পথ করিয়া 
লইতেছে, তাঠ! ভাবিলেও বিস্মিত হঠতে হয়। যাহ! হউক 
নক্ষত্রমাত্রেই যেমন গতিশীল, আমাদের হৃর্য্যও ঠিক সেই 
প্রকার গতিশীল। বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি গ্রহচন্দ্রকে 
ডানায় ঢাকিয়া সে “এক বৃহৎ পক্ষীর ঠায় একটি নির্দিষ্ট 
দিক্‌ ধরিয়া! ছুটিয়া চলিয়াছে। আমর! নিছ্ধের গাহস্থ্য 
ব্যাপার লইয়াই বিব্রত। প্রতিদিনই হথাকালে নূর্য্যের 
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উদয় দেখি। রাত্িকালে চন্দ্র, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্র 
উপগ্রভকে যথাস্থানে দেখিতে পাই । কাঙ্জেই সমগ্র জগৎ 
যে ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে তা! শম্ুভবই করিতে পারি 
না। যেসকল জ্যোতি স্ুর্যোর পরিনারতৃক্ত নয়, যখন 
তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কার, কেনল তখনই আমরা 
সৌরজগতের গতি বুবিন্তে পারি । জ্োতিষিগণ ঠিক এই 
গ্রকারেই সৃর্য্যের গতি ও তাহার দিক নির্ণয় করিয়াছেন। 
যেসকল অতি দৃরণর্তী নক্ষত্র আমাদের নিকট প্রায় নিশ্চল 
বলিয়া বোধ হয়, তাহাদেরই তুলনায় সৌরজগতের স্থান 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, জ্্যোতিষিগণ হুর্য্যের গতি আবিষ্কার 
করিয়াছেন । 

শনি, শুক্র, বুহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন একই ধারায় 
সুর্যা প্রদক্ষিণ করিতেছে, নন্গত্রগুলির মধো অন্ততঃ কতক 
সে প্রকার কোন যোগস্যত্রে আবদ্ধ থাকিয়া একই নির্দিষ্ট 
পথে চলে, এই কথাটা কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটি জ্যোতিষীব 
মনে উদ্দিত হইয়াছিল । জড়-জ্গগতের বাহিরে যতই অনৈক্য 
থাকুক না কেন, তলায় তলায় গ্রন্ঠ চন্দ্র তারা সকলেই যে 
একই মহা যোগনুত্রে আবদ্ধ থাকিয়া চলিতেছে, তাতা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যত ভাল করিয়া বুঝিতেছেন, বোধ 
হয় প্রাচীনগণ সে প্রকার বুঝিতেন না। কাজেই গ্রহ চন্দ্রের 
স্তায় নক্ষত্রদিগের গতিরও একটা সাধারণ লক্ষ্য আছে 
বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, 
এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক যুগের 
কয়েকজন বিখাত জ্যোতিষী যে ফললাভ করিয়াছেন তাভা 
সত্যই বিশ্ময়কর। ইহারা বলিতেছেন, যেসকল নক্ষত্রের 
গতিবিধি আমাদের জানা আছে, তাহাদের এক একটি 
দলের গতির মধো এমন কতকগুলি ধ্রকা দেখা যায় যে, 
কেবল তাহার দ্বারা্ট উাদিগ্ক এক পরিবারভূক্ত বলিয়া 
চিনিয়া লওয়া কঠিন হয় না। এগুলি কোটি কোটি মাইল 
দুরে থাকিয়াও কোন এক মহাকর্ষণের বন্ধনে পড়িয়া একই 
দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

আমাদের সুর্য্য একটি নক্ষত্র । তা ছাড়া অপর নক্ষত্র- 
দিগের ন্যায়ই ইহা গতিবিশিষ্ট । কাজেই কোন এক নক্ষত্রের 
ঝাকে থাকিয়া ইহা মহাকাশে চলাফেরা করিতেছে এরূপ 
অন্ত্রমান করাই যুক্তিসঙ্গত । এই যুক্তি মনে রাখিয়া! কয়েক- 
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জন পণ্ডিত সৃর্ধোর সহচরদিগের অনুসন্ধান আরস্তু করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি ডাক্তার ্বান্ট (707 900019220 
নানা নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত স্্যের গতি তুলন! করিয়৷ সেই 
সহচরদিগের সন্ধান পাইয়াছেন। ইনি গণন। করিয়া 
দেখিয়াছেন, কাসোপিয়! (0855101১019. ও বৃশ্চিক রাশির 
যোগতারাগুলি, এবং উত্তর ও পূর্ববভা্রপদার কয়েকটি নক্ষত্র 
স্র্য্যের সহিত প্রায় সমবেগে একই দিকে চলিতেছে । এই 
নক্ষত্রগুলির মধ্যে প্রায় 'প্রন্যেকটিই দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা 
অপেক্ষা উজ্জ্বল । আমরা মোট ১০৫টি দ্বিতীয় /শ্রণীর 
তারকার সহিত পরিচিত আছি। ন্্বতরাং ইহাঁদদেরই মধ্যে 
যদি আট দশটিকে হৃর্য্যের সহিত চলিতে দেখা যায়, তবে 
ঘটনাটিকে কথনই আকন্মিক বলা যাঁয় না। খুব সম্ভবতঃ 
পূর্বোস্ত তারাগুলি স্ু্যেরই সচর। তা ছাড়া সপ্তষি 
মণ্ডল, মিথুন, কন্যা ও সিংহ প্রভৃতি রাশির মাঝে কয়েকটি 
নক্ষত্ধের গনি এ দিক্‌ সৌরগতিব তুলনায় অতেদ বলিয়া 
ইঈবানট সাহেন মনে করিতেছেন । এখনে! এ সম্বন্ধে গণনা 
শেষ হয় নাই। 
৩। নতন নক্ষত্র । 

খালি চোখে আকাশের ষতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, 
জ্যোতিষিগণ তাহার 'এক সম্পূর্ণ তালিক! প্রস্ত করিয়া- 
ছেন। তার পর দৃরবীন্‌ দিয়া, যত নক্ষত্র দেখা যায়, 
ফোটোগ্রাফির সাহাযো আজকাল তাছাও নির্লরূপে 
জান! যাইতেছে । সুতরাং কোনো! রাশিতে যদি ভঠাৎ 
কোনো নূতন নক্ষত্র দেখা দেয়, তবে অতি সহজেই 
এখন এই ব্যাপার জানিতে পারা যায়। 

গত ১৮৬৬ সালে, সর্বপ্রথমে এই প্রকার একটি 
নৃতন নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। এটি এক দিন 
হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া ছুই দিনের 
মধো তৃতীয় শ্রেণীর ন্যায় মলিন হইয়! পড়িয়াছিল। এই 
প্রকার জ্যোতিষিক ঘটনার সহিত তখন কাহারো পরিচয় 
ছিল না। কাজেই ব্যাপারটা সকলকেই অবাক্‌ করিয়! 
তুলিয়াছিল। শেষে স্থির হইয়াছিল, নৃতন নক্ষত্রের 
অধিকৃত স্থানে নিশ্চয়ই পুর্বে একটি ক্ষুদ্র তারক! ছিল। 
তার পর সেইটিই কোন জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণে জলিয়া উজ্জ্বল 
হইয়! উঠিয়াছিল। 
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এই ঘটনার পর পুর্ববভাদ্্রপদা, বৃশ্চিক প্রভৃতি রাশিতে 
অনেকগুলি নৃতন নক্ষত্রের জন্ম দেখা গিয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে কোন কোনটিকে 'এখনো স্থায়ী নক্ষত্রের আকারে 
বা নিহারীকার স্ঠায় আকাশে দেখা যায়। এই জ্যোতিষিক 
ঘটনার ব্যাখ্যানে পণ্ডিতগণ বলেন, মহাকাশের স্থানে 
স্থানে যেসকল অনুজ্জবল উক্কাপিণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছে, 
যখন তাহার। নিকটবর্তী হইয়া পরস্পরকে সবলে 
ধাক। দেয়, তথন সেই অনুজ্ল পিগুগুলিই জলিয়৷ 
পুড়িয়া উজ্জল হইয়া উঠে। দুর হইতে আমরা এই 
জলস্ত বসন্তকে নৃতন নক্ষত্রের আকারে দেখি। যদি 
সামগ্রীর (১1০১5) পরিমাণ অধিক থাকে, তবে এগুলি 
কিছুকাল উজ্জ্বল নিহারীকার আকারে থাকিয়! ক্রমে 
কিছুকাল সত্যই এক একটি নৃতন নক্ষত্রের উৎপত্তি করে, 
নচেৎ অতি অল্পদিনের মধ্য নির্বাপিত হইয়া অনৃ্ঠ হইয়া 
যার়। 

সম্প্রতি মেষ ও ধস্থু রাশিতে এই শ্রেণীর ছুটি নূতন 
নক্ষত্রের আবির্ভাব-সমাচার পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, উভয় নক্ষত্র ঈ দুইজন মার্কিন মহিলার চেষ্টায় 
আবিষ্কত। ১৮৮৯ সালে আগষ্ট মাস হইতে গত মার্চ 
পর্যন্ত মেষ রাশির যে ৪৪ খানি ফোটোগ্রাফ ছবি উঠানে। 
হইয়াছিল, তাভাতে কোন নৃতন নক্ষত্রেরই সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই। কিন্তু মিসেস্‌ ফ্রেমিং (075, 1712708) 
নামক জনৈক মার্কিন মহিল! গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট 
মাস পধ্যন্ত যে একুশখানি ছবি তুলিয়াছিলেন তাহাতে 
উহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়্াছিল। আবিষ্ষারকালে 
নক্ষবূটিকে দ্বাদশ শ্রেণীর তারকার স্তার় উজ্জ্বল দেখাইয়- 
ছিল। এখন সেটি ষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় নিশ্রভ 
হইয়া পড়িয়াছে । 

ধন্থরাশিশ্ দ্বিতীয় নৃতন নক্ষত্রের আবিষত্রীর নাম মিস্‌ 
ক্যানন্‌ (0755 উনিও একজন মার্কিন 
মহিলা । গত ১৮৯৯ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে ধন্ুরাশির 
যে ছবি পাওয়! গিয়াছিল, তাহাতে এ নবজাতের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পরদিনের ছবিতে উহার 
প্রতিরূতি ৮ম শ্রেণীর তারকার আকারে সুস্পষ্ট অঙ্কিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। যেদকল নূতন নক্ষত্র ধীরে ধীরে 


0200010), 


স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ 


৫৮৭ 


উজ্জ্বল না হইয়া হঠাৎ প্রভাসম্পন্ন হইয়া পড়ে, তাহাদের 
তিরোভাবের জন্ত অধিক দিন প্রতীক্ষা করিতে হয় না। 
এই নবজাত জ্যোতিষ্ষটিব উজ্জলতা! দ্রুত ক্ষয় পাইয়া গত 
অক্টোবর মাসে ত্রয়োদশ শ্রেণীর তারার স্ঠায় মলিন হইয়া 
পড়িয়াছিল। ইহার পর এই নিষ্পনড নূতন নক্ষত্রের আর 
সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

শ্রীজগদানন্দ রায়। 
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প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ; অমিয় নিমাই- 
চরিত, কালাটাদ গীতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা; 
পরম তেজস্বী, অথচ বিনয়ী ভক্ত বৈষ্ণব শিশিরকুমারের 
মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটি স্থসন্তা্ন হারাউয়াছে। 

শিশিরকুমার যৌবনের প্রারস্তকাল হইতেই লোক- 
সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৯ বৎসর বয়মে তিনি 
নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রপীণ়ত রায়তদিগের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়৷ লেখনীধারণ করেন এবং হিন্দু পেটি,য়ট 
পত্রিকায় ক্রমাগত অভ্যাচারকাহ্িনী নিভীকাবে প্রকাশ 
করিতে থাকেন। * ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কাজকর্মাচাবীরাঁও 
তখন নীলকর সাহেবদের পৃষ্ঠপোষক ছিল; তাভাদের 
ভ্রকুটিও যুবক শ্শিশিরকুমারকে ব্রতত্রষ্ট করিতে পারে 
নাই। মুসলমান রায়তের! কুতজ্ঞতাভরে শিশিরকুমারকে 
“সিন্নিবাবু” বলিয়া সন্মান দেখাইত। 

শিশিরকুমার মাতৃভক্ত ছলেন। তাদের বাসগ্রাম 
পৌল! মাগুরা সামান্য গ্রাম ; সেখানে বাজার হাট কিছুই 
ছিল না। শিশিরকুমার ভ্রাতাদিগের সহযোগিতায় সেখানে 
বাজার বসাইয়া মায়ের নামে নাম রাখেন “অমৃত- 
বাজার” এবং তাহা হইতে সমগ্র গ্রাম তাহার থায়ের 
নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। 

গ্রামের অধিকতর উন্নতি করিবার জন্ত শিশিবকুমার 
স্বগ্রামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠঠ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলি- 
কাতায় আসেন এবং নিজ চাতে ছাপাখানার কম্পোজ, 
ছাপা প্রভৃতি কাজ শিখিয় স্বগ্রামে একটি কাঠের প্রেস 


পাত ভা দা তি তি শি ০০ তত ৩ পা সি তাপ তত পিপি সি পিতা পাতি সিলসিলা 


সং পাপা পল জল পপ পালন 
ঠা রঃ নন 
" ্ 2] 





স্বগীয় শিশিবকুমার ঘোষ। 


ও কিছু পুরাতন হরপ লইয়া “মৃত প্রবোধিনী পত্রিকা” 
নামে বাংলা পাক্ষিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিক। 
সেই স্দুৰ মফস্লে অধিকদিন স্থায়ী ভইতে পারে নাই। 

সেই সময় সভ্রাঠা শিশিরকুমারের উদ্যোগে গ্রামে 
্রাতৃসভা, ব্রহ্মদভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
সভায় তাহার! বক্তৃতা দিতেন এবং ছুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য 
করিবার ব্যণস্থা করিতেন। এমন কি ক্তানারা অস্তাজ 
জাতির শব সৎকার পর্যান্ত কবিতে ছ্বিধ বোধ করিতেন 
না। 

শিশিরকুমারের পিতা বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 
তাহার সেই গুণ পুক্রগণে বস্তিয়াছিল; এবং শিশিরকুমারে 
তাহা! সবিশেষ ক্ষ,ত্তিলাভ করিয়াছিল। তীহারা যাত্রার 
দল করিয়াছিলেন; শিশিরকুমার অভিনয়ের পাল! ও গান 


রনি হার, ১৩১৭ 


1 ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা সপ সাসিপািপাত৭৯৫০৯০ 


রচনা করিতেন) তাহার রচিত গানগুলির পদ বড় স্থমধুর 
ও কবিত্বময় হঈত। স্বীয় দিননদ্ধু মিত্র উহাদের ভ্রাতৃ- 
প্রেম দেখিয়! ইহাদের বলিতেন “মুখী পরিবার”। 

ইহাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই হীরালাল ১৬ বৎসর বয়সে 
জগতের নরনারীর ছুঃখে ব্যথিত ভইয়া ভাপাবেগে আত্ম- 
হত্যা করেন। তিনি ব!লয়াছিলেন--জগতের দুঃখ নিবা- 
রণে আমি যদি কিছু না করিতে পারি তবে আমার 
মরণই মঙ্গল | 

শিশিরকুমারের প্রথমা পত্বীর মৃত্যুর পর তিনি 
অবলম্বন স্বরূপ পুনরায় এক সাপ্তাহিক বাংল! সংবাদপত্র 
প্রচার করেন এবং তাহার নাম রাখেন “অমৃতবাজার 
পত্রিকা” । অতি অব্প দিনেই ইাঁর নির্ভীক উক্তির প্রতি 
সরকারের নজর পড়ে; এবং ৫ মাস পূর্ণ না হইতেই 
অমৃতধাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে মোকদামা আরম্ভ হয়। 
আট মাস মোকদদমার পর ষদিও শিঁশিরকুমার অব্যাহতি 
লাভ করেন তথাপি তাহার পরিবার নিঃস্ব হইয়! পড়েন। 

এই সময় আবাব যশোহরে ম্যালেধিয়ার ভীষণ প্রাদুর্ভাব 
হওয়ায় শিশিরকুমার অধিক স্থদে এক শত টাকা কর্জ 
করিয়া সপরিবারে কাঁলকাতায় আসেন | এই সব কারণে 
ছুমাস পত্রিকা বন্ধ ছিল। কলিকাতায় আসিয়া! উহা পুনঃ 
গ্রচরিত হইতে লাগিল এবং উহার অর্দেক ইংরাজি অর্দেক 
বাংলা হইল । ইংরাঙ্জি প্রবন্ধ শিশিরকুমারই মনে মনে 
রচনা করিয়া একেবারে হরপে কম্পোজ করিতেন, কাগঞ্জে 
লিখিতে হইত না। 

ছই সপ্তাচের মধো শিশিরকুষারের তীব্র বাঙ্গ বিদ্রপ 
ও নির্ভীক মতপ্রকাশের জন্য পত্রিক! প্রসিদ্ধ হইয়৷ উঠিল। 
শিশিরকুমারের দেশভক্তি ও নেশন সংগঠনের চেষ্টা 
কর্তৃপক্ষেরও সম্মান আদায় করিল। সার এশলি ইডেন, 
বাংলা তৃতপূর্ধ ছোট লাট, অমুতবাজার পত্রিকাকে 
সরকারী কাগজ করিবার প্রস্তাৰ করেন; কিন্তু শিশির- 
কুমার বলেন__ দেশে অন্তত একখানাও স্বাধীন মতের 
কাগন্ত থাকা দরকার। ইহাতে তুদ্ধ হইয়! ছোটলাট 
দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্রের পরিচালন সম্বন্ধে 
এক কঠিন আইন প্রচার করিলেন। অমৃতবাজার পা্রকা! 
আইন প্রচারের পরদিনই সম্পূর্ণ ইংরাজি হইয়া সেই 


৫ম সংখ্যা ] 


আইনের লোলুপ কবল এড়াষ্টল। এই সময় হইতে দেশের 


সকলবধিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শিশিরকুমার অগ্রণী হইয়। দেশের 
অশেষবিধ কল্যাণের সায় হইয়াছিলেন। 

অন্তজীবনে তিনি ধর্শসাধনে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণব 
ধশ্মের গৌড়! হয়! উঠেন। সেই সাধনার ফলস্বরূপ 
স্বাহার বিরচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থরাজি সকল সম্প্রদায়েরই 
শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছে । শেষ দশায় শিশিরকুমার যথার্থ 
বৈষ্বের বিনয় ভক্তি বৈরাগা 9 যোগ লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষের জীবনের ইাই পরিণতি - 
জ্ঞান কম্ম ভক্তির সমন্বয় করাই ভারতের সাধন! । শিশির- 
কুমার ভারতের সুসস্তান ছিলেন এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই । 





নপতী 
( ইতালীয় গল্পের ফরাসী অনুবাদ হইতে ) 
১ 
যদিও রডল্ফ্‌ মুর্জের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার 
কখন ঘটে নাই,__তিনি আমার সহিত কোন এক নির্দিষ্ট 
স্থানে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন বলিয়া আমাকে একখানি 
পত্র লিখিয়াছিচলন। “আর্ট” সম্বন্ধে আমার মতামত 
জানিবার ন্ট মামার সহিত কথাবার্ত। কহিতে চানেন। 
তাহার পত্রে আমাকে বলিয়াছেন,_তিনি জাতিতে জাম্যান্‌ 
কিন্ত ইতালী দেশের প্রতি ও আমাদের ভাষার প্রতি 
তাহার অত্যন্ত অন্থরাগ। তা ছাড়া, তিনি ইতালীয় ভাষায় 
আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাষা অতি 
বিশুদ্ধ; তাহাতে একটিও অযথা শব্দের প্রয়োগ নাই, 
একটিও ব্যাকরণের তুল নাই। নিজের সম্বন্ধে আরও 
কতকগুলি কথ! সেই পত্রে ছিল। বন বসরাবধি তিনি 
ইতালী দেশে বাস করিতেছেন, আপাতত ১217677এর 
উপকণ্ঠে একটা বাগান বাড়ীতে থাকেন। সেই পত্রখানি 
এমন ভদ্রভাবে, এমন নম্রভাবে লেখ! যে, তাহার প্রার্থনা 
আমি অগ্রাহ্হ করিতে পারিলাম না। তাহাকে আমি 
লিখিলাম,_অমুক দিনে, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে আমি 


তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
সাক্ষাৎ হইল ভাঁঙমগি ধা কদাইী পাসলিারস লিলি শশী 


সপত্বী 


হইতেই তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম | একটু পরেই,-- 


৫৮৯) 


ফর্সা রং, পাঙল!, বেশী লম্বাও না, বেশী বেঁটেও না, 
সাদাপিধা অথচ বেশ পরিপাটী পরিচ্ছদ-পরা 'একটি যুবক 
প্রবেশ করিপ। নীল চোখ, কিন্তু তাহাতে যেন দৃষ্টির 
ভাব নাই, যেন কাচ দিয়া গঠিত বলিয়া মনে হয়। যা 
ভোক্‌, তাহার মাথার নাড়াচাড়া দোথয়া বুঝিলাম, তিনি যেন 
কাকে খুঁজিতেছেন। সে খবর পাইবার পূর্বেই আমি 
তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম । সেই রডল্ফ্‌ মুর্জ-ই বটে। 
একটু পরে, বৈঠক খানার দূর-কোণে যে একটা টেবিল 
ছিল, সে টেবিলে আমরা ছুজনে গিয়া বসিলাম । এবং 
বন্ধুভাবে নানা বিষয়ের কথা হইতে লাগিল। 

তাহার মতে, সভ্যতার উচ্চ-আশা, সভাতার গৌরব, 
সভ্যতাক়্ উন্নতি এ সমস্তই শূন্ঠ মায়া-পিত্রম মাত্র ; এ সমস্ত 
স্বাশার নিকট তুচ্ছ জিনিস। তাহার কথাবার্তায় যেন 
একটা বিষাদের ছাপ্‌ রহিয়াছে, তাহার কথায় আমার মনে 
কতকগুল! দ্রশ্চন্তা জাগিয়া উঠিল। 

এক ঘণ্টা ধরিয়া ত্াভার সহিত আমার কথাবার্তা 
হইল । আমার মনে পড়িয়া গেল, তাহার পত্রে, তিনি 
আর্ট সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। 

এই সময়ে তাঙার কথার একটু বিরাম হইল, আমরা 
ঠাণ্ডা কাফিট! নিঃশেষে পান করিলাম । 

ভঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা কাঁরলাম £-- 

--ভাল, আর্ট সম্বন্ধে আমার মত কেন জানিতে 
চাহিয়াছিলেন বলুন দেখি ?” 

__প্চাহিয়াছিলাম বটে 1” এইরূপ ভাবে বলিলেন, যেন 
আমাদের এই দ্রেখা সাক্ষাতের কারণটা তিনি ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। 

--সে একটা তুচ্ছ বিষয়ের জন্ত। এখন মনে তচ্চে, 
কেন এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্ত আপনাকে বিরক্ত করে- 
ছিলেম।” 

_-পনা না, কিসের বিরক্তি ?--বলুন না, আমি গুন্তে 
প্রস্তুত আছি ।” 

--পআমি ষে একজন লেখক--এ কথা এখনও পর্য্স্ত 
আপনাকে নলিনি 1৮". 


ব __-) রাত চি 


৫৯০ 


-পআর্টিষ্ট কিনা জানি না। তবে একটু-আধটু লিখি 
বটে। নিজের আমোদের জন্ত যে একটু লাহিত্য-চর্চচা 
করে, তাকে যদ্দি লেখক বলা যায়, তাহলে আমি একজন 
লেখক । মি নিজের ন্ট লিখি, আর যখন "সামার 
স্ত্রী আমার অজ্ঞাতে সেই লেখা কোন মাসিক পত্রে ছাপা- 
বার জন্ত পাঠিয়ে দেন তখন আমি তাকে তিরস্কার 
করি।” ্ 

--পক্া ! আপনি তবে বিবাহিত ?” 

__-“*আট বৎসরাবধি |” 

-তাহুলে ত খুব অল্প বয়সেই বিবাহ ভয়েছে ?” 

__-*তখন ২২ বৎসর মাত্র আমার বয়স।” 

--*আপনার স্ত্রী জাতিতে জর্দ্যান্‌ ?” 

-পর্খাটি জন্ম্যান্। তিনি এ পর্যাস্ত ইটালি-ভাষার 
এক বর্ণও শিখতে পারলেন না । আর তিনি বুঝতে পারবেন 
ন| এই মনে করেই ত আমি ইটালি-ভাষায় একট! হাসির 
নকৃস! লিখেছি 1” 

»-শএকটা উপন্টাস ?” 

_*না। একট 
প্রহসন -..” 

--একটা প্রহসন ?” এ-হেন গম্ভীর-ধরণের ব্যক্তি 
লিখিয়াছেন শুনিয় আমি আশ্র্যা 


এক অঙ্কের নাটক; একটা 


একটা প্রহসন 
হইয়াছিলাম। 

তিনি বুঝিয়াছিলেন আমি বিশ্মিত হইয়াছি। তাই 
তিনি বলিলেন তিনি একজন হাস্ত-রসিক লেখক । 

_পকি গগ্ঘে, কি পছ্যে, হাম্যরস ছাড়া আমি কিছু 
লাখ না। হাস্যরস আমার ভাল লাগে ।” 

--*আপনার নাটকের নামটা ক্কি ?” 

-_প্সপত্ধী”। 

আমি হাসিয়া! বলিলাম £-_ 

"ও! তাই না কি? নামট। শুনে আমার মনে ষে 
একটা সন্দেহ হচ্চে”। 


-পআপনার সন্দেছটা আমুলক নয়। একটা সত্য 
ঘটনা থেকে ত্র লেখার বিষয়টা আমার মনে এসেছিল। 
ও "সপত্বী” আমার স্তীরই সপত্ধী*। 


প্রবাসী-_ফাল্কুন, ১৩১৭ 


| ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
এই জন্যই ত আমি চাইনে যে তিনি আমার 
লেখাট! পড়েন ।” 

_-এখন বুঝ তে পারলুম” । 

--আমি যখন লিখ ছিলুম, তখন অন্য আর একট! 
বিষয় লিখছি বলে তাকে ভোগ! দিয়েছিলুম। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস আমি একটা! ট্যাজেডি লিখেছি ।” 

_-"আর ইটালি দেশে অভিনয় ভবে না কি, তাই 
ইটালি ভাষায় লেখা হয়েছে--এই রকম বোধ হয় তাকে 
বুঝিয়েছিলেন ?” 

-_পঠিক্‌ তাই ।” 

_-*ইটালিতে অভিনয় করাবার মতলবট! বাস্তবিক 
কি আপনার ছিল না ?” 

_আপনার কাছে গোপন করব না। মাপনি বদ্ধ 
বলেন অভিনয়ের যোগ্য তবেই আমি অভিনয়ের চেষ্টা 
দেখতে পাঁর। এবিষয়ের জন্যই আপনার মতামত 
জান্তে চেয়েছিলুম। কিন্তু দেখুন, আমি আমার 
নাম প্রকাশ করতে চানে। আমার নাটকটার কিরূপ 
অভিনয় হয় দেখবার জন্য শুধু আমার কৌতুহল 
হয়েছে; আর আমার মাথায় যা আসে তা সকলের 
কাছে বল্তেও একটা শ্খ আছে। কিন্তু আমার 
নাম প্রকাশ করতে আমি রাজি নই। 
ইতরজনোচিত গর্ব |” 

_কথাটা এখন বুঝা গেল। আমি খুব মনোযোগ 
দিয়ে আপনার নাটকথান! বাড়ীতে বসে পড়ব, আর 
আমার মতামত আপনাকে অকপটভাবে বল্ব।” 

_“আমি অনুগৃহীত হলেম।” 

তার পকেট হইতে একট! পাণুলিপি বাহির করিয়! 
আমার হাতে দিলেন। তীগার নিকট আমার উৎসাহটা 
দেখাবার জন্তঠ আমি তৎক্ষণাৎ নাটেটাল্লিখিত পাত্রগণের 
তালিকাটার উপর চোথ বুলাইয়া বলিলাম £-- 

এ কি? একটি মাত্র রমণীর ভূমিক1 1” 
শা, কেবল একজন স্ত্রীর ভূমিকা |” 

_-”আর ও স্ত্রী আপনারই স্ত্রী?” 

_্তা বৈকি।” 


ও একটা 


৫ম সংখ্যা! 


--পনা না, সপত্বীর প্রবেশ নাই। রঙমঞ্চে স্বয়ং- 
' চারিণীর (2107790011০ _মোটর-গাড়ী ) অবতারণ! 
করাটা তেমন সুবিধাজনক বলে মনে হয় না! “দেখুন 
মহাশয়, আমার মোটর-গাড়ীখানিই আমার স্ত্রীর সপতী। 
মোটর গাড়ীকে আমাদের ভাষায় ন্বয়ংচারিণী বলে-_ 
এটি স্ত্রলিঙ্গ শব্দ__আপনাদের ভাষায় পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিজ? 
আমার নিকট ওটি স্ত্রীরই সামিল 1” 

তিনি না-হাসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। 
আমি বলিলাম £_-“"আপনি পরিহাস করচেন”**. 

তিনি গম্ভীরভাবে আমাকে বুঝাইয়! বলিলেন £__ 

_প্নাটকে এরূপ সপত্বীর অবতারণ! একটা ঠাট্টা 
তামাসা মাত্র); রঙ্গমঞ্চে এরূপ অদ্ভুত ধরণের সপত্ী প্রবেশ 
করলে, দরশকদের খুব ভান্তোদ্রেক হয় সনোহ নাই; কিন্ত 
বাস্তবপক্ষে, এট! একট! হাসির কথ! নয়।” 

__“সত্যি ?” 

_"সত্যি। আমার ন্লীকে আমি খুব ভালবাসি। 
কিন্তু তার নীচেই আমি আমার স্বয়ংচারিণীকে ভালবামি। 
আমি জানি, এতে আমার স্ত্রীর প্রতি একটু অন্তায় করা 
হচ্চে; কেন না,, স্বয়ংচারিণীর সহবাসে আমি যে সময়টা! 
কাটাই, ততট! সময় আমার স্ত্রী, আমার সহবাস হতে বঞ্চিত 
হন। এইরূপে আমার দাম্পত্য কর্তবোর অবস্ত কতকটা 
ক্রুটি হয়। কিন্তু আমি সাফ্‌ কবুল কচ্চি, স্বয়ংচারিণীকে 
ছেড়ে আমি একদওও থাকৃতে পারব না। আমি সেই 
সব লোকের মত, যাদের পত্বী'ও পেত্নী ছুই চাই । ধর্মন- 
পত্ধী সতীসাধবী ত হবেই-_দ্বিতীয়টি হতেও পারে, ন 
হতেও পারে। আপনি ত জানেন, প্র সব লোক, ধর্ম 
পত্বীকে যতই ভাল বাস্থক, দ্বিতীয়টিকেও ছাড়তে পারে 
না। আমারও সেই দশ! হয়েছে। আমার স্ত্রীর জন্ত 
যত টাকা খরচ করা উচিত, আমি সেই টাকা আমার 
মোটর-গাড়ীর জন্য খরচ করে থাকি । আমার যে একট! 
মোটর-গাড়ী আছে-_সে কথাট! আমার স্ত্রীর কাছ থেকে 
গোপন করে রেখেছি । আমার স্বয়ংচারিণীর সহবাপ 
সম্ভোগ করবার জন্য, নানা ছুতা করে, আমি বাড়ী হতে 
বাহির হয়ে যাই। আর আমি আপনাকে নিশ্য় করে 
বল্চি, এতে আমার এত নখ, এত আনন্দ, এত মত্রতা 


সপত্বী 


০টি 


৫৯১ 


তি তা লাস্ট তল পপি লাশ শীত 


হয় ষেআমি আর সব ভুলে যাই। আমি তুলে যাট-__ 
আমি একজন বিবাহিত বাক্তি; আমি ভূলে যাই--একজন 
সতীদাধবী ্থন্দরী রমণী-_বাড়ীতে আমার জন্ত প্রতীক্ষা 
করে আছেন; আমি ভুলে যাই, --তড়িং-বেগে ধাবমান্‌ 
এই মোটর-গাড়ীতে যদি কোন ছূর্ঘটন! হয়ে আমার মৃত্যু 
ভয়, তাহলে বেচারী একেবারে উন্মাদ হয়ে পড়বে। 
তবু, এ কথাটা আমার গোপন না করলেই নয়। এবিষয়ে 
আমার স্ত্রীর রুচি, আমার রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। সতী 
স্ত্রীরা যেমন অসতী রমণীদের ছু-চক্ষে দেখতে পারে না, 
আমার স্ত্রী সেইরূপ এই স্বয়ংচারিণী গাড়ীগুলাকে ছু-চক্ষে 
দেখতে পারেন না। আমার একট! স্বয়ংচারিণী আছে 
বলে? তার যদি একটু সন্দেহও হয়, তাহলেই তিনি একে- 
বারে ভয়েই মারা যাবেন। তা চেয়ে আমি যদি একজন 
চক্রীন ভীবস্ত শ্বৈরিণীতে আসক্ত হট, বরং তাও তাঁর 
সহা হবে। বলা বাহুল্য-_মোটর-গাড়ীটা আমি যতই 
সম্ভোগ করচি, ততষ্ট গোপন করবার ইচ্ছাটা আমার 
আরও প্রবল হয়ে ঈঠ্ছে। এই প্রকাণ্ড গাড়ীটার মধো 
একাকী আমি যখন উপবেশন করি, তথন মনে হয়, 
জগতে আমার মত কেহ শ্লথী নয়। আর যখন এই 
প্রকাণ্ড যন্ত্রাকে ঈম্পর্ণ আমার আয়ত্তের মধ্যে এনে, 
আমার খেয়াল-অগ্ুসারে যেখানে সেখানে চালিয়ে নিয়ে 
বেড়াই, তখন আমার মনে হয় যেন বজ্ধর ইন্দ্রের মত 
আমি একটা বজ্রকে আকাশ-পথে ছুটাছুটি করাচ্চি) 
আমি দেখি-__-আমার পাশ দিয়ে,-_মানুষ, পণ্ড পক্ষী, 
ঘর বাড়ী, গাছপালা, সেতু, নদী গিরি--সব পলায়ন 
করচে-_-আমি যেন বিশ্বব্হ্গাণ্ডের অধিপতি ; দৈতা দানবের 
মত শত্তিমান্_এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরের মত মহান্।” 

এইরূপ বলিতে বলিতে, হৃদয়ের আবেগভরে তাহার 
কঠশ্বর কাপিতে লাগিল। তার মুখ পাওুবর্ণ ও কুঞ্চিত 
হইয়। গেল, এবং তাহার চোখ দিয়া যেন বিছবাৎ ছুটিতে 
লাগিল। আমি ভয়ে ভয়ে একটু আপত্তি জানাইর। 
বলিলাম £ | 

আপনি এইরূপ আবেগের উচ্ছাস কি একটু সংযম 
করিতে পারেন না? এত আবেগে প্রাণের উপর জখম 
আসাতে পারে! আপনার কি প্রণাগর উপক মায়া! সাদি 19 


৫৯২ 


_ প্না।” 

“আর আমি, -মদি আমার প্রাণের উপর নিতৃষ্ণ 
হয়, তালে বরং আত্মহত্যা করে মরি তবু এরূপ ভয়ানক 
মরণ প্রার্থনা করি না। ওরূপ মরণের চেয়ে আত্মহত্যা 
ঢের সোজা, কোন হ্যাঙ্গাম নেই, শীঘ্র কাজ শেষ হয়ে 
যায়।” 

--তিবে বলি শুন্বন। প্রাণের উপর আমার তেমন 
একট! মায়া নে, আমার শুধু এই মনে হয়, বেঁচে থাকা 
আমার কর্তধা; আমি মানুষ, আমি একজন বিবাহিত 
বাক্তি; তাই আমি যতট। পারি, আমার জীবনের মূল্য 
ও মর্য্যাদা অনুভব করতে চেষ্টা করি” 

--"আমার ত তার উপ্টাটাই মনে হয়।” 

--প্মশায়, সেটা আপনার ভুল। সাধ্যসাধন। করে 
মৃত্যুকে আহ্বান করলে তবে জীবনকে সম্ভোগ করা 
যায়, জীবনের মর্যাদা ঠিক বুঝ! যায়। প্রতোকবার 
যখন আমার এই মোটব-গাড়ীতে প্রাণ-সম্কট উপস্থিত ভয়, 
আমার মনে হয় বীচবার কর্তবাতারট! সেন একটু লগ 
হয়ে আসছে--অন্তত কিছুকালের জন্ ।-..এইরূপ বেঁচে- 
থাকার একটা তীব্র 'মানন্দ আমি একবার অনুভব 
করেছিলুম,যখন একদিন রাত্রে সিভা থেকে ফ্রুরেন্সে 
যাবার সময়, আমার মোটর গাড়ীটা একটা শৈলখণ্ডে 
লেগে চূর্ণ হয়ে যায়। আমি যে কেন একেবারে 
গুড়া হয়ে যাইনি এই আশ্চধ্য। আমি যেমন বরাবর 
একলা যাই, গিয়েছিলাম । গাড়ী 
ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি তার আঘাতে একটু যুচ্ছিত 
হয়ে পড়েছিলুম, তারপর যখন আমার জ্ঞান হল, তখন 
দেখি আমার গাড়ীর ভগ্রাবশেষের মধো, আমি মাটীতে 
বসে আছি, আর তথন বেশ জ্যোৎস! হয়েছে । আমার 
পায়ে সামান্ একটু আঘাত লেগেছিল, আর সর্বা্গে 
একটু বেদনা অন্থভব করছিলুম। মৃত্যু আমার শরীরের 
উপর দিয়ে চলে? গিয়েছিল, অথচ শরীরের অঙ্গাদিকে 
স্থানচাত করে নি। আমি তখনও জীবন্ত আছি এইরূপ 
অনুভব করলুম, আর স্ত্বরধী জনের মত একটা বুক-ভর! 
স্থখের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলুম। কি আনন্দ | যেখানে-_ 
পট শামিল, লিক্তলনতীন মাপা আপস পক্তিব মাধা, আমার 


এবারও একলা 


প্রথাসী_ ফাল্তন, 


পা তপতি সততা? তক সস ৯ কত নল সির পাকি কসর 


১৩১৭ | ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রাণের স্পন্দন হচ্ছিল--একটা! গভীর প্রতিধ্বনি যেন 
তার এই উত্তর দিলে কি আনন! এই মুহূর্তে আমার 
প্রাণের উপর যতটা ভালবাসা হয়েছে এমন জীবনে আর 
কখন হয় নি!” 

এই বিয়া মুর্জ নীরব হইলেন। 

এই নিস্তব্ধতা কয়েক মিনিট ধরিয়া রিল_-কি করিয়া 
এই বিজনতা ভঙ্গ করিব আমি বুঝিতে পারিলাম না। 
ক্রমশ যুবকের মুখ আবার রঞ্জিত ভইয়৷ উঠিল ) তাহার 
ওষ্ঠাধরে একটু ভাসির রেখা দেখা দিল_-এবং তিনি 
তাহার সিগারেটের কৌটাটি খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া 
দিলেন। 

“আপনি কি ধূমপান করেন ?” 


পা, করি 1” 
আমি একটা সিগারেট লইলাম। আমি সিগারেট্ট! 
জ্বালাইলাম। তিনিও তাহাই করিলেন। তাহার পর» 


অতীব শান্ত স্বরে, তাভার নাটকের কথ! আবার বলিতে 
আরম্ত করিলেন । 

-এখন যে সব কথা আপনাকে বল্লুম, তা আমার 
নাটকে কিছুই নাই । তা থাকলে, লোকের বিরক্তিজনক 
হয়ে উঠত। আমি আমার নাটকে একজন ধম্মপত্ৰীর 
ঈর্ষ্যাই বর্ণন করেছি, তাতে অন্ত প্রকার রমণীর কথ! নাই। 
তিনি জানতেন না যে, তাহার স্বামীর একটি মোটর গাড়ী 
আছে; তাহার স্বামী গৃভে কেন থাকেন না, অনেক 
চেষ্টাতেও যখন কিছুই বুঝতে পার্লেন না, তখন ভাব্‌- 
লেন, অবস্থ তাহার একটি সপত্বী আছে । এইটিই আমার 
নাটকের আখ্যান-বস্ত । ইহার মধ্যে কতকগুলি হাস্তকর 
ঘটনার দৃশ্তও সপ্লিবিষ্ট করেছি, কিন্তু অভিনয়ের পক্ষে তা 
কতটা উপষোগী, সেই বিষয়ে আপনার মতটা জান্তে 
পারলে বড় সুখী হব।” 

আমার একটু ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। ভদ্রতার ছই 
চারিটা কথা বলিয়া, এবং তাহার নাটকথানি পড়িয়! 
দেখিব-_-আবার এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া, আমি উঠিয়া 
পড়িলাম। চণিয়া যাইবার পূর্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
আজই কি তাহার গৃছে ফিরিয়! ধাইবেন। তিনি অবজ্ঞার 
ভাবে বলিলেন £__ 


৫ম সংখ্যা ] 


-_-“এক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌছিব।” 

এক ঘন্টার মধ্যেই ?-_-আপনার কি তবে ডানা 
আছে ? 

_-"আমি মোটবে করে যাচ্ছি ।” 

এক ঘণ্টা, সে ত খুব অল্প সময় 1” 

আনি মনে করিলাম, মোটর গাড়ীটা একবার দেখিগে 
যাই। আমার ভয়ানক কৌতৃহণ হইয়াছিল। আমি 
এই *সপত্বী” সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কল্পন! করিয়াছিলাম, 
আমি মনে করিয়াছিলাম, বোধ ভয় একটা প্রকাণ্ড গাড়ী 
একটা প্রকাণ্ড এঞ্রিনে যোড়া***কিস্ত কৈ-_কোন গাড়ী ত 
দেখিতে পাইলাম না। মুজ মামার বিস্ময়ের ভাবটা বুঝিতে 
পারিয়া বলিলেন, গাড়ীটা কিছু দুরে আছে। ষেন 
বাস্তবিকৃ্ট এ-একটা গুপু প্রেমের পাপার, এই ভাবে _ 
কোথায় গাড়ীটা 'আছে ঠিক করিয়া তিনি কিছুই বলিলেন 
না এবং তাভার সঙ্গে যাহবার জন্যও আমাকে আহ্বান 
করিলেন না। একটু যেন সলজ্জভাবে আমার হস্ত মর্দন 
করিলেন এবং করিয়াই দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। আমি 
ভাবিলাম £__ মোদ্দা কথা, এহ জর্মমানট। বদ্ধ পাগল । 

স্‌ 

তার পরদিনই আমি তাহার নাটকথানা পড়িলাম। 
যে তুচ্ছ শিষয় লইয়া নাটকখানি রচিত, তাহার সহিত 
কতকগুল! অদ্ভুত দৃশ্য যুড়িয়া দেওয়া! হইয়াছে__দৃষ্তগুলি 
বাস্তবিকই খুব হামস্তকর। পড়িতে পড়িতে আমি না 
হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাবার্ভাগুলা৷ একটু 
বেশী দীর্ঘ হইয়াছে_-মাঝে মাঝে একটু ছাটিয়া দিলে 
রঙ্গমঞ্চে দর্শকের খুব হাস্তোদ্রেক হইতে পারে । আমার 
মতামত ব্যক্ত করিয়৷ তখনি তাহাকে একথানা পত্র 
লিখিলাম এবং পত্রখানা ও তাহার নাটকের পাগুলিপি ডাকে 
রওন! করিবার জন্য, ডাকঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম । 

ডাকঘরে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি এমন সময়ে 
দেখিলাম, একজন সংবাদ পত্রাদির বিক্রেতা আমার পাশ 
দিয় যাইতেছে । তাহার নিকট হইতে কতকগুলা প্রভাতের 
সংৰাদপত্র ক্রয় করিলাম। আমার যেমন চিরকেলে 
অভ্যাস,-_ প্রথম যে কাগজটা হাতে পাইলাম, তাহা 


খেলা 


গেলাম। 


৫৯৩ 


হঠাৎ একটা সংবাদের উপর আমার দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল ;--“মোটব-গাড়ীব দর্ঘটনা”। এইটুকু পাঠ 
করিয়াই আমার মনে ভইল, মুর্জেবই বোধ তয় এই দুর্ঘটন! 
হইয়াছে_আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়! উঠিল। 

আমি ঠিকই অন্রমান করিয়াছিলাম। সংবাদদাতা 
বলেন,  পুর্বব দিনে, সেঞ্জনো হইতে সবান্তের পথে, 
স্কুটারি-শৈলের শিখর হইতে, একটা মোটব-গাড়ী গড়াইয়। 
সমুদ্রে পড়িয়াছে। গাড়ি-পরিচালকের টুগিটা ছাড়! 
আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। আর তিনি বলেন,_- 
“এই দুর্ঘটনার সংবাদটা এক ঘণ্টার মধোই সমস্ত দেশময় 
বাপ্ড হইয়া পড়িল) তাশার পর কত্তপক্ষেরা জানিতে 
পারিলেন, যাহার এই শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হয়াছে, 
তিনি সেই ধনশাণী জন্মাণ, [যুনি সঠরের টপকঠে একটা 
বাগান-বাড়ীতে সন্্রীক পাস করিতেন। আগামী কল্য 
আরও পুঙ্ঘান্ুপুঙ্খরূপে ইার বিবধণ দেওয়া যাইবে ।” 

এই সংবাদে আমি যেন বজাহত ঠহলাম | যে হাতে 
আমার লিখিত সেই পএ ও নাটকের পাঠুলিপিখান৷ 
ছিল সেই হাতটা থর্‌ থর্‌ করিয়া কাপিতে লাগিল) মনে 
হইতেছিল, মেন সেই পত্রাদির কাগজে কোন এক প্রকার 
উৎকট বিষ মাখানো আছে ;--মনে করিপাম, এ কাগজ- 
গুলা হাত হইতে ঝাড়িয়। ফেণি; কিন্তু পরক্ষণেই মনে 
পাওুলিপিথানি নষ্ট করিবার আমার কোন 
অধিকার নাই। তাই পত্রথানা ছি'ড়িয়া ফেলিয়া, পা$ড- 
লিপিখানি বাড়ী লইয়া গেলাম। এক সপ্তাহের শেষে 
অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, মুর্জের 
বিধবা পত্র নিকট মুর্ডের *সপড়ী” নাটকখান! পাঠাইইয়। 
একট! দারুণ কষ্টকর কর্তবা সাধন করিলাম । 
শ্রীজ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর । 


হইল, 


খেলা 
(১) 
এদেশে নানা রকমের থেল| আছে ) কিন্তু তানার কোন্টি 


৫৭৯৪ 


স্পা সত, পা সটিপীসিজিীশসপিশ 


কোন্ট বিদেশের আমদানি, তাহা সহজে জানিতে পারা! 
যায় না। খেলার ইতিহাস যে মানব সমাঞ্জতত্বের একটি 
বিশেষ জ্ঞাতব্যবিষয়, এ কথা সুধী পাঠকেরা জানেন। 
যাহারা "থেলা” নামটি দেখিয়া এই প্রবন্ধটি পড়িতে উদ্যোগী 
হইঘ়াছিলেন, তাহারা হয় ত প্রত্বতত্বের নামে শিছরয়! 
উঠিয়াছেন। হায় হতিহাস। 

থেল1 এবং উৎসবে মামুষের সামাজিকত। বাড়িয়াছে, 
শক্রর1 বন্ধু হইয়াছে, শারীরিক বল বৃদ্ধি হইয়াছে, মানসিক 
প্রফুল্পতা জন্মিয়াছে। এমন উপকারী জিনিষের একটু 
ইতিহাস লিখিলে কি কেহ পড়িবেন না? একজন সমাজ- 
তত্ববিৎ লিখিয়াছেন--]1215 0810 ০1 52৮9 116, 
15062515970 090065, 2৮)0 (1). 17617021717 
৪০০1০] 2০61৮10108 ২৮111 132 91181 1170560-% 

প্রতিযোগিতায় বল ও বুদ্ধির পরীক্ষা, দৈবের উপর 
নির্ভর করিয়। জয়লাভ, এবং হাঁগি তামাসায় আনন্দ 
উপভোগ, সাধারণতঃ এই তিন শ্রেণীতে থেলাগুলি 
বিতক্ত করা যাইতে পারে। খেলাগুলির আর একটি 
অন্য রকমেব শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে যথা-১) প্রতাক্ষ 
ব। পরোক্ষভাবে শারীরিক ব্যায়াম, (২) কেবলমাত্র বুদ্ধি 
বা কৌশল প্রদর্শন এবং (৩) দৈবের উপর নিও্র করিয়া 
জয়লাভ। 

আমাদের সঞ্চিত বা অতিরিক্ত উৎসাহের (50676) 
থরচ হইতেই খেলার উৎপত্তি। শৈশবে ষখন শরীরটি 
বাড়িয়া উঠিতে চায়, তখন আপনা আপনি একটা 
চঞ্চলতা জম্মে; সেই চঞ্চলতায় সকল শ্রেণীর জীবজস্তরাই 
ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে,__ছুটাছুটি সেখানে খেলা । 


কাছাকাছি যতগুলি বাসায়, একশ্রেণীর হতগুলি 
পাখীর ছানা থাকে, তাহারা এক সঙ্গে মিলিয়৷ 
খেলা করে। বাছুরের খেল!, কুকুরছানার খেলা 


সকলেই দেখিয়া থাকি। অল্লাধিক পরিমাণে সকল 
শ্রেণীর জীবের মধোই যে এই থেলায় তাহাদের শিক্ষ! 
এবং সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়, তাহা, ১৮৯৭ খ্ৃষ্টাকে 
[0707০101017-ব চিত একটি প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 


হইয়াছিল । উহা ম্বতগ্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে কিন! 
রি নত 1আতপ তক (2101 পঞ্তের ১৮৯০ 


রবার্সা-কান্জীন, ১৩১৭ 


লাস ০০৪৮৪৯৫০৯১৮ ৯০৯ 


্ ১ম ভাগ, ব্য খণ্ড 


০৯৬৪ লী ৪র৯৪৪৮০১০-৯০১৭৭ ৯৯৯৯০ 


সালের সেপ্টে ও নবেষ্ধর সং ংখা)। স্বতঃজাত বলিয়। 
অনেক খেলাই সকল দেশের সভ্য এবং অসভ্য সমাজে 
প্রায় এক রকমের। কুস্তি খেল!, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর 
প্রভৃতি ছোড়া, লুকোচুরি খেল! প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী। 

শারী'রক বল পরাক্ষার খেলাগুপি অতি প্রাচীনকালে 
প্রতিবেশী ও প্রতিঘন্বী জাতির সহিতই বেশি হইত। 
যখন যুদ্ধ বিগ্রহ থামিয়। গিয়া প্রতিবেশী জাতির! শান্তিতে 
বাস করিত, এবং কেহ কাহারও গ্রাম আক্রমণ করিত 
না, তখন প্রায়শঃ অবসর খতুতে উহার! পরস্পরকে ছন্দব- 
যুদ্ধ প্রভৃতি বলের খেলার আহ্বান করিত। এ খেলা 
তখন ক্ষুদ্র রকমের যুদ্ধে দাড়াঈত বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে 
ধ খেলার ফলে পরম্পরে বন্ধৃতা জন্মিত, এবং সামাজিক 
বিদ্বেষ চলিয়া যাইত। এখনো এদেশের অনেক পল্লীতে, 
এবং অনেক অসভ্যসমাজে এই প্রতিদ্বন্বঘতার খেলা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

বর্ধর সমাজে যাহা যথার্থতঃ বিবাদ ছিল, সভ্যসমাজে 
তাহা থেলায় দাড়াইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের অনেক অসভ্য 
জাতির মধ্যে স্ত্রীচুরি করার প্রথা ছিল। যেখানে সত্য 
সতাই স্ত্রীুরি উঠিয়া গিয়াছে, সেখানেও সভার খেলা আছে। 
জ্যোতম্ন। রাত্রে একদিকে একদল বালিকা, অন্য দিকে 
একদল বালক দীড়াইয়! গান গাহিয়! পরস্পরকে উপহাস 
করিতে থাকে; তাহার পর একজন পুরুষ সহসা গিয়া 
একটি বালিকাকে ধরিয়৷ তুলিয়। পলাইতে চেষ্ট। করে। 
তখন সমস্ত বালিকার! আসিয়া অপহ্ৃতার পক্ষ হইয়! 
টানাটানি আরম্ভ করে। *ছাড়ডুড়ুর” মত যদি এ পুরুষ 
দম থাকিতে থাকিতে ( ছুই বার নিশ্বাস না লইয়া ) বালিকা 
দিগকে এড়াইয়! হৃতা বালিকাকে আপনার গপ্ডিতে 
আনিতে পারে, তবে তাহার জয় হয়। নচেৎ সে “মরিল,” 
এবং খেলার স্থান হইতে দুরে গিয়া বসিল। বিলাতের 
/810017915019810811050056এর  জণালে ' (১৮৯২, 
৪৮৫ পৃষ্টা) অবিকল এই খেলার কথ নিউগিনির একটি 
জাতির বিবরণে লিখিত হইয়াছিল। 

প্রতিবন্বিতার খেলার মত দৈবের খেলাও বিশ্বব্যাপী। 
দৈবের খেলাগুলি অধিকাংশই জুয়াখেলা। শরীরের সঞ্চিত 
উৎসাহের স্থলে, এখানে শ্রমস্বিঃজ আর্ট কামিতা, চালা? 


৫ম সংখ্যা ) 


সভ্য সমাজে জুয়াখেল! যথেষ্ট প্রচলিত থাকিলেও অনেক 
স্থুশিক্ষিত ব্যক্তি উহাকে ঘ্বণ। করেন; দ্বণ। করাও উচিত। 
কিন্ত এক সময়ে উহ! যে বিরোধী প্রতিষ্ন্বী দলগুলিকে 
সামাজিকতায় আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল 
নাই। সম্বলপুরে অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, যে সকল 
জাতির লোকেরা অন্য সময়ে পরম্পরে মেশে না, অথব৷ 
ঝগড়া-বিবাদ্দ মামলা-মোকদ্দমার জন্য পরস্পরের মুখ দেখে 
না, তাহারা দেয়ালীর জুয়াখেলার দিনে এক সঙ্গে 
বসিয়। জুয়াখেলা করে। সে দিন শক্রকে তারাইয়া 
স্থখলাভ করিতে চেষ্টা করে। যেখানে অন্ত কোন 
সাধারণ সামাজিক মিলন ঘটিযা উঠিতে পারে না, 
সেখানে যে জুয়াখেলা খুব দোষের, তানহা মনে করি না। 
জুয়ার আড্ডায় মিশিয়া পরস্পরের শক্রত! ভূলিয়! সন্ধি 
করিয়াছে,_-এরূপ দু*চারিটি দৃষ্টান্ত আমি সম্বলপুর সহরেই 
দেখিয়াছি । 

খেলার ইতিহাসের একটুখানি আভাস দিলাম মাত্র। 
৩11 যেরূপ আমেরিকায় বালকদ্িগের খেলা এবং 
গানের বিবরণ লিখিয়াছেন, 11900০0 যেরূপ অনেক 
খেলার সমালোচন৷ করিয়া সমাজতত্বের অনেক জ্ঞাতব্য 
কথা আবিফার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের 
দেশে যদি প্ররূপ কেহ সেকাল এবং একালের সমাজ 
তব্বের খেলাগুলি বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ লিখিতে পারেন, 
তবে একটা দিকের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। 
ধাহার] এ বিষয়ের সাহিত্য পড়িতে চাহেন তাহা- 
দিগের অন্ত কয়েকথানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম করিতেছি। 
(১) 108০0002591 0301051 হি01151015) চন এ 
15. 0010106 লিখিত “[79.0100779] 
01157512150, ১০০1270 20176127. (২) সুপ্রসিদ্ধ 
ঢু. 8. 151০: লিখিত 4060915015102] 1015010এ- 
00170 0380765 (00917021 06 40000, [050 
879), (৩) ড/. ৬. ৪৮61] প্রণীত 097765 270 
50125 ০1 4106770220071011615 (8) 9152 
09117. প্রণীত 101520. 090765 (জাপান ও চীনের 
খেলাও ইহাতে আছে। (৫) ডা. 1. 011 প্রণীত 
15075 200 9095. 


0390776 


খেলা 


তা পাপী পি ১০০০৯১০০০1৯ ০১৫ সিনা ১৯০০০১১০০০২ তিতা ভা ও পাপা? ও ০০০০৮ 


৫৯৫ 


(২) 

-এধন এ প্রবন্ধে এ দেশের কয়েকটি খেলার কথ! 
বলিব। এই বিবরণে খেলাগুলিকে কোন বৈজ্ঞানিক 
বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিব না। প্রথমতঃ অতি প্রাটীন 
পালি সাহিত্যে যে সকল খেলার উল্লেখ পাইয়াছি সেগুলির 
কথা বলিব। বিবরণটি দীঘনিকায়ের তৃতীয় স্থৃত্ত হইতে 
গৃহীত হইল । 

(১) *অকৃখন” খেলা-_হাতে কয়েকটি গুটিক! লইয়া 
একটি 'উপরে ছাড়িয়া ফেলা, এবং শুন্ত হইতে সেটি হাতে 
ধরিবার পূর্বেই আর একট! গুটিক! উৎক্ষিপ্ত কর! | এই বহু 
প্রাচীন খেলা এখনও ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। 
(২) “খলিকন্”-__অর্থাৎ "জুতখলিকে পাশককীলনম্‌”_ 
অর্থ হইল জুয়ার আড্ডায় পাশাখেলা। পাশাখেলা (কেবল 
দ্যুত ক্রীড়ায় ) বহু প্রাচীন? বেদেও উচার অস্তিত্ব স্থচিত 
হয়। প্রাচীনকালে কিন্তু একথানা! পাশ! ঘুরাইয়৷ দিয়া 
জুয়া খেলা হইত। ১৬টি ঘুটি লইয়া তিনখানি পাশার 
দানে পাশাখেল| সম্পূর্ণরূপে এ দেশের খেলা বটে; কিন্তু 
এই প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক | পাশাখেলার নিয়মগুলি 
ভারতে সর্বত্র এক । চারি হাতের খেলায় “ছুটা” খেলার 
প্রথাই অধিক প্রচলিত ; তবে বঙ্গদেশে ছ-তিন-নয়, ষোল, 
সতের দানে হাত খোলার নিয়মের কড়াকড়ি বেশি। 
রং খেলার নিয়ম বোঘ্বাই থেকে বঙ্গ পর্যান্ত সম্পূর্ণ এক। 
(৩) ঘটকা__“দীঘদগ্ডকেন রস্স দণ্ডক পঙ্ারণ কীলা”-_ 
অর্থাৎ গুলি-ডাও্ড। খেলা । এ খেলাও ভারতে সভ্য-অগভা 
সকল সমাজেই প্রচলিত দেখিয়াছি । (8) “সলাক হততম্”-_ 
এক্টা কাপড়ের উপর (নিশ্চয়ই জলে ভিজাইয়। ও আলো 
ফেলিয়! ), হাতের বিচিত্রভঙ্গীতে চাতী, ঘোড়৷ প্রসৃতির 
ছবি প্রদর্শন । এদেশে ম্যাজিক লন আমদানি হইবার 
আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই খেলা গ্রচলিত ছিল। 
(৫) অকৃখরিকা1-_-আকাশে কিন্ব! পিঠে অক্ষর লেখা, এবং 
কি অক্ষর হুইল তাহা বলা। (৬) মনেসিকা_ অর্থাৎ 
মনের কথ! বলার খেল] । ইংলগ্ডের ড ইংরুমে এই শ্রেণীর 
এক খেল! আছে। একজন মনে মনে কাহারও নাম 
ভাবিবে, অন্ত জন সেটা বলিবে। এ খেল! খুব আমোদ- 


শ্যালক: 1 পা এপার্শীপা সারসিযাপাতা | পাছা পালি পিটিশ 


৫৯৬ 


পাস শপাস্টিলাত সিনা সসিপি০পান 


উত্তরে ৫ কেবল, , স্ঠা বানা” বলিতে হয়। দন্ত _ সেকি 
বাঙ্গালী? সে কি পুরুষ? সে কি অমুক সরে থাকে? 
ইতাদি প্রশ্ন করিয়া ধীরে ধীবে কৌশল পূর্বক মনের 
কথা বাহির করিতে হয়। (৭) 'থাবজ্জম্*__এই খেলায় 
কাঁণ! খোঁড়ার এমন রূপ ধরিতে হইত যে লোকে কাণ৷ 
খোঁড়া বলিয়া ভ্রম করে। (৮) বিকতিকা_-সিংহ শান্ত 
সাজিয়া ভয় দেখানে! ও কৃত্রিম শিকার কর! ইত্যাদি! 

অন্য অন্য পালিগ্রস্থে আরো নানা রকমের খেলার 
আভাস পাওয়া যায়। থেরী গাথার একটি শ্রোক পড়িয়া 
বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে হৃতা দিয়া টানিয়া খুব মনোজ্ঞ- 
ভাবে পৃতুলনাচ হইত। 

বালকদিগের খেলার মধ হাঁড়-ড়, কপাটি কপাটি, 
হয়ত অতি প্রাচীন ; কেননা ভারতের সর্বত্র &ঁ খেলা 
একই প্রথায় ভইয়। থাকে । বঙ্গদেশে “ঘো ঘো রাণী” 
বলিয়া 'একটা খেলা আছে। এ খেলায় কতকগুলি ছেলে 
মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া একজনকে ঘিরিয়! দাড়ায়। 
যে মাঝখানে থাকে সে ভাত দিয়া, পা থেকে মাথা পর্যাস্ত 
ধীরে ধীরে, “এতটুকু পানি” বলিয়া টেচায়, এবং বেষ্টন- 
কারীরা “ঘো ঘো রাণী” বলিতে থাকে । তারপর স্থযোগ 
দেখিয়া মাঝখানের বালকটিকে বেষ্টন ভেদ করিয়া পলাইতে 
হয়। এই খেলা বঙ্গদেশের বাতিরে সম্বলপুর ভিন্ন অন্য 
কোথাও দেখি নাই । 

ভদ্রলোকের বৈঠকী খেলার মধ দাবা, তাস ও 
পাশা প্রসিন্ধ। একালের তাসখেলা যে ইউরোপের 
আমদানি, তাহা নিতৃর্প। প্রমেরো খেলা পর্তগিজদের 
আমলের আমদানি । 1171710 ( তেরেস্তা ) 08712. 
(কোরোত্তা ) প্রভৃতি শবগুলি পর্যাস্ত বজায় আছে। 
আমাদের গ্রাবুখেলায়ও যে বিস্তি আছে, উহা ড০70 
(ইটালীর বিংশতি ) কথার অপন্রংশ। খেল! রাখিতে 
হইলে ছুকুড়ি সাত দেখাইতে হয়; কিন্ত বিস্তি হইলে 
উন্ভাতে আর কুড়ি ফোটা (৬০1) যোগ ভয়। ঠিক 
তর প্রণালীতেই পঞ্চাশ হইলে__অপর পক্ষকে (হয় ত 
খেলার প্রথমে তাশ্ভা্ট ছিল) 8৭+-৫*-৯৭ দেখাইতে 
হইত। এক পক্ষের যদি ৯৭ থাকে, তবে কিছুতেই প্রতি- 


পজ৫-৯ বরই পাব নাকারণ ফোটা হইল ১৪৬। 
ও 0 ১ 


বায়ু হাত: ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, সর খণ্ড 


পঞ্চাশ বাবারা? করিলে চি তে অথবা সমগ্র 
অবশিষ্ট তাসে, ৯৬ বাকী থাকে বিয়া, ৯৭ দেখাইঈতে 
না পারায় তাহাদিগকে ভারিতে হয়। এক হাতে হন্দর 
হইলে মোটে ৪৬ বাকী থাকে; কাজেই ৪৭ ফেটার 
অভাবে থেলা ঠয় না। বিশ্লেষণ করিয়া দেখালাম, 
যে “বস্তি” কথাটি ৬০7)। মাত্র । 

বিলাতি তাসের পৃর্বেও এদেশে এক রকমের তাস 
খেলা ছিল। বাঁকুড়। জেলায় এবং সম্বলপুর অঞ্চলে এই 
তাস খেল! দেখিতে পাওয়া! যায়। ১৮৯৬ সনের এসিয়ার্টিক 
সোসাইটির পত্রে মভামভোপাধ্যায় ভর প্রসাদ শান্্রী '07- 
০৭12 ০2705 01132170007” প্রবন্ধে বাকুড়ার খেলার 
বর্ণনা করিয়াছেন। সম্বলপুরের তাসও গোলাকার; 
কিন্তু এই খেলার নাম গঞ্জিপা। ইচাঁর বিশেষ বিবরণ 
ইংরাজিতে লিখিতেছি। 

দাবা খেলা মূলতঃ ভারতবর্ষের খেল! বলয়! 312.00- 
1০0এর দাবাখেণার গ্রন্থে স্বীকত আছে। যে কারণে 
বড়ের প্রথম চাল হচ্ছানুসাবে ছুটি ঘর যাইতে পারার নিয়ম, 
এবং ঘর বীধিধার নিয়ম, ভারতবধের নিয়ম ৬ইতে পৃথক 
করা হইয়াছে, তাহাও উহাতে লিখিত আছে । খেলাটি 
নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন; কেন না ভারতের সর্বত্র একই 
নিয়মে খেলা হয়। রোমকেব! খুষ্টাবের প্রথম শতাব্দীতে 
ভারা হইতে এ খেলা শিখিয়৷ লইয়াছিল। দাঁবাথেলার 
নাম ইংরাজিতে 00,০5৭) কিন্তু উটালয়ানে ০৪০০০,__ 
উচ্নার উচ্চারণ লল স্কাককো। স্কাককো ঠিক কক্ষ কথার 
অপর মৃত্তি। বাণভট্রের গ্রস্থে চতুর বল দাবাখেলার সুস্পষ্ট 
উল্লেখ আছে; কিন্তু অধিক প্রাচীন কোন সাহিত্যে উহার 
কোন উল্লেথ চোখে পড়ে নাঈ। 

বালকদিগের ছুইটি প্রিয় খেলার উল্লেখ করিয়৷ এবারের 
প্রবন্ধ শেষ করিব। (১) ঘুড়ি উড়ান) (২) লাটিমখেল! । 

ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন সাহিত্যে ঘুড়ি উড়ানের 
অভাস পাই নাই । 1790901) সাহেবের ১5০১৮ 01202 
গ্রন্থে দেখিতে পাই (২৩২ পৃষ্ঠ) বে সপ্তদশ শতাব্দীতে 
পূর্বদেশের সহিত বাণিজ্যের সময়ে ঘুড়ি উড়ানে। খেলা 
ইউরোপে আমদানি হয়। চীনদেশে জাপানে এবং ূর্বব 
উপদ্বীপে এই খেলার বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক। ফরাসী 





৫ম সংখ্যা ] 


পণ্ডিত 1)11126 বির 157 ২৩৭পু) হন্‌ রি 
নামক একজন চীন-যোদ্ধ! ২০০ খুষ্ট পৃব্বে এ খেলার প্রথম 
আবিষ্কার করেন। চীনদেশে ঘুড়ি-উড়ানোর উৎনব এত 
জাকাল, যে, এ দেশ ভইতেই পৃর্বউপদ্বীপে, এবং ব্র্ম হহতে 
বঙ্গে উহ্হার আমদানি বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছ। তয়। 

ইউরোপে অতি প্রাচীনকাল »5তে পাটিম খেলা ছিল; 
দ্বাদশ শতাবীর সাহতোও উহার উল্লেখ আছে । হংলণ্ডের 
চতুদ্দশ শতাব্দার কোন পাঞুলিপিতে একটি ধারে একটি 
লাটিমের ছবি দেখা গিয়াছে বালয়া ১7৬1 সাহেণ তাঠার 
১০, 4০, 01127212170 গ্রন্থে লি/খয়াছেন । সম্তু- 
বতঃ মার্ধলের মন লাটিম থেলা ইন্বোপ ভইতে আসিয়া 
সহজেন পলাবস্তাতিলাভ করিয়াছে । 

শ্রাপিজয়চন্্র মন্দুমদাঁব | 


ইউরোপ ও আমেরিকায় 
অধ্যাপক হেরম্ষচন্দ্র 
মৈত্রেয় মহাশয়ের কার্য্য 


কোনও দেশের একজন মানুষ 'মপর একজনের অনিষ্ট- 
চেষ্টা করিলে, কখনও ধা দেশের আহনে, কখনও ঝা 
সামাজিক শাসনে তাহাকে কুপথ হইতে নিবুত্ত পাপে । 
এভপ্প, একদেশবাসী একজাঠি অন্তদেশবাসী অন্ত 
জাতির অ'নষ্ট-চেষ্টা করিলে অপচিকীযু জাতিকে শাসনে 
রাখিবার জন্ত আন্তজাতিক আইন বা বিশ্বমানবের প্রবল 
সামাজিক মত যদি থাকিত, তাহা হহলে ভাল চত। 
এরূপ আইন বা মত যে মোটেই নাই, তাহা নয়। কিছ্ছ 
ষাহ! আছে, ভাহা প্রবল জাতি কিন্বা শ্বেতকায় জাতিদেব 
পরস্পর বাধহাবেই সীমানদ্ধ বাঠয়াছে। দুর্বল, অশ্বেতকায়, 
বা অসভা জাতিদের প্রতি "প্রবল জাতি না শ্বেতকায় জান্তি 
যেরূপ বাবহারই করুক না কেন, তাহাতে বাধা দিণার 
বর্তমানে কোন বিশিষ্ট ফলদায়ক মাননীয় উপায় নাই । 
শ্বেতজাতির লোক এবং প্রবল জাপানীদের এখন প্রায় 
সর্বত্র অবাধগতি। তাহারা দমণ ৪ বাণিঙ্যাদির জন্ত 
সর্বত্র যাইতে পারে, কিন্ত ভারতবাসী ও অন্যান্ত এশিয়া- 


বাসীর! তাহ! পারে না। শ্বেতকায়দিগের উপনিবেশ- 


অধ্যাপক হেরমবচন্দ মৈত্রেয়ের কাধ্য 


৫৯৭ 
সকলে  এশিয়াবাসীদের প্রতি মানবোচিত বাব্ছার কণা 
তয় না। 

অন্যর্দেশের খ্বেতকায় ছাত্রেবা ইংলগ্ডে দিনার 
জন্য গেলে ত্যরূপ বাবহার পায়, যেরূপ শ্বচ্ছন্দে, সন্দেত- 
ভাজন না তইয়া, ভদ্রসমাজে মিশিতে পায়, ভারতবাসী 
ছাত্রেরা এখন তাহা পায় না। 

এইরূপ অবস্থার প্রতিকার ছুই প্রকারে হয়। প্রথমতঃ, 
অশ্বেত, ছূর্ববল না অসভা জাতিদের শক্তিশালী হইয়া উঠা 
দরকার। দ্বিতীয়তঃ, কেবল 'আমাদের কথা ধরিতে গেলে, 
ভারতবর্ষ দুর্বল হইলেও, ভারতবাসীর! যে সর্বববিষয়ে 
তাহারা যে এক সময়ে রাষ্ট্রীয় কার্ধা 


অনুন্নত নভে, 
পরিচালনে, জ্ঞানে, ধম্মে, সাহিতো ৭ শিল্পে নন» 
ছিল, এবং 'এখন৪ মনেক বিষয়ে উন্নত মাছে, তা 


অগতবাসীকে গাঁনান দরকার।"তাহা হইলে লোকে নিশ্চয় 
ভারতবর্ধকে কিয়ৎপবিমাণে শদ্দার চক্ষে দেখিতে শিগিবে। 
চীন, পারস্ত প্রভৃতি দেশের লোকদের সম্বন্ধে এই কথা 
খাটে। তাশাদের৭ সভ্যতাসঘ্বঞ্থে জগতবাসীর জ্ঞান 
বড় অল্প। এই জ্ঞান বদ্ধিত ঠইলে সকলে তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধা করিতে পারিবে। শদ্ধা হইতেই প্ররূত প্রেম এ 
সহাম্ভৃতি জন্মিবে। 

গত বৎসর আঁগষ্টমাসে জর্মেনীর বালিন সরে উদার- 
ধন্মমতাবলম্বীদিগের যে মান্তর্জাতিক সভা হহয়াছিল, 
সাক্ষাতৎভাবে তাহার উপকারিতা 'অবশ্তাই স্বীকার করিতে 
হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধম্মাবলম্বীরা পরম্পর বিবাদ বিসংবাদ না 
করিয়া বন্ধুভাবে পরম্পরের মত শ্রবণ ও আলোচনা করিলে 
সকল মানবের আধ্যাত্মিক একতা বুঝিতে পারা নিশ্চয়ই 
সহজ হ্য়। কিন্তু উন্ভাতে পরোক্ষভাবে "নেক স্থফল 
ফলে। ইন্ভাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে 
ও ভালবাসিতে শিখে। পরম্পরকে সহান্তভূতির চঙ্গে 
দেখিতে শিখে । সুতরাং গাতিতে জাতিতে কলচেব 
সম্ভাবনা অন্ততঃ কিছু কমিয়া আসে । 'এই জন্ট 'আামাদের 
দেশের ব্রাঙ্গসমান্জের যে তিন জন প্রতিনিধি এবং শিখদের 
একজ্সন প্রতিনিধি 9 সিংচল হইতে বৌদ্ধদিগের সে এক জন 
প্রতিনিধি বালিনের এই সভায় গিয়াছিলেন, তাহার! 
সাক্ষাৎভাবে নি নিজ ধন্মসম্প্রাদায়ের প্রাতিনিধি হই7লও 





রে 
িরেদিতাবে নিত নিভাভারঃ গরিব রিলে নিত 
হইতে পারেন। এই প্রতিনিধিগণের নাম অধ্যাপক হেরম্ব 
চন্দ্র মৈত্রেয়। ভাই 'প্রমথলাল সেন, অধাপক টি, এল 
ভাম্বানী, অধ্যাপক তেজ! সিং এবং শরযুক্ত ভয়তিলক | 

ব্রাঙ্মসমাজের অন্ততম প্রতিনিধি অধ্যাপক ভেরম্বচন্্ 
মৈত্রেয় বার্লিনের কারা শেষ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। 
বার্সিনে তিনি “অনন্তের সন্ধানে মানধাত্মার চেষ্টা” এব" 
“ভারতে হিন্দু ও খুষ্ঠীয় ধর্ম” 'এই 6 শিবয়ে বক্তৃতা করেন। 
ইউরোপে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্লোরেম্সে মহ্থাতু। 
থিওডোর পার্কারের জন্মের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়া- 
ছিলেন এবং তথায় বক্তৃতা কারয়াছিলেন। ধাহারা থিয়ো- 
ডোর পার্কারের পৃত জীবনের কথা সধগত নণেন, তাহা- 
দিগকে শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-গ্রণীত উক্ত মহাত্মাক 
বাঙ্গল! জীবনচরিত পাঠ করতে অনুরোধ করি। পাঠক- 
মাত্রেই উভা দ্বাৰা উপরুত হষ্বেন। উহা কলিকাতায় 
২১১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্টাটে পাওয়া যায়। 

মৈত্রেয় মহাশয়েব আমোৌরকাব কাধ সম্বন্ধে বিখাত 
ভারতহিতৈষী মার্কিন গ্রন্থকার সাগডারলাও সাহেব মডান 
রিভিউপত্রে একটি প্রবন্ধ |লখিয়াছেন। তিনি বলেন, 
শমৈত্রেয় মহাশয় মামেরিকায় আসিয়া কেখল যে আমাদেখ 
উপকার করিয়াছেন, তাহা নহে, ভারতবধ্ষেরও উপকাব 
করিয়াছেন।” সাগুারল্যাণ্ড সাহেবের মতে আমেরিকা. 
ইউরোপ ও ইংলগ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বন ভ্রান্ত ধারণা 
আছে। তিনি বলেন, এন ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তির কারণ 
ছুটি । পাশ্চাত্য £য সকল খুষ্টীয় মিশনরী ভারতবর্ষে 
আগমন করেন, তাহার! একটি কারণ। 


“ভারতবামীরা বোধ হয় জানেন যে আমরা দাধারণতঃ ধে সকল 
জোককে মিশনরী করিয়া ভারতবধষে পাঠাই, তাহার! আমাদের মধো 
নুশিক্ষিততম, ব! প্রশস্ততমমনাঃ নহেন। অবশ্তা এই নিয়মের বাতিক্রম- 
স্থল আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাহার! মিশনপী হইয়! ভারতবধে 
যান, তাহাদের মানসদৃষ্টি কিছু সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, সাহার। ভারতের 
ই/তহাস, সাহিতা, সভাতা, ও ধর্মসমূহ সম্বন্ধে অল্লই গানেন। তাহাদের 
মন সম্পূর্ণনপে এই ধারণার বশবত্তী যে তাহ।র। যেসকল জ্(তির নিকট 
প্রেরিত হইতেছেন, তাহার! সভ্যতার অতি নিম্ন্তরে অবস্থিত, এব" 
এরূপ ধর্মসমূহের প্রভাবাধীনণ, যেগুলি মিথা। এবং যারপরনাই কুসংক্কার- 
পূ ও অবনতিকর। এবং অধিকাংশ স্বলেই ঠাহার। জীবনে কখনও 
এই ধারণ। অতিক্রম করিতে পারেন না। তীহার। যখন ভারতবধ 
হইতে ফিরিঝ। আজেন, এবং নানা স্কানে মিজ নিজ অভিজ্ঞত। বর্ণন। 


রবার্ী_ফান্ডন, ১৩১৭ 


1 ১ম ভাটি? টি খণ্ড 


কারা । বেডান, তখন হারা মাহার্ঃ এ বাগ! হইতেই 
কথ! বলেন। তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে তাহারা ভারতের 
উতকুষ্টতর লোকদের সংস্পর্শে আসেন নাই, ব1 হ(রতেয় চিন্তা, জীবন 
ও সভ্যতার উন্নততর দিকটির যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন নাই। 

গন্রান্ত ধারণার আর একটি কারণ উংলগু । মিশনরীদ্দগের নিকট 
তঃছে আমব! ভারতবর্ধ মন্ধস্ধে যে জ্ঞান পাই, তাহা বাতীত যাহ! 
পাই, তাহার অধিকাংশ ইংরাজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত । অবশ্য অনেক 
ইংরেজ লেখক ভারত সম্বন্ধে পূর্ণ শ্যাযা বাবহার করেন, অর্থাৎ তৎমন্বন্ধে 
নতা কথাই লেখেন । কিন্ত অবস্থা! যাহ, তাহাতে অধিকাংশ লেখক 
নম্বদ্ধে ইহা সত্য হইতে পারে না। যে জাতি অপর এক জাতিকে 
নিজ্জ অধীনে রাখিয়াছে তাহারা শামিত জাতির সদগুণ সম্বন্ধে হ্যাযা 
কথা [লখিতে *মর্থ নভে। তীহার। শাপিতাদগকে অবশ্যই অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখে, নতুবা তাহাদিগকে আজ্মশংসনক্ষমতা দেয় না কেন? 
তাহারা নিশ্চয়ই ঠাহাদিগকে অপকুষ্ট বলিয়। বর্ন! করিবে, নতুবা 
হাহাদগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ পাখিবার স্যায়সঙ্গত কারণ কোথায় 
পাওয়! যাইবে? অতএব ইহা আশ্ধোর বিষয় নহে যে আমরা 


ইংলগীর়ুত্রে ভারত মন্বন্ধে যে সাধারণ ধারণ! লাভ করি. হাহ গুদ্ধতা 


হততে দূরে অবস্ঠিত ।” 

সাগ্ডারলাও সাহেবের মতে মৈত্রেয় মহাশয়ের মত 
লোকে আমেরিকা গেলে 'মামেরিকা ও ভারতবর্ষ উভয়েরই 
উপকার হয়। কারণ তদ্দারা অনেক ভ্রান্ত ধারণ! দূর 
হয়; শামেরিকা ভারতবর্ষের সভাতা ও ধন্মেব উচ্চতর 
দিকৃটি দেখিতে সমর্থ হয়। হেরম্ব বাবুর পুর্বে 'আরও 
আনেক শিখাত ভারতবাপী আমেরিকাকে ভারতবর্ষ 
সন্বস্থীয় জ্ঞানালোক দিয়াছেন । তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক 
প্রহাপচন্্র মজুমদার, রামরুঞ্শিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী, 
খোম্বাইয়ের বী. নগরকার, জৈনধন্ট্ী বীরষাদ এ. গাঁধি, 
নৌদ্ধ ধশ্মপাপ, পার্শী ভীবনজী জম্ষেদ্গী মোদী ও কুমারী 
জীন সোরাবজী, এবং ব্রাহ্ম 'ধাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের 
নাম সাগাবলাও সাহেব টটল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
যে, এই সকল ভারত-প্রতিনিধির কথা, আমেরিকার 
সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় মতি অল্প লোকের কর্ণে 
পৌছিয়াছে ; তথাঁপি তাহার আমেরিকার লোকদিগকে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য কথা জানাইয়৷ এবং ভ্রান্ত ধারণার 
অপনোদন করিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তিনি 
বলেন *ডা০:10650 10 109৮6 10016 ড51511015 01 1176 
8207)৩  $010-7%আমাদের এবঘ্িধ আরও অনেক 
আমেরিকা -দর্শকের প্রয়োজন আছে ।” 

ভারতনর্ষীয় ছাত্রেরা আমেরিকার কলেও, বিশ্ববিভালয়, 
এবং শিল্প এ রুষিবিচ্ঠালয় সমূহে যাইতে আরম্ভ করায়, 


৫ম সংখ্যা ] 


অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ের কাধ্য 





অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরমবচন্ত্র মৈত্রেয় 


৫৯৯ 


৬০৩ 


সাগ্ারল্যাণ্ড সাহেব শাহপাদ প্রকাশ কারয়াঙেন। 
তিনি বলেন যে এঠ সকল ভারত্তীয় ছাত্র আমেরকার 
শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সহিত একসঙ্গে কাজ করিয়া আমাদিগকে 
তারতবাসীর বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাবে-__বাস্তনিক ইতিমধ্যেই 
দেখাহতে আরশু করিয়াছে, “1106601176৬ 139৮6 
অবগত তাহারা 
ভারতবধে নিঞ্জ নিজ অর্জিত [বছ্াা লইয়। আসিয়া! স্বদেশেরও 
মঙ্গলসাধন। 


251162841)616001710) ১00 0৯ । 
কারবে। সাগারল্যাণ্ড সাভেব বলেন যে 
ভারতবর্ষের লোকদের যে সকল বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখা 
আবশ্তুক, সেই সকল বিজ্ঞান, কলকারখানার কাজ ও 
শিল্প শিথিবাব শিক্ষালয় আমেরিকা অপেক্ষা মার কোথাও 
ভাল নাই। জাপানের ও চীনদেশের শত শত ছাত্র 
আমেরিক! যাইতেছে ৪ গিয়াছে । তিন আমেরিকার 
ও ভারতবর্ষের কল্যাণাথ, আশা করেন যে ভারতণধ 
হুইতে শত শত ছাত্র আমেরিকায় শিক্ষালাভার্থ যাইবে । 

মৈত্রেয় মহাশয় আমেরিকায় যে যে স্কানে যে যে বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন, তা বিস্তারিতভাবে লিখিবার স্থান নাই । 
ব্রা্গসমাজের কথ! ছাড়া তিনি প্রধানত: “আমেরিকাঁর 
প্রতি ভারতের ধর্ম্রবিষয়ক বার্তা,” “ভারতবাসীর চক্ষে 
ইমাসন,” “জগতের ভবিষ্যৎ ধম্ম, ও ভারতবর্ষ তৎপক্ষে 
কি উপকরণ যোগাইতেছেন,” “আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার সহিত তত্ববিচ্ঞার সম্বন্ধ,” প্রভৃতি বিষয়ে 
ব্তৃতা করেন। তাহার কাধা সম্বন্ধে সাগ্ডারল্যাণ্ড 
সাহেবের মতের তাৎপধ্য নীচে দেয়া গেল। 

“আমেরিকায় মৈত্রেয় মহাশয় যে কার্য করিয়াছেন 
তাহা স্মরণীয় হইয়! থাকিবে । তিনি যেখানে গিয়াছেন 
সেখানেই তাহার গভীর চিন্তা, বিস্তৃত সাহিত্যিক জ্ঞান 
এবং ইংরাজী লিখিবার ও বলিবার শক্তি, গভীর 
আধ্যাত্মিকতার দ্বার শ্রোতাদের মনে তিনি যে ভাবের 
উদ্রেক করিয়! দিয়াছেন, তাহ! সহজে মুছিয়া যাইবে না । 
তাহার কথা শুনিয়া সকলেরই মনে ভারতের চিন্তা, 
ভারতের ধর্ম, ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে নূতন জিন্ঞাস! ও 
অন্ুসন্ধিৎসা জন্মিয়াছে। তিনি আরওববেশী দিন থাকিতে 
না পারায় আমাদের মনে থেদ রহিয়া গেল। আশা করি 
ইাই তাহার শেষ আমেরিকা-দর্শন নহে ।” 


এবং 


প্রবাসী- ফাল্ঠন, ১৩১৭ 


। ১ ভাগ, খন খণ্ড 


প্রকাশ্ত বক্তৃতায় এবং অপ্রকাশ্ত কথাবার্তায় যেখানেই 
স্থযোগ পাইয়াছেন, পেখানেই হেরম্ববাধু ভারতের 
শিক্ষানিষয়ক 'মভাব মার্কিনদিগকে জানাইয়াছেন। সাগ্ডার- 
ল্যা্ড সাহেণ বলেন, যে, আমেরিকার 
ক্রোড়পতিরা স্বদেশে বিদেশে শিক্ষার জন্ত কত টাকাই 
না দিতেছেন; তাহারা ভারতবর্ষের জনক কিছু করেন ন! 
কেন? তিনি আরও বলেন, “আমাদের এত টাক! আছে 
মৈত্রেয় মহাশয়ের সিটি কলেজের জন্ত যত টাকা তিনি 
চান, তাহা তুলিবার পক্ষে নিশ্চয়ই 'মামাদের তীশহাকে 
সাহাযা কর! উচিত।” 


লক্ষপতি ও 


সিটি কলেজ 
এখন ছাত্রসংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষের বুহত্বম কলেজ। * 


হভ1 হয়ত অনেকে জানেন না যে 


ইঠার কেবগ মাত্র কলেজবিভাগে--এবং কলেজ বলিতে 
প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল কলেজবিভাগই বুঝা উচিত- নয় 
শত চুরাশি জন ছাত্র আছে । ভারতের অন্তান্ত কোন কোন 
কণেজে, আন পড়াইবার এেণা বা স্কুলবিভাগ লইয়া, 
ইহা অপেক্ষা অধিক ছান্র আছে । কিন্তু কেবল কলেজে 
এই কলেজের বিশেষত্ব 
এই যে ইহা কোন কালেই কোন বাক্তিবিশেষের সম্পত্তি 
ছিল ন!, এখনও নাই 7 ইহার সমুদয় আয় কেবল ইহার 
রক্ষা ও উন্নতির পন্য খরচ করা হয় এবং চিরকালই 
হইয়াছে । কলিকাতার অন্ত কোন বেসরকারী কলেজ 
সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বল! চলে না। এখন অবশ্ত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নৃতন নিয়ম অনুসারে কোন স্কুল বা কলেজ 
বাক্তিবিশেষের সম্পত্তি ব আয়ের উপায় হইতে পারে 
না। কাধ্যতঃ এই নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, 
ানি না। যাহা হউক, সিটি কলেজ প্রধানতঃ ছাত্রদত্ত 
সামান্ত বেতন দ্বারা এই উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে। 


আব কোথাও এ ছাত্র নাউ। 





" আমর। এইপুপহই জানি। ভ্রম হইয়! থাকিলে পাঠকগণ 
সংশোধন করিবেন। বহমান বর্ষের »ই ফেব্রুয়ারী [সি-কলেজের 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বাত্র সংখা! শীচে দেওয়। গেল । 


প্রথমবা[ধক শ্রেণী ৯১ জন। 
দ্বিতীবাধিক শ্রেণী ৪৮” জন । 
তৃশীয়বাধিক শেণ ৮৭জন। 
চতুর্থবাধিক শ্রেণী :১৮ জন। 
সমস্ত কলেজে ৯৮৪ জন। 


৫ম নী ] 


তত পাস পিসি লা 2 তিনশ 


স্বদেশী ও বিদেল দাগ ব্ন্ভিদের দৃষ্টি ইভার উপর পড়া 
উচিত। তাহা হইলে ইহা আরও উন্নতি লাভ করিয়া! 
দেশের মঙ্গল করিতে পারিবে। 

আমেরিকা হঈতে হেরঘ বাবু ইংলগ্ডে আগমন করেন। 
সেখানে তিনি বেশা দিন থাকিতে পারেন নাই । পার্লেমেন্টের 
সভা নির্বাচনের গোলমালে, যে কয়দিন ছিলেন, তাহার 
মধো9 ভাপ করিয়া কাগ করিবার সুযোগ পান নাই। 
ইংলগ্ডেও প্রকান্ঠ বক্তৃতা ছাডা, ভারতের বর্তমান রাজমন্তর 
লঢ ক্র, প্রড়ৃতি কয়েকজন গণ্যমান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা 
বলিয়াছেন। প্রকান্ত বক্তৃতা ৪ উপদেশ তিনি প্রধানতঃ 
এগার বাব দিয়াছিলেন; --অল্লফডে ছুষ্টবার, কেম্বিজে 
একবার, এবং লগুনে আটবার। ধন্মোপদেশ ও ধর্মমবিষয়ক 
বক্তৃতা ছাড়া তিনি লগ্নে গবর্ণমেণ্টের আবকারী নীতি 
সম্বদ্ধে একটি বক্তা করেন ও ভারতবর্ষের নানা রাজনৈতিক 
নিষয়সন্বন্ধে আরও দু স্তানে ণর্তীতা করেন। ন্তরাং 
পার্লেমেন্টের সভ্য নির্বাচনের কোলাহল সত্বেও তাহার 
বিলাতধাত্রা বার্থ হয় নাই। 


বাঙ্গালাদেশে মৎস্য পালন 


মাছ খায় বালয়া বাঙ্গাণীর ভারতব্যাপী একট! ছুর্মাম 
আছে। কিন্তু কয়েক শ্রেণীর ভিন্দু ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু 
বধবারা না খাইলেও মাছ জগতের সকল জাতির 
ভক্ষা। দুধ, ঘির হ্যায় মাছও বাঙ্গালাদেশে আাজকাল 
ক্রমশঃ ছুষ্পাপ্য হইয়া! উঠিতেছে | পদ্ম নর্দীর ধারে এক 
আনার থে “এক হালি” ( ৪ট। ) ইলিশ মাছ পাওয়া যাইত 
ইহা এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে । হংরাজেরা 
বঙ্গোপসাগর হইতে সামুদ্রিক মাছ ধরিয়৷ কলিকাতায় 
চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। দেশে মাছের অভাব 
না হইলে এরপ ব্যবস্থা হইত না। 

এই অভাবের কারণ কি? প্রত্যেক আদম সুমারির 
প্রতিব্দেনে (5671585 1২6]011) দেখা যায় ভারতের 
মোটের উপর বুদ্ধি পাইতেছে। অতএব 
(১) লোকসংখ্যার অনুপাতে মত্স্তাকুল রর না পাইলে এই 


লোকসংখা। 


বাঙ্গালাদেশে মণস্য দিন 


াসিপাস্টিপাস্টির্শাসি 


৬০৯ 


তা সশািতশস্সিশা সপ ৯, এ তত সা সি ৩ 


ভাব ঘটা সম্ভব। (২) পুলে: বাল দেশে যে ৷ পরিমাণ" 
জল ছিল এখনও সেই পরিমাণ জল আছে বলিয়।, মনে 
১য় না। পুকুব, খাল, বিল এমন কি ভাগার্থী ও পদ্ধ| 
প্রভৃতি বাঙ্গলাব প্রবান গ্রধান নদাগুলিরও জল কমিয়াছে ; 
জলেব পরিমাণ হাস হওয়ায় মাছেখ সংখাও কিয়া 
থাকিবে । (১) গামাদেব গ্ভায় মাছেদে মধোও9 অনেকটা 
খাগ্ঠাভার হঈয়াছে বলিয়। মনে হয়। আজকাণ গ্ুন্দর- 
বনের জঙ্গল আগা? ঠওয়ায় এ অঞ্চণে বৃক্ষাদির গলিত 
পত্র, ফুণ ও ফল নদাগে পাতত হইয়া পৃর্ববেখ ন্যায় আর 
তত পচিতে পায় না । পত্াদিতে যে খস থাকে তাহ। 
পচিয়া জলে মিশিঠ ঠইলে সেঠ জল মত্গ্রের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী হইয়া থাকে । মাছেবা গলিত পত্রাদি ভক্ষণ 
করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। (8) রেলের জন্ 
অনেক নদা খাল নষ্ু শুইয়াছে * ভৈরব প্রভৃতি ছোট ছোট 
নদীতে সর্বদ| সীমার যাতায়াত করায় উহ্ঠার ঝপ্‌ ঝপ্‌ 
শবে মাছের ভয় পাহয়া থাকে । যে শব শুনিয়া! ধুমী- 
রের! পর্যন্ত ভীত ইয়া অগ্তন্র আশ্রয় লয় সেহ শবে যে 
নিরীহ মতস্তেরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অন্যস্থানে যাইবে 
না তাহার কারণ কি? (৫) সর্বোপরি আমাদের সমাজের 
অজ্ঞতা মংস্তকুলনাশের মার 'একটি প্রধান কারণ। 
আমর! মাছের বংশ লোপ করিতে মজবুত কিন্তু কিনূপে 
উহার সংখ্যা বুদ্ধ করিতে হয় তাহা আদৌ জানি না। 
গভিণা জীব নাশ যে মহা পাপঞ্জনক তাহা সকলেই জানেন। 
কিন্তু |ডমওয়াল। 
মনে হয় না। 


মাছ মারা আদৌ পাপজ্জনক বলিয়া 
ডিমওয়াল! মাছ অন্যান্ত মাছ অপেক্ষা 
অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় ঝালয়া অজ্ঞ জেলেরা সেরূপ 
মাছ অতি আগ্রছ্থের সিত ধরিয়া গাকে। পাশ্চাত্য 
দেশে এইরূপ মাছ ধরা আইনবিরুদ্ধ। এক একটি 
ডিমওয়ালা মাছের নাশ হইলে যে কত মস্ত নষ্ট হয় তাহা 
সহজেই অনুমান কর! যায়। একটি ইলিশ মাছের 
ডিম্বাণু গণিয়া দশ লক্ষ তেইশ হাঞ্জার ছয়শত পরতাল্লিশ 
হুইয়াছিল। গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে 'প্রতিবংসর যে 
সব ডিমওয়ালা উঞ্চিশ মাছ ধর! হয়৷ থাকে তাহাদের 
বাচ্ছ! হষ্টতে পাইলে ইলিশ মাছের বর্তমান অভাব তত 
কি? টহ্থার উপর মাছের অত্ন্ত অভাব দেখিয়া জেলেরা 











৬০২ 


ছোট ছোট পোন। মাছ ধরিতেও ভ্রটি কবে না! । ফলত: 
লোকসংখ্যার বুদ্ধি, জলের অল্পতা, খাগ্ের অভাব, 
ডিমের নাশ প্রভৃতি কারণে বাঙ্গাপা দেশে মাছের অভাব 
ঘটিয়াছে। ইহ ভিন্ন রেল ও খ্বীমারের প্রচলন হওয়ায় 
যেসকল স্থানে পূর্বে মাছ যাইত না এখন সেসকল 
জায়গায় অনায়াসেই চালান যাইতেছে । গ্রীপ্মকালেও 
যা্কাতে দুবদেশে চালান দেওয়া যায় তাহার জন্ত আঞ্জকাল 
বরফ দ্বারা বাক্স প্যাক করিয়া পাঠান হইতেছে। 
ন্ুতরাং স্থানীয় বাজারে যে মাছ ছশ্প্রাপ্য ও ছুর্ুল্য হইবে 
তাঙাতে "মার সন্দেহ কি ? যাহাতে পুষ্ষরিণী, বাধ প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র জলাশয়ে মাছ পোষা যায় তাহার চেষ্টা করা এখন 
দরকার। এদিকে ঝোক দিলে অল্প ব্যয়ে প্রভৃং লাভ 
এবং সেই সঙ্গে পল্লীর পুকুরগুলির সংস্কার সাধিত হইয়া 
গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে । 

কিরূপে বন্ধ জলাশয়ে মাছ পোষা যায় তাহা বহুকাল 
»ইতে নানা দেশের লৌকেই জানে । এদেশে জেগ্রো 
বর্ষাকালে গঙ্গা, দামোদর, পদ্ম। প্রভৃতি নদী হইতে মতস্তের 
পোনা (১-?507) ধরিয়া থাকে । কয়েক বংসর ভইতে 
মুশিদানাদের নিকটস্থ ভাগীরথাঁতে পশ্চিম বঙ্গের জেলের! 
বিস্তর পোনা ধরিতেছে। লোকে সেই পোনা পুকুরে 
ছাড়িয়া মাছের সংখা! বুদ্ধি করে। 
অবলম্বন করিলে অতাল্প বায়ে সংসারের থরচ বাদেও 
অনেক টাকার মাচ্ধ বেচিয়া লাভবান হইতে পারা যায়। 
যৌথ কারবারে আমরা অভাস্থ নঠি। স্মৃতরাং মুলধনের 
অভাবে আমব! বন্তবায়সাপেক্ষ কারবার আবস্ত করিবার 
উপযুক্ত নহি ; তবে অল্প মুলধনেও 


এই সহজ পায় 


যেসকণ বাবসায়ে 


বিস্তর লাভ তইতে পারে মংস্তপাপন তাহার মধো 
একটি। এই যে প্রত্যেক 
পল্লীগ্রামেও মাছের থরিদদারের অভান নাই। মুতরাং 
দুরদেশে চালান দিতে না পারিলেও ক্ষতির আশঙ্কা নাই। 
কিরূপে সহজে মংস্তসংখ্যার বুদ্ধি কর! বায় তাহা 
এখন বিবেচা। জষ্টপুষ্ট সবলদেহযুক্ত জীবেরই অধিক 
সম্তান হইয়া থাকে : অনশনকরিষ্ট ছূর্ব্বল জীবের সন্তান 
অধিক ভওয়া কি সম্ভব? ম্রতরাং মাছের বংশবৃদ্ধি করিতে 


হইলে উহ্থাদের খানের উপযুক্তরূপ যোগান আবশ্তক। 


ইহার আর একটি ম্ুবিধা 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩১৭ 


্‌ ১০ম ভাগ, ব্য খণ্ত 


মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী প্রতৃতি জন্তসকল যেমন একমাত্র বায়ুর 
সাহায্যে জীবনধারণ করিতে পারে না, মাছেরাও সেই- 
রকম কেবলমাত্র জল খাইয়া বাচিতে পারে না) বায়ু 
ও জলের জঙ্গে থাছোরও প্রয়োজন । ১২০ মণ মাছ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া 'অনুসারে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে 
২০ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮1০ ভাগ প্রক্ষরস মিশ্রিত অগ্ন 
3 ৪॥০ ভাগ ক্ষার দেখা যায় এবং তৈলজ পদার্থ শতকরা 
১৯ ভাগ থাকে ( কুষিগেজেট ১ম খণ্ড )। অতএব এ 
কয়েকটি পদার্থ যে মংস্তশরীর গঠনকার্ষোক উপযোগী 
তাহা বেশ বোঝ] যায়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির 
হ্যায় মত্গ্যদিগকে শরীরের তাপ [বি 1)5710 বক্ষা 
করার জন্য পেশী পরিমাণ থাছ্য গ্রহণ করিতে হয় না। 
পুকুব, খাল, খিল, নদী এ্রাতি জলাশয়ে যেসকল পচা 
পাতা, শেওলা, দাম 'এনং অন্যান্য প্রাণীসমূভের মলমু্রাদি 
পড়ে বাথাকে তাহাতে পূর্বোক্ত নাইট্োজেন, প্রশ্থ,বস- 
মিলিত অল্প ও ক্ষাব থাকে বলিয়া এ সকল দ্রবা আহার 
করায় মাছের শবীরপোষণ ও ভার অতাস্ত বৃদ্ধি ভটয়। 
থাকে । যেসকল পুকুরে লোকে ন্নান কবে এবং থালা 
বাসনাদি ধোয় সেই সকণপ পুকুরের মাছ মিউনিসিপাল 
পুকুরের মাছ অপেক্ষা অনেক হাষ্টপু্ ও বড় তইয়! থাকে । 
ইহার কারণ এই যে মিউনিসিপাল পুকুরে দাখ, শেওলা, 
পচা! পাতা, মলমুত্রাদি পদার্থ না থাকায় অপেক্ষাকৃত 
থাগ্যহীন বিশুদ্ধ জল খাইয়। থাকিতে হয় বলিয়৷ মাছ ঝড় 
হইতে পারে না। সার জে, বি, লজ বলেন স্কটলণ্ডের 
প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি হইতে যেসকল নদী নির্গত হইয়াছে 
'ই সমুদায় ন্দীর জলে যবক্ষার অন্ন (7101০ ৪০10) নাই 
এবং শী জলে এমন কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় না যাহার 
সাহায্যে জলজ উত্তিদ জন্মিতে পারে। কাজেই জলজ 
উদ্তিদভোজী কীট এবং মস্ত & জলে বাস করে না। 
স্কটলগ্ডের অধিকাংশ স্ন্দর নদী কিংবা হুদে কোন জাতীয় 
মতম্ত দেখা যায় না। কিন্তু এ প্রদেশের উচ্চ ভূমিতে 
একটি বিভাগ আছে; তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
প্রবাহ রহিয়াছে । উগদের মধ্যে ট্রাউট জাতীয় এক- 
প্রকাব মত্ম্ত দেখা যায়; উত্ভাদের এক একটির ওকজ্জন 
এক ছটাকের বেশী কদাচ হয়া থাকে । কিন্তু ছুইটি 


৫ম গা রত 


.পসিজাতত পাটি 


প্রবাহের মৎস্তাকে অত্যান্ত বড় হইতে দেখা এানিরাছের 
একটির প্রবাহের সঙ্গে কুকুরের খোয়াড়ের এবং অপরটির 
সহিত আলুর ক্ষেতেব নর্দমার যোগ রহিয়াছে। 

জলের মধ্যে যত বকম যৌগিক পদার্থ আছে সেগুলি 
ভিন্ন খোল (খৈল), পণুপক্ষী প্রভৃতির মলমুত্র, গলিত উত্ভিদ 
গু জীবদেহ ভাত, ভাল প্রভৃত্তি মতস্তের খাছা। 'অন্যান্থ 
খোল অপেক্ষা কার্পাসেব খোল দ্বাবা মাছেব অধিকতর 
পুষ্টি সাধিত ঠইয়া থাকে । মতস্তের পক্ষে গোময় একটি 
উত্রুষ্ট খাগ্য। পশুপক্ষীর চন, নাড়ীভুড়ি, কেঁচো, পচা 
মাছ প্রড়তি দিলে মাছের উপকার হয়। মাছেব পোনাব 
পক্ষে শামুক ও গেডি (গুগুলি ) বিশেষ টপযোগী। 
কলিকাতার নিকটস্থ ধাপাব নীচে “য নদী আছে তাহার 
মাছ খুব বড ও স্স্বা হয়; ইহার কারণ এই যে নর্দমা 
দিয়া কলিকাতা সর্বপ্রকাব ময়লা এ নদীতে পড়িয়া 
থাকে । পুকুরের মধো গোশালার নর্দমা করিতে পারিলে 
ধোপাকে কাপড় কাচিতে দিলেও উপকার 
তবে যে পকুধে মাছের আবাদ 
করার জন মলমৃত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইবে সে পুকুরের গল 
মনুষ্য ও পশুর পক্ষে একেবারেই পরিতাজা হওয়া জাল । 

জমিতে যেমন সার দিয়া শস্তেব থাগ্া সংস্থান করিয়া 
দিতে হয়, জলাশয়ে সেইরূপ পূর্বোক্ত উপায়ে মৎস্তের 
খাগ্ঠ যোগাইঈলে সহজে মাছের বংশ বুদ্ধি করা যাইতে 
পারে। উপযুক্ত সময়ে পুকুরে পোন! ছাড়িলে শাঘ্ব* 
বড়পড় মাছ পাওয়া! যাইতে পারে। পোনার পরিবর্তে 
ডিম ছাড়িলে আমারও অল্প ব্যয়ে মধিক সংখাক মাছ পাওয়া 
সম্ভব। আমাদের দেশের বড় বড় নদী, বিল, 
পুকুরে যেসকল মত্ম্ত দেখ! যায় তাহাদিগকে প্রধান 
দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেসকল মাছ 
সমুদ্র বা বড় বড় গভীর নদীতে বাস করে, কবল বর্ষা" 
কালে ডিঘ্ব প্রসব করিবার সময়ে বা আহার্ধ্য দ্রব্য সংগ্রতের 
জগ সময়ে সময়ে নদী ও খালে যাতায়াত করে এ সকল 
মানুকে যাযাবর বা ভ্রমণশাল (17715140017), এবং যে 
সকল মাছ না খাল 'ও পুকুরে সর্বদা পাস করে, কখন 
অন্যত্র গমন কবে না, তাহাদিগকে একদেশণাসী বা ঘর- 
ইলিশ, 


ভাল ঠয়। 
তিন্ন অপকার হয় না। 


শাল ও 


বোল! (2017777202759 6215) মাছ বল! যায়। 


হারানাোনে। মণস্ঠা পালন 


৬০৩ 


 খবস্তলা প্রভাত মাছ যাযাবর জাতীয়; রুই, মিরগাল, 
কাৎলা, কৈ, মাগুর প্রড়তি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। 
শীতকালে উলিশ মস্ত বড়ই চগ্্রাপ্য হইকা থাকে; 
মাঘ মাসের শেষে পাওয়া গেলেও তথন উনার মাকার 
ক্ষুদ্র থাকে । ইলিশ মস্ত অগ্রশস্ত ও অগভীর নদীতে 
বাস কবে না; এই জন্যই বোধ ভয় শীত খতুতে গঙ্গা 
প্রভৃতির অগভীর জলে বেশ ইলিশ মাছ পাওয়া যায় 
না। বর্ষাকালে, পৃর্ণিমা এ অমানন্তা! ঠিথিব সময়ে জলের 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইনার! সমুদ্র ও বড় বড় গভীর নদী 
হইতে দলে দলে পল্মা 'প্রভৃতি নদীতে মাপিয়। থাকে । 
এই সময়েই ধাঁবরেরা অল্লায়াসে এই স্থস্বাু মাছ 
ধরিতে সক্ষম হয়। ত সকল মাছের অধিকাংশই 
স্ত্রী জাতীয়; কারণ অধিকাংশের পেটে ডিম্ব থাকে। 
একটি প্রণাদ আছে যে 'ইলিশ মাছ কখন আোতের 
অনুকূলে চলে না; সর্বদাই আ্োতের বিপরীত দিকে 
উঞ্জাইয়া চলে। যেসকণ নদীর শ্রোত প্রবল, সেই 
মকল নদীর মত্ন্ত অধিক বড় € খাইতে সুস্থাতু হয়! 
থাকে । মৎস্তের ডিম্বে বট খা ডুমুরের প্বীচির” স্ঠায় 
বহুসংখাক ডিম্বাণু থাকে । এগুলি ফুটিয়া এক একটি মতস্তে 
পবিণত হয়। ঘববোলা অপেক্ষা যাযাবর শ্রেণীর ডিম্বে 
অধিক সংখ্যক ডিম্বাণু থাকে । শ্রোতের লে অধিক 
সংখাক ডিম্বাণ নষ্ট হষ্টনার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া! এরূপ 
হওয়া সম্ভব । ভম্ুমান, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি জীবের মধ্ো 
পুরুষেরা সন্তান নাশ করিয়া থাকে । আনেক মাছের 
মধো9 ০সইরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়। ডিম্ব প্রসবকালে 
পুং মতন্তেরা গর্ভিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে এবং 
যেমন দ্বই একটি ডিন্ব প্রন্থত হয় অমনি টহাবা খাইয়। 
ফেলে । এইজন্য স্বভাবতঃ মতস্তীরা প্রদবকালে স্থানান্তরিত 
হইয়া নদী ৭! তড়াগাদির এরূপ পার্শদেশে স্থান বাছিয়া 
লয় যে তথায় সেরূপ স্বল্প কদধ্য জলে ডিঘ্ব গ্রাসের জন্য 
অপেক্ষাকৃত নতদায়তন পুং মত্ন্তের আগমন সম্ভবে না। 
এখানে ডিম্ব রাখিয়াই প্রস্থৃতি স্থানান্তরে গমন করে। 
স্বভানের ক্রোড়ে থ।কিয়া ডিমগুলি রৌদ্র ও বাষুৰ তাপে 
ক্রমে জাতীয় আকার প্রাপ্ত ভয়। একদেশবাসী বা 
ঘববোলা মৎস্ের মধো 'আবাব দ্রুত দল দেখা যায়-- 


৬০৪ 

একপত্থীক ৪ বন্ুপত্রীক। শোল, লেঠা, চযাঙ প্রভৃতি 
মতন. একপত্বীক | অনেকে লক্ষা করিয়া গাকিবেন যে 
শোলমাছ প্রায় সর্ধদাত জোড় বীধিয়া চলে, ইহাদের 
একটি পুংঞ্জানঠীয় "অপরটি স্ত্রীজাতীয়। ডিঘ্ব 'প্রসণের 
পর কিন্বা ডিম্বাণ ফুটিলে মংস্তাদম্পতী ভয়েই স্বীয় সম্তান- 
দিগকে অন্যান্ত ভিংঅঙ্াতীয় মতগ্তের গ্রাম হইতে রক্ষা 
কারবার জগ) সর্বদা টভাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে | রুষ্ট, 
মিবগাঁল, কাতলা, কৈ পতিত মতস্ত বন্ৃপর্তীক শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 


লেঠা প কৈ ছাতীয় মতস্তের একটু বিশেষত্ব দেখা 


মায়। উহার! জুল বাতীত অনেকদিন অনায়াসে বাচিতে 
পারে। অনেক পুবাতন পুকুবের তলদেশের মৃত্তিকা 


রৌদ্রের উত্ভাপে ফাটিয়া যায় কস্য আাশ্চর্যের নিষয় এই 
যে উহার! এ ফাটালের মধো থাকিয়া কেবল "যম জীনন 
ধারণ করে তানহা নভে, সময়াম্্যায়ী ডিম্ব পধাজ্ প্রসন 
করিয়া থাকে । বৎসবেব প্রথমে যখন দ্র এক পশলা 
বৃষ্টি হতে আবস্ত ৬য় খন উচ্ভারা ফাটাল হইতে উঠিতে 
আরম্ভ করে এপং ডিম্বাণু সকল ফটিতে থাকে । ব্রঙ্গ- 
দেশের অনেক জেলে শুঁক্ষ পুক্ষরিণীতে জল ঢালিয়া সময়ে 
সময়ে এই জাতীয় অনেক মাছ ধাঁবয়া থাকে । বর্যাকালে 
অনেক সময় হ্বলপুর্ণ নালা পা পুকুর হইতে অনেক কৈ 


মাছকে ডাঙ্গায় উঠিতে দেখা যায়। 


অনেকেই আডমাছ দেখিয়া থাকিবেন। উহাদের 
জগ্মবৃত্তান্ত বড় কৌতুহলজনক | ডাক্তার ডে এবং টমাস 
সাঙেব একতে প্রায় ৫ শত মড়মাছ পরীক্ষা করেন। 
সাহাবা বছগেন উহাবা মুখগহবণে ডিম্বাণু রাখিয়া “তা” 
দিয়া থাকে। স্ত্রীজাতীপন আড়মাছ কোন মৃত্িকা-গহববে 
কখন ডিম্ব প্রাসৰ করে না। উহাদের উদরের নিকটস্থ 
ডানা গ্রিক ণাটির আকারে গঠিত হইয়া থাকে । মতস্তীরা 
এ বাটি ছুইথানিতে ডিম্ব প্রসব কবে। ডিম্বাণু প্রস্ফুটিত 
না হওয়া পর্য্স্ত এ খাটির মধোই থাকে; ফুটিলে পর 
পুংজাতীয় আড মতস্তা উহ্নাদিগকে মুখগহুবরে রাখিয়! 
“তা” দিতে আবজ্ কখে। কিন্ত আশ্চর্যোব বিষয় এই 
মে মতিন পাত উহার! দি উধধি। পরিমিত না হয় 
অগা যতদিন তা দেওয়া সম্পণরূপ শেষ না হয় ততদিন 


প্রবাসী_ ফাল্গুন, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
পুংমত্ন্তেরা কিছুঈ আহ্তার করে না। জীবের উৎপত্তি 
'ও রক্ষার জন্য ব্রহ্মাগুপত্তিকে যে কত অদ্ভুত কৌশল 
অবলম্বন করিতে হইয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 

সামন 9 ট্রাউট জাতীয় মত্শ্তের ডিম্ব উৎপন্লের বিষয় 
নিলে আরও আশ্চধা হইতে হয়। পুংজাতীয় সংসর্গ 
বাতীত তংসীবা যেমন বাওয়া ডিম প্রসব করিে পাবে, 
উভারাও সেই রকম অনায়াসে বাঁওয়া ডিম উৎপন্ন করিয়া 
ডিম্বাণুসমষ্টি যখন তখন উভাবা 
মৃত্তিকার মধ্যে এক রকম গর্ত প্রস্মত কিয় তন্মধো 
ডিম্বাণু প্রসস করে। কন আশ্চর্যের বিষয় এক থে 
প্রসনকালে পুংমত্শ্তগুলি হুথাঁয় অপেক্ষা করিতে থাকে 


থাকে । পরিপক্ক ভয় 


এবং প্রসপ্ক্রিয়া সম্পর ১ পয়ার পরেই ইভারা গগ্গের হ্যায় 
এক প্রকার রস পুর্বোক্ত ভিষ্বাণুগুলির টপ লমন কাঁবিয়া 
দেয়; এঠ অশ্যাশ্চা ক্রিয়া দ্বারা ডিম্বাণগুলিব নিঘেক- 
ক্রিয়া (07111151101) সম্পরন হয় এবং ডিশ্বাণুণ্তধি ক্রাম 
সজীব হয়া উঠে। 


অনায়াসে শুক্রনীজ দর্শন করা যাইতে পারে। 


অণুবীক্ষণ মন্ত্রের সাশাবো এ বসে 
ডিম্বাণু 
সকল গর্ভে থাকার অবস্তায় কিম্বা প্রসবের কিছুক্ষণ পুকো 
এক গ্রকার রসদ্বারা পরস্পর দ্টরূপে সংযুক্ত থাকে ; যদি 
কোন রকমে শিথিল হয়, হবে পুংমতশ্রের পরিতাত্ত এস 
দ্বারা এতদূর দুট়ীভত হয় যে মৃত্তিকা বাঁ প্রপ্তব ১ইতে 
আোতের গ্রাপলবেগে বা অন্ত কোন কারণে কখন উহ্ারা 
ভাসিয়া যাইতে পারে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাহাযো দেখা 
গিয়াছে যে ডিম্বাণুগুলি এমন কৌশলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 
সজ্জিত হইয়া থাকে যে কোন প্রকারেই ইহাবা স্থানাস্তরিত 


হইতে পারে না। এই প্রকারের স্ত্রী ও পুকষ মত্শ্ত ধরিয়া! 


সম্ভবতঃ পুকুরেও মতস্তেব সংখা! বুদ্ধি করা যায়। 

আমাদের দেশীয় খোভিত (রুন), 'মরগেল, কাতলা 
বাটা প্রভৃতি স্ুখাছ্ মতস্ত বিল, খাল, পুকুর প্রভৃতি জলা- 
শয়ে অনায়াসে জন্মিতে পারে। ইহারা একদেশবামী। 
বর্ষাকালে 'মাষাঢ় মাসের প্রথমে কিম্বা অন্বুবাচীর সময়ে 
বড় বড় নদী হইতে জেলেরা 
উতাহ সর্বোত্রুষ্ট। 
উচিত। 


যেসকল ডিম ধরিয়া থাকে 
সেই সময়েই ডিম্বাণু সংগ্রহ করা 
ডিষ্বাণসকল ক্জলের 


ফেনাক সহিত মিশখ 


ভাসতে থাকে ; কাপড় কিন্ধা বিশেষরূপ জাল দ্বারা উহা 


৫ম যা! 


বরিতে, হয়। ভি ভিন্ন জাতীয় মতন্তের ডিাগু চি 
কঠিন। তবে একটি জলপাত্রে সংগৃহীত ডিম্বাণু রাখিয়া 
একখানি কাপড় দ্বারা উহাকে ঢাকিলে রোহিত, মিরগেল, 
কাতলা, বাট! প্রভৃতি স্থৃখাস্থ মতস্তের ডিম্বাণু অল্প সময়ের 
মধ্যেই একস্ানে মিলিত হইয়! জমাট বাঁধে, অন্ত কোন 
মত্হ্য ব| পোকার ডিম কখনই একত্রিত হয় ন1। 

প্রায় সকল পুকুবেই ডিম ফুটিয়া থাকে; তবে যে 
পুকুরের জল নত্যন্ত পরিষ্কার, মতস্তের উপযোগী কোন 
খাগ্ঠ নাই অথবা যাহাতে হিংআ জাতীয় শোল, শাল, 
বোয়াল, চিতণ প্রভৃতির বাস, সে পুকুরে ডিম ফুটাবার 
আশা বৃথা । পুকুরে ডিম ছাড়িবার ৭৮ দিন পরে ডিম্বাণু 
সকল ফুটিলে পরে পোনার খানের জন্য ময়দা, চালের 
গুড়া, ছাতু প্রভৃতি প্রদান করা দরকার। পরে 
একটু বড় হঈলে পোন। অন্থাত্র “চালা” স্থানান্তরিত করা) 
ভাল। চীনদেশে জেলের! হাস, মুর্গা প্রভৃতির ডিম 
ছিদ্র করিয়া তন্মধাস্থ লালা ও কুম্ুম বাহির করিয়! লয়। 
পরে উর মধো সগ্থঃপ্রশ্ুত মাঠাবৎ মংস্তডিম্ব পূরিয়া 
ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়! দেয় এবং প্র ডিম হাস ব| মুগীর 
বাসার “তা” দ্বার জন্য রাখিয়া দেয়। এইরূপে অণ্ড- 
মধ্যস্থ ডি্বাণুগুলি কিছুদিন উত্তপ্ত হইলে লোকেরা সেই 
অও্ড আনিয়। রৌদ্রতপ্ত জলপাত্রে ভাঙ্গিয়া৷ দেয়। এ 
পাত্রের জলে থাঁকিয়া ডিম্বাণুগুলি ফাটিয়া! ছান! বাঠির 
হয়। উপযুক্ত হইলে উহাদ্দিগকে পুকুর বা অন্য জলাশয়ে 
ছাড়িয়া দেওয়! হয়। মান্দ্রাজের স্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার ফ্রান্সিস 
ডে বলেন পোন! রক্ষার জন্য প্রতাহ প্রাতে ও সন্ধ্যার 
সময় জলে কয়েক ফোঁটা তরল পার্মাঙ্গানেট অব লাইম 
দিলে জল মিষ্ট ও অক্সিঙ্গেন বর্ধিত ভইয়। পোনার বৃদ্ধির 
পক্ষে বিশেষ সহায় হয়। 

আমাদের দেশে মংস্তের প্রদর্শনী তয় না কিন্তু আমে- 
রিক! ও উংলগ্ডে উহার মেলা হইয়া থাকে । ইংলগ্ডের 
সন্ত্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিদিগকে ও অন্তান্ত দেশের রাজাদিগকে 
পরাস্ত ইহাতে যোগ দিতে দেখ! যায়। 

মাছের বাবপায় যে বিশেষ লাভজনক ও অল্প মূলধন 
সাপেক্ষ, মাননীয় টমাস সাহেবের পরীক্ষাফল হইতে তাহা 
বোঝা যায়। 





57 নু পালন 


৬০৫ 


বাস করিতেছিলেন তখন নাসার | নিকটস্ একটি পুকুরে 
প্রায় একসের মাছের পোনা আনাইয়! ছাড়িয়া দেন। 
উহ্থার প্রকৃত দাম দুষ্ট আনা । দেড় বৎসর পরে পুকুরের 
মাছ ধরিয়া !হসাব কারয়া দেখেন যে এ একসের পোন৷ 
হইতে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ মণ মাছ এবং পর পর বৎসরে 
আরও অধিক মত্স্ত উৎপন্ন তহয়াছিল। প্রতি মণ মতন্তের 
দাম গড়ে ১০২ টাকা ধরিলে ছু আনা হইতে দেড় বৎসর 
পরে ৫০৯ পাঁচ শত টাকার মাছ পাওয়া গেল। উহ! 
অপেক্ষা সাব অধিক লাভজনক বাণসায় কি হইতে পারে ? 
সামান্ত মূলধন লইয়া! নিরক্ষর মুসলমান ব্যাপারীর! পাবন! 
অঞ্চল হতে নসর বৎস? ছুট তিন হাঙ্গার টাকার শুটকি 
মাছ চালান দিয়! বিস্তর লাভ কবে। আজকাল মাছরক্ষা 
(01557৮৩) করিবার আনেক রকম উপায় উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । তপ্পী (খষি বা রামজট!) ও উলিসমাছ 
রক্ষা করিয়া বিলাতে চালান দিতে পারিণে ।বশেষ লাভ 
হওয়া সম্ভব। এই দুই জাতীয় মাছ ভারতসমুদ্রে বাস 
কবিয়া থাকে, কেবল অগ্ড প্রসবকালে নির্মম" স্ুমিষ্ঠসলিল! 
নদীমধো প্রবেশ করে এবং "মভিমত স্ানে ডিম্ব প্রসব 
করিয়া পূর্বতন বাপভূমি সমুদ্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উক্ত 
মত্স্তদ্বয় যখন সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর মিষ্ট জলে থাকে তখন 
স্স্বাছু হয়, অন্যথা লবগজলে থাকার সময় উচ্থাদের স্বাদ 
থাকে না। 

মাছের আইস ও কাট! প্রভৃতি প্রত্যহ একটা পাত্রে 
রাখিয়া পচাইলে উহা! হইতে উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে। 
একটি অতি ছোট কাঠাল গাছের গোড়ায় পচ! পৃঠি মাছের 
সার দেওয়ায় কাঠাল ফলিতে দেখিয়াছি । কিরূপে দ্রব্যের 
সদ্যব্ার করিতে হয় তাহা! এখনও আমর! জানি না। 
কত দিনে যে এসব দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িবে তাহা 
তগবানই জানেন । 

শরীজ্ঞানেন্্রনায়ায়ণ রায়। 
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৬০৬ 


স্পা তত তল দহ বডি 


বারি 


এবারকার রঙিন ছবিটির আমর! নাম দিয়াছি দিন-মজুরী। 

দিগন্তবিস্তৃত ধুধু প্রান্তরে কৃবকেবা হলচালন 
করিতেছে । একটি ক্লুষকবধূ তাহার সন্তানটিকে লয়! 
মাঠে আলিয়াছে। শিশুটি আনন্দ-আবেগে পিতার গণ। 
জড়াইয়া সোহাগ জানাইতেছেঃ সে সোহাগে * চাষার 
কর্মক্লাস্ত ধুলিধূসর অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, 
সে সকল কর্শাক্লান্তি ভুলিয়া বাৎসলারসের মাধুর্যযে তন্ময় 
হুইয়। পড়িয়াছে। আমাদের সকল কন্মের পশ্চাতে সকল- 
ক্লাস্তিহর! ন্নেহধার! বৃভুক্ষিত তইয়া অপেক্ষা করে, যে 
তাহা বুঝিতে পারে তাহার কাছে কর্ম মহিমান্বিত, ক্লাস্তি 
সার্থক ও জীবন ধন্য হইয়া! উঠে। 

এই চিত্রথাঁনির পারিপ্রেক্ষিক ও আলো ছায়ার সমাবেশ 
অতি সুন্দর হইয়াছে। 'ছবিখানি চক্ষু হইতে দূরে 
আলোকের বিপরীত দিকে ধরিয়! এক পাশ হইতে দেখিলে 
ইহার সমগ্র সৌন্দর্য্য দর্শকের কল্পনায় ফুটিয়া উঠে। 


্তন্পীযুষদায়িনী চিত্রখানির বিষয় সহজবোধা। মাতা 
শিশুকে ত্তন্য দান করিতেছেন । মাতার মুখে বাৎসল্য 
করুণার ভাব শিল্পী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
তবে মুস্তিকল্পনা কিঞ্চিৎ স্থল ও শিশুটি একটু আড়ষ্ট 
হুয়াছে । শিল্পী শিক্ষার্থীমাত্র । এট প্রথম রচন1 তাহার 
ভবিষ্যত সফলতার সুচন! স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করিতেছে । 


স্বাভাবিক ও কৃত্রিমগুহ! প্রবন্ধে এবার অনেকগুলি 
সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী ও কতকগুলি ছোট ছোট চিত্র দেওয়া 
হুইয়াছে। কতকগুলি গুহার দৃশ্ত এবং কতকগুলি ব 
গুহাপ্রাচীরে উৎকীর্ণ প্রতিমূর্তি বা চিত্রিত আলেখ্যের 
নমুনা । অন্জস্তাগুহার চিত্রগুলিতে একটি চমৎকার কমনীয় 
কলাদঙ্গত ভঙ্গী দেখা যায়। হস্তীগুহার উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি 
গম্ভীর রমণীয়। গুহাগুলির স্থাপত্য কারুকার্য্যও দর্শনীয় 
ও বিশেষ চমৎকার ) দ্বারপ্রান্তে কারুকার্ধ্য, স্তস্তগুলির 
গঠনপারিপাট্য, ছাদের রচনারীতি, খিলানের সৌনর্যা, 
ৃত্তিগুলির বৃহত্ব ও গম্ভীর সুন্দর ভাব পধ্যবেক্ষণ করিয়া 
দেখিবার সামগ্রী । এই চিত্রগুলি প্রাচীন ভারতের 
শিল্পচাতুধ্যের একশেষ নিদর্শন । 
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লতা পিপাসা এ তাপস পিতা সততা 


আলোচনা 


2৩০ 


বরাহমিহির 


( আলোচনার উত্তর ) 


বিগত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে আমি “বরাহমিহির” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করি। রাঁজনাহীর শাযুক্ক বিনোদবিহারা বায় মহাশয় 
কাস্তিক মাসের প্রবাসীতে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। রায় 
মহাশয় স্পষ্টই লিখিয়াছেন: “বরাহমিহিরের সময় লইয়া বড়ই 
গোলযোগ দেখা যার । সুতরাং এ বিষয়ে ধত আলোচনা হয়, ততই 
স্ববিধা |” তাহার উদ্দেশ্ঠ অতি মহৎ কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাহার 
মতে সহানুভূভি প্রকাশ করিতে পারিলাম না । পুর্বে বলিয়। রাখা 
ভাল, বরাহমিভির ভারতীয় জোোতিব্নিৎ ৃতরাঁং তিনি ভারতীয় প্রণালী 
অবলম্বন পূর্বক জ্যোতিঃ শাস্বীক্ গ্রশ্থনিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং 
তাহার গ্রস্থোক্ত মতের আলোচন। করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে ম্বদেশীয় 
মতেরই অনুসরণ করা কর্তবা। 

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;-- “আমরা বৃহৎসংহিতার যে সংস্করণ 
এখন দেখিতেছি, তাহ! ১৮৫ ্ীষ্টাব্দে লিখিত” কিন্তু এই নিশ্চিত সময় 
কি করিয়া পাউলেন তাহ! বুঝিতে পার! যায় ন। ঠাহার প্রমাণ এই 
যে, যে সময়ে বৃহত্সংহিত। রচিত হয়, তথন কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন 
হইত । কিন্তু কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন কেন বিশেষ অব হয় 
নাই। ২৭৬ খ্বীষ্টাব হইতে ৪৯৮ খ্রীগ্লাব্দ পধান্থ ককটের আদিতে 
দক্ষিণায়ন হইত ' অতএব ইহা হইতে বৃহৎসংহিতা যে ২৮৫ শ্বী্াবে 
লিখিত হইয়াছিল তাহা কি করিয়া প্রমাণ হয়? এই পরাস্ত বল! 
যাইতে পারে ষে বৃহৎসংহিতা ৪৯৮ খবীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত, উক্ত সময়ের 
পরে রচিত হইতে পারে ন।। 

রায় মহাশয় বলেন, পঞ্চসিদ্ধাস্তিকীয় লিখিত আছে ;__-“সংপ্রতি 
পুনব্বনতে দক্ষিণায়ন হইতেছে ।” এ কথার অর্থ এই যে বরাহমিহির 
২৭৬ খীষ্টাব্দ হইতে ১১৬৭ খ্রীষ্টাঝের মধ্যে যে কোন সময়ে বর্তমান 
ছিলেন। কেননা! পুনর্ধবন্ুতে দক্ষিণায়ন ১৭৬ -১১৬৪ ব্বীঃ পরাস্ত 
হইত । তাহা হইলে পঞ্চসিদ্ধাস্তিকাকার *৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন, 
একখ! অসম্ভব নহে। এতদ্বাতীত পঞ্চসিদ্ধাস্তিকান প্রথম অধায়ের 
অষ্টম শ্লোক হইতে নিঃসনোহে প্রমাণিত হইতেছ্ছে, তিনি ৫-« ্রীষ্টাঙে 
বর্তমান ছিলেন (১)। অতএব বৃহৎসংহিতাকার এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকা- 
কার যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে কোন গ্রামাণ নাই । এ দুইখানি 
গ্রশ্থের ভাষ। পদবিস্তারীতি এবং ছন্দাদি সমন্তই এক প্রকারের, 
অতএব উভর গ্রন্থের প্রণেত। যে একবাক্তি তাহ! নিশ্চিত বল! যাইতে 
পারে। 

রার মহাশয় আরও বলেন;_-“বৃহৎসংহিতার প্রথম *থ্যায়ের স্থিতীয় 
গ্নোকোক্ত 'প্রথম মুনি, শবের অর্থ বরাহমিহির এবং তিনি ৫৮ খ্রীষ্টাবে 
বর্তমান ছিলেন”: কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। 
প্রকৃতপক্ষে ই শ্লোক পাঠে অবগত যওয়৷ যায়, বরাহমিহির তাহার 
পূর্ববর্তী কোন সুপ্রাচীন জযোতির্িদ গর ্স্থকারের নিকট খপ স্বীকার 


(১) মপ্তাশ্চিবেদ স্যংশককালমপান্ চৈত্শুক্লাদী। 


অর্দাত্তহিতে ভানৌ। যবনপুরে সৌম্যদিবসাছ্যো ॥৮॥ 
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সি পিন এসি 


কিন রর রি ভাহাকে' বরাধনিতি। বলেন নাই (১)। 
বরাহমিভির যে সকল গ্রন্থকারের গ্রপ্ঠ অরলে।কন করিয়াছেন, তাহাদের 
নামও যে বরাহমিহির হইবে তাহার প্রমাণ কি? 

রায় মহাশয় বিশ্বকোষের উল্লেখ করির!ছেন, উহীতে বরাহমিহির 
সংক্রান্ত কতকগুলি ভিন্ন মত মার উদ্ধত হইয়াছে। 

এততিন্ন “আমাদেও জা হষী” নামক একখানি বাঙ্গাল! পুস্তকের 
উল্লেখ করিয়াছেন, উহ। আমপ| দেখি নাউ এবং এএ পুস্তক প্রাচীন শ্রেণীর 
পণ্ডিত সমাজে অ.পোচিত হয় না। 

নানা কাষো বান্ত থাকার আলোচনার উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। 
আমাদের বক্তবা আমর! এখানেই শেষ করিলাম । 

ীশরচ্চন্ শাস্ত্রী। 


প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


তরন্ধ জিজ্ঞাস দ্বিতীয় সংস্করণ । পণ্ডিত সীতানাথ তন্বভৃষণ প্রণীত। 
১১১ নং কর্ণওয়ালীশ স্্ীট, ব্রাঙ্মমিশন গেসে মুদ্রিত। মুদ্রণ ও কাপড়ে 
বাধাই অতি হুন্দর হইয়াছে । কিন্তু গ্রশ্থথানা কোথায় পাওয়া যাইবে 
তাহ লেখা নাই। ম্তরাং পাঠকগণ পুস্তকখানি ক্রয় করিয়। সে 
সমত্ত। পুরণ করিবেন। মুলা এক টাকা মাত্র । গ্রস্থকারের অন্যান 
গ্রন্থ ২১০।৩।২, কর্ণওয়াঁলীশ দ্বীটে পাওয়। যায়। 

পণ্ডিত তথ্বতৃষণ দশন-জগতে সুপর্িচিত। কেবল এ দেশে নহে 
বিদেশেও তাহার পাগ্ডিতি আদৃত হইডেছে। প্রায় পচিশ বৎসর 
যাবৎ তিন অক্রান্তভাবে জ্ঞান বিতরণ কাঁধো ব্রতী রহিয়াছেন। এই 
সময় মধ্যে ব্রন্ম তত্ব প্রচারের জন্য তিনি বন্ধ গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
কিন্তু সথগের বিষয় এই ষে এত দীর্থক।লের মধ্যেও তাহার মুল মতের 
কোনও পরিবর্তন হয় নাই । ধাঁহার! [চন্তাজগতের সঙ্গে যোগ রাখিয়া! 
চলেন তাহাদের মতের পরিবর্দন ও ক্রমবিকাশ অবশ্ন্ভাবী, আমূল 
পরিবর্তন অবশ্্ঞাবী ন্ে। কেন না, প্রথম হইতেই সতোর সন্দশন 
লাভ করিলে এই বিপদের সম্ভাবন1 নাই। তত্ৃতৃষণ মহাশয় সতাদশাঁ, 
তাই তাহার দার্শনিক মতের মধো অবগত্ভাবী বিকাশ দুষ্ট হইলেও 
এত দীর্ঘকীল পরেও তিনি বলিতে সমর্থ যে “ঠাহার মূল দার্শনিক মত 
জপরিবর্ভিত রহিয়াছে |” ইভা কম গোরবের বিষয় নহে। 
প্রান বাইশ বৎসর পূর্বেব যখন "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” প্রথম প্রকাশিত হয় 
তখন আমি ইংরাজী ক্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু তখনই আমি 
এই ব্রান্মজিজ্ঞসার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়। দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হই। 
আমি আমার ধর্মমত গঠনে "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার” কাছে বিশেষভাবে খণী। 
এই ব্রন্মজিজ্ঞাসা সম্মুখে করিয়া কত অনিদ্র রজনীর অধিকাংশ সময় 
কাটিয়া গিয়াছে । আবার তত্বভৃষণ মহাশয়ের ম্যায় ব্রচ্তত্ব শিক্ষাদ[ত। 
গুরুও সর্ব] [মলে না। যাকৃসে কথ|। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে ঠিকই 
বলিয়াছেন, “এই সময়ের মধো দেশে ধশন্মালোচনার সখদ্ধে, অনেক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন জ্ঞানপিপাহ্থ ব্যক্তির মংখা! অনেক 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে”। কেবল যে ব্যক্তির সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহ! নহে, বুঝিবার শক্তিও বাড়িয়াছে। হুতরাং এই গ্রস্থের প্রথম 
প্রচারে লোকের মনে যে একট! বিস্ময়ের ভাব আদিয়াছিল, এখন 
আর তাহার, সার নাই। এখন আর কেহ হান্চ্ছলেও বলিবে না, 


€১) প্রথম মুদিকবিত মবিতখমবলোকা গ্রগ্বিস্ত রাম্‌ । 
নাতিলঘু বিপুলরচনাভিরুদ্যতঃ স্প্টমভিধাতুম্‌॥ 


্রাপতপৃস্তকের ৮58 


৬৬৭ 
শত এ আনা টি ভিতর রা কার রি ) খাইতেছি”। । 
জা (1005157) এখন মানুষের মনের উপর আপনার আধি- 
গতা স্থাপন করিতে সঙর্থ হইয়ছে। 

মানুষ যতক্ষণ চিন্তাবিহীন হইয়া বাস করে ততক্ষণ এই অধ্যাক্স- 
বাদের প্রভাব বুঝিতে পারে না, সহ বুদ্ধির দ্বার পরিচালিত হইয়াই 
জগতে বিচরণ করে, জগৎকে গ্রহণ করে, কিন্তু একটু চিন্তার সহিত 
জগত্তন্ব পধ্যালোচন। করিলেই এই সহজ বৃদ্ধির ল্রান্ত্ি সহজেই ধর! 
পড়ে। কলেজের ছার মনোবিজ্ঞানের (1১১১০710658) প্রথম 
অধাধের পাতা উল্টাইয়াই ভাবিতে থাকে, “আমি জগতে না জগৎ 
আমাতে”? সহজ বুদ্ধি যেখান হইতে দেখে, চিম্বাশীলতা। গেখান হইতে 
দেখে না। উভয়ের ০1917119910 স্বনস্থ। ত্রঙ্গজিজ্ঞাসার পাঠক 
“আত্মজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান” অধায়টি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ 
করিয়া দেখিলে দেখিতে পাবেন, যে জধ্যাহাবাদের চিত্তি শক্ত জমির 
উপর পতিঠিত। “আমির” অন্তিত্ব যিনি স্বীকার করেন তাহার পক্ষে 
অধাত্বাদ বিশ্য়ের বিষয় থাকিতে পারে নাঁ। যিনি “আমি” বন্তুটিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিতে সমর্থ তাহার পক্ষে ভাত খাওয়া আর ভাব 
খাওয়া একই কথ।: এই অধায়টি সমপ্ত গ্রশ্থের ভিত্তি। যিনি এই 
অধায়টি আয়ত্ত করিতে অসমর্থ শুইবেন তাহার পক্ষে সমস্তটাই 
অবোধা থাকিয়া যাইবে । আমর! যাহাকে জড় বলি তাহার যে 
আত্মাকিরিক্ত সত্তা নাই সে কথা বুঝিবার পক্ষে এই অধার়টি চাষি 
সরাপ। 

এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! নিশ্রয়োজন। তন্বভৃষণের 
দার্শনিক মত এত দিন পাঠকবর্গ নানা গ্রছের সাহাযো অধগত হইয়।- 
ছেন। আমর! গত আশ্বিনমাসের প্রবাসীতে গ্রন্থকারের 1১7117১০1১7 
0113011707157া-এর সমালোচনায় তাঙ্কার কিঞ্িৎ আভাস দিতে 
চেষ্ট। করিয়াছি । মুল মত একই। নুচরং তাহার পুনরালোচনা 
নিপ্রয়োজন। ধাহার! উংরাঙ্গী জানেন ন! ভাহ।দের আক্ষেপ কারবার 
কিছুই থাকিবে লা যদি ব্রহ্ধমজিজ্ঞাসা ভাহারা পাঠ করেন। এমন কি 
অনেক স্থলে 1১7111)41)1)৮ 01 17711777757) অপেক্ষা বন্গগ্জ্ঞাসাতে 
কোন কোন বিষয়ের বিস্তুচতক মীমাংনা আছে । মুতরাং যাহারা 
উক্ত ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহারাও বঙ্গজিজ্ঞাস! পাঠ করিয়া 
উপকৃত হইবেন। 

অনেকে অধাজ্মবাদের নামে ভীত হন, তাহার কারণ এই. ঠাহা- 
দের একটা তুল বিশ্বাদ আছে, যে উক্ত মতে জীৰ চৈতন্যের অন্তত 
থকে না। অধ্যাত্মবাদের এমন ব্যাখ্যা নাই তাহ! নহে. কিন্তু তত্বভৃষণ 
মহাশয় তাহার সকল গ্রচ্থেই উ মতের প্রতিব।দ করিয়। জীবচৈতন্েয় 
অস্তিত্ব প্রতি্টিত করিয়াছেন । মায়াবাদ খণ্ডন করিয়! তিনি দেখাইয়া- 
স্বেন যে জীবের অন্তিত ভ্রান্তিপ্রনৃত নহে, উহ! বাবহারিক নহে, 
কিন্তু পারমার্থিক সতা। “আমি থে ভ্রম বশত আমার জ্ঞানকে সসীম 
মনে করিতেছি তাহ! নহে ; উতার সসীমত প্রকৃত অনতিক্রমণীয় বিষয়। 
আমার জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের সহিত এক ইহা! জা-নয়াও, ই! সম্পূর্ণরূপে 
হ্বীকার করিয়াও আমাকে বাধ্য হউয়। বলিতে হইতেছে যে আমার 
জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ মাত্র।” “সুতরাং সটিরহত্ত তেদ 
করিতে ন। পারিয়াও, অসীমের ভিতরে সসীম কিরূপে ভেদাভেদ ভাবে 
বণ্তমান তাহা পরিক্ষার *রূপে বুঝাইতে না পারিয়াও আমরা এই 
নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেছি যে জীবের অস্তিত্ব বাধহারিক নহে, 
অবিদ্যা-কল্লিত নহে, ইহ! পারমার্থিক”। আশ করি বাঙগলাতাবাভিজ্ঞ 


পাঠকমাত্রেরই নিকট এ গ্রশ্থ আদৃত হইত | 
তর্কবিরাণীত রী পসোতত স্পা 





উরে 4৮৭ 


৬০৮ 

ছাপ! কাগজ ও বাইতিং উন ক্রি রস্থের মধো প্রবেশ করা 
দ্ুরুহ। অন্যের ভাব আমরা ভাষাব সাহ!ধো আয়ত্ব করি। ভাঁধার 
দরজ| দিয়া ভাবের ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। ভ।ব। আয়ত্ত ন। থাকিলে 
ভাব আয়ত্ত কর! যায়ন। গ্রন্থখানি এই বিষয়ে বাঙ্গালা ভামার 
প্রথম প্রচ বলিয়। গ্রঙকারকে ভাষ। পশ্থত করিয়া ঞগুনব হঠতে 
হইয়াছে । ল্ুভরা ওজ্জনত অঠবিধ। প্রশ্তকার ও পাঠক উচ্চযকেই 
ভোগ করিচে হঠবে। বিচ্য!লমের পাঠা করতে লা পারিলে বাঙ্গাল। 
দেশে তন্তচ:ঃ এই বাঙ্গাল! পূন্তংকর প'ঠক মিলিবে কি না, সন্দেত | 
প্রস্থকার ত'£1? পুন্থককে সইজাবাধা করিতে চেষ্টার ক্রুটা করেন নাই । 
কিন্তু সহজবোধা ভওয়। অসম্ভব। ইংরাক্জী [.০20এর তন্ব বাজাল! 
ভাবায় প্রকাশ কাত গ্রচের দদ্দেশ্ব। ঢুরাগা বশঠঃ গ্র্থকার যেখানে 
কেবল বাঙ্গ'ল। বলেন সেখানে সাধারণ প!ঠাকের বুঝ। দ্বঃনাধা। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে উংপাঙ্জী বলিয়। দিলে বেশ বুঝ। যায়। গ্রন্থকাগ যগন বলেন 
“ব্যাপার, পূর্ববভাবী, অনুঙ।বী” তখন কিছুই বু'ঝন1। কিন্ত যখন 
বলিয়া! দেন যে উহার অবোধ্য কিছুই নহে-আমাদের ঠিরপগিচিত 
41১10771010) 4১771006071, (1010৯000070 খন আর বুঝিতে 
কই হয়ন।। এবিউম্বনা কিছু দিন ভোগ করিহেই হইবে। এ 
বিডস্বন। দ্বিকক্সন্ত!য়ের (011010178) ডপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইংরাজী 
জানেন, উহার এ গ্রঙ্থের ত্ীয়োজন হইবে না, ধিনি জ।নেন না, যদ্দিও 
গ্রন্থ তাহারই জন্য লিখিত, তাহার বোধগম্য হইবে ন।। 


আরাধিতো বদি হিং তপন। তই কিম্‌। 
নারাধিতো যদ হরিঃ তপনা তত: কিম্‌॥ 


যাহা হউক, এতে! গেল গ্রস্থখানি বাগাল! ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন বলিয্া 
তাহার অপরিহার্য ক্রুচীর কথা। কিন্তু তাহাতে নিরৎসাহ হইবার 
কোনই কারণ নাই। ইংরাজাতে যখন গ্রীক লঙ্গিক্‌ প্রথম প্রকাশিত 
হয় তখন কি তাহার দশাও এইরূপই ছিল না? বরং গ্রশ্বকার যে 
গুরুতর রাঁজকারধা করিয়াও এমন নিংস্থার্থভাৰে বঙ্গভাষাকে একটা 
অলঙ্কার পরাইয়। দিয়াছেন, সে জন্ম তান সর্ববসাধারণের ধন্যবাদার্হথ। 
জীধীরেন্ত্রনাথ চৌধুরী । 


বেরি-বেরি (1)01-1307) ; হোমিওপ্যাথিক আযুর্ষজ্ঞান-বিহিত 
বেরি-বেরি পীড়ার তত্ব নিরূপণ ও চিকিৎসা বিধান। প্রযুক্ত চারচন্্ 
ঘোষ প্রণীত। ২৪” পৃষ্ট।: মুল্য ১1০; (প্রকাশক শ্রীগুকদান চট্ো- 
পাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২*১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ছ্রীট, 
কলিকাতা ৷ 

গ্রন্থের বিষয় ₹--১। সংজ্ঞা, ২। শ্রেণী বিভাগ, ৩। প্রকৃতি, 
৪। বাপ্তি, «| শীতাতপ ও ভ্লবযুর প্রভাব, ৬। নামের উৎপত্তি, 
প। উতিহীস,৮। ভৌগোলিক অবস্থিতি বিভাগ, *৯। নিদাঁন, 
১৭1 রোগের প্রচ্ছত্রাবন্থা, ১১। লক্ষণ, ১২1 রোগীর অতীত 
ইতিহাস, ১৩1 রোগের গতি, ১৪। রোগনির্পর, ১৫। বিকৃত শারীর 
তত্ব, ১৬। মৃত়া, ১৭। ভাবি-ফলনিয়, ১৮। মৃতা-সংখা, ১৯। 
জনপদব্যাপী শোথ, ২*। বের-বেরি ও শোথরোগের পার্থক্য নির্পয়, 
২১। সতর্কতা, ২৩। হোমিওপাথি-আযুর্বিজ্ঞ।নানুসারে চিকিৎসা 
ব্যবস্থা, ২৪। হোমিওপা।থি-আঘুর্বিজ্ঞানের মূল ৃত্র। ২৫ | হোমিও- 
গ্যাথি-জাযুর্বিজ্ঞান অনুলারে উবধ-বাবন্থা, ২১। পথা, ২৭। কতিপয় 
বেরি-বেরি রোগীর চিকিৎসা-বিবরণ । 

এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে। সাধারণ 


৯০০ ২ পিলা  পরসটিতািসটিরট তিশা" 


প্রযাসীকান্তন, ১৩১৭ 


[ ১০ষ র্ ২য় খণ্ড 


পিপিপি সালা ৮০ 


চিকিৎসক ও পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া! অনেক নৃতদ তত্ব অবগত 
হুইবেন। 

গ্রন্থের কাগজ, ছাপ! ও বাধাই অতি সুন্দর হইয়াছে। 

মহেশচন্ত্র ঘে!ষ। 

সাবিত্রী হ্রীবসন্তক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃত। নুতন সংস্করণ 
বিশেষভাবে পরিবন্তিত ও পরিবর্দত। এই গ্রহের প্রথম সংস্করণ 
সমালোচন। কালে আমরা এঠ গ্রন্থের প্রশংসাই করিয়াছলাম এবং 
সেই প্রসঙ্গে যে নকল ক্রুটিব উল্লেখ কারয়াছলাম তাহ! এই সংন্গরণে 
সংশোধিত হইয়াছে দেখিতেছি। এবং গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়া- 
ছেন_-“জননীগণকে নাবিক চির আদর্শ করিতে বলায় কোন সমা- 
লোচক বলিধাছিলেন যে, সা'বধা স্ত্রীর আদর্শ মাতার আদর্শ নহে; 
হতরাং তাদৃশ অনুরোধ অন্যায় হৃহয়াছে। কিন্তু তিনি ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন স্ত্রাই এককালে সন্তানের জননী হন; ইত্যাদি” কিন্ত ইহ! 
কি ঠিক জবাৰ হইল-_পড়ী ও জননী একই মানুষের ছুটি দিক, এবং 
দুই দিকের আদর্শ বিভিন্ন, একই আদর্শ দুই দিককেই পরিচালিত 
করিতে কখনই পারে না। ইহা! গ্রচ্চকাবই ভাবিয়া দেখিবেন। 

গৃহধর্ম_-হাবিদ্যাব শী আরিয়ার সরস্বতী সম্পাদিত। দ্বাবিংশ 
জাহীয় মহসমিতি উপলক্ষে মহিল। সমিতির বিশিষ্ট অধিবেশনে পঠিত । 
দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবন্তিত ও পরিবদ্দিত। মুলা আট আনা এই গ্রস্থে 
গাহৃস্থা ধনু তাহার আদশ, উদ্দেগ্ত ও পালণবিধি, মাতার দিক হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে । মতরাং ইহাতে সন্তান পালন, শিশুশিক্ষা! ও শিশু 
চিকিৎসা বিষয়ক অনেক কথ। বেশ সাজ! বাংলায় লিখিত হইয়াছে । 
মাতা ও বধুদিগকে উপহার দিখার যোগা; তাহার! পাঠ করিলে ও এই 
সকল উপদেশের কির়দংশও পালন করিলে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে । 

মুদ্রা-রাক্ষন ৷ 


পাস পাবি, পোস্ত" 


শপ পাপাশাপীপপাপাশ 


একটা প্রার্থনা 


বিগত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাদী'তে আমার “সন্দীপের পুন্নাল বৃক্ষ ও 
পুন্নাল তৈল” শাবক প্রবন্ধটি দেখিয়। অনেকেই আমার বন্ধু যৌলভী 
এস, এম, মেকান্গর হোসেন সাহেবকে পুর্রাল-বীজ পাঠাইবার জন্য 
পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু নুতন বীজ না থাকায় তিনি তখন বীজ 
পাঠাইতে পারেন নাই। সম্প্রীতি নুতন বীজ বাহির হইয়াছে এবং 
তিনিও সকলকে বীজ পাঠাহতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বীঞ্জের কোন 
দাম লাগিবেন। : শুধু ডাকমাশুলটাই লাগিবে। এইরূপ অবস্থায় 
ভি, পি. ফেরৎ দিয়! কেহ যেন এই ভদ্রলোককে অধথ। ক্ষতিগ্রস্থ না 
করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থন(। ইতিমধো ধাহারা! ঠিকান! 
পরিবর্তন করিয়াছেন তাহার! অনুগ্রহ পূর্বক তাহাদের নুতন ঠিকান। 
উপর্যান্ত মৌলতী সাহেবকে অতি সত্বর জানাইবেন। যদ্দি কাহারো 
টীমার যোগে গ্রহণ কন্সিবার স্থবিধ। থাকে তাহা হইলে আধাঢ় মাসে 
পুন্নালের উত্তম চারা পাঠান যাইতে পারে। প্রবাসী, হইতে আমার 
প্রবন্ধটি যে যে কাগজের সম্পাদক মহ্দয়গণ আপনাদের কাগজে 
উঠাইয়াছিলেন তাহারা অনুগ্রহ পূর্ববক এট কয়টি পংক্তিও ছাপিবেন। 


মোজাফফর আহ্মদ । 
সন্ীপ, নোয়াখালি। 


১০৭ পা্ীনাকাগল দীটি কজশলশিলা সি চাটল্ত ভ্ীপর্ণচন্জ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





অন্সসাবে মুদ্রিত 
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“সতাম্‌ শিবম্‌ শ্ুন্দরম্‌ |” 
* নায়মাত্বা বলহীনেন লত্যঃ 


১০ম ভাগ | 
২য় খণ্ড ] 


চেত্র, 





আতা ও অশাত্। 
| শঙ্করাচাষ্যেণ মত। 


এবং অপিগ্া বিষয়ে শঙ্করাচাধা কি প্রাকাৰ 
করা 


ব্রহ্গ, আত্মা 
মত পোষণ করতেন তাভা পুর্বেহ আলোচন। 


তঠয়াছে |*. আত্ম। ৪ অনাম্া সম্বন্ধ পিষয়ে তিনি কি 


বলিয়াছেন, আ) তাহাই বিবৃত হঠবে। 

(১) 
পাবস্তেই 
অনাস্থা |প্ষয়ে এইরূপ পিখিয়াছেন - 

“যাহ! 'যুষ্ম২-জ্ঞানের গোচক্ক তাহাকে বিষন্ন এবং যাহা 'অন্ম২- 
প্রভায়ের গোচর শাহাকে 'বিষয়ী বলা হয়। । অর্থাৎ আন্মা বিষয়া 
এবং অনাজ্ব। বিষয়! অস্ম২, অহম্, আমি, আম্মা, বিষয়ী, 1225) 
৯0)10 হাদি কথ। সমানাথ বোধক এবং খম্মৎ, ইদম্‌, ভুমি, ইহা, 
তাহ। অনাস্া, বিষয়, ২,)11-0,১5৭), €)111661 ভন্ভাদও সমপধ্যায়ের 
কথ। 1 ইভ] প্রাসদ্ধ যে অঞ্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ 
শ্বভব, বিষয় এবং বিষয়ও তেমনি পরম্পর বিকুদ্ধ-স্থভাব। ইহাদিগের 
মধ্যে এক অপরের গ্কান গ্রহণ করিতে পারে ন। এবং এতছুভয়ের ধন্মও 
পরস্পর পরিবন্তি৬ হইতে পারে না । অর্থাৎ আত্ম! অনাত্ম হতে পারে 
না, আবার অনাক্মাও কখন আত্মা হইতে পারে না। শেননি মাযার 
গুণ অনাস্সা্ঠে এবং অনাক্মার গুণও কখন আত্মাছে সংব্রামন হহতে 
পারে না ।। স্থতরাং 'অন্মত- প্রভযয়গোচর আস্মাঝগা বিময়ীতে যুম্মৎ 
প্রতান্ন-.গা্র বিষয়ের আরোপ করা কিনা বিষয়ের ধর্ম আরোপ করা 
লমাস্মক এবং ব্রহার বিপরীত ত্রমে বিষয়ে বিষণর ধন্মজ অধ্যান করাও 
এসত্য। অর্থাৎ আত্মাতে অনাস্মার অধাদ এবং অনাক্মাতে আত্মার 


অধ্যাস অসঠামূলক । 
“শ্রথচ লোকে স্বভারতঃ বলিয়! থাকে 'ইহাহ আম, 'ইহা আমাঞ।। 


বেদাগ্তভাম্বের শঙ্কবাচাধা আম্মা এবং 


+* “ভারতী ব্রন্ধবাদ, প্রবাসী -ম ভাগ চওঃর9৫থ সংখ্যায়; 'আত্মা। ও 
বঙ্গ »*ম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায়; 'অবিদ্য।' *ম ভাগ বট সংখ্যায় দ্রষ্টবা। 


১৩১৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্য। 





( ভাই আমি এপ্রকার বলিলে অনাম্মাকে আস্ম। বল হয়; 'ঠহ। 
আমার এ পকার বলিলে মাজানে অনাজ্মার ধন্ম আধাম করা হয় || 
লোকে যে এই প্রকার বলে ঠহার কারণ গবিবেকত। | একট অবি- 
বেকে? জন্য আম্মা ও মনাম্মার ধন বিসমে লোকের মিথা। জ্ঞান 
হঠর়। থাকে । এই জন্তহ ন৮া ও মিথা জডাডত হর়। এহ অবিবেক 
বশতঃত মাক্সাকে অনাক্াকপে এবং অনাগ্মাকে মাত্মারূপে গ্রহণ কর! 
হয় এবং গাজার ধন্ম গনাস্ত্রাঃত এব মনাআ্াপ ধন্ম আআআতে অধা।ন 
করা হয়। 

“এই যে অধ, ঠঠ। কি” ইভার উত্তর এহ হহা এক প্রকার 
মবভাস: পুলেল অন্যত্র যাহা 1% হইয়াছিল ম্মাততে তাহার মিথা! 
ঞ%ন হহলেঠ অধাস় হয়। 








“কেহ কেহ বলেন যদি এক বসতে মন্য বগ্তুর ধশ্ম আরোপ করা 
হয় 121 হলে সেউআরেপকে খাস বল। হয়; আর কেহ কেন 
বলেন যা২15 যাভার ধান, হাতার সঠিঠ হাহার পার্থকাবোর ন| 
হঠলে মিথ [জ্ঞান ১য়: এই লমকে অদ্যাস কহে । কাহারও কাহারও 
মঠে যাহাতে মাভাঙ অধাস হাহাতে ঠাহার বিপরাত ধন্বের কলপন। 
হইঠে পারে; এঠ বিপরীত কল্পনার পাম অধাস। দেখ। যাহতেছে 
যে এহ সমুদয় লক্ষণের মধে। পনোক লক্ষণেত বল! হঠাতছে যে 
“এক বন্কঠ অন্য ধর্শের আবভাসের নাম মধাস'। লোকেও বলিয়! 
থাকে শন্তিকা রজতখৎ অবভাপি১ ভহঠতেছে ১ একচত্দ ছহ শের মত 
প্রতীয়মান হহতেছে | এহ প্রকাগ লব্গণঘু% অধা।সকে পণ্ডিউগণ 
'অবিদ্য।' বলিক। পাকেন এবং বিচার পারা বন্ধুর গরাপ গবগঠত হওমার 
নাম বিদ্যা | 

“ভাতে বুঝ। যাউতেছে যে যাহাতে বাহার অধ্াস, তাহাতে 
হাতার দে'য বা গণ অনুার3 স্পৃষ্ট হয় না। 

এই অবিদ্যার জগ্ভই- -আস্মানাস্ার এই পরপর অন্যান বশততত 
প্রমাণ ও প্রমেষ বাবহার, লৌকিক ও বৈদিক কাধা এবং বিধি, 
নিষেধ ও মোক্ষমূলক শান্স উচ্া্দ সমুদথের উৎ্পনি। 

পপ্রতাঙ্থাবি প্রনাণ ও শান্থনমুহ যে সমুদয় বিষয়ের বিচার করেন, 
সে সমুদয়কে কেন অবদ্যামুপক খল! হল? উঠার উত্তর এন "দহ 
ও ইন্দিাদিহ আমি কিন্বা সমুদয় আমার এই প্রকার ভাবনা 
হইলে কর্তৃঙ্ণ সম্ভব হয় না মার যেখানে কত্ত নাহ সেখানে 
প্রঘাণাদিরও প্রবৃত্তি হইতে পারেনা । উনায়াদির কাধা না াকিলে 


৬১২ 

হয়েন না? কারণ আত্মা এ সমুদয়ের বাহা আর্থাধ বহি গে। রজ্ঞ 

প্রভৃতির ম্যায় আত্ম! বিপরীত অন্যাসের বাহিরে 1” কঠ, ভা, ৫1১১। 
২। বিরোধী মত | 

শলবেল মতে বিষ্ঠা » জগত আপজ্ব--উ্াাবা শন্তিতব- 

বিভীন | 


সম্বন্ধ গাকিতে পাবে শালাতিতখাত আকা ৪ অপিগ্যাত্বক 


“সৎ 2 অসৎ এতহভয়ের মধো কৌন প্রকার 


সগন্েখ সঠিত রঙ্গের কোন প্রকার সম্থ্। নাই । 

'এখন প্রশ্ন, শঙ্করের পক্ষে আনা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত 
কিপার উপায় ছিল কিনা। "আমাদদগের বিশ্বাস, চিএ 
জ্ঞানমনস্তম্‌ ব্রহ্ম” বাঠার দশনের শিতি, যিনি 
স্মঘুপ্সিকে বান্ষুর গ্র্ীপ বলিয়া মনে করেন, ধাভার মতে 


ভাঙাব 


না। “সতাং 


বঙ্ধ মাকাশের গাষ নিরবধয়ণ গর ছেদবভিভ 


পক্ষে অন কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নন । 'এখন 
দেখা যান্টক শঙ্কব নিজ দশন দ্বাবা আপবাপব মতামতকে 


কি পকারে নিবাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

৩। অবিদ্ঞা পৃথক বস্ত হইতে পারে কি না। 
বন্ধ একমাত্র অদ্বিতীম সত্তা, শতবাং বর্গ হহতে পুথক 

সত্তা থাকিতে পাবে না। 'এইজন্য অপিদ্া এবং অপিগ্ঠাত্বক 


জগতের অক্তিত্ব স্বীকার করা যায় 21 বর্গ 'অনত্তমা 
শতরাং আবি্ঞানামক কোন বস্তব আন্ত স্বীকার করিলে 
তিনি আর অনন্ত রহিলেন না। তইটী বসত যদি বর্তমান 


থাকে তাভ। হষ্ঠলে কোনটি মনস্ত হত পারে না। 


স। আব! ব্রহ্ম বা রন্ষের স্বরূপ 
হ5তে পারে শা। 


বঙ্গ জ্ঞানস্বরাপ, শ্রতরাং অজ্ঞান * ( গাৎ আবছা! ) 


তাহার স্বরূপ হই পারে না। নি্্া দ্বাবা আনস্ভা দগ্ধ 
হয় । বেঠ, ভাত, ১৪1৩ ), শ্রতবাং বিছা যাহার স্বরূপ তিনি 
কথন অনিগ্াস্বরূপ ইতে পাবেন না। 


(েত কেহ মনে 


করেন 'রক্ষ শক্তিস্বরূপ” | কিন্তু 'শর্তি' শব্দেব আথ কি 
ভাহা জনিলেই বুঝা যাইবে যে এ মণটা নিতাস্তই ভ্রমাহ্মক | 
শঙ্করের মতে শক্ত বা! মায়াশক্তি, বিদ্যা, অজ্ঞানতা, 
মোহ, অবিবেক, মিথাজ্ঞান, অধাস্‌ ইতাদি সম পর্যায়ের 
কথা । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শত্তিকে রঙ্গের স্বরূপ 


বলাও যাহা, অবিদ্বা, অবিবেক, ভ্রমা'দকে বক্ষের স্বরূপ 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩১৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বলা€ ঠিক তাহাই । অন্য দিব হইতে বিচাব করা 
যাক | 'ক্রয়াশালভাহ শনির পরুতি, যেখানে শক্তি 
5রাং ব্রহ্গকে শক্তিস্বরূপ বনিলে 
৭ পিকারী বলা ভয়। শ্ততরাং 


সেভখানেন কাযা, 
ঠাভাকে পরিবর্ভনণল 
যে রদ্ধকে শক্তিম্বরপ বলা যাইতে 


দেখা যাইতেছে 


পারে না । 
৫ । অবিছা। রঙ্গের বকার নঙগে। 
বিকার 2 প্রকার হহতে পাবেন ভাধাশক ও পণ । 
ব্রহ্মা নিরপয়ণ শঙ্তরাং ভাহার আংশ মাহ । ফাহার অংশই 
নাই, তাভার স্সাংশিক কারও সম্ভন ভহতে পারে না। 
আর 'এই জগৎ পাপ আপ জবা মরণাদি শেষ দোষযুত্ত 
এখন যদি এত মপিগ্ঠাত্মক জগৎকে রঙ্গের শাংশিক বিকার 
বলিয়া গীকার করা যায়, শাভা ভইলে এ আংশগত দোষ 
বশতঃ পণমাত্মাকেও দোষী সাবাস্ত করতে ভয়। একারণে? 
পরন্গের ভাংশিক বিকাখ স্বীকা করা যাইতে পারে না। 
গ্ধ যেমন সর্ধতোভ্রাবে পারণত ঠহয়া দাঁধব আকার 
ধারণ কবে ব্রহ্ষও হেমনি সর্বহোভাবে পরিণত ইয়া 
জগদাঁকার ধারণ কবিরাছেন £519 কোন মতেই স্বীকার 
করা যায় না। এ মঙ্ড সমুদয় শা ও স্মতিখিরোধী 
ক্বীরবৎ সব্দপবিণথাম পর্ষে সব্বশ্রতন্থহি কোপঃন বুহহ। 
ভাঃ., ২১২০ *, কারন বধ নাব্বিকার, নিষ্ণ, নিঙ্গিয়্, 
শান্ত, 'অভার, অমর ইন্যাি। 
আর যদি বঙ্গের পুরণ লিকার স্বীকার কর তাঙা হইলে 


[বকাত্ী জগৎকেই ব্রঙ্গে আসনে বসান ভয়। 


৬। জগৎ কি আগ্রন্ম,লিজের ন্যায় 


শিগত হইয়াছে ? 

অগ্রিম্কুলিঙ্গ যেমন মগ্রি হইতে নির্গত ইয়া পুথকরূপে 
অবস্থান করে, ডাগত বর্গ ভইতে জ্েমনি নির্গত হয়া 
পুথকরীপে রহিয়াছে ইহাও স্বীকার করা যায় না। 

প্রথমতঃ-যাভার অংশ আছে 'াভা হইতেই অংশ- 
বিশেষ নির্গশ হইতে পারে-- কিন্ত বর্গ 'নিরংশ? (তৈ5, উঠ 
ভাঃ., ২১)। 

দ্বিতীমতঃ-যদি স্বীকার করা যায় যে জগৎ বর্গ হইতে 
নির্গত ভইয়াছে তাহা ভইলে ইভাঁও স্বীকার করিতে ৯৮ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


যে পাপ-তাপাদি ৪ ব্রঙ্গ ভে নির্গত হইয়াছে অর্থাৎ পাপ- 
তাপও ত্র্মেব অঙ্গ। 

তৃতীয়ত:-_ এরূপ স্বাকাধ করিলে মাব€ একটী দোষ 
হয়। ব্রন্দের য-স্থল হইতে এ জগৎ ছুটিয়া পাভিব হইয়াছে, 
সে-স্থলে নিশ্চয়ই ব্রন্দেধ একটা ক্ষত উৎপন্ন ভইয়াছে । 
ঠন্তা ক্রতিবিবোধী, কারণ শ্রত্যন্থসারে বর্গ শব্রণ ( মব্রণত্ব 
বাকাবিবোধঃ-বুঃ, ভাঃ,, ২১1২০ )। 


৭। দ্বৈতাদ্বেতবাদ ও সতা নহে 


কেহ কেহ লূলেন এ জগৎকে বর্গ না গলিতে পাক ও 
ব্রহ্ম তইতে জগৎ পথক হভা ক্ীকার না করিতে পাব; 
কিন্তু ভহাকে ব্রন্দেখ অঙ্গীভত বলিয়া স্বীকাব করিতে দোষ 
কি” রন্দেব স্জজাশীয় পা পিচ্গানীয় কোন দ্বিণীয় বন 
নাহ ইভা অনন্য স্বীকামা ; কিজ তরঙ্গে ৪ স্গত ভেদ 
থাকিতে পাবে। 

এই যে বিচি্ভাপর্ণ জগৎ দেখিশেছি কে ইভার অস্তিত্ব 
অস্গীকাব করিতে পাবে ? চক্ষু দাবা 'এ্ই বিচির দগৎ 
দেখিনেছি, কর্ণ দ্বারা 
নাসিকা দ্রাৰা এঘ বিচি জগৎ ্সগ্বাণ করিতোছ, জ্ভিবা 


দ্বারা 


এই বিচি জগৎ শপণ করিতেছি, 


এই বিচিত্র জগৎ আাম্বাদন ক'রশ্টেছ 'এনং ত্বক দ্বাবা 
এষ বিচি জগৎ স্পশ করিনেছি ; আঁবাধ রূপ পসাদি 
ভেদেই যে এ জগৎ পিচিএ ভাহা নে, রূপ বসাদিব 
প্রতোকটার মধোই আনার বিচিত্রা রহিয়াছে | এ সমুদয় 
প্রতোক তোকেব্ঠ প্রতাঙ্গ : চক্ষকর্ণাদি জ্ঞান লাঁন্ডের 
একমাত্র উপায়; যদি চক্ষকর্ণের সাক্ষাকে শবিশ্বান্ত বলিয়া 
মনে কর তাচা হইলে কোন প্রকাব জ্ঞানলাভই সম্ভবপ্ধ 
নভে, এপ্রকার অবিশ্বাসেব পরিণাম 'অজ্ঞেয়তাবাদ এবং 
সন্দেতবাদ। সেইজনাই বলি এষ্ট বিচিত্র জগতের 'মন্তিত্ব 
স্বীকার করিতে 5ইবে। আরব ব্রহ্ম ছড়া যখন দ্বিতীয় 
পস্তই নাই, খন পলিতেই হইতেছে যে এগগৎ ব্রঙ্গের 
অঙ্গাভ়ৃত। এই বিচিত্র জগৎ যখন ব্রহ্গের অঙ্গীভৃত তখন 
হতাঁও স্বীকার করিতে ভবে থে ব্রহ্ধও নিচিত্রতাপূর্ণ 
'এবং ব্রন্েগ স্বগত ভেদ রতিয়াছে । আর যে একতব ও 
বন্তত্ব একাধারে সাম্মলিত হইতে পারে তাগার প্রমাণও 


নথেষ্ট' আছে। (১) একটী গরুর বিষয় চিন্তা কর। গরু 


তাত! ও অনাতা! 


৬৬১৪ 
একটী পদার্থ-ছ্রশ্ট বা বন প্দাথথ নহে । ইহা একটা বসত 
»ঠলেও তাৰ "অবয়বে নানাত বিয়াছে | সাম, শক, 


লাঙ্গলাদ লইয়া গরু । এখানে এ্রকাটী বস্তুর 'মধোই 


নানা বস্তব সমাবেশ দেখিতঠাছ | এখানে যেমন একত্ব 
9 নানাত্ব উভয়হ সন্মিপত হহয়। রঠিয়াছে ব্রদেও তেমান 
একত ও পভতত্ব সম্মিলত ভইতে পাবে । (১) বুক্ষেব দৃষ্টান্ত 
লাকেখ চক্ষে বর্গ একটা পন্তত। কস্ত 


[চগ্কা করিলে বুঝ ঘঠিবে, হাব আপয়পেব মধো ভিন্নতা 


ঠাতণ কণ। 


বায়াছে। কা, শারা, দর, পুষ্প, ফণাপধি একজাতীয় 


প্র নভে | তারা ছিন্ন [ভন পত্র হঠলেন ইভাদিগের 
সম্মিলনে বক্ষ নামক একটা পস্ব গঠিত হইয়াছে । লৃক্ষ 
বুরূপে এক, কস্ত শাখাদি ভেদে বৃঙ্ষে নানাত্ব ৪ খহিয়াছে ; 
তেমান বদ্ধ বঙ্ধদপে এক কিন্ত গগভাদি ভেদে বঙ্গে 
৩) সমুদেখ দুগাপ্ত৭ বহিযাছে। সমুদ্র 
'এপটা বস্ত, কিন্তু জল ৬৪ কেন বুপদাপি শহয়াত ত 
সমুদ | এহ নমুদও এবজ ৪ নানাত্ব একাপারে বর্তমান । 


(৪8) নের দৃষ্টান্ত? দেগয়া যাইতে 


পশন্ভত্ব” পর্তীমান। 


শাবে। এখানে? 
একাধারে একত ও বত পর্তমান। 

ব্রঙ্গ বিষয়েও আমরা বালিতে পাবি যে তাহাতে একত 
€ পৃত্থ ইয়ে সামঞ্জন পাত কাবয়াছে | হিলি পূর্ণ 
পুর্ণকাধশ ₹. এ »হনে 


পুণকা বণ পুণকাধা উৎপন্ন 


প 
হয়| বঞ্ধী যেমন কারণ অপস্ঠাতে পুর্ণ, কার্যোৎপত্তি 
অবস্থাতে? তান পথ | সঠিরাং এই জগৎ গ্রিতিকালে ৪ 


পুর্ণর্। ভি মার বিচ নহে । আবার মগন 'গ্রলয়- 
শাবাব পুর্ণ" 


এ জগৎকে 


কালে এহ গগৎ্ পর্ব্রহ্গে লীন হবে, হথন 


কারণ রূপে আবাশগগু থাকিপে। হতবাঃ 


উড়ানয়া 'দথার কোন শ্রাবশ্তাকতা শা । এক ব্রহ্ম 
দ্বৈত ৪ আদৈত এই উভয়াজ্মক | ভাষ্োর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
এই গ্রকার পৃর্বপক্ষ উ্থাপন করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন, 
প্রথমত£,-আনমবা যে জগতের শস্তিত্ব একবারে 
মস্বটকার করিছেছি চাহা নহে । সাধারণ লোকের চক্ষে 
গগৎ চিরকাপষ্ট থাঁকপে। ঘাগাণা সংসাবে অনুরক্ত, সংসার 
ছাড়া যাহারদের ১ কোন লক্ষ্য নাই, যাগারা সংসার 
তাগ করতে অসদধ, স্তাহাদিগকে উপদেশ দিবার 


সময় অনশ্তুই বলিব ধে এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় 


৬১৪ 


সবই আছে । রি রি এসব কি রি তাহা! হইলে 
পড়িনে কিন্তু ধাহাবা 
বক্গলিজ্ঞান্্, ধাভারা স*সারের তাসার্তা বুঝিয়া উহার 
অতীন হইবার জনা বাকুল তষয়াছন, তীহাদগের নিকট 
পরমার্থতত্ব প্রকাশ কবিন-__শ্ঠাহাঁদিগের নিকটই বলিন যে 


এজগৎ অস্থিত্ববিহীন | 


তাহারা যে ভয়ে আকুল হইয়া 


দ্বিতীয়তঃ--তোমবা যাশাকে প্রন্াঙ্গ দর্শন বলিন্ছে 
লোকে ত মায়! ভল্ীও 
দর্শন করে, স্পর্শ করে, তাহাব শব্দও শবণ কবে 'এবং 
সেই তম্তীর পৃষ্ঠে অধিবোহণ 9 কবিয়া গাকে। কিন্তু 
এই মায়া তল্জীর কি অস্তিত্ব আছে? স্বপ্পেকি লোকেব 
দর্শন স্পর্শনাদি কাধা সম্পন্ন ১য় না? স্বপ্পে কি ব্যাঘাদি 
দেখিয়া লোকে চীৎকার করে না, 'এবং তাহাদের শরীরাদি 


তা! বাস্তবিক প্রকৃত দর্শন নচে। 


কি কম্পিত হয় না? 'াগচ এ স্বপ্রদৃষ্টবস্ত মিগা। নই আর 
কিছুই নতে। স্বতবাং “আঅন্নভূ্ি” ও “বাবভাব+-কে প্রমাণ 
স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না। 'এ কথাও 
না যে “যাহা উন্জিয়গ্রাহা তাতাই অস্তিত্ববান” । 
তৃতীয় “ক্তব্ায এ যে ৈতাদ্বৈৎ মত অসার কল্পনা 


স্মতরাং বল! যায় 


(তৎ অসৎ । বুঃ. ভাঃ., ৫1১ )। প্রথম কারণ এই যে বর্গ 
বিষয়ে উৎসর্গ ও অপবাদ সম্ভব নয়। যেমন প্রাণীভিংস! 
ইভা একটী উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ নিধি । 
পঁ সাধাবণ বিধির অপবাদ করিয়া এ উপদেশও দেওয়া 
হইয়াছে যে 'যজ্জাদিতে প্রাণা হিংসা করিবে'। 
অভিংসাই বিধি ইহার বিশেষ স্থলে ( একদে”্শ ) ভিংসাই 
বিধি। কিন্তু ব্র্গবিষয়ে এ প্রকার বলা যায় না। 
প্রথমে ব্রঙ্গকে "অদ্বৈত বলিয়া তাহার পথ বলা হইল 
তীহাব বিশেষ স্থল দ্রৈত, এপ্রকার সম্ভব নয়। 
অস্ৈত বস্তর একদেশত্ব স্বীকার করা যায় না। (ব্রহ্মণঃ 
অদ্বৈতত্বাৎ এব একদেশত্ব অনুপপত্তেঃ । বুঃ. ভাঃ., ৫১1) 
দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ব্রহ্মবিষয়ে বিকল্পও জন্তণ নয়। 
“অতিরাত্র যাগে ষোড়শ পাত্র গ্রহণ করিতে হয়” 
রাত্র যাগে ষোড়শী পাএ গ্রহণ করিতে হয় না+) 
[বিধি পরম্পর বিরুদ্ধ । গ্রহণ করিলে 
বিরোধ পরিহার হয়। বকল্প গ্রহণ বস্তবধম্ম নভে__ 
ই পুরুষের উপর নির করে। একজন পুরুষ প্রথম 


করিবে না" 


সববত্র 


কারণ 


*মতি- 
এই দুইটা 
এস্ঠলে বিকল্প 


প্রবানী--চেতজ, ১৩১৭ 


লাস 


| ১০ম ভাগ, রর খণ্ড 


পাতি পাটি তিন 


বিবি অ অন্ভদারে প পাত্র গ্রহণ করিতে পারেন-__্পর একজন 
দ্বিতীয় নিধি মনুলারে৪ কার্ধযা করিতে পারেন। কিন্তু 
বস্্বিষয়ে এপ্রকাৰ সম্ভব নয়। ব্রঙ্দগ একবার দ্বৈত, 
আপার অদ্বৈত এপ্রকার বিকল্প হইতে পারে না (ন তি 
তথা বস্তববিষয়ে দ্ৈ5ং 
সম্ভবতি অপুক্ষ তন্্ত্বাৎ আত্ম-বস্তুনঃ। 


০, সলাত তিতা তি 


বা স্তাৎ, অদ্বৈচং নেতি বিকল্পঃ 
বুঃ. ভাঁঃ., 

চতুথ5ঃ- ব্রহ্মপিষয়ে সমুচ্চয়ও সম্ভব নহে । ব্রহ্ম দ্বৈত 
এবং অদ্বৈত উভয়ই” এপ্রকার বলা অযৌক্তিক, কারণ 


৫1১ )। 


ইভা আত্মাবিরোধী ( বিরোধাচ্চ দ্বৈতাদৈতয়োঃ একত্বন্ত । 
বুঃ. ভাঃত 01১01 

পঞ্চমতঃ-_ উভা 
যাহ! অনেকাত্মক এবং যাহ! ক্রিয়াশীল তাভা নিতানস্থ ভঠতে 


হআায়বিবোধী। বাতা 'অনয়ববিশিষ্ট, 


পারে না। (তথা হায় বিরোধোশপি, সাবয়শস্তটা অনেকা- 
আস্ত ক্রিয়াবতঃ নিতাত্ব অন্পপভেঃ | বুঃ. ভাই ৫1১1) 
ন্ততরাং দ্বৈতাদৈতবাদ স্বীকার “বিলে ব্রঙ্গের নিতাত্বের 
বাঘধাত ভয়। 

য্ঠতঃ_ ইহা শ্রতিবিরোধী। 
সৈম্ধবঘননতৎ একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, 
রহিত ), কার্ধা ও কারণ রহিত, বাহা ও 
বর্জিত ইত্যাদ। এই সমুদয় উক্তি সত্তেও যদি ব্রহ্মকে 
দ্বৈতাদ্ৈত বল তাহা ঠইলে এই সমুদয় শ্রুতিকে জলে 
ফেলিয়া (সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তাঃ হ্থাঃ। বৃহ, 


শ্রুতির 
নিরস্তর (জাত্যস্তর 


মতে ব্রঙ্গা 


অতান্তর তেদ- 


দেওয়া ভয় 
তাও ৫1১1) 

সপ্তমতঃ--দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিপণে “একরস' 
ব্রঙ্গকে সমুদ্র '9 ধনের ন্তায় অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা 
করা হয়। এস্টলে জন্মমরণাদি শত সত্ব অনর্থকেই কি 
ব্র্মের 'মঙ্গ বলা হইতেছে না? শ্রুতিতে ব্রঙ্গকে ধোয় 
বলিয়া উপদেশ দেওয়া ভইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার 
অনর্থসঙ্কল বর্ম কি ধোয় তষ্টতে পারেন? শ্রুতি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে 'ব্রহ্গকে এক প্রকার বলিয়াই জানিবে, 
“ষে ব্রদ্ধে নানাত্ব দশন করে সে মৃত্যু অপেক্ষাও মৃত্যু প্রাপ্ত 
ভয় | ভেদ দ্রশনের যখন নিন্দা করা ভইয়াছে--তখন 
বন্দে কখনই ভেদ স্বীকার কর! যায় না। স্থতরাং ব্র্ 
€( বুঃ. ভাঃ, ৫1১ )। 


যাইতেছে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শ্রুতি, 


“একরস” । 


স্থতরাং দেখা 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 


স্বৃতি ও যুক্তিবিরোধী। এপ্রকার কল্পনা মপেক্ষা উপনিষৎ 
পরিত্যাগ করাই বরং শ্রেম্ ( তন্মাৎ শ্রুতি স্বৃতি গ্তায় 
বিরোধাৎ অন্ুপপন্ন৷ ইয়ং কল্পনা; অন্তাঃ কল্পনায়াঃ বরম্‌ 
উপনিষৎ পরিত্যাগঃ এব | বুঃ. ভাঃ ৫1701 


৮ | “সর্বং খন্থিদং ব্রহ্ম” | 


এখানে একটা বিষম সমন উপস্থিত হইল । বেদাস্ত- 
শান্সে বল! হইয়াছে “সর্বং থহ্বিদং বর্ণ (ছান্দোগ্য উই. 
৩1১৪।১ ) “এই পরিঘৃশ্তমান জগৎ ব্র্ধই”। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন 
দ্বিতীয় সত্তা নাই তখন জগৎকে ব্রহ্ম না বলিলে চলিবে 
কেন? কিন্তু তাই বাক কবিয়া বলি? ব্রন্গে কোন 
প্রকার ভেদই নাই এবং এই জগৃৎ নানাত্পূর্ণ । এমবস্থায় 
এজগতকে ব্রহ্ম বলি কি প্রকারে ? আমাদের উভয় শঙ্কট-__ 
জগতকে ব্রঙ্গ বলাও দোষ আবার না বলাও দোষ। 
উপায় কি? শঙ্কর হাব একটী মীমাংসা করিয়াছেন । 

রজ্ছু দেখিয়া যেমন লোকে সর্প বলিয়া ত্রম করিতে 
পারে, শুক্তিকা দেখিয়া যেমন রজত বলিয়। ভ্রম হওয়। 


এখন 


সম্ভব, গগনকে যেমন লোকে স্ত্রনীল কটাহতল বলিয়া 
ভ্রম করে, তিমির-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন এক চন্দ্রের স্থলে 
দ্বিচন্দ্র দরশন করে, তেমান মজ্ঞলোকে স্বগতভেদরহিত 
্রক্ষকে বিচিত্রতাপুর্ণ জগৎ বলিয়। ভ্রম করিতেছে । বিজ্ঞ- 
লোক রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই গ্গানিতেছে। আমি কিন্ত 
জ্বর স্থলে রজ্জু না দেখিয়া সপ দেখিতেছি। নিজ্ত- 
ব্যক্তি আম'কে ধঁলতে পারেন যে “তুমি যে সর্প দেখিতেছ 
তাহা রজ্জুই”। আমার যদি ভূল ভাঙ্গিয়া যায় আামিও 
সর্প না দেখিয়! সেম্থলে রজ্জুই দেখিব। ম্তরাং এক 
অর্থে “সপ রজ্জুই,”--এই অর্থে “জগৎ ব্রহ্মই”। ইহাকেই 
বলে “বিবর্তবাদ”। রজ্জু কখন সর্পরূপে পরিণত হয় না, 
্রক্মও তেমনি জগত্রূপে পরিণত হন নাই। রজ্জুকে যেমন 
সর্প বলিয়া ভ্রম করি, তেমনি ব্রহ্মকেও এই জগৎ বলিয়া 
ভ্রম হইতেছে-_স্বগতভেদরহিত বস্তুকে নানাত্বপূর্ণ বলিয়া 
মনে হইতেছে । এখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্তক। 
সর্প কখন রজ্ছু হইতে পারে না এবং রজ্জুও কথন সর্প 
হইতে পারে না। তেমনি জগৎও কথন ব্রহ্ম হইতে পারে 
না এবং ব্রঙ্গও কখন জগৎ হইতে পারেন না। “এই 


আত্ম ও অনাত্বা 


৬১৫ 


হ্তী মৃগ্ময়” _-এই জ্ঞানে ছ্টটী জ্ঞানের সমাবেশ হইয়াছে । 


ভাতে 'ঠন্তিজ্ঞানা রহিয়াছে এবং মৃত্তিকাক্জানও 
এই উভয় জ্ঞানের সন্মিলনে “মৃণ্ময় তস্তী'র 
জ্ঞান হইয়াছে । 
সপ রজ্জুই”? এখানে ক 'রজ্জুজ্ঞান। ও “সপজ্ঞানের? 
সমাধিকরণ হইয়াছে? “রজ্জুজ্ঞান” এক, “সপজ্ঞান” অন্। 
এই উভয় জ্ঞানের সমাবেশ হইয়া অবশ্ক্ট এখানে কোন 
নৃতন জ্ঞানের টৎপাত্ত হয় নাত। যতক্ষণ “সপবুদ্ধি” 
থাকিবে তঠক্ষণ “রজ্জুবুদ্ধি” গাগ্রত হইবে না। সপ 
তিরোঠিত না হইলে সেগ্কলে বজ্জুর আবির্ভাব হতে পারে 
না। বিজ্ঞ লোকের নিকটে রজ্জু রজ্জুরূপেই প্রকাশিত, 
তাহাদিগের নিকটে সপের শস্তিত্বঠ নাই। রজ্জু ও সর্পের 
মধ্যে যে সম্পক, ব্রহ্ম ও জগতের মধোও ঠিক সেহ সম্পর্ক । 
আমরা যে একট বিচিত্র জগৎ দেখিতেছি, প্রকৃত পক্ষে ইভা 
বিচিত্র জগৎ নহে; কেবল ব্রঙ্গই রহিয়াছেন, আমরা 
ভ্রমান্ধ হইয়াই এই স্থলে স্বগতভেদরহিত ব্রহ্ধকে না 
দেখিয়া বিচিত্রতাময় জগৎই দেখিতেছি। কিন্তু যখন ভুল 
ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন এই নানাত্বপূর্ণ জগৎ আর দেখিতে 


পাইব না, ইনার পরিপর্তে “একরস” ব্রহ্মকেই দেখিতে 


বচিয়াছে। 
এই অথেত কি বলা হইয়াছে যে “এই 


পাইব। এই মত প্রচার করাই শঙ্করের উদ্দেশ্য । এজন্যই 
তিনি বলিয়াছেন_-* 


“বিদ্যা দ্বার। অবিদ্যাজনিত লাগতপ্রপঞ্চকে লয় কর। লয় করিয় 
সেই আধতনভূত এক আত্মাকে একরস বলিয়! জান”। বেঃ. ভা: ১৩1১। 


রজ্জু ও সর্পের দৃষ্টান্ত হষ্টতে আমরা বুঝিতেছি যে 
সর্প সর্পরূপে রজ্জব নে ; প্রকৃত কথা এই এ সর্প সর্প ই 
নতে উহা রজ্জুই । তেমনি জগৎ জগত্রূপে ব্রহ্ম নহে) 
যাহাকে জগৎ বলা হইন্ছে তাহা জগতঠ নভে, তাহা 
ব্রহ্মই । এই অর্থে “সর্ববং পন্থিদং ব্রহ্ম” । জগৎ জগৎ- 
রূপে গৃভীত হইবে অথচ বলা হইবে এ জগৎ ব্রহ্গ_ইহা 
শহ্করের মত নহে । জগতের জগত্ব বিনাশ করিয়া ইহার 
তরহ্বত্ব স্কাপন করাই শঙ্করের উদ্দেশ্য । 

আমর! চারিটি প্রবন্ধে শঙ্করের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা 
করিলাম । পর প্রবন্ধে এই দর্শনের সমালোচনা করিবার 
ইচ্ছা! রহিল। | মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


৬১৬ 


পৌরাণিক আখ্যায়িকার 
উপাদান 


“ন্তি পৌরাণিকী পাঞ্ডা” বিয়া টাকাকার 'আপনার 
কর্তব্য শেষ করেন, তিনি আর বেণা ভাবিতে প্রস্তত 
নভেন। তত্ববিদ্‌ তাহাতে সন্তুষ্ট ভন না, তিনি আমারও 
কিছু চান। টাঁকারুৎ যেখানে "শেষ করিলেন, 


(সথান ভহতে পশ্চাতে যাহয়া মুল অন্েষণে তৎপর” পুরাণ 


তত্বানিৎ 


সব জাতিরঠ আছে । সকলেরহ জাশীয় জীণনের এক 
ধায় পুরাণকোধে নিব । সে কঠোর আবরণ ভেদ 
কারয়া ফলশশ্ত আহরণ সভজ্সাধা ব্যাপার নভে । তা, 
এএকাল মানুষ এহ আবরণ লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, এই 
আবরণহ নাড়াচাড়া করয়াছে। াশিয়াছে, এই আবরণ 
সব, আর কিছু শাপপার নাহ । শাগকেলের ছোবা ৪ 
মানাকেই শাহাব সব্বসন্থ বলিয়া ধারয়া পইয়া বসিয়া রঠি- 
য়াছে। 'এথন কিছ পুবাণের এ কঠোর আবরণ স্থানে 
স্থানে ভগ্ন হওয়ায় আমরা দেখিছে পাইতেছি মে এই সকল 
করিতে পারিলে 
লৈষ্টোর স্তরসাল ফলের আস্বাদন প্রত্তাশা করা যাতে 
পাবে। 


মানবেতিভাসেখ এক অবস্থায় সর্বদেশেই মাননজাতির যাহা 


নীবস আযষাট়ে গল্পের মধো প্রণেশ 
আমবা বেশ উপলব্ধি করিতে পাবিন্েছ্ি যে 


সম্পদ--শাভার দশন, নিজ্ঞান, হাতঠাস, জোতিষ, ধক্ম 
প্রভৃতি সকলঠ- এত পুরাণে কুহেলিকীয় আচ্ছন্ন ক'রয়া 
রাখা হইমাছে | বাহ্দুষ্টির কাছে যাহা আুবাক্ু, আন্ষ- 
রক ব্যাখ্যায় যাহা উদ্দিন, তাহা পুরাণের অর্থ নভে। 
মূল যাহা, তাহা দৃষ্টিব অশীতস্তানে অপস্থিতি করিতেছে, 
এই কাধ্ো 
যে শ্রম বায়ত হঠবে তাশা 'য সব সময়ে ফল উৎপন্ন 


তাহ! অন্ষণ করিয়া পাতির কারতে হউবে। 


করিবে তাহা নহে, কেন না, কোন্‌ অতীতে কোন্‌ অবস্থার 
মধো যে মূলের পতন হইয়াছিল তাহা হয়তো এখন 'আমা- 
দের ধারণার অতীত। তবুও “ভূতে পশ্তন্তি বর্ধরা” 
এই উপহাসের বিষয়ীভূত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্বেও 
'আজ আমরা কয়েকটি সাধাধণে 'প্রচলিত পৌরাণিক উপা- 
খ্যান মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, অমৃত না উঠিয়! যদি 
গরল স্ঠে, তবে তাহাও শিরোধার্য্য। 


প্রবাসী-_চেত্র, ১৩১৭ 


১ম গাগ, হয় খণ্ড 


পৌবাণিক আখ্যায়িকা হইতে অনেকেই এতিহামিক 
তত্ব নিদ্ধারণ কাঁরতে চেষ্টা কাধ থাকেন। কেন না, এই 
সকল 'আখ্যায়িকার সঙ্গে জনপ্রধাদ স্থান, কাল ও পাত্র 
না হইতেই উপাখ্যানগুলির 
এঁতিষ্াদিকভা সম্বন্ধে একটা সহজ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। 
কিন্তু অপরাক্ষি5 জনপ্রবার্দের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস 
নি্ধারিত ভ:তে পাবে না। পৌবাণিক বীরপুরুষগণের 
সঙ্গে গাপনাদের জন্মস্থান ও স্বঙ্ঞাতকে জড়ায় জনপ্রবাদ 


গড়ত করিয়া রাখিয়াছে। 


রচনা করা খাঁনবন্শাঠব একট। স্বভা৭!সদ্ধ প্রবৃ্ডি আছে 
বলিয়া মনে ভয়। ইউরোপের ভাতিসকল 'মাঁপনাদিগকে 
টয় ঘদ্ধেবক কোনও না কোন গ্রীক নীরের বংশোদ্তৰ 
ভাবিয়া গৌরন কিয়া গাকেন। ইংবাজ তো আপনাকে 
ইন্সেলের লুপ দ্বাদশ শাখার 'মহতম বলিয়া পরিচয় দেয়। 
চৈতদেনের 'আপর্ভাবের পূব বুন্দাননের তো কিছুই 
ছিপ না বলিলে হয়। ঠা সম্পূর্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণণগণের 
উছ্ামের ফল। পুরাণের সঞ্জে মিলাইয়া খুটিনাটি করিয়া 
সব স্থান শির্দেশ করিয়া দেওয়া তহয়াছে। মথুবা ও বুন্দা- 
বন দেখিয়া বেশ মনে ভয়, যে, একটা প্রাচীন সঠরের ভগ্া- 
বশেষ, আরটি নৃতন পল্লীমাত্র- নূতন ধেশ দিয়া গড়িয়া 
তোলা ৯ইয়াছে, উহ বিগত চাঁখশত বৎসরের কাতি। 
কিন্তু জন গ্রুণাদ এমন পুঙ্ঘান্সপুঙ্খরূপে সব নিদ্দেশ করিতেছে 
পাটীনত্ব অশিশ্বাস 
একটা গুন প্রবাদ প্রচপিত হওয়ার পর 


যে সাধারণ লোকেব পক্ষে উহাণ 
করা অসম্ভন। 
শতণর্য অতী* হলে ভাঙা শত বৎসবখের কি ছুহাজার বৎ- 
সরের তাহা নির্ণয় করা পরীক্ষা ও গবেষণা সাপেক্ষ, কেবল 
এই বঙগদেশে 


এমন স্কান আছে যেখানে একটী শ্লডঙ্গ দেখাইয়। জনপ্রবাদ 


জনগ্রণাদের উপর নির্ভর কাঁরলে চলিবে না। 


ধলিতেছে যে মহিরাবণকে বধ করিয়া হন্রমান এক স্ন্ধে 
শ্রীরাম-লঙ্ষণ ও এক স্বন্ধে কালিকাদেবীকে বহন করতঃ 
এই পে উঠিয়াছিলেন এবং পাশ্ববন্তী এক মন্দিরেখ দিকে 
অঙ্কুলী নির্দেশ করিয়া বলে যে এন সেই মঠিরাবণ-পৃঁজিত৷ 
কালী। অথচ আদ বামায়ণে মহিরাবণের নাম গন্ধও 
নাই । উহা কম্তিবাসের কীন্ঠি। স্বতরাং জ্নপ্রবাদ 
তাহার পরে কল্পিত। সেইরূপ যদি আসামের তেজপুর 
সরে বাণরাজা ও তদীয় কন্ঠা উষ্া সম্বন্ধে জনপ্রবাদ 


ডট সংখ্যা এ 


অসক্কোচে স্থান নির্দেশ করিয়া ছে দে, তবুও এক জনপ্রবাদের 
জোরেই উপাখ্যান ইতিহাস হইয়া! উঠিবে না। কেন না, 
বাণরাজার আখ্যায়িক ইতিহাসজাত নহে, উহার মুল 
সুর্যাসন্বন্ধীয় রূপক--১০0197 [10].  সহ্জকিরণ রবি- 
ছুহিত উষা পুরাণকারের হস্তে সহজ্ববাহু বাণকন্া! উষায় 
পরিণত হইয়াছেন। 
উষ থাকে না, অস্তহিত হয়। যিনি কবি, ধাহার সৌন্দর্য 
বোধ 'আছে, তিনি জানেন উধষা কেমন স্থন্দরী, কেমন 


মনোরমা | কিন্তু হইলে কি হয়, দিনকে কেউ ঠেকাইয়া 
রাখিতে পারে না, দিন অনিরুদ্ধ, সে আসিয়া পড়ে এবং 
উষাকে হরণ করে। 


পৌরাণিক উপাখ্যানের উষাহরণ” নাম নিরর্৫থক। 
কেন না, তাহার মধ্যে অনিরুদ্ধকেই চুরি করিয়া আনা হয়। 
কিন্তু সৌর রূপকে বাস্তবিকই দিনের আগমনে উষা অপ- 
ঈতা হয়। আর দিন যে উধারই স্বপ্ন। আমর এখানে 
বসিয়া সে কথাট! ভাল করিয়! উপলব্ধি করিতে পারিব না। 
পপ্ডিতপ্রবর তিলক দেখাইয়াছেন, উষ! উপাখাযানের মুল 
আর্যগণের আদি নিবাস সেই সুমের প্রদেশে । সেখানে 
উষ! আমাদের এখানকার স্তায় মুহূর্তকাল স্থায়ী নহে, 
একমাসব্যাপী। সেই ৫1৬ মাস স্থায়ী রজনীর অন্ধকারের 
--যে অন্ধকারের পরপারে যাইবার জন্ক খণ্েদের খধিগণের 
এত ব্যাকুল প্রার্থনা, সেই অন্ধকাঁরের-_অবসানে হৃর্্যো- 
দয়ের প্রাক্কালে যখন উষ! আবিভূ তা, তখনই তো তাহার! 
দিনের কল্পনা করিতে অবসর পাইতেন, নতুবা! এ দীর্ঘ 
রাত্রির যে অবসান হইবে-_তীচাদের ব্যাকুলতা দেখিলে 
মনে হয়__তাহ তাহার! যেন সাহস করিয়া ভাবিতেই 
পারিতেছেন না! । তাই অনিরুদ্ধ দ্রিন উধার স্বপ্র। স্বপ্ন 
হইলেও অনিবার্ধ্রূপে দিন আসিয়া উধাকে হরণ করে। 
তারপর, বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুর যে জবাকুম্থম- 
সঙ্কাশ কাশ্তপেয় মহাছাতি হৃর্যাদেবের বিশ্বব্যাপী কিরণজাল, 
যাহার মধ্যে-সূর্যযদেব অবস্থিত- -তাহারই রূপক মাত্র তাহ! 
আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অথচ আসামের বাণ- 
রাজার কন্য! স্বপ্ন দেখিলেন গুজরাটবাসী শ্রারুষ্ণের পৌজ্র 
অনিরুদ্ধকে, মার অমনি বাণাস্তঃপুরচারিণী চিত্রলেখা মুহূর্ত 
মধ্য ভ্বারকাদুর্গস্থিত, ষে ছুর্গ শক্রভয়ে সমুদ্রগর্ভে নিশ্মিত 
২ 


পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান 


দিন খন আসিয়া পড়ে তখন আর. 


রঃ 


লেই নিত হস্ত অনিরদ্ধকে চুরি করিয়া আলিল, আর 
অমনি একটা উধ্বাহরণ হইয়া! গেল-_এই কথা আমাদিগকে 
ইতিঙাস বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে হইবে! তাই. কৰি 
আক্ষেপ করিয়া বণিয়াছেন - 


“গিলে কিহে আধাজাতি এই ভন্ম ছাই 
অকপটে ?' 


পৌরাণিক উপাখানের উপাদান অধিকাংশ 
এই উপাদান শস্ততঃ পীচ 


বস্তুতঃ, 
স্থলেই এ্তিহাসিক নভে । 
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। 
১। প্রথমতঃ, কতকগুলির মূল যে ইতিহাস তাহা 
সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে তানহা নির্ণয় করা অতীব 
কষ্টসাধ্য । একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। কংস দৈববাণী 
শুনিলেন যে ভগিনীর পুত্র তাহার বিনাশ সাধন করিবে। 
ইতিহাস বলিল, এজন্য দৈববাণীর প্রয়োজন নাই । যে নিজের 
পিতাকে রাজাচাত ও কারারুত্ধ' করিয়! রাঞ্জ৷ হষ্টয়াছে এবং 
নিজে অপুভ্রক স্থতরাং ভগিনীর পুক্রগণই রাজ্যের ভাবী 
উত্তরাধিকারী, ভগিনীর পুজ্র জন্মিলে যে রী পুত্রকে লইয়! 
প্রজাগণ তাহার জীবনের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিতে পারে, 
এ সন্দেহ প্রাচীনকালের আরংজীব নৃশংস কংসের মনে 
আপন! হইতে উদয় ভওয়াই একান্ত স্বাভাবিক | দৈব- 
বাণীটা পৌরাণিক । একাদিক্রমে ছয় পুত্রের নিষ্টর হত্যার 
পর সংক্রুন্ধ প্রজাগর্ণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া অকালপ্রস্থত 
সপ্তম এবং অষ্টম পুক্রকে কারাগার হইতে সরাহয়া ফেল! 
একট! অসম্ভব ব্যাপার নহে । সেজন্য যোগমায়ার 
বৈকুষ্ঠ হইতে কষ্ট করিয়া কংস-কারাগারে না আসিলেও 
চলে। তবে যে মায়াদেবী বলদেবকে দৈবকীর গর্ভ হইতে 
লইয়া রোহিণার ক্রোড়ে স্থাপন না করিয়া গভে স্থাপন 
করিয়াছেন, সে কেবল পুরাণের মর্যাদা রক্ষার জন্য, 
ইতিহাসের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তারপর 
শ্রীরঞ্ণকে লইয়া বাছির হইবার সময় ষে শ্রীরুষ্ণের মভিমায় 
বন্ুদেবের হাতের শৃঙ্খল খুলিয়! গেল, মায়াদেবীর কৌশলে 
যে প্রশ্করিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িল, ঝড় বুষ্টির মধ্যে যে 
বান্থুকী সহস্র ফণ। বিস্তার করিয়! পম্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন 
ব! ভাদ্র মাসে যমুনা হঠাৎ হাটু গলে পরিণত হইলেন সে 
কেবল পুরাণকারের ন্থুরোধে । নতৃবা মত্যাচারী নৃশংস 
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রাজার | বিদ্রো্ী প্রজাগণের ররিকেতির লবতী ও 
কেন্ত্রভূমি বন্থদেবের হাতের বন্ধন খুলিয়৷ দিবার লোকের 
অভাব হয় না, সেজন্য কোন অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন 
নাউ । 'এরপ স্থলে মায়াদেবীর সহায়তা ব্যতীতও প্রহরি- 
গণকে নিদ্রিত করিয়! ফেল যায়। সুতরাং এমন সময় 
যদি রজনীযোগে ঝড় বুষ্টির মাচ্ছাদনের স্থযোগে অনার্ধাপতি 
বাস্থকী সহম্র অনুচর সহ সাহাযোর জন্য দণ্ডায়মান ভন 
বে পুক্রক্রোড়ে বস্দেনের পক্ষে ভাদ্র মাসের যমুনা পার 
হওয়াটা একটা কষ্টকর কার্য ভইবে না। কিন্তু অলৌ- 
কিকতা বর্জন করতঃ উপাখ্যানকে স্বাভাবিক ঘটনার 
ভূমিতে আনিতে পারিলেই যে তাহা ইতিহাস হইলা, তাহ! 
নহে । ইতিহাস হইবার পক্ষে প্রথম আপত্তির নিরসন 
হইল মাত্র । এখন স্বাধীন প্রমাণের দ্বারা আখা।য়কাকে 
ইতিহাস রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে । সে 'মতি দুরূহ 
ব্যাপার । ইতিহীস তইলেও এতদূর হইতে কোনও 
ঘটনাকে ইতিহাসরূপে প্রমাণ করা বহু আয়াসসাধ্য। 
তারপর ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়৷ যখন কাব্য ব! উপন্তাস 
রচিত হয় তখন ইতিহাস আরও জটিলতা-জালে আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়ে । কবি তো চিত্রকর । তিনি যেখানে যেটি ভাল 
পাইবেন তাহারই একত্র সমাবেশ করিয়। চিত্রাঙ্কণ করিবেন। 
তিনি যে দশ জায়গ! হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলেন তাহা 
ধরত্তিহাসিক হইলেও তিনি যে চিত্র আকিলেন তাহা তো! 
আর এঁতিভাসিক বলিয়া ধরিয়া ল্তে পারি না। এদূর 
হইতে এ চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া! তাহার অংশগুলির এীতি- 
হামিকত! প্রমাণিত করা যে একরূপ অসাধ্য তাহা বলা 
নিষ্রয়োঞ্জন। 

২। দ্বিতীয়ত, কতকগুলির মুলে আধ্যান্তিক ভাবের 
রূপক-_যেমন চগ্ডীকাবা। মানব-অস্তরে বা মাননসমাঁজে 
দেবান্থরের সংগ্রাম সর্বদাই চলিতেছে এবং পসর্বভূতেষু 
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা” দেবীর কৃপায় অস্থরগণ চিরদিনই 
পরাজিত হইতেছে, ইহ! প্র:তদিনের অভিজ্ঞতালন্ধ সত্য। 
ইহাই আখ্যায়িকার উপাদান। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
বস্তুটি এন্ধপ ব্যাপক যে এমন ক্ষেত্র নাই যেখানে ইহা 
থাটিবে না। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনার আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা 
বিরল নহে। সুতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা সত্বেও যদি 
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কোন গল্পের অন্ত ব্যাখ্যা পাই তবে তা গ্রহণ ও 
আমাদের আপত্তি নাই । 

৩। তৃতীয়তঃ, বনু মাধ্যায়িক! জ্যোতিষিক রূপকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মধো দক্ষষজ্ঞ একটা স্ব প্রধান। 
ইহার আখ্যানবস্ত সকলেই অবগত আছেন। দক্ষের 
আটাশ কন্তার একজন সতী, শিবের পত্বী। কোন 
কারণে জামাই শ্বশুরে বিবাদ হইলে, শিবকে নিমন্ত্রণ না 
করিয়া দক্ষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্জে পতিনিন্দা 
শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন, স্থতরাং শিবাম্ুচরগণ যজ্ঞ 
নষ্ট করিয়া দক্ষের প্রাণ সংহার করিল। শেষে দক্ষপত্বী 
প্রস্থতির প্রার্থনায় ছাগমুণ্ডে দক্ষের পুনরায় জীবন লাভ 
ভইল। ইহার মধ্য হইতে জ্যোতিধিক রূপক বাহির করিতে 
হইলে হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে 
ভইবে। এই আলোচনায় প্রমাণ হইবে, যাহারা মনে 
করে হিন্দু ঞ্যোতিষ গ্রীক জ্যোতিষের প্রতিবিষ্ব 
(68০০0199) মাত্র তাহার! যেমন ভ্রান্ত, তেমনি আবার, 
যাহারা মনে করে হিন্দুগণ কাহারও নিকট হইতে 
কখনও কিছু ধার করেন নাই, জগৎকে কেবল খণ দিয়াই 
আসিয়াছেন তাহারাও তেমনি ভ্রান্ত । হিন্দুগণ যে অন্ত 
নিরপেক্ষভাবে আপনাদের নক্ষত্রচক্র আবিষ্কার করিয়া- 
হিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় আর কোনই সন্দেহ নাই। 
এই নক্ষত্রচক্রে প্রথমতঃ আটাশ নক্ষত্র ছিল। ইহার! 
চন্দ্রের ভ্রমণপথে অবস্থিত। মুতরাং পৌরাণিকের 
দক্ষপ্রজাপতির আটাঁশ কন্যা, এর মধ্যে ২৭টি চঞ্জের সঙ্গে 
বিবাহিতা। একটি পথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, ইহার নাম 
সতী বা অভিজিৎ (৬62০), সেইজন্য বোধ হয় ইহাকে 
চন্দ্রের পত্তী করা হয় নাই। হিন্দু (জ্যাতিষের গণনা এই 
নক্ষত্রচক্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে বিদেশ 
হইতে রাশিচক্রের আবির্ভাব হইল । একদল এই রাশিচক্রে 
পক্ষপাতী হইয়! উঠিলেন। কেন না, নক্ষত্রচক্র অপেক্ষা 
রাশিচক্র উন্নততর । তাহারা বলিলেন রাশিচক্র লইয়৷ 
নক্ষত্রচতক্রের সঙ্গে মিলাইয়! দেওয়া! হউক। কিন্তু তাহ! 
করিতে হইলে নক্ষত্রচক্রের মধ্যে আভজিৎকে রাখা যায় 
না। অভিজিৎ রাশিচক্রপথের অত্যন্ত বাহিরে অবস্থিত। 
তাই প্রস্তাব হইল অভিজিৎকে পরিত্যাগ কর! যাক্‌। 


৬ সংখ্যা যা] 


ইহাই: দক্ষের ২৮শ কন্ঠার একজনের মৃা। ছি 
জ্যোতিষের এই সংস্করযজ্ঞে ইহাই সতীর দেছত্যাগ। এই 
অভিজ্ধিৎ বর্জন হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাসে একটি অতি 
বিশিষ্ট ঘটনা । নব্য সংস্কারকদলের এই প্রস্তাব যে সহজেই 
গৃহীত হইল তাহা নহে। সর্বদেশে সর্বকালে প্রাচীনতার 
পক্ষপাতী একদল আছেন ধারা যতক্ষণ পারেন নৃতনকে 
ঘরে ঢুকিতে দেন না। স্থতরাং অভিজ্জিৎ বর্জন সাব্যস্ত 
হইল বটে কিন্তু রাশিচক্র গ্রহণ সর্ববধাদীসম্মত হইল না। 
রাশিচক্রও পরিত্যক্ত হইল। ইহাই দক্ষের প্রাণনাশ। 
৩৬০ অংশে বিভক্ত দ্বাদশ রাশির ও ২৭ নক্ষত্রের বাসস্থান 
উদ্ধ-অধো-বিস্তৃত এই আকাশই যে দক্ষ তাহা হিন্দু 
জ্যোতিষাভিজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। যাহ! হউক 
প্রাচীনগণ রাশিচক্র পরিতাগ করিলেন বলিয়াই যে 
নব্যসংস্কারকদল আশা ছাড়িয়া দিলেন তাহা নহে। 
জ্যোতিষক্ষেত্রে রাশিচক্রের উপকারিতা বিষয়ে তারা যু'ক্তর 
অবতারণা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন আলোচন! 
চণিল। এ আলোচনা দক্ষের প্রহ্থুতি__তীহার পুনজ্জীবন- 
দাত্রী। আলোচনার ফল যাহ! সকল সংস্কার সম্বন্ধেই হইয়া 
থাকে তাচাই হইল। নব্যদল আপনাদের মত প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন, প্রাচীনগণ ক্রমে ক্রমে হার মানিলেন। ফল 
হইল, রাশিচক্রের গ্রহণ অর্থাৎ দক্ষের পুনজ্জীবন। কিন্ত 
এখনও দক্ষের মুণ্ড পরিবর্তনের কথা বলা হয় নাই। 
এইখানেই রাশিচক্র যে বাহির হইতে গৃহীত তাহার একটি 
সুম্পষ্ট আস্তরিক সাক্ষ্য (1010108]6৬106170৫) বর্তমান 
রহিয়াছে। হিন্দুগণ বন্ুপূর্কেই নক্ষত্রচক্র আবিফার করিয়া- 
ছিলেন। সে চক্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী । ধাহার1 নক্ষত্র- 
গণের আরুতি দেখিয়াছেন তাহারা লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন উক্ত নক্ষত্র একটি অশ্বমুখ। এখন ষদি রাশি- 
চক্রেরও উদ্ভাবনকর্তা হিন্দুগণই হইতেন তবে প্রথম রাশির 
নাম মেষ হইবার কোনই সম্ভীবনা থাকিত না, অশ্বই হইত। 
কিন্তু রাশিচক্ক ধাহার1! আবিষ্কার করিয়াছেন, হিন্দুরা যেখানে 
অশ্ব দেখিয়াছিলেন, তাহারা! সেথানে মেষ দেখিয়াছেন, 
এই মেষই রাশিচক্রের মাথা অর্থাৎ প্রথম। হ্থতরাং 
এই চক্র যখন গ্রহণ কর! হইল তখন বাধ্য হইয়াই 
দক্ষের মুণ্ড পরিবন্তিত হইল। দক্ষ এখন ছাগমুণ্ 
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লাভ করিংলন। ইহাই দক্ষের মু পরিবর্তনের 
ইতিহাস। 

রাশিচক্রকে যে নক্ষত্রচক্রের উপর চাপাইয়া গৌজামিল 
দেওয়া হইয়াছে তাহারও চিহ্ন বর্তমান. আছে। পূর্বেই 
বলিয়াছি অভিজিৎ বর্জনের কারণ এই যে এ নক্ষত্র 
রাশিচক্রবস্মের এত বাঠিরে যে রাশিচক্র রাখিতে গেলে 
আর সেট! রাখা যায় না। নতুবা ২৮ নক্ষত্রের মধ্যে 
ওজ্জল্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে পরিত্যাগ করিবার আর 
কোনই কারণ নাই। চক্রমধ্যে শেষ নক্ষত্র রেবতী অতি 
নগণা, তাহাকে পরিত্যাগ করাই স্বাভাবিক হইত। 
এখনও শ্রবণ! বা স্বাতী নক্ষত্রচক্রের অত্যন্ত বাছিরে পড়িয়! 
থাকে, তাহা সহজ চক্ষেরই বোধগমা। আরও একটী 
গৌজামিল আছে । রাশিগণের মধো বৃশ্চিক রাশির 
নামেরই সর্বাপেক্ষ। বেশী সার্থকতা । অন্ত কোনও রাঁশির 
নামকরণে বোধ তয় দ্বাধীন দুই ব্যক্তির এক মত হইবার . 
সম্ভাবনা নাই । নক্ষত্রচক্রের তিনিটি প্রধান নক্ষত্র উহার 
অন্তর্গত। অনুরাধা মন্তকে, জোোষ্টা বক্ষে, মূলা লাহুলে। 
কিন্তু নাক্ষত্রিক গণনায় অষ্টমরাশি বৃশ্চিক ১৮শ নক্ষত্র 
জোষ্ঠাতেই শেষ হয়। গৌঁজামিলের দরুণ এটি ঘটয়াছে। 

এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ছুটি আপত্তির থগণ্ডন প্রয়োজন । 
রাশির নাম মেষ কিন্তু দক্ষের মুণ্ড কেন ছাগ? ইহার উত্তর 
এই, ছাগ মেষ এক পর্য্যায়তুক্ত পণ্ড বলিয়া একার্থবোধক- 
রূপেই গৃহীত হইয়াছে । অশ্ব সেই শ্রেণীভুক্ত হইলে বোধ 
হয় রাশির নাম অশ্বই হইতে পারিত। তাহার! যে ছাগ 
মেষ একই অর্থে লইয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ এই 
যে গ্রীক জ্যোতিষে দশম রাশ ছাগ (02911007705) 
কিন্ত হিন্দুগণ তাহা বদলাইয়৷ মকর করিয়াছেন। 
ইহার কারণ এই যে মেষ যখন এক রাশির নাম আছে 
তখন একার্বোধক আর একটা রাশি চক্রে থাকিলে 
গোলযোগ হইবে । অন্ত কারণে নাম সংস্কারের প্রশ্ন যদি 
উঠিত তবে সংস্কারের জন্য ছাগল অপেক্ষা অনেক উচ্চতর 
জিনিষ ছিল।* যাহা হউক, অন্ত আপত্তি এই যে 


* সাধারণের মনন্থষ্টির'জন্তই এই আপত্িটির উল্লেখ কর! গেল, 


কেন ন!, সাধারণতঃ লোকের এই ধারণ! যে দক্ষের ছাগমুণ্ড ও প্রথম 
রাশি মেব। কুুতরাং এ ছুটি স্বতন্ত্র জিনিষ। বাস্তব পক্ষে এখানে 


৬২০ 


শন্লানছদারে পতিনিং। নক্ষত্রের 1 অধিপতি শিব নহেন, 
ব্র্মা। ইহার উত্তর এই, যে, দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার পুক্র, 
স্থতরাং দক্ষের কণ্ঠাকে ব্রঙ্গার সঙ্গে বিবাহ দেওয়াটা 
পুরাণকারের কাছে নিতান্ত ঘরাও বন্দোনস্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে, হাতে কিছু কবিত্বও নাই, দৃষ্টিকটুও 
বটে। 
পর্য্যায়ভূক্ত দেবতা! শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ ঘটাইয়াছেন। 
যদিও এরূপ ঘরাও বিবাহ পৌরাণিক যুগের পূর্বের ছিল। 
মরীচি ও দক্ষ উভয়েই ব্রঙ্গার পুভ্র। তবুও মরীচিপুত্র 
কশ্তুপ দক্ষের বনু কন্যার পাশিপীড়ন করিয়াছিলেন। 


(তান বিবাদ নাই। আসল কথাটা মেষও নয়, ছাগও নয়, কিন্ত 
উতয়ার্থবোধক অজ । ভাগবতে দেখিতে পাই, দক্ষের পুনজ্জাঁবন 
আদেশ করিয়া মহাদেব বলিতেছেন,__“প্রজাপতে্দদ্ধশীফে1ভবত্বজমুখং 
শির:”। শব্দকল্প্রমে অজশব্দের ব্যাথায় আছে-_-“অজঃ মেষ ইতি 
জ্যোতিষম্” এবং “অজঃ ছাগ ইতি মেদ্বিনী”। বৃহজ্জাতক নামক 
প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থে রাশিগুলির “অজ বৃষভঃ” ইতাদি ক্রমে নাম 
দেওয়। হইয়াছে । স্থতরাং মেষ ছাগ একার্থবোধক বলিয় ছথার্থ- 
বোধক অজ প্রথম রাশির নাম হইলে এবং দশমরাশির নাম ছাগ 
রাখিলে ষে বিশেষ গোলযোগের সম্ভাবনা । সেইজ্ন্তই ষে হিন্দুগণ 
€:2107091কে মকর করিয়াছেন, আমাদের এই অনুমান নিতান্ত 
ভিত্তিহীন না হইতে পারে। তবে এই মকর নাম কি নিতান্তই 
কাল্পনিক, ন। ইহারও কোন ইতিহান আছে? আমার বিশ্বাস ইহ! 
নিতান্ত কাল্পনিক নহে, এই নামকরণের যুক্তিযুক্ত কারণ রহিক্নাছে। 
নানা জাতির রাশিচক্র মিলাইরা দেখিলে দেখ! যায় যে চীন ও ভারত 
ছাড়! আর সকলেরই দশমরাশি (77007 বা ছাগ। চীনের 
1)01131)7) মত্স্তবিশেষ, ভারতের মকর। ভারতের রাশিচক্রেও 
কোনকালে দশমরাশি হয়তে। ছাগই ছিল, কেন ন।, কার্পেল &,য়া্টকৃত 
চিত্রে ছাগই আছে-_-(১7০90151717010 1১2711607, 17716 
0,৬]11). সাধারণতঃ পঞ্জিকায় দশমরাশি মতস্তবিশেষ। কিন্ত 
ছাগল ও মংন্তে সাৃশ্ত কোথায়? সাদৃশ্ত মূল উপাদানে। পণ্ডিতগণ 
এরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে রাশিচক্রের উৎপত্তিস্থান বেবিলোন। 
সেখান হইতে সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। বেবিলোনিয়ান দশমরাশি 
02970077, ইনি কিন্তু এক অদ্ভূত জীব। মন্তক ও সম্মুখের পদদয় 
ছাগের, কিন্তু পশ্চান্তাগ ঠিক আমাদের পঞ্জিকার অক্কিত মকরের 
অনুরূপ । ভারতের মকর আর বেবিলোনের (:71১7007) মিলাইয়! 
দেখিলে সাদৃগ্ত দেখি! অবাক হইয়। যাইতে হয় এবং সকলেই 
বেবিলোন হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও কেন কোথায়ও ছাগ, 
কোথায়ও মস্ত তাহারও মীমাংস পাইতে বিলম্ব হয় না। তবে 
হিন্দুগণের এখানেও বাহাছুরী আছে। যদিও রাশি আকৃতিতে জলজস্ত 
এবং সাধারণ নাম মকর, ইহার অপর একটা নাম মৃগগ। পশ্চাদ্দিকের 
জলজীবতব এবং সম্মুখের পশুত্ব ছুই-ই বজায় থাকিয়। যাইতেছে । তারপর 
অধিপতি দেবত! বিচার করিধোে সকল বিবাদই চুকিয়! যায়। শব্- 
কল্পপ্রম বলেন যে মকররাশির অধিপতি দেবতার নাম “মৃগান্ত মকরঃ।” 
ইনি কোন্‌ দেবতা? বেবিলোনিয়ান্দিগের স্প্রাচীন দেবতা! (127) 
ইল্সা__ছাগমুখী মত্ত এবং ইহাই তাহাদের দশমরাশির প্রতিকৃতি । 





্রবাসী_চেতর, ১৩১৭, 


তলা পাপিশকাসিা 


তাই তিনি ব্রহ্মাকে ছাড়িয়া দিয়। ব্রহ্মার সঙ্গে এক 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


রা চর ০ ৪৪ + ৩৪৯১৪ ক কউ তই তক ক ৪৪৯৪, 


বাউক সে কথা, ক্ষষঞ্তের এট পৌরাণিক আখ্যান ছাড়া 
একট! বৈদিক আখ্যানও আছে, তাহাও জ্যোতিষিক 
রূপক। তাহার স্থান আকাশের ত্র কালপুরুষ যাহা 
সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। এ বিষয়ের বিশেষ তত্ব ধাভার 
জানিবার ইচ্ছ৷ তিনি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 
“আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” গ্রন্থ পাঠ করুন। 

৪1 চতুর্থতঃ, অনেকগুলি উপাখ্যান নিতান্তই কাল্প- 
নিক। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্রের হ্বাস বৃদ্ধির 
কারণ কি? এবং চন্দ্রের মধ্যস্থিত এ কাল দাগগুলিরই 
বা অর্থকি? গুরুর তো চক্ষুস্থির, আসল তথ্য জানা নাই । 
কিন্তু একটা উত্তর না দিলেও তো শিষ্যের কাছে মান 
থাকে না। তাই বলিলেন, জান তো! দক্ষের ২৭টি কন্যা 
চন্দ্রের স্ত্রী, চন্দ্র কিন্ত রোহিণীকেই সর্বাপেক্ষা ভালবাসে। 
ইহাতে মন্তান্ত কন্ঠার পিতার কাছে 'এক নালিশ দাখিল 
করিল। বুদ্ধ তো চটিয়াই লাল, “কি এত বড় আম্পর্ধা, 
আমাকে অপমান” এই বলিয়া চন্দ্রকে শাপ দিলেন, পয 
তুই ১৫ দিনের মধ্যে বক্ষারোগে ক্ষয় ইয়া যা”। কন্যারা 
দেখিল ভালরে বিপদ, বাবার কাছে ছুঃখ জানাইতে 
আসিয়া ফল তো হইল বেশ--হিতে বিপরীত, তখন 
তাহার! কীদিয়া বলিল, “বাবা, এ যে আমাদেরই সর্বনাশ 
করিলে ?” তখন দক্ষের ভাস হইল, তিনি বলিলেন 
“তাইতো, চক্র মরিলে যে তোমরা বিধবা হইবে । রাগ 
চণ্ডাল। তা এক কাজ কর, যাহা! বলিয়া ফেলিয়াছি, 
তাহার তো আর অন্যথা হইবে না, চন্দ্র একপক্ষে ক্ষয় 
হইয়। নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্ত অপর পক্ষে আবার 
বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতা লাভ করিবে ।” মেয়েরা হাপ ছাড়িয়া 
বাচিল, চুলোয় গেল চন্দ্রের পক্ষপাতিত্বের আব্দার । এবার 
কিন্তু চন্দ্রের পালা! আসিল। চন্দ্র বলিল, “ঠাকুর, মেয়েদের 
অন্থরোধে তো আমাকে ক্ষয় বৃদ্ধির ঘুর্ণীপাকে ফেপিলে, 
তা বেশ। কিন্তু আমি যে যক্ষা! রোগের যন্ত্রণায় মরি, 
তার কি? ইহ! অপেক্ষা ক্ষয় হইয়া যাওয়া যে ছিল শতগুণে 
ভাল।” ব্রাহ্মণের ক্রোধ এতক্ষণ নিঃশেষে চলিয়া গিয়াছে, 
হৃদয়টা ভিজিপ, তাই কাদ কাদ সুরে বলিলেন, “দেখ, 
বাবা, বুড় হয়েছি, ভীমরতি ধরেছে, কিসের মধ্যে যে কি 
করে ফেলি, ঠিক থাকে না, তা বাবা, রাগ করোন!। 


তিনিও কস 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সপ শিলা 


এক কাঞ্জ কর, ছুহাতে একটা খরগোস বুকে চেপে 
ধরে বসে থাক, যন্ত্রণার বেশ উপশম হবে । আর দেখ 
বাপু এতে তোমার শাপে বর হ'ল। বড় মানুষরা কত 
টাক! খরচ করে উপাধির জন্ত, আজ হতে বিনা খরচায় 
তোমার ' উপাধি হ'ল শশাঙ্ক বা শশধর।” এই শেষটি 
হইল চন্দ্রের কালদাগের ব্যাখ্যা । হ্ুর্যোর কালদাগের অর্থ 
না পাইয়াও এইরূপ ভৃগুপদাঘাতের আজগুবি গল্পের সাষ্টি 
হইয়াছিল। তবে এখানে দ্বাদশাদিতোর একতম বিষুঃ 
আর ত্রিদেবের বিষু গল্পের মধ্যে গুলাইয়! খিচুড়ী পাকিরা 
গিয়াছে। যাহা হউক, চন্দ্রের এই গল্পের মধ্যে সত্য এইটুকু 
হারা আকাশে দৃষ্টি রাখেন তাহার! দেখিয়াছেন, স্বীয় 
ভ্রমণপথে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রের যত নিকটবর্তী হন এমন 
আর কোন নক্ষত্রের নতে। তবে আসল বিষয়ট! আধাটে 
গল্পমাত্র, নিছক কল্পন! ! 

৫। পঞ্চমতঃ, আর কতকগুলি আছে, প্রাকৃতিক 
ঘটনার রূপক | যেমন বৃত্রবধ। ইহার আদি খণ্বেদে। 
ইন্ত্রের বৃত্রবধ বহুম্থানে বিবৃত হইয়াছে, ইন্তর বৃত্রকে বধ 
করিয়া জল সকলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতেছেন। 
পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখা! এইরূপ করিয়াছেন। বুত্র এক 
মেঘান্থর, সে আকাশের সমস্ত জলকে সংগ্রহ করিয়৷ এক 
স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বীয় নির্মম প্রকৃতির 
বশবর্তী হয়া জীবজ্ত তৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও একবিদ্দু জল 
দিতেছে না। ইন্দ্র দয়াপরবশ ভইয়। এই অস্ুরকে বিনাশ 
করতঃ ধরণীকে শীতল ও শস্তশাপিন্নী করিবার জন্য বদ্ধ 
জলআোত সবেগে ছাড়িয়া দিতেছেন। ইহা! ভারতেরই 
কোন প্রাকৃতিক ঘটনার রূপক ধরিয়া লইয়া ইহার 
এইরূপ ভাষ্য হইয়াছিল। বৃত্র আর কিছুই নহে, প্রচ 
সুধ্যোত্তাপতাপিত ভারতীয় শ্তরীক্ম, যখন উর্ধে দৃষ্টিপাত 
করিয়া বিন্দুমাত্র বারি নেত্রগোচর হয় না ওনিয়ে নদী 
তড়াগাদি শুকাইয়! জলশূন্ভ হইয়া যায়; এবং বৃত্রের সঙ্গে 
দেবতার ফুদ্ধও আর কিছুই নহে কেবল গ্ীন্মান্তে বর্ষা- 
সমাগমে আকাশে পর্বত প্রমাণ মেঘসকল সঞ্চিত হুইয়। 
বিদ্যুৎ ও বজ্রধবনি করতঃ মুষলধারে যে বারিবর্ষণ করিতে 
থাকে তাছারই রূপক মাত্র। ইন্দ্র বঞ্জাধাতে এই মেঘের 
বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ জলরাশিকে যুক্ত করিয়া দিয়া ধরণীর 


পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান 





৬২১ 


মহোপকার সাধন করেন, ইহাই বৃত্রসংহারের রূপক 
ধরিয়া পরবর্তী কালে ইন্্র ব্রপাণি আকাশদেবতা বলিয়! 
পরিগণিত হইয়াছেন। 

এই ব্যাখ্যা ৭৮ বৎসর পূর্ব পর্য্যস্তও সর্বববাদীসম্মতরূপে 
প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া! আসিতেছিল। কিন্তু 
সম্প্রতি বৈদিক আখ্যাগ্লিকা সকলের ব্যাখ্যা করিয়া 
ছুইখানি অতি অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইগ্লাছে। 
একথানি অধ্যাপক ভিলেব্রাকুত (17111017570) 
জান্মাণ ভাষায় লিখিত ৬০৭1০ 110,010£5,% আর 


' একথানি পণ্ডিতপ্রবর তিলকক্কৃত ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
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1079 ৬০৫25. ইভারা স্বাধীন 
স্বতন্ত্রভাবে অন্টোন্যনিরপেক্ষ হইয়া গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন 
কিন্তু উভয়েই এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 
এই ভ্রীন্তি প্রদর্শনে উভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্যারূপ এক্য 
বি্কমান রহিয়াছে। পুরাতন' ব্যাখ্যার প্রথম অপঙ্গতি 
এই যে এক মেঘকেই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়৷ একদিকে 
ইছাকেই জলের আধার পর্বতের উপমাস্থানীয় করা 
হইতেছে, অন্তদিকে আবার ইহাকেই জলবদ্ধকারী বৃহ- 
দাকার কৃষ্ণকায় অন্গুররূপে বর্ণনা করা হইতেছে । দ্বিতীয় 
ও প্রধান অসঙ্গতি এই-_যাহা সহজেই চোখে পড়া উচিত 
ছিল কিন্তু ভারতে তরনুযায়ী প্রাকৃতিক ঘটনা নাই বলিয়া 
পণ্ডিতগণ সেদিকে দৃষ্টিই দেন নাই এবং রূপক ব্যাধ্যাক্ 
এরূপ একটু আধটু অসঙ্গতি থাকিয়াই যায়-_যে, যেখানে 
বৃত্র জল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে খণ্েদে সর্বত্রই 
আদ্র, গিরি, পব্বত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, মেঘ বলিয়া 
নহে। তিলক ও হিলেব্রাগড উভয়েই বলিতেছেন অন্রি 
পর্বত প্রস্ততি এমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে 
ওগুলিকে উপমা বলিয়৷ উড়াইক়া দিলে স্ব্যাখ্যা হইবে 
না। পর্বতকে পর্বত রাখিয়াই ইহার ব্যাখ্যা সম্ভব, 
তাহাতে মেঘকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে না, অথচ 
তদস্থযারী প্রার্কৃতিক ঘটনাও মিলিয়! যাইবে। হিলেব্রাণ্ 

*. মুল প্রস্থ পাঠ করিধার আমার হুযোগ হয় নাই, কোনও কালে 
হইবে দে আশাও নাই। 1770137। 1117018110 নামক ত্রৈমাসিক 
পত্রের প্রথম সংখ্যার অধ্যাপক খিব (11719201) উ গ্রশ্থের যে 


সমালোচনা করিয়াছেন, আমি তাহা! হইতেই এই বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছি। 





পিতা তত সতপাত এপি পিল লিন কিস সিশাসিপা সিসি ৯তত 


প্রথমতঃ নি ি যে ঘ বৈদিক আখ্যান ও পরবর্তীকালে 
মেঘকেই লক্ষাস্থলে রাখিয়া যে সকল আখ্যান প্রস্তুত 
হইয়াছে উভয়ের মধো ভাষা ও উপম! ইত্যাদিতে বিস্তর 
পার্থক্য | মনে হয় যেন দু সম্পূর্ণ স্বঘন্ত্র বিষয়ের বর্ণনা পাঠ 
করিতেছি। অন্যদিকে আবার তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে, 
_যেমন লাটন, নান! শাখায় বিভক্ত প্রাচীন টিউটনিক, 
বর্তমান ইংরাজী, জার্মান্‌, স্থুইডিস্‌ প্রভৃতি ভাষা হইতে-_ 
গাথ! সংগ্রহ করিয়! দেখাইয়াছেন যে ইহাদের সঙ্গে বৈদিক 
আখ্যানের অপূর্ব সামঞ্জন্ত রহিয়াছে। কিন্তু এ সব 
সাহিত্যে তো গ্রীষ্ম বর্ষার বিবাদ নয়, এ যে শীত বসন্তের 
কোন্দল। এই সব উত্তর প্রদেশের সাহিত্যের বর্ণনীয় 
বিষয় এই, যে, শীত নদী প্রশ্রবণ সকল আটুকাইয়া রাখি- 
যাছে, বসস্ত আসিয়! তাহাদের শিকল ছি'ডিয়া তাহাদিগকে 
মুক্ত করিয়! দিল এবং তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে 
করিতে ছুটিয়া চলিল। বেদে বর্ণনীয় বিষয়, বৃত্র জলমোত 
পর্ধবতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া শৃঙ্খলরূপে যেন তাহার চারি 
পাশে ঘিরিয়া রহিয়াছে ইন্ত্র অসুরকে বধ করিয়া জলআোত 
প্রবাহিত করিয়! দ্িলেন। অর্থাৎ বৃত্র মেঘান্ুর বা গ্রীক্মা- 
স্থুর নেন কিন্তু শিশিরদানব, যে পর্বতগহবরে জলম্রোত 
বরফাকারে কঠিন করিয়া বীধিয্া রাখিয়াছে। ইন্দ্রদেব 
বসন্ত-হুর্যরূপে আবিভ্ত হইয়া সে বন্ধন মুক্ত করিয়া 
দিলেন কিন্তু ইহ! যে ভারতের কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার 
সঙ্গে মিলে না তাহার কি? পৃথিবীর উত্তর প্রদেশ সকলে 
শীতকাল অতি দখ এবং শীতের অত্যাচারে সমস্ত প্রকৃতি 
একেবারে অ্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। সেখানে শীতকালকে 
দানবকাণ্ড মনে করা কিছুই আশ্চর্য নহে । আবার 
যখন শীতাস্তে বসন্তের আগমনে অস্থরকরকবলিতা 
গীড়িতা প্রকৃতি মুক্তিলাভ করতঃ নব ভাবে নব আনন্দে 
জাগরিতা হইয়! উঠেন, বিশেষভাবে জলআ্োত তুষার বন্ধনমুক্তু 
হইয়া নৃত্য করিতে করিতে পর্বতকন্দর হইতে নামিয়! 
আসিয়া ধরণীতল প্লাবিত করতঃ আবার স্ুশ্তামল তৃণগুল্ে 
ধরাপৃষ্ঠ স্থশোভিত করিয়া তোলে, তখন তাহাকে দেবতার 
কুপা বলিয়! মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করাটাও কিছু বিন্ময়কর 
নছে এবং উত্তর দেশের কবিগণের কাছে এ গাথা কখনও 
পুরাতন না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩১৭ 


নানা ব্রেন 


এ ১০ম ভাগ, টা তি 


সি সিতসসিকপীপ ০ পাতলা স্টিল গা সি 


চতুঃ সীমার মধ্যে ইহার অনুরূপ ঘটনা কোথায়? প্রশ্ন এই, 
খথেদের কোনও সমস্যার পূরণের জন্য কি ভারতের 
চতুঃসীমার মধো আবদ্ধ থাকাটা অপরিহাধ্য ? আর্ধ্যগণ যে 
ভারতবর্ষের 'মাদ্দিম অধিবাসী নহেন, তাহারা যে কোনও 
উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়৷ এখানে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন ইহা! তে! সর্বপাদীসম্মত কথা। তাহারা 
পঞ্চনদ প্রদেশে বসিয়া বেদ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিতে পারেন, 
কিন্তু তাহার উপাদান উক্ত দেশ হইতে নাইবা সংগ্রহ 
করিলেন £ এ কথাটা পণ্ডিতগণ বহু দিন পূর্বেই নির্ধারণ 
করিয়াছেন যে খণ্থেদের কবি কোন কোন বিষয়ে এমন 
ভাবে কথ বলেন যাহাতে মনে হয়, যাহা তিনি বর্ণনা 
করিতেছেন তাহা ত্ৰাহার নিজের গোচর কখনও হয় নাই, 
কেবল জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছেন। 
এমন কি, সময়ে সময়ে মনে ভয় যে বর্ণিতব্য বিষয়ের উপ- 
লক্ষিত দেণ বা দানবের অর্থ কি তাহাও যেন তাহার 
বুদ্ধির অধিগমায নহে। স্ৃতরাং এখন যদি মনে কর! যায় 
যে ইন্ত্র-বুত্র-সংবাদের উপাদান তাহারা আপনাদের আদিম 
আবাসভূমির ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়৷ মৌখিক আখ্যা- 
গিকারূপে সঙ্গে করিয়৷ আনিয়াছিলেন, তারপর লিখন- 
প্রণালীর আবিষ্কার হইলে স্বৃতি হইতে তাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তবে কি একটা অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় লওয়া 
হয়? তিলক বলিতেছেন, এ রূপকের উপাদান আর্ধ্যগণ 
আদি বাসভূমি সমর প্রদেশ হইতে লইয়! আসিয়াছেন। 
তাহার মতে বৃত্র যে জল হরণ করে তাহ! আর কিছুই নহে 
০097010 5/2.1015 বা ৮2,187 2১975 যাঠা। সেই মেরু 
প্রদেশের সুদীর্ঘ শীতরজনীর অন্ধকারে আর খুজিয়া পাওয়া 
যায় না, কোন্‌ পাতাল পুরীতে চলিয়া যায়। একটা সুন্দর 
ছবির সাহায্যে তিনি এই বিষয়টা বুঝইয়া দিয়াছেন। কেন 
যে পরবর্তী সময়ে বৃত্রকে সর্প রূপে কল্পনা করা হইয়াছে 
উক্ত চিত্রে তাহারও আভাস পাও! যায়। আমর! 
তাহার সঙ্গে এতদূর যাইবার জন্ত এখন (প্রস্তত না 
হইলেও আমাদের মতন আর্ধ্যসস্তানদিগকে আধ্যদেশ ও 
শ্লেচ্ছদেশের পার্থক্য ভুলিয়া বাপ পিতামহ্ের অনুসন্ধানে 
একটু ঘরের বাহির হইতে হইতেছে সে বিষয়ে আর 
সন্দেহে নাই। আফগানিস্থান হইতে বাহির হইয়া 


৬ষ্ঠ সংখ ] 


তিতা সিন সিলসিলা শাসিত সা 


হিরাত ও বল্খের মধ্য দিয়া স্থানে উপস্থিত: 
হইলেই বেদের ব্যাখ্যাটা ভাল পাওয়৷ যাইতেছে। 
আরও যতই উত্তরে যাওয়া যায় বৃত্রসংহার কাব্যের ততই 
ভাল ভাষ্য মিলে। কেননা, এ সব স্থানে বৎসরের সর্ব- 
প্রধান ঘটনাই হইতেছে বসস্তের আগমনে শীতের হস্ত 
হইতে প্রকৃতির বন্ধনমোচন। উরানিয়ান ও আন্মানিয়ান- 
দিগের পৌরাণিক কাহিনীতে ছুই দেবতার নাম আছে-_ 
বেরেথুদ্র বা বহগন্‌ (৬০7০1181372 2704 ৬ ০17880) | 
আমাদের বাড়ীর এ বৃত্রন্‌ ব1 বৃত্রদ্প ঠাকুরের নাম বলিয়াই 
মনে হইতেছে । আধ্যগণ আসিতে আসিতে নামট! রাস্তায় 
ফেলিয়! আসিয়াছেন মাত্র । স্থতরাং এখন বোধ হয় আর 
বেশী কথার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই বৃত্রবধরূপ 
চিরপরিচিত উপাখ্যানটার তিত্তি খুঁজিতে আমাদিগকে 
ভারতবর্ষ ছাড়িয়া! অনেকদূর যাইতে হইবে। 

আজ এই জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতে 
সজল! সুফল বঙ্গদেশে বসিয়৷ কালা বাঙ্গালী আমর ষে 
“বৃত্র-সংহার” কাব্যের রসাস্বাদন করতঃ আনন্দ উপভোগ 
করিতেছি, কোন্‌ সুদূর অতীতে, আর্ধাপিতামহগণের এই 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে আপনাদের বাসভূমি নির্দেশ করিবার 
কত শত যুগ আগে, কোন্‌ শীতগীড়িত উদ্ভিদরহীন উত্তর- 
কুরুতে, হয়তো! বা মনোহারিণী উষার সেই সুমের প্রস্থ, 
অগ্ততঃ দ্বাদশ সহজ বৎসর পূর্বে শ্বেতকায় আধ্যগণের 
হৃদয়ে তাহার গোড়া পত্তন গইয়াছিল, এ কথ! ভাবিতে 
গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়ে ! প্রাচীন ও নবীনের কি অপূর্বব মিলন ! শ্বেত 
ও শ্তামলের, দেশের ও কালের ব্যবধান কি অকিঞ্চিংকর! 
সেই স্ুমেরু হইতে ভারত মহাপাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড 
পিতৃপুরুষগণের পদরেণুতে অতি পবিত্র! এখন যদি 
কেহ ভারতবর্ষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া-_তাহ! 
পঞ্চনদ্ট হউক আর ব্রহ্মদেশই হউক--কেবল জনপ্রবাদের 
উপর নির্ভরঞকরতঃ বলেন, এই ছিল দধীচির আশ্রম, আর 
ইন্দ্রের বজাঘাতে এ্রথানে বৃত্র পড়িয়৷ গিয়াছিল-__ও দেখ 
গর্তপান! হইয়া রহিয়াছে, তবে তাহা নিশ্চয়ই ইতিহাস 
হইবে না। আমর! দেখিলাম, পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে 
ঈতিহাসের মাল মস্লা সংগ্রহ করিবার পক্ষে বছু বিয্প 


পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান 


, ৬২৩ 


হিমালয়ের মত মন্তকোনতলন কজিরা দপ্তারদান রহিসথাছে। 
ইহাদ্দিগকে অতিক্রম করিয়া নিশ্চিত সত্যে পৌঁছিতে হইলে 
কি গভীর জ্ঞান, কি অগাধ পাতা, কি বিপুল সংগ্রহ, 
কি বিরাট আয়োজন, কি এঁকান্তিক চেষ্টা, কি অমানুষী 
পরিশ্রম এবং কি অপরাঞ্জেয় অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহ! 
সহজেই অনুমেয় । গিজো (61491), গিবন (05170০2), 
বারের (135০11০) স্তায় সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী পক্ষপাতশূন্ত 
নির্লিপ্ত ইতিহাসগ্রন্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ছাড়া প্রকৃত 
ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। কেবল সত্যের অনুসন্ধান 
-আর সকল চিন্তা হইতে হৃদয়কে উন্ুস্ত করিতে হইবে। 
কোনও বিশেষ মতের দাসত্ব লইয়া ইতিহাস তয় না। 
এটা গ্রহণ করিব না তাহা হইলে ভারতের প্রাচীনত্ব 
খণ্ডিত হয়, উহা প'রত্যজ্য, কেননা, উহা দ্বার! হিন্দুজাতির 
মহিমা খর্ব হতে পারে ইত্যাদি চিন্ত! ্তিহাসিকের নহে। 
যদি সত্যের উদ্ধারের জন্ঠ শত সহস্র বর্ষের প্রাচীন অট্টালিকা 
ভূমিসাৎ করিতে হয়, কি করিব--নাচার। 'অর্থাৎ একেবারে 
নির্লিপ্ত নিষ্পৃ সন্ন্যাসী হইতে হইবে। 
ইতিহাসের পন্তন হইবে না। 


নতুবা ভারতে 
ইতিহাস যতই কেন গৌরব- 
মগ্ডিত হউক না, তাহা যদি সতো প্রত্ষিত না হয়, তবে 
তাহা দ্বার! জাতীয় কলাণ সাধিত হইতে পারে না। 


খষি বলিয়াছেন--"সত্ত্যমেব জয়তে নানৃতম্।৮ “সমূলে। ব! 
এষ পরিশুষ্যতি যোহনু তমভি বদতি।” 
মন্তবা-_কেন সকল জাতির মধ্যে এমন করিয়া 


অনিবার্ধারূপে পুরাণের আবির্ভাব হইল ভাষার দিক হইতে 
তাহার একটা উত্তর আছে। যেমন বাক্তিগত জীবনে, 
তেমনি জাতীয় জীবনেও শৈশব দেখ! যায়। শিশুর ভাষার 

ংস্থান অভ্যল্প। সে কয়েকটিমাত্র কথা শিখিয়া রাখিয়াছে 
যাহা সে সব বিষয়েই প্রয়োগ করে। সেকুকুর বিড়ালের 
কথাই বলুক আর জল বাষুর বিষয়ই ভাবুক, সে মানুষকেই 
ডাকুক আর চন্দ্র সুষ্যকেই আহ্বান করুক, ভাষা তার 
এক আকারই ধারণ করে । এই বিভির জাতীয় বস্ত সকলের 
সম্বন্ধে কথা বলিতে যাইয়। যে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা, 
অন্তত বিভিন্ন প্রকারের, ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হইবে সে 
জ্ঞান তাহার পরিস্ফুট হয় নাই। “পবন বহিতেছে” বা 
“পবন দৌড়িতেছে” এই ছুইএর মধ্যে এক “পবন” বায়ু 


জি 


আর এক শপবন” যে তি তাহ ক্রিয়াপনের সাহায্যে 
অতি সহজেই আমর! উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কিন্তু 
যেখানে ভাষার অপ্রাচু্য বশতঃ ছুই স্থলে একই ক্রিয়াপদ 
ব্যবহার করিতে হয় সেখানে আখ্যায়িকাংশের বংশপরিচয় 
অসাধ্য হইয়! উঠে। মানবজাতির শৈশবেও ঠিক এইকব্নপই 
ঘটিয়াছিল। ভাষার অভাব বশতঃ সকল ঘটনাই তাহারা 
এক বা অনুরূপ ভাষায় আখ্যায়িকাবন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার বর্ণনা করিতে 
যে ভাষা, জ্যোতিফমণ্ডলীর গতিবিধির বর্ণনায়ও সেই ভাষা, 
নৈসর্গিক ঘটনাবলির জন্যও সেই ভাষা । কিন্তু ভাষার 
দৈন্ত চিরদিন থাকে নাই। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিষিক ঘটনা 
বর্ণন। করিবার ভাষা হইতে নৈসর্ণিক ঘটন! বর্ণনা করিবার 
ভাষ! পৃথক হইল এবং মানবীয় ঘটনাবলি বর্ণনা করিবার 
ভাষা উভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়৷ পড়িল, কিন্তু প্রাচীন 
উপাখ্যানগুলির ভাষা তো আর সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হইল 
না। কার ঘাড়ে ছুটি মাথা যে বেদের ভাষা বদূলাইতে 
যাইবে ! আখ্যায়িকাগুলি রহিল কিন্তু কোন আখ্যায়িকা 
কোন কুলতুক্ত তাহা! বুঝাইয়৷ দিবার জন্য আখ্যাগ্িকার 
রচয়িত সেই প্রাচীন মানবসমূহ তো আর আজ বিদ্যমান 
নাই। সুতরাং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহ, দেবাস্থরে সংগ্রাম, 
ইন্্র-বৃত্রসংবাদ ও দক্ষষজ্ঞ এক পর্ধযায়তৃত্ত হইয়া পুরাণের 
সৃষ্টি করিল। ইহাই একমাত্র না হইলেও পরাণ সৃষ্টির 
একটী মুখ্যতম কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বল যাইতে 


পারে। 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


ও দীর্ঘ 


অকালবার্ধক্য নিবারণ 


জীবনলাভের উপায় 


জগতে প্রত্যেক জীবশ্রেণীর একট! করিয়া নির্দিষ্ট জীবিত 
কাল আছে। কোন জীবের স্বাভাবিক পরমায়ু একশত 
বৎসর, কাহারও বা ৫০, কাহারও ১৫ বৎসর, আবার 
কতগুলি কীট পতঙ্গ আছে যাহাদের জীবনলীলা ২৪ ঘণ্টার 


মধ্যেই শেষ হয়। 
এখন প্রশ্ন এই-_মন্তুষ্বের স্বাভাবিক পরমায়ু কত 


প্রবাসী_ চৈত্র, ৯৩১ 


যা ১০ম ভাগ, রা খণ্ড 


বৎসর ? নিজে লাজ রা সতাবুগে রি পরমার 
অসম্ভব দীর্ঘ ছিল--আমর! সত্যযুগের মানুষ নই সুতরাং 
সে সময়ের কথায় আমাদের কোন আবশ্তক নাই। 
বর্তমান যুগে মন্থুষ্যের পরমাযু কি--তাহাই আমাদের 
বিবেচনার বিষয়। ইতিহাস যতদিনের সংবাদ দিতে 
পারে, তাহা হইতে বোধ হয় মানুষের পরমায়ু সাধারণতঃ 
৭০1৮০ বৎসরের অধিক বলিয়৷ বোধ হয় না। সত্য বটে 
কেহ কেহ এই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াও বীচিয়া 
থাকে কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব যে বেশি তাহা নহে । 

১৯০১ সালের ইংলগ্ডের €030136721 [২6£15101 ৃষ্টে 
দেখা যায় যে সে বৎসর ইংলগ্ডে ৯ বৎসরের অধিক 
বযস্ক ব্যক্তির সংখ্যা ৯৫৩৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩০৫৬ 
আর স্ত্রী ৬৪৮২। আর যাহারা ১০০ বৎসর অতিক্রম 
করিয়াছিল তাহাদের সংখ্য। ১৪৬ জন; উহার মধ্যে পুরুষ 
৪৭ আর স্ত্রী ৯৯ জন। 

যে সকল ব্ক্তি দীর্ঘকাল বীচিয়াছে তাহাদের জীবন- 
যাপনের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির আলোচন! 
করিলে, দীর্ঘ জীবনের অনুকূল অবস্থাসমূহের একটা 
মোটামুটি ধারপা জম্মিবার সম্ভাবনা । যত দূর দেখা 
যায় ইহার! প্রায় সকলেই মিতাচারী; মতস্ত মাংস অল্পই 
ভক্ষণ করে; নিয়মিত পরিশ্রম করে) আহার বিহার 
সম্বন্ধে উচ্ছঙ্খল নহে ; প্রত্য সুর্য্যোদয়ের পূর্বে শয্যা 
ত্যাগ করে; ইহাদের প্রকৃতি মধুর গুণযুক্ত ; ইহারা 
সর্বদাই হ্ৃষ্চিন্ত--সকল অবস্থায়ই সুখ 'ও আনন্দ ভোগ 
করিতে সমর্থ। 

সত্য বটে কোন কোন অলসপ্রকৃতি, উচ্ছ্‌ খল 
ভোগৈশ্বর্যরত ব্যক্তিকেও দীর্ঘকাল বীচিয়! থাকিতে দেখা 
যায়-_এরূপ ঘটনা কিন্তু সাধারণ নিয়মের বহিভূর্তি বলিয়াই 
মনে কর! কর্তবা। 

যেসকল নিয়ম পালন করিলে স্বাস্থ্যলাভ ও তাহ! 
রক্ষিত হয় এবং যে সকল আচরণ দ্বারা উছ্ার, হানি হয় 
সেগুলি আমাদের সকলেরই জান! কর্তব্য। কেন না 
পুর্ববোস্ত নিয়মগ্ডলি পালন করিলে শরীর নীরোগ ও 
জীবন দীর্ঘায়ু হয়। আর শেষোত্ত আচরণের দ্বারা 
পরমাযুর হাস হয়। 


৬ সংখ্যা] 


আমরা কাহাকেও কাঙাকেও অলিতে নিরছি যে দীর্ঘ 
জীবন লাভ করিতে হইলে যে সকল নিয়ম পালন করিতে 
হয়, সেগুলি অতীন দুরূহ ও কষ্টসাধা, সুতরাং এরূপ 
কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া ক্লাস্তিকর বাদ্ধকো উপনীত 
হয়া এর্ঈনঈ বা লাভ কি? তদপেক্ষা জীবনের স্থুখ ও 
বিলাসৈশ্ব্য্য গ্রতৃতি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া বুদ্ধ ও 
অথর্ব ভইবার পুর্বেই জীবনলীলা সাঙ্গ করা সভঅঅগুণে 
বল! বাভল্য এবূপ যুক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক, 
বলিতেছি তাহা 
ঈগাছে মানুষ 
শারীরিক ও 


শেয়স্কর | 
কেন না আমর! যে বাদ্ধকোর কথ! 
কোন্রূপেই ক্লান্তিকর বা ক্লেশকব নভে; 
আথর্ব তয় না; আনন্দের অভাব হয়না, 
মানগিক শক্তিসামর্থা রক্ষিত হয়; আব একরপ যন্ত্রণাবিহীন 
সহজ মৃত্যু দ্বারা ভার সমাপ্তি হয়। 

দীর্ঘ জীবনলাভের সঙ্গে স্থসম্তোগ 
প্রমোদাদির যে চিরশক্রতা আছে তাহা নভে। 
করিতে হইলে যে কঠোর সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিতে 
সংযত ভইয়া সকল 


ও আমোদ" 
উঠ লাভ 


হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। 
প্রকার সুথই ভোগ করিতে পাখা যায়। তাহাতে পরমাযুর 
হ্রাস হয় না। 

যথেচ্ছাচার 9 উচ্ছ্‌ঙ্খল হইলে চলিবে না। উহাতে 
পরমায়ুর হ্রাস হয় ও জীবন ছুঃখময় হয়। সাধারণতঃ 
দেখা যায় দীর্ঘায়ু অনেক স্তলে কৌলিক। যে সকল বাক্তির 
পিতামাতা ও পুর্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল বীচিয়াছে, তাহাদের 
পক্ষে দীর্ঘাযুর আশা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নয়, কিন্ত 
চেষ্টা করিলে স্বল্লায়ু বংশীয়েরা যে দীর্ঘ ভীবন লাভ করিতে 
না পারে এমন নয়। কুলক্রমাগত দোষ অথবা গুণ 
ভাবী বংশধরের উপর যে নিশ্চয়ই বর্ডিবে এমন কোন 
কথা নাই। দীর্ঘজাবীর সন্তানদিগের যেমন অকালে 
কালগ্রামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা, স্বপ্লজীবীর বংশধর- 
দিগেরও আবার চেষ্টা দ্বার দীর্ঘ জীবন লাভ কারবার 
তুল্যই সম্তাধনা। আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিতে পারি ম্খানে অমিতাচারের জন্য দীর্ঘাযুবংশায়ের! 
স্ব্লাু হইয়াছে আর স্বল্লাযুবংশীয়ের৷ মিতাচার ও সংযম 
অবলম্বন করিয়! এবং বিশেষ বাছিয়া বুঝিয়া বিবাচ করিয়া 
দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছে । 


_ অকালবার্দক্য নিবারণ ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় 


, ৬২৫ 


পি 


পা চিন দেখ। উচিত তাাদের পিতামাতা 
ও নিকট আত্মীযদিগের মৃত্যুর কারণ কি? বহুমূত্র না 
হৃদরোগ, শ্বাস রোগ না ক্গয়কাশ, না অন্ত কোন রোগ। 
বাল্যকাল ১ইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সব কুল- 
ক্রমাগত রোগ প্রায়ই নিবারিত হয়, সুতরাং অকালমৃত্যুর 
সম্ভাবনা থাকে না। 

শৈশব হইতে মিতাচার, 
০3:070186 পা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে হৃৎপিণ্ড ও 
ফুদ্ফুস্‌ প্রভৃতির রোগ জতজে হইতে পারে না। কোন 
বাক্তির কৌলিক বিশেষত্ব £ক, তাহার শারীরিক ও 
মানসিক শক্তি ক হদূর, তাভার আচার বাবহ'বই বা কিরূপ, 
তাহার পারিপার্শথিক অবস্থানিচয় বা কেমন, এই সকলের 
সম্ভবমত বিচার করিয়া তাশাকে অনায়াসে দীর্ঘ জীবন 
লাভের পক্ষে অনুকুল পরামশ দেওয়া যাইতে পারে। 

যাহার দেহযন্ত্রটর যে অংশটি স্বভাবতঃ দুর্বল সেই 
অংশটিকে সবল করিবার জন্য স্বতঃ পরত্তঃ চেষ্টা কর! 
কর্তব্য । এই কথাটি আমর! যেন কখনও না ভুলি-- 
আমর! ঘরেই থাকি আর বাহিরে থাকি সব সময় আমা- 
দের প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা উচিত। 
ইহাতে স্বাস্ট্যের উন্নতি হয় এবং ব্যাধির আক্রমণও বহুল 
পরিমাণে ভাস হয়। * 

বৃদ্ধ বয়সে শরীরের প্রাতোক ইন্দ্রিয় ও অংশ প্রত্যংশের 
এত বেশি ক্ষয় হয় যে শেষে আর তাহারা উচাদের নিজ 
নিজ কার্ধ্য করিতে পারে না' সুতরাং মৃত্যু ঘটে । আমাদের 
দেহের যত কিছু ক্ষয় হয় তাহ! রক্ত হইতে পরিপূরিত ভয়। 
আমর! যাহা আহার করি তাহা চইতে রক্ত নিশ্মিত ভয়। 
কেহ যদি কিছু দিন আহার না করে তাহা হইলে তাহার 
শরীর শুক।ইয় শেষে মৃত্যু হয়। আমাদের শরীরের প্রত্যেক 
অংশ প্রত্যংশে কতকগুপি করিয়৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী আছে, 
তাহাদের মধ্য দিয়! শরীরের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশে রক্ত 
গমন করিয়া থাকে। বৃদ্ধ হইলে এই সকল ধমনীর অনেকগুলি 
গুকাইয়া যায় স্থতরাং শরীরের যন্ত্রাদি ও অংশ প্রত্যংশের 
মধ্য পূর্বের ন্যায় রক্ত বাইতে পায় না । এই কারণে তাহা- 
দের সম্পূর্ণ ক্ষয়পূরণ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত বৃদ্ধ 
হইলে শরীরের যে সকল যন্ত্রে রক্ত প্রস্তত হয় তাহারাও 


পরিশ্রম ও 19681070705 


৬২৬ 


না সিপগাসপা সি ০ পাস পাশা 


তাঙাদের কাজ ভাল নি শি পারে না; রি 
ফলে শরীরে মোটের উপর রক্তের পরিমাণও হ্বাস হয়। 
আমাদের এমন চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে বার্ধক্য- 
জনিত এই ক্ষয় শীপ্র হইতে না পারে। উহার একমাত্র 
উপায় নিয়মিতভাবে শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কার্ষ্যে 
নিযুক্ত করিয়া রাখা । কোন যন্ত্রকে যদি না খাটান যায় 
তাহা! হইলে অপিলম্বে উঠ! ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই কারণে 
আমাদের 'আলন্ত ত্যাগ করিয়া নিয়মিত ভাবে শারীরিক 
ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই করা কর্তব্য । আমাদের 
শরীরের কোন যন্ত্র ষখন কার্যে নিযুক্ত হয় তখন উচার 
ধমনীগুলি প্রসারিত হয় স্থৃতবাংঃী যন্ত্রের মধ্যে পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক রক্ত গমন করে-_ অধিক রক্ত গমন করার অর্থ-_ 
অধিকতর পরিমাণে পরিপোষক পদার্থ ও অল্জান (০৮077) 
গমন করা। ইনার ফলে যন্ত্রটির পরিণতি ও পরিপোষণ 
স্থচারুভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে । মাংসপেশীই বল 
আর মন্তিষই বল শরীরের সকল অংশই পরিশ্রম দ্বার! 
এইরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হয়। ন্থস্থ অবস্থায় ধমনীগুলি 
কতকট! রবারের ন্যায় স্থিতিস্তাপক 3; এই নিমিত্ত যখন উহ্হা- 
দের মধ্যে অধিক রক্ত যায় উহাদের কলেবরও বৃদ্ধিপ্রাপ্র 


হয়। বার্ধকো ধমনীগুলির এই স্থিতিস্তাপক গুণের 
হাস অথব! লোপ হয়। তখন আর টহাদের মধ্যে অধিক 
রক্ত যাইতে পারে না। ধমনীগুলির স্থিতিস্থাপকতা যতই 


হ্বাস হইতে থাকিবে ইন্দরিয়াদির পবিপোষণ ততই মন্দীভূত 
হইতে থাকিবে । ধমনীগুলির এই যে অবনতি-_ইহা! 
কেবল পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদিব দ্বারা নিবারণ সম্ভন। কেন 
না এই সময়ে ইহার! বড় হয় আর কিশ্রামকালে ক্ষুদ্র ভয়, 
স্থতরাঁং ইহাদের বড় ছোট হওয়া শক্তি লোপ পাইতে 
পারে না। পরিশ্রম দ্বারা ধমনীগুলির যেমন উন্নতি হয় 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃংপিণ্ডেরও উন্নতি সাধিত হয়। 
এক কথায় ব্যায়ামাদির দ্বার রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া ভাল ভয়-__ 
রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া! ভালরূপ হইতে থাকিলে শরীরের 
পোষণ 9 গঠন ক্রিয়াও ভাল করিয়া হইতে থাকে। 
কেন ন! মন্তিষ্ষই বল, মাংসপেশীই বল-_কি শরীরের 
আর কোন অংশই বল তাঙ্কারা নিজ নিজ পরিপোষণের 
উপাদান রক্ত হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। অধ্যাপক 


প্রবাসী__চৈতর, ১৩১৭ 


পোস্টার? শন সস সি পা সপ পাটি সিলিকা কাপ রসি 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


হক্সণি রক্তকে গ্রামবাঠিনী নদীর সঙ্গ তুলন! করিযা- 
ছেন-__তুলনাটি সঙ্গত ও উপযুক্তই হইয়াছে । নদীটি 
গ্রামের মধ্য দিয়৷ বহিয়া যায়-__গৃহস্থ তাহাদের নিজ নিজ 
ঘাট হইতে আবশ্তকমত ভল তুলিয়া লয়-_আর গৃহের 
যত আবর্জনা ময়ল৷ প্রভৃতি নদীতে ফেলিয়! দেয়, 
শোতে এসকল কোথায় ভাসিয়৷ যায়। আমাদের রস্ত 
যেন নদীর জল-_রক্ণহা নাড়ীগুলি যেন নদীর গর্ভ 
_আ'র গ্রামস্থ গ্রতস্থগণ যেন আমাদের শরীরের 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ সকল। কোন কারণে নদীর স্রোত যতই 
মন্দীভূত হয় গৃহস্থগণের অস্্রবিধাও ততই বেশি হয়। 
আর নদীটি যদি একবারে শুষ্ক তইয়! যায় জলাভাবে গ্রাম- 
বাসিগণের ভীবনরক্ষাও অসম্ভব হয়। আবার নদীতে 
যতই জল থাকুক না কেন শ্রামবাসিগণ যদি উহ] তুলিয়া 
কলসী পূর্ণ করিতে না পারে তাহা হইলেও ইভাদের 
জীবনরক্ষা তুলারূপেই অসস্ভব। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
মধো যখন রক্ত যায়, তখনই কেবল তাহারা উহা 
হইতে নিজেদের ক্ষয় পরিপুরণোপযোগী পদার্থসমূহ 
আহরণ করিতে পারে আর পরিত্যজা দুষিত পদার্থসমুহ 
নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়, অন্য সময় নয়। তাহাদের 
কাহারও মধ্যে যদি রক্ত যাওয়া বন্ধ হয় তাহা হইলে 
ইহার আর বীচিয়া থাক সম্ভব নয়। তা এ সময় 
শরীরের ন্ঠান্ত অংশে যতই রক্ত কেন থাকুক না 
শনীরের এ অংশের উহাতে কিছুই আসে যায় না। 

হ্ৃতৎপিও ও ধমনীগুলির অবস্থা সকলের ঠিক একরূপ 
নয়। এমন অনেক লোক দোখতে পাওয়া! যায় যাহার! 
মোটেই পরিশ্রম করে না, অথচ উহ্া্দিগের হৃৎপিণ্ড ও 
ধমনীগুলি বহু বৎসর ধরিয়৷ কার্ধ্যক্ষম থাকে । আবার 
এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা পরিশ্রম না করিয়া 
যাঁদ বসিয়া থাকে দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধোই তাহা- 
দের হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলির অবনতি হয়। এই দোষটা 
অনেক সময় কুলাগত বলিয়াই বোধ হয়? ইন! দূর 
করিবার প্রধান উপায় নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম বা অল্প 
চালনা করা । ব্যায়াম অবস্ত নানা উপায়ে করিতে পারা 
যায়; তবে সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজসাধ্য ব্যায়াম 
হইতেছে ভ্রমণ। ভ্রমণে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্লের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


উপর কাজ হয়। কেমন করিয়া হয় বলিতেছি; পায়ের 
মাংসপেশীগুলির সংকুঞ্চন কালে পেশীগুলির ধমনী সকলের 
মধ্যে অধিকতর পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করে। আর 
পেশীগুলির চাপ লাগিয়া! পায়ের শিরাগুলির রক্ত হৃৎপিণ্ডের 
অভিমুখে দ্রুততর বেগে গমন করে। হৃৎপিণ্ডে এইনূপে 
অধিক রক্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের সংকুঞ্চন পুর্ববাপেক্ষা 
দ্রুততর ও প্রবলতর ভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে। 
হৃৎপিণ্ডের যেমন ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় সেই সঙ্গে ফুস্ফুস- 
গুলিরও ক্রিয়া বুদ্ধি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
ভ্রমণের দ্বারা হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুস্‌ ছুইয়েরই পুষ্টি ও 
উন্নতি হয়। পেটের মধ্যে যে সকল যন্ত্র আছে ভ্রমণের 
সময় উহাদের মধোও অধিক রক্ত চলাচল করে। 
জংপিগ্ডের ক্রিয়া বুদ্ধি তঈ.ল শরীরের সর্বত্র অধিক 
ভ্রমণে দ্বারা এইরূপে শরীরের 
প্রতি অংশ প্রতাংশের পুষ্টি ও উন্নতি সাধিত হয়। 
আমাদের দেহের মধ্যে, রক্ত ও শরীরের প্রতোক অংশ 
প্রতাংশের নিয়ত যেন একটা 'অদলবদল চলিতেছে। 
ভ্রমণ সময়ে এই অদল বদণটা খুব শীপ্ত শীঘ্র হইতে 
থাকে । শরীরের অংশ প্রত্যংশ হইতে দুষিত পরিত্যাজ্য 
পদার্থ-মিশ্রিত রস রক্তে গমন করে-আর পরিপোষক 
পদার্থ-মিশ্িত রস রন্তু হইতে শরীরের অংশ প্রত্যংশে 
গমন করে। ভ্রমণকালে এই পরিবর্তন শীঘ্র ণীাপ্ব হয় 
বলিয়া শরীরের অপকারক পদার্থনিচয় সঙ্গে সঙ্গে শরীর 
হইতে বাহির হইয়া যায়, আর শরীরের ক্ষয়পুরণ ও পোষণ- 
কাধ্যও দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়। ভ্রমণের দ্বারা শুধু ষে 
পায়ের পেশীগুলি উন্নত ও দৃঢ় হয় তা নয় তাবৎ “পশী- 
গুলিরই উন্নতি হইতে দেখা যায়। মাংসপেশীকে না থাটাইয়া 
যদি বসাইয়া রাখা যায় তাহ! হইলে অচিরকাল মধ্যেই ইহারা 
শুকাইয় যায়। বার্ধক্যের প্রথম লক্ষণ মাংসপেশীগুলিতেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আগমনে সর্ধপ্রথমে 
মাংসপেশীর* আয়তন ও কলেবর ত্রাস হয়। বার্ধক্য নিবারণ 
করিতে হইলে আমাদের সর্ধপ্রথমে মাংসপেশীগুলিকে 
সুস্থ ও উন্নত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল ভ্রমণ 
ও অন্ঠান্ত ব্যায়ামের দ্বারা এই অভিপ্রায়টি সিদ্ধ হওয়ার 
সম্ভব। এখন প্রশ্ন এই আমাদের প্রতিদিন কতখানি 


রক্ত গমনাগমন করে। 


অকালবার্ঘক্য নিবারণ ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় 


৬২৭ 


ভ্রমণ করা চাই? এবিষয়ে কোন একট! সাধারণ নিয়ম নাই। 
ব্যক্তিবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে ভ্রমণের হ্রাস বুদ্ধির আবশ্যক 
হয়। কাহার কাহার পক্ষে দৈনিক অধ ঘণ্টাকাল ভ্রমণেই 
যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, কাহারও কাহারও বা ৩ ঘণ্টা ভ্রমণের 
আবগ্তক হয়। বুদ্ধদিগের অপেক্ষা যুবকেরা অধিক ভ্রমণ 
করিতে সক্ষম । আবার অভ্যাস দ্বার! বৃদ্ধরাও বহুদিন 
ধরিয়া অনেক দুর ভ্রমণ করিতে পারে। ভ্রমণের বেগও 
আবার সকলের পক্ষে একরূপ হইলে চলিবে না, ব্যক্তি- 
বিশেষে ও অনবম্থাবিশেষে উচাারও তারতম্য ওয়ার 
আবশ্তক। স্থুলকাক্স বাক্তিদিগের পক্ষে ঘণ্টায় দেড় 
মাইলের অধিক ভ্রমণ সঙ্গত নয়। আবার কাহার কাহার 
পক্ষে ঘণ্টায় ৪ মাইল ভ্রমণ করিলেও অসঙ্গত ভয় না। 
যে সকল ব্যক্তির রক্ত সঞ্চলন ও শ্বাসযন্ত্রগুলি সবল তাহাদের 
পক্ষে সব সময় সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে চলিবে না। 
উচু নীচু জমির উপর দিয়াও ভ্রমণ কর আবশ্যক | 

বাদল! বৃষ্টিতে অভান্ত ভ্রমণ বন্ধ করিতে নাই। 
অবশ্য ছর্বল রুগ্ন বাক্তিদিগের পক্ষে অন্ত কথ! । অনেক 
সবল বাক্তিও এইরূপ অভিযোগ করেন যে ঠাণ্ডায় বাহির 
হইপেই তাহাদের সর্দি কিন্বা বাত হয়। এই ভয়ে ঠাণ্ড। 
দিনে তাহারা ঘরের বাহির হয়েন না। প্রথম প্রথম 
ঠাণ্ডায় বাহির হইলে এন্টরূপ হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন, 
অভ্যাসের পর আর তান হইতে দেখা যায় না, তখন 
সকল খতুতেই ভ্রমণ সম্ভব হয়; আর তাহাতে শরীর এমন 
দৃঢ় ও মজবুৎ হয় যে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে কোনরূপই 
অন্ুনিধ' হয় না। প্রাত্যহিক ভ্রমণ ছাড়া সপ্তাহে একদিন 
দীর্ঘ ভ্রমণের আবশ্যক । দুর্বল ও জরাগ্রস্ত অথর্ব ব্যক্তি- 
দিগের পক্ষে অবশ্ত ইহার আবশ্তক নাই। ব্যক্তিগত 
সামধ্যান্থুসারে এই ভ্রমণ ৩ ঘণ্টা হইতে ৬ ঘণ্টাকাল স্থায়ী 
হওয়ার আবম্তক। এসময় মধ্যে কিচু আহার অথঝ৷ 
পান না করিলেই ভাল হয়। বড় জোর কিছু মুড়ি বা বিস্কুট 
আর একটা আধট। ফল খাওয়া যাইতে পারে । এই সময় 
শরীরের ওজন কতকটা হাস হইতে দেখা! যায়, কারণ 
ঘর্ের আকারে শরীরের কতক জলীয় অংশ ও উহার 
সহিত কতকগুলি অপকারক পরিত্যজা পদার্থ নিষ্ররান্ত 
হইয়। যায়। শরীর হইতে জলীয় অংশ যেমন বাহির হয় 


প্রবাসী_ চৈত্র 


জলপান ও আহারাদি দ্রারা তাহ! পরিপুরণ না করায় দেতের 
ংশবিশেষগুলি কতকটা যেন ক্ষুধাতুর হইয়া! পড়ে, সুতরাং 
ভ্রমণাস্তর যখন আহাৰ করা যায় তাহা দ্বাবায় শরীরের 
পোবণকাধ্যটি পূর্ববাপেক্ষা স্তচারুরূপে হইতে থাকে । 
অনেকে মনে করেন পরিশ্রম করিলে শরীরের বেশি 


৬২৮. | 


ক্ষয় হয় অনিষ্ট ভয়, আর বসিয়। থাকিলে তাহা হয় না। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম অনশ্তই শরীরের ভানিকর স্বীকার করি 
কিন্ত পরিমিত ও নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা হানি না হইয়া 
বরঞ্চ ভালই হয়। শারীর যগ্্র আর কল ঠিক এক নয়। 
শারীরযন্ত্র জীবন্ত উপাদানে নিম্মিত আর লৌহ চন্ম কাষ্ঠ 
প্রভৃতির দ্বারা কল নিম্মিত। জীবস্ত পদার্থের এমন একটা 
গুণ আছে যাহাতে পরিশ্রমের জন্য উহার যে ক্ষয় হয় 
অবিলম্বে তাহ! পরিপৃরিত হয়, আর শ্রম না করিলে ট্টহার 

ংস হয়। কলের বেলায় তাহা হয় না। উহা যতই 
কাজ করিবে উহার ততই ক্ষয় হইতে থাকিবে । অনেকে 
মনে করেন বুদ্ধবয়সে আর পরিশ্রম করা উচিত নয়, এ সময় 
বিশ্রামস্থ উপভোগ করাই কর্তবা। ইভা অতিশয় ভূল 
ধারণ। । বুদ্ধের ক্ষমতা ও সামর্থ্যান্নুসারে প্রতিদিন দমণ 
করা উচিত, না করিলে অচিরে তাহার শক্তিসামর্থ্য লোপ 
পাইতে থাকিবে, বুদ্ধ বয়সে যদি কোন একটা অস্্াাস 
ছুই এক দিনের জন্য ত্যাগ করা যায় তবে তাশ! আর 
পুনরায় হইবার আশা থাকে না-বাপ্যে ও যৌবনে তাহা 
হইতে পারে-_এই জন্য বুদ্ধ পয়সে একদিনের জন্যও 
ভ্রমণ বন্ধ কর! উচিত নয় । 

ব্যায়ামই খল আর ভ্রমণ পল ইহা যদি খোলা 
জায়গায় কর! যায় তবেই ইনার দ্বারা পূর্ণমাজায় সফলের 
প্রত্যাশ! করা সম্ভব, নচেৎ নঠে। মুক্ত বায়ুতে ব্যায়ামাদি 
করিলে দেহের ত্বক্‌, স্নাযুমণ্ডলী ও পরিপাক যন্ত্রা্দ 
সবল হয়; শীত গ্রীষ্মাদি খতু ও রোগাদ্দির প্রকোপ 
সহ করিবার মত দেহের প্রচুর শক্তি গন্মায়। এই শক্তি 
যাহার শরীরে যত পরিণতি প্রাপ্ত হয় তাহার জীবন তত 
দীর্ঘ হয়। যে সকল ব্যক্তি এতদূর ছুর্বল হইয়াছে যে 
কোন রূপ শ্রম বা ব্যায়াম তাহাদের পক্ষে একবারে অন্ঠার় 
ইহারাও যদি একট! খোল! জায়গায় দিবসের অধিকাংশ- 
কাল অতিবাহিত করে তাহা হইলে তাহাদের শরীরের 


» ১৩১৭ 6১ ১০ টি ২য় খণ্ড 


নি নাতি ভইতে দেখা ; যায়।  বক্ষা ও ভার ফু 
ফুসের রোগে মুক্তবায়ু সেবনে বিশেষ উপকার হয়! 
থাকে । ফুস্ফুসের রোগ ছাড়া অন্তান্ত অনেক রোগেরও 
মুক্তবাযুতে খাস করিলে উপকার প্রাপ্তির সন্তান! । 
প্রাত্যহিক নিয়মিত ভ্রমণ ও সপ্তাহে এক দিবস দীর্ঘ ভ্রমণের 
উপর বৎসরের মধো একবার করিয়া যদি পর্বতারোহুণ 
ও মাসাপাধ শৈলবাস করা যায় হাহা লে দেহেয় প্রতি 
ংশের আশ্চর্যা উন্নতি হইতে দেখা যায়। 

ক্রিকেট, ফুটণল, অশ্বারোশণ, সম্তরণ প্রভৃতির দ্বারাও 
যথেষ্ট অঙ্গচাণন। তয় শ্থতরাং শরীরের উন্নতি হয়। পর্বব- 
তারোহণকালে নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর ভয়, হ্বৎপিণ্ডের 
ক্রিয়াও বুদ্ধি হয়| 'এই সঞ্চল কারণে ফুস্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের 
পর্বতারোভণে ফুম্ফুস্‌ ও হাধাপণ্ডের 
উপর যে ভাবের কিয়া ভয় 10102117717 0০7915০ অর্থাৎ 
শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা 'প্রাণায়াম ছারা কিয়ৎপরিমাণে 
সেই উদ্দেম্তহ সাধিত হহতে পারে | 1১701107786 6তোন 


ভাল পারপোষণ শয়। 


০:৪০ না প্রাণায়াম সকলেই করিতে পারেন-_তবে ব্যক্তি- 
খিশেষে ও ন্যক্তিগত অবস্া-পিশেষে ইভার পরিমাণ কম 
বেশি ভগয়া আবশ্তক | নিউমোনিয়া! (9001017701017) প্ররিসি 
(71০875৬) বাতিজর (11760102110 15৮০7) গ্রাভৃতি 
কয়েকটি রোগ হইতে আরোগামুখে 1১7620717 0সতোন 
প্রাণায়াম না করাই উচিত-করিলে বিপদের 


প্রাণায়াম বা 13162901711) 5361015৫ 


০156 বা 
সম্ভাবনা আছে। 
অভ্যাস কখিণার কালে হা ষেন ৫ মিনিট কালের অধিক 
স্থায়ী না হয়। আর প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খুব বেশি গভীর 
ও দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিতে নাই । ক্রমে ক্রমে করিয়া 
অভ্যাস হইলে মিনিটে ছুইপার মাত্র শ্বাসক্রিয়! সম্পন্ন করিতে 
চেষ্টা করিঠে ঠয়। যাশারা যোগাভ্যাস করিয়াছেন তাহারা 
প্রাণায়ামের নান! প্রকার প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেন--সাঁধা- 
রণের পক্ষে আমর! দে সকল অনুমোদন কার না। আমরা 
যে প্রাণায়ামের মন্নমোদন করি তাহ! খুবই সহজসাধ্য ও 
নিরাপদ--ইহা ফুস্ফুস্‌ ছুটির এক প্রকার ব্যায়ামমাত্র । আমরা 
যে প্রাণায়াম বা 00762507708 5910750এর উল্লেখ 
করিতেছি তাঁহা নিয্বর্ণিতভাবে করিতে হয়। প্রাণায়াম- 
কারী সোজ! হয়! ঈীড়াইয়৷ ধীরে ধাঁরে গভীর নিশ্বাস 


৬ষঠ সংখ্যা] 


পাস শিপ সি সিসিক 


রে খাকিবেন আর সেট সঙ্গে বাভ টি উদ্ধ উত্তোলন 
করিতে থাকিবেন। এইরূপে নিশ্বাসদ্বারা ফুস্ফুস্‌ ছুটি 
পূর্ণ হলে প্রাণায়ামকাঁরী তাহার শরীর অবনত করিতে 
করিতে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ফেলিতে গাঁকিবেন আর 
তাহার ঈঙ্গে ক্রমে ক্রমে ভূমি অথবা তাহার পাদদেশ 
স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিবেন | প্রশ্বাসকার্য শেষ হইলে 
পুনরায় ধীরে ধীরে সোজা হইতে ভবে আর পুক্রের 
হ্টায় নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে আর বান দ্ুটী উদ্ধে 
উত্তোলন করিতে হইবে । এইরূপ ভাবে ৫ মিনিটকাল 
শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করিধেন। কিছু দিন এইরূপ 
করার পর প্রাণায়ামের উপকার স্পষ্ট উপলব্ধি হতে 
থাকিবে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঠিত দেইকে যথাক্রমে 
উন্নত ও অননত করার এগ্ঠ কোমরের মাংশপেখাগুলি 
সণল ও দুঢ়তর হয়, কোমরের বাত পা বেদনা ভইবার ভয় 
থাকে শা । আবার প্রাণায়ামকালে নিশ্বাসগ্রহণ করার সময়ে 
মেরুদণ্ড ও ঘাড় যদ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে ঘুরান 
যায় আর প্রশ্বাসের সময় বাম হইতে দাক্ষণ দিকে ঘুরান 
যায় তাঠা ঠহলে ঘাড ও পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশাগুলিও দু 
হয়; তাশার ফলে ঘাড়ে ফিক্‌ ধরিতে পারে না আব খুব বুদ্ধ 
হইলেও পৃষ্ঠদেশ বক্র হয় না। বুদ্ধকালে ফুনফুদ্‌ ছুটির 
একরাপ ক্ষয় 5য়, প্রাণায়াম না 1১7০7801116 0670186 
দ্বারা তাহ! অনেকটা! নিবারিত হয়। বক্ষপঞ্জরের স্বাভাবিক 
স্থিতিস্থাপকত্ব, যাহ! বাদ্ধক্যে নষ্ট তয়, তাহা ইভাতে বভ 
দিন অক্ষুগ্র রহে, শ্লুতরাং ফুস্ফসের ক্রিয়া উত্তম রূপেই 
চলতে থাকে । 

প্রতি দিন সকাল সন্ধ্যায় অন্ততঃ ৫ মিনিটকাল এই. 
রূপে প্রাণায়াম করিতে হইবে । ইহ! ছাড়া ভ্রমণের সময়ও 
গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারিলে ভাল 
ভয়। কেহ কেহ 707520310£ ০১০০1৪০ খুব ক্লান্তকর 
ও বিরক্তিকর মনে করেন কিন্তু ইহার দ্বারা শরীর ও মনের 
যে পরিমণ উন্নতি হয় তাহার তুলনায় এ কষ্টকে কষ্ট 
বলাই চলে না। যে সকল ব্যক্তির অল্প শ্রমেই হাপ 
ধরে তাহার! যাদ কিছু দিন 1১792011772 ০:৩7০1১6 করেন 
তাহ! হইলে ইহার উপকার হাতে হাতেই টের পাইবেন। 
যে সকল ব্যক্তি প্রাণায়াম অভ্যাস কাঁরয়াছে, তাহার! 


অকাঁলবার্ধক্য নিবারণ ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় 


. ০০ ৬ সিসি লী সিতলাপাসিপাশিসিপাি তানি পাস্পিপাস্টিনাশিত শিলা 


. ৬২৯ 


সলাত ৮ ০ পতিতা পাতি 


অল্লেতে রাত হয় না, শারীরিক ও ও ৪ মানসিক শ্রম পূর্বাগেক্া 
অধিকতর পরিমাণে করিতে সমর্থ 5য়। যে সকল ব্যক্তি 
সাহিতাসেব করেন কিম্বা বাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
কিম্বা আইন "অথবা চিকিৎসা! ব্যবসায় করেন তাহাদের 
পক্ষে প্রাণায়াম কত যে 
উপকারী তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। ভ্রমণ ও 
প্রাণায়াম ব্যতীত আর? 'অনেঞ্ প্রকার বায়ামের উল্লেখ 
করা মাইতে পারে, যেমন জিম্নাস্তিক্‌, নৌকানভা, অশ্বা- 
রোশণ, উদ্ভিদ্পাপন, কুটুণল, ক্রিকেট, নানাপিধ গ্রাম্য ক্রীড়া, 

সকলের আলোচনার এস্তলে কোন আবশ্তক 
ডাক্তার জি, অলিভার (€হ. (011৮০) এক প্রকার 
বায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী, এস্কলে তাহার উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পাবিলাম না । শিনি উহাকে 51200 01101051017 
০৯০,৩৯০ নাম দিয়াছেন | ইহাতে ১ মিনিট কিন্বা ২ মিনিট 
কাল হাত পা ও শরীবের 'নন্যান্ট স্থলের মাংলপেশীগুলি 
শক্ত করিতে তয়। 2০৮1 প্রভৃতি রোগে ইসাতে 
ভাঁরি উপকার হয় । এহ সকল রোগে শরীরের অংশ সকল 
হইতে পরিতাজ্জা বিষাক্ত পদার্থ শাদ্র বাহির হইতে চাহে 
না, সেগুলি শরীরে থাকিয়া এই সব রোগ আনয়ন করে। 
ভান্তার অলিভার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দেহস্থ 
মাংসপেশাগুলিকে এক মিনিট কাল শক্ত করিয়া রাখিলে 
শতকরা ২০ ভাগ পরিত্যজা পদার্থ দেহ হইতে অবশ্াই 
নিক্ষান্ত ভয় । এই ব্যায়াম দিবসের ও প্নাত্রের আহারের 
১ ঘণ্ট। পুর্ববে করিতে হয়। 

রক্তসঞ্চলন প্রণালী ও শ্বীসপ্রশ্বাস প্রণালীর প্রতি 
আমাদের বেরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে পাকষন্ত্র ও খাগ্যের 
উপরও ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি রাখা দরকার। আহার 
সম্বন্ধে এমন কোঁন নিয়মের উল্লেখ করা যাইতে পারে না 
যান! সকলের পক্ষেই উপযোগী হওয়া সম্ভব । এ বিষয়ে 
প্রতোকের কোন ন। কোন বিশেষত্ব থাকতে দেখা যায় 
স্থতরাং কোন সাধারণ নিয়ম বাধিয়া দিবার যে! নাই। 
তবে আভার সম্বন্ধে একট! কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে । 
আহার বিষয়ে আমাদের সকলের মিতাচারী হওয়া 
উচিত। মত্ম্ত মাংস ডিম্ব দা্ল প্রভৃতি পুষ্টিকর থাস্ছের 
বেলায় খুব বেশী সতক হওয়া! উচিত এবং এই সকল 


10100110717 চে60155 ৭ 


প্রভৃতি 1 
নাত । 


বাত, 


৬৩০ 


খাস্ধ : সম্বন্ধে ্ খুবকদিগ্নের কদেজা বিনে আনিভাচার, 
বিশেষ দোষানহ। বুদ্ধদিগের একদিনও অধিক ভোজন 

রা'উচিত নয়। করিলে বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার 
আহার সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই একটা না 
অনেকে মনে 


সম্ভাবনা । 
একট! ভূল ধারণা থাকিতে দেখা যায়। 
করেন শারারিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে ভহলে 
প্রচুর পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম্ব, ছুগ্ধ, দাইঈল প্রভৃতি 
পুষ্টিকর থাগ্ঠের আবশ্তক ; তাহা না হইলে স্থাস্থযভঙ্গ 
হইবে । কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা বহুবার প্রমাণীকৃত হইয়াছে 
যে এরূপ ধারণ। নিতীস্তই অসঙ্গত ও ভ্রমাত্মক। €০011০০- 
6৮০. 117505112201 0017101100০র অনুসন্ধানের ফল 
ইহার বিপরীত সাশ্গয দিতেছে । ইহাতে দেখা যায়, যে 
সকল ব্যক্তি আশী বৎসরের অধিককাল বীচিয়াছে__ 
তাহাদের মধ্যে শতকরা! ৫ জন মাত্র অধিক পরিমাণে 
মত্গ্ত মাংসাদি ভক্ষণ করিত, বাকি ৯৫ জন হয় পাকা 
নিরামিষাণী নয় বেশি নিরামিষ অল্প আমিষ ভক্ষণ করিত। 


সার হেনরি টমসন, ডাঃ এ, জর্জ কথ, ডাঃ এ হুয়ফ 


প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের পরীক্ষাফলও পূর্বোক্তরূপ। 
ভেনিস নগরীর অধ্যাপক কর্ণরো 'এই বিষয়ে একখানি 
খুব জ্ঞানপ্রদদ পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকের এক- 
স্থানে তিনি আত্মকাহিনী বর্ণনা করিবার কালে 
বলিয়াছেন যে যৌবনে আহারাদি সম্বন্ধে তিনি বড়ই 
উচ্ছঙ্ঘখল ছিলেন) ফলে সর্বদাই নানারূপে কষ্টভোগ 
করিতেন ; কিন্তু যেদিন হইতে মিতাঁচার অভাস করিয়াছেন 
সেই দিন হইতে আজ ৯* বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিব্য 
স্বাস্থান্থ ভোগ করিয়া আমিতেছেন। সার উইলিয়ম 
টেম্পল তীঙ্চার পুস্তকের “17621107200 [,073£ 16৮ 
পশ্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন” শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন 
পৃথিবীর আদিম আঁধবাসীর! যে দীর্ঘকাল নীরোগ 
শরীরে বাচিয়৷ থাকিত তাহার প্রধান কারণ তাহাদের 
জীবনের মুলমন্ত্র ছিল মিতাচার, মুক্ত বাযুতে বসবাস, 
ছুশ্চিস্তা ও ভাবনার অভাব, সাদাসিধে গোছ আহার-_ 
খা্ছান্রব্যের অধিকাংশই ফলমূল, মস্ত মাংস যৎসামান্য। ডাঃ 
জর্জ জেসনি বলেন, বুদ্ধ বয়সে যদি কেহ থাগ্ঠের পরিমাণ 
এবং মস্ত মাংসাঁদির পরিমাণ হ্রাস না করেন তাহা! হইলে 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩১৭ 


১, রি ভাগ, খ্য় খণ্ড 


হার, সুস্থ থাকা একবারেই অসম্ভব । যেমন যেমন 
বৃদ্ধের বয়স বাড়িতে থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে থাগ্ভের পরিমাণও 
হাস করিতে হইবে । ৩০ বৎসর বয়সে শরীরের গঠন 
সম্পূর্ণ হয় সুতরাং ইহণার পর আর অধিক খাদ্যের আবশ্তক 
হয় না। শরীরের গঠন জন্য যতটা আবশ্তক” তাহার 
অধিক ভোজন করিলে নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবন!। 
অনেকেরই বিশ্বাস মত্স্ত মাংস গ্রভৃতি পুষ্টিকর খাস 
বেশি করিয়া না খাইলে শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন 
পরিশ্রম করা যায় না। এবিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ত্রমাত্মক 
তা»! জাপানীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা 
যায়। বিগ্যাবুদ্ধি কিম্বা রণকৌশলে জাপানীর! যুরোপীয় 
কোন জাতিবই নিয়ে নহে। ইহাদের প্রধান থাগ্য কিন্ত 
ভাত তরকারী ও ফলমূল। সাধারণত ইহাদের মধ্যে 
মাংস মত্ত ডিম্ব প্রভৃতির প্রচলন না । ছুদশঙ্গন জাপা! - 
নীকে মত্ত মাংস খাইতে দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা 
খুবই সামান্ট পরিমাণে । আবার দৌড়ঝাপ সম্তরণ ভ্রমণ 
প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দী পরীক্ষায় দেখা যায় যে চিরদিনই 
নিরামিষভোজীদিগের নিকট আমিষভোজীরা পরাভূত 
হয়। একবার এক ভ্রমণের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল 
যাার! প্রথম দঈাড়াইয়াছিল তাহারা কেহই মত্ম্ত মাংসাদি 
স্পশ করিত না, ঘোরতর নিরামিযাশ; আর যাহারা 
মাঝামাঝি হইয়াছিল তাহারা মতস্ত মাংস আহার করিত 
বটে কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে; আর যাহারা সর্বশেষ 
হইয়াছিল তাহাদের সকলেই পাকা আমিষভোজী । সুতরাং 
যাহারা মত্স্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহার! যে অন্না- 
হারীদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে তাঙ্ার 
কোন অর্থ নাই, বরঞ্চ তাহার বিপরীত প্রমাণ হয়। 
মাংসাহারীদিগের অপেক্ষা নিরামিষভোজীরা অধিক দীর্ঘ- 
জীবী হয়। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসামর্থয 
বেশিদিন অক্ষুণ্ন অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। অল্লপমাত্রায় 
মৎস মাংস থাইলে সাধারণত কোন অনিষ্ট হইতে দেখা 
যায় না কিন্তু যাহাদের বাত (£০৮ 85 117000025090)) 
প্রভৃতি রোগ আছে-_তাহাদের পক্ষে মত্ত মাংস স্পর্শ 
না করাই ভাল। যে সকল ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় 
মত্ত মাংসাদি আহার অভ্যাস করিয়াছেন তাহার! এই 


উষ্ঠ মি ্ 


পাস্টিপ গা ণ পাস্তা স্টিল, পাস সিলসিলা সি 


কথাটি যেন মনে রাখেন যে হঠাৎ একবারে মত্ত মাংস 
ত্যাগ করিয়৷ পাকা নিরামিষাশী হইতে চেষ্টা করিতে 
নাই__তাহাভে পেটের নান! প্রকার গো₹যোগ উপস্থিত 
হয় এবং সে গোলযোগ কিছুতেই যায় না। কিন্তু নিরামিষ 
আহারের সহিত যদি অল্প মাত্রায় মতস্ত কিম্বা মাংস 
ভক্ষণ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দুর হয়। সুতরাং পাক৷ 
আমিষাশীর পাকা নিরাষিষাণা হওয়। একরূপ হুষ্ধর 
ব্যাপার। মতস্ত মাংসের পরিমাণ অবশ্ঠ খুবই হ্রাস কর! 
যাইতে পারে কিন্তু একবারে ত্যাগ করা ইহাদের পক্ষে 
একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। 

বুদ্ধ বয়সে দেহের ওজনের স্বভাবতই হান হয়। অনেকে 
মনে করেন পুর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করিয়া 
দেহের এই ক্ষয় দুর করা আবশ্তক। সাধারণতঃ ইহার 
কোন আবশ্তক নাই। তবে শরীরের ওজন যদি সহসা 
কমিরা যায় কিম্বা শরীর যদি অসম্ভবরূপেই কশ হইতে 
থাকে তবেই খাগ্ভের পরিমাণ বৃদ্ধির আব্গ্তক নচেৎ নহে। 
পরীক্ষ! দ্বার স্থির ঠইয়াছে যে ৬০৭০ বৎসর বয়ক্রমের 
পর শরীরের ভার হ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক । এ বয়সে 
শরীরের ভার বৃদ্ধি হওয়া ভাল লক্ষণ নহে। এজন্য বৃদ্ধ 
বয়সে কাহারও দেহের যদি বৃদ্ধি হ£তে দেখা যায় তাহা 
হইলে থাগ্যাদির পরিমাণ, (বিশেষতঃ পুষ্টিকর খাগ্েব 
পরিমাণ ) হাস করিয়া এই ভার কমান উচিত। 

খাস্ক ও আহার সম্বন্ধে কি কি নিয়ম পালন কর! 
দরকার তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই বিশেষ একট৷ 
আগ্রহ দেখা যায়। তাহাদের এ ওৎস্থক্যটি মিটান 
কিন্তু একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। খাদ্য সম্বন্ধে কোনরূপই 
সন্তোষজনক ধারাবাহিক নিয়ম বীধিয়া দেওয়া চলে না। 
ব্যক্তিগত অভ্যাস, শরীরের অবস্থা, বয়স, পরিশ্রমকাল 
প্রভৃতির উপর থাগ্যের তারতম্য ও পরিমাণ বিশেষ 
ভাবেই নির্ভর করে। উহা ব্যতীত, দেশকাল আবহাওয়া 
প্রভৃতির উপরও ইহা কম নির্ভর করে না। যে নিয়ম 
সর্ধদেশে সকলের পক্ষে প্রয়োগ করিতে পার! যায় না 
তাহা কোন মতেই সঙ্গত নিয়ম বলা যাইতে পারে না। 
এই কারণে আহারাদি বিষয়ে কোনরূপই সাধারণ নিয়ম 
সম্ভব নয়। 


অকীলবার্দক্য নিবারণ, ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় 


- নতি 


স্িপী সিপীর্া সাপ সিলগা এ 


নাতি নিত নাত রী জেশবাসী ৭ একজন মধ্যবয়স্ক 
ব্যক্তির কি কি দ্রব্য কি পরিমাণ ভোজন করা উচিত 
তাহার তালিকা! প্রদান করিলাম। এ ব্যক্তির 'ওজন 
যদি ১ মন ৩ সের হয় আর দৈর্খ্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হয় 
সে ষদি প্রতিদিন ৩ ক্রোশ করিয়া! ভ্রমণ করে আর ৬৭ 
ঘণ্টা কার্য করে তাহ! হইলে তাহার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য 
রক্ষার জন্ত এইরূপ আহার করা আবস্তক হয় _ছুগ্ধ ১ 
সের; রাধা মাংস ৩৪ ছটাক; ভাত বা রুটি আধসের 
৩ পোয়া ; তরিতরকারী ৮ ছটাক) আলু ৮ ছটাকঘ্বত 
১ছটাক; লবণ 7/4 ০৮১০০ ( আধ কীচ্চ৷ )) জল ১॥* 
সের। পশু মাংসের পরিবর্তে মতস্ত বা পক্ষীমাংস ব্যবহার 
কর! যাইতে পারে। দধি ও ঘোল ভারি উপকারী । 
(0০৪1 (বাত ) রোগে ইহারা একপ্রকার ওষধ বলিলেই 
হয়। অধ্যাপক মেচেনিকফ বলেন মানুষের পেটের মধ্যে 
নানাপ্রকার জীবাণু বাস 'করে। এইসকল জীবাণু 
সর্বদাই একরপ বিষ স্থষ্টি করে। সেই বিষ রক্তের মধ্যে 
শোধিত হইয়া! শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ও অকালবার্ধকা 
উৎপন্ন করে। দধি বা ঘোলে এই সব জীবাণু বিনষ্ট 
হয়__হ্তরাং অকালবার্ধক্যও নিবারিত হয়। উপরে 
যে খাগ্চের তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা! অবশ্ত মধ্যবয়স্ক 
বাক্তির পক্ষে । ১৪*হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদিগের 
পক্ষে উতা প্রচুর নহে । ইহাদের পক্ষে মনত মাংসাদিরও 
পরিমাণ বেশি হওয়া আবশ্বক। ১২ হইতে ১৮ বৎসরের 
বালিকাদিগের পক্ষেও এ নিয়ম। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের 
অপেক্ষা ইহাদেরও অধিক খাছ্ের আবশ্তক হয়। বৃদ্ধ- 
দিগের পক্ষে খাছের পরিমাণ খুবই অল্প হওয়া উচিত। 
৫০।৬* বৎসরের বাক্তিদিগের পক্ষে যুবকদিগের ই পরিমাণ 
খাদ্য যথেষ্ট । ৬৫ বৎসরের উর্ধাবয়স্ক ব্যক্তিদদিগের অর্ধেক 
ভোজন কর! উচিত। বৃদ্ধ বয়সে মাছ মাংস দাইল 
প্রভৃতির পরিমাণ যতই কমান যায় ততই মঙগল। থাস্ 
সম্বন্ধে সব ক্ষেত্রেই যে আহার সম্বন্ধে পুর্বেবাস্ত নিয়ম পালন 
করিতে হইবে তাহার কোন অর্থনাই। সৈম্ভগণ যে সময় 
যুদ্ধে ব্যাপূত থাকে ,সে সময় পুর্ববোক্ত হিসাবে আহার 
করিলে চলিবে না। অভ্যস্ত পরিশ্রম অপেক্ষা অধিক 
পরিশ্রম করিতে হইলে খাছের পরিমাণও বুদ্ধি হওয়ার 


আবগ্তক। অলপ ন্যক্তিদিগের পক্ষে 'আবার অতি অল্প 
পরিমাণ খাগ্ভের আবশ্তক। কোন্‌ থাদ্চ কতটা খাওয়া 
উচিত ইহা কেধলই যে দেহের ভার ও তান্ত খাটুনির 
উপর নিভর শরীরের শন্তান্ত অংশের 
তুলনায় মাংসপেশীগুলি কিরূপ পরিণত তাহ1ও দেখিতে 
ভইনে। যাহাদের দেহ খুন মাংসল তাহাদের শরীরে 
'্মন্যান্ট 'অংশ ভপেক্ষা মাংসেরহ ক্ষয় ভয় সুতরাং এসকল 
সকল খাছ দ্রার। মাংসপেশী গঠিত 


৬৩২ 


করে তা নয়, 


ব্যক্তির পক্ষে যে 
হয়, যেমন মাছ মাংস ডিম্ব দাইল প্রভৃতি, সেইরূপ থাছের 
অধিক আবশ্তক। শরীখের আাকারের উপরও খাগ্ের 
প্রকারভেদ বড় কম নির্ভর করে না। দীর্ঘকায় অথচ 
কশ ব্যক্তির দেহ হইতে যে পরিমাণে তাপ পানির ভয় 
ঠিক সেই ওজনবিশিষ্ট স্ব স্তুলকায় ব্যক্তির দেহ ভইতে 
তাহা হয় না । এই কারণে শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা 
পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণে স্বত তৈল ও 
মিষ্টাদির আব্তক। ঘ্বৃত তৈল মিষ্ট প্রভৃতিতে অন্ান্ত খাছ 
অপেক্ষা অধিকতর তাপ সৃষ্টি হয়। 

শীতগ্রধান দেশে ও শীত খতুতে ঘ্ৃত তৈল ও মিষ্টের 
অধিক প্রয়োজন । গ্রীন্মপ্রধান দেশে ও গ্রীষ্মকালে এসকল 
দ্রব্যের অধিক আবশ্যক হয় না। 

এখন প্রশ্ন এই দিবসে কয়লার ভোজন করার 
আব্্তুক। ইহাও আবার অনেকটা শরীরে অবস্তা, 
কাজকর্ম ও অভ্যাসের উপর নিভর করে। অনেকে দিবসে 
দুবার আহার করিয়া বেশ ভাল থাকেন; কেহ কেহ 
৩ বার ভোজন না করিলে ভাল থাকেন না) কাহারও 
কাহারও দিবসে ৪ বার আহ্ঠারের আবশ্তক হয়! 

খাগ্যের পরিমাণ ও গুণের বিচার করিয়া আহার 
করিলেই যে স্বাস্থা রক্ষা হয় তা নয়। আচারের রকমের 
উপরও ইন! প্রভৃত নির্ভর করে। থাগ্য বেশ ভাল করিয়া 
চব্বিত না ভইলে কখনও গলাপঃকরণ কর! উচিত নয়। 
করিলে তাঙা ভাঁল জীর্ণ হইতে পায় না। এ কথাটি 
কাহারও নিকট নূতন নয় বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজের 
সময় উহা কাহাকেও মানিতে দেখা যায় না। ভাল 
করিয়া চর্ব্বণ অভ্যাস করিলে কেবলি যে স্বাস্থ্যের সুবিধ! 
হয় তা নয়__আর্থিক স্বিধাও বড় অল্প তয় না। চর্বণ 


১৩১৭ [ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিয়া আহার করিলে আবশ্তকের অধিক ভোজন করা 
হয় না-_চিনাঈয়া না খাইলে অনর্থক অধিক গেল! হয়। এ 
ছাঁড়া নানাবিধ বোগ দেখ দেয় এবং সে সকলের চিকিৎসার 
জন্যও বড় কম অর্থ বায় ভয় না। আহার সম্বন্ধে আর 
একটি কথা মনে রাখা উচিত। মন যখন উদ্িগ্ন অথবা 
ক্রোধের বশ থাকে সে সময় কিছু আহার করা কর্তব্য 
নয়। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির অবস্থায় আহার 
কর! উচিত নয়। আহারের পূর্বে শরীর ও মন উভয়েরই 
বিশ্রাম আবশ্তক ৷ খাচছাদ্রনা খুব গুরুপাক করিয়া বন্ধন 
করিয়া আহার করিতে নাই । "আর এক কথা এই যে 
ভোজনের সময় '্সথবা ভোঁজনের অব্যনহিত পরে জল 
পান করিতে নাই। অন্ততঃ দ্ব ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়! 
জল পাঁন করিতে হয়। 'শাভাঁরের অবাবহিত পূর্বে অথবা 
পরে অল্প মাত্রায় সুরা পাঁন করিলে পরিপাক ক্রিয়ার 
সহায়তা করে বটে কিন্তু সাধারণতঃ স্থরার কোন আবশ্তক 
নাই; তবে বার্দকানশতঃ যাহাদের হৃৎপিগু তুর্ববল হইয়াছে 
তাহাদের পক্ষে অল্প মাত্রায় স্ররার আবশ্ঠক হয়। 
যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাঁভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
স্থরাপায়ী অতি অল্প দেখিতে পাওয়৷ যাঁয়। স্বাস্থ্যের 
জন্য চা, কফি প্রভৃতির কোন আবশ্তক নাই। অল্প 
পরিমাণে এ সকল দ্রব্য পান করিলে ধিশেষ কোন অনিষ্ট 
হইতে দেখা যায় না, ব্রঞ্চ ইহাদের দ্বারা চিত্তপ্রফুল্ল 
হয় এবং কার্য করিবাব ইচ্ছা বলবতী তয়। অধিক 
পরিমাঁণে চা কফি পড়তি বাবার করিলে স্বাস্থ্যহ্ানি হয়। 

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত আহারের যেমন আবশ্তক 
সেইরূপ নিয়মিত ভাবে মলত্যাগেরও আবশ্তাক। সাধারণতঃ 
ভার জন্য বিশেষ কোঁন বেগ পাইতে হয় না। স্বাভাবিক 
নিয়মে ইহ! আপন! হইতেই হইতে থাকে । কিন্তু কাহারও 
কাচারও এমন কোষ্টবন্ধতার ধাত যে এই স্বাভাবিক 
ক্রয় মাপনা হইতে হয় না। এসকল ব্যক্তির মোট! আটা 
বা ময়দার কুটি ও কিছু বেশি পরিমাণে শাক্‌ সধ্জি ভক্ষণ 
করা উচিত। প্রাতে শধ্যাত্যাগের পর এক গেল*'স জল 
পান কর! কর্তব্য । 

বেশি মাংসাহার করিলে কোট্টবন্ধ হয় সুতরাং এসকল 
ব্যক্তির বেশি মাংস খাওয়া ভাল নয়। পেটের উপর 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


চাপ দিনে ও বীর বরে পেট টিপাইলে কোষ্টবন্ধতা দূর 
হয়। আর এক কথ। মলত্যাগের বেগ আন্থক আর নাই 
আন্মক প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা 
কর্তব্য। এইরূপ করিতে করিতে মলত্যাগের অভ্যাস 
জন্মায় চি 

[6৬০3 ১3661 অর্থাৎ স্নায়ু মণ্ডলীর স্থস্থ অবস্থার 
উপরও দীর্থজীবন কম নির্ভর করে নাঁ। স্নাযুমণ্ডলীর মধ্যে 
যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী আছে তাভাদের মধ্য দিয়া রক্ত 
গিয়া স্াধুমগুলীর পরিপোষণ হয়। স্থতরাং এই সকল 
ধমনীগুলি যদি ভাল না থাকে তাহা হইলে ন্নায়ু- 
মণ্ডলীও ভাল থাকিতে পারে না। মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত 
ধমনীর একপ্রকার অবনতি বশতঃ উতা ফাটিয়! মস্তিফের 
মধ্যে রক্তআাব হইয়া কত বাক্তির জীবননাশ হয় তাহার 
ঠিকান| নাই । আনার বিভার বিষয়ে উচ্ছঙ্খলতা বশতঃ 
মস্তিষ্কের ধমনীর এইরূপ অবনতি হইয়া থাকে । ইহার 
নিবারণের একমাত্র উপায়-_মিতাচার, নিয়মিত শারীরিক ও 
মানসিক পরিশ্রম এবং কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন 
নাকরা। সাধারণ ভাবে অঙ্গচালনা অথব! ব্যায়াম দ্বার৷ 
শরীরের অন্তান্ অংপের সায় মন্তিক্ষ, মেরুদণ্ড ও স্গাযু 
সমূহেরও উন্নতি সাধিত হয়। মাংসপেশীগুণিকে দৃঢ় 
ও সুস্থ রাখিতে হইলে যেমন উহাদ্িগকে খাটান আবশ্তক 
মস্তিষ্ককে ভাল ও স্থস্থ রাখিতে হইলে উহারও খাটুনির 
আবশ্কক। মানপিকশ্রমকালে মস্তিষ্ষের মধ্যে অধিকতর 
বিশুদ্ধ রক্ত গমম করে তাহাতে উহার পরিপোষণ ভাল 
হয়। মানসিক শ্রমে জীবন দীর্ঘ ও স্থখকর ভয়। যে- 
সকল ব্যক্তি নিয়মমত মানসিক শ্রম করিয়া থাকেন 
তহাদিগের মস্তিষ্কের কাধ্যকারিণী শ্তি বহুদিন ধরিয়া 
অটুট্‌ অবস্থায় থাকিতে দেখ! যায়। কেহ কেহ বলেন 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রমের মাত্রা হ্রাস কর! 
কর্তবা। একথা সব সময় সত্য নহে। গুরুতর মানসিক 
শ্রম যুব! বৃর্ধ সকলেরই পক্ষে অহতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু 
সম্ভবমত মানসিক শ্রম সকলেরই করা উচিত। ৫৫1৬০ 
বৎসর বয়সে কার্য হইতে বিশ্রাম লওয়ার রীতি সর্বদেশেই 
প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এক কাধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া অন্ত কোনরূপ কার্ষ্যে মনকে নিযুক্ত না 
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অকালবার্দক্য নিবারণ ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় 
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করিয়া রাধিলে এরূপ অবসরের ভাবীফ ফল ম প্রার সর্বত্রই মূ মনৰ 
হইতে দেখা যায়। বড় বড় লোকের জীবনী পাঠে দেখ! 
যায় যে ইহ্থারা খুব প্রাচীন বয়স পর্যন্ত মানসিক' শক্তি 
অক্ষুপ্ণ রাখিয়া জগন্টের এবং নিজেদের হিতকর বহুবিধ 
কার্ধা করিয়া গিয়াছেন। (01067০) সিসিরো যথার্থ ই বলিয়া- 
ছেন যে জ্ঞান চর্চ! ও পাঠাভ্যাস বন্ধ না করিলে মানসিক 
শক্তি খুব প্রাচীন বয়স পথ্যন্ত অক্ষুপ্ণ ও অটুট থাকে। 
বার্ধকা জীবনটা কোন মতেই অলসভাবে ঝিমাইতে 
ঝিমাইতে অতিবাহিত করিতে নাই । 

যাহাদের কোনরূপ নির্দিষ্ট কাজ কম্ম নাই তাহাদের 
কাধ্য স্থষ্টি করিয়া তাহাতেই ব্যাপূত থাকা উচিত। 
লোকছ্িতকর, দেশহিতকর কিম্বা সমাঞ্জহিতকর বনহুতর 
কাধ্য আছে, ইচ্ছা করিলেই ইহাতে জীবন উৎসর্গ করা! 
যাইতে পারে । বুদ্ধ বয়সে সকলেরই একটা না একট! 
সথ থাকা উচিত। এই সথকে ইংরাজীতে 1,0১১ বলে। 
মস্ত ধরা, দেশ পর্যযটন,তীর্ঘ ভ্রমণ, পুস্তক পাঠ, বৃক্ষ রোপণ, 
গান বাজনা, ছবি ঝ্ীকা এইরূপ নানাবিধ সখের কাজ 
আছে। প্রত্যেকের এইন্ধপ একটা না একটা সখের 
কাজ শিক্ষা করা উচিত। উহাতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে । যে সকল ব্যক্তির পিতৃপিতামহগণ 
শিরোরোগে অকালে*কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহাদের 
নিয়মমত শারীরিক ও মানসিক শ্রম করা কর্তব্য এবং 
আহার বিহারাদি সম্বন্ধে বিশেষদপে মিতাচার অবলম্বন 
কর! উচিত-_-এমন করিলে তবেই উহার! দীর্ঘকাল নীরোগ 
শরীরে বাচিয়! থাকিতে সমর্থ হইবে, নচেৎ নহে । 

স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অনেকট। মনের গঠনের উপর 
নির্ভর করে। শরীরের উপর মনের শক্তি বড় অল্প নহে। 
মানুষ যে অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন তাহাতেই যদি 
স্থখ ও সস্তোষান্ুভব করিতে পারে, স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব স্ব 
কাধ্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, আশার মোহন মন্ত্রে 
চিত্তকে সর্বক্ষণ সজীব রাখিতে পারে, তবেই তাহার 
জীবন দীর্ঘ হয় ও শরীর নীরোগ হয়। তাহা ন! করিয়া 
আমরা যদি হৃদয়ে ,অসস্তোষ, হিংসা দ্বেষ বিরক্তি ও 
£খ পোষণ করি তাহা হইলে শরীর ও মন 


উভয়ই পীড়িত হইয়া জীবন অল্লাযু হয়। বাল্য 
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পা পণ সি পা পি পিতা সিস্ট শীত 


কাল হইতে , সকলের | চিনের প্রসু্তার অস্থণীলন করা 
আবশ্তকক। অসস্তোষ, ভিংস। দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির দমন 
করা উচিত। জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য যাহাতে দৃঢ় হয় 
সেইরূপ চিন্তা কর! উচিত। যাহ! সত্য ও ধ্ুব বলিয়া 
বিবেচন! হয় সর্বদ! তাহার অনুসরণ কর! কর্তব্য, কিছুতেই 
তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। এইরূপ আচরণ করিতে 
থাকিলে স্বাস্থ্যময় স্ুথপুণ দীর্ঘজীবন লাভ করিবার 
সম্তাবন।, অন্তথাচরণ করিলে মনের অশাস্তি ও অবসাদ বশতঃ 
জীবন অল্লায়ু হইবার কথা'। রিপুপরবশ হইয়াও কাহাকেও 
কাভাকেও দীর্ঘকাল বাচিয়৷ থাকিতে দেখা যায় বটে কিন্তু এ 
সকল ব্যক্তি এক দিনের জন্যও সুখ শাস্তি ভোগ করিতে 
পারে না, ইহার্দের জীবন ছুবহ হুইয়া উঠে। 

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে নিয়মিতকাল নিদ্রা যাওয়া 
কর্তব্য। এবিষয়ে প্রায় সকলকেই অমনোযোগী দেখিতে 
পাওয়া ষায়। বয়স, পরিশ্রম ও অভ্যাসানুসারে নিদ্রা- 
কালের কম বেশি হওয়া আবন্তক। যৌবন ও বার্ধক্য- 
কাল অপেক্ষা শৈশবে ও বাল্যে অধিক নিদ্রার আব্শ্তক। 
ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েক মাস পধ্যস্ত নিশ্চয় ১৮ হইতে 
২০ ঘণ্টাকাল নিদ্র৷ যাওয়ার আবশ্তক হয়; দুই বংসরের 
শিশু ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা নিদ্র! গিয়। থাকে ; ৬ হইতে ১০ 
বৎসরে ১০ ঘণ্টা; ১১ হইতে ১৫ বৎসরে ৮৯ ঘণ্টা ; ১৫ 
বংসরের পর হইতে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টাকাল নিদ্র! যাওয়া 
আবশ্তক। অনেকে শয়ন মাত্রই নিদ্রাগত হয়, কাহার 
কাহার আবার এমন অভ্যাস শয়নের পর বহুক্ষণ পর 
তাহাদের নিদ্রা হয়। কেহ কেহ এক ঘুমে রাত্রি যাপন 
করে-__কাহার কাচার বার বার নিদ্রাভঙ্গ হয়-_-ইহাদের 
কখনও গভীর নিদ্রা! হয় না। গভীর নিদ্রা স্থথের আলয়। 
নিদ্রাবঞ্চিত ব্যক্তিগণ কত প্রকার নিদ্রাকারক ওষধের আশ্রয় 
গ্রহণ করে-_ ইহাতে তাহাদের শরীরের বিশেষ অনিষ্ট 
হইতে থাকে। কালেভদ্রে একদিন নিদ্রাকারক ওধধ 
সেবন করিলে অপকার হয়না কিন্তু ইহা যদি অভ্যাস 
হইয় দাড়ায় তাহ! হইলে স্বাস্থ্যভঙগ হইবেই হইবে। 

শয়নমাত্র যদি নিদ্রা না হয় আর নিদ্রা যদি বার বার 
ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে আমরা ইহা বিশেষ অনিষ্টকর 
বলিয়া মনে করি কিন্তু বস্তুত পক্ষে আমরা যতট! অনিষ্টের 


প্রবাসী_চৈত্, ১৩১৭ 
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লাগাতে 


আশঙ্কা করি--ততটা অনিষ্টের কোন হত নাই। এমন 
অনেক লোক দেখা যায় যাহার! গড়ে প্রতিদিন € ঘণ্টার 
'অধিককাল নিদ্রা যায় নাই অথচ ৭৫।৮০ বৎসর পর্যাস্ত 
সুস্থ দেহে বাচিয়৷ রহিয়াছে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির কোন 
মতেই ৮ ঘণ্টার অধিককাল নিদ্র! যাওয়! কর্তধ্য নয়। 
অল্প নিদ্র) অপেক্ষা অধিক নিদ্র' টের অনিষ্টকর। অধিক 
নিদ্রায় মন্তিফষের অভ্যন্তরস্থ ধমনীগুলির অবনতি হয়, এবং 
সেই কারণে মানসিকশক্তি লোপ পাতে বসে। রাত্রিকালই 
নিদ্রার প্রশস্তকাল। বেশি রাত্রি করিয়৷ শোওয়৷ ও বেল! 
করিয়া! উঠা স্বাস্থ্যতঙ্গের ও অল্লাযুর একটি প্রধান কারণ। 
রাত্রি জাগিয়া আমোদ প্রমোদ বা লেখা পড়া করিতে নাই। 
কবি ও ওপন্তাসিক প্রভৃতি লেখক শ্রেণীর কাহারও কাহারও 
মুখে শুনিতে পাওয়! যায় যে রানে তাহাদের লেখা ফেমন 
ভাল হয় দিবসে তেমন হয় না। এই কারণে ইহারা অধিক 
রাত্রি জাগিয়৷ লিখিতে থাকেন। তাহার ফলে অল্প দিনের 
মধ্যেই তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ইহাদের প্রতিষ্ঠাভাস্কর 
মধ্যগগনে উদিত হইবার পূর্বেই ইহাদের জীবন শেষ হর। 
নিশাথের নিস্তব্ধতার মধ্যেই যে ভান ও চিনস্তাপূর্ণ লেখা হয় 
ইহার কোন অর্থ নাই। অভ্যাস করিলে দিবসের 
কোলাহলের মধ্যেও ভাল লেখা হইতে পারে । প্রাতে 
শয্যাত্যাগ করিয়া এক বাটি দুগ্ধ কিম্বা এক পেয়ালা চা 
ও সামান্ত মত জলযোগ করিয়া যদি লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়৷ 
যায় তাহ! হইলে অল্প দিনের মধ্যে এমন হয় যেরাত্রি 
অপেক্ষা প্রাতেও লেখা ভাল হয়। 

ত্বকের স্ুস্থাস্থস্থ অবস্থার উপরও আমাদের স্বাস্থ 
বড় অল্প নির্ভর করে না ।' ত্বক দ্বারা শুধু যে দেহের ক্লেদ 
নির্গত হুইয়। যায় তাহা নহে-__ইহ| শরীরের তাপ নিয়মিত 
ও ব্যবস্থিত করিয়া থাকে । শরীরের মধ্যে যদি অধিক 
তাপবৃদ্ধি হয় ত্বক দ্বার তাহ! বাহির হইয়! যায়; আবার 
কোন কারণে শরীরের তাপ যদি স্বাভীবিক তাপের নিয়ে 
নামে, তাহ! হইলে ত্বকের এমন পরিবর্তন হয় যে দেহ 
হইতে আর তাপ নির্গত হইতে দেয় না) এ সকল ছাড়া 
ত্বক বর্মের স্তায় শরীরকে রক্ষা করিয়৷ থাকে । বার্ধক্য 
শরীরের অন্যান্ত অংশের যেরূপ ক্ষয় হয় ত্বকেরও তেমনি 
ক্ষয় হয়। ত্বকে যেসকল রক্তবহ! শিরা ধমনী ও ঘর 


অসংখ্য 


এসি ৫০৩৯০ ০৯ হি তাত ভা 


প্রস্তুতের যন্ত্র আছে, ব্দ্ধ বয়সে তাহাদের অনেকগুলি 
লোপ প্রাপ্ত হয় ; এই কারণেই বৃদ্ধদিগের চর্ম অধিক শু 
দেখায়। ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বার ত্বকের রক্ত 
চলাচল ভাল হয় স্থৃতরাং উহার পরিপোষণও ভাল হয়। 
ত্বকের ক্লুয় নিবারণ জন্য এই কারণে ব্যায়াম ভ্রমণ প্রভৃতির 
আবশ্টাক | প্রত্যহ ম্নান করিলে ত্বক যেমন ভাল থাঁকে 
এমন আর কিছুতেই থাকে না। নীরোগ স্ুস্থ-সবল 
ব্যক্তিদিগের প্রতিদিন শীতলজলে স্নান করা কর্তব্য । ছুর্ববল 
রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতল জলে স্নান অনেক সময় সঙ্গত 
নহে। কেহ কেহ প্রথমে গরমজলে ম্নীন করিয়া পরে 
গান্রে শীতলজল ঢাপিলে বেশ ভাল বোধ করিয়া থাকেন। 
কোন কারণে স্নান করা যদি অসম্ভব হয় তাহ! হইলে 
ভিজা গামছা বা ভিজা তোয়ালে দ্বারা গা! মুছিলেও 
অনেকটা! স্নানের কাজ হয়। স্নান করার পর সমস্ত 
শরীর শু তোয়ালের দ্বারা মুছা! উচিত। স্নানের পর ১৫ 
মিনিটকাল শরীর উন্মুক্ত রাখ! অভ্যাস করিলে ত্বক্‌ দৃঢ় 
হয় এবং সহজে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। গ! মুছি- 
বারকালে হাতের নান! প্রকার গতি করিতে হয় তাহাতে 
কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য হয়। গা হাত পা প্রসৃতির 
ডল মাঞ্1 করিলে শরীরের তাবৎ যন্ত্রের কার্ধাকারী শক্তি 
বুদ্ধি হয়। চোঁক কাণ নাক মাথা গলা হাত পা প্রভৃতি 
দেহের সর্ব অংশেরই ডল] মাজা আবশ্তক | 

দেশের জলবায়ু আবহাওয়া প্রভৃতির উপরও স্বাস্থা 
বু পরিমাণে নির্ভর করে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে 
শীত গ্রীক্ম বর্ষা প্রভৃতি খতু সহা করার ক্ষমতা ততই 
ক্ষীণ হইতে থাকে । তবে কাহারও বেশি কাহারও কম 
এইমাত্র প্রভেদ। বুদ্ধ বয়সে যাহারা শীত ও বর্ষায় 
কাশী সদ্দি ও বাত প্রভৃতি রোগে ভূগিতে থাকে তাহাদের 
কর্তব্য শীত ও বর্ষা খতুর আগমনে দেশ ত্যাগ করিয়! 
অন্য কোন দেশে বাস করা যেখানকার বাধষু শীতল নয় 
এবং কুর্যযালোকের অভাব নাই। এইরূপ গ্্রীক্ষপ্রধান 
দেশে গিয়া মুক্ত বাষুতে ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি 
হয় আর নানাবিধ ফুলের সৌরভে ও নীল অনস্ত আকাশের 
সৌন্দধ্যে চিত্ব প্রফুল্ল হয়। রোগাদির আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সকলেরই বাধু পরিবর্তন 


অকালবা্ক্য নিবারণ ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায় 


৬৩৫ 


সনি তা পা? 


“করার আবশ্রক । একন্থানে বহদিন রিয়া বাস নিলে 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে তে! ইহার একাস্ত 
আবশ্তক। এ সময়ে স্বাভাবিক স্ষর্তি ক্ষীণ . হয়__ 
কিছুতেই উৎসাহ থাকে না--এরূপ অবস্থায় দেশবিদেশে 
পর্যটন করিলে বিধাতৃরচিত ও মন্ুষ্যরচিত নানাবিধ 
সৌন্দধ্য দর্শন করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হয়। পৌরাণিক ও 
'বতিহাসিক ঘটনাক্ষেত্র ও ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে হৃদয়ের স্জী- 
বনী শক্তি বৃদ্ধি হয়। নানা দেশের নানা জাতির আচার 
বাবহার রীতিনীতি ধশ্ম ও ভাষা প্রভৃতি শিক্ষায় মনের 
মধ্যে সম্তোষ জন্মায়। ইহার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। 

শীতাতপান্ুসারে আমাদের বসনাদির ব্যবস্থা কর! 
দরকার। 

আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহ! হইতে 
এই জ্ঞান হয় যে সুথপূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার একটা 
নির্দিষ্ট প্রশস্ত পথ নাই। নানাদিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে 
তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা হয় । আমরা যেসকল বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়াছি ইহাদের কোনটাই অনাবস্তক নহে। ইহাদের 
পালন করা যে খুব কষ্টসাধ্য তাহাও নছে। চাই 
কেবল মন ও অভ্যাস। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি ও নিয়মগুলি 
পালন করিলে তবেই জীবন স্থথপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী 
হয়। উপসংহারের , পূর্বে সেই নিয়মগুলির সংক্ষেপে 
পুনরায় উল্লেখ করিতেছি। আহার বিহার ভোগাদিতে 
মিতাচার, গৃহে ও গুহের বাহিরে প্রভূত বিশুদ্ধ বায়ু 
সেবন, দেহের সকল যন্ত্র ও উন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ 
কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখা, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল 
খতুতেই নিয়মিত ভ্রমণ, সকালে ও সন্ধ্যায় ৫ মিনিট 
কাল ধরিয়া প্রাণায়াম ব 
সপ্তাহে একদিন নিয়মিত ভ্রমণের অতিরিক্ত ভ্রমণও মধ্যে 
মধ্যে শৈলবিহার, বংশগত ব্যাধি যাহাতে না হয় তাহার 
চেষ্টা কর!, নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক শ্রম, স্থথধ্য, 
সন্তোষ, প্রভৃতি গুণের অনুশীলন, কর্তব্য কাজে বিচরণ, 
ক্রোধ দ্বেষ, হিংসা প্রড়ৃতি রিপুগুলির দমন, অতি প্রত্যুষে 
শধ্যাত্যাগ ও বেশি রাত্রি না করিয়া শয়ন, ৫1৬ ঘণ্টার 
অধিক কাল নিদ্র! না যাওয়া। 

শরীজ্ঞানেন্ত্রনারায়ণ বাগচী । 
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১১ শরািততিপীতি 


৬৩৬ 


আবাহন। 


এসগে! বসস্তলক্ষ্মি !__ চঞ্চল পবন 
ব্যাকুল লভিতে মধু পরশ তোমার) 
তোমারে বন্দিতে আজি প্লাবিয় ভূবন 
কোকিল পাপিয়াকণ্ঠে অশ্রান্ত বঙ্কার। 
নবীন পল্লবে শোভি+ প্রফুল্ল কানন 
করিছে মম্মরতানে তব আবাহন। 

১ 
আসবে বমস্তলক্ষ্ী; আনন্দ উচ্ছাস 
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে ধরণীর বুকে, 
বনের মনের গুপ্ত বাসনা-বিলাস 
ফুটিয়া উঠেছে রক্ত অশোক কিংগুকে । 
এস, পুষ্পদলে রাখি” 'অরুণচরণ, 
ভ্রমর গুঞ্জরি' করে.তব আবাহন। 

৩ 
এসগে৷ বসস্তলগ্ষি ! স্থুখদ বাতাসে, 
চুতমুকুলের গন্ধে, গুঞ্জরণে গানে, 
বিমল বিচিত্র স্নিগ্ধ কুহ্ছম-বিকাশে, 
ফুটাও প্রেমের স্বপ্ন অবসন্ন প্রাণে । 
নবস্গুরে বাঁধি বীণা, সঙ্গীতে নূতন 
গায়িবে বিশ্বের কবি তব আবাহন। 

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। 


নারিকেলের চাষ 


ভারতবাসী বহুকাল হইতেই নারিকেল-বৃক্ষের সহিত 
পরিচিত, কারণ নারিকেল-বৃক্ষ ভারতের প্রায় সর্বত্রই 
বিচ্যমান আছে। নারিকেল বৃক্ষ হইতে আমাদের কি কি 
উপকার সাধিত হয়, নারিকেলের আস্বাদনই বা কি 
প্রকার তাহাও সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু কি 
উপায় অবলম্বন করিয়! রীতিমত চাষ আরম্ত করিলে 
এই বৃক্ষ হইতেই প্রভূত ধনোপার্জন কর! যায়, তাহ। 
অনেকে অজ্ঞাত। দেখিতে পাওয়া যায় অন্মন্দেশে অনেকে 
ছুইচারি বিঘা! জমি লইঙ্না তাহার চতুষ্পার্্ে নারিকেল- 


লিপ সিতল 
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[১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮... পোলা সিতপা” পান সপ পাপ, 


কষ রোপণ করিয়াছেন, পুানিতেছেন। উদ: বৃক্ষের মূলে 
যথেষ্ট জল সিঞ্চন করিয়াই বৃক্ষকে সতেজ করিয়া তুলিব; 
এইরূপে পাঁচ সাত বৎসর অভীত হষ্টলেই বৃক্ষ আমাকে 
ফলদান করিবে । কিন্তু আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিয়াছি, যে, যাহার! উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহাদের অধিকাংশই নিরাশ হইয়াছেন। এ সকল 
বৃক্ষের মধ্যে কোন কোনটা সতেজ হইয়া উঠে বটে, কিন্তু 
তাঙ্ঠারা৷ অধিক ফলদানে অক্ষম; এই সকল বৃক্ষ অত্যন্ত 
উচ্চ তয়; নারিকেল-বৃক্ষ অধিক উচ্চ হইলে প্রচুর 
ফলদান করিতে পারে না। যে উপায় অবলম্বন করিলে 
যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাারই যথাষথ বিবরণ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। নিয়লিখিত বিবরণটা সিংহলবাসীদেরই 
প্রথার অনুকরণে লিখিত হইল । আমরা স্বযং উক্ত নিয়ম 
অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছি । 

সিংহলবাসীর! নারিকেল-বৃক্ষ রোপণে, তাহার সম্যক 
তত্বাবধানে এবং উক্ত বুক্ষ হইতে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন 
করিতে পৃথিবীর মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অতুাক্তি ভয় 
না। নারিকেল সিংহলবাসীর আদরের এবং ধনোপাজ্জনের 
প্রধান পণ্য। সিংহলে ধাহার অধিক নারিকেল বৃক্ষ তিনিই 
অধিক ধনী। তাহারা এই নারিকেণ-বৃক্ষের শিকড় 
হইতে আরম্ভ করিয়া ইনার প্রত্যেক দ্রব্টাকে ব্যবসায়ে 
নিয়োজিত করিয়া বনু অর্থ লাভ করিয়া থাকেন। ইহারা 
বলিয়া থাকেন লবণাক্ত সমুদ্রতীরই নারিকেল-বুক্ষ 
রোপণের উপযুক্ত স্থান। দেখিতে পাওয়া যায় ষে 
সমুদ্রতীরেই ইহা! অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ইহাদিগের মতে পুরাতন (কাকনি) বৃক্ষের নারিকেল 
রোপণের উপযুক্ত। ইহারা সর্বপ্রথমে একটা সমতল 
স্থান খনন করিয়া তাশাতে সমুদ্রের মৃত্তিক! এবং সামুদ্রিক 
পচা আগাছা পূর্ণ করেন, তৎপরে চারিশত কীকিনি 
নারিকেল উক্তস্থানে স্থাপন করিয়া যঙ্দিন না অস্কুরোদগম 
হয় ততদিন প্রত্যহ জলসিঞ্চন করিয়া! থাকেন। 

অস্কুরিত হইলে পর, হৃর্ধ্যতাপ নিবারণের নিমিত্ত 
উহার উপর চাদোয়া বা ছাউনি গ্রস্তত করিয়া! দেন। 
এইরূপে জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্য্ত বৃক্ষ- 
গুলিকে এ তাবেঈ থাকিতে দেওয়া হয়। এই প্রকারে 


পানিকে, ফাসি তিল তা সত শনি 


ভ্ঠসংখ্যা] 


পিতা 


অস্ুরিত করাকে হাপোর দেওয়া বলা কি 
অন্মদ্দেশে সমুদ্রের মৃত্তিকার অভাবে আমর! মৃত্তিকাতে 
লবণ ও হাড়ের গু'ড়া মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর 
নারিকেল রাখিয়া! উদ্দেশ্ত সাধন করিয়াছি । 

ক্রপ্তে এপ্রিল মাসের প্রারস্তেই সিংহলবাসীরা উক্ত 
চারাগুলিকে রোপণ করিয়৷ থাকেন। যেস্থানে বক্ষ রোপণ 
করিতে হইবে সেই স্কানে ২০ ফুট অন্তর একটী করিয়া 
৩ ফুট গভীর গর্ভ খনন করেন। উক্ত গর্ভে লবণই হউক 
বা সমুদ্রের মুত্তিকাই হউক স্থাপন করিয়া বৃক্ষ রোপণ 
করেন। 

এই সময়ে বর্ধার সমাগমে যথেষ্ট বারিবর্ষণ হওয়াতে 
বৃক্ষের মূলে আর পৃথকভাবে জলসিঞ্চন করিতে হয় ন1। 
অঙ্করোদগমের সময়ে যেমন রৌদ্র নিবারণের উদ্দেশ্তে উপরে 
ছাউনি কর! হয়, এই চারাগাছগুলির উপরেও সেইব্ূপ 
ছাঁটনি দেওয়া ভয় । 

দেখিতে দেখিতে বুক্গসকল পাঁচ সাত বৎসরের মধ্োই 
ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে। আমরা দেখিয়াছি যে 
এইরূপে তত্বাবধান করিতে পারিলে প্রতোক বুক্ষে প্রায় 
৬০টা নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে । গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত 
হইলে পুনরায় বর্ষা আসিবার পূর্বেই বুক্ষগুণির গোড়া 
খনন করিয়া দেওয়! হয়; সমগ্র বর্ষাকাল ধরিয়! এই 
সকল বৃক্ষের মুলে জল সাঞ্চত হইয়া! থাকে। অবশেষে 
বর্ষার অবসানে উক্ত বুক্ষের চতুষ্পাশ্থের মৃত্তিকা লইয়া 
একত্র করিয়! বৃক্ষের গোড়াকে উন্নত করিয়া দেওয়! হয়। 
এই সময়ে বৃক্ষের শিকড়ও কিঞ্চিৎ ছাটিয়৷ দেওয়া হয়। 
বর্ষার অবসানেই উহার শুষ্ক পাতা এবং শুষ্ক চুঁংরি কাটিয়া 
দিবার প্রশস্ত সময়। নারিকেলও এই সময়ে পাড়াইয়া 
লইতে হয়। 

সিংহলবাসীরা এইরূপে চাষ করিয়া নারিকেলের যে 
কিরূপ আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। ধাহারা 
সিংহলের নারিকেল দেখিয়্াছেন তাহারা জানেন উহা 
আমাদিগের দেশের নারিকেলের অপেক্গা আকারে কত 
বৃহৎ। এতদ্জেশে একশ্রেণীর ভিথারী বা সন্ন্যাসী ফকীরদিগের 
হন্তে এক প্রকার ভিক্ষাপাত্র দেখিতে পাওয়! যায় তাহ 
হয়ত অনেকে দেখিয়। থাকিবেন। এপাত্র উঞ্ত সিংহল 


হয়। 


হোরী খেলা 


. ৬৩৭ 


প্রদেশের বিয়ের খেলি! উজ ফলের শীস হইতে 
তৈল বা উহার ছাল হইতে রজ্জু প্রস্তুত হয় তাহা অন্ম- 
দেশীয় প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং উক্ত বিষয়ে 
সিংহলবাসীদিগের সবিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। 

স্তার জে, ই, টেন্ঠাণ্টস্‌ লিখিয়াছেন, সিঙ্গাপুরের কোন 
একব্যক্তি একবার 1সংহলে যাত্র! করেন। তিনি সিংহলের 
নারিকেলের আয়তন দেখিয়৷ যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত 
হুইয়াছিলেন। স্বীয় দেশে কয়েকটী নারিকেলও আনয়ন 
করিয়া রোপণ করেন। কিন্তু যখন তীহার বুক্ষে নারিকেল 
জন্মিল তখন তিনি দেখিলেন যে উক্ত নারিকেল সিংহল 
দেশীয় নারিকেল অপেন্সণ অনেক ক্ষুদ্র । কিন্তু নারিকেল 
ভাঙ্গিয়া দেখেন থে তাহার মধো আদৌ জল নাই, মাথনের 
সায় এক প্রকার নরম দ্রব্য রহিয়াছে । এই দ্রব্য আস্বাদনে 
অতি সুমিষ্ট, ইহাতে তৈলের ভাগ অনন্ত অধিক। সেই 
অবধি সিঙ্গাপুরে উক্ত নারিকেশ প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । আমর! সিঙ্গাপুর হইতে কয়েকটা চারা 
আনাইয়া রোপণ করিয়াছি, এখনও ফল হয় নাই। এতদ্‌- 
ব্যতীত সিঙ্গাপুরে আরও অনেক প্রকার নারিকেল দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

আমরা যত প্রকার নারিকেল দেখিয়াছি, কোন 
দেশের নারিকেল সিংভলের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে 
না। আমর আরও দেখিয়াছি অন্মদ্দেশীয় নারিকেল বুক্ষে 
পুর্ন যেরূপ নারিকেল জন্মিত আমরা সিংহলদেশীয় নিয়ম 
অবলম্বন করাতে তাহার দ্বিগুণ ফল জন্মিতেছে। সুতরাং 
ধাহারা নারিকেল বুক রোঁপণ করিয়া তাহা হইতে লাভবান 
হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! যদ পূর্ববলিখিত সিংহল দেশের 
প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহারাও যে যথেষ্ট 
লাভবান হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্রীনাবায়ণচন্ত্র চক্রবন্তী। 


হোরী খেলা । 
ভাল লুকাইয়া বলি, হে লীলাচতুর, 
খেল আজ হোরা থেলা ! শ্ামা দিগ্ধধুর 
স্থনীল অঞ্চপ খানি ফাগে লালে লাল। 
রক্ত কিশলয় শোভী শৃষ্ছক বিশাল 





৬৩৮ 


উন্নত, সে উৎস মুখে হ'তেছে বধিত 

ফন্তু চ্যৃতাস্কুর চূর্ণ, করিয়া ব্যথিত 

ধরণীর পা গণ্ড। আচ্ছন্ন আবিরে 

অশোক কিংশুক তরু। মদমত্ত ফিরে 

চঞ্চল দক্ষিণ! বাযু “হোরী হ্যায়” রবে, 

উড়ায়ে বাসম্তী বাস। শ্রান্ত অলি সবে 

গুঞ্জরে সথেদে কারে খুঁজি বৃথ! বনে। 

হেরে শুধু ফন্তু চিহ্ন; দিগঙ্গন! গণে ্ 
*চোখ্‌ গেল” “চোথ্‌ গেল” করি “উন্ধ” প্উন্থ” 
কুষ্কুম আঘাতে কার কাদে মুহু মুছু। 





চায়া-ওনমা 


আমি যখন জাপানে যা-হোক-একটা-কিছু শিখিবার জন্ত 
যাত্র। করিয়াছিলাম তখন আমার হিতৈষী অভিভাবকগণ 
অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন; আমিও নিজে নিজের 
সাফল্যের প্রতি যে বিশেষ আস্থাবান ছিলাম তাহ৷ 
বলাই বাহুল্য । 

একদিন প্রত্যুষে ইডেন গার্ডেনের ঘাট হইতে যখন 
জাহাজে চড়িলাম তখন সেই প্রভাতেরই কনক রৌদ্রের 
মত আমার ভবিষ্যৎ বড় সুন্দর বড় উজ্জল দেখাইতেছিল। 
আগাগোড়া শুধু সফলতা, শুধু জয়। তাই বখন বন্ধ- 
জনের বিরহবেদন! পাথেয় লইয়া! জাহাজ কোন সেই 
অচেনা অজান৷ ম্ুদূরের উদ্দেশে যাত্রা স্থরু করিল, 
তখনো! আমার মুখ নিস্্রভ হইয়া গেল না। 

কত অপুব্ৰ দেশ, বিচিত্র মানব, চমৎকার দৃশ্ত দেখিতে 
দেখিতে, সাগরবক্ষে নাচিতে নাচিতে আমার আশার 
নন্দন জাপানের দ্দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । 

একদিন যখন দূর হইতে জাপানী নাবিকের! স্বদেশের 
অয়শ্চক্রনিভ তটরেখ। দেখিয়া অমন্বরে “বানজাই” বলিয়া 
হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন আমার চিত্ত প্রথম-প্রণয়- 
সম্ভাষণ-ভীরু নবোচ়া বধূর মত চঞ্চল হয়া উঠিল। 

আমাদের জাহাজ জাপানের য়োকোহাম! বন্দরে গিয়। 
লাগিল। আমি সেখানেই নামিলাম'। এই সহরে দুদিন 
বিশ্রাম করিয়া! তারপর ট্রেনে তোকিয়ো যাইব। 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৭ 





[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


একটি হোটেলে আশ্রয় ঠিক করিয়াই সহর দেখিতে 
বাহির হইয়া পড়িলাম। 

সমস্ত দেশটা যেন স্বপ্রের মত, মায়ার মত, কল্পনার 
মত) বাড়ীগুলি যেন ছবি, মানুষগুলি যেন পুতুল, 
কারবার যেন কলের। রাস্তায় আবর্জনা! নাই, (গালমাল 
নাই, গাড়ীঘোড়ার হুড়াহুড়ি নাই। পথিকেরা শাস্ত, 
মানুষটানা রিকশ| গাড়ীগুলিও নিঃশব্ ; সমস্ত সহরটি যেন 
তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন, এমনি একট! মোহময় স্তব্ধতা সর্বত্র 
বিরাজিত। 

যাহ! দেখি তাহাই আমার চক্ষে নূতন ঠেকে । আমার 
কাজ ছিল না, চাখিয়! চাখিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়া 
লইতেছিলাম। 

দোকানগুলি ফিটফাট, শিল্পকঙ্গার লীলানিকেতন। 
এক একট! দোকানের কাছে অবাক হইয়া দীড়াইয়া 
থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল। যে দোকানগুলি দ্রব্যসস্তারে 
পরিপূর্ণ সেগুলি সুন্দর, আবার বেগুলি রিক্ত সেগুলিও 
চমৎকার,__তাহাদের শূন্তত! মনকে শাস্তি দেয় কিন্ত 
চক্ষুকে গীড়া দেয় না। 

এমনি একথানি আসবাবহীন দোকানের সম্মুখে দড়াইয়! 
অবাক হইয়া তাহার রিক্ত সৌনরধ্য দেখিতেছি, এমন 
সময় আমায় চমকিত করিয়! কাহার মধুসস্তাণ আমাকে 
অভিনন্দন করিল-__দান্না মুকায়র ! (আসিতে আজ্ঞা 
হোক মহাশয়!) 

আমি চেতন! পাইয়া দেখিলাম আমি একটা চায়ের 
দোকানের সামনে দীড়াইয়া আছি। একটি তরুণী তাহার 
হাত ছুখানি ছুই উরুর উপর রাখিয়া একটু নত হইয়া 
আমাকে দোকানে অভ্যর্থনা করিতেছে_ দান্ন! মুকায়র ! 

সে ম্বরে কী ভব্যতা, কী বিনয়! অভ্যর্থনার সেকী 
সরস ভঙ্গী ! আমার কোনে! পুরুষে চায়ের ধার ধারে না, 
তবু এমন তরুণীর এমন আহ্বান আম প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিলাম না। চায়াতে (চায়ের দোকানে ) প্রবেশ 
করিলাম। 

তরুণী চায়/-ওয্না ( চা-ওয়ালী ) অমনি আমার সম্মুথে 
আসিয়া ছুঈ উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ অবনত হইয়া 
্াড়াইল ; তারপর সরঙলপভাবে দীড়াইয়। একথানি চেয়ার 


৬ষ্ঠ সংখা 


শি শ্লপসপরসপত া, 


টানিয়! দিয়া বলিল-_-ও কাকে নাসাই (বলিতে আজ্ঞ। 
হোক !)। 

আমি চেয়ারে বসিলাম। তরুণী চায়া-ওননা পুতুল 
বাজির পুতুলের মত নিঃশব্দে চলিয়া গেল এবং মুহুর্তেক 
পরে এ্ক পেয়ালা! চা আনিয়! আমার সামনে একটা! 
সেপায়ার উপর রাখিল; আর আনিল একট! রেকাঁবে 
করিয়৷ থানকতক সাকুরা-মোচি ( চেরিফুলের পিঠে। ) 

চীনে মাটির শুত্র স্বচ্ছ পেয়ালার গায়ে ঈষৎ হরিতাভ 
চায়ের ক্ষীণ আভাসটুকু দেই তরুণীরই কপোল ছূটির 
অন্থুকরণ করিতেছিল; চেরিফুলের পিঠেগুলির বুকের 
মাঝে যে মৃদু ভ্রাণ তাহ! সেই তরুণীরই অস্তরখানির আভাস 
দিতেছিল। 

আমি চায়ের পেয়ালাটিতে অধর স্পর্শ করিয়া চুমুকে 
চুমুকে স্থগন্ধি চা আর তারই মাঝে মাঝে সাকুরা-মোচি 
আস্বাদন করিতে লাগিলাম। কিন্তু চোখ ছুটা আমার 
নিবিষ্ট হইয়াই ছিল সেই তরুণীর তন্ুলতায়। 

সেঠিক যেন একটি রজনীগন্ধা ফুল--তেমনি তন্বী, 
তেমনি শুভ্র, তেমনি নিটোল, তেমনি কোমল, তেমনি 
মধুর ! তাহার মাথায় ফাঁপানো৷ খোপা । পরণে চিত্রবিচিত্র 
কিমোনে! (জাপানী পোষাক ), যেন একটি প্রজাপতি 
তাহার বর্ণবনুল ডান! মেলিয়া রজনীগন্ধার গায়ে জড়াইয়া 
ধরিয়াছে। আমি দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে- 
ছিলাম। 

অনেক বিলম্ব করিয়াই চায়ের পেয়ালা শেষ করিলাম। 
তখন আর অপেক্ষা করিবার কোনো ছুতা খুঁভিয়া 
পাইলাম না। অগত্য। উঠিতে হইল। চায়ের দাম শোধ 
করিয়া দিতেই তরুণী অতি মোলায়েম কণ্ঠে বলিল-_ 
আরিগাতো ! ( ধন্যবাদ |) 

ইহার উত্তরে আমার কি বলা উচিত ঠিক করিতে 
না পারিয়। আমি একটু হাসিয়া মন্তক নত করিলাম। 
সে হাসিতে আমার প্রাণের সমস্ত তরলঙা ঢালিয়! দিয়া 
তরুণীকে বুঝিতে দিলাম--আমি বিদেশী, আমার মুখে 
ভাষ! নাই, কিন্তু সৌনাধ্যের সমাদর করিতে পারি এমনতর 
সরস প্রাণ একথানি এই কালো! চামড়ার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 
আছে। 


পাপা 


চায়া ওয় 


তপাসিলাসসিপাপরাস 


- ৬৩৯ 


আমি বাহির হট আদিতেছি, তরুনীও আমার ২ সঙ্গে 
সঙ্গে চায়ার দ্বার পর্য্স্ত আদিল এবং আবার তাশার 
কণ্ঠস্বরে জগতের সকল মাধুষা মিশাইয়া সে বলিল__ 
সায়ো নারা! আরিগাতে৷ গোজাইমাশ, মাতা নেগাইমাস। 

(বিদায়! ধন্যবাদ মহাশয়! আনার অন্রগ্রহ করিয়া 
আসিবেন!) 

সুন্দরী কি বলিল কিছুই বুবিলাম ন1) শুধু ভাবে 
বুঝিলাম সে বলিল-_হ্ঠে বন্ধু, আজ্িকার মতন বিদায় ; 
কিন্ত এ বিদায় যেন শেষ বিদায় না হয়, আবার এসো 
বন্ধু, আবার এসে ! 

আমি ঘাড় নাড়িয়! সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। 

বিশ্বত্রহ্মাণ্ডে কত মানুষ আছে, তাহার মধ্যে এক 
একজনের সঙ্গে কেমন ক্ষণে দেখা হয় যে তাহাকে আর 
কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। সে যে সৌন্দর্যের 
মোহ ঝা নৃতনত্বের মাদকত! ঠিক তা বলা যায় না। , 
প্রাণটা যেন এতদিন তাহারই প্রতীক্ষায় বিরহবেদন! 
ভোগ করিতেছিল, তাহারই মিলনে হৃদয় মন ভরিয়া 
উঠে, জীবন ধন্য বোধ হয়। 

সামান্ত একটি চায়া-ওন্লাকে দেখিয়া আমার গ্রীতির 
সাগর যেন উছলিয়৷ উঠিল ) তাহার কোমল রূপ, মধুর 
বাণী, ললিত ভঙ্গী, স্বুরস সঙ্গ আমার অন্তর যেন ভাবে 
আনন্দে ভরিয়া ছাপাইয়৷ তুলিল। 

মাত্র ছুদিন য়োকোহামায় থাকার কথা। এই ছু্দিনে 
যতবার পারি তাহাকে দেখিয়া আমার আকুল অন্তরটাকে 
তৃপ্ত করিয়৷ লইব ঠিক করিলাম। 

সন্ধ্যাবেল! আবার চাাতে গেলাম। তরুণী আমায় 
দেখিয়া তাহাদের দেশের রীতি অনুসারে ছই উরুতে হাত 
রাখিয়া ঈষৎ নত হইয়। মধুকঠে আমাকে অভ্যর্থনা 
করিল-__কোম্বান ওয়! ! (শুভ সন্ধয|!) 

তাহার মুখে হাসির রেখামাত্র ছিল না, কণ্ঠে প্রকম্প 
ছিল না, কিন্তু তার ছোট টান! বাঁকা চোখ ছুটি আমার 
সাক্ষাৎলাভে উজ্জ্বল হইয়! উঠিয্াছিল। আমিও তাহাকে 
গুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিলাম। 

রাত্রে হোটেলে “ ফিরিলাম, কিন্ত মন পড়িয়! রহিল 
সেই চায়ের দোকানে । একটি সাকুরা ফুলের মত 


সা সততা সত তত শসা নত সা ০৭৯ ৯ সি পাটি 


ছোট অথচ পরিপূর্ণ-যৌবনার স্ৃতিটিকে শতপাকে বেষ্টন 
করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমরের মত গুঞ্জরণ করিতেছিল। 
এই বিদেশিনীর সকল কথা আমি বুঝ না, আমার একটা 
কথাও তাহাকে বুঝাইতে পারি না। কিন্তু এই ভাষাহীন 
ভাষার অন্তরালে যে কল্পনা যে ভাবপুঞ্জ জমিয়৷ উঠিত 
তা৷ বিচিত্র, তাহাই আমার অন্তর বাহির পুলকাঞ্চিত 
করিয়া তুলিতেছিল। 

সমস্ত রাত্রি চায়-ওনাকেই স্বপ্ন দেখিলাম । 
তাঙ্কাকে ম্মরণ করিয়া নয়ন মেলিলাম। 

তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ চায়ার দিকে চলিয়৷ গেলাম। 
তখনও প্রভাতের আলো! ভাল করিয়া ফুটে নাই, চায়ার 
দোকান খুলে নাই। মুদ্রিত কমলের চারিদিকে ব্যস্ত 
ভ্রমরের প্রবেশ যাচনার মত ব্যাকুল চিত্তে আমি চায়ার 
সম্মুখে পদচারণা! করিতে লাগিলাম। প্রভাতে দ্বার 
খুলিল। তরুণী চায়া-ওন্না আমাকে দ্বারের কাছে দেখিয়া 
হাসিয়া বলিল---ও হায়ে ! (সুপ্রভাত!) 

আমিও তাঙ্াাকে স্ত্প্রভাত জানাইয়া মনে মনে 
বলিলাম__ প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিনু, দিন যাঁবে 
ভাল ভাল! 

ছুটি দিনেই আমরা পরস্পরের অন্তর হইয়া উঠিলাম। 
আমি বুঝিলাম এই তরুণী আমারই জন্য জগতে আসিয়াছে, 
আর এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদুর জাপানে 
ইহারই সহিত মিলনের জন্ত আমার এই অভিসার-_বিগ্ভার 
জন্য নয়, খ্যাতির জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়-_-এ আমার 
প্রেমযাত। ! 

ছুদিন গেল। তবু আমার তোকিও যাওয়া হইল না। 
মনে করিলাম য়োকোহামাতেই কোনো কালেজে বা 
কারখানায় কিছু একটা সুরু করিয়৷ দি, তারপর কিছুদিন 
পরে তোকিও গিয়| শিক্ষা! সমাপ্ত করিলেই হইবে। কিন্তু 
সব প্রথমে এ দেশের ভাষা! শিক্ষা করা দরকার এই 
শিক্ষাটুকু আমি চায়া-ওক্লার কাছেই প্রথম লাভ করিলাম। 

হোটেলের ম্যানেজারকে বলিলাম আমায় একজন 
এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়৷ দিন যে ইংরেজি জানে আর 
আমাকে জাপানী শিখাইতে পারে। ম্যানেজার একজনকে 
আনিয়৷ দিল। লোকটি গাকশ! অর্থাৎ পণ্ডিত । 


৯০০ 


প্রভাতে 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩১৭ 


সি পতাপাসিশ সপ প৯ত ১১৮৯৭৮ 


১০ম হি টা খণ্ড 


৯০৯৮, সির সিলসিলা সিনা, 


আমি প্রথমেই তাহার কাছে প্রেমের পাঠ লইতে 
আরম্ভ করিলাম। প্রণয়ের অভিধানে যে কথাগুলার 
খুব চলন সেগুলাই বাছিয়৷ বাছিরা আমি গাকশার কাছে 
প্রথমেই তর্জমা করিয়! শিখিয়! লইতে লাগিলাম। 

লোকটাও বেশ রসিক আর প্রণয় ব্যাপারে “অভিজ্ঞ । 
আমি যেমনটি চাই ঠিক তেমনি করিয়াই আমাকে তালিম 
করিতে লাগিল। 

একদিন গাকশা হাসিতে ভাসিতে আমায় জিজ্ঞাস! 
করিল-_কি হো বদেশী ছাত্র! নিগ্ননেব মাটিতে পা দিতে 
না দিতে প্রেমে পড়লে না কি? 

হা! সেনসেই ( গুরুমশায় )। 

কেমন সে তরুণী? 

যেন একটি সাকুরা হান! ( চেরি ফুল ) গাকশা ! 

কোথায়, কোথায় এমন নিধি মিলল ? 

কেবল সেইটি বলব না, গাকশা ! 

গাকশ। একটু হাঁসিয়৷ বলিল-_আচ্ছা না-ই বললে। 
আমি তোমায় প্রণয়ের ভাষায় তালিম করে দিব, যেন শীঘ্র 
সফল ভও। বিবাহের দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে ভুলো ন 
যেন। 

এমনিতর পরের কাছে নিজের ভাব তর্জমা করিয়া 
লইয়া মুখস্থ ভাষায় আমার প্রণয় বেশ অগ্রসর হইতে 
লাগিল। গাকশার সহিতও একটী বেশ সরস বন্ধুত্ব 
জমিয় উঠিল। ক্রমে জানিলাম সেও একজন নূতন প্রণয়ী, 
তাহারও নাকি একটি ছোট তরুণী প্রণয়িণী আছে, হান্থনো 
হানার মতে! ন্নিপ্ধ সে, তাই গাঁকশ! আমার ঠিক উপযুক্ত 
শিক্ষক হইতে পারিয়াছিল। 

এমনি করিয়া অনেক দিন গেল। একদিন গাকশ। 
আমায় পড়াইতে আসিয়! খুব হাসিতে হাসিতে বলিল-_বন্ধু, 
বন্ধু, তুমি ধরা পড়ে গেছ! 

আমি ব্যাপার কতকট! আন্দাজ করিয়! হাসিতে হাসিতে 
বলিলাম--কি গাকশা, কি? ৬ 

গাকশা আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল-_চায়া-ওর! 
তোমার প্রণয়িণী তা এত দিন আমায় বলতে হয়। আজ 
হঠাৎ এ পথে যেতে তোমাদের মিলন-মশগুল ভাব দেখে 
আমি আন্দাজ করে নিলাম। একথা আমায় আগে বলতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


হয়-_তাহলে তোমাকেও এত পাঠ মুখস্থ করতে হত না, 
আমাকেও এত বেগ পেতে হত না । একটি মন্ত্রে সব ঠিক 
যেমনটি হওয়! উচিত ঠিক তেমনি ভয়ে যেত। 

আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম-_কি গাকশা, সে 
মন্ত্রট কি”? 

এস তোমায় শিখিষেে দি-_বলিয়। গাকশ! 
অনেক যত্বে আমায় নুতন রকমের কতকগুলি কথা মুখস্থ 
করাইল। তারপর বলিল--এই কথা শুনলে চায়া-ওন। 
একেবারে মুগ্ধ হয়ে একান্ত তোমারি হয়ে যাবে। 

এই কথ! বলিয়া গাকশ! খুব হাসিতে লাগিল । 

অতিরিক্ত ওঁতন্ুক্য ও আনন্দের বশে সে দিন সন্ধ্যার 
অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে আমি চালাতে গেলাম । যথা- 
রীতি অভিবাদন ও চা পানের পর মামি চায়া-ওন্নাকে খুব 
নিকটে টানিয়া বসাইলাম_সেই ছোট্ট মানুষটিকে দুরে 
রাখিলে যেন তাহাকে খুঁজিয়া পাইতাম না; সে যেন 
সারারাত্রি জাগিয়া দূরবীণ করিয়া দেখিবার মতন অতি 
দুরের জ্যোতিষ্ক, সে ষেন টেবিলের উপর সাজাইয়! রাখিবার 
পুতুল, সে যেন বুকের উপর বোতাম-বিধে সাজাইয়! 
রাখিবার ফুলটি। 

তাহার ছোট হাতথানি আমার হাতের মধ্যে তুলিয়া 
লইলাম--তখন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমচিত্র আমার মনে 
পড়িল। আমি হাঁপয়া গাকশার শেখান পাঠ তাহার 
কানের কাছে আবৃত্তি করিলাম । 

গাকশা বলিয়াছিল সে মন্ত্র। বাস্তবিক সে মন্ত্র 
সয়তানের, সে মন্ত্র সর্বনাশের ! মামার কথ! শুনিবামাত্র 
সে আমার হাত হুঈতে হাত ছিনাইয়া লইয়া বড় রূঢ় দৃষ্টিতে 
আমার দিকে চাহিল। 

আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে না পারিয়৷ গাকশার 
শেখান কথার আরে! খাঁনিকটা আবৃত্তি করিলাম । 

তখন সে ধন্ুুনিক্ষিপ্ত বাঁণের মত ছিটকাইয়া সরিয়। 
ঈাড়াইল ! ৬তাহার সর্বাঙ্গ দিয়! ঘ্বণা ভন! অবিশ্বাস 
বিচ্ুরিত হইতেছিল। 

আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া আবার গাকশার শেখান 
পাঠ বলিতে লাগিলাম। তখন চায়া-ওর! চীৎকার করিয়া 
দোকানের লোকজনদের ঢাকিল, অনেক লোক ছুটিয়া 


সে দিন 


চাষা-ওন্ন। 


৬৪১ 


আসিল। চায়া-ওন্ন। তাহাদের কি বলিতেষ্ঠ তাহার! আমাকে 
মারিয়া দোকান হইতে বাহির করিয়! দিতে প্রস্তুত হল। 

ব্যাপার ক আমি 1কচুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, 
এবং এমন গণ্ডগোল হইয়া উঠিশ যে কাহাকেও কোনো! 
কথা বুঝাইয়া বলিবার ব৷ প্রশ্ন করিবার অবসর রহিল না। 
এবং দৌকানীদের রকম মোটেই না বুঝিবার মতন নয় 
ধলিয়! মামি জানা না জানার মধ্যে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া 
পড়িলাম। 

এমন সময় দেখি ভিড়ের এক পাশে দীড়াইয়৷ গাকশা 
মৃদু মৃদু হাসিকেছে । আমি তাহাকে দেখিয়া যেন অকুল 
সমুদ্রে স্কল পাইলাম । আমি তাড়াতাঁড় লিলাম-__গাকশ।! 
গাকশা, চায়া-ওন্ন। হঠাৎ 'আামার উপর কেন প্লাগ করেছে? 
আম ভয়তকি বলতে কি বলেছি, কিংণা ও-ই হয় ত 
শুনতে ভুল করেছে; তুমি আমার কথাগুলে। ওকে বুঝিয়ে 
বল গাকশা ! * 

গাকশ| হাসিয়া বলিল-_বদ্ধু, তুমি কিছুই ভুল এন নি 
ওকুসামাও ( মহাশয়াও ) কিছু ভূল শোনে নি-_তুমি তাকে 
বলেছ, তুই কুৎদিত, তুই আমার দাসী হনারও যোগা নস, 
তোকে আমি একটুও ভাল বাসি না, তোকে আমি 
ঘ্বণা করি, শুধু তোকে নিয়ে এতাদন একটু তামাস। 
কচ্ছিলাম, ইতাদি, ইত্যাদি । 

আমি আশ্চর্য্য হইয়া পাংশুল মুখে বলিলাম--সে কি 
গাকশা, আমি তো অমন সব কথা বলতে চাইনি? 

গাকশা হাসিয়া বণিল-- আমি বলাতে চেয়েছিলাম। 

আমি উীদদগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম_-সে কি গাকশা, 
সেকি? কেন এমন করলে? 

গাঁকশ! তেমনি নির্বিকীর ভাবে ভাসিতে হাসিতে 
বলিল-_ওকুসামা আমার গ্রণয়িনী। তুমি নিপ্নন অপবিত্র 
করবার পূর্বে আমার হাদয় শুর শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছি। 
হয় না হয় তুমি ওকুসামাকেই জিজ্ঞাসা! কর। 

একী অদ্ভুত সমস্তা! আমি গরাকশাকে বলিলাম-_ 
গাকশা, তুমি ত পরাজিত হয়েছ, এখন ওকুসামা আমার ! 

গাকশা হাসিয়া ঠেমনি নরম তাবেই বলিল--ককৃখনো 
না! যত দিন আমি বেঁচে থাকব তত দিন না! 

এই বলিয়া সে নিজের পেশীপুষ্ট বাঁভখানা অনাবুত 
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করিয়া হাসিতে হাসিতে অ আমার ন্ুখে প্রসারিত করিয়া 
ধরিল। 

আম বলিলাম-_-ভয় দেখিয়ো না গাকশ!। তোমার 
জাপানী যুযযৎস্থ আছে, আমারও হিন্দুস্থানী কুস্তি আছে। 
ঠিক বলা যায় না কে জিতবে। 
করে ফেল। 

গাকশ! তেমনি হাসিতে ভাসিতেই বলিল-__জদয় নিয়ে 
যেখানে মারামারি সেখানে আবার রফা কি? ্ 

আমি মিনতি করিয়া! বলিলাম__ 

গাকশা, তুমিই ত নিজে আমায় প্রণয়মন্ত্রে শিক্ষিত 
করে আমার সফলতাঁর সহায়তা করেছ, এখন এ বিদ্ব 
ঘটাচ্ছ কেন? 

গাকশা হালিতে ভাসিতে বলিল-__ 

তথন কি জানতাম যে তুমি আমাকেই আশ্রয় করে 
আমারই সর্বনাশ করছ? তোমায় এতদিন অনেক কথা 
শিথিয়েছি। আজ একটা শেষ শিক্ষা! দিয়ে দিচ্ছি, বল-_ 
জানেন নাগারা কোকে! দে ও ওয়াকারে মোশিমাস। 

আমি হতাশ ভাবে ছুঃখবিমজ্ন মুখে বলিলাম --. 
গাঁকশা, এর অর্থ টাও তবে বলে দেও ।' 

গাঁকশ। তেমনি হাসিয়া হাসিয়া বলিল__-আমি এ্ঃখিত 
হইতেছি, আজ এই আমাদের চিববিদায় । 

শ্রীচারুচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় । 


অতএব একটা রফা 


অন্ধ-প্রেম 
( শেখ সাদীর__মূল ফারসী হইতে ) 


গোলাপ নিকুঞ্জ হ'তে ফি”র দে আসিল যবে 
স্থধাইন্ু তা'রে__ 
শকি ফুল চয়ন করি এনেছ আচল ভরি 
প্রিয় জন তরে ।” 
কঠিল সে--পহায়! প্রিয়! নিতু প্রবেশ পথে 
জপি অনুক্ষণ-__ 
প্রাণপ্রিয় জান--করি 
কুম্থুম চয়ন ! 


মালঞ্চ রচিয়! দিব 


প্রবাসী-_ চৈত্র, 


১৩১৭ টি ১০ম ভাগ, ২য় খগ 


কিনা ভারা ৃ ফুল, বনে ভিরেশিলে উন্মাদক 
মদির স্থুবাসে 
আমার চেতন! হরে, অঞ্চল খসিয়৷ পড়ে 
আবেগে আবেশে |” 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিত্তা । 


স্পা ীস্পী 


বৈদিক অগ্নিমন্থন ও যজ্জীয় পাত্র 


আমর! সকলেই শুনিয়াছি পুরাকালে ভারতীয় আর্ধ্যগণ 
কাষ্ঠদধঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, এবং সে 
অগ্নি ষথানিধি স্থাপন করিয়া তাহাতে তাহারা হোম 
করিতেন। ্ররূপে অগ্নি উৎপাদন করার পদ্ধতি এখনো! 
যাজ্ধিক সমাজে প্রচলিত আছে। কাশী ও দাক্ষিণাত্যে 
এখনো অনেককে এইরূপে অগ্নি আধান করিয়! যাবজ্জীবন 
অগ্নি্োত্র করিতে দেখা যায়। কেহ তাহ! দেখিতে ইচ্ছা! 
করিলে কাশীর স্ত্প্রসিদ্ধ দ্রাবিড-পপ্ডিত বৈদাস্তিকবর 
মভামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত স্ুত্রহ্ষণা শাস্্ী (৩৪, গোবিন্দজী 
নায়ক, ছুধবিনায়ক মহল্লা ), ও গোঁড়ীয়-পপ্ডিত শ্রীযুক্ত 
প্রভুদত্ত শান্্ীর (শকরকান্দি গলি, মীরঘাট ) গুষ্কে গমন 
করিলেই পূর্ণমনোরথ হবেন । 

জানিয়াছি গৌড়দেশের মধ্যে পণ্ডিত প্রভৃদত্তজীই 
একমাত্র অগ্রিনোত্রী । আমি ইহার নিকটে শ্রোতস্ত্র সম্বদ্ধে 
কিছু উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, এবং ঠষ্ঠার অনুষ্ঠিত 
দর্শযাগও দেখিয়াছি । ইহার অগ্নিশাল! হইতে বেদির 
এক আলেখ্যও (0127) সংগ্রহ করিয়াছি । সময়াস্তরে 
পাঠকগণের নিকট তাহ! উপস্থাপিত হইবে। 

পূজাপাদ শ্রীযুক্ত স্বব্রঙ্গণা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি 
কিছু কাল কিঞ্চিৎ বেদাস্ত ও মীমাংসা অধ্যয়ন করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিফাছিলাম। আজ তীাহারই অনুগ্রহে 
অগ্নিমস্থনের যন্ত্র কয়টির প্রতিরূতি পাঠকগণকে উপহার 
দিতে সমর্থ 5হইতেছি। কিছু [দন পরে ইহার্ই অনুগ্রহে 
আবার যজমান, যজমানপত্বী, ও বর্ষা প্রভৃতি অন্যান্ত 
খত্বিগ্গণ-সংযুক্ত অগ্নিশালার চিত্র প্রদর্শিত হইবে। 

অগ্নিমস্থনে পাঁচটি যন্ত্রের আবশ্তক তয়) যথা অধরারণি, 
উত্তরারণি, প্রমন্থ, ও বিলী, চাত্র, এবং নেত্র। 


৬ষ্ট সংখ্যা খা] 


রি শমীগর্ড অথাৎ শদীরৃক্ষের মধ্য হইতে 
উৎপন্ন* অথবা! শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল? অশ্বথ বৃক্ষের 
পুর্ববমুখ, উত্তরমুখ বা উ্ধধমুখ শাখ! ছেদন করিয়া তাহারই 
দ্বার নির্মাণ করিতে তয়। শ্রমীগর্ভ অশ্বথ না পাওয়া গেলে 
যে-কেরন অশ্বথেরই্ শাখার হইতে পারে ( কন্মগ্রদীপ, 
১৭,৩১। 











হি এই অশ্বথশাথা হইতে িরিত করনি 


চতুষ্বোণ কাষ্ঠ। ঠা দৈর্ধো ২৪ আঙুল, বিস্তারে ৬ আঙুল 
এবং উচ্চতায় ৪ আঙুল। চিত্রে ইহা সর্ধ্নিয়ে দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে; যে কাষ্ঠথণ্ডে একখানি রজ্জু জড়ান 
রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাহা এ অধরারণির উপরেই 
স্থাপিত রহিয়াছে । এই চতুষ্কোণ কাষ্ঠের মূলের দিকে 
আট আরজুল, এবং অগ্রের দিকে ১২ আঙুল ত্যাগ করিয়া 
মধা স্থানে একটু থুদিয়া নিয় করিয়া দিতে ভয়, যাহাতে 
এ স্থানে স্থাপিত প্রমস্থনামক কাষ্ঠখানি বেশ থুরিতে 
পারে। 

অধরারণির ন্যায় উত্তরারণিও উল্লিখিত শমীগর্ভ 
অশ্বখ-শাখার কাষ্ঠে নিশ্মিত হয়, এবং ইনার আকার ও 
পরিমাণও ঠিক অধরায়ণির তায়, কেবল ই মধ্য স্থলে 





* আগন্তন্ব রিনা ৫. ১. ২. রুদ্র ভাষা; , কাতান শৌতহৃে 
৪. ৭. ২, বুতি; পারন্ধর গৃহানুতে ১. ২. ৭, হরিহর ভাষ্য ; তন্ধ,ত 
যক্পার্থকারিক|। 

1 “সংসক্তমূলো। বঃ শম্য। স শঙ্গীগর্ভ উচাতে”_ কর্ধপ্রদীপ, ১, ৭. 
৩; ষঞ্সপার্বকারিক | 


বৈদিক অগিমস্থন ও যজীয় পাত্র 


পাশপাশি ৯, 


৬৪৩ 


ণাস৯০শািশীশ পিপি 


অধরাবণির সার দিয়া নিয় করা হয | না। চিরে ইহা 
অধরারণির বাম দিকে দেখা যাইতেছে । এই উত্তরারণিকে 
১৮ ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; এবং সেই এক এক 
ভাগেরই নাম প্রমস্থ। চিত্রে উত্তরারণিকে এইন্প 
বিভক্তাবস্থায় দেখা যাইতেছে না; ইহাতে কেবল 
পরিমাণানুসারে চিহ্ন কাটা আছে । একটি প্রমন্থ শেষ হইয়া 
গেলে এ চিহ্নমত আবার একটি কাটিয়া লইতে হয়। 
অধরারণির উপরে ইারই দ্বারা অগ্নি মন্থন করা যায় 
বলিয়৷ ইহার নাম প্র মস্থ। 

অরণি শবেঁর অর্থ নিম্থনকাষ্ঠ। অগ্নিমন্থনের সময় 
অধর অর্থাৎ নীচে থাকে বলিয়া রী কাঠের নাম অধরা রণি, 
এবং প্রমস্থরূপে উত্তর অর্থাৎ উপরে থাকে বলিয়া 
ইহার নাম উত্তরার ণি। 

চিত্রে দেখা যাইতেছে মধরারণির মধা স্থলে উপরে 
একথানি কাষ্ঠ উখিত আছে, এবং তাহাতে একথানি, 
রজ্জু জড়িত রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে ছুই খানি 
কাষ্ঠ সংযোজিত রহিয়াছে । অধরারণির ঠিক উপরে 
লগ্ন হইয়। যে কাষ্ঠ খানি উথিত আছে, ইহার নাম 
গ্রামস্থ। ইহা যে পুতর্বাক্ত উত্তরারণিরই এক অংশ 
তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । যে কাষ্ঠ খানিতে রজ্জব 
বেষ্টিত আছে, তাক্লারই মূল দেশে এই প্রমস্থকে একটি 
লৌহকীলক ( পেরেক ) দ্বার! দৃঢ়ভাবে আটিয়! দেওয়া হয়? 
এই কীলকটি রজ্জুবেষ্টিত কাঠ্ঠথানিতে লগ্ন করিয়াই রাখা 
হয়। প্রমস্থ দৈর্ঘ্যে ৮ আঙুল, বিস্তারে ২ আবুল, এবং 
উচ্চতাতেও ২ আঙুল হইয়া থাকে । 

যে কাষ্ঠথানিতে রজ্জু জড়িত রহিয়াছে, তাহার নাম 
চাত্র। চাত্র যে কোন সারবান্‌ কাটের হইতে পারে। 
কেহ কেহ খদদির কাষ্ঠের করিবার বিধি দেন। ইহার নিয়ে 
লৌহকীলকযুক্ত চতুরআ্র গর্ভ থাকে, এবং তাহাতেই প্রমথ 
আবদ্ধ হয় ইহ! বল! হুইয়াছে। চাত্রের নিয় ও উপরিভাগ 
লোহার পাত দিয়া মোড়া হয়; ইহার উদ্দেস্ত এই যে, 
এইরূপ করিলে নিয়ত ধর্ষণ প্রাপ্ত হয়! সত্বরে তাহা! নষ্ট 
হইয়া যায় না। ইঙার উপরিভাগ এরূপ ভাবে একটু সরু 
করিয়! দিতে হয়) যাহাতে কোনে! ছিদ্রের মধ্যে তাহাকে 
প্রবিষ্ট করাইতে পারা যায়। 


৬৪৪ 


০০০, পাতি সতী 


| এই চাত্রের উপরিভাগে? যে কার্ট পারি বাতা 
স্বাপন করিয়৷ ালকটি ভাার দুষ্ট "প্রান্ত দুই হস্তে ধরিয়া 
রহিয়াছে তাহার নাম ৪ নি লী।* ইহাও থদির বা 
অপর কোন সারণান্‌ কষ্টের তয়। ইহা দৈর্ঘো ১২ আঙুল। 
ইহার নিম্নদিকে লোহার পাত, এবং মধ্যস্থলে চাত্রের 
অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইবার গন্/ গর্ভ থাকে । 

চিত্রে ষে রজ্জু খানি দেখা যাইতেছে, তাহারই নাম 
নেত্র। ইহা শণ ও গোপুচ্ছের পোমে অতিমস্থণভাবে 
নির্মিত হইয়া থাকে । ইভ দৈর্ঘো যজমানের হস্তের পরিমাণে 
৩০ ভাত (১ ব্যাম ) হওয়া আবশ্তক। 

অগ্নিমস্থন কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তাহ! চিত্রেই দেখা 
যাইতেছে । যজ্জমান পশ্চিমমুখে ওবিলী ধারণ করিয়া 
থাকেন, আর অধ্বযা নামক খত্বিক পূর্বমুখে উপবেশন 
করিয়া ও নেও ধারণ কবিয়া দধিমন্তনের স্টায় চাত্রকে ঘূর্ণিত 
করেন। যঙ্গমানপত্রী অথবা অগ্ঠা কোন দুঁঢ়কায় ত্রাঙ্গণও 
মন্থন করিতে পারেন । 
ও প্রমন্থের সংযোগস্থলে ধুম উঠিতে থাকে, এবং তাহার 
পর অনতিবিলম্বে সেই স্থানে অগ্রস্ফুপিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। 
তখন সেই অগ্িস্মলিঙ্ককে শুক্ষ গোময়চুর্ণ অথবা তুষের 
উপর, ধারণ করিলে ক্রমশ এদীগ হইয়। উঠে, এবং 


কিছুক্ষণ মগ্ভন করিলেই 'অধররণি 


তদনস্তর যথাবিধি সেই আগ্রকে স্থাপন করা হইয়া 
থাকে । 
চিত্রে যে মধুরদর্শন থালকটি ওধিলী ধারণ করিয়! 


রহিয়ােন, তাহার নাম শ্রীমান্‌ রামন্থব্রহ্ষণ্য শাঙ্গী। ইনি 
পূর্বোক্ত মহামঙোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত স্তরঙ্গণ্য শান্ত্রীর দৌহিত্র, 
এবং কলিকাতা-সংস্কতকলেজের বেদাস্তাধ্যাপক ও আমার 
সতীর্থ-বন্ধু শ্রীযক্ত লক্ষ্মণ শান্ত্রীর পুত্র । ইহ্থার বয়স এখন 
১২ বৎসর হইবে, কিন্তু ইহার মধ্যেই লগুকৌমুদী ব্যাকরণ 
শেষ করিয়া কিছু কিছু কাব্য এবং তর্কসংগ্রহ পাঠ করিয়া 
ফেলিয়াছেন। যজ্জীয় কার্যেও ইহার পটুতা জন্মিয়াছে। 
পৃজ্যপাদ শাক্জীজীর দর্শ ও পূর্ণমাস ইষ্টিতে এই বালক 
ব্রহ্মার আসন পরিগ্র করেন । আমি যেদিন চিত্র তুলিবার 
জন্য যাই, জামির তাভার যজ্ঞীয় পাত্রসমূহের বিনিয়োগ 








ফা খুব সম্ভব প্রকৃতি নিমান্সারে ইহা অববি লী হইতে হইয়াছে । 
নম্নে বিল গর্ত। 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩১৭ 


শিকল শাসিত ৮৯৯১ ০৭৭ 


| ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাতিল সি চক ০০৯০৫ 


উল্লেখ রক আসাদন ও অন্তান্য কার্যে তৎপরতা! দর্শন 
করিয়া অত্যান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 

আর যিনি নেত্র ব| রজ্জব ধারণ করিয়। মন্থন করিতে- 
ছেন, ইহার নাম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শাস্্রী। ইনি 
উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র পুজ্র। ইনিন্তায় ও বেদান্ত 
অধ্যয়ন করিয়া বুয্পন্ন ভ্ইয়াছেন। ইষ্টির সময় ঈনি 
সাধারণত অধ্বযু্র কাধ্য করিয়া থাকেন। এই সময় 
তোতা, ব্রহ্মা, আগ্মীর ও অধ্বযু্ এই চারিজন খত্বিক বৃত 
হন, ইহাদের মধো অধ্বযুযর কাজই প্রধান। 





নিক 


২য় চিত্র মীর পাত্র | 


দ্বিতীয় চিত্রে কতকগুলি যঞ্জীয় পাত্র দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । যজ্জীয় পা্রসমূহ, সাধারণত ত্রিবিধ ) যথা, ষ্টিক 
অর্থাৎ দর্শ-পুণমাসাদি ই্টি-বিষয়ক ; পাণ্ডক, অর্থাৎ পণ্ডযাগ 
বিষয়ক; এবং সৌমিক, অর্থাৎ সোমযাগবিষয়ক | চিত্রে 
কেবল গ্রষ্টিক কতকগুলি পাত্র দেখা যাইতেছে । সম্মুখে 
যে ধীর-প্রশাস্ত উজ্জ্র তপস্বী দেখিতে পাওয়৷ যাইতেছে, 
ইনিই মহামহোপাধ্যায় পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্থত্র্ষণ্য শাস্ত্রী । 
ইনি সর্বত্রই স্ুপ্রসিদ্ধ। ইনি যেমন গভীরপাতডত্যপূর্ণ, 
সেইরূপই চরিত্রবান্। বেদান্ত অধ্যয়নের জন্ত দেখ-বিদেশ 
হইতে দলে দলে বিদ্যার্থী হহার নিকট সমাগত হুন। 
ইনি যখন প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রের পর সেই পবিত্র ভগ্ম 
ললাট ও বক্ষঃস্থলে লেপন করিয়৷ অজিনাসনে উপবেশন 
- পুর্বক কুশহস্তে শাস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়৷ উপনিষৎ ও 


৬ষ্ঠ সংখ্যা বা 


পাতাল পি না সি িিপা-ত৭ 


শারীরক-ভাব িতরিকে 5পদেশ প্রদান করেন, সেই 
সময়ে তাহার শাস্ত-গস্ভীর- প্রসন্ন ভাব নিতান্তই হৃদয়াকর্ষক । 

কল্যাণভাঞ্জন শ্রীমান রামদাস উকিলের উদ্যোগে 
কাশী-হিন্দুকলেজের ছাত্র শ্রীযক্ত বীবেন্রানাথ নন্দ্যোপাধায় 
ও শ্রীযুত্? জিতেন্ত্রনাথ মিত্র অনুগত করিয়া আমাকে এই 
ছবি ছুইথানি তুলিয়া দিয়াছেন, এজন) আ'ম তীঠাদিগের 
নিকট কৃতজ্ঞ । 


পাশপাশি 


প্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


শপিপিপিসসপিপ 


নীহারিকা । 


তৃণের বুকের'পরে বিছায়ে শয়ন 
কথন্‌ ঘুমায়ে গেছে নীহার রূপসী, 
শিশান্তের স্বপনের ক্ষীণ পরিশেষ 
অধরে শিহরে তা” মৃদ্ধ মৃদ্ধ চাসি। 


স্টিক জিনিয়া শচ্ছ ভিয়াটুকু তার 
ন| জানি গভীর কত--কন্ঠ কোমল ! 
সাত্বনাবিহীন। ধর! কা'দয়া কাদিয়া 
নিশিশেষে ফেলেছে কি ছুটী অশ্রুফল ? 


পথিক চলেছ কেবা-_যাঁও ধীরে ধীরে, 
শিশির দেখিছে সেথা স্থখের স্বপন ) 
দিগন্তে মেঘের কোলে উষারাণী তাই 
থমকি” দাড়া,য়ে গেছে-_স্বলিত গুন ! 
সতীর নয়ন-কোণে ছুটা মুক্তাফণ 
এরি” মত শুভ্র, বুঝি এমনি নির্মল ! 
শ্রীসচ্চিদানন্দ লাহিড়ী । 


উত্তর বঙ্গের গীর কাহিনী ** 


উপস্থিত ক্াহিত্যিকগণ মধো পীরাণ গান অনেকেই শুনিয়! 
থাকিবেন । গীরাঁণ গান মুসলমান গীরচরিত অবলম্বনে 
রচিত। এ সমস্ত পীরচরিতের ছাপান পুঁথির সর্বত্র 
প্রচার আছে। মুসলমান গীর বা সাধুপুরুষগণের 





* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সশ্মিলনের বিগত মালদহ অধিবেশনে পঠিত । 


উত্তর বঙ্গের পীর কাহিনী 


এন পোসিপি্পাসি পাস্পিটিশ 


৬৪৫ 


ভিরোতিনের নে শ্রশোগলক্ষে প্টরছগ সহি বার্ষিক 
ধন্মোৎসন হইষ] থাকে, কিন্তু সদাসর্বদা তাহাদের চরিত্র 
গান কণাব প্রথা মুদপমা” প্রধান দেশে প্রচলিত নাঈ। 
এই প্রদাব মুলে 'হন্দুযানিৰ পভাণ স্পষ্টঈ উপলদ্ধি হয়। 
বঙ্গেণ অশিক্ষিত সমাঞে কিছুকাল পূর্বে এই সমস্ত গীর- 
চরিতেব কার্যকরী শক্তি নিত্রান্ত সামান্ত ছিল না। কিন্তু 
ভিন্দু বা্রাগানাদির ন্যায় এক্ট মণ পীবাণ গানেও থিয়েটারি 
ভাখ উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকায় ইভা এখন গ্রাম্য 
ফুবকদলের মনোরপ্রনের উপকরণ মান্ধ হইয়া দীড়াইয়াছে | 
খাটা কোরাণিক মতের বল প্রচার হেতু মুসলমান 
সমাজ9 আর গীত বাগ্ঠাদির প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল নহেন। 
ইত্যাদি কারণে এই সন গীবাঁণ গান পুর্ববৎ লোৌক 
আকর্ষণে আঁর সক্ষম হইতেছে না। পুিগুলি মুসলমানি 
বাঙগালায় রচিত ও বিপিধ লৌকিক উপাখানে পুর্ণ থাকায় 
শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের নিকট অমশ্রদ্ধার বসব হইয়া 
পড়িয়াছে। কোন কালে বঙ্গদেশে এই গীর অর্থাৎ সাধুপুরুষ- 
গণের অসাধাবণ প্রতিপগ্ি ছিল। নিয়শেণী »ইতে আরম্ভ 
করিয়া রাঞ্চক্রণত্তী পর্য্স্ত ইঞাদের ইঞ্গিতে চালিত 
হইতেন। তাহাতে ভিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন কথা 
ছিল না। এই সমস্ত পীরচরিত যদি সমাজের স্বৃতি ভইতে 
মুছিয়া যায় কিম্বা গল্প গুজবে পরিণত ইয়া লোকের 
মনোরঞ্জনের উপকরণ মাত্র ভইয়। পড়ে, তাহা হুইলে 
ভবিষ্যুতে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহ একটা গুরুতর ক্রুটী বলিয়! 
বিবেচিত হইবে । শিক্ষিত মুসলমান সমাভ এই সব পীর. 
চরিত উদ্ধারে মনোযোগী ন! হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। 
যাহা হক বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের কল্যাণে এই ক্রুটা 
মধিকদিন অসংশোধিত থা!কবে বলিয়া বোধ হয় না। 
ভারতে মুসলমান সংগ্যা বাহুল্যের হেতু যিনি যাহাই 
বলুন না কেন, মুসলমানগণ যে মুলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
মুখ্য উদ্দেশ্ত লহয়াই আরব ভূমি হইতে নিশ্তরণন্ত হইয়াছিলেন 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইসলামভত্ত 
পীর বা সাধুপুরুষগণ তাহাদের সেই উদ্দেম্ত সাধনের 
পক্ষে প্রধান সহায় স্বরূপ ছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে 
অস্তঃসলিল! শ্রোতপ্থতীর গ্তায় তাহাদের কর্তব্য নীরবে 
প্রতিপালিত হইত বলিয়া ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ 


৬৪৬ 


5525৮ পাতি শিস পাস 


অতি. সামাস্ই ষট হা ধাকে। মুক্তিফৌজের এই 
সৈনিকগণ জড়রাজ্যের পরিবর্তে মনোরাজ্য অধিকারে 
সাধ্যাতীত শক্তি গ্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় 
ভাব উম্মেষক অনুকূল আব ভাওয়ার সহিত তাহাদের 
সরল ধঙ্মমতগুলি মিশ্রিত হইয়! তাহাদিগকে অজয় প্রায় 
করিয়া তুলিয়াছিল। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, কবীর, 
নানক, বল্লভাচার্ধ্য, ও চৈতন্তাদি ভারতীয় ধর্মমবীরগণ 
যথা সময়ে আসিয়া যদি তাৎকালিক ভারতীয় সমাজের সঙ্গে 
একট! রফ! বন্দোবস্ত না করিতেন তাহা হইলে ভারতের 
পরবর্তী ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইত কে বলিতে 
পারে ! যাহা হউক 'আমাদের এই উত্তর বঙ্গে কথিত 
পীরশ্রেণীর কর্মক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কার্ণ ছিল না। প্রতি 
জেলাতেই ছুই চারিটী করিয়া ইহাদের সমাধি বা আশ্রম 
বিচ্চমান থাকিয়া আজ পর্যন্ত এই ধন্মবীরগণের কীত্ডি 
ঘোষণা! করিতেছে । একশত বৎসর পূর্বে যখন ভেজ্জাজ 
'যাতায়াতের পথ অপেক্ষারৃত ছুর্গম ছিল, সেই সময়ে 
এতদঞ্চলের মুসলমানদের নিকট পার্ডয়া, মতাস্থান, ও 
পাঞ্জতনের (জেলা গোয়ালপাড়। ) দরগা তীর্থ বলিয়া 
পরিগণিত হত। ক্রমান্বয়ে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে 
বিবিধ আচার অনুষ্ঠান এ সব পীরস্কানে আচরিত হইতে 
থাকায় এবং বঙ্গীয় মুসলমান সমাজেও ভক্তিভাব উত্তরোত্বর 
খবর্বাকত হইতে আরম্ভ হওয়ায় এই পীরস্থানগুলির ছূর্দশা 
অধিকাংশ স্থলেই পীরোত্তর সম্পত্তি 


আরম্ভ হুইয়াছে। 
ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত। মন্দির বা 
পীরসাহেব- 


সমাধিগুলির অবস্থা অনেক স্থলেই শোচনীয় । 
গণের যথার্থ পরিচয় ও তাহাদের জীবনের ঘটনাবলী 
বিবিধ অলৌকিক ও অসম্বদ্ধ ঘটনাদ্বারা আচ্ছন্নপ্রায়। 
অধিকাংশ স্থলেই সত্যউদ্ধার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। 
কয়েকবসর যাবৎ আমার্দের এই উত্তরবঙ্গের পীরস্থান- 
গুলির একটা তালিক! সংগ্রচ্চের ছুরাশা আমি অন্তরে 
পোষণ করিতছি। কিন্তু আমার ন্তায় অযোগ্য ব্যক্তির 
দ্বারা এই কার্য সমাধ! হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে না। উপস্থিত সাহিত্যিক মহোদয়গণকে এই 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ নিবেদিতেছি। 
অস্ততঃপক্ষে আমাকে সাহায্য ও উপদেশ প্রধান করিলে 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৭ 


রা সিন ০৮০৮৭ পপি নানি সি ডো কি লি 


১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সর 


পথ অনেকটা সহজ হইতে পারে। যাহাই হউক আমি 
এ যাবৎ যতদুর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি আপনাদের 
সমক্ষে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাব। সাহিত্যসম্মিলনে 
প্রবন্ধ পাঠের জন্য যে সময় নিরূপিত হয় তাহ প্রয়োজনের 
তুলনায় অতি সন্বীর্ণ। এজন্ত আমার সংগ্রহ হইতে তিনজন 
পীরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্র প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছি। 
বলা বাহুল্য যে প্রদত্ত বিবরণে ভ্রম প্রমাদ থাক! কিছুমাত্র 
আশ্চর্য্য নহে। তাহার সম্ভাবনা আমি পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। 

যে তিন জন পীরের নাম আমি টল্লেথ করিতেছি 
তাহার যে কেবল উত্তরবঙ্গেই মাননীয় ছিণেন এবপ 
নভে । তীহাদেব চরিতাপলা পিবিন ছন্দে খোল, কর- 
তালাদির সাহায্যে ৭গের প্রায় সর্বরই গীত হইয়া থাকে। 
ইহাদের মধ্যে সতাগীরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ইচগার কোন নির্দিষ্ট দখগা আঙ্চে নলিয়! জানিতে 
পারি নাঈ। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসে আটা, কলা, গুড় 
ও দুগ্ধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া এ গীরের অপক সিরণী 
লোককে ভোজন করাইবার রীতি আছে। ইার দেহ, 
ত্যাগ ও সমাধি কোথায় হইয়াছিল এ পধ্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই। পুঁথি পাঠে জানা যায় যে মালধণ নগরের 
তিন্দু অধিপতি মৈদলব রাজার অবিবাহিতা কন্ঠ! সন্ধ্যাবতীর 
গর্ভে ভগবদিচ্ছায় বিন! পিতায় সতাগীরের জন্ম হয়। 
তিনি পরশ্বরিক জ্ঞানে বিভূষিত ভইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ 
হয়েন এবং পিতামহ সহ অন্তান্ত বু লোককে ইসলামিক 
মতে দীক্ষিত করেন। ইহা বাতীত অনেক অলৌকিক 
কার্ধ্যও তাহার ভ্বারায় সাধিত হইয়াছিল বল! হয়। 

পুথি হইতে মোটামোটি এই সত্য গৃহীত হইতে পারে 
যে সত্যপীর মূলে হিন্দুস্তান ছিলেন। উত্তর কালে 
ইসলাম মত গ্রহণ করতঃ একজন সাধক ও ধর্ম প্রচারক 
বলিয়া জনসমাদ্গে বিধাত হয়েন। অল্প দিন হইল এই 
পীরের জন্মস্থান আবিষ্কৃত হইয়! রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আমরা বিশেষ উপকৃত 
হইয়াছি। মাল নগরের অবস্থান উত্তরবঙ্গ ষ্টেট রেলদ 
ওয়ের জামালগঞ্জ ষ্রেসন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এবং 
দিনাজপুরের অন্তর্গত পড়ীতল! থানা হইতে ২* মাইল 


৬ষঠ সংখ্যা ] 


এরা 


পূর্ব দিকে পাছাড়পুরের নিকট স্িরীকত হইয়াছে। 
পশ্চিমে নূর নদী পুর্বে কম্পনদী মধ্যে মাল রাজ্য । 
এই পাহাড়পুরের নিকট মাদারের স্থান বলিয়া বি ৬/৪1% 
ধুর ভূমি নির্দিষ্ট আছে। বাঁদলগাছির কাছারিতে পোরসার 
জমিদার মহাশয়দের ১২৭৮ সালের ১০ই বৈশাখের লিখিত 
যে চিঠ। আছে তাহার সীমাবন্দিতে “মৈদলন রাজার বাড়ী 
সত্যনারায়ণের জমি” এরপ দৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজে সতা- 
নারায়ণের পুজা ও তার প্রসাদ বিতরিত হুইয়৷ থাকে। 
এই প্রসাদদের উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী সত্যপীরের 
সিরণীর অন্ুরূপ। সত্যপীর ও সত্ানারায়ণকে অভিন্ন 


পাস্তা পাস্সিলাপাসিপি সির সি 


মনে করিয়! পুঁথিতে বলা হইয়াছে যে__ 
“চারি প্রাণে নারায়ণ অবতার করে। 
সহল পামান নান্রায়ণ সতা নাম ধরে ॥ 
যেই সত্য নারায়ণ সেই সত্য পীর। 
দুই কুলে লৈছে সেবা করিয়া জাহির /” 


পুথির লেখক হরনারায়ণ দাস, রচয়িতা কৃষ্ণহছরি দাস। 
কৃষ্ণ হরির পিতার নাম রামদেব দাস, মাতা পঞ্চমী । গুরুর 
নাম তাহের মহম্মদ সরকার । জন্মস্থান সাখারিয়া গ্রাম, 
ভাল নিবাস মইপুর ( রঙ্গপুর ?)। সত্যনারায়ণের দুইখণ্ড 
ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের মুদ্রিত পাঁচালী মিলাঈয়] দেখিয়াছি । 


তাহাতে” 
“সত্য পীর নামে পুজা করিবে যবনে। 
এরূপে করিবে সেবা! যার যেই মনে ॥” 
লিখিত আছে। পাঁচালী রচয়িতার নাম অপ্রকাশ, 


নিবাস ব্রঙপুত্রকুলঠিত ব্রাহ্মণবৈশ্তাদি পূর্ণ কাশীপুর 
গ্রামে। একথগড পাঁচালী ফরিদপুরের অন্তর্গত হাপাম- 
দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্ত্রকান্ত ন্তায়রড়ু কর্তৃক সংশোধিত 
ও প্রকাশিত । 

সত্যপীরের পরেই গাজীর নাম বঙ্গে স্ুপরিচিত। 
ইনি স্ুবিখ্যাত আদিনা মসজীদ নির্মাতা ও বঙ্গে জরিপ 
প্রথার প্রবর্তক বঙ্গের ততকালিক শাসনকর্তা সেকেন্দর 
সাহের পুজ। গাজী চতুঙ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাওয়া 
নগরে জঙ্বীগ্রহণ করেন। ধন্মাত্া গাজী বুদ্ধের স্তায় 
রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়া! অল্প বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন 
করতঃ ইসলাম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়! গিয়াছেন। 
ইহার প্রকৃত নাম দারাবউদ্দিন। গাজী উপাধি মাত্র, 
সর্থ ধর্মুযোদ্ধ1!। কালু নামে একজন হিন্দুস্তান ইহার 


উত্তর বঙ্গের গীর কাহিনী 


- ৬৪৭ 
রমন ও নহপ্রচারক বলেন (শরতানতরে কালুকে 
সেকেন্দর সাহের মন্ত্রিপুত্রও বল! হয়। তিনি চিরকুমার 
ছিলেন। গাজী ও কালুর কীন্তিকাহিনী বঙ্গের প্রায় 
সর্বত্র গীত হইয়। থাকে। পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ 
পরগণায় পঞ্চগাজীর নামে ৫টী মস্জীদ স্থাপিত ছিল। 
দারাবউদ্দিন গাজী ও কালু সহ দারাবউদ্দিনের ভ্রাতা 
বঙ্গেশ্বর গয়েসউদ্দি, পিতা সেকেন্দর দাহ ও পিতামহ পূর্ব্ব 
ও পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন অধিপতি হাজী ইলিয়াস সামস্থুদ্দি 
এই পাঁচজন পঞ্চগাঙ্জী নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীহট্রে, 
সমাধিপ্রাপ্ত সাহজালালের সঙ্গে ষে ৩৬০ জন সাধু পূর্ধ্ববঙ্গে 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদেরও গাজী উপাধি ছিল। 
“গাজী, কালু ও চম্পাবতীর পুথিগ্তে গাজীকে ( দারাব- 
উদ্দিন) বৈরাট নগরেব অধিপতি সাহ সেকেন্দরের পুজ্র 
বলা! তয়াছে। যে কয়েক খণ্ড গাজীর পুঁথি সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম তাহার রচন! ও রচয়িতা এক নহে । আবদার 
রহিম একজন রচয়িতা, নিবাস গলাচিপা, পোঃ হোসেনপুর, 
জেল! ময়মনসিংহ । সেখ মহল্মদ মুনসীও একজন রচয়িতা, 
তাহার নিণাস ও পু'থির রচন| কাপ জানিবার উপায় নাই। 
তবে রচনা খুব আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। প্ুথির মতে 
৬মাস বয়স্ক কালু সমুদ্রে সিন্দুক মধ্যে ভাসমান অবস্থায় 
গাজীর মাতা অঙ্ঞুপণ কর্তক অলৌকিক উপায়ে প্রাপ্ত ও 
তাহারই দ্বারা পালিভ। কালুর পিতামাতার নাম অপ্রকাশ। 
১৩০৮ সনের পনবা-ভারতে” ও ১৩১৬ সনের “ইস্লাম 
প্রচারক” পত্রিকায় গাঙ্গী ও কালু সাহের যে বৃত্তান্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দারা গীরদ্বয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানা যায়। গাজীর দেগত্যাগ ও সমাধি স্থান লইয়া 
মতভেদ বিছ্মান। হুগলীর উত্তর ত্রিবেণীর নিকট শিবপুর 
গ্রামে যে গাজীর দরগা! আছে উক্ত দরগাকে কেহ কেহ 
দারানউদ্দিন গাজী ও কালুর সমাধি মনে করেন। উক্ত 
দরগা জাফর সাহ গাজীর দরগ! বলিয়াও কথিত হয়। 
ব্িবেণীর অপর পারেই গাজীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ও শ্বণুরালয় 
ব্রাহ্মণ নগর স্থাপিত ছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। গাজীর 
হিন্দু শ্বশুর রাজা মুকুট রায়ের ইষ্ট দেবতা দক্ষিণ রায় 
অমিতবলশালী ছিলেন। পুঁথির মতে তিনি গাজীর 
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েন। তিনিই নাকি এখন ভাওড়া 


এত ১০ উর্পা সি তত পে 


৬৪৮ 


অঞ্চলে বাশদেবতা দক্ষিণ রায় নামে পৃজিত ট্ী থাকেন। 
হাওড়া খুরুট বোডের পারে এই ব্যান্রনাহন দক্ষিণ রায়ের 
প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। ভার নিকটেই ঘোলাডাঙ্গা 
পল্লিতে অশ্ববাহন ফকির কালু রায়ের মুষ্তি প্রতিতিত। 
উভয় স্থানেই ব্রাহ্মণ পৃজক। স্থুন্দর সন অঞ্চলে গাজী ও 
কালু পীরের অনেক দবগা আছে। সাধারণতঃ ব্যাপ্রভয় 
নিবারণের নিমিত্তই গাজী ও কালুর পুজা বা সিন্নি দেওয়া 
হইত! থাঁকে। প্রচলিত গাজী এ জোঁল হাউসের (গয়েস- 
উদ্দিনের) পুঁথি অবলম্বনে গীয়কেরা গাহিয়া থাকেন 


যথা 
পোড়। রাজ। গয়েসদ্দি. তার বেটা সামন্ুদ্দি, 
তার পুল বাদস! সেকেন্দর। 
তার বেট! বড়খীন গ্লাজী, খোদাবন্দ মনুকের রাজী 
কলিষুগে যার অবতার । 
বাদসাই ছাড়িল রঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে, 
নিজ নামে হইল ফকির। 
রিয়াজউস সালাতিন্‌ ও ষটফ়ার্টের বাঙ্গালার ঈতিহাসে 


গয়েসউদ্দিকে সামন্তদ্দির পৌত্র বলা ভইয়াছে। গয়েস- 
উদ্দিনের কোন সতোদর ভ্রাত। থাকাঁও জান! যায় না। 
অতঃপর একদিলসাতের সম্বন্ধে দুই এক কথা 
বলিয়! আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি । একদিলের 
পুঁথিতে পশ্চিম দেশের সাভান! নদীর তীরে, সাহ্ানা গ্রামে, 
সানীর সওদাগরের পত্বী পুণাবতী আশকনুরীর গর্ভে 
বিনা পিতদংযোগে একদিলের জন্ম লিখিত আছে। 
সাহানানগর কাঞ্চননগর রাঙ্জের মস্তর্গত। ছাত্রজিত 
রাজা সেই সময়ে রাজোর অধিপতি ছিলেন। উক্ত রাজোর 
নিকট মালিক পাটন, বেলপুর ও গুঞ্জরাট ইত্যাদি দেশের 
বা নগরের অবস্থান থাক! জানা বায়। বৈরাট নগরের 
মোল্লা আতার নিট একদল শিল্চা লাভ করেন। 
ট্টগ্রামের স্ুবিখ্যাতত গীর সাহবদর একদিল সাহের 
মুরসেদ অর্থাৎ দীক্ষাণ্তরু ছিলেন। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত 
মিঠাপুকুর থানার হরিপুর গ্রাম নিবাসী জয়ন্ুল্লা মণ্ডলের 
পুত্র আশক মামুদ মণ্ডল ১২৪১ সালের ৯৩ আশ্বিন এই 
পুঁথির রচন! শেষ করেন। পুঁথির উক্তি গ্রহণ করিলে 
পশ্চিমে গুজবাট পূর্বে বঙ্গদেশ একদিল সাচের কর্মক্ষেত্র 
ছিল মনে করিতে হয়। উত্তর বঙ্গের সর্কাত্রই ইহার চরিত 
গান করিবার প্রথা গ্রবস্তিত হওয়ায় এতদঞ্চলে যে একদিল 


প্রবাসী__চৈতর ১৩১৭ 


্ ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপাসা তি 


লাহে বির প্রতিপত্তি ছ্লি চিন মনে কর অযৌক্তিক 
নহে। গাজী পীরের জন্মস্থান সর্বজনবিদিত পাুয়! নগরে 
অথচ গাজীর পুঁথিতে ৈরাট নগর বলা হইয়াছে । একদিল 
সাঠের শিক্ষালাভের স্থানও বৈরাটনগর । "কোন কালে 
পাওয়া বৈরাট নামে পরিচিত হইত কি না, এরত্হ্াসিক- 
গণের বধিবেচা। উত্তর বঙ্গের একাধিক স্থানে বিরাট 
রাজার রাজ্য অন্ততঃপক্ষে গোগৃহ নিরূপণের চেষ্টা 
চলিতেছে । উত্তর বঙ্গ ব্যতীত মেদিনীপুর ও ময়ুরতঞ্জ 
রাজোর মধ্যে একটা, নিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে একটী ও 
জয়পুর রাজ্যে একটী বিরাট রাঙ্জার রাজ্যের অস্তিত্ব 
পুরাতত্বব্দিগণের চেষ্টায় আমর! জানিতে পারিতেছি। 
এখন একদিল ও গাভীর পুঁথির লিখিত বৈরাট নগর. 
কাল্পনিক কি ইভাঁর মধো কোন একটা, মীমাংসা হওয়া! 
আবশ্যক! পুথির সাহায্যে একদিল সান্ের দেহত্যাঁগ 
কোথায় হইয়াছিল নির্ণয় করা কঠিন। জেলা ২৪ পঃ 
স্তর্গত বারাঁশত মহকুমার এলাকায় কাঁজীপাড়ার নিকট 
একদ্িল সাহের এক স্ত্পবিচিত দরগ! আছে। এই 
দরগা কথিত একদিল সাহের দরগা কিনা এপর্য্স্ত 


মীমাংস! হয় নাই । 
্মামানৎউল্য। আহম্মদ । 


মরণ । 


আমি তপনের মত চাহিগো মরণ, 

উজলিয়! সান্ধারাগে, হাসিতে হাসিতে । 
হোক না সে স্বল্প কেন ধরার জীবন, 

হোক্‌ না সে দিন দিন ধাইতে আসিতে । 
চাহিনা মরণ আমি চত্মার মত, 

পক্ষধরি তিলে তিলে ক্ষয়ের যাতনা | 
হোক্‌ না জীবন দীর্ঘ হতে পারে যত, 

চাবি পাশে তারাদল করুক সাধনা । 

শ্রীকাপিদাস রায়। 


ইতি 


শিমল। 


(১) 
শিমলা! নগরী প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ একটী অর্দচন্ত্রাকার 
গিরিশ্্রীর উপর অবস্থিত। এই গিরিশ্রেণী কোথাও 
উন্নত এবং কোথাও আনত হইয়াছে । উন্নত অংশগুলি 
এক একটা উচ্চচূড় পর্বতে পরিণত। এ পর্বতগুলির 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে, থা ৫ প্রম্পেট হিল, 
অব্জার্ভেটারী, সমার ঠিল, ইলীশিয়ম্‌ চিল, ষ্রার্লিং হিল, 
জযাথো হিল (যক্ষ পর্বত) ইতাদি। গ্রস্পেক্র হিল্‌ 
৭০৪* ফুট টচ্চ; অব্ঞ্জারভেটারী হিলের উচ্চতা 
৭০০৭ ফুট, ষ্টারলিং ভিলের উচ্চন্ধা ৭৪০০ ফুট ও যক্ষ 
পর্বতের উচ্চতা ৮০৪৮ ফুট । অবস্ত এই সমস্ত উচ্চত। 


সমুদ্রের উপরিশ্াগ হইতেই ধরা হইয়াছে । যক্ষ পর্ববতই 


শিমলার মধ্ো সর্ব্বোচ্চ পর্বত | 

এই স্মস্ত পর্বতের শিখর প্রদেশে, গাত্রে, স্বন্ধে ও 
সান্থদেশে আবাসবাটা সমূহ নিশ্মিত হইয়াছে । পর্বতের 
মধ্যব্তী অগভীর উপত্যকা ভূমিতেও অসংখা বাটা নির্মিত 
হইয়াছে । একটি অধিতাকা ভূমি (1120685 ) সমুদ্রের 
উপারভাগ হইতে প্রায় ৭২৩০ ফুট স্টচ্চ। সেখানেও অনেক 
বাটা এবং ক্রাইষ্ট চচ, নামক প্রসিদ্ধ খুষ্টায় ধর্ম 
মন্দির শিগ্কমান আছে। পর্যত সমূহের গাত্র কাটিয়া 
রাজপথ প্রস্তুত ঠইয়াছে এবং প্রায় প্রতোক পর্বত 
রাজপথ দার! পরিবেষ্টিত। কিন্তু রাজপথগুলি সমতল তুমির 
উপর দিয়! গমন করে নাই; তৎসমুদায় উচ্চাপচ ভূমির উপর 
প্রস্তুত হওয়ায় কখনও উদ্ধীদেশে প্রধাবিত হইয়াছে এবং 
কখনও ব| নিম্দেশে অবতরণ করিয়াছে । এই ইউন্নতানত 
রাজপথগুলিকে স্থানীয় চলিত ভাষায় “চড়াই ও উতবাই” 
বলে। ধাার! সমতল ক্ষেত্রের রাজপথ সমূহে চলিতে 
অভান্ত, তাহাদের পক্ষে “চড়াই-উতরাই” বিশিষ্ট এই পার্বত্য 
রাজপথসমূহ্ণে পরিভ্রমণ করা একান্ত কষ্টকর । চড়াই 
অতিক্রম করিতে করিতে তাহাদের দারুণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
ইয়ঃ এবং পউততরাই” পথে অবতরণ করিতে করিতে 
ষটাহাদের সর্ববাঙ্গ, বিশেষতঃ পদদ্থয় অতিশয় কম্পিত হইতে 
থাকে। কিন্তু কাণক্রমে এইরূপ পথে ভ্রমণ করা অভ্যাস 


-. শিমলা 


তষয়া গেলে, আর বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। “চড়াই”. 
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পথ অতিক্রম করিবার নিয়ম এই থে, উঠিবার সময় ধীরে 
ধীরে পাদক্ষেপ করিয়া! উঠ্িতে হয়| যাঁদ বেগে উঠিবার 
চেষ্টা করা যায়, তাহা! হইলে, অল্পক্ষণ মধোই ক্লান্ত হইব! 
পড়িতে হয়। কিন্তু পার্বত্য অধিবাসিগণ স্বচ্ছনে ও 
অনায়াসে এই ছুর্গম পথ সমুহ অতিক্রম করিয়া থাকে । 
সমতল ভূমিতে ভ্রমণ করিতে আমাদের যেরূপ কোনও কষ্ট 
হয় না, পার্বত্য প্রদেশের উন্নতানত পথসমূে ভ্রমণ করিতে 
উহ্বাদেরও তদ্রপ কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু শুনিয়াছি 
যে সমতল ক্ষেত্রে মণ করিতে হইলে, ইনার! যারপর নাই 
কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে ! অভ্যাসের এইরূপ বিচিত্র গুণই 
ব্টে। 

এট রাজপথগুলি প্রায় ১৪।১৫ ফুট প্রশস্ত । অধি- 
কাংশ স্থলে, পথের একদিকে ছুরারোহ বনাচ্ছন্ন পর্বত- 
গাত্র, এবং অপরদিকে গভীর খাত। খাতের দিকে 
কোথাও ব তারের বেড়া এবং কোথাও বা কাষ্টের বেড়া 
আছে। এই বেড়াগুলি যে কোনও ভারী বস্বর পতন 
নিবারণ করিতে ক্ষন, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু তথাপি 
ইহাদের বিগ্ভমানতা পাদচারী পথথক, অশ্বারোহী ভ্রমণ- 
কারী, ও রিকৃসা (1২1/51,9,%) নামক শকটবাহী কুলি- 
গণের মনে যে একটা ভেয়শুন্ত স্বচ্ছদ ভাব উৎপন্ন করে, 
তাদ্বষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

আবাসবাটাসমুহ রাজপথের উভয় পাশ্বে উদ্ধ ও 
অধঃপ্রদেশে নিন্দিত হইয়াছে। কতকগুলি পর্বতগাত্রে 
সোপানের স্তায় স্তরপরম্পরা দৃষ্ট হয়। এই গুরগুণি 
গৃহনিম্্ীণের পক্ষে একান্ত উপযোগী । গুরগুলি প্রায়ই 
সমতল ক্ষেত্র, সুতরাং তৎসমুদয়ে গ্রহ নিশ্মিত হওয়া 
বাতীত মনোচর উগ্ভান পরচিত এবং কৃষিক্ষেত্র সমুহও 
সুবিদ্তন্ত হয় । গৃহ-উদ্ভানকৃষিক্ষেত্র-পরিশোভিত এই স্তর- 
গুলি দূর হইতে অতিশয় সুপ্দর দেখায়। মনে হয় যেন 
একটী মনোহর চিত্রপট আমাদের চক্ষুর সম্মুথে উদঘাটিত 
রহিয়াছে ৷ রাত্রি কালে, গৃহগুলি মখন আলোক্মালায় 
বিমণ্ডিত হয়, তখন গিরিগাত্রগুলির যে অপূর্ব শোভা! 
ৃষ্ট হয়, তাহা লেখনী* বর্ণনা করতে অক্ষম। শিমলায় 
যেদিন উপস্থিত হই, সে দিন রাত্রিকালে আলোকমালা- 
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বিম্ডিত, একটা দূরস্থিত। গিরগাত্রের শোভা দেখি 
সামি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। রজনীর অন্ধকারে 
গিরিগান্র বা গিরিগাত্রস্থিত সৌধাবলী কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হইতেছিল না; কেবল মাকাশপথে স্তরে গরে উজ্জল 
আলোকশ্রেণীই নয়নযুগলে প্রতিভাত হইতেছিল। দেখিয়া 
মনে হইতে লাগিল, আমরা যেন ভূতল পরিত্যাগ করিয়। 
ঈন্দ্রের অমরাবতীর সম্নিছিত হুয়াছি ! 

শিমলার চতুর্দিকের স্বাভাবিক দৃশ্য পরমরমণীর্ ও 
চমৎকার। কোনও দিকে পর্বতরাজির উপর পর্বতরাজি ; 
কোথাও গভীর উপত্যকাড়মি ও খাত, কোথাও নিবিড় 
বনাচ্ছন্ন গিরিগান্র ; কোথাও বৃক্ষলতাশুন্ত উচ্চ পর্ববত- 
শৃঙ্গ এবং কোথাও বা স্থগভীর খাতের মধ্যে কলনাদিনী 
তটিনী। শিমলা নগরী পূর্ব পশ্চিম দিকে অর্দচক্্রাকারে 
লঘিত ও বিস্তৃত। রেলপথ পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া 
শিমল! নগরীতে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। রেলগাড়ী হইতে 
সর্ব প্রথমেই প্রস্পেক্টভিল্‌ ও অবজ্জারভেটারীহিল্‌ নয়নপথে 
পতিত হয়। এই শেষোক্ত পর্বতের উপর বড়লাটনাহেব 
বাহাছুরের প্রাসাদ অবস্থিত। আমি এই পর্বতের নাম 
জানিতাম ন1) কিন্তু রেলগাড়ী হইতে এই পর্বত ও তছৃপরি- 
স্থিত প্রাসাদ সর্ব প্রথমে নয়নগোচর করিবা মাত, আমি 
প্রাসাদটিকে 'একটী 'অব্জার্ডেটারী বা নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ- 
গৃহ মনে করিয়াছিলাম। পরে পর্বতের নাম শুনিয়া! নামের 
সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম। প্ররুত প্রস্তাবে, ১৯৮৪০ 
খুষ্টাকে কর্ণেল বোইলো  (0০1077০] [301109.0) এই 
পর্ধতের উপর একটা অমব্জার্ডেটারী গৃঠও স্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সেই কারণেই 
এই পর্বতের নাম অর্জার্ডেটারী হিল্‌ ভইয়াছে। 
১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অব্জারভেটারী গৃহ পরিত্যক্ত হয় এবং 
পর্ধ্বতের উত্ত্গ চূড়াটি কাটিয়া পর্বতের উপরিভাগে একটা 
বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই সমতলক্ষেত্রের উপর 
বড়লাট সাহেব বাহাদুরের স্থন্দর প্রাসাদ হইয়াছে । এই 
প্রাসাদের নাম ভাইস্রীগ্যাল লজ. অর্থাৎ সম্রাট 
প্রতিনিধির বাসভবন । 

অব্জারভেটারী পর্বতের দক্ষিণপশ্চিম পাদমূলে এবং 
গ্রস্পেই হিলের পূর্বভাগে যে বসতি আছে, তাহা কর্ণেল 


প্রবাী_ চৈত্র ১৩১৭ 


ঘা ১০্ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


(গোর নামানুসারে বোইলোগঞ্ ( 13011990527] ) 
নামে অভিহিত হয়। এখানে একটা বাজার আছে এবং 
কতিপয় উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী বাস করিয়! থাকেন। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, শিমলানগরী একটা অদ্বিচন্দ্রাকার 
গিরিশ্রেণীর উপর অবন্থিত। প্রস্পেক্টাহল ও বোইুঁলোগঞ্জ 
সেই অদ্ধচন্ত্রের পশ্চিম প্রান্ত, এবং কাশুমটি ও ছোট শিমল! 
তাহার পূর্ব প্রাস্ত। এই অর্দচন্দ্রের অভ্তান্তরভাগের সম্মুখে 
দক্ষিণদিকে সুগভীর ও শ্ববিস্তৃত উপত্যক! বিদ্কমান। 
ই শিমলানগরী হইতে প্রায় সহআধিক ফুট নিম্ন এবং 
অসংখ্য গভীর খাত, অনুচ্চ শৈল, পয়োনাল। ও তটিনীদ্বার! 
বিভক্ত । এই অর্ধচন্দ্রের বিপরীত অর্থাৎ উত্তরভাগেও 
গভীর খাত ও পয়োনাল পরিশোভিত উপত্যকা আছে 
এবং পৃষ্ঠ দণ্ডের ন্যায় চারিটি পর্বত উত্তরদক্ষিণদিকে 
লম্ববান তইয়া অর্ধচন্দ্রের বাহবৃত্তের সহিত সংযুক্ত আছে। 
পশ্চিমভাগে অব্জারভেটারীছিলের নিকট 'দ্ধচন্দ্রের প্রথম 
পৃষ্ঠদগ্ডস্বরূপ যে পর্বত দগ্ডায়মান, তাহার নাম ।মার 
হিল্‌ অর্থাৎ বসস্তগিরি।* এই পর্ধতটি অতীব মনোহর। 
ইভার গাত্রনিচয় নিবিড় অরণো সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্ববর্তী 
বনের মধ্য দিয়া রাজপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে ইহার 
উচ্চ শুঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে । পর্বতের পশ্চিম- 
ভাগে যে রাক্গপথ, তাহ! প্রায় গৃতশুন্ত ও জনশূন্য | নির্জন 
আরণ্য পথ বহিয়! পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে করিতে 
হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং মনোমধ্যে নানা গভীর ও 
উচ্চভাবের উদয় ভয় । এই পর্বতের সমাস্তরালে পশ্িম- 
দিকে আর একটী বনাচ্ছন্ন পর্বত দৃষ্ট ভয়। সেই 
পর্বতের নাম পটারি হিল্‌ ব! কুস্তকার পর্বত। পটারি 
হিল সিমল! নগরীর সীমার বহিভূ ত:৭ পাটিয়াল। রাজ্যের 
অন্তর্গত। ইহার শঙ্গে কুম্তকারের! কুস্ত ইত্যাদি প্রস্তুত 
করে বলিয়া চার নাম কুস্তকার পর্বত বা পটারি চিল্‌ 
হইয়াছে। 

নসস্তগিরি ঝা সমার হিলের উপর আরোহণ করিতে 
করিতে উত্তরভাগে উপনীত হইলে চমৎকার পার্বত্য দৃষ্ত 





* লীতপ্রধান দেশে যাহা! 50101767 ব1 গ্রীষ্মকাল, আমাদের 
দেশে তাহা বসন্তের তুল্য । এই কারণে, 51010101171] এর 
অনুবাদ “বসস্তপিরি” কর! হইল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
নয়নপথে পতিত হয়। এইস্থলে পথিকের উপবেশনের জন্ 
কতিপয় লৌহময় আসন 'আছে। আকাশ পরিস্কৃত থাকিলে 
এই স্থল হইতে হিমাচলের চিরতুষারময় ধবল শুঙ্গাবলী 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, এই স্থান হইতে 
কৈলাস পর্বতের চূড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। সমার 
হিলের উত্তরদিকে চ্যাড্উইক্‌ ফল্স্‌ নামে সুন্দর 
জলপ্রপাত আছে। অনেকে এই জলপ্রপাত দেখিতে যান। 
আমর! যে সময় শিমলায় গিয়াছিলাম, সেই সময়ে জলাল্পতা 
হেতু প্রপাণত ছিল না। গুনিয়াছিঃ শিমলার মনোহর 
দৃষ্ঠাবলীর মধ্যে এই প্রপাতও পরিগণিত হইয়া থাকে । 
সমার ঠিলের দক্ষিণ ও পুর্ববভাগে অনেকগুলি আাবাসবাটা 
আছে। 
অদ্ধচন্দ্রীকার গিরিশ্রেণীর দ্বিতীয় মেরুদগ্ুস্বরূপ কাইথু 
পর্বত উত্তরদক্ষিণে লম্বমান হইয়া অদ্দচন্দ্রের বহিবু'ত্বের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াঠে। এই পর্বতের উপরিভাগে 
সেণ্ট জোসেফস্‌ স্কুণ ও অনেক বাটী বিগ্যমান। ইহার 
অব্যবহিত পশ্চিমভাগে একটা গভীর উপভ্ভাকার মধ্যে 
এনান্ডেল্‌ নামক প্রসিদ্ধ ঘোড় দৌড়ের মাঠ ও উদ্যান 
আছে। ইংরাজী এনান্ডেল্‌ শব্দটি বাঙলা “আনন্দ- 
নিলয়” শব্দ দ্বারা মন্গুবাদ করিলে স্থানটি অন্বর্থনামা হয়। 
“আনন্দ-নিলয়” দেখিয়া মনে হইল, একটী পর্বতের 
শিখরদেশকে কাটিয়! ফেলিয়!, তাহাকে যেন সমতলক্ষেত্রে 
পরিণত কর! হষইয়াছে। “আনন্দ-নিলয়ে” অবতরণ 
করিবার দুইটী পথ আছে; একটী ছুরবতরণীয়, অপরটি 
স্থথাবতর্ধ্য। প্রথম পথটিতে গমন করিলে শীত্রই “আনন্দ- 
নিলয়ে” উপনীত হওয়া যায়; দ্বিতীয় পথটি ঘুরিয়া ফিরিয়া 
গমন করায়, যাইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। কিন্তু এই শেষোক্ত 
পথের শোভা অতীব মনোহারিণী। পর্বতগাত্র হইতে 
কেলু, কইল প্রভৃতি সুদীর্ঘ কাওবিশিষ্ট বৃক্ষরাঁজি সরলভাবে 
আকাশ ভেদ করিয়! উঠিয়াছে। এক একটা বৃক্ষের কাণ্ড 
একশত ফুট অপেক্ষাও অধিক দীর্ঘ বলয়! মনে হয়। 
কাণ্ডের পরিধিও নিতান্ত অল্প নহে। হিমালয় ব্যতীত 
অন্তত্র কোথাও 'এরূপ মহান্‌ বনম্পতি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
রিকৃশা-নামক দ্বিচক্রবিশিষ্ট নরযানে আরোচণ করিয়া 
মামি' “আনন্দ নিলয়ে” গমন করিয়াছিলাম। বাহকের! 


শিমলা 


পাপা ১৮া৭) 
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আমাকে দুরবতরণীয় পথ দিয়াই ' সথানে লইয়া! গিয়াছিল। 
সেই পথ দিয়! নামিতে নামিতে আমার মনে হইতে লাগিল, 
আমি যেন পাতালপুরীতেই অবতীর্ণ হইতেছি। পথটি 
একপ্রকার “খাড়া” বলিলেই হয়। সম্মথে দুইজন কুলী 
গাড়ীর ধুর! ধনিয়া! আছে, এবং পশ্চাতে তিনজন তাহাকে 
বিপরীত দিকে টানিয়া রাখিতেছে। যদি গাড়ীখানি 
সহসা কুলীদের হস্তচযুত হইত, তাহা হলে তাহা আরোহী 
সহিত মুহুর্ত মধো নক্ষত্রবেগে কোথায় যে অস্তভিত হইয়া 
যাইত, তাহার স্থিরতা নাই। সমতল ভূমির অধিবাসী 
আমরা_-এইরূপ পথে “আনন্দ-নিলয়েশ গমন করিবার 
কালে মনোমধ্যে অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ অন্ভুভব করিয়া- 
ছিলাম। সেদিন “আনন্দ-নিলয়ে” ঘোড়দৌড় হইতেছিল। 
ঘোড়দৌড়ের মাঠে ইংরাজ নরনারীর তো কিছুমাত্র অভাব 
ছিল না) অধিকন্ত শিমলা ও শিমলার নিকটবর্তী গ্রামসমূছ 
হইতে অসংখা পার্ধতা নরনণরীরও সমাগম ভইয়াছিল। 
আমি ইতঃপৃর্বে এতদ্দেশীয় পার্বত্য নরনারীগণকে দেখিবার 
তেমন স্থযোগ পাই নাই । সেইদ্দিন ঘোড়দৌড়ের মেলায় 
তাহাদিগকে দেখিয়া যেরূপ বিস্মিত এবং আনন্দিত হই, 
তজ্রূপ ছুঃখিতও হইয়াছিলাম। বিস্ময়ের কারণ এই যে, 
পার্বত্য মহিলারা যে এরূপ স্থন্দরী হইবে, তাহা পূর্বে 
আমি মনোমধ্যে ধারণাই, করি নাই। তাহাদের বিশালায়ত 
চক্ষু, সুগঠিত নাদিকা, পরিপাটী অধরোষ্ঠ, গোলাপরাগ- 
রঞ্জিত শুভ্র কাস্তি এবং সহাস্ত ও প্রফুল্ল বদনমগুল তাহ- 
দ্বিগকে দিব্যাঙ্গনার ন্যায় প্রতীয়মান করিতেছিল। তাহার৷ 
নানাবর্ণের বিচিত্র বসন ও পরিচ্ছদ পরিধানপুর্ববক ঘোড়- 
দৌড় দেখিতে আসিয়াছিল। এই নারীগণ যে আর্ধ্যবংশ- 
সম্ভৃতা, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। 
আমার আনন্দের কারণ এই যে, মহিলাগণের মধ্যে 
অনেককেই আমি সরলা, পবিত্রস্বভাবা, তেজোময়ী, 
বৃথাসঙ্কৌচবর্জিতা, অথচ সলজ্জাও দেখিলাম। আমার 
ছুঃখের কারণ এই যে, “আনন্দ-নিলয়েপ্র এই আনন্দ, 
পবিত্রতা, সরলতা এবং শোভার মধ্যেও পাপের বীভৎস 
মূস্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। পরিতাপের বিষয় এই 
যে, কমলে কণ্টক আছে, চত্ত্রে কলঙ্ক আছে, অমৃতে 
বিষ আছে এবং মানব-সমাজেও পাপপিশাচ বিচরণ 


৬৫২ 
করিয়া তাহাকে নরকের পরিণত 
করিয়াছে । 

অর্ধচন্দ্রাকার গিরিশ্রেণীর তৃতীয় মেরুদগুস্বরূপ ইলী- 
শিয়াম হিল্‌ (অর্থাৎ নন্দন-গিরি ) উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান 
হয়া অর্দচন্দ্রের বহিবৃত্ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। 
এই গিরির একাংশকে ষ্টার্লিং হিল বলে। নন্দনগিরির 
দৃশ্ত অতীব স্বন্দর এবং ইভাঁর উপরিভাগে অনেক 
সুন্দর বাটাও আছে । 

অর্ধচন্ত্রাকার গিরিশ্রেণার চতুর্থ মেরুদগুস্বরূপ ক্ষপর্ববত 
উত্তরপূর্ব কোণ হইতে দক্ষিণপশ্চিম কোণের দিকে 
লম্বমান হইয়া অর্দচন্দ্রের বহির্বত্বের সহ্তি সংযুক্ত 
হইয়াছে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই যক্ষপর্ব্ত 
শিমলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্বত। ইহা বহুদূর হইতে দুষ্ট 
হয় এবং ইনার শোভাও পরম রমণীয়। ইহার শিখর, 
গাত ও পার্থদেশ সুদীর্ঘ কাগ্ডাবশিষ্ট বিপুলকায় বুক্ষরাজিতে 
সমাচ্ছন্ন। উহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণের জন্য একটা নুন্দর 
রাজপথ আছে । এই রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে 
এমন মুন স্বন্দর দৃশ্ত নয়নপথে পতিত ভয় যে, তৎসমুদায় 
চক্ষে না দেখিলে কদাপি তানাদের সৌন্দর্যা বর্ণনাদ্বারা 
উপলব্ধ হবে না। রিকৃশাযোগে কিম্বা পদব্রজে সমর 
সহজ নরনারী এই পথে প্রত্যহ ভ্রমণ করিয়া বিমল আনন! 
অনুভব করিয়া থাকেন। 

ষক্ষপর্বতের উপরিভাগে হনুমান্জীর একটা মন্দির 
আছে। এই পর্বতের উচ্চশিখর হতে চতুর্দিকে 
শোভাসন্দশনের উদ্দেশ্যে এবং মন্দির দর্শনাভিলাষেও 
একদিন ইভাতে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
রিকৃশাযোগে যতদূর মারোহণ করা নিরাপদ মনে 
করিলাম, ততদূর আরোহণ করিয়া পদব্রজে পার্বত্যপথ 
অবলম্বন পূর্ব্বক শূঙ্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। 
কিন্তু এই পথ এরূপ ছুরারোহ যে, মনে হইতে লাগিল, 
আর অধিক উচ্চগ্রদেশে আরোহণ করিতে পারিব না। 
মধ্যে মধো এক একটা স্থানে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন পূ্ব্বক 
বিশ্বামলাভ করিতে লাগিলাম। ন্মাবার পাকৃডাণ্ডী 
লাঠীর & উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
* পদব্রজে পর্বতে আরোহণ করিবার নিষিত্ত পর্বতগাত্রে অপ্রশন্ত 


লীলাতূমিতে 


প্রবাসী_ চেন, ১৩১৭ 


১০ ভাগ, র খণ্ড 


এইরপে স্ান্তের জনাবতি প্রাক্কালে বিহিত সর্বোচ্ 
শিখরে উপনীত হইলাম। 

তথন জ্যৈষ্ঠমাস। সেই সময়ে দিবাভাগেও, শিমলাতে 
মাঘ ফাল্ভন মাসের মতন শীত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে ষক্ষপর্বতের শিখরদেশে উপনীত হইয়া, পৌষ- 
মাসের মতন তীব্র শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। 
শিথরদেশে একটী প্রশস্ত মাঠ আছে। এই মাঠের 
মধ্যস্থলে হনৃমানজীর মন্দির বিরাজমান । এই মাঠের মধ্যে 
একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ও আছে । মন্দিরস্বামী সন্ন্যাসী ঠাকুর 
বলিলেন যে, এই জলাশয় হইতেই তিনি বারমাস ব্যব- 
হারোপযোগী জল পাইয়৷ থাকেন। মন্দিরে হনৃমানজীর 
মুত্তি দর্শন করিলাম এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কিছু পপ্রণামীও 
দিলাম। এ মন্দিরের চতুদ্দিকপর্তী বৃক্ষসমূতে অনেক 
বানর বাস করিয়া থাকে, তাহা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম। 
তাভাদের জন্য কিছু ভাজ! ছোল! 
সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বানরগণের কথা 
রাজা, 
অমনই 


এই কারণে, আমরা 
লইয়া গিয়াছিলাম । 
জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বানরগণের দলপতিকে 
রাজ” বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। 
রাজা মহাশয় একটা নিকটবত্তী বুক্ষ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া তাহার সমীপে উপনীত হইপেন। তৎপরে তিনি 
“্রাণী”কে আহ্বান করিলেন। রাণীও, বক্ষোলগ্ন কুমার 
সত, তথায় উপনীত হইলেন । আমর! মন্দিরের বিস্তৃত 
বহি প্র্ণঙ্গণে ভাজ! ছোলা ছড়াইয়৷ দিলাম । ভাজা ছোল৷ 
দেখিয়া নিকটবন্তী বৃক্ষসমূহ অনেগুলি 
আসিয়া তৎসমুদ্দায় ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । শুনিলাম, 
দিবাভাগে ইহার! সর্বক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গণেই থাকে । কিন্তু 
আমরা সন্ধ্যার প্রান্কালে উপস্থিত হওয়ায়, ইতারা আসন্ন 
নিশাযাপন মানসে নিকটবর্তী বৃক্ষসমুহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। ইহার! স্বচ্ছন্দচিত্তে ও নির্ভীকমনে ছোল! ভক্ষণ 
করিতে লাগিল। আমর! যেরূপ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করি, 
বানরশিশুগুলিও তব্দপ মাতৃপৃষ্ঠে আরোহণ কয়া মাতাঁর 
সহিত ভ্রমণ করিতেছিল। এ নি দেখিতে চমৎকার ও 


হইতে বানর 





বক্রগতি পথ আছে । এই পথগুলি জিত ছরারেছ। বাশের লাঠীর 
উপর ভর দিয়! এই সমস্ত পথে চলিতে হয়। লাঁচীর অগ্রভাগে 
সথচীমুখ লৌহসংযুক্ত আছে। এই লাগীকে পাক্ডাণ্ী বলে। 


 ভষ্ঠ সংখ্যা ] 


হান্তোদ্দীপক । কতিপয় ইংরাজ এবং ইংরাজমহিলাও 
পর্বতশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা, বিশেষতঃ 
মহিলারা, বানরশিশুগুলিকে মাতৃপৃষ্ঠে অশ্বারোহীর সভায় 
আরোহণ করিতে দেখিয়৷ হ্াস্ত সম্বরণ করিতে পারিলেন 
না। শীতের অত্যন্ত প্রাথ্য দেখিয়া আমাদের ঞনৈক 
বন্ধু আপন মনে বলিতে লাগিলেন “এই সময়ে এক পেয়াল! 
গরম গরম চা পান করিতে পারিলে, আরাম বোধ করা 
যাইত।” সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহা শুনিয়৷ বলিলেন “মাপনারা 
অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনই চা প্রস্তুত করাইয়া 
হনুমানজীকে নিবেদন করিব ও ততীঙ্াার প্রসাদ আপনা 
দিগকে দিব।” আমরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তাহার এই 
প্রস্তাবের জন্ত ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু বলিলাম, “সন্ধা 
সমাগতপ্রার, এখন আমর! গৃহে ফিরিয়া যাইব । দুঃখের 
* বিষয় যে হন্ুমানজীর প্রসাদের জন্য আমরা আর অপেক্ষা 
করিতে পারিতেছি না।” কিন্ত তি'ন বার বার অন্মরোধ 
করায়, আমরা তাঠার আন্ুরোধ অবহেলা করিতে পারিলাম 
না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের একটা চেলা চা ওস্তত করিতে 
গেলেন; সেই অবসরে সন্নাসী ঠাকূর আমাদের সহিত 
নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 
“হনুমানজীর কৃপায় এই উচ্চ পর্বশশ্ুঙ্গেও তাহার সেবার 
নিমিত্ত কোনও দ্রব্যের অভাব হয় না। হনৃমানভীর মন্দিরে 
কতিপয় পয়ন্িনী গাভী আছে। 
এখানে আসিয়া হনুমানজীর প্রসাদ_চা ও ছুগ্ধ-_পান 
করিয়া যান। লক্কাতে লঙ্ষমণজী রাবণের শক্তিশেলের 
আঘাতে মুচ্ছিত হুইয়৷ পড়িলে, হুনুমানজী গন্ধমাদন পর্বত 
হইতে ওষধ আনিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ওঁধধ না পাইয়া, 
তিনি গন্ধমাদনের শ্রঙ্গটিই উপাড়িয়া লঙ্কাতে লইয়৷ গিয়া- 
ছিলেন। গন্ধমাদনের সেই প্রকাণ্ড শূঙ্গ মন্তকের উপর 
বহন করিয়া চলিতে চলিতে তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া 
পড়েন, এনং এই পর্বত শুঙ্গে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। 
তদবধি এই পর্বত শৃঙ্গ পবিত্র স্থানে পরিণত হইয়াছে । 
তাছারই "পুজার জন্য এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।” 
ইত্যাদি । হনুমানজীর মাহাত্মা শ্রবণ করিতে ছ, ইতাবসরে 
একটা প্রকাণ্ড পাত্রে চা প্রস্তুত হষ্টয়৷ আসিল। সন্্যাসী- 
ঠাকুর শঙ্খধবনি করিয়া হনুমানদ্দীকে সেই চা নিবেদন 


বড় বড় ইংরাজেরাও 


শিমলা 


পিসি তক ৯ ৯৯৯০৯০৯৮, পিস পািলাসিপাসসিপিসসিপাাি, গান সি স্সিপস্সিপিপাপি 


-৬৫৩ 


 সিপাসতপী সিসি, শসা 


কিনি এবং আমাদিগকে তাহার, প্রসাদ বটল করিয়া 
দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে চা অতীব উপাদেয় পানীয় হটয়া- 
ছিল, এবং আমরা শাগ্রহসহকারে তাহ! পান করিয়া 
অবসাদ ও ক্লান্তি দূরীভূত করিলাম। তৎপার সেই উচ্চ 
শৃঙ্গ ভইতে ভগধান্‌ হুর্যযদেবের অন্তগমন দর্শন করিয়া আমর! 
ধীরে ধারে পর্ধতের পাদমুলে উপনীত হইলাম । 

বোইলোগঞ্জ ঠইতে ছোট শিমলা পরাস্ত বিস্তৃত শিমলা 
নগরীর আকার প্রকারের একটা স্থল আভাস প্রদত্ত 
হইল। এক্ষণে নগরীয় সামান্ত বর্ণনা কর! যাউক। 

সম্রাট প্রতিনিধি বড়লাট সাহেব বাহাদুর শিমল! 
নগরীতে বৎসরের মধ্যে 'আট মাস কাল অতিবাহিত 
করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাছুরও গ্রীষ্মকালে 
শিমলায় আসিয়া খাস করেন। ভারতবর্ষের প্রধান 
সেনাপতি বা জঙ্গীলাট সাঙেব নাহাদ্বরও শিমলাকে তাহার 
কার্ষোর প্রধান কেন্দ্রস্থল কুরিয়াছেন সুতরাং শিমল! 
নগরীকে ভারতবর্ষের পার্বত্য রাজধানী বল! যাইতে ' 
পারে। রাজধানী যেরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী হইয়৷ থাকে, 
শিমলাও তদ্রপ। পূর্ব্রে উক্ত হইয়াছে, নগরীর পশ্চি- 
মাং বোইলোগঞজ নামে পরিচিত। বোইলোগঞ্জের 
নিকটেই প্রস্পেক্ট হিল ও বড়লাটের প্রাসাদযুক্ত অব- 
জারভেটারী ছিল্‌। এই শেষোক্ত পর্বত হইতে কিয়দ্দ'র 
পর্য্যন্ত ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল। এই কারণে, ইহাকে 
“চৌড়া ময়দান” বলা হইয়া থাকে । চৌড়া ময়দানের 
পর বড় শিমলা । বড় শিমল! ক্রয় বিক্রয়ের স্থান এবং 
নানাবিধ মনোহর আপনশ্রেণীতে পরিশোভিত। কলি- 
কাতা নগরীর চৌরঙ্গীতে যেরূপ বড় বড় আপণ আছে, 
এখানেও সেইরূপ ঝড় ঝড় আপণসমুহ দৃষ্ট হয়। কলি- 
কাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর, মীরাট, দিল্লী প্রভৃতি 
নগরীর বড় বড় দোকানের শাখা শিমল! নগরীতে 
বিগ্বমান। বড় শিমল! যে গিরিশ্রেণীর উপর অবস্থিত, 
তাহার গাত্রে স্তবে স্তরে সৌধাবণী রাজপথসমুহে বিভক্ত 
হইয়। অবস্থিত। তাহা! দেখিতে বড় স্ন্দর। কিন্ত 
আবাসবাটীগুলি ঘনসন্িবিষ্ট হওয়ায়, এই স্থানটি শিমলার 
অন্তান্ত স্থানের স্যাষু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইল না। 
বড় শিমলাঁয় অনেক ' বাঙ্গালী রাজকর্মমচারী প্রবাস করিয়া 


৬৫৪. 


পা তশাি ১৮০৭৯, ৯ পা হত ০1 সি স০১৯৯০প 


থাকেন। ] | আমি রাজপথে ও অনেক ক বাঙ্গালী রাদববালিকাকে 
দেখিয়া! নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। শিমলাঁয় 
বড়লাট, ছোটলাট ও জঙ্গীলাটের বিভিন্ন বিভাগের আফিস- 
সমূহ অবস্থিত। আফিসগৃহগুলিও প্রকাণ্ড ৪ দেখিতে 
রমণীয়।  এতদ্যতীত শিমলার নানান্কানে বড় 
বড় হোটেল, খুষ্টায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির 
বা গির্জা, এবং ইংরাজ বাঁলকবালিকাগণের জন্য বড় বড় 
বিদ্যালয় বিচ্যমান আছে। বিগ্যালয়সমৃচ্বের মধ্যে নিয়- 
লিখিত স্থুলগুলির নাম উল্লেখযোগ্য । যথা£-_1319,07) 
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যে, শিমলা নগরীতে বছসংখাক ইংরাভ ও ইয়োরোপীয় 
বারমাস বাস করিয়া থাকেন। উচ্টীদের পুজ্রকন্ঠ। 
ব্যতীত, ভারত-প্রবাসী অনেক ইংরাঞজ্জের পুভরকন্তারাও 
এই সমস্ত স্কুলে বাস করিয়া বি্যাধায়ন করে। উংরাজ 
বালক বালিকাগণের সুশিক্ষার জন্ত যেকি গ্রভৃত মরথব্যয় 
হয়, তাহা একটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিলে বুঝা যাবে । 
5০1০০1 নামক বিগ্ভালয়ের 
বাটা ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস নিন্মাণ করিতে ছুই লক্ষ 
টাকারও অধিক বায় হ্য়াছে। 

বড় শিমলার অনতিদুরে “লকড় বাজার” নামে একটি 
বাজার আছে। এই বাজারে নানাবিধ উৎকৃষ্ট যষ্টি ও 
কারুকাধ্যময় কাষ্ঠের আসবাব ও দ্রব্যাদি বিক্রীত হুইয়। 
থাকে। কারীগরেরা অধিকাংশই কাঙ্গড়া উপত্যকা, পঞ্জাব 
ও কাশ্মীরের অধিবাসী । উভাদের কারুকাধ্য অতীব 
চমৎকার । বড় শিমলা হইতে যক্ষ পর্বতের পাদমূলস্থ 
রাজপথে গমন করিতে করিতে ছোট শিমলা নামক স্থানে 
উপনীত হওয়া যায়। ছোট শিমলারও বাটীগুলি ঘন- 
সন্নিবিষ্ট। এখানেও বেশ বাজার আছে এবং অনেক 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক চাকরী উপলক্ষে প্রধান করিয়া 
থাকেন। 

পূর্কে্ট উক্ত হইয়াছে যে শিমলা নগরী প্রায় ছয় মাইল 
দীর্ঘ । এই দীর্ঘ নগরীর মধো গমনাগ্নমন করিবার নিমিত্ত 
প্রায়শ রিকৃশা ও অশ্ব ব্যতীত অন্ত কোনও যান নাই। 
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প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৭ 
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১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


শাণিত কপি 


রিকশা যোগাইবার জন্য স্তানে স্থানে আড্ডা আছে। 
সেখানে বনু রিকৃশা ও রিকৃশাবাহী কুলি সর্বদাই প্রস্তত 
রাখ! হয়। দূরত্বান্ুসারে রিকৃশার ভাড়া নিরূপিত আছে। 
আরোহণ করিয়! বেড়াইবার জন্য অশ্বও দৈনিক ভাড়াতে 
পাওয়া যায়। পার্বত্যপথগুলি উন্নতানত ও বিপজ্জনক 
বলিয়াই ভউক, কিংবা! আর যে কোনও কারণেই হউক, 
এখানে সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত অশ্ববাহিত যানের 
কোনও ব্যবস্থা নাই । তবে শিমলা হইতে টৌঙ্গা-রোডে 
স্তানাস্তরে যাইবার নিমিত্ত টোঙ্গা নামক অশ্ব্বয়-বাহিত 
যান ভাড়া পাওয়! যায়। একদিন অবজারভেটারী হিলের 
নিকটবর্তী পথে একটা জুড়ী গাড়ী চালিত হইতে দেখিয়া- 
ছিলাম । শুনিলাম, ইহা বড় লাট সাহেবের গাড়ী । এক 
বড়লাট ও জঙ্গীলাট বাতীত এখানে অপর কাহারও অশ্ব 
বাহিত যান বাবহার করিবার আদেশ নাই বলির! অবগত 
হইলাম । 

বৈকালে ৪ সন্ধ্যার প্রাক্কালে শত শত রিকৃশাগাড়ীতে 
চড়িয়া ইংরাজমহিলারা নায়ু সেবন করিতে বহিগগত ভন। 
অনেকের নিজের নিগ্জের রিকশা! আছে । এই পিকৃশাবাহী 
কুলিগণ প্রায়ঈ বিচিত্র পরিচ্ছদ (17৮৩7৮) পরিধান 
করিয়া গাড়ী টানিয়। থাকে । ইংরাজ পুরুষেরা প্রায় 
পদক্রজে কিংবা! অশ্বারোহণে বহির্গত ভন । 

ইংরাজের! ঘোড়দৌড়, পোলো, টেনিস, বনভোজন 
()1077০), থিয়েটারে অভিনয় দর্শন, ক্লুবে গমন প্রভৃতি 
নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়াতে লিগু থাকিয়৷ 
অবসরকাল যাপন করিয়৷ থাকেন। বাঙ্গালীদের কোনও 
কলুবনাই। তবে বোইলোগঞ্জে একটী অবৈতনিক নাট্য- 
সমাজ আছে বলিয়৷ অবগত হইয়াছি। একবার এই নাট্া- 
সমাজের অভিনয়ে লর্ড কর্ন স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন 
বলিয়াও শুনিতে পাইলাম। জনৈক বন্ধুর গৃহে এট নাট্য- 
সমাজের কতিপয় সভা একদিন আমাদিগকে নৃত্য দেখাইয়া- 
ছিলেন ও গান শুনাইয়াছিলেন। অনেকে তাস পাশা! খেলিয়া 
এবং কেহ কেহ সঙ্গীতচর্চ। করিয়াও অবসর কাল অতিবাহিত 
করিয়া থাকেন। ছোট শিমলায় একটী হরিসভ1! আছে। 
কিন্তু এই হরিসভার প্রতি বাঙ্গালী সাধারণের যে বিশেষ 
অনুরাগ আছে, তাহ! বোধ হইল না। এক পদব্রজে কিয়ং 


৬ষ্ঠ সংখ) ] 


দুর ভ্রমণ করা ব্যতীত, অন্য কোনও শারীরিক ব্যায়ামের 
প্রতি বাঙ্গালীদের বিশেষ আস্থা! নাই। শিমলার ন্তায় শীত- 
প্রধান স্কানেও বাঙ্গালীপ্রকৃতির বিশেষ পাঁরবর্তন লক্ষিত 
হইল না। বাঙ্গালী মহিলার] নিজ নিজ গৃহমধ্যেই অবরুত্ধা 
থাকেন ইহাদের অবস্থা! দেখিয়া! স্বর্গে টেকির অবস্থার 
কথা মনে পড়িল। 
শিমলার অনতিদূরে গিরিনদী নামে একটী নদী 
আছে। এঞ্জিনের সাহায্যে সেই নদী হইতে জল উত্তোলিত 
হইয়া শিমলায় আনীত হয়, এবং পাইপ্‌ সাহা:যা সর্বত্র 
তাহা পরিচালিত হয়। স্থানে স্থানে এক একটী হাইডাণ্ট 
আছে। সেই হাইডাণ্টসমৃহ হইতে সর্বসাধারণে জলসংগ্রহ 
করিয়। থাকে। কলের জল বাতীত, উপত্যকাভূমিতে 
“্বাউড়ি” নামক অনেক 'নৰঝর আছে। অনেকে এই 
* নিঝ রসমুহের জলও পান করিয়া থাকেন। অনেকের 
বিশ্বান এই যে গিরিনদীর জল অপেক্ষা বাউড়ির জল 
অধিকতর স্থৃম্বাদ ও উপকারী । পার্বত্য অধিবাসিগণ 
জলের জন্য একমাত্র বাউড়ির উপর নিভর করিয়৷ থাকে । 
আম একদিন উপত্যকা -ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়। একটা 
বাউড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। পর্বতের পাদমুলে একটী 
ক্ষুদ্র ও অগভীর কৃপ বাখাত আছে। সেই কৃপে জণ 
ঝা'রয়া পাঁড়তেছে, এবং কলস পূর্ণ করিয়া সেই জল পার্বত্য 
মহিলারা গৃহে লইয়া যাইতেছে । সেই কূপই “্ধাউড়ি” 
নামে অভিহিত হয়।' 
শিমলার ন্তায় বৃহৎ নগরীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থ এবং রাজপথ- 
সমুহ গুসংস্কত রাখবার ও আলোক ও জল প্রভৃতি 
যোগাইবার নিমিত্ত একটী স্থপ/রচালত মিউনিসিপালিটি 
আছে। |মউনিসিপালিটি গৃহস্থগণের গৃহে নিযুক্ত ভৃত্য- 
গণের জনও কর গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। শিমলাতে অধিক- 
ংখ্যক বাহিরের লোক আসয়া নগরীকে মস্বাস্থ্যকর 
করিয়া না ফেলে, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্তেই উক্ত কর ধার্য 
হইয়া থাকিবে। 
উপরে যাহ! লিখিত হইল, তাহ! হইতেই পাঠকবর্গের 
মনে শিমল-নগরী সম্বন্ধে একটী সামান্ত ধারণ! উপস্থিত 
হইবে। শিমলা-নগন্ীর অধিবাসীর সংখ্যা ৪০৯০ চক্লিশ 
হাজারের অধিক ষই্টবে না। এষ্ট অধিবাসিগণের মধ্যে 


শিমলা 


৬৫৫ 


অধিকাংশই হিন্দু। এখানে মুসলমানের সংখা। ধিক 
নহে। | 

, পুর্বকালে, হিমালয়ের এই অংশে এবং শতদ্রনদীর 
দক্ষিণ ও পূর্বভাগে অনেকগুণি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য 
ছিল। তন্মধ্যে পাটিয়াল৷ ও কেউনথল্‌ অন্ঠতম। এই 
সমুদায় রাজ্জের সহিত সন্ধিস্থত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মিত্রতা 
স্থাপিত হইয়াছে। সেই কারণে এই রাজ্যগুলিকে 
মিত্ররাজ্য বলে। ষে পার্ধতাভূমিভাগের উপর শিমল! 
নগরী অবস্থিত, তাহার কিয়দংশ পাটিয়াল! রাজ্যের 
কিয়দংশ কেউনথল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কথিত 
আছে যে, ১৮১৫ খুষ্টাব্দে গুখা-সমরের পর ইংরাজেরা 
বর্তমান শিমলার কিয়দংশ আঁধকার করিয়াছিলেন; এবং 
পার্বত্য রাঞ্জাসমৃহের সন্কারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট 
লেফ্টেনাণ্ট রস্‌ (1২০৯5) ১৮১৯ খুষ্টাকে শিমলায় একটা 
কুটার নিম্মাণ করেন। তৎপত্র ১৮২২ থুষ্টাবে লেফটেনাণ্ট 
কেনেডি বসবাসের উপযোগী একটা সুন্দর বাটী প্রস্তুত 
করেন। ১৮২৪ খুষ্টাৰে স্বাস্থ্যলাভাকাজ্ষী কতিপয় ইংরাজ 
পার্টিয়ালা ও কেউনথলের রাজগণের অনুমতি লইয়! 
শিমলাঁয় পাস করেন। উক্ত রাজগণ ইহাদিগকে এই 
সর্তে বাপের জন্ত নিষ্ষরভূমি প্রদান করিয়াছিলেন যে, 
ইভার] শিমলায় কদাপি*গোভত্যা করিবেন না এবং অনুমতি 
ব্যতীত কদাপি কোনও বৃক্ষচ্ছেদন করিধেন না। বর্তমান 
সময়ে শিমলার একটা নির্দিষ্ট স্থানে গোহত্যা হয় বটে) 
কিন্তু (মউনিপিপালিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ বুক্ষচ্ছেদন 
করিতে পাবে না। শিমলা স্বাস্থাজনক স্থান বলিয়া ক্রমশঃ 
পরিচিত হুইতে থাকিলে, ইংরাঞ্গতর্ণমেণ্ট পাটিয়ালা ও 
কেউনথলের রাজগণকে বুটিশ রাজ্জাতুক্ত কতিপয় গ্রাম 
প্রদ্দান করিয়া তৎপারধর্তে শিমলার ভূমিভাগ গ্রহণ করেন। 
১৮৩* খুষ্টাকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপে শিমলার 
ভূভাগ অধিকৃত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের যুদ্ধের 
পর তাৎকালীন গভর্ণর-জেনেরাল্‌ লর্ড আমহার্ট বিশ্রাম 
লাভার্থ শিষলায় গমন করেন। তদবধি শিমলার 
উন্নতির হুত্রপাত ভয়। খুষ্টান্দে শিমলার 
গৃস থ্যা ৩০, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১০*, ১৮৬৬ খৃষ্টাবে 
২৯০, ১৮৮১ খুষ্টান্ধে ১১৪১ এবং ১৯*১ খুষ্টাবকে ১৩৫০ 


১৮৩০ 


৬৫৬. 


ছিল। বর্তমান সময়ে গৃঠের সংখ্যা আরও বা্ধত 
হইয়াছে । 

কলিকাতার সন্নকটে বারাকপুরে বড়লাট বাহাদুরের 
যেরূপ একটা নিভৃত বিশ্রামনিণাস আছে, শিমলা হইতে 
প্রায় ছয় মাইল উত্তরে মুসোব্রা (1051)0197%) নামক 
স্থানেও তাহার তদ্রুপ একটা বশ্রামনবাস আছে। 
মুসোত্র৷ তিববত চিমালয়-রাঞ্জপথের পার্খে অবাস্থৃত। এক- 
দিন আমর! মুসোব্রা দেখিতে গা তত্রত্য বিচিত্র পার্বত্য 
শোভা দর্শন পূর্বক চমত্রুত ভইয়াছিলাম। স্থানটি অত্তীব 
নিজ্জন ও মনোহর । 'একটী পর্বতের শিখরদেশে বড়- 
লাটের বিশ্রামনিবাস নিম্মিত হষ্টয়াছে। বড়লাট বাহাদুর 
প্রতি শনিবারে বিশ্রামনিবাসে উপনীত হন। পর্বতের 
পাদমূলে কতিপয় দোকান আছে এবং অনতিদূরে একটা 
হোটেল আছে। এই হোটেলে ইংরাজ নরনারীগণ 
আপিয়া বাস করেন। মুসোব্রা যাইবার পথে একটী 
. বৃহৎ :পার্বত্য স্থড়ঙ্গ (10761) হইতে হয় এবং 
সিঞ্জোলি নামক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতে হয়। 
এই পথে গমন করতে করিতে শিমলার মধ্যে জঙ্গীলাটের 


পার 


স্নোডন্‌ (১7০%:4০97. নামক বাসভবন দেখতে পাওয়া 
যায়। 

শিমলার পশ্চিম প্রান্তে জুটোগ (19107) নামক 
পর্বতাঁশখরে একটা সৈম্ভনিবাম আছে । এই সৈম্তনিবাসটি 
শিমলা হইতে প্রায় তিন মাইল দূবে অবস্থিত এবং জুটোগ 
পর্বতের পাঁদমুলে জুটোগ, ষ্টেশন নামে একটা রেলওয়ে 
ট্টেশনও আছে । একাদন আমরা জুটোগ পর্বতে আরোহণ 
করিয়! সৈম্নিবাস দেখিয়া আসিয়াছিলাম। 

সিমলার উত্তর-পশ্চিম কোণে 1১০৫০917711 বা 
কুস্তকার পর্বত আছে, তাহ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই 
পর্বতটিও পরম রমণীয়। বসস্তগার ও কুম্তকার পর্বতের 
পাদমূলে জুটোগ ভিউ (1,1081) ৬1৩৮) নামক বাটা 
আমর! ভাড়া লইয়াছিলাম। সুতরাং আম প্রায় প্রত্যহই 
এই ছুষ্টটী পর্বতে আরোহণ করিয়! তাহার শিখর প্রদেশে 
ভ্রমণ করিতাম। প্রাতে প্রায়শঃ বসন্ত গিরির চতুর্দিকে 
ভ্রমণ করিতাম; বৈকালে কুস্তকার পর্বতে আরোহণ 
করিয়া কর্ষ্যান্ত দেখিতাম। কুস্তকার পর্বত শ্িমলাসীমার 


প্রবাসী__চেত্র, ১৩১৭ 


[ ১০ম ভাগ, ৮ খণ্ড 


বভুতি ও পারয়ালা-রাজোর অস্থগতি, তা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে। স্থৃতরাং এই পর্ধতগাত্রে কোনও প্রশস্ত 
রাজপথ প্রস্তুত হয় নাই। একটা অপ্রশস্ত পার্বত্য পথ 
দিয়া পাক্ডাণ্ডী লাঠীর সাহাযো উহার শিখরে আরোহণ 
ইহার শিখরদেশ পরম রমণীয় ও বুনাচ্ছন্ন। 
স্থানে স্থানে প্রশস্ত মাঠও আছে। মাঠের উপর বুক্ষগুণি 
এরূপ ভাবে দপ্ডাক্মমান, যেন তদ্দারা প্রকৃতিদেবী একটা 
চমৎকার গোলক ধাধার স্থষ্টি করিয়াছেন । শিমপা প্রবাসী 
জনৈক বন্ধু বপিলেন, এই গোলক ধাধার নাম [,০৮০7১" 
121১5117011 অর্থাৎ প্রেমিকগণের গোলকধাধা। ছুই 
একটা মনোরম নিভৃত স্থান দেখায় তিনি বলিলেন, “এই 
গুঁলকে 1:০৬৩7১ 1১০%/৩/ বা প্রেমকুঞ্জ বলে।” বন্ধু 
মহাশয় কেণল প্রেমিক ও প্রেমের কথা লয়াই ব্যন্ত। 
কিন্তু আমার মনে হুইল, এই পাত্র ও মনোরম স্থানগুলি 
প্রকৃত তপন্তারই স্থান। এই স্থানসমূহধে কিয়ৎক্ষণ একাকী 
বসিয় থাকিলে সংপার ভুলিয়া যাইতে হয়, আত্মার 
গভীরতম প্রদেশে কি এক উচ্চ আকাজ্ষ। জাগরিত হয়, 
এবং অস্তদূর্ষ্টি যেন উজ্জল ও গ্রাথর হইরা উঠে। শুনিলাম, 
প্রবাসী বাঙ্গাণী মছোদয়গণ মধ্যে মধ্যে এখানে পরিবারবর্গ 
সহ বেড়াহতে মাসয়া বনভোজন করিয়া যান। এই 
মনোরম পর্বতশৃঙ্গে আসিয়া কিয়তক্ষণ যাপন কর্ণিয়া গেলে 
পবিভ্রহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনে যে উচ্চ ও মহানভাবের 
উদয় হয়, তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই ।' সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
ঘন বৃক্ষপত্রের মন্তরাল হইতে একজাতীয় পতঙ্গ 
বা কীট রঞ্জতময় ঘণ্টাধবানর ন্ায় শব্দ কাঁরতে থাকে। 
সেই ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়। মনে হয়, প্রকুতি- 
দেবী যেন বিশ্বেশ্বরের সান্ধা আরতি করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। 


করিতে হয়। 


শ্রীমবিনাশচন্দ্র দাস। 





অযোধ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালী 
( বলরামপুর ) 
লক্ষৌ, প্রতাপগড়, ভরোচ এবং গৌডার অন্তর্গত বলরাম- 
পুরের তালুক অযোধ্যার তালুকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 


ঙষঠ হি পি 


বড়। ইহার দিত ১২৬৪ মিজিগরত আল ২২ লক্ষ 
টাকারও অধিক। এই তালুকের পরিসর ও আয় 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

১৩৭৪ খুঃ অরে বাদসাহ ফিরোজসাহ তোথলক 
ভরোচের ছুর্দীপ্ত দস্তা দমনের জঙ্ত প্রেরণ করিলে পবরি- 
যার সা” নামক জনৈক রাজপুত কৌন! নামক স্থানে 
আসিয়! বাসস্থাপন করেন। ইস্থার অধস্তন ৭ম পুরুষ 
মাধোসিং গৃহবিবাদে পৈত্রিক বিষয় ছাড়িয়া ১৫৬৬ অবে 
রাপতী ও কোয়ানা নদীদ্বয়ের মধাব্তী ভূখণ্ড অধিকার 
করিয়া তথায় বাস করেন। তাহার পুত্র বলরাম দাস 
বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে বলরামপুর নগরের স্থাপন! 
করেন এবং শৈত্রিক জমিদারী বৃদ্ধি কবেন। 
এই নব প্রতিষ্ঠিত নগরীর নামে সমগ্র তালুকটা অভিহিত 
হইয়। আসিতেছে । ১৭৭৭ অর্ষে এই বংশে নবল সিং 
প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি 
একজন সমরকুশল বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাহার 
দোর্দগড প্রতাপ ছিল এবং তিনি অযোধ্যার নবাবেরও 
বস্তা স্বীকার করেন নাই। তাহার পৌল্র রাজা দৃ্থিজয় 
পিং ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৬ অবে তালুকের অধিকার 
প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি বছ ইংরাজ 
রাজপ্রুষকে স্বীয় দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিয় এবং 
তাহাদিগকে গোরক্ষপুরে নিরাপদে পাঠাইয়া দিয়া, এমন 
কি, বিদ্রোহীদিগের সঠিত যুদ্ধ করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গবর্মেণ্টের 
নিকট হইতে গোড়া ও ভরোচের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ জায়গীর 
প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। গবর্ষেট পরে তাহাকে মহারাজা 
বাহাছুর ও কে, সি, এস, আট, উপাধিতে ভূষিত করেন। 
'ঠ্াহার পরলোক প্রাপ্তিতে মহারাণী তালুকের উত্তরাধি- 
কারিণী হন। তাহার দত্তক পুক্র মহারাজ! ভগবতীপ্রসাদ 
বাহাছুর, কে, সি, আই, ই, বলরামপুরের বর্তমান তালুক- 
দার। মহাব্লাজা দৃগ্থিজয় সিংহের সময়ই এখানে বাঙ্গালী 
প্রবাসের শুত্রপাত। সে আজ অর্ধ শতাবীর কথা। 
২৪ পরগণার অন্তর্গত জগ্ননগর-মঞ্জিলপুর-নিবাসী বাবু 
গোপালকষ বন্থু সামরিক পূর্তবিভাগে কর্ম লইয়া আসিয়া 
এলাহাবাদে প্রবাসী হন। এলাহাবাদ কীডগঞ্জে তাহার 


আযোধ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালী 


৬৫৭ 


বাস কি নি পরে এলাহাবাদ হইতে বদলি হুইয়! 
লক্ষৌ আগমন করেন। | 

এখানে লক্ষ প্রবাসী রামগোপাল বিগ্যাস্ত মহাশয়ের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। রামগোপাল বাবু এখানকার 
একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহারাজ! 
দৃপ্বিঞ্যয় সিংহের সহিত গোপালকষ্ণ বসুর পরিচয় করিয়া 
দেন। গোপালবাবু পূর্তবিভাগের কার্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীত্রই সরকারি কর্ম্ম ত্যাগ 
করিয়া পূর্তবিভাগীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ১৮৭৮ 
অবে - বলরামপুরে প্রাসাদ-নিম্মাণ-কাধ্য-স্ত্রে মহারাজ। 
কর্তৃক আহত হইয়া গোপালকষ্ বাবু বলরামপুর গমন 
করেন। তাহার কার্যযদক্ষতায় অস্ত হইয়! মহারাজ! 
তাহাকে স্বীয় রাজ্যের পুর্ত্ববিভাগীয় প্রধান কর্মচারী 
নিযুক্ত করেন। ৩৫০২ টাকা পধ্যস্ত তাহার বেতন 
হইয়াছিল। তিনি বলরামপুরেন্র রাজপ্রাসাদ হইতে নগর 
পল্লী প্রভৃতি স্থসজ্জিত নগরে স্বান্থ্যোক্পতির সুব্যবস্থা! 
করিতে এবং পথ, ঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সর্বত্র 
গমনাগমনের সুবিধা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলরাম- 
পুরের “গেষ্ট হাউস” বা অতিথিভবন (৫595 1109456), 
“মিসেস্‌ এন্সন হাসপাতাল”, *্্যাচু ছল” (52645 17911) 
“ম্যাকডলেন অর্চানেজ”ঃ *্লায়াল কলিজিয়েট্‌ স্কুল”, (ছুই 
মাইল বিস্তীর্ণ) “আনন্দবাগ”, “নুন্দরবাগ”, “নৃতন প্রাসাদ” 
প্রভৃতি তাহারই কীর্তি। সুন্দর সুন্দর রাজপথ, নর্দম!, 
এবং মিউনিসিপ্যালিটীর উন্নতি এ বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার 
কর্তৃক সাধিত হইয়াছে। বলরামপুরের নূতন প্রাসাদ 
প্রায় পাচ লক্ষ টাক! ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। এই 
প্রাসাদ ও গেষ্ট হাউস বৈছ্াতিক আলোক দ্বারা 
শোভিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার বি্ভাধর 
ভট্টাচার্য জয়পুর সহরের নক্সা করিয়৷ দিয় এবং 
তদনুসারে সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে রাজপুতানার 
গৌরবস্থল ও জগদ্বাসীর দর্শনীয় স্থানে পরিণত 
করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবাসী-বাঙ্গালী 
গোপালক্ুঞ্ণ বন্থু তদ্রপ বলরামপুর নগরকে লৌধমালা, 
রাজোগ্যান, পথ, সেতু,'পাঠগৃহ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করিয়া 
অধোধ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীর চিরস্ৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। 


৬৫৮ 


তাহার এইসকল কাধে ক্ষত নে এবং অন্ান্ত 
রাজকীয় ও জনহিতকর কার্যে তাহার সহায়তা দানের 
জন্য গত দিল্লীর দরবারে তিনি তিনখানি সনন্দ প্রাপ্ত 
হন এবং তৎকালীন শাঁসন-রিবরণীতে প্রশংসিত হন। 
প্রাদেশিক লাটসাহেব সার এণ্টনি ম্যাকডনেল বাহ্নাছুর 
তবাহাকে স্থুনজরে দেখিতেন এবং মহারাজা বাহাদুর 
শাসন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করি- 
তেন। পক্ষান্তরে তিনি বলরামপুর রাজ্যে সর্বজনগ্রিন্র 
ও সর্ধমান্ত ছিলেন। অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের কাধ্যও 
তাহাকে করিতে হইত। তিনি ৩৩ বৎসর বলরামপুর 
প্রবাসবাসের পর ১৯০৩ অর্ধে পরলোক গমন করেন। 
তাহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মিত্র, যিনি উপস্থিত 
মহারাজার সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরী, এখানে স্বীয় 
মাতুলের স্মৃতি রক্ষার্থ একটা স্বতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। উহা! মনিরের আকারেই নিম্মিত এবং 
৩৩ ফুট উচ্চ। একটি সুবিস্তীর্ণ মনোরম উদ্যানের মধ্যস্থলে 
মন্দিরটী বিরাজিত এবং ইহার গাত্রে খোদিত আছে-_ 
[07610001৮01 
60102] 1510517090056, 
[২৪] 15772110521 

[১০ 

1150 2০-17-19০3, 
গোপালকষ্ বনু মহাশয়ের পর শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্থু 
মহাশয় বলরামপুরে আগমন করেন। ইনি লক্ষৌ ক্যানিং 
কলেজ হুইতে প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! গৌঁডার 
ডেগুটী কমিশনরের দপ্তরে কর্ম করিতেন। সে কর্ম ত্যাগ 
করিয়া পরে এজেণ্ট আপিসের হেডর্লার্ক হইয়া বলরামপুর 
আসেন। ইনি স্বীয় কর্মদক্ষতার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই 
উচ্চ এবং সম্মানিত পদসকল লাভ করেন। এখানে ইনি পরে 
পরে মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটরি, ষ্টেটের সহকারী 
ম্যানেজার, বর্তমান মহারাজার খাস কর্মচারী (7১215097781 
551509101) ও খাজাঞ্চি 015051) 
হন এবং মাসিক তিন শত টাক বৃত্তি পাইতে থাকেন। 
তাহাকে অনররি ম্যাজিষ্রেটাও করিতে হয়। বড়লাট 
লর্ড কার্জন তাহার কার্ধাদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে 
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্রবাসী_চত্র, ১ ১৩১৭ 


৭৯৯৪৪ উট জিউস 


১০ম ভাগ, ২য় খও 


সনন্দ প্রদান ব করেন। . বলরামপুরে ইহার সুনাম ও বেশ 
প্রতিপত্ি আছে। ইহীর পর আজ প্রায় বিশ বৎসর , 
হইল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাবু 
রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গোপালকৃষ্ বন্থ মহাশয়ের স্থান 
অধিকার করিয়া বলরামপুরে পূর্তবিভাগীয় প্রধান, কর্মচারী 
নিযুক্ত হন। বাবু নগেন্ত্রনাথ বন্থ তাহার অধীনে ওভার- 
পিয়র পদে নিযুক্ত আছেন। বলরামপুর- প্রবাসী বাঙ্গালী- 
সম্প্রদায় এ রাজ্যের সর্বাঙ্গীন হিতসাধনকল্পে সাত 
ও কার্য্যকুশলতা দ্বার! মহারাজ! বাহাদুরের সন্তোষ সম্পা- 
দন করিতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মান ও প্রীতি 
অঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কালক্রমে যদি এ 
প্রদেশ হইতে বাঙ্গালীর প্রবাসবাস উঠিয়াও যায় তাহা 
হইলেও ৬গোপালকুষ্জ বস্থুর স্মৃতিমন্দির বলরামপুরে 
বাঙ্গালী-প্রবাসের ইতিহাস চিরজাগরূক রাখিবে। 
শরীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


নবীন সন্ন্যাসী 


অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
গদাই পালের বিচারকাধ্য | 


গদাই পাল নোটগুলি কাপড়ে বাধিয়! লইয়া, তৎক্ষণাৎ 
অশ্বারোহণে দরিয়াপুর যাত্রা! করিল। সন্ধ্যার পূর্বেই 
কাছারিতে পৌছিয়!, কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়! পাঠাইল। 

কেনারাম যখন আসিল, তখন গদ্াই কাছারি বাড়ীর 
বারান্দায় বসিয়া, মুদ্রিত নয়নে হরিনামের মালাজপে 
নিযুক্ত । একবার মাত্র চক্ষু খুলিয়া, ইসারায় কেনারামকে 
বসিতে বলিয়া, চক্ষু পুনমু্রিত করিয়৷ আপন মনে মালাজপ 
করিয়! যাইতে লাগিল। প্রার একদওকাল এইক্নপ 
ভগ্ডামির পর, মালান্দ্ধ ছুই হাত যুক্ত করিয়া, ,ছই মিনিট 
ধরিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর বলিতে লাগিল-_ 
“জয়রাম শ্রীরাম সীতারাম। হরিনাম সত্য, হয়িনাম সত্য, 
সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে--তারপর, ঘোষের পো, কি 
মনে করে ?” 


ডষঠ ংখ্যা | 


নবীন সন্ধ্যাসী 


৬৫৯ 


পনি 


কেনারাম বলিল-__”আজ্তে হুজুর ডাকিয়ে পাঠিরে- 
ছিলেন গুন্লাম__-তাই এসেছি ।” 

শহরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য--ওহো তাই বটে। 
তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলাম বটে-__-ওট! ভুলেই গিয়ে- 
ছিলাম । » সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে। হ্্যা-_দেখ,- 
তোমার বাড়ীর কাছে প্র যে খানিকটে পতিত জমি আছে 
না?” 

"আজ্ঞে হ্যা। ওটাতে পূর্বে চিনিবাস ঘোষ বলে 
একজন প্রজা! ছিল-_-সে পলাতক । ছু তিন বছর ধরে 
জমিটে পড়ে আছে ।” 

শতা শুনেছি । সে চিনিবাস লোকটা! কেমন ছিল? 
আসল কথ! তবে তোমায় খুলে নলি। আমার ইচ্ছে, 
ধ্রথানটায় একটা ফল ফুলের বাগান করি। ফুল দিয়ে 
ঠাকুর দেবতার পুজে! করতে আমি বড় ভালবাসি। ফুল 
দিয়ে পুজো করলে মনের যেমন তৃপ্তি হয়, এ শুকনো 
হরিনামের মাল! ঠক্ঠকালে তা হয় না। তাই তোমায় 
জিজ্ঞাসা করা যে "সই চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল। 
পাগী ছুষ্ট নষ্ট লোকের ভিটেতে ফুলগাছ জন্মালে, সে 
ফুলে ঠাকুরদের পৃঞ্সে করতে আমার মন সর্বে না। 
সে ফুল অপবিত্র বলে আমার মনে হবে। আর যদি 
এমন হয় যে সে লোকটা ধার্িক ছিল, দেবত! ব্রাহ্মণে 
ভক্তি রাখত--তাহলেই আমার মনটি শুদ্ধ হয়। এই 
জন্যেই তোমায় ডাকা । তুমিধর তার একবারে লাগাও 
হামছায়! ছিলে। হাড়হদদ দকলি তুমি জান। কি রকম 
লোকটা! ছিল বল দেখি?” 

কেনারাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল-_পআজ্ঞে, তা, 
পোকটাকে ত ভাল বলেই জানতাম। কারু কখনও কিছু 
মন্দ করেনি। তবে একবার আমার গোরু তার ক্ষেতে 
পড়েছিল গোরুটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খোয়াড়ে দিয়েছিল । 
ছ গণ্ড! পয়সা দও দিয়ে গোরুকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম।” 

“গ্রাম ছেড়ে সে পালাল কেন? তার নামে কোনও 
ূ ওয়ারিন টোয়ারিন বেরিয়েছিণ না কি?” 

"আজে না তার শ্বণ্তর একজন বর্ধিষ্ট, প্রজা! ছিল, 
শবণ্তরের আর কেউ ছিল না। সেই শ্বগডুর মরে যাওয়াতে 
তার সব জোৎ জমাগুলি পেলে কি না, তাই এখান থেকে 


উঠে গেল। এখানে তার যা কিছু জমিজ্ঞমা গোরু বাছুর 
ছিল সব বিক্রী করে ফেল্লে-_করে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল।' 
ওয়ারিন টোয়ারিন কিছু বেরোয়নি।» 

গদাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল--“তাহলে লোকটা ভাল। 
আচ্ছা, এখানকার থানার দারোগা কে ?” 

“আজ্ঞে থানা এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দুর-_ 
ওদিকে যাওয়া আস! ত নেই। দারেগার নামটি বলতে 
পারলাম না। তবে শুনেছি কে একজন মুসলমান ।” 

“ওঃ-_মুসলমান ? একদিন যেতে হবে থানায়-_ 
দারোগার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে । জমিদারী রাখতে 
হলে দারোগাদের সঙ্গে একটু ভাবসাব রাখা দরকার । 
কখন কি হয় তা তবলাযায়না। কালই না হয় যাওয়! 
যাক। দিনটাও ভাল আছে। দারোগাকে কি নজর 
দেওয়! যায়? মুর্গি এণ্ড এসব ত আমার দ্বারা হবে না। 
বরং একটা বড় ভীড়ে করে সের পাঁচেক ঘি নিয়ে যাওয়া 
যাবে। তুমি ত গয়লার ছেলে, ঘি চেন। দাও .দেখি 
কাল সকালে আমায় সের পাঁচেক ঘি সংগ্রহ করে। বেশ 
ভাল ঘি। য! উচিত মূল্য তা দিচ্ছি। জমিদারের নায়েব 
বলে যেআমি জোর জবরদস্তি করে আধা কড়িতে ঘি 
কিনবো--সেরকম তন্ত্রের লোক আমি নই। সে আমার 


ধন্থে সবে না। গরীবের উপর অত্যাচার করার মত মহা- 
পাপ আর নেই । কি বল, পারবে সের পাঁচেক ঘি কিনে 
দিতে ?” 

“আজ্ঞে হ্া। তার আর শক্ত কি? কখন চাই ?” 


“এই ধর কাল সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া করে, 
বেরোন যাবে । তারই মধ্যে সংগ্রহ হওয়া চাই ।” 

“তা পারব । এনে দেব।” 

প্বেশ। টাকাটা এখনি নিয়ে াবে ?” 

পকাল নেব এখন । দেখি কি দরে পাই ।” 

“আচ্ছা তা কালই নিও । আর এক কাধ কর না।” 

“আজ্ঞে করুন।” 

“তুমিও আমার সঙ্গে চল না। আমি পান্ধীতে যাব 
এখন। তুমি ঘোড়ায় যেও ।” 

কেনারাম একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল_-”বেশ। তা 
যেমন আজ্ঞে করেন।৮ 


৬৬০ 
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গদাই কয়েক মুহুর্ত নীরব থাকিয়া বলিল-_“ তোমার 
যদি কাষের কোনও রকম অন্থুবিধে না হয়__ইচ্ছে স্থথে 
আমার সঙ্গে যেতে পার, তবেই চল। নইলে আমি 
জমিদারের নায়েব আর তুমি ক্ষুদ্র প্রজা বলে আমি যে 
তোমার উপর ছৃকুমাৎ টালাচ্ছি-_-এ মনে কোরো না। 
আমি সে তন্ত্রের লোকই নই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে 
যাওয়ার আর কোনও কারণ নেই-কেবল আমি নতুন 
লোক, কখনও ওদিকে যাইনি, কাউকে চিনি শুনিনা, 
সঙ্গে একজন লোক থাকলে ছুটো কথাবার্তা কইতে 
কইতেও যেতে পারব-__-এই জন্তেই আমার আকিঞ্চন।” 

কেনারাম বলিল-__“আজ্ঞে ন|--আমি ইচ্ছে স্থথেই 
যাচ্ছি, আপনার মত এমন মনিবের সঙ্গে যাব ন! ত কার 
সঙ্গে যাব?” 

গদ্ধাই বলিল---"মনিব কিসের ? মনিব কিসের ? তবে 
তোমার বিনয় দেখে খুষী "হলাম। তুমি লোকটি 'অতি 
সঙ্জনঃ ত| বেশ বুঝতে পারছি । তোমর! ক ভাই ?” 

শআজ্ঞে আমর! ছু ভাই ছিলাম। ত! আমার ছোট 
ভাই বেচারাম মরে গেছে ।” 

"আহা ! মরে গেছে? তা আর কি করবে বল। 
ছেলে পিলে কিছু রেখে গেছে ?” 

"কিছু ন7া। কেবল তার ইন্তিরী আছে।” 

"তা, তোমার ভাদ্রবৌোকে কি তার বাপের বাড়ী 
পাঠিয়ে দিয়েছ, না সে তোমার সংসারেই আছে ?” 

কেনারাম একটু থতমত খাইয়া! বলিল-__”আজ্ঞে, 
কমাস থেকে সে নিজের বাপের বাড়ীতেই আছে ।” 

একথা শুনিয়৷ গদাধর বিম্মিত হইল। ভাবিল-_ 
তবে কি পে স্ত্রীলোকটা বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই? গেল 
কোথা ? কি হইল? সে নিজেই থানায় চলিয়! যায় নাই 
ত? কিন্ত বাহিরে এই দুশ্চিন্তার ভাব বিছুমাত্র প্রকাশ 
ন! করিয়া বলিল-_“তার বাপের বাড়ী কোন গ্রাম?” 

“লে এখান থেকে ছ্দিনের পথ |” 

“গ্রামটার নাম কি?” 

নিতাস্ত অনিচ্ছার সহিত, ঢোক [গলিয়া কেনারাম 
বলিল-_“কুমড়োডাঙ্গা।” 

“আচ্ছ! বেশ, তবে কাল বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া 
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দাওয়া করে, ঘিটে নিয়ে এখানে আশ বলিয়া গাই, 
কেনারামকে বিদায় করিয়া দ্রিল। পরে উঠিয়া নিজের 
শয়নকক্ষে গিয়া, কল্যাণপুর-ফেরৎ ক্যান্বিশের ব্যাগটি 
হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া! কিঞ্চিৎ পান করিল। 
তাহার পর হু'কাটি হাতে করিয়া, তক্তপোষে বসিয়া 
নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল । 

গদাই ভাবিতে লাগিল--পগঙ্গামণি গেল কোথা? 
ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরের কাছে যেখানে তাকে ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলাম, সেখান থেকে এ গ্রাম বড় জোর ক্রোশ দেড়েক 
পথ--সোজ! রাস্ত।-_রাস্তা ভুলে অন্ত কোথাও গিয়ে 
পড়েছে তাও সম্ভব নয়। তাকে যে রকম ভয় দেখিয়ে 
দিয়েছি, তাতে সে যে থানায় গিয়ে নালিশ করবে, এও ত 
মনে হয় না। যা হোক কাল থানায় গেলেই জানতে 
পারব, নালিশ টালিশ কিছু হয়েছে কিনা। ভেবেছিলাম 
এ হাজার টাকা সাফ আমার লভ্য হল--সেটা ফস্কে না 
যায়। দেখা যাক শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়। আচ্ছা__ইয়ে 
হয় নি ত? কেনারাম গঙ্গামণিকে নিজের বাড়ীর মধ্যেই 
লুকিয়ে রাখে নিত? গঙ্গামণি ভোরের বেলা এসে 
পৌছেছে,_-ওরা! যদ্দিও লোকলজ্জা ভয়ে প্রচার করে 
দিয়েছিল সে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে__নিশ্চয়ই তাকে 
জিজ্ঞাস করেছে তুই এতদিন কোথা ছিলি, কি করছিলি। 
গঙ্গামণি নাম টাম কিছুই বলে নি। তাতে তাদের আরও 
সন্দেহ বেড়ে গিয়ে থাকৃবে । এ বিষয়ের একটা হেস্ত নেস্ত 
না হওয়া অবধি বোধ হয় গঙ্গামণিকে থরে বন্ধ করে 
রেখেছে । তা হলে ত এ বিষয়ের সন্ধান নিতে হয়! 
এক কাজ করি। আর ছুদণড রাত্তির হোক্‌। ঘিয়ের টাকা 
দেবার নাম করে, হটাৎ তার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পড়ি। 
গঙ্গামণি যদি থাকে, নিশ্চয়ই কোন না কোন সুলুক সন্ধান 
পাব ।” 

এইরূপ স্থির করিয়া গদাই পাপ প্রায় এক ঘণ্টা 
অপেক্ষ। করিল। পরে গুটি পাঁচেক টাকা লইয়া, অন্ধকারে 
বাহির হইল। হাতে একটি বীশের ছড়ি, চাদরথানা গলায় , 
ফেলিয়া, নক্ষপ্রালোকে গদাই নির্জন গ্রামগথ অতিক্রম 
করিয়া চলিল। কেনারামের বাড়ীর দরজার নিকট 
উপস্থিত হইয়া, নিঃশবে াড়াইয়া, কাণ পাতিয়! শুনিতে 
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পা শীত ০, 


- লাগিল ভিতবে বেদি ৷ খাবার হইতেছে কি না। 
ছুই তিন জনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, কিন্তু কথা স্পষ্ট বুঝা 
গে না। যেন কলহ ও ক্রন্দনের স্বর। গদাই তখন 
আস্তে আন্তে দরজাটি ঠেলিল-_দরজা! খুলিয়া গেল! অঙ্গন 
অন্ধকারুময়, সেই অঙ্গনের মধ্যস্থলে গিয়া দীড়াইল। 
দেখিল, কিয়দ্দ'রে একটি উচ্চ রোয়াকের উপর তিন ব্যক্তি 
কথাবার্থ। কহিতেছে। ঘরের ভিতরে প্রদীপ জলিতেছিল, 
তাহারই সানান্য আলোক রোয়াকে পৌছিতোছ-_তাহাতে 
মানুষ চেন। যায় না । 

গদাই শুনিল, একজন পুরুষকে বলিতেছে-_“সত্যি 
যদি তোর কোন দোষ নেই, তা হলে পষ্ট বল্না কেন কে 
তোকে ধরে রেখেছিল র্‌ গদাই বুঝিল ইহ! কেনারামের 
কণ্ঠম্বর। 

গঙ্গামণি বলিল__“মে আমি বলতে পারব না ।” 

একটি স্ত্রীক্ধ বলিল-_“কেন বলতে পারবিনে হত- 
ভাগী? তা চলে নিশ্চয়ই তোর মনে পাপ আছে। ওগো! 
ওর কথা বিশ্বাস কোরো না--ওর সব মিথ্যে কথ! । বল্‌ 
বলছি, নৈলে তোর মাথা! মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গা! থেকে 
বের করে দেব।”-_গদাধর অনুমান করিল, এ কেনারামের 
স্ত্রী হইবে। 

" গঙ্গামণি কাঁদিতে কাদিতে বলিল_-“আমার কি বল্বার 

অসাধ ? কিন্ত মা কালীর বারণ, তাই আমি বলব ন|।” 

কেনারাম বলিল_“ইস্‌-_তুই ভারি ধার্মিক কি না, 
ম! কালী তোকে দর্শন দিয়েছে । আসল কথা যদি 
ন! বলিদ্‌ তবে এখনি ঝট! মেরে বাড়ী থেকে বের করে 
দেব।” 

গঙ্গামণি একটু ক্রোধস্বরে বলিল--"কেন গে! আমা 
বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? এবাড়ী কি আমার নয়, 
তোমার শুধু একলার ?” 

কেনারামের স্ত্রী বলিল__“নর পোঁড়ারমুখী-_ভান্থরের 
মুখের উপুর জবাব?” 

কেনারাম রাগিয়া বলিল--ণবটে |! যত ঝড় মুখ তত 
বড় কথা! আমাকে আইন দেখাচ্ছিস্? বের এই দণ্ডে 
আমার বাড়ী থেকে। বেরো বলছি_নইলে চুলের মুঠি 
ধরে মারতে মারতে বিদেয় করে দেব।” 


নবীন সঙ্যাসী 


গীতি নক ৯২৯৯০ টিপস তত 


চাটি 

চি 

গ্্গামণি বলিল__”বপদদীর যদি আমার গায়ে হাত 
তুলবে ত ভাল হবে না বলছি । আমি এখনি গিয়ে নায়েব 
মশাইয়ের কাছে নালিশ করব।” 

কেনারাম তাহাকে ভেঙ্গাইয়৷ বলিল-_-পনায়েব মশাইয়ের 
কাছে গিয়ে নালিশ করব! নায়েব মশাই ত আমার সব 
করবে ! নায়েব মশাই ভজ মেজেষ্টার কিনা! যা তোর 
বাবা নায়েব মশাইয়ের কাছে য1।” 

এমন সময় গদাইপাল গল! খাকার দিপা বলিল-_ 
“কেনারাম।” 

সচকিত দৃষ্টিতে কেনারাম উঠানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিল-_“কেও 1?” 

গদাই সক্রোধে বলিল-_”কেনারাম, আমি মনে কর্সে- 
ছিলাম তুই একজন ভাল লোক । তুই ত দেখছ বজ্জাতের 
ধাড়ি !” 

কণ্ঠস্বরেই কেনারাম বুঝিন্প নায়েব মহাশয়। তথাপি 
সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্ত তাড়াতাড়ি প্রদীপট! 
আনিয়া উঠানে নামিয়া গদাইকে দেখিয়াই কীপিতে 
কাপিতে বলিল--“একি ? নায়েব মশাই যে! প্রাতঃ 
প্রণাম ।” 

গদাই স্বর কাপাইয়া ঝালল-_“মিথ্যুক ভও চোর ! 
এই ন! তুই আমার ক্ছে বলে এলি যে তোর বিধবা ভাজ 
তার বাপের বাড়ীতে আছে ?” 

কেনারাম বলিল_-“আজ্জে বাপের বাড়ীতেহই ছিল ত। 
আজই ত এসেছে ।” 

“ওকে শাসাচ্ছিস ধমফাছিস কেন 1” 

কেনারাম বলিল-_-“আজ্ঞে--আজ্ঞে--এমন ত কিছু 
শাসাহ নি!” 

“শাসান্নি হারামজাদ। ? কোথ। ওগো! ভাল মানুষের 
মেয়ে, এ দিকে এসত |” 

গঙ্গামণি উঠানে আসিয়। সঙ্কুচিত হুইয়া ঈাড়াইল। 

গদাই বলিল--“কি হয়েছে বল ত মা।” 

গঙ্গামণি বলিল__“আমার সোয়ামি যত দ্িন থেকে 
মরেছে, আমার ভান্ুর, আমার যা পেই থেকে আমায় 
বড় জাল! যন্ত্রণা দেয়, মারে, থেতে দেয় না--আর আজ 
বলছে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কেন নায়েব মশাই, 


৬৬২. 


আমার বাড়ী থেকে রে দেবে কেন? ধা রি ওর 
একলাঁকার ? আপনি এর বিচার করুন।” 

গদাই বলিল-__“আঁমি জজজও ন' মেজেষ্টারও নই কিন্ত 
আমি জমিদারের প্রতিনিধি। আ'ম অবিগ্তি এর বিচার 
করব। আমি করননাত কে করবে? আমি এর সুক্ষ 
বিচার করে দিচ্ছি। হ্যারে কেনারাম, তোর! ছুই ভাই 
ছিলি বল্লি না?” 

“আজ্ঞে কর্তা |” 

পতা হলে তোদের এই বাড়ী জোত্জমি যা কিছু আছে, 
সমস্ত বিষয়ের আট আন! হিস্তা তোর এই ভাজের। এ 
আইনের কথা-_গুপ্তপ্রেস পাজিতেও লেখা আছে” 

কেনারাম বলিল-_-“আর আমি যে একল! ক্মিদারের 
খাজন| গুণছি 1” পু 

“তা হলেকি হয়। খাজনার টাক! কি তোর বাবার 
ঘর থেকে দিচ্ছিস? জমির উপসত্ব থেকেই ত দিচ্ছিস” 
“আর আমি যে এত মেহনৎ করছি? মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলে জম চষছি, ফসল তৈরি করছি ?” 

গদাই দাত খিচাইয়া বলিল-_“জমি তুষ্ট চষবি নে তকি 
বাড়ীর বউকে দিয়ে চষাবি, নচ্ছার? ভারি যে আইনবাজ 
হয়েছিস্‌ দেখছি । যা বলি শোন। তোর এই ভাঞ্জ 
যতদিন বেচে থাকবে, ততদিন জমির অর্ধেক উপসত্ব ওর। 
সেই ভাবে আদর যত্বু করে ষদ্দি তোর ভাজকে বাড়ীতে 
রাখতে চাস্‌ তরাখ। নৈলে বল কালই আমি জমি জমা 
ভাগ বাটোয়ারা করে, আট আনা হিস্তা তোর ভাজের 
নামে দাখিল খারিজ করে নেব। ও আপনার বাপের বাড়ী 
চলে যাক্‌-আমি ওর জমি বিলি করিয়ে দিচ্ছি। বাঁপের 
বাঁড়ী বসে পায়ের উপর প1 দিয়ে সে জমির উপসত্ব ভোগ 
করবে। কি বলিস?” 

ইহা শুনিয়া! কেনারাম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। শেষে 
বলিল-_“আমি ত ভাজের উপর কোন রকম অত্যাচার 
উপন্তরব করিনে। বলুক না ও কি অত্যাচার করেছি।” 

গঙ্গামণি বলিল-_“আমায় খেতে দেয়নি। উঠতে 
বসতে আমায় ভাল মদ করেছে । আমাকে মেরেছে 
পর্যন্ত |” 

গদাধর, ভাতের লাঠিটা উঠানে আছড়াইঙ! বলিল__ 


বাসী চৈ, ১৩১৭ 


স্্যারে মলপাগী! স্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছিস্‌? 


[ ১ম ভাগ, য় থণ্ড 


পাস সিটি ৯৩ 


স্ত্রীলোক যে আগ্ভাশক্তি ভগবতী তা জানিস্‌ মুখ্যু? তোর 
যে নরকেও স্থান হবে না।” 

কেনারাম বলিল-_-“কবে আবার মেলাম! ওর কথ৷ 
শুনবেন ন! নায়েব মশাই।” 

“ওর কথ। শুনব না? এখনি আমি স্বকর্ণে যে শুনলাম 
তুই বলছিন বেরে! আমার বাড়ী থেকে নইলে চুলের 
মুঠি ধরে মারতে মারতে বের করে দেব। আ-_রে 
গঙ্গাজলে বববলে !__আমি যে এই উঠানে দাড়িয়ে আগা- 
গোড়া সব শুনেছি । মনে করেছিস্‌ বুঝি যে নায়েব মশাই 
অতি ভালমান্ুষ, ফোটা কাটে, ভরিনাম করে, কাউকে 
উচু কথাটি বলে না, আমর! য! খুসী তাই করব ?-_-ওরেঃ 
নায়েব মশাই ভালর কাছেই ভাল মান্ুষ। কিন্তু বজ্জাৎ 
অধার্মিকের পক্ষে মুগ্ডর। আমার নিজমুত্তি দেখিস্‌ নি 
এখনে! তোরা । তোকে ভালমানুষ বলে মনে করেছিলাম 
বস্লই তোর বাড়ী বয়ে এসেছি। কাছারিতে বসে হঠাৎ 
মনে হল কৈ কেনারাম ত ঘিয়ের টাক! কটা নিয়ে গেল 
না-__তা না হয় নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। তাই পাচটা 
টাকা তোকে দিতে এনেছিলাম। এই দেখ।“-_বলিয়! 
গদাধর টাঞ্1 বাহির করিয়া দেখাইল। 

কেনারাম নত মস্তকে দীড়াইয়৷ রহিল। 

গদাই বপিল--“ত! হলে কি বলিস? জমিজমা ভাগ 
করে দিবি, না ভাজকে আদর যত্ব করে ঘরে রাখবি ?” 

কেনারাম বলিল--“কেন যত্ব করব না--কেন আদর 
করবনা? ওকি আমার পর? আমার যে ভাই--আপন 
সছোদর-_-তারই ত ও ইন্তিরী! আমি কি ওকে অযত্ন 
করতে পারি? আজ যদি আমার ভাই বেঁচে থাকত !” 
_-বলিতে বলিতে কেনারাম ক্রন্দনের উপক্রম করিল। 
ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, হাউ হাউ করিয়৷ কাদিতে কাদিতে 
বলিল-_“ওরে আমার ভাইরে-_বেচারাম রে-তুই কোথা 
গেলি রে।” 

গদাই বলিল__“থাম থাম, তোর আর মায়াকারা 
কাদতে হবেনা । য| বল্লাম তা করবি। যদি ভাজকে 
কোনও রকম জালা যন্ত্রণ! দিচ্ছিম্‌ শুনতে পাই-_-তাহলে সেই 
দ্ণ্ডে তোর অর্ধেক জমিজমা কেড়ে নিয়ে এই ভাল 


৬ষ্ঠ সংখ্যা রি 


৯ সিল সি তিতা 


মানুষের মেয়েকে দেব। সাধধান! রাত হয়ে গেল, 
'এখন আমি চল্লাম। হা।-আর এই টাকা পাচট! রেখে 
দে। পাঁচ টাকার ঘি কাল দশটার মধ্যে কিনে কাছারিতে 
আনবি। বেশভাল ঘি হয় যেন। ওগো ভালমান্থুষের 
মেয়ে-ভ্তুমি গ্যাট হয়ে বদে থাক। তোমার উপর যদি 
আর কোনও উৎপীড়ন হয়, তখনি এসে আমায় জানাবে । 
আমি জামদারের প্রতিনিধি-_-গ্রামের লোকের ম! বাপ। 
আমার রাজ্যে কোনও অত্যাচার--কোন অধন্দ হতে 
দেবনা । এখন চল্লাম তবে ।” 

কেনারাম করযোড়ে বলিল-_“নায়েন মশাই, গরীবের 
ঘরে যদি পায়েব ধুলে! দিলেন, একবার তামাক ইচ্ছে 
করবেন না ?” 

গদ্দাই বলিল-_“না--মার দ্াড়াব না। অনেক রাত 
'হল। এখনো আমার একশো আট হরিনাম করতে 
বাকী আছে। একশো আট হরিনাম করে তবে থাব, 
শোঁব।”__বলিয়! গদাই প্রস্থান করিল। 

আহারাদি সম্পন্ন করিয়৷ শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, 
একটি বাক্স হইতে গদাই গোপীকাস্ত বাবুর নোটের তাড়া 
বাহির করিল। চশম! চোখে দিয়! সেগুলি সহান্তবদনে 
গণিতে লাগিল । ক্যান্িশের ব্যাগ হতে বোতলটি পুন- 
রায় বাহির করিয়া অবশিষ্ট মছাটুকু উদরসাৎ করিয়! 
ফেলিল। ঈষৎ মত্ততা উপস্থিত হইলে, নোটগুলি সম্মুখে 
বিছাইয়া, ন্েহগদগদম্বরে বলিতে লাগিল--" এ হাজার 
টাকা আমার হল। পুলিসকে দিতে হবে না, কাউকে 
দিতে হবে ন!। এ হাজার টাকা আমার-_-আমার-_ 
আমার । বুদ্ধি যার, টাক! তার-_বুদ্ধি যার, টাকা তার ।” 

ক্রমশঃ 
শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 


এতে 





পারসীজাতির ধর্মসমাজ *% 


পারসীদিগের আদিম বাসস্থান পারস্তদেশে। প্রাচীন পারসী 
রাজ্য মুসলমানদিগের দ্বারা অধিরুত হইলে পর সমগ্র 
পারসীজাতি ক্রমে ক্রমে মুসলমান হষ্টয়া পড়িল। ইহাদের 


* জীযুক্ত দাদাভাই নওরোজীয় প্রবন্ধ হইতে সন্কলিত। 


পাঁরসীজাতির ধর্দসমাজ 


ই 


মধ্যে অল্প কয়েকজন াররনবে জরিবাহির প্রবাদ 
আছে যে স্বদেশী বেশ, অস্ত্র এবং গোহত্যা বর্জন করিবার 
সর্তে তাহার! এদেশে বান করিবার মধিকার প্রাপ্ত হয়। 
এখানে, ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সঙ্গে মিলিত 
হইয়া তাহারা আপনাদের ভাষা ও মআাপনাদের সনাতন 
ধর্মশান্ত্রের জ্ঞান প্রায় বিশ্বৃত হইয়াছিল। কিন্তু একটি 
বিষয়ে তাহার! সতর্ক ছিল। যে কয়েকটি ধর্দগ্রস্থ তাহাদের 
সঙ্গে ছিল সেগুলিকে বিশেষ যত তাহারা রক্ষা করিয়াছিল । 
এই সকল ধর্শপুস্তকের যথার্থ ধারণা যদিচ তাহাদের 
মনে ছিল না তথাপি প্রধান পুরোঠিতদের মধ্যে বংশান্ু- 
ক্রমে ইহার্দের মোটামুটি তাৎপর্য কতকটা পরিমাণে 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। 

আস্তর্জাতিক বিবাহ ইত্যাদির দ্বার! ক্রমে ক্রমে ইহার! 
হিন্দুদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া প্রায় হিন্দুই হইয়া 
পড়িয়াছিল। এমন কি, ইহার! ইচ্ছার সফলতা কামন! 
করিয়া হিন্দু দেবমন্দিরে মান করিত। পরে ভারতবর্ষে 
মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই পারসীরা অনেকগুলি 
মুসলমান রীতিনাতিও গ্রহণ করিল এবং প্রসিদ্ধ মুসলমান 
গীরদের দরগাগুলিতেও পুজা দিতে লাগিল। এই সময় 
ইহারা আপনাদের সনাতন ধর সম্বন্ধে যদিও প্রায় আর 
কিছুই জানিত ন। তথাপি ঈশ্বর এক এবং একব্যক্কির 
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কর! উচিত নহে শাস্ত্রের এই ছুটি বাক্য 
ইহারা কখনো বিস্বত হয় নাই। ইহার! প্রাচীন পারসী 
ভাষাতেই প্রার্থনামস্ত্র সকল উচ্চারণ করিত কিন্তু তাহার 
একটি বর্ণেরও ভাব তাহার! হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। 
কয়েকজন পুরোহিত বাতীত আর কেহই তখন পারসী 
ভাষা ও সেই শান্ত্রোপদিষ্ট মতগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানিত 
না। হিন্দুদের ও নিঙ্জের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়াই 
তাহাদের দিন কাটিত। পারসীধর্ম্বের মত ও উপদেশগুলি 
সম্বন্ধে একটি সাধারণ ভাবের অস্পষ্ট আতাল তাহাদের 
মনে ছিল; কেবল তাহাদের শাস্ত্রের নীতি উপদেশ সম্বন্ধে 
এই কথাটি তাহার! ম্পষ্টরূপে জানিত যে স্চিস্তা, সবাক্য 
ও সুকার্ধ্যই কল্যাণকর। বর্তমান শতাবীর আরম্ত 
কালে পারসীদের অব্ম্থ! এইরূপ ছিল। 

ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন পান্নসীদিগের অধিকতর 


৬৬৪ প্রবাসী চৈত্র 


পিল পপির পাতলা 


নান, স্বাবীনভালাভ , ও ই পতিবিকানের অনেক যোগ 
করিয়৷ দিয়াছে । ইংরাঞ্শাসন-সময়েই পারসীর! প্রথম 
তাহাদের স্বদেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করে ও 
বোম্বাই অঞ্চলে প্রথম স্বদ্ধেশী ভাষায় সংবাদপত্র বাছির 
পরে খৃষ্টান মিশনরিগণ পারসীধন্মকে আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের আক্রমণ করিবার 
উপলক্ষ্যও ছিল, কারণ পরবর্তীকালের পুরোহিতদের 
প্রবপ্তিত সাহিত্য ও অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে হিন্দু ও 
মুসলমানদের অনুষ্ঠানগুলি যুক্ত হইয়৷ আসল ধর্মকে বিকৃত 
করিয়াছিল। এই সময় ক্যাথলিক চার্চের অধীনস্থ একটি 
বিদ্যালয়ের দুইটি পারসী যুবক ছাত্রকে মিশনরির! খৃষ্টান 
করার পারসীদদের সহিত তাহাদের ঘোরতর বিরোধ 
উপস্থিত ভইল। পারসীরা এইরূপ ধর্মাস্তর গ্রহণের 
ঝআোতকে বাধা দিবার জন্য প্রবল উদ্যমে প্রবৃত্ত হইল। 
পারসীধন্ঘ্রকে সমর্থন করিবার “এবং খুষ্টানধন্্নকে সমালোচনা 
ও আক্রমণ করিবার উদ্দেশে এই সময় উহার কতকগুলি 
মাসিক পত্রিকাও বাহির করে। এই সময়েই তাহাদের 
চেতন! জন্মিল যে অর্থ না বুঝিয়! কেবল শাস্ত্রের কতকগুলি 
শ্লোক মুখস্থ করায় কোনই লাভ নাই এবং বালকবালিকা- 
গণকে এক্ষণ হইতে আপনাদের ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য 
শিক্ষা! দেওয়াই বিশেষদপে কর্তব্য। এই আন্দোলন 
উপলক্ষ্যে পারনীগণ তাহাদের স্বধর্ম্নের একটি প্রশ্্োত্তর- 
মাল! রচন! করিয়াছিল। নিজেদের ধর্শতত্ব ও চরিত্রনীতি 
সম্বন্ধে তখন তাহারা যেরূপ বুঝিত তাহারই দৃষ্টাস্তস্বরূপে 
সেই প্রশ্নোত্তরমালা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

প্র। জরথোস্তি সম্প্রদায়তূক্ত আমর! কাহাকে বিশ্বাস 
করি? 

উ। আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়! 
থাকি, এবং তিনি ছাড়! আর কাহাকেও বিশ্বাস করি ন1। 

প্র। সেই এক ঈশ্বর কে? 

উ। যিনি অস্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্বর্গদূতগণ, নক্ষত্রসকল, 
কু্য, চক্র, অগ্পি, জল, চারিভূত এবং স্বর্গ ও মর্তোর 
সমুদায় পদার্থ স্থাষ্টি করিয়াছেন সেই ঈশ্বরকেই আমরা 
বিশ্বাস করি, পুঁজ! করি, আহ্বান ' করি ও আরাধন! 
করিয়া থাকি । | 


করে। 
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প্র। রি কোন দেবতা নি আমরা বিশ্বাস 
করিনা? 

৷ 
একজন অবিশ্বাসী মাব্র, 
করিতে হইবে । পু 

প্র। আমাদের ঈশ্বরের দ্ূপ কি? 

উ। আমাদের ঈশ্বরের মুখ নাই, আকার নাই, বর্ণ 
নাই, গঠন নাই, এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানও নাই। তাহার 
মত অন্ত আর কোন কিছুই নাই ; কেবল মাত্র একাকীই ; 
এমন তাহার মহিমা যে আমর! তাহাকে স্ততি ও বর্ণনা 
করিতে অক্ষম । এবং আমাদের মনও তাহাকে ধারণ! 
করিতে পারে না। 

গ্র। এমন কোনে! পদার্থ আছে যাহ! ঈশ্বরও কৃষ্টি 
করিতে পারেন না ? 

উ। হ্থা, একটি বন্ত আছে যাহা স্বয়ং ঈশ্বরও স্টি 
করিতে পারেন ন|। 

প্র। সেই বস্তু কি আমাকে বুঝায়! দাঁও। 

উ। ঈশ্বর সমুদয় পদার্থের স্থৃষ্টিকর্ত। ; কিন্তু যদি 
তিনি আপনার মত দ্বিতীয় আর এক ঈশ্বর স্থষ্টি করিতে 
ইচ্ছ। করেন তাহা! তিনি করিতে পংরেন না। ঈশ্বর 
নিজের মত অন্ত আর একটি স্থষ্টি করিতে পারেন না। 

প্র। ঈশ্বরের কতগুলি নাম আছে ? 

উ। কথিত আছে তাহার এক হাজার একটি নাম, 
কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত একটিই প্রচলিত। 

প্র। ঈশ্বরের এতগুলি নাম কেন ? 

উ। ঈশ্বরের যে নাম তাহার স্বরূপকে প্রকাশ করে 
তাহা ছুইটি__এক যজদান্‌ (সর্বশক্তিমান ) আর এক পাউক 
( পবিত্র )। হরমাজদ (পরম আত্মা! ), দাদার (ন্ায়কর্তা ), 
পর্বরদিগার ( বিধাতা! ), পর্বরদার ( রক্ষাকর্তা ) প্রভৃতি 
তাহার অন্য নামও আছে-_ইহাদের দ্বার আমর! তাহার 
স্তব করিয়া থাকি। তীহার মঙ্গল কার্য্যসকলের বর্ণনাস্চক 
আরে! অনেক নাম তাহার আছে। 

প্র। আমাদের ধর্ম কি? 

উ। ঈশ্বরের পুজাই আমাদের ধর্ম । 

প্র। কোথ! হইতে এই ধর্ম আমরা পাইয়াছি? 


যেকেহ আর কোন দেবতায় বিশ্বাস করে সে 
তাহাকে নরকের শান্তি ভোগ 


৬ষ্ঠ সংখা] 


বিলাস 


উ। ঈশ্বরের সত্য প্রচারক জর্থোস্ত অক্ষন্তমান্‌ 
অনোশির্াঁন ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের জন্য এই ধর্খব 
আনয়ন করিয়াছেন । 

প্র। পবিত্র হোর্মজদৃকে (পরম মাত্মা ) পুজা করি- 
বার সমদ্ন,মামরা কোন্দিকে মুখ ফিরাইব? 

উ। স্থষ্টব্স্ত সকলের মধ্যে কোন একটি উজ্জ্বল ও 
মহিমাপুর্ণ জ্যোতির্ময় পদার্থের দিকে মুখ করিয়া আমর৷ 
সেই পাবন্ধ ও স্তারনান পরম মাত্মার পৃঙ্গা করিব। 

প্র। এই সকল পদার্থ কারা ? 

উ। যেমন, সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমুহ, অগ্নি, জল ও 
এইরূপ আর মহীয়ান্‌ পদার্থপকল। এইরূপ পদং৫গুলির 
দিকে আমর! মুখ ফিরাই, কারণ ঈশ্বর তাহার বিশুদ্ধ 
মহিমার একটি ক্ষুদ্র স্কুলিজ ইহাদিগকে দান করিয়াছেন 
'এবং সেই জন্যই স্থ্টির মধ্যে ইহার! শ্রে্ঠতর ৷ 

প্র। জর্থোস্তের পুর্বে পারস্ত দেশে কোন্‌ ধর্ম প্রচ- 
লিত ছিল ? 

উ। রাজা ও প্রঞ্জা সকলেই ঈশ্বরের পুজা করিত 
কিন্তু তাহাদের মন্দিরে তাহার! হিন্দুিগের ন্যায় পুত্তলের 
ও গ্রহ সকলের মৃত্তি রাখিত। 

প্র! মহাত্মা! জর্থোন্তের দ্বাঝ ঈশ্বর আমাদিগকে কি 

আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন ? 
. উ। অনেক আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার 
মধ্য যেগুলি সর্ধদ|। শ্মরণ কর! ও ফন্দার। আপনাদিগকে 
পরিচালিত কর! আমাদের বিশেষ কর্তব্য সেইগুলিরই আমি 
উল্লেখ করিব £-- 

ঈশ্বরকে এক বলিয়! জান; এই গৌরবশালী জর্থোন্ত 
খধিকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার কর1; তীহার প্রতিষ্ঠিত 
ধর্মে ও তাহার প্রকাশিত “অবেস্ত।” ধর্ম্গ্র্থে শ্রদ্ধা স্থাপন 
কর!; ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে বিশ্বাস কর; ধর্মের আদেশ- 
গুলির মধ্যে কোন একটিকেও লঙ্ঘন না করা; অসৎকর্ণ্ম 
পরিত্যাগ কর!) সৎকর্থে সচেষ্ট হওয়া!) দিনে পাচ বার 
প্রার্থনা কর!) মৃত্যুর চতুর্থ দিনের প্রত্যুষে পাপ পুণ্যের 
বিচার হইবে এই কথায় বিশ্বাস করা) নরককে ভয় ও 
স্বর্নকে আকাঙ্ষা করা; প্রণয়ের দ্বার একদিন সমস্ত পৃত 
হইবে ইছা! স্থির বিশ্বাস কর! ; সর্বদা স্মরণ রাখা যে ঈশ্বর 





পারসীজাতির ধর্শাসমাজ 


সস সস সিকি সাই ৯০৫ পা ৯ ৯ শালা ৯ ৩ 


৬৬৫ 
যাহা ইচ্ছ৷ করিয়াছেন তাহাই তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং 
তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি করিবেন; যখন ঈশ্বরের" 
পুজা করিবে তখন কোন জ্যোতির্ময় পদার্থের অভিমুখ 
হওয়া । 

প্র। যদি মামর! কোন পাপাচরণ করি তবে জর্ধোন্ত 
কি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন ? 

উ। এই বিশ্বাসে কখনো পাপাচরণ করিও ন। কারণ 
আমাদের জর্থোস্ত খধাষি আমাদিগকে ঠিক পথে চালিত 
করিয়াছেন, তিনি স্পষ্টই প্রচার করিয়াছেন যে “তোমাদের 
কর্ম অন্ুনাবে তোমরা ফললাভ কারবে।” তোমাদের 
কর্ম্মসকলই তোমাদের পরদ্গগতের গতি নির্দেশ করিয়া 
দিবে। তুমি যদি সংকার্ধের মনুষ্ঠান কর তবে স্বর্গ 
তোমার পুরস্কার হইবে, যদি অসৎকার্ধ্য ও পাপাচরণ কর 
তবে তোমাকে নরক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কোন 
একব্যক্তির দ্বার! পরিত্রাণ প্রইবে এই বিশ্বাসে যদি কেহ 
পাপ করে তবে সেই প্রতারক ও প্রতারিত উভয়েই 
জগতের শেষদিনে দণ্ডিত হইবে। 

প্র। কিসের দ্বারা মনুষ্য কল্যাণ ও উপকার প্রাপ্ত 
হয়? 

উ। ধর্ম্কার্ধ্য, দান, দয়া, ন্রত।, মিষ্টবাক্য, অপরের 
হিতেচ্ছা, বিশুদ্ধ মস্তঃকব্নণ, জ্ঞানচর্চ, সত্য বাক্য, ক্রোধ- 
দমন, সহিষুত1, সন্তোষ, লজ্জাশীপতা, বালক বৃদ্ধ সকলেরই 
যথাযোগ্য সম্মানন!, ধান্সিক ভাব, গুরু ও পিতা মাতার 
প্রতি ভক্তি । এইগুলিই সংলোকদের বন্ধু ও অসৎলোক- 
দের শক্র। 

প্র। কিসের দ্বার! মনুষ্য নষ্ট হয় ও হূর্গাত লাভ করে? 

উ। মিথ্যাবাক্য, চৌর্ধযবৃত্তি, দ্যুতাসংক্ত, স্ত্রীলোকের 
প্রতি পাপ দৃষ্টিপাত, বিশ্বীনঘাতকতা, অসৎ ব্যবহার, ক্রোধ, 
অপরের অনিষ্ট ইচ্ছা, গর্ব, বিভ্রপপরায়ণতা, আলম্ত, 
নিন্দা, লুব্ধতা, অশিষ্টতা, নির্লজ্জতা, পরধন হরণ, 
প্রতিহিংসাপরতা, অশুচিতা, ঈর্ষা, মোহ, অন্তায়াচরণ, 
ইহার। অসৎ লোকের বন্ধু, ও ধার্টিকের শক্র। 

প্রাচীন ধণদগ্রস্থগুলি ইতিপূর্ব্েই দেশীয় গুজরাটি ভাষায় 
ভাষান্তরিত হইয়াছিল, পরকিন্ত তাহ! কেবল মাত্ত আক্ষরিক 
ও ভাবলীন অধিকন্ধ ' বিচাবশূন্ত যন্ত্রগঠিত ভাবে লিখিত 


টি 


চা 


হওয়ার নিশাত ছর্ষধযও ছিল। এক্ষণে একটি নূতন 
“শক্তির আবির্ভান হইল। ১৮৪৯ খুষ্টাবকে আমি ও আর 
কয়েকজন যুবক, সছ্চ কলেজ হইতে বাহির হইয়!, পুর্ণ 
উৎসাহে, ছাত্রদের দ্বারা চালিত সাহিত্য ও শিজ্ঞান 
সমিতির” সাহায্যে কয়েকটি বালিকা বিগ্ভালয় স্থাপন 
করি। 'রিক্ত তন্তে পরিপূর্ণ উৎসাহ লইয়া প্রথমে আমর! 
এই কার্য আরম্ভ করি এবং সমাজের অধিকাংশ বাধ 
বিরোধ সত্বেও প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমরাই স্বেচ্ছাত্রী 
শিক্ষক রূপে উনার অধ্যাপনাভার গ্রহণ করি। আমর! 
দুভাবে এ কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। সৌভাগাক্রমে 
চারিজন উদ্ারমতাবলম্বী ধনীপৌোক আমাদের অন্ুকুল্যে 
অগ্রসর হওয়াতে তীঙাদের সাহাযো এই বিগ্যালয়গুলি 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত দৈনিক স্কুলে পরিণত হইল। 
এই সময়েই আমর। প্ছাত্র সমিতির” শাখা স্বরূপে 
"জ্ঞান প্রসারকমণ্ডলী” স্থাপন করি। এই শাখাগুলি, 
স্বদেশী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়! ও বক্তৃতাদি করিয়! হিন্দু 
এবং পাঁরসী উভয়জাঁতিরই মধ্যে, সাধারণ ভাবে, সমাজ 
ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতিপাধনে সাহায্য করিয়াছিল। 
সাপ্তাহিক সংবাদপঞ্জসমূহ্তের অধিকতর বিস্তৃতি এই সময়কার 
আর একটি উন্নতির হেতু হইয়াছিল। 

১৮৫১ খৃষ্টাবে “রোস্ত গোফ্তার” নামে আমি একটি 
সাগাহিক সংবাদপত্র বাহির করি। আমার বিশ্বাস এই 
পত্র পারসীদ্রের চিন্তে একটি উচ্চতর সুর সঞ্চার ও 
সংবাদপত্রের উপকারিতা বুদ্ধি করিয়াছে। 

১৮৫১ থুষ্টাব্দে প্রহন্ুমঈ মজ্দিয়ন্” (এক শঈশ্বরের 
উপাসকগণের নাপনক ) নামে একটি সমিতি আরম্ভ কর! 
হয় ও আমি ইহার প্রথম সেক্রেটরি নিযুক্ত ইয়াছিলাম। 
পারসীদের ধর্ম্সাধনার সহিত যেসকল হিন্দু ও মুসল- 
মান অনুষ্ঠান মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল সেগুলিকে দূর 
করাই ইহার প্রথম উদ্দেস্তা এবং পারসীদের প্রাচীন 
ধর্মের সত্য আদর্শ টি কি তাহাই বিচার পূর্বক নির্ণয় করা 
ও তাহাতে পরবর্থীকালের যে সমস্ত বিকার জড়িত 
হইয়াছিল তাহাই দূর কর! ইহার দ্বিতীয় উদ্দেস্ত। এই 
সমিতিকেও অনেক বাধা বিদ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান অনুষ্ঠানগুলিকে পারসী 


_ প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩১৭ 


পিতা সি 


[ ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ পি ৯০প০, 


জীবনযাত্রা হইতে দূর করিতে গিয়া পরিবারের শাগবকরতী 
মাতা, স্ত্রী ও ভগ্ীদের নিকট হুইতে সর্বাপেক্ষ! প্রবল বাধা 
পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বালিকাবিগ্ভালয়ের দ্বারা এ সম্বন্ধে 
সফলতা লাভের উপায় হইল। বালিকার! তাহাদের 
বিগ্যালয়ে ভ্রান্ত সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে যে উপদেশ প্রাপ্ত 
হইল তদনুসারে যখন ঘরের মধ্যে তাহার! বলিতে ও 
চণিতে লাগিল তখন তাহাদের মাতাদের দিক হইতে 
বাধ। সহজেই ক্ষয় হইয়া আসিল। 

দেই সকল বালিকার! এক্ষণে বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়৷ নিজেরাই 
মাত! হইয়াছে এবং যে সংস্কারকাধ্য আমরা যৌবনের 
পুর্ণ উৎসাহে আরম্ভ করিয়৷ কিছুদিনের জন্য অকৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলাম আজ তাহারা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া 
তুলিতেছে। ১৮৫২ ও ৫৩ সালে যখন এই সকল 
পরিবর্তন ঘটিতেছিল তখন পারসীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের 
সামাঞ্জিক অবস্থার আর একটি পরিবর্তন ঘটে। 
পারসীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের চিরদিনই বিশেষ সম্মান 
পাইয়া আসিতেছে । কেবল আমর! যে সময়ের কথা 
বলিতেছি তখন স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ মুক্তভাবে পুরু- 
ষের সহিত মিলিত হইতে, অপর পুরুষদের সহিত একত্র 
ভোঞন করিতে ও কোন প্রকাশ্ত সম্মিলনীতে যোগদান 
করিতে পাইত না । পারসী পরিবারের কয়েকজন কর্তৃক্ষ 
এই সময় আপন পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে, 
সামাজিকভাবে সম্মিলন, একত্র ভোজন ও স্বাধীন ভাবে 
আলাপের ব্যবস্থ। করেন। ইহার ফলে, স্ত্রীলোকদের 
এ সম্বন্ধে যেটুকু অনধিকার ছিল তাহা ঘুচিয়৷ গেল। 
স্ত্রীপুরুষের সমতার অনুকূলে জর্োন্তের সুস্পষ্ট উপদেশও 
এই সামাজিক পরিবর্তন সাধনের সাহায্য করে। জর্থোস্ত 
একস্থানে বলিয়াছেন__ 


“হে বর ও কগ্য।গণ ! হে স্বামী ও শ্ত্রীগণ! আমি তোমাদিগকে 
বলিতেছি যে তোমর! একমন হুইয়! জীবনবাত্র। নির্বাহ কর; পবিত্র 
চিত্তে তোমাদের ধর্মাকার্ধ্য সকল একত্র সম্পন্ন কর; উভয়ে উভয়ের 
প্রতি সত্য আচরণ কর, ইহাতে তোমর! নিশ্চিত সুখী হইবে।” 


অন্কুমান চারিসহজ্ বৎসর পূর্বে এই বাক্য কথিত 
হইয়াছিল। এই ধর্মপুস্তকের সর্বত্রই উক্ত হইয়াছে যে 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভগ় ক্ষেত্রেই স্ত্রী পুরুষের 
অধিকার সমান। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পি িি৭৭৯৯০৪৭৭১৯১০০ শা 


(বহশতাবী ধরিয়া পারসীরা যদি হিশুও মুসলমান- 
দিগের মধ্যে বাস করিয়াছে তথাপি তাহার! বন্থবিবাহ প্রথা 
কোন দিন গ্রহণ করে নাই। পাঁরসীদের সমাজব্যবার 
সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট আইন না থাকাতে এক সময় প্রশ্ন 
উঠিয়াছিন্ধ যে তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা সকল হিন্দু 
ংরাজি অথবা কোন্‌ আইন অনুসারে নিয়মিত হইবে? শিক্ষা! 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং নৃতন শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনদের 
শাসন শিথিল হওয়ায় কয়েকজন পারসী প্রথম স্ত্রী পরিত্যাগ 
করিয়! দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সমস্ত 
পারসী সমাজ তাহাদের এই দ্বণিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হঈল। তৎক্ষণাৎ একটি সভা আহ্বান করিয়া 
একটি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইল এবং বহুবিবাহ, ইংরাজের 
স্তায়, পারসীর পক্ষেও দণ্ডনীয় এই মর্মে গবর্ণর জেনারলের 
বাবস্থা সভা হষ্ঈটতে একটী আইন পাস করাইয়৷ লওয়া 
»$ইল। এই সভা হিন্দুদিগের অনুকরণে শৈশবে বাগদান 
রীতির বিরুদ্ধেও আপত্তি উত্থাপন করিল। পুরাতন 
রক্ষণশীলদল নানা কারণে এই আন্দোলনের বিরোধী 
₹ইলেন, অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া এই 
প্রশ্ন আপাততঃ অমীমাংসিত রহিয়া গেল, কিন্তু কার্যত 
এই প্রথা শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে আপনিই উত্তরোত্তর বিলুপ্ত 
হইস।র পথে চলিয়াছে। 

পারসীদিগকে লোকে অগ্নিপুজজক বলিয়া থাকে। 
পারসীর। তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলে যে তাহারা অগ্নির পৃজা 
করে না, অগ্নি ও অন্তান্ত প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে তাহার! 
দিব্য শক্তির চিহ্ন বোঁধে সম্মাননা! করে। আমি এই 
অপবাদকে যেমন অমুলক মনে করি এই প্রতিবাদকেও 
সেইরূপ কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি বলিয়া গণ্য করি। 
প্রকৃতিতে যা কিছু ুন্দর, বিম্ময়কর, নির্দোষ ও উপকারী 
পারমীর! ষদ্দিচ তাহাকেই ন্মরণ করে, স্ততি করে, ভালবাসে 
ও পবিত্র বোধ করে, তথাপি কোন একটি অজ্ঞান জড়বস্তবর 
নিকট তাহারা«কখনে| সাহাধ্য বা কল্যাণ প্রার্থনা করে 
না। অতএব তাহাদিগকে পুভ্ভলপুজক বা! জড়োপাঁসক 
বল! যায় না। পক্ষান্তরে পারসী তাহার উপাস্ত দেবতা! 
হোর্মজ্দূ বা পরম আত্মাকে সম্বোধন করিয়। প্রার্থন৷ করিবার 
সময় বিশেষ কোন একটি বস্তুর সন্মুথীন হওয়া অবস্তকর্তবা 


পারসীজাতির ধর্মসমাজ 


১০০ ৯ পি চালিত 


৬৬৭ 
মনে করে না। পার্ী বলির থাকে যে (তাহার হোমচ্র্‌. 
যন্ত, ( হ্োর্মজদের স্তব ) নিঃসক্ষোচে সর্বত্রই সম্পন্ন হইতে 
পারে। পরস্ত জল বা অন্তান্ত ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে 
সম্বোধন করিবার সমগ্ন পারসী কখনে! অগ্নির সম্মুথে 
দণ্ডায়মান হয় না। সে ষখন বিশেষ ভাবে কেবল অগ্নির 
দেবতাকেই সম্বোধন করে তখনই সে অগ্নির দিকে মুখ 
ফিরায়। কিন্তু হোমরজ দূ বা পবমাস্বার উপাসনা করিবার 
সময় পারপী কোনো চিত্বুকে স্বীকার করে না এবং কোন 
কিছুব দিকে মুখও ফিরায় না। সমুষ্র, সুর্য প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক মহীয়ান বস্তু সকলের মধ্যে একমাত্র অগ্রিকেই 
মন্দিরের সীমার মধ্যে আনয়ন করা সম্ভব ভয় বলিয়া 
পারসীদের উপাসনামন্দিরগুলিতে স্বভাবত কেবলমাত্র 
অগ্নিরই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই জন্তই পারমী- 
দিগকে অগ্নিপূজক বলিয়া লোকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়! 
থাকে। 

ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে “যিনি ঈশ্বরকে তাহার 
কর্মের মধ্য দিয়! জানেন তিনিই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন।” 
ঈশ্বরের প্রতিমুণ্তি জ্ঞানে কোন বিশেষ বস্তুর দিকে পারসীকে 
মুখ ফিরাইতে হইবে এরূপ অনুশাসন কোন পারসীশাস্ত্রে 
আমি দেখিয়াছি বলিয়া অমার মনে হয় না। তবে প্ররুতি 
হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হইবার উপদেশ শান্ত্রবাক্য 
সকলে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীদের ধর্শাগ্রস্থসকলের 
মধ্যে, শয়তানের তুষ্টিসাধনার্থে কোন প্রকারের পুজা বা 
অনুষ্ঠানের বিধান কোনথানে নাই। পাপের ধ্বংস ও 
মঙ্গলসাধনার উদ্দেশে সংগ্রাম করিবার কথা হাতে বিশেষ 
ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । 

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্যন্ত পারসীদের ধর্ম সম্বন্ধীয় মত ও 
বিশ্বাস এইরূপ ছিল। সম্প্রতি শিক্ষিত পারসীর! বিশেষ 
আগ্রহ ও পরিশ্রমের সহিত বিচার পূর্বক “জেন্দাব্হ্ত” 
পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে । প্রহণুমাই সভ1” এইসকল 
শিক্ষিত পারসীদের ছারাই গঠিত। ইহারা প্রাচীন পারসী 
সাহিত্য অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে সভায় 
বক্তৃতা ও পুস্তকাদি প্রকাশের দ্বার! তাহাদের গবেষণার 
ফল সমগ্র পারসীসমাজের গোচর করিতেছেন। এইসকল . 
শিক্ষিতদের এজদণে এটি মত ক্রীগদখপল ০৮5 নু 


৬৬৮ প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৭ 


৬০স্টি পপি সপ সিপিডি পিসিতে পলিপ সরল ৯ শক্তি 


রর বা যাহা প্রামাণিক ব্লিয়৷ পারসীদের ধারণ! ছিল তাহ! 
যথার্থ পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ নচে, এবং এইসকল গ্রন্থের 
শগাথা” অংশটি বাতীত অবশিষ্ট অংশগুলি জর্থোস্ত মথবা 
তাহার সমসাময়িক কোন সহযোগী বা শিষ্যদের 
বাক্যও নছে। ইচাদের ধারণা “জর্থোন্তের” পূর্বে পারসীর! 
প্রায় পৌত্তলিক ছিল। পজর্থোস্ত” আসিয়া ধর্মরাজ্যে 
সম্পূর্ণ বিপ্লব সাধন করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মহান এক ইশ্বুরের 
পৃজাই জর্থোন্ত-প্রচারিত ধর্মের আদি ও অস্ত। ত্াভার 
ঈশ্বর একাকাই সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা । জর্থোস্ত প্রাচীনতর 
দেবদেবীগণের পুজা পরিত্যাগ করেন ও ঈশ্বরকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন “একমাত্র তোমাকেই আমার অন্তশক্ষু 
দেখিতেছে 1৮ 

জর্থোস্তের একেশ্বরবাদ সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট এবং এক ভার্ধা! 
গ্রহণ সম্বন্ধেও তাহার অনুশাসনে কোনো সংশয় নাই। 
বর্তমান শিক্ষিত পারসীর! বলেন তাহাদের অনেকগুলি 
ধর্মশান্্র অপেক্ষারৃত আধুনিককালে পুরোহিতদিগের দ্বারা! 
রচিত। জর্থোস্তের জাবির্ভাবের পৃর্ধে যেসকল ভৌতিক 
শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুজ! প্রচলিত ছিল পরবর্তী 
পুরোহিঙগণ পুনশ্চ তাঠার প্রচলন করেন এবং সেই সঙ্গে 
আপনাদের সুবিধাজনক ও লাভজনক কতকগুলি 
রীতিপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানও তাদের দ্বার প্রবর্তিত হয়। 
দেবতাদের আন্কৃল্য প্রার্থনা করা জর্োস্ত-স্থাপিত ধর্মের 
অঙ্গ নহে । এই সকল শিক্ষিতের বলেন যে আপনাদের 
ধন্মের সনাতন আধ্যাত্মিকতা, সরল ও বিশুদ্ধিতার মধ্যে 
প্রত্যাবর্তন করাই এক্ষণে পারসীদের কর্তব্য। তাহাদের 
মতে, এক ঈশ্বরের পুজা এবং সুচিস্তা, সুবাক্য ও স্ুকার্যের 
অনুষ্ঠান একমাত্র চিরস্তন বিধান, ইহাই জর্থোন্তের বাক্য। 
যে নকল রীতিপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান দেশকালগত রুচি ও 
অবস্থান্ুসারে গ্রহণ করা হয়, সমাঞ্জের কল্যাণার্থে এবং 
আধ্যাত্মিক ও লৌকিক প্রয়োজনান্গপারে সেগুলির পরি- 
বর্ঘন কর! যাইতে পারে। অতএব বর্তমান কালের 
আবশ্তাকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সন্ত 
প্রচলিত ধর্মের অনেক রীতিপদ্ধতি অনুষ্ঠানের সংস্কার- 
, সাধনের জন্য শিক্ষিত পারসীরা এক্ষণে উদ্যোগী হইয়াছেন। 
শ্রীহেমলতা৷ দেবী । 


৮ ০ পিন তত পেশি পাতি 


বাকৃ রাম 


(১) 
নিরস্তর তোমার পর 
সকল ভর 
না দিলে, 
শুধু কি হায় পাৰ তোমায় 
গাথা কথায় 
সাধিলে? 
তোমার দেওয়া সকল দান 7-- 
এই যে দেহ, এই যে প্রাণ, 
এই যে হাসি, এই ষে গান, 
সকল দিয়া 
এমন তুমি, তোমায় কি হে 
পাব, কথায় 
সাধিলে। 


(২) 
চক্ষে যদি প্রেমের নদী 
জন্মাবধি 
ন| বহে, 
তবে কি হায় গুধু কথায় 
ডেকে তোমার 
পণব হে। 
তোমার রূপে জগৎ ঘের, 
জগত মাঝে জীবের ফেরা, 
সাধু এবং পণ্ডিতের 


বলে দেছেন 
ভাব হে, 
এ রূপ প্রাণে রয় কি, যদি 
প্রেমের নদী রি 
না বছে॥ 


শ্রীমমরেন্ত্রনাথ মিঞ্।। 


[ রে ম ভাগ, টা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ভারতীয় ভাক্ষর্য্য 


[ শ্রীযুক্ত আনন্দ কে, কুমারস্বামী কর্তৃক লিখিত একটি 
ইংরাঁজী প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত। ] 


এলাহ[ুবাদ প্রদর্শনীতে ভারতীয় ভাস্কর্ধোর বছুবিধ উৎকৃষ্ট 
নমুনা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু সাময়িক প্রদর্শনীতে 
কোনে! জিনিষেরই সর্বোৎকৃষ্ট বা বুসংখ্যক নমুনা একত্র 
করা সম্ভব হয় না; কারণ ঝড় মৃত্তিগুলি নড়াইয়া আনা 
দুষ্কর এবং ছোটখাটো মুত্তিগুলি প্রায়ই কোনো! না কোনো 





১ম চিত্র_-বরাহ অনতার। 


পুরাশিক্পশালার মধ্যে সংরক্ষিত থাকে । এই সকল 
অন্ুবিধা সত্বেও এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে সংগুহীত ভাক্বর্ষ্য 
মুত্তিগুলির নমুনা! হইতেও ভারতের বিশেষত্ব ও শ্রশ্থর্ধা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাঁভ করা যাইতে পারে। 

ধ্রসকল নমুনার মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় 
কালেরুই গঠিত মৃত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন নমুনার 
মধ্যে ছুটি তিনটি খুব চমৎকার শিল্পকুশলতার নমুন! | 

ইহাদের মধ্যে একটি বরাহ অবতার (১ম চিত্র)। 
ইহা ঝাঁসি হইতে সংগৃহীত। ইহ।র গঠননৈপুণ্য দর্শকের 
মনের উপর একটি সন্ত্রমন্চক স্থায়ী ছাপ বসাইয় দেয়। 


"৬৬৯ 


বরাহগান্রে উৎকীর্ণ কু কষুত্র মন্তিগুলি উহার সৌনর্যাহানি 
না করিয়া বরং উঠার জমকালো! ভাবকে অধিকতর বঞ্চিত 
করিয়াছে। বরাঠের দাদপীঠ হইতে মগ্তকচূড়া পর্যান্ত 
উচ্চতা তিন ফুট পাচ ইঞ্চি। বরাঠের তলদেশে নাগিনী 
ও সম্মুখে গদাধারিণী পক্ষী মৃষ্তি রহিয়াছে । 

দ্বিতীয় সুন্দর মুন্তি মনলোকিতেশ্বরের ( ২য় চিত্র )। 
ই»1 তাত নিন্মিত। ইহার শ্রীমণ্ডত দেহসৌষ্ঠৰ ও ভাব- 
ব্যঞ্রক অঙ্গভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগা । এই মূর্তি ভারতের 
প্রান্তরাঙ্ নেপালে গঠিত হইয়। থাক। সম্ভব) ইহার 
এ রচনারীতিতে অজস্তা 
। চিত্রাবলীর সুন্দর 
রীতির সাদৃম্ত পরি- 
লক্ষিত হয়। 

তৃতীয় স্থন্দর 
মু্তিও  নেপালেরই 
কারুশিল্পের চমৎকার 
নমুন!। ইঠ1 পিততল- 
নিশ্মিত তারা ৃত্তি 
(৩ম চিত্র )। এই 
মত্তিটি কাশিমবাজারের 
নদান্ত ও নিগ্যোৎসাহী 
মহারাজা শ্রীযুক্ত 
মণীন্দরচন্ত্র নন্দী 
বাহাতুর বঙ্গীয় 
সাহিতাপরিষং- সংশ্লিষ্ট 
মিউজিয়ম রমেশভবনের জন্য ক্রয় করিয়াছেন) তীহার 
অনুগ্রাত উহা বাঙাণীর সাধারণ সম্পত্তি 
হইল। মভাবাজা এই উদ্দেশ্তে আরও অনেক চিত্র ও ৃত্তি 
ক্রর করিয়াছেন। তারা মৃত্তির অঙ্গপরিপাট্য, সুসমঞ্জস 
গঠন, শান্ত মহিমান্বিত মুখভাব, সরল স্ুসমাহিত বসিবার 
ভঙ্গি মুষ্তিটিকে অনবগ্থ করিয়াছে। ইহার হাতপায়ের 
গড়ন ( ৪র্থ চিত্র ) চমৎকার সুসঙ্গত ও সুন্দর । 

এই কয়েকটি প্রাচীন নমুনার পরিচয় দিয়া এখন দেখা 
যাক ভারতে আধুনিক কালে ভান্কর্যের অবস্থা কিরূপ। 
ভারতের আট সন্ধে রুচিবিকৃতি ও আর্টের প্রতি ও্দাসীন্ত 


এধন 


৬৭০. 





২য় চিত্র-_ অবলোকিতেশ্বর | 
প্রভৃতি সর্বনাশী কারণ সত্বেও এখনে! সেই প্রাচীন 
মনোরঞ্জিনী বিগ্তার জীবনীশক্তির প্রাচুধ্য ও স্থায়িত্ব এত 
কাল পরেও আমাদিগকে চমত্রুত করে। 
এইসকল নবীন ভাস্কর্যের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট 
সেগুলি জয়পুরের ভাস্করদিগের কুলক্রমাগত বিষ্ঠার পরিচয়। 
এ সকল ভাসঙ্করের মধ্যে মালিরাম (৫ম চিত্র) অন্ততম। 


ইনি যদিও স্বচ্ছন্দ নিজের জীবিকা অর্জন করিতে 
পারেন তথাপি আর্িষ্ট মান্রকেই জীনিকার জন্ত জন- 
সাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হয়; অথচ আমাদের 


প্রবাসী চৈ, ১৩১৭ 


শিশির শীত ৭০০৭ পতিতা সিসি? লাস 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


৭ আসিল তি 


দেশের জনসাধারণের কচি আর্টের অনুকুল নয়। ইহার 
ফলে মালিরামকে অনেক নিকষ্ট আর্টহীন মূর্তি গঠন' 
করিতে হয় এবং তাহাতে তাহার কলাকুশলত! ক্ষতিগ্রন্তই 
হইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও বিচার করিতে হইলে 
তার শ্রেষ্ঠ রচনার দ্বারাই বিচার করা উচিত। মার্িরামের 
শ্রেষ্ঠ রচনা! অতি উচু দরের। নমুনা স্বরূপ এখানে 
তিন চারটি মালিরামের রচনার প্রতিবূপ প্রকাশিত 
হইল। 





৩য় চিত্র-_তারা। 


* চিত্রে একটি রাঙপুত মহিলার মুস্তি একখানি 
পাথরের টালির গায়ে অল্প খুঁদিয়৷ উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা 
একটি প্রাচীন চিত্রের আদর্শে রচিত। সে চিজ্রধানির 
প্রতিলিপি আমার 17701277 1)78,1165 নামক পুস্তকে 
মুদ্রিত হইয়াছে। এই উৎকীর্ণ শিলাফলকের মুর্তিখানিতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ভারতীয় ভাক্ষর্য্য ৬৭১ 


শিপ িপিপণিপী লরি, 





১০ লিসা ০০৭৯০০৭৯০লা কিপার সা 
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৫ম চিত্র--মালি রাম। 


আসল “চত্রকরের তুলিকার উদ্দেস্ঠ, কমনীর 51, সৌন্দরধ্য 
ঙ রঃ 

প্রভৃতির ভাঁব প্রায় হ্ববহু ফুটিয়া উঠিয্াছে। নিপুণ কলা- 

কুশলতা ও যথার্থ শিল্পজ্ঞান ব্যাতীত এমনতর ানারা মারি 


৬ষ্ট চিত্র-_রাঞ্জপুত মহিল! -মালিরাম কৃত। 

৭ম চিত্র মালিরাম কর্তৃক বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী 
হস্তিগুহার ত্রিমুত্তির নকল। ইহা যদিও আসলের মতন 
স্ন্দর হয় নাই, তথাপি ইহা শিল্পীর নিপুণতায় অনুপ্রাণিত | 

৮ম চিত্রও মালিরাম কৃত, উপবিষ্ট উ্টুমুন্তি। 

মালিরাম শীমোহর, ছ্াচ গ্রভৃতি খোদাই করিতেও 
সিদ্ধহত্ম। তাহাকে দিয়৷ সরকার মুদ্রাদমুহের পরিকল্পনা 
করাইয়। লইলে প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা অনেক সুন্দর মুদ্রা 
হইতে পাবে। 

মালিরাম ও তৎদদূশ কারিকরগণ এখন সাধারণের 
নিকট সঙান্নভূতি ও সাহায্য পাইবার অপেক্ষা! করিতেছে। 





[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


এ পিপাসা 


ভারতের ভবিষ্য আর্টের ইতিহাস 
উজ্জ্বল দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের 
প্রধান কর্তবা ভারতের কারিকর- 
দিগকে ভালো ভালো কাজ দেওয়!। 
এই প্রকার বিদ্যোৎসাহ প্রদান ভারতের 
রাজন্যবর্গের এককালে রীতি ছিল। 
এখন এরূপ ঘটন! বিরল হইয়া আসি- 
য়াছে। হইত! হইতে বুঝা যায় আমাদের 
রাজন্বর্গের রুচি, শিক্ষা্দীক্ষা ও 
সৌন্দর্যবোধ কত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 

ভারতের অপর দুইটি প্রদেশ 
হইতে এইরূপ উচুদরের আধুনিক 
ভাস্কর্য মুত্তির নমুনা আসিয়াছে। 

মান্দ্রাজের মালাইকনন, আচারি 
নিশ্মিত হনুমান মুত্তি (৯ম চিত্র) 
শক্তিমত্তা ও ভারতবর্ষের বিশেষত্বব্ঞ্জক 
অঙ্গসঞ্চালন প্রকাঁশ করিতেছে । 

ব্রহ্মদেশের পেগু ও ডেবিন প্রদেশ 
হইতে কতকগুলি রৌপ্য ও তাঅময় 
মৃন্তি আমিয়াছে;) তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ পরিকল্পনা ও রচনীয়. 
চমৎকার সুন্দর । মঞ্গ সান পে নির্মিত 
কিন্নরমূত্তি (১*ম চিত্র) বরহ্মদেশীয়ভাব, 
সজীবত। ও শ্রীতে পরিমণ্ডিত এবং 
ইহার গঠন ও পরিকল্পনা চমৎকার 
সুন্দর । 

অপর একটি ভাস্কর্য বিভাগের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা আবশ্তক। এগুলি তাত্রফলকে উৎকার্ণ মৃত্তি। শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বন্থ অঙ্কিত মহাদেবের তাও নৃতা প্রভৃতি চিত্রের 
আদর্শে শ্রীযুক্ত হিরণুপ্ন চৌধুরী কর্তৃক উৎকীর্ণ। এই 
সকল চিত্র বনস্ছপরিচিত। সুতরাং ইহার বাহুহ্য উল্লেখ 
নিপ্রয়োজ্গন। 

লক্ষৌনিবাসী ছূর্গাপ্রসাদ জী নিজের মূর্তি প্ররস্তরে 
উৎকীর্ণ করিয়া বাষ্ট নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা! বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ই খুব নিপুণতা ও নিষ্ঠার সহিত 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ভারতীয় ভাক্র্যয ৬প৩ 
খোদিত হইয়াছে। কিন্ত 
্ ইহা ভাবাবেশের অভাবে 
-ও ফটোগ্রাফ নকলের 
মতন হওয়াতে ইহার 
প্রতি সকল শ্রম পড 
হইয়াছে। 
এইরূপ আমাদের 
ভারতের ভাস্কর্যের জীবস্ত 
নমুনা। ইহা হইতে 
স্পষ্টই প্রভীত হয় যে 
ভারতের গ্বাপত্যের মতো 
ভারতের ভাস্কর্যাও জীবিত 
আর্ট) অভাব যা কিছু 
সেই আর্ট বুঝিবার 
লোকের। চাতিদা ন৷ 
থাকিলে শিল্পীর। কিসের 
দ্বারা উদ্ধদ্ধ হুইয়া তাহা- 
দের শ্রেষ্ঠ নিপুণতার ফল 
জোগান দিবে? ভার- 
তের কলালক্ী সুপ্ত 





৭ম চিত্র -ত্রিমুত্তি_মালিরাম কৃতি। 


* : সেবাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত 
আহ্বান করিতেছেন। যে জন- 
সাধারণ আর্টে তুচ্ছতা, অসরলতা 
ও ভাবহীনতা লইয়া সন্তষ্ট 
যাহারা আকারপ্রধান চিত্রই বৈঠক- 
খানার সৌষ্টব মনে করে; যাহা- 
দের কাছে সঙ্গীত শিল্প চিত্র হেলা- 
ফেলার জিনিষ, সাধনার সামগ্রী 
নহে; তাহাদের কাছে কলালক্মীর 
আদর সম্ভব হইবে না। কলাবিৎ 
এমন লোকের কাছে সমাদৃত হয় 

| ' না। এমন তথাকথিত শিক্ষিত 

--- লোকও আছে যাহার! সঙ্গীত ব] 





৮ম চিত্র-উষ্ট-_মালিরাগ ব্চজ 


৬৭৪ 
কর। মনে করে। এই রকম 
অবস্থা যতর্দন না পরিবর্তিত 


হইবে ততদ্দন কোনে। দেশের 
আর্টের যথার্থ উন্নতির আশ| 
নাই । উপকরণ ত আমাদের 
আশে পাশে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
আছে, চাই শুধু সেই অমৃত- 
কুণ্ডের জল যাহার স্পর্শে 
বিক্ষিপ্ত অস্থিকঙ্কাল একত্র হইয়া 
জোড়! লাগিবে এবং চাই সেই 
সোনার কাঠি যাহার স্পর্শে স্বপ্ত 
রাজকন্তা জাগিয়। উঠিবে। 
আমর! ছিন্নমস্তার মতো! নিজেদের 
সৌন্দধ্যলক্ষ্মীর শিরশ্ছেদ করিয়! 
তাহার রুধিরধারা পান *করি- 
তেছি। সে দিন কি ছুর্দিন 
যে দিন আমরা সর্বস্ব থোয়াইয়া 
জানিন আমর! কি অমূল্য নিধি 
হেলায় হারাইয়াছি। লক্ষমীদেবীর 
পূজা ত আমর! ঘরে ঘরে করি 
_কিন্তকৈ সে আমাদের প্রাণ, 
কৈ সে আমাদের দৃষ্টি, যাহাতে 
আমর! লক্ষ্মীকে চিনিয়া লক্ষমীছাড়। 
না হই। শ্রী যে আমাদের 
মন্দিরে দেউলে, ঘাটে পথে, 
মাঠের কৃষাণের কর্মে, মজুরণীর্‌ 
গতিলীলাতে, ধ্বংসানশেষে এখনো আমাদের জগ্ত অপেক্ষা 


করিয়। আছেন। কেবল নাই তিনি এই আমাদের মতন 
শিক্ষিত উন্নতিকামী সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমরা কলা- 


লক্ষ্মীর প্রতি অন্ধ এবং বিশেষ. ভাবে অন্ধ আমাদের 
অন্ধতাঁর প্রতিই । ইহার অর্থ কি এবং ইহার অবসান 
কবে এবং কিন্ূপে কে বলিবে? 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৭ 





[ ১০ম ভাগ, ২য় ধঃ 


এ পশলা এ 


১০ম চিত্র কিন্নর-__মঙ্গ সান পে কৃত। 


মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপঞ্চ 


অশোকের এত বড় সাম্রাজ্য কেমন করিয়! ধ্বংস হুইয়। 
গেল ভিন্সেন্ট স্মিথ তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে 
পারেন নাই। তীহার 72211 171569159৫6 17012তে 
তিনি লিখিয়াছেন যে সর্বপ্রথমে কলিগ এই সাম্রাজ্য হইতে 
্বততর হইয়া যায়, তৎপরে বিদর্ভ, অন্ধ, প্রভৃতি প্রদেশও 





* এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শান্রী-রচিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। 








৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পাস্তা পাপ পাস িতত্ি পাসসমপিপসসিপস্িপ সর সাত 


তাহার অনুসরণ করে। ্বীকেরা পাঞ্জাব অধিকার 
করার পাঞ্জাবও সা্াজ্যচ্যুত হইয়া গেল। এ সমস্তই 
* সত্য হইলেও চিন্তার বিষয় এই যে, অশোকের ন্যায় 
প্রতাপশালী সম্রাটের দৃঢ় প্রতিঠঠিত সাম্রাজা যে তাহার 
মৃত্যুর চষ্লিশ পঞ্চাশ বংসর পরেই শতধ। হইয়া গেল, 
তাহার কারণ কি? 

ইহার কারণের জন্য অধিক দূর অন্বেষণ করিতে হইবে 
না। যদিচ অশোক সকল ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণু ছিলেন ও 
তাহার রাজত্বে সকল ধর্দমমতই বাধাভীন ছিল তথাপি 
ত্বাহার কতকগুলি অনুশাসন হইতে তাহার কিছু অন্যথাও 
দেখা যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে অশোক কেবল 
পাটলিপুত্রের পশ্তবলি বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার রাজ্জের অন্ত অনেক স্থানেও নলির নিষেধব্যঞ্জক 
অনুশাসন পাওয়। যাঁয়। তাহা হইন্তে বুঝিতে পার যে 
তাহার বিশাল সাআজ্যে সর্ধ্বরই বলি পন্ধ হইয়। গিয়াছিল। 
তখনকার ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত বলিপ্রিয় ছিলেন এবং এই 
অনুজ্ঞাটি তীাহাদেরই বিরুদ্ধে প্রচার কর! হইয়াছিল। 
তাহাদের এই চির'প্রচলিত প্রথাটি একজন শুদ্র রাজার 
আজ্ঞায় নন্ধ হইয়া যাওয়াতে ত্রাঙ্গণেবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত 
অসন্তুষ্ট হইয়। উঠিয়াছিল। বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে ধর্ম 
সংক্রান্ত সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণের একাধিপত্য ছিল। কেহ 
যদি সমাজ বা ধর্ম লঙ্ঘন করিত তবে তাহাকে প্রায়শ্চিস্ত 
করিতে হইত এবং ব্রাহ্মণ-ভোঞ্জন করাইলেই তবে তাহার 
অপরাধ মোচন হইত। অশোক ধর্মম-ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর 
সষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণের চিরাগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 
করিয়াহিলেন। ব্রাহ্মণের এই ক্ষমতাহানি শাস্তভাবে 
গ্রহণ করিবার পাত্র ছিল ন1। তাহাদিগের পক্ষে ইহা 
অপেক্ষ। গুরুতর ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে অশোক 
তাহার রাঞ্ত্বে দণডসমতা ও ব্যবহারসমতা প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন--অর্থাৎ দণ্ড ও বিচার সম্বন্ধে উচ্চ নীচ 
বর্ণে কোন, পার্থক্য ছিল না। অশোকের তাত্রলিপি 
বাহার আলোচন! করিয়াছেন, তাহারা কেহই দণ্ডসমতা! 
ও ব্যবহারসমত। এই দুইটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে 
পারেন নাই। ইতিপূর্কে ব্রাহ্মণের অপরাধ যতই গুরুতর 
₹উক তাহাদ্দিগকে কোন শারীরিক শান্তি বা ফীলি দেওয়া 


মৌর্য াআজ্যের লোপ 


সাতাশ লাগা 


এ 


হইত না। তাহাদের ? পক্ষে চ সর্বাপেক্ষা কঠিন । দণ্ড ছিল 
নির্বাসন, ও সর্বাপেক্ষা অপমানকর দণ্ড ছিল শিখাচ্ছেদন ।* 
মামল। মকদ্দমায় তাহাদের অনেক স্থুবিধ। ছিল, তাহাদিগকে 
সাক্ষ্য দিতে হইত না। কোন ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় 
সাক্ষা দিতে আসিতেন তাহ! হইলে বিচারক কেবল তাহার 
উক্তি লিখিয়া রাখ! ছাড়া তাহাকে জের। করিতে পারিতেন 
না। এই অবস্থায় অনার্ধযদিগের সহিত একত্রে কারাবাস 
ইত্যাদি শাস্তি বহন করিবার কল্পনা মাত্র ব্রাহ্মণের 
নিকট নিতান্ত ছুঃসহ মনে হইত। যতর্দিন অশোকের 
দৃঢ় হস্ত রাজদণ্ড বহন করিতেছিল ততদিন ব্রাহ্মণের! 
সমস্ত অপমান নীরবে সহ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার! 
মনে মনে অদস্তষ্ট হইয়া ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণের! 
অশোকের বংশধরগণের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইল। কিন্ত 
তাঙারা নিজেরা যুদ্ধ করিতে পারে না অথচ যে ক্ষত্রিযগণের 
সাহায্য তাহার! আশ। করিতে পারিত তাহারাও নন্দবংশের 
দ্বারার পূর্ক্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে তাহাদের 
একজন উপযুক্ত সহায় জুটিয়! গেল। তিনি মৌর্ধ্যবংশের 
সেনাপতি পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্র কোন্‌ জাতীয় ছিলেন 
তাহা জানা নাই । পারস্তদেশের যেসকল অদম্য যোদ্ধা- 
দিগকে গ্রীকগণ তাড়াইয়। দিয়াছিল তিনি বোধ হয় 
তাহাদেরই মধ্যে কেন হইবেন। তীহার নামের শেষ 
ভাগ হইতেও বুঝা! যায় যে তিনি পারদীক জাতীয়। তিনি 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রাণিত ছিপেন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে অত্যন্ত 
দ্বণ। করিতেন। গ্রীকেরা প্রতিবৎসরেই অল্পে অল্পে মৌর্য 
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছিল। পুষ্যমিত্র 
সর্বপ্রথম তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া তাহার বিজয়ী সেন লইয়! তিনি পাটলিপুত্রে 
ফিরিলেন এবং অশোকের বংশধরের নিকট হইতে উপযুক্ত 
অভার্থনা লাভ করিলেন। সেই উপলক্ষ্যে নগরের বাহিরে 
শিবির স্থাপন করিয়া যখন সৈন্ত পরিদর্শন করা হইতেছিল 
তখন উৎসবের মধ্যে সহসা একটি তীর আসিয়া অশোক- 
বংশধর রাজার ললাটে বিধিল ও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু 
হইল। এইরূপে মৌর্য সাআাের অবসান হইল এবং 
পৃষ্যমিত্র আধিপত্য লা করিলেন। “মালবিকাগ্িমিত্রে” 
দেখা যায় যে তিনি তাহার সৈন্য লইয়! পাঁটলিপুত্রে ছিলেন 


এ নল ফ+াসসিতপর সি তাশিস 


ও তাহার পু জর বিদিশাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন | 
* এই বিপ্লবে আমরা স্পষ্টই ব্রাহ্মণের হস্ত দেখিতে পাই। 
কারণ যে অশোক তীহাঁর সাআাজ্যে বলি নিষেধ করিয়। 
দিয়াছিলেন সেই অশোকের রাজধানী পাটালপুত্রেট 
পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন। হাতেই কি 
ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না? কোন কোন বৌদ্ধ 
গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধনিগীড়ক বলা হইয়াছে । বস্তৃত 
তিনি ব্রাহ্মণের হস্তগত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই 
ব্রাহ্মণগণ মৌর্য সাম্রাজ্যের কর্তা হস্টয়া বসিল। কেবল 
তাহাই নহে তাহাদের প্রভাব বহুদূর পধ্যস্ত ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। তাহার। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বেগ রোধ 
করিল, দেশের সমস্ত বিগ্ভাকে তাহারা গ্রন্থের মধ লিপিবদ্ধ 
করিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধন্মকে এমন একটি গতি দান করিল 
যাহা আজ পরাস্ত নষ্ট হয় নাই । এই পুষ্যমিত্রের যাগধজ্ঞে 
পতঞ্জলি পৌরোিত্য করিত্তেন ও পুষ্যমিত্রেরই 'মন্ুগ্রচাধীনে 
থাকিয়। তিনি বিখ্যাত “মহাভাষা' রচনা! করেন। কান্ব- 
ংশীয় রাঁজগণ মনুসংহিতা সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, ও 
তাহারাই রামায়ণ মহাভারতকে তাহার আধুনিক আকার 
দান করিয়াছেন । ব্রাঙ্গণ রাজবংশ যখন সিংহাসন 
অধিকার করে নাই তখনও ব্রাহ্মণের! মুঙগবংশীয় রাজাদের 
গুরুর পদ অধিকার করিয়া ছিল এবং রাজ্যচালনায় তাহা- 
দের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। যখন তাহার! রাজকীয় অধিকার 
হারাইয়া ফেলিল তখনও বহু দিন ধরিয়া তাহারা সমাঞ্জের 
প্রধান পদে ছিল ও নিধি ব্যবস্থায় তাহাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ 
পাইত। অশোক ব্রাঙ্গণদিগকে যেসকল অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মন্ুসংহিতায় দেখ! যায় 
যে ব্রাঙ্গণগণ পুনশ্চ সেইসকল অধিকার লাভ করিয়! 
সমাজে আপন শ্রেষ্ঠত। দৃঢ়স্থাপিত করিয়া লইয়াছে। 
একদা অশোক যে ভূদেব আখ্যাধারী ব্রাহ্মণদের 
ভূদেবত্বের অভিমান মিথ্যা বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিলেন 
তাহার! এখন পূর্ববাপেক্ষা উচ্চতর সম্মান লাভ করিল। 
সমাট অশোক জাতিনির্বিশেষে যে বিচারসমতার 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঙার পরিণাম কি হইল তাহ৷ 
আমর! মুচ্ছকটিক নাটক হইতে 'জানিতে পারি। এই 
নাটকের রাজা পালক অশোকের অনুগামী ছিলেন বলিয়া 
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নি হয়। তাহার রাজত্বে ব্রাহ্মণদের বড় ছর্দশা 
দেখা যায়। চারুদত্ত নামক ত্রাঙ্গণ বণিক তাহার 
অনুচরবর্গসহ অত্যন্ত দরিদ্র দশায় পতিত হইয়াছিলেন। 
শর্বিলক নামক আর এক ব্রাঙ্গণ জীবিকাঁর জন্য চৌর্ধ্য- 
রত্ি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। বিচারক ধখন চারু- 
দত্তকে স্ত্ীনত্য। অপরাধে অপরাধী স্থির করিলেন তখনো 
তিনি ত্রাঙ্গণকে প্রাণদণ্ড দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন। 
কিন্ত রাজ! তাহা শুনিলেন না, তাঙ্কাকে জীবিত অবস্থায় 
পুঁতিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিলেন। তাহার আদেশ 
কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই বিপ্লব বাধিল। রাজ 
সিংহাসনচ্যুত হইলেন। চারুদত্ত প্রধান অমাত্যের পদ- 
লাভ করিলেন এবং শর্বিলকও উচ্চ পদে নিযুক্ত হইলেন। 
এই সাহিত্য হইতেই প্রমাণ হয় যে অশোক ব্রাঙ্গণদিগকে 
সর্বসাধারণের সহিত সমক্ষেত্রে আনিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই তাহার সাআঙ্য টিকিতে পারিল না। 
শ্রীঅতসী দেবী । 


পপ পিপাসা 


ভাগ্যচ্ঞ্র 
পঞ্চম ভাগ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সেই দুর্ঘটনার পর হইতে ছুই বৎসর কাঁটিয়াছে তা 
দিনগুল। যে কি কষ্টে গেছে তা ফ্রাঙ্ক আর ইভাই 
জানেন! উভয়কেই সকল দুঃখ নীরবে সহ করিতে 
হইয়াছে__তাহাও আবার পৃথকভাবে__-একা!, একা ! 
কারণ ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন একস্থানে, ইভা আর একস্থানে। 
মধো মধ্যে অল্লক্ষণের জন্য দুইজনের দেখ! হইত-_সে 
কারাগারের অন্ধকার গৃহে ! 

সেইদ্দিনট ফ্রাঙ্ক স্বগ্রাবিষ্টের মতো গিয়া একেবারে 
পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন-_তাহার পর হাঁজত, 
বিচার। বিচারে এ খুনী মামলার বিশেষ কিছু রহস্তভেদ 
করিবার ছিল ন।--একট| ঝগড়ার ফলে যে খুনটা হইয়া 
গেছে তাহা স্পষ্টই বোবা গেল। ফ্র্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় খুন 
করেন নাই ;__তাহ্বার গ্রমাণ ইভার সাক্ষীতেই পাওয়া 
গেল। তিনি বলিলেন, ফ্র্যান্ক প্রথমে নিজে বুঝিতে 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 
পারেন নাই যে বার্টি মরিয়। গেছে, তিনি ভাবিয়াছিলেন 
বোধ হয় অবসন্ন হুইয়া পড়িয়া আছে, তাই তাহাকে 
উঠাইবার জন্য বার বার পদাঘাত পর্যযস্ত করিয়াছেন । 
জনসাধারণ এই বিচার অত্যন্ত আশ্রহের সহিত 
দেখিতেছিল। যখন প্রকাশ পাইল বার্টি নিজের স্বার্থের 
জন ফ্রযাক্কের চিঠি পর্যন্ত চুরি করিয়াছিল তখন সকলেরই 
মনফ্র্যাঙ্কের প্রতি একটা সহানুভৃতিতে ভরিয়া উঠিল। 
আর কোনে! বিশেষ গোলযোগ রহিল না। দেড় মাসের 
মধ্যেই সব নিষ্পত্তি হইয়া গেল ;- ক্্্যাঙ্ক ছুই ণৎসরের জন্য 
কারাদণ্ড পাইলেন! 
এই ছুই বৎসর তাহার দিনের পর দিন যেন একটা! 
বিষাদময় জাগ্রত স্বপ্পেব মতো কাটিয়াছে,-- চোখের 
সামনে কেবলই সেই ভয়ঙ্কর দৃহ্ঠট! _ সেই মৃত্যুবিবর্ণ মুখ, 
সেই রক্তাক্ত দেহ ফুটিয়! ফুটিয়া ঠিয়াছে! কিছুতেই 
তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইতে পারেন নাই পড়িতে 
গেলে পাতাঁৰ উপর তাহার 
পড়িয়াছে; লিখিতে গেলে তাহারই স্বৃতির কথা ছাড়! 


ব্টয়েব ছায়। আসিয়া 
আর কিছুই লিখিবার খুঁজিয়া পান নাই; চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিলে তাঁহারই কথ! কেবল মনে পড়িয়াছে,__ 
রুদ্ধ কারাগার হইতে জানাল! 'দিয়। যখন বাছিবের দিকে 
চাহিয্লাছেন তথনই চোখে পড়িয়াছে সমুদ্রের উপকূলে 
সেই ক্ষুদ্র বাড়িটি যেখানে তাহারই সহিত তিনি একত্রে 
শুইতেন, বসিতেন, খাইতেন, 'এবং যেখানে তিনি 
তাহাকেই হত্য! করিয়াছেন! কী ভরঙ্কব | 

ইভা স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই-__-এ সময়টা 
ফ্র্যাঙ্কের কাছাকাছি থাকিবার জন্ত পিতাকে অনেক 
অনুনয় করিয়াছেন, পিতাও ইভার স্বাস্থ্যের ভয়ে তাহাতে 
অসনম্মতি প্রকাশ করেন নাই । ইভাঁর যে অমন স্বাভাবিক 
স্থিরতা তাহাঁও এখন স্নায়বিক উত্তেজনায় একেবারে 
ভাঙিয়৷ পড়িয়াছে__ এখন কেবলই তিনি চোখের সামনে 
নানারূপ ভয়ের দৃশ্য দেখেন__রক্তের দৃশ্য, বজের শব্দ! 
এই কারণে আর্চিবন্ড কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তীাকে 
স্থানান্তরে লইয়! যাইতে সাহস কবেন নাই। 

ইভা ফ্র্যাঙ্কের নিকটেই ছিলেন_-মধ্যে মধ্যে কারাগারে 
গিয়। তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, চেষ্টা করিতেন 
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তাহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে, _আশাম্বিত করিয়া 
তুলিতে ;-_বলিতেন বর্তমানের পীড়নে কাতর হুইয়! পড়িয়ো 
ন1. ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বুক বাধ। কিন্তু কিছুতেই 
তাহার বিমর্ধত। কাটত ন|)__ প্রতিৰারই তিনি কারাগার 
হইতে নিরুৎসাহ হইয় বাড়ি ফিরিয়! আসিতেন। 

ফ্র্যাঙ্ককে আশান্বিত করিতে ন! পারিলেও ইভা নিজে 
কিন্তু কখনো 'আশ! হারান নাই__তিনি যে আশাতেই বাচিয়া 
ছিলেন! তাহার বিশ্বাস ছিল জীবনের এ অন্ধকার বেশি 
দিন নয়__তাহাদের জন্ত আনন্দ, আলোক ভবিষ্যৎ বহন 
করিয়া আনিতেছে। তাহার মন বলিত প্রতীক্ষা! কর 
তাহারই আশায়, চাহিয়া থাক তাহারই অপেক্ষায়__ 
আমিতেছে নবীন জীবন ! 

নবীন জীবন! সে কী সুখেব! ত্াার সমগ্ত হৃদয় 
নাচিয়া উঠিত সেই আনন্দের শবে, সেই জানন্দের 
তালে! 

কিন্তু কেমন করিয়া তাঠার গ্্য়ে এমন আশার বাণী 
ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে? তাগার জীবনের যে দারুণ 
অভিজ্ঞতা তাহ] তো! নৈরাশ্তাকেই বাড়াইয্া তোলে-__তবে 
কেন এ আশা? না! না! সে কথা ভাবিয়া কাজ নাই। 
ভবিষ্যৎ আমার উজ্জ্বল, স্থুন্দর নিশ্চয় ;_-সে মলিন হইবার 
নয়! এমন কি *তীহার চোখের সামনে যখন সব 
নানারূপ বিভীষিকা খেলিয়া বেড়াইয়। তাহাকে অভিভূত 
করিয়। ফেলিত, তখনও তিনি নিরাশ হইতেন না-_ 
অনাগত স্থের আশায় সমস্ত ভয় এবং ছুর্ভাবনাকে 
ঠেলিয়া রাঁখিতেন। কল্পনায় স্থখের চিত্র আকিতে আকিতে 
সময় সময় তাহার মুখে আনন্দের রেখা ও ফুটিয়! উঠভিত ;-_ 
যখন তিনি প্রতিদিন সন্ধযাকালে হাতে একখানি ক্যালেগ্ডার 
লইয়া সেইদিনকার তারিখটা পেন্সিল দিয়া সজোরে 
কাটিয়া দিতেন তখন সেই নখের ভবিষ্যৎ ক্রমেই দূর 
হ্টতে নিকটে আসিতেছে ভাবিয়া তাহার চিত্ত আশায় 
আনন্দে পরিপূর্ণ হয়া উঠিত। কখনো কখনো তারিখ- 
গুলা তিনি জমাইয়া রাখিতেন_-তারপর এক সময় ছয় 
সাত দিনের তারিখ একেবারে টাচিয়া ফেলিতেন-_যেন 
ছুঃখের সময়টা পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুত অগ্রলর হইজেছেন 
স্থথস্বগ্রময় ভবিষ্যতের দিকে ! সে কী আনন্দ! 


৬৭৮., 
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তীয় মি 


এতদিন পরে সত্যই একটার পর একট! করিয়া সে 
ভয়ঙ্কর দিনগুলা অতীতের গর্ভে চলিয়া গেছে। তাহারা 
আর ফিরিবে না__যেখানে গেছে সেইখানেই চিরদিনের মতো| 
বিভীষিকাপুর্ণ তাহাদের সমস্ত অস্তিত্ব লইয়া থাকিয়া যাইবে 
আর তাহাদের স্বৃতি ফিরিয়৷ আসিয়া! মনকে উৎপীড়িত 
করিবে না__ এইট কথা ভাবিয়া! ইভা 'এখন অনেকটা শান্ত 
হইয়াছেন-_তাভার স্নায়বিক উত্তেজনা কমিয়। গেছে__ 
ভবিষ্যতের স্থখের জন্য তাহার যে একটা সহ্য অধীরত৷ 
ছিল তাহাঁও এখন আর তত 'প্রবল নাই__কারণ তিনি 
ফ্র্যাঙ্ককে লাভ করিয়! স্থথী হইতে চলিয়াছেন। 

ইভা ও তাহার পিতা এখন লগুনে ; অত্যন্ত নির্জন 
ভাবে বাস করিতেছেন। ইভা এখন স্তখী বটে কিন্ত 
তবুও এই বর্তমানের স্থক্ অতিক্রম করিয়া তাহার 
'মনে অতীতের সে নিদারুণ স্মৃতি এখনও জাগিয়া 
উঠিতেছে-_সে স্থৃতি যেন কিছুতেই নিঞ্জেকে লুপ্ত হইতে 
দিবে না! ফ্র্যাঙ্কও লণ্ডনে আসিয়াছেন--সামান্ত একটা 
চাকরী গ্রহণ করিয়া দিন গুজরাঁন করিতেছেন। ক্রমে 
ক্রমে তাভার উন্নতি হইবে__তীভার উপযুক্ত 'একট! চাকরী 
মিলিবার শীঘ্রই সম্ভাবন]। 

'্মার্চিব্ড এখন আরে বুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন-_বাতে 
পঙ্গু! কিন্ত এখনও তীহার সে ইতিাসচর্চ ত্যাগ করেন 
নাই --সমস্ত দিন ধরিয়! বসিয়। এখনও তিনি বইয়ের পাতা 
উপ্টাইয়া যান। ইভা ফ্রাযাঙ্ককে বিবাহ করিতে চাহেন 
গুনিয়। তিনি মধ্যে মধ্যে মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন 
বটে, কিন্তু কোনো বাধা দেন না। এখন যেন আর 
তাহার কোনে! কিছুতেই আপত্তি নাই--সংসারের প্রতি 
যেন নির্পিগ্তভাব ? যাহা হয় হউক, এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে 
যেন ইতিহাস-আলোচনায় কেহ না বাধা দেয়, ব্যদ্‌ তাহ 
হলেই হইল! তিনি বলিতেন__“বাপু ! আমি বুড়া 
হইয়াছি--অতশত বুঝি না--ছেলেমেয়ের৷ যাহা ভালো 
বোঝে করুক 1” আর্চিবন্ড যদিও বাহিরে এইরূপ নির্লিপ্ত 
ভাব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু অন্তরে, ইনার সহিত ফ্র্যান্কের 
বিবাহের কথ শুনিয়া, খুসী ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন 
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জা ফ যত চ অপরাধই করিয়া থাকুন, আসলে তিনি লোক 
খারাপ নহেন--ইভ| তাহার হাতে পড়িলে স্থুখী হইবে)" 
আদর যত্ব পাইবে আর এ বৃদ্ধ বয়সে তাহারে! দিন রাত 
কাছে কাছে থাকিবার মতে! একটি লোক জুটিবে__ 
একটি ক্ষুদ্র সঙ্গী! ্‌ 

সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কের সহিত ইভার বড দেখা 
গুন! হইত না কারণ ফ্র্যাঙ্ক কাজে ব্যস্ত থাকিতেন কিন্ত 
রবিবার তাহাদের সাক্ষাৎ হইতই। ইভা সমস্ত সপ্তাহটা 
ধরিয়া মনে মনে কেবল এই রবিবারটাই আলোচন! 
করিতেন -ফ্র্যাঙ্ক কথন আমিয়াছেন, কথন কোন কথাটি 
বলিয়াছেন, কেমন করিয়! কখন ত্াঙ্ঠার পানে চাহিয়াছেন 
সমস্ত সপ্তাহ ধায়! কেবল মনে মনে তাহাই তোলাপাড়! 
করিতেন, এই একদিনের আনন্দকে তিনি সপ্তাহের মধো 
বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়! তাহাকে অন্তবের সহিত উপভোগ 
করিতেন। ফ্র্যাঙ্কের উপর তাহার ভালোবাসা এখন যেমন 
শত মুখে উৎসারিত হইয়। উঠিতেছে তেমন আর কখন! 
হয় নাই_-মাহা তিনি বড় ছুঃখী- তাহার সমস্ত ছঃথকে 
ভালোবাসার দ্বার1, সান্তনা দ্বার! দুরীভূত করিবার জন্য 
তাহার প্রাণট| ব্যাকুল হইয়া কীদিয়া উঠিত! ফ্র্যান্ককে 
তিনি প্রথম ভালোবাসেন তীহার নণিষ্ঠ দেহের সঙ্গে 
তীহার অন্তরের যে নমনীয়তা ও ছুব্বলতার বৈষম্য তাহাতে 
মুগ্ধ হইয়।। এখন এ বৈষমা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়! উঠিয়াছে_ 
তাহ! তীগ্ার বড় ভালে লাগে। এখন তিনি দেখেন 
এত বড় একট! জোয়ান পুরুষ অতীতের একটা স্থৃতির 
পীড়নে কী মন্খাস্তক কাতর ! হৃদয়ের এ বল তাহার নাই 
যে এ কাতরতার উর্ধে উঠিয়। আবার তিনি নুতন করিয়া! 
জীবন আরম্ভ করেন! ফ্র্যাঙ্কের এই শক্তির অভাব 
ইন্ভাকে ভবিষ্যতের স্ুুখকল্পনার হতাশ করিতে পারিত 
না__বরঞ্চ এ দুর্বলতার জন্য তিনি ফ্রান্ককে বেশি কবিয়া! 
ভালোবাসিতেন এবং তাহা! লইয়! তিনি নানারূপ ন্ুখস্বপ্ন 
দেখিতেন। 

ইভা স্ত্রীলোক হইলেও জোর করিয়া অতীতকে 
ভুলিতে পরিয়াছিলেন_-ভবিষ্যতের দিকে তিনি সাহসের 
সহিত অগ্রদর হইতেছিলেন এবং অসীম ধৈর্যের 
দ্বারা ও আসন্তরিক বিশ্বাসের দ্বার! স্থখকে তিনি করায়ত্ত 
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৯১০ তি সি পাপতাত! 


হইতে বাধা | িভেছিলেন নিরাশ হইবার কারণ কি? 
' অতীতের সমস্ত ছুঃখকে কি তাহার অতিক্রম করিয়! 
আদেন নাই? ফ্র্যাঙ্ক যে পাপ করিয়াছেন এতদিনের 
মর্দাস্তিক অন্ুশোচনায় কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? 
তবে তুয় কিসের? এখন যেফ্র্যাঞ্কেব অবসাদটুকু আছে 
সে কিছু নয়__নিশ্চয় তাহ শীঘ্র কাটিয়া যাইবে ;_ ফ্র্যাঙ্কের 
হৃদয়ের সকল গ্রানি নিশ্চয় তিনি দূর করিয় দিতে পারি- 
বেন--সে বিশেষ কিছু নয়। 

এই বলিয়া ইভা নিঙ্গেকে সাস্তৃন৷ 
দিয়াছেন, আশ! দিয়াছেন_-প্রথমে মনকে স্বীকার 
করিতে দিতেন না যেফ্র্যাঙ্কের চিত্ত দিনের পর দিন ক্রমে 
শোচনীয় তয়! উঠিতেছে__ক্রমে্ঈ তিনি বেদনার গুরুভারে 
অবদাদের অতলে ডুপিয়া যাইতেছেন) কিন্তু অবশেষে 
একদিন আর পারিলেন না__আর নিজেকে অন্ধ করিয়! 
রাখিতে পারিলেন না। তাহার চক্ষু ত্রাাকে জোর 
করিয়। দেখাইয়া দিল যে যখন তিনি আশার উৎসাহে কথ৷ 
কহেন তখন ফ্রাযাঙ্কের জদয় হইতে তাহার সমর্থনের জন্য কোন 
বাণা উঠে না, তিনি চুপ করিয়া থাকেন) শুধু নীরবে শুনিয়া 
যান তীঠার মাশার কথা-__মরীচিকার স্বপ্ন! আর মধ্যে 
মধ্যে চক্ষু মুদিয়া অতি সন্তর্পণে রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করেন। 
ইভা! তবে কোন সাহদে কেমন করিয়া আর মনকে বুঝাই- 
বেন! তিনি দেখিতেন তাহার আশার বাণী ফ্র্যাঙ্কের হৃদয় 
হইতে কেবলষ্ট ' নৈরাশ্রের প্রতিধ্বনি লইয়৷ ফিরিয়া 
আমিতেছে! 

যখন এ কথা আর মনের কাছে কিছুতেই গোপন 
রাখিতে পারিলেন না, যখন তীহাকে স্বীকার করিতেই হইল 
যে ফ্র্যাঙ্ক কিছুতেই আশাম্বিত হইতেছেন ন! তখন একদিন 
দেখেন তাহার নিজেরও হৃদয় ভাঙিয়া গেছে-_সেখানে 
আর উৎসাহ নাই, আশা নাই। এতদিন যে আশার 
মোহে স্থখের কল্পনা করিতেছিলেন তাহ! মিথ্যা, স্বপ্ন! 
তবে তিন কি করিবেন ? তাহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্তের 
একটা তীব্র যাতনা উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া 


বহুদিন ধরিয়া 


তুলিতে লাগিল--তিনি মাটিতে লুটাইয়! পড়িয়৷ কীদিতে - 


লাগিলেন। (ক্রমশঃ) 


শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ, 
(0৩ 1 0152611016র নব প্রকাশিত ফরাসী গ্রস্থ* হইতে) 


ভৌগোলিক ভূমিকা । 


রুসিয়াকে বাদ দিয়! যুরোপ যত বড়, ভারতবর্ষ সেই 
ফুরোপেব মত বড়; সমুদ্র ও হিমালয়-গিরিমালার দ্বারা 
ভারতবর্ষ এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন । এই গিরিমাল| নীচে 
নামিয়া আসিয়াছে £ পুর্ব দিকে, ব্রঙ্গপুত্রের উপতাকা, 
তির্বৎ ও ভারতের মধো একট| যাতায়াতের পথ খুলিয়া! 
দিয়াছে; ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ, হিন্দ-চীনের সহিত ভারতকে 
যুক্ত করিয়াছে; পশ্চিম দিকে, হিমাচল আবার 
উত্তরাভিমুখে সমুখিত হইয়াছে ; হিমালয়ের যে সকল 
শাথাগিরি হিমালয়কে সমুদ্রের সহিত মিলিত করিয়াছে, 
সেই সব গিরিমালার উপর দিয়া কতকগুলি গিরি-পথ 
গিয়াছে, সেই পথ দিয়া বেলুচিস্থান ও আফ্গানিস্থানে প্রবেশ 
করা যায়। 

গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত, সাগর-ধৌত, উচ্চ পর্বতসমূহের 
দ্বারা শ্াত-বাযু হইতে সুরক্ষিত এই ভারতবর্ষ; ইহার 
বায়ু উ্ণ হইলেও এই উষ্ণত1 অসহ্য নতে। ইহার জীবজ্ত, 
গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ এশিয়াথণ্ডেরই মত। ইচার উদ্ভিজ্জ, ব্রিবিধ £ 
উত্তর পশ্চিম ভাগেধ_ পশ্চিম এশিয়ার স্ঠায় উদ্ভিজ্জের 
দারিদ্র্যাদশা) পূর্বভাগে»-ইভার উত্তিজ্জ মালাই-দেশের 
উদ্তিজের ন্যায়; দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে, এশিয়া ও আফ্রিকার 
বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। হিমালয়ই একট! অঞ্চল 
বিশেষ ;--এই অঞ্চলের যে অংশ নাতিউচ্চ তাহ! চীন 
পর্যন্ত প্রসারিত; যে অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর তাহ 
সাইবিরিয়ার সংলগ্র। 

এই গোড়ার কথাগুলি হইতে, কতকগুলি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়! যায়। 

ভূমির উর্বরতা, শীতোষ্চতার মৃছ্তা, ভারতকে 
নিকষ্ট জাতিদিগের বাসোপযোগী করিয়৷ তুলিয়াছে; 
সামুদ্রিক অঞ্চলাতিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া, রি সকল 


রগ এই গরচ্থের স্থানে স্থানে ভূল-নিদধান্ত থাকলেও, 
আলোচনাগুলি কৌতুহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ; লিখিবার প্রণালীটিও 
স্দর। অনুবাদক। 


৬৮০. 


জাতি বছশতাবি ধর আপনািগের অন্তিত্ব বজায় 


রাখিবে। 

'বরহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়, অথবা পঞ্জাবের গিরি-পথ 
দিয়, মধ্য-এশিয়ার লোকের! ভারতকে আক্রমণ করিবে, 
তাহার ফলে, ভারতে নানা ছাচের জাতি পরিলক্ষিত 
হইবে। 

পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সব্বেও, সাগর ও গিরিমালার দ্বারা 
অবরুদ্ধ হওয়ায়, এশিয়ার সহিত ভারতের নিত্যনিয়মিত 
গতিবিধি থাকিবে না। 

ভারতের গ্রীম্ম-প্রধান-দেশ-স্থলভ আবৃ্-হ?ওয়! একটি 
উদীয়মান জনসমাঞ্জের সহায়ত করিবে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
উন্নত সমাজকে হীনবীর্ধ্য করিয়৷ ফেলিবে। 

ভারতের খনি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, বছুমুল্য রদ্ধাদি 
উদ্ধার কর! সহজসাধ্য বলিয়া, ভারত, বহুকাল পর্য্যন্ত 
সমৃদ্ধ বিয়া, ধার পর নাই খাতি লাভ করিবে। লৌহ ও 
কয়লা তেমন বেশী না থাকায়, ভারত শ্রমশিরের জন্য 
সহঞ্জে প্রাধান্ত লাভ করিতে পারিবে না। 

বহির্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, ভারত একটি 
অ-পূর্বব সভ্যত| গড়িয়া তুলিবে, কিন্ত বিদেশীয়দিগের 
আক্রমণ ফলে, এই সভ্যতা প্রভূত পরিমাণে রূপান্তরিত 
হইবে। অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া ও বিচিত্র জাতির দ্বারা 
অধ্যুষিত বলিয়া, ভারতের রা্ট্রিক ও সামাজিক প্রক্য 
সহজসাধ্য হইবে না। 

৯ 

ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান আলোচনা করিয়া 
দেখিলে, উপরে যে কথা বলিলাম, তাহ! দৃঢ়ীভূত হইবে। 
ভারতের অন্তর্বন্তী বর্ষ বা মহাদেশ ও ভারতের গ্রায়দ্বীপ__ 
এই ছুই অংশকে পৃথক্‌ করিয়৷ দেখা আবশ্তাক। 

ভারতের বর্ষস্থান বা মহাদেশ, তিন বৃহৎ অংশে বিভক্ত ঃ 
সিদ্ধুনদ-প্রদেশ, গাঙ্গেয প্রদেশ ও রাঞজপুতানা,__সেই মরু- 
প্রদ্দেশ যাহা এঁ ছুই নদীধৌত প্রদেশের মধ্যে প্রসারিত। 

১৪ ক তী 
সিদ্ধুনদের প্রদেশটি আফ্গানিস্থান ও বেলুচিস্থান হইতে 
পর্ধ্বতের দ্বার] পৃথকরৃত, এবং হিন্দুস্থান, রাজপুতানায় 
মরুভূমির দ্বার পৃথকৃক্ৃত হইয়াছে । অতএব সিন্ধুনদের 


প্রবাী-__চৈত্র, ১৩১৭ 


[ ১০ ভাগ, ২য় খণ্ড 
প্রদেশটি একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। কিন্তু পশ্চিমদ্দিকে 
গিরিপথসমূহ ও উত্তরদিকে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র থাকায় এই 
নদী-প্রদেশটি মধ্য-এশিয়! ও হিন্দুস্থান এই ছুই দেশের 
মাঝামাঝি একটা সংক্রমণ-ভূমি বা সেতুপথরূপে পরিণত 
হইবে । এই উপত্যকা -প্রদেশের সভ্যতা কিরূপ ভইবে-_ 
যদি জানিতে চাই তাহ! হইলে দেখিব, উত্তরভাগে ও 
ব-দ্বীপটিতে, তত্রস্থ মৃত্তিকার উর্বরতা, কৃষির অনুকূল 
হইবে, এবং নদী-ধোঁত প্রদেশটি সমুদ্রে গিয়া শেষ হওয়ায়, 
এ প্রদ্দেশটিতে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে । আক্রমণের 
পথ মুক্ত থাকায়, পঞ্জাবের লোক মিশ্রজাতীয় হইবে। 
আক্রমণের নিত্য মাশঙ্কা থাকায়, উহ্ভার অধিবাসীর! 
যদ্ধপ্রিয় হইবে। এবং এ প্রদেশের যেরূপ জলবায়ু, 
সেই জলবাষুর প্রভাবে ওখানকার লোকদিগের রীতিনীতি 
মধ্য-এশিয়ার রীতিনীতির মত” হইবে। গ্রীষ্ম প্রধান 
ভারতবর্ষের রীতিনীতির মত” আদৌ হইবে না। 
সং সং চা 

রাজপুতানার উত্তরে, পঞ্জাবের পলি-মাটার ক্ষেজ্রভূমি, 
যমুনা-ধৌত প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই 
যমুনা গঙ্গানদীর একটি প্রধান শাখা। 

গাঙ্গের প্রদেশটি তিনভাগে বিভক্ত £ যমুনা প্রদেশ এবং 
গাঙ্গেয় প্রদেশের মাঝামাঝি স্থান_-এই দুইটি লইয়! 
খাস-হিন্দুস্থান। এই উর্বর ভূখণ্ডকে হিমালয়__ উত্তরের 
শীত-বাযু হইতে, এবং বিন্ধ/গিরিমাল!__দক্ষিণের শুষ্ক 
বায়ু হইতে রক্ষা করিয়াছে । এখানকার শীতকালটি বেশ 
সথখদ 7 বসস্তকালে প্রথর উত্তাপ; নিদাঘের সঙ্গে সঙ্গে 
মৌসম বাষু মাসিয়া' উপস্থিত হয়; অবিরাম বৃষ্টি হয়; 
নদনদী, জলে উদ্বেলিত হইয়া! উঠে। শরৎকাল, শুধত। 
ও উত্তাপ আনয়ন করে; ভিজা মাটি হইতে বাম্পাদি 
উথিত হইয়! জর-রোগ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করে। এখানকার 
জীবজন্ত ও তরুলতাদি মালাই দেশের ন্যায়। 

এই উ্ধ্বর দেশে কিন্তু দৌর্বল্যজনক জলবাসুর মধ্যে 
অবস্থিত লোকের! সভ্যভব্য হইবে, কৃষিরত হইবে, কল্পনা- 
প্রবণ হইবে, সংসারকে ছুঃখময় বলিয়া অনুভব করিবে, 
কোন দারুণ উৎকট চেষ্টা অথবা দীর্ঘকালস্থারী চেষ্টা হইতে 
বিরত থাকিবে। 


উঠল ক পা 


তারপর, গা ও রা সাধারণ ব- কিডিতি 
দেশ; তাগার সহিত মহানদীর ব-্বাপ উড়িয্যাকে যুড়িয়া 
দেওয়া যাইতে পারে । এই ছুই নদীকর্তক কর্দম আনীত 
হওয়ায়, এই প্রদেশের ভূমি যার-পর-নাই উর্ধরা হইয়াছে। 
্রীক্মদেশস্থবলভ অরণ্য £_কটবৃক্ষ যাহার শাখা হইতে 
শিকড় নামে, বাশগাছ, ঝাল মস্লার গাছ, বিবিধ লতা । 
বানর, টিয়া, ব্যান, অজাগর সপ, গণ্ডার, হাতী। 
পর-পর বিদেশায় শত্রর আক্রমণে পরাভূত হইয়া কতকগুলি 
জাতি এই বাঙ্গালায় আসিয়া আশ্রয় লইবে, সমুদ্র তাহাদের 
পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবে, অরণ্য তাহাদিগকে আশ্রয় 
দিবে। আবার বিজয়ীদিগেরও যোস্ধস্থলভ গুণগুলি 
শীত্ব নষ্ট হইবে, কেবলমাত্র বেহ্ারের হীনবীর্ধ্য লোকেরাই 
তাহাদের 'প্রতিবেশা হইবে; তাহাদের পরিশ্রম করিবার 


* আগ্রহও চলিয়া যাইবে ; যে ভূমি অতিমাত্র উর্বরা সেখানে 


কর্ষণ গনানহাক ; এবং জঙ্গল নদীর বন্যা, শঙ্কটাবহ 
সাগর-কুল--এই সমস্ত বাণিজোর বিদ্ধ উৎপাদন 
করিবে। কিন্ত লোকের অলস জীবন, কতকগুলি 


মনোবৃত্তিকে পরিশ্ফুট করিয়া তুলিবে। যথা! £- কল্পনা, 
বাগ্সিত।, স্থৃতি, এরূপ বুদ্ধি যাহার গভীরতা নাই, এবঃ 
পরে কতকগুলি নৈতিক গুণও ক্ষতি পাইবে; যথা 
সৌম্যতা, নমাত! ও চতুরতা । 
২ 
অন্তর্মধ্যবর্তী-ভারতের অন্তর্গত প্রথমে সেই ত্রৈকোণিক 
মালভূমি-_-সেই বিন্ধ)ণাচল £ ইংরাঞ্জের ইহাকে মধ্য ভারত 
বলিয়া অভিহিত করে। এই মালভূমি বন্য জাতিদিগের 
আশ্রয়-স্থল হইবে। ইহার স্বাস্থাকর জলবায়ু, ও জীবিকার 
কঠোরতা নিবন্ধন, বিজয়ী মেষপালক ও যোদ্ধগণ এখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইবে। সামস্ত-তন্ত্র স্থাপনের পক্ষে 
পর্বতাদি বড়ই অনুকূল, তাই আভিজাতবর্গ রাজস্থানের 
বালুকাময় ছোট ছোট পাহাড়ের উপরে আপনাদিগকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবে। 
ঝা ক ০ 
তা ছাড়া, গুজ্রাটও অন্তর্মধ্যবর্তী ভারতের অস্তভূত, 
এই প্রদদেশটি সমুদ্রকূলের মধ্য-মালভূমি ও কাথেওয়ারের 
উপস্বীপ--এই ছুইধের মধো অবস্থিত। এই প্রদেশের 
১৪ 


ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ 


এ 


ভুমি বেশ উ্বরা, সাগর- রা প্রভাবে ইছার আবৃ-ছাওয়া 
নাতিশাতোষ, উপকূলে কতকগুলি ভাল ভাল, 
বন্দর আছে; স্থুতগ্গাং এখানকার লোকেরা রুষক, নাবিক 
ও বণিক ইইবে। 


ভার 


৩ 

ভারতব্ধ একটি ভ্রৈকোণিক উপদ্বীপ, ই দক্ষিণ- 
ভারতে গিয়! শেষ হইয়াছে । এহ দাক্ষণ-ভারত দাক্ষিণাত্য 
বলিয়া অভিহিত হয়া থাকে এই দক্ষিণ-ভারত একটি 
মাপতৃমি, ইহার উত্তরে বন্ধাচল ; উত্তর ও পশ্চিমে ঘাট 
পর্বতশ্রেণী। এহ মালভূমি মত্যন্ত শুফ ও উষ্ণ, কেবল 
যেখান দয়া গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী প্রবাহিত-_সেই 
পূর্ববদদিকভাগে এরূপ নহে ; এখানকার দরিদ্র অধিবাসীরা 
দম্যু কিংবা সৈনিক হইবে। 

গং ঝা সঃ 

ঘাট পর্বত ও সমুদ্র--এই ছুয়ের মধ্যে, দীর্ঘ উপকূলের 
রেখা চলিয়া গিয়াছে। পুর্ব উপকূলটি বেশী বিস্তৃত ও 
বেশী উর্বর1) বিশেষত দক্ষিণ উপকূলটি কৃষক্দিগের 
বাসযোগ্য স্থান) ম্থৃতরাং এই উপকূলে একটি গৌরবোজ্জল 
সভ্যতার উদয় হইবে; কিন্তু এট সভ্যতা, আবত্হাওয়ার 
উপর, ও বাহ্াপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিবে। এখানকার 
আব.-ভাওয়া ও বাহ্প্রকৃতি, নিরক্ষ-অঞ্চলের আবহাওয়া 
ও বাহ্‌ প্রকৃতির ন্যায় । ॥ 

পশ্চিম উপকূলটি অতি সংকীর্ণ। অনেক জায়গার, 
খাড়া-পর্বত সকল সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে এবং এই 
অঞ্চলটি থওড খণ্ড হুইয়| এক একটি স্বতন্ত্র জনপদ হইয়া 
্াড়াইয়াছে। ভাল ভাল বন্দরগুলির মুখ পশ্চিমাভিমুখে $ 
মৌদম-বায়ু নিয়মিত রূপে প্রবাছিত হওয়ায়, বৎসরের 
কিয়দংশ সময়, নৌ-চালনের বেশ ম্থবিধা হয়। ধুস্থতরাং 


পূর্ববর্তী এশিয়া, আফ্রিকা ও যুরোপের জাহাব-দকল 
এই সব বন্দরে আসিয়। উপস্থিত হুইবে। 
গু ঝা * গু * 


বর্ধীর (0০7050021) ভারত, বিন্ধ্যাচলের দ্বার! 
পৃথকৃকৃত হইয়াছে,মৃতরাং উপন্বীীয় (2০001050197) ভারতে 
যে জাতি ও যে সভ্যতার উদয় হইবে তাহা একটু বিশেষ- 
ধরণের । যেমন একদিকে বহির্জগতের সহিত সংন্রব না 


প্রবাসী_ চৈত্র, 


নি 


থাকার হিনুস্থানের উপর বষ্ধিপক্তর আক্রমণের নিত্য আশঙ্কা 


থাকিবে, তেমনি আবার সর্ধ প্রকার আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত 
হওয়ায়, দাক্ষিণাত্য স্বকীয় বন্দরগুলির দ্বার! সামুদ্রিক সভাতা 
লাভ করিবে-__যদিও দাক্ষিণাত্যের আপ-হাওয়া খুব্ট গরম, 
কর্ষণ-যোগ্য ভূমিও খুব সংকীর্ণ। সুতরাং ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য মুখ্য স্থান অধিকার না করিয়! শুধু 
একটা গৌণ স্কান অধিকার করিবে 
৪ সি 

ভারতের ভৌগোলিক সংস্কান ইতে ভাবতবাসীদিগের 
অস্তঃপ্রকূতি ও চরিত্র সম্বন্ধেও কতকগুলি গোড়ার কথা 
পাওয়! যায়। 

আর কোন দেশে, বাহাপ্রকৃতি এরূপ বিরাট নহে__ 
এরূপ ভীষণ নহে । ভারতের আকাশে, এই সকল 
প্রাকৃতিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, যথা £__সুর্যোর প্রথর 
তেজ, মৌসম-কালের ঝড়, বৃষ্টির জলে পুষ্ট হইয়া 

. নদীজলের ভয়ানক বৃদ্ধি। ( আসামের উত্তর ভাগে বর্ষায় 

তিন মাস যেরূপ বৃষ্টি হয়, আমাদের 
প্রদেশে অর্ধশতাবীতেও সেরপ হয় না।) তার পর, 
ঘূর্ণী-ঝড় ; ১৮৭৪ অন্দে এই ঝড়ে দুই লক্ষ মনুষ্য কালগ্রাসে 
পতিত হয়। 

ভূমির গঠন £- হিমালয় পর্বত, পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা! উচ্চ, ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর । মেঘনা-নদী__ 
যেখানে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা আসিয়৷ মিশিয়াছে তাহার বিস্তার 
২০111077606 পরিমাঁগ। 

গাছপাল! :_- প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালজাতীয় বৃক্ষ; এমন 
বৃহৎ বটগাছ--যাহার তলায় একটা সমগ্র সৈম্তমণ্লী 
আশ্রয় লইতে পারে ; বড় বড় লতা-গাছের জঙ্গল। 

জীবজ্ £__হম্তী, গণ্ডার, সিংভ, ব্যাপ্ত, বানর, বড় বড় 
মহিষ, অজাগর, মারাত্মক বিষদংস্ট সর্প। 

এইরূপ বাহ্প্রকৃতি হইতে অসম্ভব কল্পনা প্রত 
হইবারই কথা ;-__এরূপ ধর্মের আবির্ভাব হইবার কথা, 
যাহার মধ্যে নানাপ্রকার ভীষণ ও অতিপ্রাকৃত মত ও 
বিশ্বীসের সমাবেশ আছে। 

ত৷ ছাড়া ভারতের বাহ্প্রককতি, (লোকের মনে একটা 
শৃঙ্খলার ধারণা জন্মায়! দেয়। এই উপদ্বীপের আকার প্রায় 


(51790)109,176 


[ ১*ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোক । টার দেখিলে যেরূপ বৃচবধের ভাব, 
যেরূপ অনাড়ম্বর সরলতার ভাব মনে আইসে, এমন আর 
কিছুতে আইসে না। ঘাট-শৈলের গাত্রে যেন কতকগুলা 
সোপান-ধাপ খোঁদিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শরৎ, 
শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম--এই খতুগুলি যথাসময়ে নিয়মিতরূপে 
আশিভূত হয়। গ্রীষ্মকালে, নিত্য জলবর্ষণ হইয়া! থাকে । 
শীতকালে, টত্ত-পূর্ব দিক ভইতে, এবং গ্রীক্মকালে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। £প্রথম 
মৌসম-বাযু কেবল করমগ্ডল-উপকূলে বৃষ্টি ও ঝড় 
আনয়ন করে; দ্বিতীয় মৌপমে, ভারতের অন্তান্ত অংশে 
ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে । এই সমস্ত হইতে, ভারতবাসীদ্দিগের 
মনে একটা! শ্রেণীবন্ধনের ভাব আসিয়াছে, ইনার সহিত, 
আবহাওয়া-জনিত অবসাদ-দৌর্বল্যও বেশ থাপ্‌ খায়। 

উদ্ভট কল্পন! ও শ্রেণীবন্ধনের (০12,551202.01077) ভাব 
-_এই ছুটি মিলিত তইয়া৷ ভারতবাসীদ্দিগকে যে মানস- 
প্রক্কতি প্রদান করিয়াছে তাহ! একটু বিশেষ ধরণের ; 
তাহার! যে সভ্যতা উত্তরোত্তর সকল জাতির মধ্যে--এমন 
কি, খুব নীচ জাতিদিগেরও মধ্যে প্রতিষ্টিত করিয়াছে, 
তাহারা যে সভ্যতা এমন সকল জাতিরদিগের মধ্যেও 
প্রবর্তিত করিয়াছে, যাহারা নিজের আচার-ব্যবহার, 
নিজের ধর্ম সঙ্গে করিয়া ভারতে আসিয়াছিল-_সেই 
অপূর্বব সভ্যতার মৌলিকতার মধো উপরি-উত্ত মানস- 
প্রকৃতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। 

শ্রীজোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


মি 





এস! 


বন-পল্লবে ঘন করি' দিয়ে 'এস বসস্ত বার! 
পুলকাঞ্চিত করি” ধরণীরে এস লঘু দ্রুত পায়। 
এস চঞ্চল ! এস প্রসর ! 
পুর্ণ কর গে যা, আছে শুন্ট, 
সৌরভে, রসে, সপ্ত হরষে ভরি+ দে চেতনায়। 
কোকিল-কে এস হে রঙ্গে, 
এস তরঙ্গে অঙলে অঙ্গে, 
হরিতে, স্বর্ণে, তরুণ বর্ণে, স্থথ-ভর! সুষমার 


আ সংখ্যা] 


পিসির সিপাহি আত সিসি পসটিতলসিলশিসিত 


এস অন্তরে, এস হে হাসিতে, 
সন্ধ্যা উধার পুষ্প-রাশিতে, 
অঞ্চলথানি দীপে দীপে হানি” সঞ্চর জোছনায় । 
এস যৌবনে হে চির-কিশোর ! 
এস মম চিতে ওগো চিত-চোর ! 
নব-রবি-তাপে এস গো পান্থ নব-কিশলয়-ছায়। 
এস পরিচিত পরশের মত, 
স্থথ-স্বপনের হরষের মত, 
আধি-পল্লবে চুম্বন দিয়ে যেয়ে! যেথা মন চায়। 
শ্রীসত্যন্ত্রনাথ দত্ত। 


আগ্রর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন 
সপ্তম ভাগ 


সিদ্ধ মকরধ্বজ | 


প্রচলিত ায়ুর্ষেদীয় গ্রন্থসমূহে এই সিদ্ধ মকরধবঙ্জের 
কোথাও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অথচ প্রায় 
প্রত্যেক কণিরাজ মহাশয়ের ওষধ-তালিকায় উহা স্কান 
পাইয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিফ্জা কোন মহোদয় সিদ্ধ 
মকরধবজ কোন গ্রন্ত্ে উল্লিখিত আছে বলিয়া দেন তাহা 
হইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সেন 
মঠাশয়ের তালিকা পুস্তক হইতে জানা যায় যে এই মকর- 
ধ্বজও স্বর্ণঘটিত এবং এই মকরধবজ প্রস্ততকালে সাধারণ 
পারদ বাবার না করিয়া শত বা সহঅপুটিত পারদ ব্যবহৃত 
হইয়া গাকে। সম্ভবতঃ এই মকরধবজ প্রস্তত করিবার 
জন্ঠ শত বা সহত্রপুটিত পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ মিলাইয়! 
কজ্জলী প্রস্তুত করা হয় ও পরে উর্ধপাতনের দ্বারা 
মকরধবজ প্রস্তত করা ইয়া থাকে। অপর একজন 
কবিরাজের তালিকাপুস্তক হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে 
শত বা সহশ্রবার পুনঃপুনঃ গন্ধক দিয়! পুনঃপুনঃ উর্ধপাতিত 
করি» এই মক্রধবজ প্রস্থত হইয়। থাকে । এই মকর- 
ধ্বঙ্ের মূল্য সাধারণ স্বর্ণঘটিত মকরধবজের মৃূল্যাপেক্ষ! 
অনেকগুণ বেশী-_ইহার মুল্য সেরকর! ৬৪০*২ টাক1। 


বদ ও আধুনিক রসায়ন 


.. পিতা সিিপসিপ সিল স্সিপত 


এ 


পা সিসির তাস ১ সসিলসিপিসিাসি লা পতল 


রাসায়নিক পরীক্ষার ফল__দেখিতে ঠিক রল- 


সিন্দুরের মত, কোনও পার্থকা অনুভূত হয় না। চক্চকে” 
ঈষৎ লাল দানাদার । 


5828 নাই 

অসংযুক্ত গন্ধক......... নাই 

গন্ধক*.....১..১০, (১) ১৩৪৫ শেতক রা)... প্রথম পরীক্ষা 
(২) ১৩৬২ ৯5 দ্বিতীয় পরীক্ষা 


রসসিন্দুরের গন্ধকের পরিমাণ শতকরা ১৩*৭৯ ভাগ । 
উপরোল্লিথিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে দেখা 
যাইতেছে যে সিদ্ধ মকরধবজ এবং রসসিম্দুর একই পদার্থ । 
আর ত্ররূপ হওয়াই সম্ভন। শতবার বা সহশ্রবার মারিত 
বা পুটিত পারদ পরীক্ষ! করি নাই, তবে পারদকে গন্ধকের 


দ্বারাই মারিত ও পুটিত করা হয়। 


“ছিপলং শুদ্ধন্ৃতত্ত সৃতার্দং গন্ধকং তথ! । কন্ঠানীরেণ সংমর্দা 
দিনমেকং নিরস্তরং | রুদ্ধা ততৃধরে যন্ত্রে দিনৈকং মারয়েখ পুটে।” 
অর্থাৎ “ছুই ভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক একক করিয়। ঘৃতকৃমারীর 
রূসে একদিন নিরস্তর মর্দনপুর্রবক মুখ বন্ধ করতঃ ভূথর যন্ত্রে একদিন 
পুটপাক করিয়া লইলে পারদ মারিত হয়” ।-__রসেন্দ্রসারসংগ্রহ পৃঃ ১৩ 
(কালী প্রসন্ন কবিশেখরের সংস্করণ ) । 


এইব্ূপে পুটিত বা মারিত পারদ অবিশ্তদ্ধ কালো 
মার্কিউরিক্‌ সল্ফাইড্ই (112120070 1১1201 12000001770 
১81]110০) হইবে । এইরূপে বার বার গন্ধক দিয়! 
পারদ পুটিত হইলে'3* তাহ! মারকিউরিক্‌ সল্ফাইডই 
থাকিয়া যাইবে । পরে এ পুটিত পারদ পুনরায় গন্ধকের 
সহিত কজ্জলাকৃত এবং উদ্ধপাতিত হইলে উর্ধপাতিত 
মার্কিউরিক সল্ফাইড 
১1007146) বা রসসিম্দুরেই পরিণত হইবে। মকরধ্বজে 
স্বর্ণের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে 
উহ এখানে পরিত্যন্ত হইল । 

কবিরাজ মহাশয়ের তিনপ্রকার উদ্ধপাতিত মার্কিউ- 
রিকৃ সল্ফাইড. ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন-_রসসিন্দুর, 
ষড়গুণবলিঞারিত স্বর্ণঘটিত মকরধবজ, এবং স্বর্ণঘটিত 
সিদ্ধ মকরধবজ । পরীক্ষা ঘ্রারা প্রমাণিত হইতেছে যে 
এই তিনপ্রকার দ্রব্য ভিন্ন পদার্থ নহে--এতাবৎকাল 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ না করাতে ইহারা ভিন্ন পদার্থ বলিয়! 


(75581911175 )০10010 





৯ গ্ন্ধকের পরিমাণ' ুইটি পরীক্ষার 0০75" 1075100ঞ্ ফর! 


হইয়াছিল । 


৬৮৪ 


পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে । ইাদের দানাদার আকার 
.এক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই তিনপ্রকার মকরধ্বজ যে 
অভিন্ন পদার্থ এ ধারণা যদি দেশ অস্ঠাই গ্রহণ না করেন, 
তাহা হইলে হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই । আজ 
হউক, দুদিন পরেই হউক সত্যের জয় অবশ্তুই হইবে। 

সে দিবদ আমার একজন ছাত্র বড় হাসাঈয়াছিল। 
সে মাসিয় বলিল “সার, এমন *ইতে পারে যে রসসিন্দুর 
ও স্বর্ণসিন্দুর টার্টারিক বা ল্যাকৃটিক আসিডের (2715770 
০07 120110 201) মত ছুই 561:60-15017507)0 রূপাস্তরিত 
দ্রব্য ।” আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “এখানে 
28917117)6010  0911907-অণু কোথায় ?” তাহার উত্তরে 
ছাত্রটি বলিল “কেন, গন্ধকঅণুও 2991011701710 ভইতে 
পারে?” আমি তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম ণ্বলি এখা'ন প্রথম 23707780758 
কোথায়, এক অণু পারদ আর এক অণু গন্ধকের সহিত 
মিলিত-_-2$৮01716075 "আসিবে কোথা হইতে 1” পরে 
উচ্চ হান্তে গুরু শিষ্যের বিবাদ মিটিয়া গেল। 


মগ্যবর্গ। 


বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতে মছ্চ প্রস্তুত ও বাবহৃত 
তইয়া আসিয়াছে । খকবেদে ষে সকল সোমের প্রতি মন্ত্র 
আছে তাহ! আলোচন| করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বৈদিক কালে সোমরস, 
সুরা (15775017690 1100017) রূপে পান করা হইত না, 
এখন লোকে যেমন দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া সিদ্ধি পান করে 
সেইরূপে তাহ! পান করা হইত। খকবেদের নবম মণ্ডলের 
৬৬ সুত্তে সোমরস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই উল্লিখিত 
হইয়াছে । উহ! পাঠে জান! যায় যে_ 


“সোম লতারূপে থাকে, তাহার দুইটা পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে 
(২ খক)। প্রস্তর দ্বারা সেই লত৷ নিষ্পীড়িত হইলে (৭ধক)পরে 
রমণীগণ অঙ্গুলী দ্বারা তাহ। চটকাইয়! রস বাহির করে (৮ ধক)। 
পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! মেষলোম-নির্দিত পবিত্র অর্থাৎ 
চাকনি স্বারা। ছাক। হয় (৯ক)। সেই ছাকনি কলসের মধ্যে 
স্থাপিত হয়, অঙ্গুলী দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত কর! হয়, হতরাং ছাক। 
শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে (১*১১,১২ খক )। সেই ডাক! 
শোধিত রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত ক!রয়! পান কর! হস 
(১৩খ্বক)| ক্ষরণপীল সোমরস শুভবর্ণ (২৪ ধক )। অথব! ঈষৎ 
ইরিতধর্ণ ব| পিঙ্গল বর্ণ ঝলিয়াও কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। 


প্রবাসী চেত্র, ১৩১৭ 


॥ ভা ভাগ, ২য় খণ্ড 


* পি সা শান লাশ সিসি 


ঙ্ো টা পাতে এ মোষরদ কাপিত ং হর েকক 01 বখেন 
সংহিতা ( রমেশচন্দ্র দত্ত )__-৯ মগ্ডুল, ৬৬ সুক্ত। 


সোমপতার (45০167083 4০109, 01 2,750517102, 
৬17108115) নিজের কোনও মাদকত! গুণ নাই, অথচ 
ধকবেদের অনেক স্থাণে সোমবসের মাদকতার উল্লেখ 
দেখা যায়। তাহা! হইলে সোমরসে 'এই মাদকতা কিরূপে 
আনয়ন কর! হইত? ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশয় 
বহু প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া 
অতি নুন্দরভাবে ভারতে মছাবাবহার সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে সোমরস 
প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়লিখিত উপায় 'অবলম্বন করা! 
হইত । সোমলতার রস বাহির করিয়া তাঙ্ার সহিত জল 
মিশান হইত। পরে তাহার সহিত যনেব গুঁড়া, ঘ্বত, 
বনজাত ধান্ত মিশাইয়! নয় দিবস কলসী মধ্যে রাখিয়। 
মাতাইয়৷ লওয়! হইত ।* এইবূপ পচনক্রিয়ার (60177062- 
দ্বারা সুরা উৎপন্ন ভইবে এবং এই সুতা 
সোমরসের মাদকতার কারণ । 

স্বর! প্রস্তের রাসায়নিক ক্রিয়া আলোচনা করিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে যে সুর! প্রস্তুত করিবার জন্য যন, চাউল, 
আলু প্রভৃতি শ্বেতসার (36৪7০]7) যুক্ত দ্রবা ন! ইক্ষুবসঃ 
মধু, গুড়, দ্রাক্ষারস প্রভৃতি শর্করা (59224) সংঘুক্ত 


0৪0072) 


দ্রবোর প্রয়োজন। যব ভিজ্াইয়া পৰে শুফ বারয়া 
কিছুদিন রাখিলে তাহাতে স্বতঃই ' একপ্রকার পদার্থ 
উৎপন্ন হয় তাহাকে 01950959 বলে। এ পদার্থের 


গুণ হইতেছে যে ইহার অতি অল্প পরিমাণ অংশ অধিক 
পরিমাণ শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করিতে পারে। 
পরে এই পচনীয় শর্করা (15076091915 58821) মাতিয়া 
সুরা (91001,01) উৎপন্ন করে এবং সেই সঙ্গে কার্বনিক 
আযাসিড গ্যাস বাহির হয়। পূর্বোক্ত সোমরস প্রস্তুত 
বিধিতে ভিঞ্জান যবের গু ড়া হইতে 019509.8৪এর উৎপত্তি 
হয় এবং উহ! ধান্যের শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত 
করে। পরে কিছু দিবস রাখিয়া! দিলে এই শর্করা হইতে 
বাষুমণগ্ডলস্থিত জিবাণু দ্বারা স্থর1 উৎপন্ন হয়। সোমরস 





_শশীশী পপি 


* [২,15১ [11081 [7000-419208) ড০01, 1) 0,419 


৬ষ্ঠ ,ংখ্য 





পাশা সস ি১তলস৯০০৮১৭৭ ৬৫ ৭. 


হয়ত এই রাসারনিক ক্রিয়ার সহায়তা করে বা উৎপন্ন 
স্বুরার আস্বাদন পরিবন্তিত করে । 

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ডাক্তার রাঞ্্তরলোল মিত্র সংহিতা, 
সুত্র, পুরাণ, রামারণ, মহাভারত, কাব্য, তন্ত্র প্রভৃতি 
নান! গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে ভারতে সুরার ব্যবহার 
বৈদিক যুগ হইতে আবহুমানকাল বহুল পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল, এমন কি পুরললনাগণও মগ্তপান করিতেন। 
এ বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের বছিতভূর্ত বিষয়, ধাহারা 
সবিশেষ জানিতে চাহেন তাহার! তাহার প্রবন্ধ পাঠ 
করিবেন। আমরা সুরা প্রস্তুত বিধি সন্বন্ধে ডাক্তার মিত্র 
মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চি উদ্ধত করিব। অন্যতম 
স্বতিকার পুলস্ত খধি ভ্বাদশ প্রকার মগ্চের উল্লেথ 
করিয়াছেন * যথা, (১) পানস, (৩) দ্রাক্ষাঃ (৩) মাধুক, 
(৪) খার্জুর, (৫) তাল, (৬) এীক্ষর, (৭) মাধাক, (৮) সৈর, 
(৯) অরীষ্ট, (১০) মৈরেয়, (১১) নারিকেলজ, (১২) সুরা 
বা পেষ্টী। শেষোক্ত স্বরা মস্ত সকলের অধম। এইট 
ছাদশপ্রকার মগ্টের প্রস্ততপ্রণালী ডাক্তার মিত্র মহাশয় 
মত্স্তহক্ত তন্ত্র হইতে উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন। নিয়ে 
তাহ প্রদত্ত হইল । 

পাঁনসমগ্য-মপক পনস (কাঠাল), আত্ম, কুল 
একটি কলসীতে রাখিয়া দ্দিবে এবং প্রতিদিন তাহাতে 
খানিকটা কীচা ছুপ্ধ ও মাংস দিবে। একদিবস অন্তর 
তাহাতে পাটশাক ও মিষ্ট লেবু দিবে এবং মাতিয়৷ উঠিলে 
চোক়্াইয়া! তাহার সত্ব বাহির করিয়া লইবে। উহাকে 


পানসমগ্য বলে। 
অপকং পান্সঞৈব আমঞ্চ বদরং তথ! । 
স্বাপয়িত্ব। ঘটে নিত্যং দগ্ঠাদামপয়ঃ ফলম্‌॥ 
" ব্রেলোক্যবিজয়াঞ্চেব মাতুলজং তখৈবচ। 
সমেহহুনি ততে। দণ্ঠাৎ সন্ধানাৎ সত্বমীরিতম্‌ ॥ 
দ্রাক্ষামগ্য-দ্রাক্ষাফলের (£721১9) রসের সহিত 
দধি, স্বৃত মিলাইয়। মাতাইয়া লইবে এবং তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা 


ও চিরাতু। দিবে। অগ্রিষ্ঠার হবার মগ্ত রংবিশিষ্ট হইবে 


পালি সসিলপসিি্ সতীশ 


এবং চিরাঁতার দ্বারা ঈষৎ তিক্তরস সংযুক্ত হুইব। 





* পানসং দ্রাক্ষ/মাধুকং খাঙ্ভুরং তালসৈক্ষবমূ। 
মাধ্বীকং সৈরমারীষ্টং মৈরেরং নান্রিকেলজম্‌ ॥ 
সমানানি বিজানীয়াৎ মগ্যানেকাদশৈব তু। 
স্বাদশস্ত নুরামদ্যুং সর্ব্ব্ধামধমং শ্মৃতম, ॥ 


আয়ুব ও আধুনিক রসায়ন 


রি 


৯০৮ ৯ সতী 


আজকাল দাক্ষা ফল | হইতে ঈউরোপে অধিকাংশ মা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


দ্রধিমধুঘৃতষ্চাপি মঞ্রিষ্ঠং তিত্তকং তথা । 
অন্থপানে তু দেবেশি ত্রাক্ষামছ্যাং হনিশ্চিতম্‌ ॥ 


মাঁধুকমদ্যা_এই মগ্থ মধু হইত প্রস্তুত হদল। মধুর 
সহিত বিড়ঙ্গ, পিপ্ললী, লবণ প্রভৃতির সংযোগে মচ্ছ স্থস্বাছু 
করা হয়। 
বিড়ঙ্গং শীলবমূলম্‌ 
মধুন! সহ সংস্থাপ্য কোষে পাকং সমাচরেং। 
পিগলী লবণং দৃত্বা! মধূনা! মছ্যমীরিতম্‌ ॥ 

_পক্ক খজ্জুর (থেজুর। এই মগ্তের প্রধান 
উপাদান। ইহার সহিত কাঠাল, আদা ও সোমলতার 
রস মিলায়! পাক করা হয়। 

পনসং পক্কথজ্জুরং আর্দ্রুং সৌমলতারসং। 
একীকৃত্যাগ্রিসন্ধানাৎ খার্জুরং মদ্যামীরিতম্‌ ॥ 


তালমছ্য-পক্কতাল হইতে এই মছ্য প্রস্তুত হইয়া 


থাকে । আস্বাদনের জন্য দস্তিশাক, এবং ককুভপত্র 
ইহাতে মিশ্রিত কর! হয় । 

পককত।লং দত্তিশাকং ককুতঞ্চ তখৈব চ। 

এতৈরব মসন্ধানাৎ তালমদ্যাং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 


ইক্ষুমদ্য ইক্ষু, মরিচ, কুল এবং দধির সংযোগে 
মচ প্রস্তুত করিয়া শেষে লবণ দিয়া উক্ষুমছ প্রস্তৃত হয়। 
ইক্ষুদণ্জং মরিচ বাব তথ। দধি। 
শেষে তু লবণং দত! ইক্ষুমগ্যং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 
মাধ্বীকমদ্য-_এই মগ্চের প্রধান উপাদান মৌয়া 
ফুল। তাহার সহিত পাকা বেল ও শর্কর! দিয়! ম্য প্রস্তত 
হইলে তাহাকে মাধবীকমদ্য বলে। 


নবং মধু তথ বিষং পক্কং শর্করয়া সহ। 
সন্ধানাজ্জায়তে মচ্যাং মাধ্বীকং শরতো। রদম্‌ ॥ 


টঙ্কমাঁধবীক মদ্য - শতাণরী, টন্মমূল, লক্ষণ, পন্ম এই 
কয়েকটি দ্রব্য মধুর সহিত মিলাইয়া যে মঞ্চ প্রস্তুত হয় 
তাহাকে টক্কমাধবীক মগ্চ কছে। 


শতাবরী টক্কমূলং লক্ষণং পদ্মমেষ চ। 
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টক্কমাধবীকমীরিতম্‌ ॥ 


মৈরেয়মদ্ত-_মালুর মূল, কুল এবং শর্করা এট তিন 
দ্রব্জাত মগ্যকে মৈরের মন্থ বলে। 


মালুরমূলং বদযী শর্করা চ তখৈব চ। 
এবামেকত্র সন্ধানাৎ মৈরেয়ং মহ্য্ষীরিতম্‌ ॥ 


৬৮৬, 


গৌড়ীমদ্য-ইহার প্রধান উপাদান গুড়। ইহা 
অন্য অন্য উপকরণ দ্ধি, পাটশাক, এবং করীকণা নামক 


ভেষজ । 


দধি ব্রেলোকাবিজয়। তখৈব চ করীকণ!। 
গুড়েন সহ সন্ধানাৎ গৌড়ীমদ্যং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 


নারিকেলজমছ্য-_নারিকেলের জল ইহার প্রধান 
উপাদান। উন্দ্রজিহ্বা, পক ধাত্রীফল এবং পরু কদলী 


ইহার অপর 'অপর উপকরণ । রঃ 


ইক্সজিহ্যা পকষধাত্রী নারিকেলজলং তথ! । 
কদলীফল সন্ধানাৎ মগ্যং তন্নীরিকেলজং ॥ 


জৈগ্রীমদ্য-_অপ্ধ সিদ্ধ চাউল, যব, মরিচ, লেবুব রস, 
আদা ইনার উপকরণ। যব এনং চাল গরম জলে দুষ্ট 
দিবস সিদ্ধ করিবে, পবে অন্য অন্য উপকরণ মিলাইয়া 
মাতাইয়া এবং চোয়াইয়। লইলে জৈষ্টীমছ্া গত হয়। 


শক্কুলীর্দদিদ্ধান্নমুফোদকসমন্িতম্‌। 

বন্ধ সম্তাপয়েৎ কিঞিৎ স্বাপরিত। দিনদ্বয়ম্‌ । 
শেষেহহনি তু সম্প্রীপ্তে জীবনং তত্র নিক্ষিপেৎ। 
শঙ্গবেরং মরিচঞ্চ মাতুলঙ্গং তখৈবচ। 
এতেষামেব সন্ধানাং জৈষ্টীমদ্যাং প্রকীন্তিতম্‌ | 


এই দ্বাদশ প্রকার মগ্চ ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার মছ্ 
ব্যবহৃত হইত। স্থজত নিংশতি প্রকার মগ্যের উল্লেথ 
করিয়াছেন। এই সকল মগ্তই শ্বেতপার বা শর্করাযুক্ত 
পদার্থকে মাতাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ডাক্তার মিত্র 
মহাশয় বলিয়াছেন মে এই সকল মগ্ত প্রথমে পচনক্রিয়ার 
দ্বার প্রস্তত ( [61770017159 ) কর! হইত ও পরে চৌয়াঈয়। 
(10150111659 ) লওয়া হইত । কিরূপ যন্ত্রে প্রথমে চোয়ান 
ইত এবং পরপত্তীকালের তিধ্যকপাতন, বারুণী এবং 
নাড়িক' যন্ত্র কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার সন্ধান 
পালে আয়ুর্্বেদে যন্্পরিচয়ের এক অধ্যায় সুস্পষ্ট 
হইবে। 

ইউরোপের মগ্ঘপ্রস্তত-বিধিও নহুপ্রাচীন। ওল্ড টেষ্টা- 
মেণ্টে, হোমারের কবিতায় মহ্যের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া 
মিশরবাসী, গলবাসী ( 09015), জাম্মান্ল ( (56127275 ) 
প্রভৃতি প্রাচীন জাতিবৃন্দ মগ্চের আস্বাদন জানিতেন। 
তাহারা শ্বেতসারসংযুক্ত শস্ত বা শর্করাসংযুক্ত মধু হইতে 
মগ্য প্রস্তুত করিতেন। বারান্তরে তিযর্টকপাতনের ইতি- 
হাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা! করিব। 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩১৭ [ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


বংশলোচন । 

বংশলোচন কোন্‌ সময়ে আযুর্ধ্বেদে গ্রহণ করা হইয়া- 
ছিল ঠিক নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই দ্রব্য 
বাশের মধ্যে ছোট ছোট আকারে কখন কখন এক ইঞ্চি 
লম্বা ধণ্ডে জন্মিয়া থাকে । কখন কখন মরা পোকা 
ইহার সহিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। ইংরাজীতে 
ইহাকে 17321017900 19509) অর্থাৎ বংশশর্করা বলা 
ভয়। কিন্তু উহ! আদৌ মিষ্ট নহে। সম্পূর্ণ স্বাদ বর্জিত, 
দেখিতে ধবধবে সাদ! । উভার উপাদান প্রধানতঃ বিশুদ্ধ 
সিলিকা (511109, ), ইহাব সঙ্গে অল্প পরিমাণে সোডা 
ও চুণ পাওয়া যায়। 


বংশশর্করা । 
পূর্বেই খলা হইয়াছে যে নংশলোচন স্বাদবর্জিত 
সিলিকা, আসল 1391701)00 1191)102 নহে | বংশ- 


শর্করা অর্থাৎ আসল 1১121)1)8 বংশদণ্ডের ভিতর জন্মায় 
না, উহার ত্বক হইতে বাহির হয়। সংস্কৃতে এজন্য 
উহাকে *ত্বকক্ষীর” বল! হয়। প্রিনী ও ডাই ওস্‌্কোরাইডিস 
(12110% 204 1919১০০1108 ) এক প্রকার দ্রবোর 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম 99001097017) ০1 ৪ 
11110 01 ০01707616 17006 19000 117 [0015 
£৮121012. 1110 
5011 81010100160 06006171011 16211) 11105 5210) 
সম্প্রতি সেন্ট্রাল প্রভিন্স (0০171121 170%10155 ) হইতে 
লাঁউরি সাহেণ আসল বংশশর্করা আবিষ্কার করিয়াছেন ।% 
এ শর্কর! বংশদণ্ডের গাত্রে সাদা আটার মত লাগিয়া ছিল। 
মাটি হইতে পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত উচ্ভা বংশদণ্ডের গাত্রে দেখিতে 
পাওয়! গিয়াছিল। কিন্তু তাহার উর্ধে এ পদার্থ আদৌ 
ছিল না। লাটরি সাহেব বংশদও্ড পরীক্ষা করিয়! দেখিয়া- 
ছিলেন যে তাহাতে পোকায় খাওয়ার কোনরূপ চিহ্ন 
ছিল না। তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে বংশদণ্ড হইতে 
রস বাহির হুইয়! বাহিরে জমিয়া শর্করায় পরিণত হইয়াছে । 
এই শর্করার একটিন তিনি ভ্থপার সাহেবের নিকট পরীক্ষার্থ 
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পা শি লালা ২২১টি সিনা সততা 


পাঠাই দিয়াছিনেন। খাইতে চিনির মত মিষ্ট হুপার 
সাহেব রাসায়নিক পরীক্ষায় নিয়লিখিত ফল পাইয়াছেন। 
জল 


রাখত 


২৬৬ 
দ্রাক্ষাশর্করাঁ (0181১ ১০০7) **৭৫ 

, ছাই (4517) 
শর্করা! (50৫৪7) 


০৯৬ 


৯৫৬৩ 





১০০৩৩ 
ইহা! হইতে দেখা যাইতেছে যে এই পদার্থ প্রায় বিশুদ্ধ 
চিনি এবং উভ। খাগ্াদ্রব্য প্রস্তুত করিবাব জন্য অনায়াসে 
ব্যবজত হইতে পারে। 


আ্োতৌঞ্জন ও সৌবীরাঁঞ্জন ও রসাঞ্জন। 


সুশ্রাত অঞ্জনার্দ গণের মধো সৌবীরাঞ্জন ও রসাঞ্জনের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছুই অঞ্জন ভিন্ন আরও কয়েক 
প্রকার অঞ্জনের প্রয়োগ আয়র্ষেদে দৃষ্ট হয়; যথা_ 
শ্রোতোঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন। পুষ্পাঞ্জম যে কি পদার্থ তাহা 
অধুনা নির্ণয় করা যায় না। অপর তিনটি অঞ্জন এখনও 
ব্যবহৃত হষ্টয্া থাকে । 

শ্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন ঠিক কোন পদার্থের নাম 
সে সম্বন্ধে আঘুর্ধবেদে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মদনপাল অনুসারে 
“সৌবীরাঞ্জনং কৃষ্ণ” | কিন্তু ভানপ্রকাশ ঠিক তাহার 
বিপরীত লিখিতেছেন “তত, আোতোহঞ্জনং রুষ্ণং সৌবীরং 
শ্বেতমীরিতম্”। ডাঃ উদয়চন্দ্র দত্ত মাশয় মদনপালের 
অনুবন্তী হইয়া সৌবীরাপঞ্জনকে রুষ্ণসথন্্ী আখ্য। দিয়াছেন 
এবং শ্রোতোঞ্জনকে শ্বেতবর্ণ বলিয়াছেন।* অধ্যাপক রায় 
মহাশয় কোনও রূপ সন্দেহ না করিয়৷ তাহার গ্রন্থে ডাক্তার 
দত্তের মত উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভাবপ্রকাশে 
ঠিক বিপরীত মত দৃষ্ট হয়। 

রাসায়নিক পরীক্ষা । 

সৌবীরাঞ্জন___মদনপাল ও ভাবগ্রকাশের মধ্যে 
মতভেদ দৌঁথিয়! কবিরাজ মহাশয়ের কোন্‌ দ্রব্য সৌবীরাঞ্জন 
বলিয়। বাবার করেন তাহ! পরীক্ষা করিবার জন্য 
কলিকাতার ছুইটি বিখ্যাত ওষধালয় হইতে নমুনা আনয়ন 
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আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন 


৬৮৭ 


কর! হয়। ছুইটিই গ্রতবর্ণের ভা পরীক্ষায় জানা 
গেল ছুইটিই এন্টিমনি অক্সাইড (০৯7৫০ ০1 27701. 
10075 )1 ডাক্তার দত্ত বোধ হয় হুম্্রা পরীক্ষা! করিয়াই 
লিখিয়াছেন যে সৌবীরাঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ এবং উহা লেড্‌ 
সল্ফাইড (5০1177106 ০01 1680)। ন্ুম্মী সংস্কত কথা 
নহে এবং তাহার পরীক্ষার দ্বারা সৌনীরাঞ্জনের নিগ্দেশ 
হইতে পারে না। কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয় ডাক্তার 
দত্তের গ্রন্থ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; 
তানাতেও সৌবীরাঞ্জনকে রুষ্ণকুম্ম্ী বলা হইয়াছে কিন্তু 
তাহার নিজের ওুঁষধালয়ের তালিকায় সৌবীরাঞ্জনকে শ্বেঠ- 
সুন্নী ও শ্রোতোঞ্জনকে রুষ্হুম্মা বিজ্ঞাপিত 
করিয়াছেন। 

আোতোঞ্জন- ডাঃ দত্ত লিখিয়াছেন যে জোতোঞ্জন 
শ্বেতধর্ণ এবং তিন হিন্দুস্থানী ওষধ বিক্রেতাদিগের নিকট 
নমুনা লইয়া পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন যে উহ্থা দানাদার 
কেল্সিয়াম্‌ কার্বনেট (1০০191)0 5147)। আমি কবি- 
রাজ মহাশয়দের নিকট হইতে নমুনা আনাইয়া দেখিলাম 
যে আোতোঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ ও উহা লেড. সল্ফাইড, (162 
১০/11774০ )1 তবেই দেখ যাইতেছে যে বঙ্গদেশে 
কুষ্ণম্নীকে সৌবীরাঞ্জন বলা হয় না, উহা আোতোঞ্জন 
নামে অভিহিত। ন্পরমের গোলমাল ছাড়িয়া দিলেও 
বজদেশে যে শ্বেতবর্ণ অঞ্জন বাবহৃত হয় তাহ! এন্টিমনি 
অকৃসাইড, কিন্তু ডাক্তার দত্তের মতে পশ্চিম অঞ্চলে 
1০6197491১2. শ্বেতসুম্মী বলিয়! ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

রসাগ্তন_ রসাঞ্জনের বস্ত নির্দেশ লহয়াও এইরূপ 
মততবৈধ দৃষ্ট হয়। ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে 
দারুহরিদ্রার বাথ ও হুগ্ধ সমভাগে পাক করিয়া পাদা বশিষ্ট 
থাকিতে নামাইলে সেহ ঘনীভূত দাব্বীককাথকে রসাঞ্জন 
কছে, উহ! চক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।* অথচ কবিরাজ 
মহাশয়ের! পূর্বোক্ত লেড. সলফাইড. অর্থাৎ কষ্ণসুশ্মীকে ই 
রসাঞ্জন বলিয়! ব্যবহার করিয়৷ থাকেন। আমি রসাঞ্জন 
বালয়া যাহা নমুনা পাইয়াছি তাহাও লেড. সলফাইভ্‌ 


বলিয়া 





* দবাব্বাকাথদমং ক্ষীর্ঃ পাদগ্পক্ত। যথা ঘনম্‌ 
তদা রসাঞ্জনাধাত্তং নেতয়োঃ পরমং হিতস্‌।-_ভাবপ্রকাশ, প্রথম 
ভাগ, ২৯৪ পৃঃ। 


৬৮৮ 


শি তি পি আত তি এল সিপীস্সিরস্টিতত 


( কুষ্ণকুম্মা। )। ভাজার দত্ত সাতে থে বাঙ্গালার 
কবিরাজ মহাশয়ের1 রসাঞ্জন অর্থে রুষ্ণসুমম্া বুঝিয়া থাকেন 
কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে রসোত অর্থাৎ উক্ত দারুহরিদ্রার 
কাথকেই রসাঞ্জন বলিয়। ব্যবহার করা হয়। তান্বার 
কারণ তিনি বলিয়াছেন যে এই দারুহরিদ্রা হিমালয় অঞ্চলে 
পাওয়া যায়, সেই জন্ট বাঙ্গালার কবিরাঞ্জবৃন্দের পক্ষে উন 
ছুপ্রাপ্য ।% তবেই দেখুন যে ঠিক বস্তনিদদেশ না হইলে 

*+ 1)006:11700717,1190108,91016 11170057071 107, * 
অনেকস্থলে কিরূপ বিপধ্যয় উপব্থৃত হয়--কোথায় দারু- 
হরিদ্রার ককাথ আর কোথায় রুষ্ণনুম্মা । 

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী। 


ইতর জীব কি মানুষ অপেক্ষা 
পেটুক? 

কাহাকেও অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিতে দেখিলে 
আমরা শুকর, গ্লাটোন্‌ অথবা অন্ত কোনে! পেটুক 
জানোয়ারের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করি। কিন্তু তুলনাটা 
কতদুর ঠিক হয় শা বিচার করিয়া! দেখা উচিত। কথা 
প্ুসঙ্গেও “হাঁসের স্তায় নির্বোধ”, প্বাছুরের ন্যায় অন্ধ”, 
“শশকের ন্যায় ভীরু”, প্রভৃতি বাকা প্রয়োগ কর! হইয়! 
থাকে । কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া! দেখা গিয়াছে এইসকল 
কথার কোনোটাই ঠিক নহে । ভোজন বিষয়ে জীব- 
জন্তদের উপর আমর! যে এই অপবাদটি আরোপ করিয়া 
থাকি তাহা! কতদূর স্তায়সঙ্গত অনুসন্ধান করিয়া দেখা 
আবগক। একজন সাধারণ মানুষ যাহ থায় অনেক অস্ত 
তদপেক্ষ! বেশী খায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 
কিন্তু শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিয়৷ তাহাদিগকে 
মানুষ অপেক্ষা পেটুক বলা! যায় নাঁ। কারণ, সাধারণতঃ 
লোক-লজ্জা অথব| হজমশক্তির অভাবে, উদ্ূরে ষে পরি- 
মাণ ধরিতে পারে আমর! তাহ! অপেক্ষাও অনেক কম 
থাই। সেইজন্য সাধারণ লোকের সঙ্গে তাহাদের তুলন৷ 
না করিয়া, আমাদের মধ্যে যাহাদের পেটুক বলিয়া খ্যাতি 
আছে এরূপ লোকের সঙ্গে তুলনা কবিলে তাহাদের গ্রাতি 
সুবিচার কর! হইবে। 


সিসি সিল 


প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩১৭ 


সপাপাসটপিপীস্সিপসটিশিসিতা তাস 


'যাউক এবিষয়ে মানবেতর প্রাণীগুলি কিরূপ। 


[ ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি ্পি্াসসিতপা " সপাপাস্সিপা সিল তিশা ? 


ভোজনের প্রশালীর ভিসাবে আমানের সঙ্গে প্রাণীদের 
অনেক পার্থক্য আছে। চেষ্টা করিলেই আমর! আমাদের 
থাস্চদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি এবং সঞ্চিত রাখিয় 
ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারি। সেইভ আমর! দৈনিক 
শাহারকে কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ানুসারে ভাগ. করিয়া 
লইতে পারিয়াছি। তেমন ক্ষুধা ন| পাইলেও নির্দিষ্ট সময়ে 
আহারে বদিতে আমর! ভূপি না। কিন্তু মানাবতর প্রাণী- 
দের আহার্ধা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার সুবিধা না থাকার 
তাহাদের আহারের সময় নিদ্দিষ্ট হইতে পারে না; কাজেই 
যখনই তাহার আহার্ধ্য পায় তখনই খায়। কেবল কোনে! 
কোনো সরীস্থপকে অনেক দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে 
দেখ! যায়। নিঞ্জের মনোমত থাচ্াদ্রবোর অভাবই ইহার 
প্রধান কারণ । 

আহার সম্বন্ধে জীবজস্তকে ছুই প্রকারে শ্রেণীবিভক্ত 
করাযায়। এক আহাধ্যের পরিমাণ অনুসারে, অপরটি 
তাহাদের বিশেষ বিশেষ থাগ্ঠের প্রতি পক্ষপাঁতিতা 
অনুসারে । যেসকল জন্তু অধিক পরিমাণে আহার করে 
এবং বিশেষ বিশেষ আহার্যের প্রতি পক্ষপাতী, মানুষ 
তাহাদেরই মধ্যে। ইংলগ্ডের একজন রাজ! কিছু অতিরিক্ত 
পরিমাণে লাম্প্রে মাছ ভক্ষণ করিয়া মারা পড়েন । আমা- 
দের দেশেও পেটুক লোকের মভাব নাই। এমনও 
ছু একটি লোকের নাম পাওয়৷ গিয়াছে যে একটি পূর্ণ- 
বয়স্ক হস্তীর দেহের সহিত তাহাদের দেছের অন্গপাতে 
হস্তীর আহার অপেক্ষা তাহাদের আহারের পরিমাণ অনেক 
বেশী। এইরূপ লোককে পগ্লাটোন” ভিন্ন আর কি বল! 
যায়? খাগ্যাখাচ্ছের বিচার সম্বন্ধেও মান্ুষের দৃষ্টি বড় কম 
নহে । পোর্টল্যাণ্ডের একজন ডিউক “মুলেট” মাছের 
কেবল যকৃৎটুকু (লিবার ) ভক্ষণ করিয়া বাকি অংশ 
ফেলিয়া! দিতেন। ইহার জন্য তাহাকে মর্থও বড় কম ব্যয় 
করিতে হইত না! আমাদের দেশেও এইরূপ শ্রেণীর 
লোকের অভাব নাই। 

এই তো! গেল মানুষের আহার সন্বন্ধে। এবার দেখ! 
ইছাদের 
মধ্যেও পেটুক অনেক আছে। অনেকগুলি খাস্ভাথাস্ত- 
বিচারে বেশ পটু । ছুঁচা, শুকর, গ্লাটোন, ভন্গুক, হায়না, 
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পকুন, চাঙ্গর প্রভৃতি নন্গুলি পেটুকের দলে। ইার! যে 
কত্ত খাইতে পারে তাহার পরিমাণ নিদ্ধীরণ কর! কঠিন। 
কিন্তু পেটুক মানুষের সঙ্গে ইহাদের এক বিষয়ে পার্থক্য 
আছে। হাঙ্গর, ছুচা, শকুন প্রভৃতির অতিভোগ্জনের 
একটু বিশেষ কারণও আছে। ইহাদিগকে একদিন 
আহারের পর হয় ত সপ্তা কাল অনাহারেই থাকিতে ভয়। 
কখন ষে তাহাদের সন্মূথে আহার উপস্থিত হইবে তাহার ও 
কোনো নিশ্চয়ত! থাকে না। শকুনের খান পচ। মাংস 
কিস্ত এরূপ মাংস সকল সময়েই পাওয়া কখনো সম্ভনপর 
কাজেই কখন মাবার খাইতে পাইনে সে-সন্বন্ধে 
নিশ্চ়তার অভাবে প্রচুর খাগ্চ্রধ্য সম্মুথে উপস্থিত হইলেই 
শকুন একদিনেই সপ্তাকাঁলের মত কাজ সারিয়৷ লয়। 
কিন্তু মানুষের সেরূপ কোনো অন্মবিধা নাই । তাহাদের 
'আঙ্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে; ভবিষ্যতের জন্য 
আহীর্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবারও তাহাদের সুবিধা আছে। 
স্থৃতরাং একবার একরাশি আহার করিয়া সপ্তা্নকালের 
জন্য নিশ্চিন্ত হইবার তাতাদের কোনে! প্রয়োজন নাই । 
ছুচাকে সমস্তদিন জমি খু'ড়িয়া থা-দ্রবা সংগ্রহ করিতে 
হয়; ভ'ঙ্গরকে থাগ্ান্বেষণের জন্য সমুদ্রময় ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হয়। ম্ৃতরাং তাভাদেব পরিশ্রম অনুসারে কিছু অতিরিক্ত 
আহারেরও প্রয়োজন হইয়। থাকে । 


নয়। 


ভীব-জন্তকর অতিভোজনের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা 
বিচার করিয়া দেখিবার আছে। বড় বড় অজগর 
(17১500,07) ও সপপদের অনেক সময় বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত 
ভোজন করিতে হয়। ইহাদের দস্ত-পউস্কি মুখের ভিতরে 
এরূপভাবে অবস্থিত যে একবার শিকাঁরকে কামড়াষয়া 
ধরিলে তাঁচাকে আর ছাড়িয়া! দিতে পারে না__ধীরে ধীবে 
মস্ত শিকারটিকেই গ্রাস করিতে বাধ্য ভয়। নেক সময় 
এমনও দেখা যায় যে একটি স্বর্প তাভারই স্বজাতীয় একটিকে 
আস্ত গিলিয়া! ফেলিয়াছে। কিন্তু সেজন্য সে বেচারাকে 
দোষ দেওয়া ঞষায় না। কাঁরণ এরূপ কাজ অনেক সময়েই 
ঃতাঙাদের উচ্ছাকত নহে । মনে করা যাক হুষ্টটি সাপ 
দুষ্ট দিক হইতে একটি ইচুরকে কামড়াইয়া পরিয়াছে | 
তখন একটি পাপ অন্যকে গ্রাপ করিতে বাধ্য হষ্টবে। 
সাপের পক্ষে কোনে। কিছুকে একবার কাফড়াইয়! ধরিয়! 


ইতর জীব কি মানুষ অপেক্ষা পেটুক 


৬৮৯ 


সেটাকে ছাড়িয়া! দেওয়। যখন সম্ভব নহে তখন অন্ত । উপার 
আর কি আছে? পূর্বেই বলিয়াছি কতকগুলি প্রাণী 
খাগ্ভাথাদ্চ বিচির করে। জিরাফ, পিপীলিকাতুক, ছোট 
ছোট সর্প, হামিং পাখী (17007710776 0710), মৌমাছি ও 
বোলত। প্রভৃতি এই দলে। ছোট ছোট সাপগুলির মত 
এমন “বাবু' প্রাণী চিড়িয়াখানায় খুব অল্পঈ আছে। 
ইহাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষদের অস্থির 
হইতে হয়। উহাদের কোনোটা হয় ত শুধু পাখীর ডিম 
খায়, কোনো কোনোটার খাছ শুধু গির্গিটি, কোনো! 
কোনোটার ইছুর ভিন্ন অন্য কিছু মুখে খোচে না। 
মনোমত খাবার না পাইলে ইশারা উপবাস করিতেও 
নারাজ নয়। সৌভাগোর বিষয় অনেক দিন অনাহারে 
থাকিলেও ইহাদের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় না। এমনও 
দুই একটি “পাইথনের” কথ! শুন! গিয়াছে যে দুষ্ট বৎসর 
পর্্যস্ত সম্পূর্ণ অনাহারে থাকিয়াও বেশ সুস্তকায় অবস্থায় 
জীবিত ছিল । 

স্বানভেদে গিরগিটির মধ্যে আহারের বৈলক্ষণা দেখা 
যায়। পৃথিবীর পূর্বাংশের গিরগিটির খাগ্চ মাংস, কিন্ত 
পশ্চিমাংশের গিরগিটি নিরামিষাশী। 

বন্ুরূপী (51১275610০7) মক্ষিকা খুব খাইতে পারে 
কিন্তু অন্যপ্রকার কাঁটাদ*তাহারা মুখে দেয় না, মাকড়সা 
দেখিলে পলাইয়াই যায়। একজন ভদ্রলোক বনুরূগীর 


জন্য মক্ষিকা সংগ্রহ করিবার একটি সুন্দর উপায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ভদ্রলোকের একটি পোষ! 
বন্রূপী ছিল। বনুরূপী যেস্থানে বসিয়া থাকিত তিনি 


তাহার সম্মুথে একটুকর! মিষ্ট পদার্থ ঝুলাইয়৷ রাখিতেন। 
মক্ষিকার দল যখন তাহার উপর আসিয়া বসিত ব্ছরূপীটি 
তাহার স্বস্থানে বসিয়া, স্ুদীর্থ রসনাটি প্রসারিত করিয়! 
এক একটি করিয়! মক্ষিক ধরিয়! ভক্ষণ করিত । 

উচ্চ শ্রেণীর জীব জন্তদ্দের খাস্যাথাস্ের বিচার খুব অল্পই 
দেখা যায়। চতুষ্পদ জত্ত্দের মধ্যে জিরাফ ও পক্ষীদের মধ্যে 
“্হামিং বার্ডের” এ বিষয়ে বেশ একটু দৃষ্টি আছে। বুনে! 
অবস্থায় এক প্রকার গাছের কৌকৃড়ানো পাতা জিরাফের 
অত্যন্ত প্রিয়ধাস্থ। সে গাছের অভাবে কোনো কোনে! 
স্থানের জিরাফবংশ লোপ পাইবার উপক্রম ইয়াছে। 


৬৯০. 


চিড়িয়াখানার জ জন্য খুব কচি কচি ও ও কোমল ঘাস আনা হস 
ইহার! সেইরূপ ঘাসের শুধু অগ্রভাগটুকু ভক্ষণ করিয়া 
বাঁকি "অংশ পরিত্যাগ করে। আহারের সময় জিরাফ 
প্রত্যেক আহার্ধযটি ধীরে ধীরে বেশ উপভে'গ করিয়! 
আহার করে। 

প্রাণীতন্বিদ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছেন 
যে আন্দীজ. (470০5) পর্বতের ভামিং বার্ডের বিশেষ 
বিশেষ ফুলের মধু ও কীটপতঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রকার খাদ্য 
পছন্দ হয় না। এক জাতীয় হামিং বার্ড আবার অন্য 
জাতীয় হামিং বার্ডের খাস্ভ ভক্ষণ করে ন|। 

ডাইভিং পাখীর (7)7517£ 177) আহাধ্য একমাত্র 
জাস্ত মাছ; তাহার! মর! মাছ মুখেও দেয় না। 

হরণবিল ()07015111) জাতীয় পক্ষীদের মতো এমন 
রাক্ষসে প্রাণী খুব অল্পই দেখা যায়। পাখী, সাপ, গিরগিটি, 
মাছ, কাকড়া, বিছা, ফল ইত্যার্দি কিছুই তাহাদের মুখের 
কাছে বাদ পড়ে না। 

স্থানভেদে জীব জন্তদের আহার সম্বন্ধে অনেক সময় 
আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য দেখ! যায়। 'প্রারৃতিক নিয়মানুসারে 
তোতা পাখী চিরকালই নিরামিষাশী। কিন্তু কোনে 
কোনো স্থানে মেষ-মাংসও তোতা পাখীর অতিশয় প্রিয় 
খাদ ভইয়া দাঁড়ায় । বেবুন্‌ বেচারা চিরকালই ফলের ভক্ত। 
সেই বেবুনকেও কোনে! কোনে! স্থানে ছুগ্ধ ভিন্ন অগ্ঠ 
সমস্ত খাস পাঁরত্যাগ করিতে দেখা যায়। কোনো কোনো! 
স্থানের বিড়ালকে ফলের ও অশ্বকে পাখীর মাংসের অত্যন্ত 
ভক্ত হইতে দেখা গিয়াছে । মানুষের নিকট হইতেই 
ইহারা এরূপ অস্বাভাবিক অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 
কোনো কোনো! শ্রেণীর প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে 
আহাধ্যের পার্থক্য দেখা যায়। এক শ্রেণীর পুংমশক গাছের 
রস পান করিয়৷ জীবন ধারণ করে কিন্তু স্ত্রীমশক প্রাণীদের 
রক্ত শোষণ করিয়া উদর পুরণ করিয়! থাকে। 

এক এক খাতৃতে কোনা কোনো প্রাণীর কোনো 
বিশেষ থাছ্াদ্রবোর প্রাচুর্য জন্মে। তাহারা জানে যে 
সেই খতুর অবসানেই সেই খাগ্চটির অভাব উপস্থিত 
হইবে। সেই জন্ত তাহার! সেই সময় বত পার পেট 
ভরিয়া খাইয়া লয়। শেট্ল্যাণ্ডের (9১৩15:) সামুদ্রিক 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩১৭ 


! ১০ম চি খা 


পাখীর! শুধু নাঙকালে মাছ খাইতে পায়, অন্ত সময়ে 
শন্তাদি ভক্ষণ করিয্না জীবন ধারণ করে। নাট্হাচ. 
(ি5019190) সমস্তট! গ্রীষ্মকাল কীট-পতঙ্গাদি ধরিয়া 
ভক্ষণ করে, কিন্ত শীতকালে তাহাকে কাঁটাদ্দির অভাবে 
বাদাম ফল খাইয়া! প্রাণ রক্ষ! করিতে হয়। কোনে কোনে 
বিশেষ সময়ে আবার প্রাণীদের আহারেও পরিবর্তন জন্মিতে 
দেখা যায়। সমন্ত বছরটা চড়,উ পাখী শস্ত খাইয়া 
জীবন ধারণ করে কিন্তু ডিম্ব প্রসবের সময় তাহাদের সে 
থান আর পছন্দ হয় না। সে সময় তাহারা কীট পতঙ্গা- 
দির ধবংসে প্রবৃত্ত হয়। 

আমাদের প্রশ্ন ছিল কোনও জীব-দ্স্ত মানুষ অপেক্ষা 
অধিক পেটুক কিনা । কিন্তু এরূপ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাং- 
সায় উপস্থিত ভওয়া সহজ কথা নহে । অনেক স্থলেই 
তাহাদের আহারের পরিমাণ যথাযথরূপে মাপ করিয়া 
রাখ! যায় না। কোনে! কোনো প্রাণী যে এক একবারে 
মানুষ অপেক্ষা! বেশী খায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহাদের পক্ষেও বলিবার অনেক কথা আছে। 
তাহাদিগকে একদিন আহারের পর যে অনেক দিন পধ্যস্ত 
অনাহারে থাকিতে হয়, সে তো আছেই, তাহ! ছাড়! ব্যাস্ত 
প্রভৃতি হিংস্র জানোয়াবদ্দিগকে থাগ্যান্বেষণের জন্য, হরি- 
গাদির পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়া এবং মহিষ ও গণ্ডার 
প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তব সঙ্গে লড়াই করিয়া, একটু অতি- 
রিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। ম্থতরাং এই অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের পর তাগাদের ক্ষুধাটাও যে একটু অতিরিক্ত 
পরিমাণেই হবে তাহাতে আশর্য্য হইবার কোনো 
কারণ নাই। মামর! তে! চোখের সন্মুখেই দেখিতে পা, 
যাহারা সমস্ত দিন তাকিয়ায় ঠেলান দিয় বসিস্স বসিয়! 
খায়, তাহাদের অপেক্ষা সমন্ত দিন পরিশ্রমের পর মুটে 
মন্তুরের অনেক বেশী খাইতে পারে। 

অন্যান্ত জীবজ্জন্তদের অপেক্ষা মানুষ কম খাইয়া! থাকে, 
নির্বিকার চিত্তে একথা বল! যায় না। মানব $9 মানবেতর 
প্রাণীর মধ্যে কাহার অধিক পেটুক, নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করিতে পারিলে এবিষয়ে মানবের জয়লাভ করিবার সম্ভ1- 
বনা আছে এরূপ তো বোধ ভয় না। 


৭ ৯-পাসিা শি 


তেজেশ। 


ত্য! ] 


নদীর প্রতি অরণ্য 


তুই নূদী, আমি অরণ্যাণী-_ 
তোরে যে আমার বলে? জানি । 
আমারি বুকের পাশে, 
বয়ে ষাস্‌ কলহাসে 
তরল রজতধারাখানি ; 
তোরে যে আমারি বলে? জানি! 


তলতল ছলছলছল 
থেলা! করে তোর ক্ষ্যাপা জল; 
আমি থাকি চেয়ে চেয়ে, 
বুঝি না কেমন মেয়ে-- 
একেবারে আপন! বিহ্বল 
ছুটে চলে তোর ক্ষাপা জল। 


শু রুক্ষ কাঠিন্ের সারি- - 
আমি তোরে কিবঝ৷ দিতে পারি? 
কুলের সীমাটি রাখি” 
রাত্রিদদিন চেয়ে থাকি 
শিরে তোর ছায়াটি বিথারি__ 
কিবা আছে, কিবা! দিতে পারি? 


পত্ররাঁজি ফুল ফলছার 
আছে যাহা, দিই উপহার ; 
বিহঙ্গের কণ্ঠ দিয়া 
পাঠায় আকুল হিয়া 
মর়মের মৌন সমাচার-- 
দীন আমি-__দীন উপহার। 


তোর কথা--কি কহিব আর 
* জানি তুই জীবন আমার, 
এষ্প পত্র বিটগীবল্পরী 
তারি তরে প্রাণে উঠে ভরি 
ধরি নব নব শোভাভার-_ 
তোর কথা--কি কব সে আর ! 


"৬৯১ 


কিন্ত তোরে বাধি কিসে বল্‌ 
রে চপল, রে চির চঞ্চল! 
রাতদিন হেল! ফেলা, 
একি প্রেম ছেলেখেলা! 
শুধু মন ভুলাখার ছল; 
রে নিলাজ, রে চির চঞ্চল! 


দিন যাঁয়, রাত্রি ফিরে আসে, 
হাসে চাদ অগাধ আকাশে) 
দক্ষিণেব সমীরণ 
জাগায় পাগল মন 
শাখায় শাখায় হাহাশ্বাসে! 
কত রাত্রি যায় আর আসে। 


প্রাণপণ প্রণয়ে উদাসী-- 
একি ভালবাস।, সর্বনাশি ! 
আশাহীন শূন্ট প্রাণে 
আমি চেয়ে তোর পানে - 
চলে যাস্‌ তুই কল হাসি, 
প্রাণপণ প্রণয়ে উদাসী ! 


স্বতস্তরা__বুবিন্ু ব্যাভার-_ 
সিদ্ধু সেই বাঁঞ্চত তোমার ! 
তবে হোক.সমাপন, 
অর্থহীন এ জীবন 
তোরি সাথে হোক একাকার-_ 
ভেঙে যাঁক স্বপন আমার । 


কিন্তু নদি, অভিশাপ মোর, 
এ [দন রবেনা কু তোর; 
পরিশ্তুষ্ষ পরিক্ষীণ 
হবি তুই একদিন 
গলে পরি বন্ধনের ডোর, 
হেন দ্দিন রবেনাক তোর । 


অস্থিরূণে বালুকার রাশি 
বক্ষ ভেদি উঠিবে বিকাশি 


৬৯১. প্রবাসী চৈত্র, 
. ভইয়া ছুকুল হার 
মজিবে আকুল ধারা, 
কলহাসি কোণা যাবে ভাসি” 
তণ্তবুকে ধু ধু বালুরাশি! 
শ্রীতীন্্রমোহন বাগচী । 


সপ 


এক্কাইলাম্‌ - 


প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে ( খুঃ পৃঃ ৫২৫ অবে ) গ্রীসদেশে 
এস্কাউলাস্‌ জন্মগ্রন্ণ করেন। তখন করাইলাস্‌, প্রতিনাস্‌ 
প্রভৃতি পপ্তিতগণ গ্রীকগীতিনাট্যের সবে মাত্র সুন্রপাত 
করিয়াছেন । ইউরোপের অন্ত কোনও স্থানে তখন 
পর্যান্ত নাটকের চচ্চা বিশেষভাবে আরম্ত হয় নাই। 
ভারতবর্ষেও সেই দূর অতীতে যে তেমন একটা নাট্া- 
সাহিতা ছিল তাহার নিদর্শন ধড় বেশী কিছু না । জান্মেন্‌ 
পে কক (7.৩ 0০) সাহেবের যত্বে, উদ্যোগে ও নেতৃত্বে 
১৯০৪ থৃঃ অবে বাপিন হইতে মধাএসিয়ার তুর্ফান নগরে 
এক প্রতৃতত্ব সম্পর্কায় অভিযান প্রেরিত হয়; তাহার 
ফলস্বরূপ তিনি এক পরিত্যক্ত নগরীর তৃগর্ভনিছিত 
অদ্টরালিকাপ্রকোষ্ঠ হইতে বনুতর পুস্তক নিজদেশে লইয়! 
গিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে আমর! জানিতে পারিয়াছি যে এই 
সকল পুস্তকের ভিতরে ২৫০ বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃতনাটক 
বাহির হইয়াছে । জনমানবের অনাদৃত, প্রত্বুতত্ববিদ্‌গণের 
কৌতুকম্থল এই সংস্কতনাটকের কথা বাদ দিলে, বোধ ভয় 
গ্রীসদেশের নাটাচ্চা বিশ্বসাহিতো একটী শ্রেষ্ঠ স্থান 
পাবার উপযোগী, এবং এস্কাইলাস্‌ গ্রীসদেশের গৌরব- 
স্থানীয় সেই নাট্যকলার শ্রেষ্ঠসাধক নামে অভিহিত 
হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী । বস্ততঃ শোকাবহ মর্মস্পর্শী 
হৃদয়বিদারক চিত্রাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; যোড়শ 
শতাব্বীতে ইংলণ্ডে সেক্ষপিয়রের -প্রাহুর্ডাবের পূর্বে 
ট্রাজেডি নাটকে জগতের অপর কোনও লেখক 
এস্কাইলাসের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । সাহিত্যরাজ্যে 
আপন বিভাগে এইরূপ অক্ষুণ্ন প্রতাপে প্রায় ছুই হাজার 
বৎসর ব্যাপিয়! মানবমনের, সমাজের ও সভ্যতার উপর 
একাধিপতা করিয়াছেন, পরবর্তীকালের এক হাম্তরসিক 


১৩১৭ চা ১ম ভাগ, ২ খণ্ড 


লাস্ট াতিসিপি্িপী 


এরিষ্ফেনিস্‌ ভি এমন অপর জার কেহ জগতে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। 

এস্কাইলাস নিজে একজন সৈনিক ছিলেন, এবং মেদী ও 
পারসীঞ্জাতি যখন অগণিত সৈম্ত লইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ 
করে, তখন বিরাটবাছিনীর সম্মুখে সেলামিস, নামক 
প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে সৌনিকের বেশে উপস্থিত ছিলেন। 
সেই যুদ্ধের পরিণামফল স্বপ্রণীত “পাঁরসী” নামক নাটকে 
তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নাটকখানি 
বাক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মারকলিপি বলিয়৷ ইতিহাসের 
হিসাবে গৌরব অঞ্জন করিয়াছে। অগণিত ধনরত্বের 
অধিপতি হই! ধাহার! প্রতিবাদী স্বাধীনতাগ্রিয় দরিদ্র 
জাতিকে পদ্দানত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, 
পারস্তসআাট জেরাকৃসিসের শোচনীয় পরাভব তাহাদিগের 
শিক্ষার স্থল। বিজয়পিপান্থ আক্রমণকারী পরাজয়ের 
গ্রতিঘাতে কিরূপে অভিভূত হইয়া পড়েন, ইভা এই 
নাটকে বর্ণিত হইয়াছে । 

জেরাকৃসিস্‌ যুবাপুরুষ, ধুলিপটলে দিজ্মগুল সমাচ্ছন্ন 
করিয়া অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে স্কলপথে গ্রীসধাত্রা 
করিয়াছেন; ক্ষেপণি-নিক্ষিপ্ত জলকণায় ভূমধ্যসাগরের 
পূর্বভাগে কুয়াঁসা স্থষ্টি করিয়া তাহার শত শত যুদ্ধজাহাজ 
গ্রীৰদেশ বেষ্টন করিয়াছে । জেরাকৃসিস্‌ স্ুখস্বপ্ন 
দেখিতেছেন। বুদ্ধের অস্তরে, নারীর ভ্দয়ে, বালকের 
চিত্তদর্পণে বিপদের পূর্বচ্ছায়! সর্বাগ্রে পতিত হয়। 
দেশে বুদ্ধপ্রধানগণ (61675) একত্রিত হইয়া এক 
অব্যক্ত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছেন। প্রোঢ়া জননী 
অতোস৷ স্বর্ণ পালক্কে কুম্বপ্র দেখিয়া ভয় পাইতেছেন। 
তিনি দেখিলেন পরমাঙ্থন্দরী ছুইটা পারসী ও গ্রীরু রমণী 
কলহ করিয়া তাহার পুত্রের সম্মূথে উপস্থিত হুইয়াছে, 
তাহার বীরপুত্র উভয়কে বীধিয়৷ রথবাহকের কার্ধ্ে 
নিযুক্ত করিয়াছে, হঠাৎ সেই গ্রীকরমণী রথ উপ্টাইয়া 
দিয়! জেরাকৃপিসকে ভূপতিত করিয়াছে, পতিত পুত্রের 
সম্মূথে পিতা দরাযুস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন-_পুক্র 
রাগে তাহার বন্ত্রাঞ্চল ছিব করিয়া! দিতেছে । জাগরিত 
হইয়া অতোসা মধুচক্র ও গন্ধন্রব্য লইয় সুর্যের মন্দিরে 
বলি দিতে যাইবেন, হঠাৎ তিনি দেখিলেন একটা বাঁজ- 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


পক্ষীর আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া! একটা ঈগলপক্ষী হৃয্যমন্দিরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । এই অস্বাভাবিক দৃশ্তে অতোস৷ 
আর স্থির থাকিতে পাধিলেন না । তিনি প্রধানদিগের 
সম্মুখে আসিয়! ব্যাকুণভাবে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আশঙ্কার 
দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন । এই সময়ে ভগ্মদূত আসিয়া বলিল 
5[১619128 8754 20716- 
দৈবের খেলায় পারসীজাতির শ্রেষ্ঠরত্রসকল প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছেন, কেবল অভিযানের নেতা স্বয়ং পারস্তরাজ 
জেরাকৃসিস্‌ বিচ্ছেদের শেলে বিদ্ধ ও অপমানের মন্মস্তদ 
যাতনায় নিম্িষ্ট ভষ্বার জন্তই যেন মৃত্যু অপেক্ষা শতগুণ 
হীনতর তুচ্ছ জীবন ধারণ করিয়া আছেন। এথেন্স নগরী 
এস্কাইলাসের দন্মভমি, তিনি ভগ্রদ্ুূতের মুখে বলিতেছেন 
যে, এথেন্সে অধিবাসীর। আপন দেশের জন্ রক্ত 1দতে 
প্রস্তুত ছিল ; মানুষ যখন নিজ দেশকে পুক্রকলত্রের ক্রীড়া- 
কানন বলিয়া, পিতৃপুরুষের সমাধিভূমি, ও উপাস্ত দেব- 
বিগ্রহের মন্দিরসম্তা কীর্ণ পুণাক্ষেত্র বলিয়া অন্তরে অন্তরে 
অনুভব করে, তখন লোক আক্রমণের শত অত্যাচারেও 
স্বাধীনতা হারাতে পারে নাঁ। এই যুদ্ধের পরিণাম ফল 
বিস্তারিতভাবে জানিবার জলন্ত 'অতোসা তখন ভগ্রজদয়ে 
স্বামীর সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । গব্দুপ্ধ, পৃষ্পমধু, 
সগ্ভজাত ঝরণার জল, দ্রাক্ষারস ও জণপাই তৈলের তর্পণে 
ও নানাবিধ স্তুগন্ধি পুষ্পমাল্য দানে ও নানাপ্রকার প্রেত- 
আবাহন-মন্ত্রে মৃতস্বামী দরায়ুসের প্রেতাত্মাকে সমাধি 
হইতে ডাকিয়া তুপিলেন। দরাধুসের ছায়ামুত্তি আপন 
মহিষীকে ও সমবেত গ্রধানগণকে আহ্বান কয়িয়া বলিলেন 
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দেশমযুত। তাহার সন্তানের জন্ত লড়িতেছে, এই অবস্থার 
শক্রসংখ্যা তিনগুণ হইলেও গ্রীসের কোনও অনিষ্ট 
হইবে না। জ্েরাকৃসিসের অবশিষ্ট সৈম্গণ বিধ্বস্ত হইয়া 
যাইবে। 

কিছুদিনের পরে জেরাকৃসিস্‌ গৃহে ফিরিলেন, গ্র্যাটিয়ার 
রণক্ষেত্রে তাহার সর্বস্বাস্ত হষ্টয়াছে। প্রেতাত্মার বাকা 
সফল হইল। 

এস্কাইলাসের স্বদেশে ও স্বজনগ্রীতি এই নাটকের 
ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচকেরা 
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দেখাইয়াছেন গে, একমাত্র সেক্ষপিয়র ভিন্ন আজ 
পর্ধযস্ত কোনও পণেখক আপন সময়ের ও দেশের. 
প্রতি এত শ্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। “এথেন্স” 
'এই কথাটা লিখিতেই যেন একস্কাইণাসের লেখনী আনন্দে 
নাচিয়া উঠিত। . 

“সপ্তম” (১৪/)১ ভতপ্রণাত মাব একখানি. নাটক । 
কোনও দেশের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্ত উদ্যোগ ও 
আয়োজন যেমন পাপ, প্রয়োজন হলে ভ্রাতৃরক্তে মেদিনী 
প্লানিত করিয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করা তেম্নি পুণ্যকশ্মা। 
থিবসের গাজপুভ্র পোলীনিস্‌ কনিষ্টব্রাতা ঈতিওরিস্‌ 
কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পোলীনিস্‌ সেই ব্যক্তি- 
গত আক্রোশ নির্বাণের জন্ত দল বাঁধিয়া সপ্তরথীতে 
থিবসের সপ্তদ্ধার আক্রমণ করিমাছেন। সপ্তরথীর প্রত্যে- 
কেই গ্রীসদেশের প্রখ্যাতনামা যোছ্ধ।, প্রতোকের বারত্ব- 
গাথায় সমস্তদেশ প্রতিধ্বনি । কিন্তু ক্যাড্মাস নগরের 
স্বাধীনতা হরণের জন্তট আজ সকলে পোলীনিসের নেতৃত্বে ' 
সমবেত, তাহাদের অনেকে রাজপরিবারের সহিত বৈণাহিক 
সম্বন্ধে 'মাপদ্ধ, নগরের স্বাধীনহাগৌরণ অক্ষুণ্ন রাখিবার 
জন্য তাহাদের প্রতোকেরই চেষ্টা করা উচিত ছিল; 
কিন্তু তাহারা শাততায়ীর বেশে নগবের পুরোদ্ধারে 
উপস্থিত ভইয়াছেন,, সমস্তদেশ বাতিব্স্ত হইয়াছে। 
জঈীতওক্লিস্‌ নগর রক্ষার স্থবন্দোবস্ত করিয়। সপ্তমদ্ধারে 
নিজে ভ্রাতার শির্দ্ধে যুদ্রযাত্র/ করিগেন। দ্বিতীয় 
তরণীসেনের মত যেন তিনি ণলিয়া উঠিলেন, 

“পিতা চৌন্, ভ্রাতা হৌন্‌, হউন জননী । 

দেশের যে শক্র তারে শত্রু বলে গণি ॥৮ 
ভ্রাতৃন্নেহ স্বদেশরক্ষার চরণতলে চুর্ণ হইয়া গল । উভয় 
ভ্রাত! সংগ্রামক্ষে্ে পরম্পর বিদ্ধ হইয়া জীবলীল! সমাপন 
করিলেন। কিন্তু থীব্স্‌ স্বাধীন রহিল। দেশদ্রোহী 
পোলীনিসের মৃতদেহ শৃগাল কু্ুর ভক্ষণ করিবে বলিয়া 
নগরের প্রধানগণ ঘোষণ। করিলেন। কিন্তু যে পোলীনিস্‌ 
সাম্তরাজালাভের মদ্িরা পান করিয়া দেশের ও সমাজের, 
ভ্রাতার ও দেবতার অভিশাপ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
জীবনাস্তে ভগিনীর অশ্রুজলে ও ন্নেহে তিনি যেন সকল 
জালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত ১ইয়৷ সহোদর! আস্তিগ্রোনির 
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হ্তনিক্ষিত ৃততিকার অস্তয়ালে শান্ডিলাত করিলেদ। 
, ঈতিওক্লিস্‌, কি নির্শম ! কি কর্তব্যপরায়ণ ! মৃত্যুর দ্বারেও 
তিনি অযুতের অধিকারী! বীরশ্রেষ্ঠ স্পার্টানজাতি, বীর- 
শ্রেষ্ঠ লিওনিদাস ইঈতিওক্লিসের বিজয়বিঘোষিত ক্ষেত্রেই 
জাগিয়াছিলেন। “পারদ” নাটক স্বাধীনতা হরণের পাপে 
অভিশপ্ত, আর “সপ্তম” নাটক স্বাধীনত! রক্ষার গৌরবে 
গৌরবান্বিত। 

এস্কাইলাসের প্রমিথিয়স বাউও্ড (1১00901701৯ 
13989) নামক নাটকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত দেববীর 
প্রমিথিয়সের সমক্ষে ত্রিদিবের দেবতা অত্যাচারী জ্যুসের 
চিত্র ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। ক্রোনস্‌ যখন ত্রিলোকের 
অধিপতি ছিলেন, তখন দেবতাদ্দের মধ্যে দুইটা দলের 
স্ষ্টি হয়! একদল ক্রোনসের পক্ষ ও প্রমিথিয়স-প্রমুখ, 
অন্তদ্দল তৎপুজ্র জ্যুসের পক্ষ সমথন করেন। এই 
বিবাদে শেষে জ্যুসের জযুলাভ হয়। কিন্তু জ্যুস 
আধিপত্য লাভ করিয়াই মানবজাতির প্রতি অত্যাচার 
আরম্ত করিয়া দিলেন। পরস্ত প্রমিথিঃস ন্যায়ের অনুরোধে 
মানবের মশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া 
উঠিলেন। তিনি তাহাদিগকে জ্যোতিষরহস্ত, সংখ্যাতত্ব, 
লিখনপদ্ধতি, হলকর্ষণ, রথচালন, পোতনিম্মাণ প্রভৃতি 
সভ্যতার উপাদানসমুহ শিক্ষা দিলেন। তিনি আশা 
দিয়া নশ্বর মানুষের মৃত্যুর ভয় দূর করিলেন। স্থৃতি- 
শক্তি দিয়া মানবকে অন্ভুতকন্্না . করিয়া তুলিলেন। 
এবং সর্বশেষ বিশ্বজ্যোতিঃ হরণ করিয়৷ মানবকে অমরতার 
স্থফল প্রদানে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। এই শেষোক্ত 
অপরাধে জ্যুস বিশ্বকন্মার সাহাযো তাহাকে সাগরতীরে 
নির্জনশৈলে হস্তপদবদ্ধ করিয়৷ রাখিলেন। বিজ্ঞ বরুণ দেব 
তাহাকে রাজশক্তির চরণে মস্তক নত করিবার জন্ত অনুরোধ 
করিলেন, সাগরবালাগণও তীহাকে সেই উপদেশ প্রদান 
করিল, ও তীহাকে শক্তিমান দেবরাজের প্রতি ভক্তিমান ও 
ংযতবাক্‌ হুইয়া যন্ত্রামুক্ত হইতে অনুরোধ করিল। কিন্ত 
নিগড়বদ্ধ প্রমিথিয়স সগৌরবে বলিয়া উঠিলেন, “তার 
চেয়ে মৃত্যু ভাল'__কিন্ত তিনি মৃত্যুরও অতীত। ইহাতে 
স্রাহার যন্ত্রণা শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। ' সর্বশেষে দেবদূত 
আসিয়। ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ দিল। 


লী সর্প সত ৯০ সিসির সত ভিত তি ৯ 


্রবাসী__চৈত, ১৩১৭ 


রি রে ম ভাগ, য় খণ্ড 


পাস সিন পাতা নিশি সিপা সি্পাশি সিসি 


(তিনি অন্ায়ের চরণে গ কিছুতেই মস্তক অবনত করিবেন 
না। গৃধচঞ্চুদষ্ট নিত্যবর্ধিত যকৎ লইয়া মানবহিতাকাজ্ষী: 
প্রমিথিয়স ভাবী মুক্তির আশায় সাগরকৃূলে বন্ৃদিন 
যাপন করিলেন। সর্বশক্তিমান দেবরাজের প্রতাপ ও 
ক্ষমতা গরমিথিয়সের সহাগুণের ও আত্মসম্মানের কাছে 
উপহাসের বস্ত হইয়া পড়িল। ন্যায় যাহা বুঝিব, তাহার 
জন্য জগতের স্থসম্পদ, স্বদেশ, সুবিধা, এমন কি 
দেবরাজের অনুগ্রহ পর্য্স্ত বিসর্জন দিয়া স্থথের পরিবর্তে 
হুঃখ, স্নেহের পরিবর্তে ঘ্বণা, সম্পদের পরিবর্তে বিপদ, 
স্বদেশের পরিবর্তে বিদেশের নির্জনশৈল, অধীনতার পরিবর্তে 
স্বাধীনতার ক্রু,র নিগড় গ্রহণ করিতে এই জগতে কাহার! 
আছেন? ধাহার৷ আছেন, তাহারা দেবতা! । 

হীরাদেবীর মন্দিরের পুরোদ্ারের পরিচারিকা . 
হনেকাসের কন্তা আইও (10) পরম রূপবতা মানবদুহিতা | 
দেবরাজ তাহার বূপমোহে মুগ্ধ হইয়! সে যৌবনভারাক্রাস্ত। 
বালিকাকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক তাহার অঙ্কশায়িনী 
হইবার জন্য স্বপ্রাবস্তা! হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। 
হীরা এই তথা মবগত হইয়া 'আইওকে গাভীতে পরিবস্তিত 
করিলেন, এবং যাহাতে মাইও কোথাও স্থখশাস্থিতে 
মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিতে না পারে, সেইজন্য ডাশ পোকা 
তাহার পশ্চাতে লাগাইয়া দিলেন। আইও নানাদেশ 
ভ্রমণ পূর্বক প্রমিথিয়সের আদেশে শেষে মিশর দেশে 
গমন করিলেন। পরে একদিন জ্যুসের করম্পর্শে 
গর্ভবতী হইয়া বংশ বিস্তার করিলেন। উত্তরকালে 
তাহার বংশে দনৌ এবং ঈজিপ্ডাস্‌ নামক দুই পুত্র জন্মে। 
দনৌর পঞ্চাশ কন্তা ঈজিপ্তাসের বলদর্পিত প্ধণশ পুত্রের 
প্রেমআবাহুন উপেক্ষা করিয়! এথেন্স নগরের সাগরোপ- 
কণ্ঠে নির্মিত দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সগোত্র 
বিবাহ এই কন্যার্দিগের কাছে বড়ই ঘ্বণার বস্তু ছিল। 
পিলাস্জাস তখন সমগ্র গ্রীসের অধিপতি, তিনি প্রজা- 
সাধারণের অগ্থুমতি লইয়া! সেই পঞ্চাশ কন্যাকে ঈন্প্তাসের 
পঞ্চাশ পুল্রের করকবল হইতে রক্ষা করিলেন। “সাগ্লিসেস্” 
(5815911০55) নামক নাটকের ইহাই উপখ্যানভাগ। 
এথেব্সবাসী এস্কাইলাস্‌ এই উপলক্ষে আপন জন্মতুমির যে 
মোহন চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার লেখনী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ধন্য. হইয়াছে । +৬০%. 7919411) ৬০. 10611”? (জন- 
সাধারণের কণ্ঠ ভগবানের কণ্ঠ), পচে পরমেশ্বর”__ 
আধুনিক জগতের এই মহ্াবাণী এস্কাইলাস্‌ আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে আপন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া জনসাধারণের 
স্বাধীনত্বার প্রথম বিজয়মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। 

অরেষ্টিয়ান্‌ টাউলজি 
এস্কাইলাসের শ্রেষ্ঠ কীত্তি। এগামেম্নন্‌ (40973577777077) 
কোফোর (01/01/3016) এবং ইন্মিনাইডিস (12707767- 


1171108) 


(00165161217 


1৫69) এই ক্রিনাটকের তিনটী শাখা। টাইলজি 
(17110£%) গ্রীকনাটকের একটী বিশেষত্ব । তিনটা 
নাটক যেন একটী মণিমালা বিশেষ। ট্রয় যুদ্ধে যাইবার 


সময় আর্গদ্রাজ এগামেম্নন্‌ সাগরতরঙ নিবারণেল জন 
দেবতার আদেশে আপন পরম রূপবতী কন্যা ইফিজে- 
নিয়াকে বরুণের উদ্দেশে বলি দিয়াছিলেন। আর্গসের 
কন্তাবিয়োগবিধুরা রাণী ক্রিতামেন্স্্া প্রতিশোধ লইবার 
জন্ত বদ্ধপরিকর হন। রাজার দশ বৎসর বিদেশে 
অবস্থানের সময়ে রাণী শাসনদণ্ডে লাআজ্যগৌরব রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু চরিত্রগৌরব রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। রাজার সগোত্র (15£15070১-) এগিস্থাসের সহিত 
গুপ্ত প্রণয়ে তিনি দুষ্টা হইয়াছিলেন। দশ বৎসর 
পরে রাজা বিজয়লাভ পূর্বক আপন নগরে ফিরিয়া 
আসিলেন। নগরের প্রধানগণ, দেশবাসী জনসাধারণ 
সকলেই অনন্দিত হইল । রাণী মায়াকান্ন! কীাদিয়৷ রাজাকে 
অভিবাদন ' করিলেন এবং প্রাসাদকক্ষে স্বহন্তে স্বামীহত্য। 
করিয়া কন্ঠার মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলিলেন ও আপন 
প্রণয়ের পথ পরিষ্কার করিলেন। দশ বৎসর ব্যাপিয় 
প্রণদীসুগল দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। দশ 
বৎসর পরে স্থ্য্যের আদেশে রাজপুজ্র ওরেষ্টিম্‌ (95693) 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আর্গস দেশে আগমন 
করিলেন। তিনি শৈশবে ক্রীতদাসরূপে নির্বাসিত হইয়া- 
ছিলেন্জ। তীাঙার হৃদয়ে মাতৃভক্তির পবিত্র স্থানে ঘ্বণা ও 
জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। পিহার সমাধিক্ষেত্রে 
ভগিনীর . সহিত তাহার সান্ধণৎ হয়। ভগিনীর স্সেহপূর্ণ 
বাক্যে তাহার হৃদ দ্রবীভূত হুইয়! যায়, ও পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধবাসন! আরও উজ্জ্বলতর হইয়! উঠে। তিনি 


এক্কাইলাস্‌ 


৭ সি তি০০০৭৭ 


রি 


অতিথির ছন্সবেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ পুব্বক কৌশলে 


এগিস্থাসকে হত্যা করেন। - রাণী এই সংবাদ পাইস্ক! 
পুত্রের সন্মুধে উপস্থিত হইলে, রাজপুজ মাতৃচত্যার জন্য 
কুঠার উত্তোলন করিলেন। মাতা ব্যাকুল হৃদয়ে পুত্রের 
কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, আপনার বক্ষের আচ্ছাদন 
উন্মোচন পূর্বক মানবের চিরশ্রদ্ধা, চিরন্সেহের আধার, 
পৃত পীযুষধারাবাহী মাতৃস্তনের প্রতি অন্ুলিনির্দেশ পূর্ব্বক 
সকাতরে প্রাণ ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা বিফল 
হইল। পরশুরামের স্তায় কুঠারাঘাতে তিনি মাতৃহত্যা। 
সম্পাদন পূর্বক ভয়ব্যাকুলিত হয়৷ উঠিলেন। বিভীষিকার 
জীবস্তমুত্তিস্বূপিনী রাত্রিদ্রহিতা ফিউরিজ্‌ (107165) 
তাহাকে বিশ্রামের অন্সর না দিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া 
অনুসরণ করিতে লাগিল। পরে সুর্যদেবের আদেশে 
ওরেষ্টিস্‌ এষ্কাইলাসের জন্মভূমির দেবতা এথেনা দেবীর 
শরণ, লইলেন। এথেনা , এ?টা মহাসভা আবাহন 
করিয়া ওরেষ্টিসের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "জনক ও 
জননীর ভিতরে কে শ্রেষ্ঠ ?”__ আবার সেই প্রাচীন 
প্রশ্ন উঠিল। ওরেষ্টিস সুর্যের আদেশে পিতার মৃত্যুর 
প্রতিশোধ তুলিবার কন্ঠ মাতৃহতা! করিয়াছেন। মহা 
সভার সভ্যেরা কেহ জনকের পক্ষে জননীর 
পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন, এবং সর্বশেষে অযোনি- 
সম্ভব! এথেনা পুরুষের মহত্বেই পক্ষ সমর্থন করিয়া 
ওরেষ্টিনকে বিভীষিকার হাত হতে মুক্তি প্রদান করিলেন, 
এবং বচনকৌশলে বিভীষিকামদী তমস্থিনীগণকে জগতের 
হিতার্থনী আনন্দমণী দেবকন্ারূপে পরিবন্তিত করিয়া 
দিলেন। ইচাই এই ব্রিনাটকের উপাধ্যানভাগ | 
রাজপুত্রের স্তায় মাতৃতস্ত। ভারতের সাহিত্য বিরাজমান 
আছেন, এবং ভারতের সংসারে এমন মাতৃহস্তার সংখ্য। 
বিরল নভে । কিন্তু স্বামীহস্ত্রী চরিক্্রষ্টা নারীমুত্তি ভারতের 
লেখনী কখনও কলুষিত করে নাই। র্রিতামেন্ৰ্া 
শক্তিশালিনী সন্দেহ নাই, নারীজাতি সকল দেশেই 
শক্তিশালী । নারী শক্তিবূপা, শিবানী, মহামায়া, কিন্ত 
ক্লিতামেন্ত্ত্রা অশিবজননী, নষ্টচরিত্রা, পিশাচিনী। একস্কাইলাস 
এই রাণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়৷ নারীজাতিকে কলঙ্কিত 
করিয়াছেন। বাস্তবিক জননী, ভগিনী ও গৃহিণী জাতীয়! 


কে 


৬৯৬ ৃ প্রবাসী চৈত্র, 


[ ১০ম ম ভাগ, ি খণ্ড 


০ পিন তি লি তা তিনি তা নাগা ০০০১ 


নারীর প্রতি এস্কাইলাসের কেমন পট তাচ্ছিলোর 
ভাব, দ্বণার ভান ছিল। এমন কি আস্তিগোনি, লেক), 
ক্যাসান্দ্রা প্রভৃতি শুত্রকুম্থমসম কোমলমধুর নারীচিত্রেও 
তিনি যেন কতক দৌর্বল্যের ছায়! ফেলিয়াছেন। 
এস্কাইলাসের মনেকগুলি নাটক লোপ পাইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু ত্রাঙ্চার কীত্তিমন্দিরের ভগ্াবশেষস্বরূপ যা! 
কিছু কালের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া "্সাসি- 
মাছে তাহার প্রত্যেকটা ন্টায় ও স্বাধীনতার বিজয়বার্তী- 
পাঠককে জ্ঞাপন করিতেছে । 'স্কাইলাসেব বিভীষণ 
চিত্রের ভিতরে মাঁনবশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা ওতোপ্রেতো- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে ; মথচ মনোমদ কাঁবাকৌশলে 
তাভার সমস্ত রচনা অনস্ত আনন্দ পঅবণ স্বরূপ মানবের 


শ্রদ্ধ। ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে । 
শ্রীরজনীরপ্ন দেব। 


পেশা 


মিশরের মিশ্রী 
৯... বন্যায় । 


_ বাঘন-বোযাল মাছেব সাথে দুখের স্টথের কই কথা ! 


_ সবুজ ঘাসের নে নিশানা, বাখাল-ছেলে কই বে কই? 
__ ভোদড় চরাট ভেড়ার বদল, পিছপা হবার পান্র নই ! 


_ বানের জলে শাল্তি চলে, রাখাল-ছেলে "মায় ঘরে ! 
-কোন্‌ মুখে মাব ফিরব? আমার কুমীর মিতে পায় ধরে। 
ধাঁন মাড়া 

গাঈট-বলদে মাড়িয়ে যাও ! 

ধান থেকে তুঁষ ছাঁড়িয়ে দাও ! 
চাঁধার লেগে শস্ত রেখে 
পোয়ালগুলি মুড়িয়ে নাও 
গাই-বলদে মাড়িয়ে যাও! 
আজকে গরম নেক মোটে. 
কাজ সেরে না৪ একুটি চোটে ; 


দাড়িয়ে না | গো, খুঁড়িয়ে না গো, 
চালগুলি সব কীড়িয়ে দাও ! 
গাই বলদে মাড়িয়ে যাও! 


আভাস 


কুম্থম ফুলের রং ধরেছে ধোয়া চাদরে, 

রডীন্‌ হ'য়ে উঠেছে মন তোমার আদরে ! 
জলের সঙ্গে মিশ্ল সুরা, 
হৃদয়খানি হল পৃবা; 

অন্তবাগের তপ্ত ধুনায় গন্ধ না ধরে ! 


ঘোড়সওয়ারের সথের ঘোড়া হাওয়ায় ছুটেছে, 
যেখান্টিতে ডস্ক! বান্ধে আপনি জুটেছে ! 

স্বপ্ত দীপের সলিতাতে 

গুপ্ত শিখা লাগ্ল রাতে; 
খুলতে স্বাথি শিকারী বাজ শৃন্ঠে লুটেছে : 


অভয় মন্ত্র 


গপারে আমাব বধুব সোহাগ, 
এপারে রয়েছি আমি; 

মাঝখানে নদী, নদীতে হাঁউর, 
তব্‌ সে নদীতে নামি! 


ঝাপ দিয়া তবু পড়ি তরঙ্গে 
স্মরিয়া তাভাব মুখ, 

বধুর প্রেমের রভসে মামার 
দ্বিগুণ বেড়েছে বুক | 

তরল সলিলে সোপান মানিয়া 
অবাধে নামিয়া ফাই, 

বধু শিখায়েছে অভয়-মন্ত 
সার কোনে! ভয় না। 

শ্রীসতোন্্রনাথ দত্ু। 


আ্যা] রর 
সচ্চাষী জাতি 


(২) 


সচ্চাবী জাতি হিন্দুসমাজের মধ্য একটা বিশিষ্ট জাতি। 
ইহাদের প্রধান উপায় ও অবলম্বন চাষ ও ব্যবসায়। যাহারা 
সহরে বাস করে বা ধনাঢা ও পভায তাহারা অধিকাংশই 
ব্যবসায় বাণিজ্য করে । অনেকে ইহার দ্বার! বেশ ধন বুদ্ধি 
করিতেছেন। আর যাহার! গ্রামে বসবাস করে তাহার! 
কৃষিকাধ্য ও গোপালনের দ্বার! জীবিকানির্ববাহ করে। 
খুব অন্নসংখ্যক লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আপনাদিগকে 
একটু সভ্যতায় উর্নত করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে কেহ 
ডাক্তার, উকিল, প্রভৃতি হইয়াছে । আর যদ্দিও এ জা।তর 
ভিতর অধিক সংখ্যক বিদ্বান নাই তথাপি সাধারণের 

মধ্যে অনেকেই লিখিতে পড়িতে জানে এবং তাহাদের মধ্যে 
বেশীর ভাগ, বিশেষত যুবকেরা, শরমশিল্প--যথা স্বর্ণকারের 
কাজ, ঘড়ির কাজ, ফটোর কাজ, ছাঁপাখানার কাজ, 
চিরকলার কাজ, মিলের মিস্ত্রির কাজ প্রভৃতি-_ 
দ্বারা জীবিক! উপার্জন করে। কিন্তু প্রধানত; এই জাতি 
চাষবাস করিয়া! জীবিকানির্ববাহ করে বলিয়া 'অতি শাস্ত- 
স্বভাব ও নিরীহ, এবং সভ্যতার আপোকে সহরে আমিতে 
চাহে না খাঁলয়, এতদিন সমাজের এক কোণে পড়িয়া 
রাঁহয়াছে। 

সচ্চাধী জাতি যেকোন নিক্ুষ্ট বা হেয় জাতি তইতে 
উৎপন্ন নহে, ইহার প্রমাণের জন্ত পেশী পরিশ্রম করিতে হয় 
না। পুরাতন সেনসস্‌ তালিক! দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে এই জাতির লোকের জাবিকা অর্জনের প্রথম ও 
প্রধান উপায় রুষি, শিল্প ও বাণিজা। রিজলি সাহেব 
মহোদয় তাহার জাতিবিভাগ পুস্তকে (17995 217 
55565 ০1 [3912291) লিখিয়াছেন-_ 

“এই জাতির প্রধান নাম 'চাবাধোবা” কিন্তু কথাট। 'চাষাধোবা' 
নহে 'চাষীধব' অর্থাৎ ধৰ অর্থে স্বামী, তবেই হইল চাষের মালিক বা 
চাষীর শ্রেষ্ট&-ইহারা! কখছ9 চাষাধোব! অর্থাৎ ধোব! চাষের কার্ধো 
ব্যাপুত এরাপ নহে-_এইহী খ জাতির মত ।” 

এখন সচ্চাষী গানেও ঠিক তাই, সৎ শবে শ্রেষ্ঠ বা 
স্বামী এবং চাষী অর্থে ক্ষবিজীরী,, তবেট হইল চাষীধব- 


সচ্চাবী। এট কথাকয়মর্থন আমরা অন্তত দেখিতে পাট। 


১৬৯৭ 
হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ইহারা চাষীপতি বলিয়া 
দলিলপত্রে উল্লিখিত হয় । ইহাতেও স্প্টত প্রতীয়মান হয় 
যে কথাটা চাষাধোব! নহে, চাষীধব চাষীপতি। কলিকাতা, 
কুস্তলীন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত গীনাধর সবকার 
কর্তৃক রচিত “জাতি বিকাশ” পুস্তকের ২৮, ২৪৩, ২৫৬ 
পৃষ্ঠায় ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে । আরও একটা 
প্রমাণ দিতেছি-_যশোহর গ্রেলায় 'এই জাতীয় লোক হলধর+ 
বলিয়া পরিচিত। হলধর অর্থেও রুধিজীবী। অতএব 
সচ্চাষী, চাষীধব, চাষীপতি, হলধর প্রভৃতি কয়েকটা শব্বই 
কৃষিবাচক এবং এক জাতির স্থান বিশেষে নামাস্তর 
বিশেষ। উক্ত পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠা দেখিলে ইহার সম্বন্ধে 
সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। 

এখন কথ! হইতে পারে যে 'এক জাতীয় লোকের এই 
বিভিন্ন নাম হইল কিরূপে। তাহার উত্তরে বন্তবা এই যে, 
পূর্ব জাতীয় নামটা ছিল চীধীধৰ অর্থাৎ চাষীর শ্রেষ্ঠ বা 
স্বামী; কিন্তু ভারতে, বিশেষত পঙজগদেশে, ক্রমশঃ যতই সংস্কৃত 
ভাষার ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল, ধব অর্থে যে স্বামী 
হয় এটা লৌকিক ব্যবহার হইতে লোপ পাইল এবং 
উচ্চারণের দোষে ধব স্থানে ধোবা আসিয়া উপস্থিত ছইল 
এবং চাষীধব চাষাধোবায় পরিণত €ইল। কিন্তু বাঙ্গাল! 
চলিত ভাষায় ধোবা অর্থে কোন মানেই যখন হয় না, তখন 
সাধারণে মনে করিয়া! লইল এট! চাষীধোবা নহে চাষ- 
ধোপা। এখন এই “চাষাধোপা” কথ! চলিত কথায় প্রচলিত 
হওয়ায় লোকে বুঝিতে পারিল ইহার! একটা অতি নিকৃষ্ট 
জাতি, ধোপার সম্পকীয় হইবে। এদিকে এই “চাষীধব 
জাতীয় লোক অতি শাস্তিপ্রিয়, গ্রামবাসী, কৃষিজীবী ও 
লেখাপড়ার বিশেষ কোন সম্পর্ক না রাখায়, বিশেষ কিছুই 
আপত্তি করিল না এবং তখনকার দিনে তাহারা আহন 
আদালত জানিত ন1 যে মানহানির নালিশ করিবে। 
ফলে কালক্রমে তাহার! লোকসমাজে চাষাধোপা নামে 
পরিচিত হইল । একে পাল্লীগ্রামবানী তাপ অশিক্ষিত ও 
নিরীহ, তাহার! টার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া 
যে যেখানে ছিল ভাগ ভাগ হইয়া রহিল। কিছুকাল 
এইরূপে অতিবাহিত: হইবার পর যে স্থানের লোক একটু 
সভ্য ও ধনবান তল তাহার! কৃষিবাচক শব্দে নিঙ্জেকে 


ও উই, 


অভিঠিত করিতে লাগিল, কেহ সৎ+ চাষী, কেহ চাষী+ 
পতি, কেহ হলধর প্রভৃতি আখ্য। গ্রহণ করিল, কারণ 
প্রত্যেক সমাজই দুরগত হষ্টলেও জানিত ষে পূর্বতন আদি 
চাষীধব” শব দাঁড় করাইতে যাওয়া স্থবিধা নয়, অপত্রংশ 
চাষাধোবায় পরিণত হইবে। কিন্তু এই যে স্থানবিশেষে 
তাহারা নিজেদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করিল ইহার ফল 
হইল বিষময়, কিছুকাল পরেই কেহ কোন দুরগত সমাঞ্জের 
সহিত মিলিত হইতে পারিল না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব সীমাবদ্ধ ও 
স্বস্বপ্রধান হইয়! পড়িল। সমাজ বিশঙ্খল হইল, সংখা 
হ্বাস হইতে লাগিল এবং ক্রমশ: সাধারণ সমাজে আরও 
তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সভিত ইহার! ধোঁপ! চাষের কাজে ব্যাপৃত 
অর্থাৎ কি ন! প্ররুত চাষাধোপা বলিয়! নির্ধারিত হইল । 
এদিকে পুরাতন শান্ত্রে এট চাষাধোবার ত কোনই 
উৎপত্তি বিবরণ বা আদি কথ! পাওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দু- 
শাস্ত্র যেবূপ বিশাল ও কল্পতরুত্ব্ূপ তাহাতে এ জাতির 
ববরণ পাঁওয়! যায় না, এ কথা বল! সাজে না, কাজেই 
একটা শ্লোকের প্রক্ষিপ্ত আদেশ হইল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। 
এখন এই “সদেগাপাৎ পতিতে। যন্ত সংসর্গাদ্রজ কক্তিয়ঃ 
কুষিরঞ্ক নায়ৈব তথাসৌ পরিকীর্তিত:” শ্লোকটাই 
হইল এজাতির বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধি এবং সাধারণ 
বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের একমাত্র পুজি । তাহার! বলিল, যে 
সদেগাপ জাতি রক জাতীয় স্ত্রীর সংসর্গ হেতু পতিত 
হইয়াছে তাহাকে কৃষিরজক কনে এবং এই শান্ত্রোক্ত 
কৃষিরজকই হইতেছে চলিত কথায় প্রচলিত চাষাধোবা । 
বেশ, এটা স্বাভাবিক ও কালের অনস্ত গতির প্রামাণিক। 
কিন্ত কেহ কি এ পধ্যন্ত দেখাইতে পারেন যে এই 
কৃষিরজকষ্ট চাষাধোবা ৷ কুস্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত 
“জাতিবিকাশের” গ্রস্থকারকে কলিকাতার এসিয়াটিক 


সোসাইটার অধ্যক্ষ শ্রীযুত স্বরেন্ত্রনাথ কুমার মহাশয় 
লিখিতেছেন-_ 

“মহাশয়, আমাদিগের পুস্তকালয়স্থিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের পুঁথি 
অনুসন্ধান করাইয়া দেখিলাম যে আপনাদিগের জিজ্ঞাও কৃষিরজক 
সম্বন্ধীয় কোনও গ্লোক নাই। আমরা তিনথানি পুথি অনুসন্ধান 
করিয়াছি কিন্তু কোনখানিতেই উক্ত প্লোক দৃষ্ট হয় নাই। রচনাদি 
দেখি উক্ত প্লোকটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।” জাতি-বিকাশ, 
২৮৩--২৮৪ পৃষ্টা । 

মূল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ১৮৭০০ 'ক্লোক ছিল, এক্ষণে 


সীট সন সরি তক শন? ৯০ সিএ সি 


| প্রবাসী_চৈত্র, ১৩৯৭, 


চিত ভাগ, ই টা 


২১০০৯ ক্লোকে পরিণত হইয়াছে) অতএব ৩০০ ক্লোক 
যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যত 
আদি পুথি সংগ্রহ কর! যাইতে পারে তাহার মধ্যে 
এসিয়াটিক সোাইটার পুথি যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বান্ত সে 
বিষয়ে আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। 

রুষিজীবী হিন্দুগণ বেদের আদি কাল হইতে অবস্থিত, 
তাহাদের অবস্থা কোনরূপে হীন বা ত্বণ্য ছিল না। 
বিলাতে এখনকার যে 0127711 ০1 121087 ( পরিশ্রমের 
মান) দোহাই দিয়া [0051197 01িংরাজ রুষক) একটা 
বিশেষ সন্মানিত সম্প্রদায় হইয়াছে তাহার অপেক্ষাও হিন্দু 
কলষক যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল। তখনকার দিনে সকল শ্রেষ্ঠ 
লোকেই কৃষিকার্ধ্য করিতেন, এই জন্ত ভারতে '্ধান্তেন ধন- 
বান+ কথাটী একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। সে 
যাহা হউক শাস্ত্রে এই কুষিকার্ধ্যজীবী ব্ক্তিগণের সাধারণ 
ভাবে বর্ণনা থাকায় এবং কোন জাতিবিশেষের নাম উল্লেখ 
না থাকায়, অন্যদিকে পূর্ববপ্রচলিত “চাষীধব” কথার অপত্রং 
চাষাধোপ| কথা ইংরাজী আমলের কিছু পূর্বে বঙ্গদেশে 
চলিত থাকায় উক্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এযাণৎ ণেশ প্রতিপত্তি 
বিস্তার করিয়া একটা নিরীহ জাতিকে সমাজের নিয়স্তরে 
নামাইয়া দিয়াছিল। এবং লোকে ঘেযাহা মনে করিত 
এক একটা ইতিহাস এ জাতির জন্য দিত। মাননীয় রিজলী 
সাহেব বাহাছুর অনেক অনুসন্ধান করিয়। যে '1171065 
200 05165 0£ 7301751 প্রণয়ন করিয়াছেন বাস্তবিক 
এই গ্রন্থে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার 
দত্ত একটী ইতিহাস এই জাতির সম্বন্ধে সঠিক কথা না 
বলিতে পারিলেও একটা মন্দ কথা বলে নাই। তিনি 


লিখিতেছেন__ 

একদা! ব্রহ্ষায় কাপড় ধৌত করিবার জন্য তাহার নিকট এক 
রজকপতী পুত্রের সাইত আসিয়াছিল। ব্রঙ্গা দে সময়ে কিছু ব্যস্ত 
ছিলেন. সেজন্য রজকপত্বীকে একটু অপেক্ষা! করিতে বলিলেন। 
রজকপড়ী দেরী দেখিয়| পুত্রকে রাখিক। গৃহে চলিয়! গেল। তৎপরে ব্রন্ম 
তাহার কাপড় দিবার জন্ত আসি দেখেন, বালক সেখানে নাই। 
তিনি স্থির করিলেন ষে কোন অনুর বালকটাকে থাইয' থাকিবে । 
তাহার মাতাকে সাহ্বন! দিবার জন্ত তখন তিনি একটা পূর্বববৎ বালক 
( মানসপুত্র ) সৃজন করিলেন। কিন্তু এইরূপ নিন্দাণের পরক্ষণেই 
মাতা! ম্বীয় বালককে সঙ্গে লইয়| আনিয়া । ব্রহ্মা নিজ কাধ্যের 
গ্রোলমাল দেখিয়া, রঙ্জকপত্রীত ভুমি এই ছেলেটাকে 
দত্তকপুজ রূপে গ্রহণ করিবে কি কে নিকৃষ্ট ক।য্যে ব্যাপূত করিবে 


সংখ্যা রি 


লা সপন সপ গলানো লাস সাপ 


না ষেহেছু এই বালক মেবতার মানসপুর, নি ইহাকে চাষবাস ও 
তৃণশত্তের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবে । 


রিজলী সাহেব বাহাদুরের যে এটা কল্পিত উপাখ্যান 
তা নয়, এইরূপ একটী প্রচলিত প্রবাদ ছিল তাহাই 
তিনি পুস্তকে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। আমরা ডক্ত 
উপাথ্যানে এই পাই যে সঙচ্চাষারা ব| চাষীধৰ জাতি 
যদিও চাষাধোবা নামে ইংরাজর'জত্বের পূর্বে প্রখ্যাত 
ছিল, তথাপি আচার ব্যবহারে তাহার! শুদ্ধ ছিল, নিকৃষ্ট 
কাধ্য কখনও করিত না। সাগরণ লোকে ভাবিত যে 
ইহারা যদ চাবাধোবা ৩বে ধোপার কার্য না করিয়া 
চাষের কার্যে সকলেই ব্যাপৃত কেন? নিশ্চয়ই ইহার! 
চাষা আর ধোপা এই ্রইয়ের মিশ্রণ, কিন্তু ইহার বিশেষ 
কোন নিদর্শন যখন নাই তখন রূপ একটী দেবোতপত্তি 
দিলে কোনই বাধা হয় না। এইভাবে প্র প্রবাদটা 
ক্রমশ শক্তিবিকাশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু অন্যদিকে এই 
প্রবাদটা সত্য বলিয়া মানিয় লইলেও দেখা যায় যে 
চাষাধোণ ব্রঙ্গার মানসপুক্র, তবে বাল্যে রজকপত্বীর 
গৃহে অবস্থিত ও প্রতিপাপিত এবং ক্রমে কষি ও বাণিজ্যে 
ব্যাপৃত, অন্যথ| বালো এরূপ রধ্কপৃহে লালিত না হইলে 
দেবসন্তুত বলিয়া বু উচ্চ স্থুনে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য । 
কিন্তু যাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে গাল নাই, সে নিমজাতির 
গৃহে প্রতিপালিত হইলেও, ঠাহার জাতধর্ম লোপ পায় 
না, তাহার প্রমাণ আমাদের ন্ন্ুশান্ত্। 
এইরূপে রিজলী সাছের (মহোদয় খুব শ্রেষ্ঠ ইতিহাস 
প্রধান করা সত্বেও শেষে মস্তব্য প্রকাশ করিয়া 
বলিতেছেন যে ইহারা নিশ্রঈ ধোঁপ! হইতে উখিত-_- 
ধোঁপ। সভ্য ও শিক্ষিত হাল চাধাধোপা বলিয়৷ পরিচয় 
দেয় '-7ং আপনাদিগকে জাতি বলিয়। মনে করে। 
কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তবে -চাষাধোপার সংখ্যা 
দিন দিন হাস হইতেছে কু ৃ 
১৮৭২ সনের ললেন্সঙ্সে মোট ধা ছিল ৪৫,৬২৬ 
১৮৮১ এ সর: তব প্র ৩১,৫১২ 
রে 83: . হইয়াছে ২৯,৫০৬ 
আর আমর! সেনশস' স্‌ পোর্টে দেখিতে পাই বঙ্গে রজ- 
কের সংখ্যা একলক্ষের উর । যদি তাহার! সভা বা শিক্ষিত 







১৯৩১ 


সচ্চাষী জাতি 


পা? 


০ 


হইয়া চাবাধোপা জাতিতে উন্নীত ও ৪ গৃহিত হর হয়, তবে এ 
জাতির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি না পাইয়া হাস 5ইতেছে কেন) 
এ বৈষম্যের কারণ কি কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া 
দিতে পারেন? 

আর এক কথ, এই জাতির নাম যাহা এক্ষণে সচ্চাষী 
বলিয়৷ পরিগণিত হইবার প্রস্তাবনা, তান প্রায়. সর্বত্রই 
চাষাধোবা নামে প্রচলিত আছে, ক্রমে অবশ ছুই এক স্থলে 
চাষাধোপ। নামে প্রচলিত হইয়াছে । কণিকাত। সিমলা 
অঞ্চলের একটা রাস্তার নাম চাষাধোবাপাড়া স্ট্রীট কিন্তু 
সেখানে চাষাধোপ। 'এ কথার ব্যবহার নাই। এখন 
ধোবা কথাটীর মানে ধোপা কিনা তাহাই বিচাধ্য। 
২০* শত বৎসর পূর্বের রায়গুণাকরের কালে পাবগ্থাস্থন্দর” 
গ্রন্ে দেখ। যায়-_ 


যুশি চাবাধোপা।, চাঁধাকৈবন্তু, অনেক ॥ 
সেকরা, ছুতার, নুড়ী, ধোপ।, জেলে, গুঁডী। 


পাঠক দেখিবেন প্রথম গাইনে চাষার পরে ধোবা আছে, 
এবং পরের লাইনে ধোপা আছে । এইটা প্রতাক্ষ প্রমাণ 
দিতেছে, কবল যে চাষাধোবা ধোপা হইতে পৃথক ত! 
নয়, কিস্তু ধোবা কথাটাও ধোপা হইতে পৃথক। এ 
কথাটা যে চাষীধৰ কথারই অপভ্রংশ তাহাই প্রমাণ 
করিতেছে। 

এখন বেশ প্রতীয়মান হইল যে ধোপার সহিত এ 
চাষীধবৰ জাতির কোন সম্পর্ক নাই-__কি শান্ত্রসঙ্গত কি 
অন্ুপাতগত--যে কোন অনুসন্ধানে 'এ তত্ব বুঝিতে পারা 
যায়। এখন কথাটা এই ঘে লোকে যাহাকে চাষাধোপা 
বলে তাহার! সচ্চাষী হইবে কিরূপে এবং ইহারই ব! প্রমাণ 
কি যে উভয় জাতি এক। ইহার উত্তরে আমাদের অধিক 
বলিবার নাই। যদি চাষাধোপা. কথাটা চাষীধব সাব্য্ত 
হয় তাহা হইলে ষখন দেখা যায় ধব মানে স্বামী, শ্রেষ্ঠ, 
সৎ, তখন চাষীর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সৎ-চাষী নাম কখনও নাম 
সংস্কার ব্যতীত নব নামকরণ বা গ্রহণ নহে । অর্থাৎ চাষীধৰ 
নাম যখন উচ্চারণের /দোষে ও পূর্বোক্ত কারণনিচয়ের 
ফলে চাষাধোবায় পরিণত হইয়া এ জাতির একটী বিশেষ 
অখ্যাতির ও মর্ধযাদাহানির কারণ হইয়াছে এবং উচ্চজাতীয় 
সমাজবিশেষ উংরাজি শিক্ষিত হলেও যখন সংস্কীরবশে 


০সিিপাসটিপাািসি০ 


চা ্ 
1৮০ 


রি সমাজের, পতি বণ হি করেন, তখন আর & 
নামটী বজায় রাখা ভাল নহে। একবার যাহা অপত্রংশে 
পরিণত হইয়াছে, সংশোধন ও পুনরুদ্ধার করিলেও সংস্কৃত 
ভাষার ব্যণহথারশূন্তঠ দিনে ও হিন্দি ধোবা কথার বজে 
প্রচলন থাকায়, পুনরায় এ কু-আখ্যায় পরিণত ও 
অভিহিত হইতে পারে । এইসকল সন্দেহ ও অপত্রংশ 
ও প্রক্ষিপ্তবাদ ও প্রবাদ সমূলে দূর করিবার জন্ত আমর! 
এ জাতির সৎ-চাষী নাম বাহাঁল করিতে চাই। এ নামটা 
যে একেবারে কল্পিত তাহ| নহে, স্থান বিশেষে এই জাতীয় 
বাক্তিগণ যে যে কৃষিবাচক শবে আপনাদিগকে অভিহিত 
করেন, তাহার মধ্যে এইটা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় এবং 
অন্যুন ৫০ বৎসর পূর্ববকাল অবধি এ সচ্চাষী নাম এমন 
প্রচলিত গাছে, ষে, অনেকে বলেন “তোমার্দের ও নাম ত 
প্রচলিত মাছে, তবে এত আন্দোলন কেন ?” চাষীধব 
জাতির দলিলপত্রে অধুনা চাধাধোবা নাম লেখা ন| হইয়া 
বহুদিন ভইতে যে সচ্চাষী নাম ব্যবহৃত হয়, তাহার একটী 
নিদশন দিতেছি । কলিকাতা হাইকোর্টের ১৯০৬ সালের 
৩৩নং হপ্ডিয়ান ল-বিপোর্টে ৯০৫-৯১৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে 
পাইবেন, মাননীয় বিচারপতি উড রফ লিখিতেছেন__ 


10107 10150101701) 0170 ১0100910019 (রমা 157 
(1017106110155 01106757701 0301)110) 200 010 ১001 0 
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অর্থাৎ চাতরার (হুগলী জেলা) সচ্চাধীজাতি সর্বসাধারণের মধো একটা 
বিশিষ্ট বিভাগ এবং এই মোকর্দম। তাহাদের পক্ষে ৩* ধার! অনুসারে 
রুজু কর! হুইয়াছে। 
পুনরায় বিচারপতি লিখিতেছেন-__ 
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মধ্যে একটী বিশেষ জাতীয়, যথ! চাতরাস্থ্িত সচ্চাষী জাতীয়। 


উক্ত মোকর্দমার পেপার বুকে ২৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায়__ 
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১৮৮৩ সনেও জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই জাতি সচ্চাষী 
বলিয়া দূপিলে উল্লিখিত হইয়াছে । উক্ত প্যারিমোশন চক্র- 


রবাসী__চৈতর ১৩১৭ 


পা এপ শত পাস সা ০৯৫৯৮ 


[১ম ভাগ, ২য় খণ্ড 


কর পি কপ সস্তা তা পা পপ 


বর্তীর স্থানে শ্রীরামপুরের মাননীয় অনারেবল রায় কিশোরী- 
লাল গোস্বামী বাহাছুর এ জাঁমর এক্ষণে জমিদার । এখন 
দেখ! যাইতেছে যে সচ্চাষী নাম নব গৃহীত বা কল্পিত নভে, 
অন্তত হাইকোর্টের প্রমাণে ২৮ বৎসর পূর্বেও সচ্চাষী 
নাম প্রচলিত ছ্থিল। এমন কি পূর্বতন সেনসস রিপোর্টে 
এ জাতি চাষাধোবা বলিয়! শ্রেণীতৃত্ত হইলেও, তৎপার্খে 
টিপ্ননীতে “2 ০5102177204 09.017065 2150 
০৪1160 ১2.:01)251”-_ক্িষিবাণিজ্যজীবী সচ্চাষী বলিয়াও 
এট চাষাধোবার! পরিচিত, এরূপ বর্ণিত আছে । 

বুঝিলাম না হয় ঘে এই জাতির নাম পূর্বের চাষীধব 
ছিল, পরে অপভ্রংশে চাষাধোপায় পরিণত হওয়ায় স্থানে 
স্কানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিবাচক শবে এই জাতি আপনাদিগকে 
উল্লিখিত করে এবং তন্মধে, সচ্চাধী এ কথা অন্তত ৫০ 
বৎসব প্রচলিত আছে এব অপর 
এষ্টটা বন্ুগৃঠীত ও সর্বশ্টে এবং এই জাতীয় ব্যক্তিরা 
উক্ত নামটী এক্ষণে বিশোত 'এই সেনস্সে বিশিষ্টভাবে 
প্রচলন করাইতে চান, কিছু কেবল এই নাম পরিবর্তনের 
ফলে প্রকৃত কি ফল দীড়াইনে, জাতির প্ররুত মর্যাদা কি 
ইহাতে বাড়িবে, পূর্বে তাশদের কি অবস্তা ছিল এবং 
এখন১ বা সামাজিক অবস্থ কি-_ ইভা জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে; তাহার পরিচয় পাঠককে দিতেছি । আজকাল হিন্ুর 
সমাজ কেবল 'আচার ব্যব্ার ও রীতি নীতির উপর 
অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, যে গ্রমন কাত করে, তাহার. 
সেইরূপ মর্যযাদ! ও স্থান হয়। এবং আদি ও সনাতন 
হিন্দুধর্মের সেইরূপ চিরন্তন প্রথা ছিল কিন্তু মধ্যযুগে 
সে সমস্ত শাস্ত্রবিধি অন্ঠি কুমলীতিতে 'পাঁরপত ও কুসংস্কার- 
যুক্ত হইতেছিল। অধুনা জবার এমন যুগ আসিয়াছে, 
যখন নিয় সমাজের লোক তা ও ত ও ধনবান 
হইতে পারিলেই তাহার জাধিগত লোপ পাইয়া, ঁ 
তাহার প্রকৃত কার্য, ্ চগত বিস্তাগ হইতেছে রর 
এটা খুব স্থুলক্ষণ। জধং এ হুসফন্জে এই ব্লুধিজীবী 
বহুধাভিন্ন বিবিধ নাহি চাবি জাতি যাহ! .. 
জেলাবিভাগ ও নদী-ও [বিভাগে বিভিন্ন ও : 
ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভারা দফা বুঝিতে 
পারিতেছে যে সকলে পূর্বাধং একত্র ঈদিলিত হইতে না: 


সকল আখ্যার মধো 








৬ষ্ট সংখ্যা 


পপি ওল পাত ২০৮৫৫১৭ 





কুষ্ঠা বোধ করিত, কারণ একটী বিশেষ শিক্ষিত ও বর্ধিযু 
সমাজ অপর সমাজকে ছোট নিকৃষ্ট মনে করিত, মনে 
করিত আমর! বেশ আছি, সাধারণের সমক্ষে আমাদের ত 
কোন অসম্মান নাই, ব্রাহ্মণের বাড়ী, ধনবানের বাড়ী, 
কলিকাতায় আদর্শ সমাজে অমাদের ত কোন আদ্র 
অভ্যর্থনার অভাব নাই, তবে এতপ্জাতের ঘোট পাকাইয়! 
গরীব চাষাধোবাগুলাকে আমর স্বজাতি বলিয়৷ পরিচয় 
দি কেন।” কিন্তু এখন তাহরাঁও বুঝিয়াছে যে প্রকৃত 
উন্নতি করিতে হইলে সকলে পুলায় সম্মিলিত হইতে হইবে, 
দলবদ্ধ হইতে হইবে, তা না হইলে কোন স্থায়ীফল দীড়া- 
ইবে না, কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত একটী জেলার 
. সস্তানদিগকে শিক্ষাদান করিল কার্য শেব হইবে না। 
তাই প্রকৃত পন্থা ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতেছে । এই নামসং-স্কার 
করিতে গিয়া সর্বত্রই সচ্চাষিণ অপর সমাজের সচ্চাষীর 
সহিত, এমনকি পর্ববপঙ্গের জাণীয় ভ্রাতাগণ যার “হলধর” 
বলিয়া পরিচিত তাহাদিগেও সঠিত, মিলিত হইবার 
চেষ্টা করিতেছে, অন্তত স্বজাত বলিয়া পরিচয় দিতে কৃঠা 
বোধ করিতেছে না। পূর্ব প্রবন্ধে (কাণ্তিকের 'প্রবাসীতে) 
দেখাইয়াছি এই জাতি বিষ্যাবস্তারের জন্য কতটা প্রয়াসী, 
কেবলমাত্র না পরিবর্তন্বে জন্য নহে । অধুনা এই 
ক্ষত্রিয় বৈশ্তত্বের দিনে এ্রং সম্মুখে সেনসাস থাকাতে 
তাহারা ছোটলাটের নিট আবেদন করিবার জন্ত 
সকলে একত্রে স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র দিয়াছেন, 
পুর্ব্বে কিন্তু পরম্পন্ন চিঠিপত্র লিখিতেই ছোটসমাজকে 
বড় সমাজ স্বণা বোধ, হরিত এবং মনে করিত উচ্ারা 
ধোবা “আর আমন লীগ । ঠক বুঝুন এট আন্দো- 
লনের নিয়ে একটী পাঁরীরখী। গ/নের কত বীজ 
অন্তনিহিত রাহছে। দধুনা সিদীপ হিন্টুসমাজের অবস্থা 
তাহাতে রদ নির্দিষ্ট আছে? তাহার 
উত্তরে প্রযুক্ত ১ লিখিত বিবরণ দেখিলে 
সবিশেষ বুবিতে লীনা ্ 14৭) 

২৪ পরগণ! জেলার বন্দে দেখিতে পাইবেন, অনেক 
উচ্চ জাতিব সহিত ইহাাঞে শ্রেণীড়ক করা হইয়াছে । 





শর শক সপ্ত তা 


পিন আহ খাজাপের ও উন্নতির জাগ। নাই।, পুর্কে, 
এক সমাজ ছন্ ুধালের সহিত আলাপ পঞ্জিটর কুরিতেও 


পিপি নি পা ৭ ১৯. পাটি পি পতিত 


ছগলী, যশোহর জেলায় তদগেক্ষা একটু নিয়ে স্থান ( দেও 
হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপ উল্লেখ আছে 
যে এখানে চাষাধোবা জাতির! জল-আচরণীয়। 

এই জাতীয় ব্যক্তিণর্গ সাধারণত ধর্মপ্রাণ। অনেকে 
গোস্বামীর শিষ্য এবং ভাগবৎ পুরাণাদি পাঠে রত। দান 
একটী এজাতির ভূষণ স্বরূপ, ধান্ঠযকুড়িয়ার জমিদার -ও 
শ্তামবাজারের বল্লত ও সাউ মহাঁশয়দিগের .ক্রিয়াকলাপের 
কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। রঃ 

এই জাতির ভিতর যে সমস্ত পদবী প্রচলিত আছে, 
তাহার একটী তালিক৷ দিতেছি। 

গঙ্গার পূর্ববকৃলে__রায়, পাইক, হালদার, বল্লভ, সাউ, 
গাইন, মওল, বিশ্বাস, কবিরাজ, খা, দাস, আলুনি, কাবাসী, 
কয়াল, সাপুই, ঘরামী, গোলদার, মান্না, তরফদার, বাছাড়, 
খাড়া, সমর্দার, শৈল, মৈতে, কাজলা, টিকারী। 

গজার পশ্চিমকূলে-_দাস, মণ্ডল, চৌরঙগী, বিশ্বাস, 
পাড়)ই, প্রামাণিক, বেলেল, বাগ, জালুই, কোটাল, খাঁ, 
হাতী, পুরকাইত, নবজ্ঞা, কপাটা, টেকি, অবতার, 
সরকার, হিজলী, মাঝি। 

পূর্ববঙ্গে-_দত্ত, ভাজরা, মল্লিক, চৌধুরী, সিং, শ্রীমানী, 
ভৌমিক। 

কুলীন মৌলিক প্রথা-_“সচ্চাবীদিগের মধ্যে রায়, 
পাইক, হালদার এই তিন ঘর কুলীন এবং বল্লভ, বিশ্বাস, 
সাউ ও সোমদ্দার প্রভৃতি আট ঘর সন্মৌলিক আছেন। 
কায়স্থদিগের মধ্যে যেরূপ গুহ মঙ্কাশয়েরা প্রদেশ বিশেষে 
কুলীনের স্থান অধিকার করেন, সেইরূপ সচ্চাষীদিগের 
মধ্যেও বল্পভ উপাধিধারিগণ কুলীন পদবাচ্য হইয়া থাঁকেন।” 
_ সচ্চাষী সুহৃদ, অগ্রুভায়ণ, ১৩১৫। 

জাতীয় বর্ণের ব্রাহ্মণ পুরোহিত-_-এই জাতীয় বাক্তি- 
গণের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ পূজ! অর্চনাদির জন্য এক- 
শ্রেণীর ব্রাহ্ম নির্দিষ্ট আছেন, তাহার! আর কোন জাতির 
ক্রিয়া কলাপাদি করিতে পান না। কিন্তু বাহার! দীক্ষা 
তীহাদের সম্বন্ধে কোন ভেদাভেদ নাই, তাহার এ জাতির 
অপেক্ষা উচ্চ জাতিরও দীক্ষাগ্ডরু হইয়া থাকেন। 

শ্রীন্দলাল দাস, বি,এ, 
চাতর! । 


পোস্ট তত পা সিটি পিতা লোপাট শা 
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মিসেস পাইক বেশ সঙ্গতিপন্ন কিন্তু অতিশয় কুপণ ছিলেন । 
বহুকাল হইল তাহার স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, 
ট্রসম্প্কীয় এক ভাগিনেয় ছাড়া নিকটসম্পর্কায় আত্মীয়- 
স্বজন তাহার আর কেনই ছিল না। এই ভাগিনেয 
প্রায়ই সপ্তান্তে সপ্তাহে মামীর খোঁজখবর লইতে আদিত। 
মামী অপেক্ষা মামীর অর্থের উপর ভাগিনেয়ের অধিকতর 
দৃষ্টি ছিল। ভাগিনেয় মনে মনে বলিত, “মামীর হাতে 
প্রায় ছুই লক্ষ টাকা আছে, বুড়ী আর কদিনই বা বাচবে, 
তারপর সমস্তই ত 'আমার। এখন একট্র খোসামোদ 
করে মামীকে খুসী পাখা দরকার ।” বাহিরে কিন্ত সে 
মামীকে এইরূপ ধরণের কথ! বলিত, “দেখ মামী, শরীরের 
দিকে একটু দৃষ্টি রেখো,_-তোমার থে কি রকম কাণ্ড 
কিছুই বুঝতে পারিনে! একট্র শরীরের দিকে তাকাও 
না! আজ সকালে তোমার বৌমার সঙ্গে এই কথাই 
হচ্ছিল। আমি তাকে বল্ছিলুম মামী যদি একটু শরীরের 
যত্ব নেন তাহলে এখনও অনেক দিন বাচতে পারেন।” 

মামীও 'একটু হাসিয়া উত্তর করিতেন, “সে ত ঠিক 
কথা বাছা! ! কিন্তু থরচ যে বড্ড বেশী হয়। এই হপ্তায় 
তিন দিন ডাক্তার এসেছিল-_-অনর্থক কতকগুলো টাঁক৷ 
খরচ হল।” 

ভাগিনেয় রহস্তচ্ছলে বলিত, *তা খরচ হ”লই ঝ৷ 
মামী, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার ত আর টাকার অভাব 
নেই। তুমি ত টাকার ওপরে বসে” আছ।”-_বলির! 
মামীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিত__-ত্তাহার কোন 
ভাবাস্তর উপস্থিত হয় কি না। 
, মুখখানি গম্ভীর করিয়া মামী বলিতেন, “টাকার অভাব 
আর কার নেই! আয় যা” ছুপয়সা আছে সব যদি 
ডাক্তারের ষজিট দিতেই খরচ হয়ে যায় তাহলে 
আর নিজে থাৰ কি ?” 
. ভাগিনেয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “তাইত! 


 প্রবাপী- চৈত্র, ১৩১৭. : 


নস পপি পাপিপিসসিশসিএািলাশা তা 


[ ১ম ভাগ, ২ খু 


পাস দিপা 


সেই ভেবে ভেবেই তোমার অন্ুথ! তুমি বদি দিন কুড়ি 
টাকা করেও ডাক্তাক্নের। ভিজিট দাও, তাহলেও 'তুমি 
পায়ের ওপর পা দিয়ে হ্ঠ সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে 
পার !”--এই বলিয়া মামীর অজ্ঞাতে মুখ টিপিয়। টিপিয়! 
আরও হাসিত। | 

কৃত্রিম রাগ প্রকাশ বরিয়া মামা উত্তর দিতেন, “্যাঃ 
যাঃ তোর আর তামাসা ব্ুতে হবে না ।” 

মামী ভাগিনেয়ে এইর্রা চলিত। 

মিসেস পাইকের বয় সত্তরের কিছু উপর হইবে। 
কিন্ত এখনও তীহার শররে বেশ বল--এখনও প্রত্যত 
একক্রোশ পথ তিনি হয়া বেড়ান। কোন রোগ না 
থাকিলেও নিজেকে চবিবশ"্টা রুগ্না বলিয়া মনে করাই 
মিসেস পাইকের একটি বিম্ফে রোগ তইয়! ঈাড়াইয়াছিল। 

মিসেস পাকের নার অনতিদুরেই ডাক্তার রে 
থাঁকিতেন। মিসেস পাইক প্রকট অস্স্থ খোধ করিলেই 
এই ডাক্তারকে ডাকিতেন ' ডাক্তারটি নৃতন পাশকরা, 
পশার জমাইবার জন্য ঠোগীদের বিশেষ যত্বু করিয়া 
দেখিতেন,-_সহরের ডাক্তারদের মধ্যে তাহারই ভিজিট 
সব চেয়ে কম। যত করিয় দেখিবার জন্ঠ হউক বা না 
হউক এই শেষোক্ত কারণরি জন্যই বোধ হয় মিসেস 
পাইক তাহাকে পছন্দ. করিতেন। 

একদিন মিসেস পাইক ডাক্তারকে ডাকাহয়া পাঠাই- 
লেন। ডাক্তার আঁসয়া ধথীতি অভিবাদন করিয়া 
বলিলেন, “মিসেস পাইক, আঙা্ষ কি জন্য ডেকেচেন ?” 

মুখমণ্ডল ঈষৎ কুঞ্চিত' কী কাততরকণ্ঠে মিসেস 
পাইক উত্তর করিলেন, কাজা আমার খবর বড় 
খারাপ ।” ॥... 

ডাক্তার মিসেস কে থু ,সালয়কমই চিনিতেন। 
তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কি হল জাবার !” 

“এই তিন চার দিন আমার তাল খিদে হচ্চে না 
সমস্ত দিনই যেন শুয়ে থাকতে ই! করে ।* 

হাসিতে হাসিতে ডাকার হামালেন, *এর জন্য এত 
ব্যস্ত হয়েচেন! ও বন ফি ঈ,-প্যাটোই। বিকার মাত্র। 
সকালবেলা একটু বেশী কবে বেড়াবেন, তা*হছলেই 
সব সেরে যাবে।” ঠা 


৬ষ্ঠ, সংখ্যা না, 


সা এসি পো াসসপ৯ ০ দন সি পিসি 


দ্বিগুণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন মিসে্ পাইকের মুখে ফুটিয়া 
উঠিল। এক নিশ্বাসে তিনি ব্য়। গেলেন, *না, না, 
ডাক্তার--আপনি আমর কথাট ভাল করে বুঝতে পার্- 
চেন না। রাত্রে বেশ ঘুম হয় কিন্তু সকালবেল৷ যেন আর 
বিছান! থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না-_মনে হয় যেন সমস্ত 
দিনই শুয়ে পড়ে থাকি। আর খেতেও পারিনে-__এ ত বড় 
ভাল লক্ষণ নয়, একট উপায় করে দিন» 

ডাত্তার মনে মনে খুব খানিকটা ভাসিয়া বাহিরে 
গম্ভীর ভাব দেখাইয়া বলিলেন, «আচ্ছা, আমি একটা 
গযুধ লিখে দিচি,_এইটে পাবেন, আর সকালবেল৷ 
সুর্যা এঠা না পর্যন্ত বাগানে 
সাধারণতঃ আপনি সকালে বেড়ান ?” 

“বেশীক্ষণ না-_এই আধ ৃষ্টাটাক্‌ 1” 

“আরও বেশী বেড়ান আনগ্তক । 'প্রতাহ আপনি দেড় 
ঘণ্ট। বেড়াবেন, "আর মনট! যা'তে দেশ প্রফুল্ল থাকে 
এমন কাঞ্জ করবেন! ভাল, আপনি কি থিয়েটারে 
যেতে ভালবাসেন ?” 

“হা, খুব ভালবাসি ” কথাটা বলিয়াই মিসেস 
পাইক যেন একটু স্টদ্বিগ্ন হয়! উঠিলেন--_ভাবিলেন 
কথাট! বল! বড় ভাল হয় নাই । যদি ডাক্তার তাহাকে 
থিয়েটারে যাইতে ণলেন তাহা হইলেই নত সর্বনাশ! 
এখনি অনর্থক কতকগুলা টাকা খরচ হইয়া যাইবে । 

ডাক্তার বলিলেন, “বেশ ত, এই শনিধার থিয়েটারে 
আনম না।” 

মিসেস পাকে সমু বিপদ উপস্থিত | ঘাড় নাড়িতে 
'নাড়িতে উত্তধ করিলেন, “ক গেলেও ভয়,_-কিস্ত--” 

“হিস্সেস পাইকেক্ধ মনের ভিতর কিরূপ আন্দোলন 
ঢলিতেছিল বুঝিতে পাক্সিগ। ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন, 
শপ, নাজ যাবা ১৮ একট নিন টিকিট। এরা সথের 
দল-পুষ তাঁল অসিনককরে ।” 

পি্কজা বন্ধ বিহ্জাম £ হইলে যেমন আনন্দ লাভ করে, 

: আর্থ থর "হইবে না জানি! মিসেস পাইকও সেইরূপ 
আনন অনুষ্ঠ ডি তথাপি একটু গাল্তীর্যোর ভাগ 


করিয়া বলিলেন” ** সৃখের দল! তারা আবার কি 


বেডাবেন। কতক্ষণ 


দ্র ভিক্ষা 


৪০০৯১? পিট ৪ ৭০০০৩৮৭৭৩ ৯০ মাত 


৭০৩ 


ডাক্তার রি "আপনাদের ঞ্ এক ভুল লধারণ। ৃ 
ব্যবসাদার থিয়েটারের দলে সকলেই বেতনভোগী, সথের 
দলে ত তা” নয়। সখের দলের সময়েরও অভাব নেই 
--সমস্তক্ষণই “থিয়েটার করেই তা'র! দিন কাটায়। 
আমার বিশ্বাস বাবসাদার থিয়েটার দলের চেয়ে সথের 
দল ইচ্ছা করলেই ভাল অভিনয় করতে পারে ।” 

“আচ্ছা আমি যাব” বলিয়া মিসেস পাক ডাক্তারকে 
বিদায় দিলেন। 

সখ 

সেই দিন বিকালবেপা মিসেস পাক নদীর ধারে 
পাকে বেড়াইতে গেলেন। হৃুর্য তখনও ভাল কবিয়া 
অস্ত বায় নাই; 'অস্তোন্ুখ কৃর্ধ্যের লাল আভা নদীর 
জলের উপরে পড়িয়া ঝিকৃ মিক্‌ করিতেছিল। মৃ্ু মন্দ 
বাতাসও বহিতেছিল। মিসেস পাইক মনের মধ্যে বেশ 
একটু আরাম বোধ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ বেড়াইয়! 
বেড়াইয়! অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মিসেস পাইক একটি 
বেঞ্চের উপর বসিয়া! পড়িলেন। বসিয়৷ বসিয়৷ লোকক্রনের 
যাতায়াত দেখিতেছেন এমন সময় মিসেস পাইক দেখিলেন, 
একজন ভদ্রপোক তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়। 
চাহিয়া চলিয়া গেল। ঝিয়দ্দর গিয়া লোকটি আবার 
তাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং কিছুক্ষণ চাহিয়া 
চাহিয়া! আবার চলিয়! গেল। মিসেস পাক তখন একবার 
নিজের শরীরের দিকে চাহিল্ন_যদি বুঝিতে পারেন 
তাহার কি দেখিয়া লোকটি তাহার |দকে এইরূপ ভাবে 
চাহিতেছে। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, 
তাহার পরিধেয় বন্ত্রথানি অতি পুরাতন, মলিন ও জীর্ণ। 
লোকটি তাহাকে খুব গরীব ঠাওরাইয়াছে ভাঁবয়৷ মিসেস 
পাইক একেবারে হে। হো করিয়া হাসিয়! উঠিলেন। মনে 
মনে বলিলেন, “হা, ঠিক গরীব লোকই চিনেছে বটে। 
সত্যিই আমাকে গরীবলোকের মতই দেখাচ্চে! ত্ীষে 
লোকটা আবার আমার দিকেই আসচে! এবার ওর সঙ্গে 
একটু মজা করা যাক্‌।” _ মিপেস পাইক লোকটির আগমন 
প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 
* এবারও ভদ্রলে'কটি যাইবার সময় মিসেস পাইকে? 
মুখের দিকে একবার চাহিল। মিসেস পাক ততক্ষণ 


৭০৪ 
উঠিয়া! দ্রলোফটির দিকে অগ্রসর হইয়া কাতর দৃষ্টিতে 
, বলিলেন, “মশায়, আমাকে কিছু পয়সা দেবেন--আজ 
সকাল থেকে মাঁমাকছু খাইনি ।” 

পএ্যা, বল কি!-সকাল থেকে তোমার থাওয় 
হয়নি ?” বলিয়। লোকটি পকেট হইতে একটি সিকি 
শীহির করিয়া মিসেস পাইকের হাতে দিল। মিসেস 
পাইক মনে মনে বলিলেন, “আমার দরকার নেই তবু 
ঈশ্বর আমাকে ভিক্ষা জুটিয়ে দিলেন, কিন্তু যার প্ররুত - 
দরকার তা”কে কেহ একটি পয়সাও দেয় না । বিধাতার 
এই রকমই নিয়ম বটে!” 

লোকটি চলিয়া গেলে মিসেস পাইক বেঞ্চের উপর 
বপিয়া আর একবার খুব হাদিলেন_সে হাদি মিসেস 
পাকের রোগ শোক সবদুর করিয়া দিল। অনেকদিন 
'এত হাসি তিনি হাঁসেন নাই। আজ যেন তার হাসির 
ঘরের রুদ্ধ কবাট ভাঙিয়া৷ গেছে। 

মনে মনে মিসেস পাইক বলিলেন, “ঠিক, ঠিক, সখের 
ভিক্ষুক! ডাক্তার বল্ছিপ, সখের দল ব্যবসাদার দল 
ঠিক কথা | আমিও আজ 
সখের 


অপেক্ষা ভাল অন্তিনয় করে। 
ভিক্ষুক সেজে খুব তাণ অভিনয় 
কিনা!” 

সন্ধা! হঈতে সকাল পর্যন্ত মিসেস পাইক কেবল এ 
কথাই ভাবিতে লাঁগলেন। পরদিন প্রাতে আহার শেষ 
করিয়া তিনি ইচ্ছা করিয়াই পূর্ববদিনের সেই জীর্ণ মলিন 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়! পড়িলেন, 
মনে মনে বলিলেন, “আজও লোকদের সঙ্গে একটু মজা 
করা যাকৃ।” 

পার্কে একটু বেড়াইয়া মিসেস পাইক নদী পার হইয়! 
ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্লসময়ের মধ্যেই 
মিসেন পাইকের আটআনা রোজগার হইল। তাহার 
পর একট নৌকার মাঝিকে ভদ্রলোক ঠাওরাইয়া, মিসেস 
পাইক বলিলেন, “মশা, আমাকে কিছু পয়সা দেবেন? 
আমাকে অনেকটা! হেঁটে যেতে হবে, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে 


করোচ! 


পড়েচি।” 
লোকটি একটু কর্কশ ভাবে উত্তর করিল, “তোর 


ষ্ট হচ্ছে.ত আমার কিরে মাগী! পরের পয়সায় গাড়ী 


প্রবাসী- চৈত্র, 3 


| ১৪ম ভাগ, ২য় খণ্ড 
চ*ড়ে বাঁবেন! তারি কৃষি কি' না!” মিসেস' পাইকের বড 
রাগ হইল কিন্তু কি করিবেন! দ্রুতপাদবিক্ষেপে তিনি 
সে স্থান হইতে চলিয়! এ্বেলেন। কিয়দ্্,র গিয়াই আবার 
ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। 

সেইদিন গৃহে ফিরিয়৷ মিসেস পাইক হিসাব করিয়! 
দেখিলেন তাহার ছুই টাক! এক আন! ভিক্ষা লাভ 
হইয়াছে। মনে মনে বলিলেন, প্ৰাঃ এত বেশ মজার 
ব্যবসা !” আজ আর মিসেষ পাক তেমন করিয়া হাঁসিতে 
পারিলেন না__আজ আষ্নের হিসাবটাই তাঁহাকে ব্যস্ত 
করিয়া রাখিল। 1 

এখন হইতে. মিসেস পাইক নিয্লমিতরূপে ভিক্ষাবৃত্তি 
আরম্ভ করিলেন। থুব কমহইলেও মিসেস পাইক প্রতি- 
দিন একটাকা উপায় করিমতন। ভিক্ষা! যে নীচবৃত্তি 
মিসেস পাইকের মাঝে মাবে উহা মনে হইত কিন্তু ব্যাধি 
তখন বিকারে পরিণত, বধ প্রয়োগ বুথা। তিনি ত 
আঁর প্রকৃত ভিক্ষুক নন_-এ' তাহার সখের ভিক্ষ!, এই 
বলিয়া মিসেস পাইক তাহার মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা 
করিতেন । 

মিসেস পাক যখন ভিন্মী করিতেন তা্ভার করুণ 
স্ববে এমন একটি মর্ধ্যাদার ভাব মাথান থাকিত যে, 
চাহিলে কেহ আর তাহাকে 'ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে 
পারিত না। কখন কখন প্রকৃত ভিক্ষুকের মত, পয়সা 
কিংবা অন্যকিছু তিক্ষা পাইলে 'মসেন পাইক অতি মিছি- 
স্বরে বলিতেন, “বাবা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুনা” 
বলিয়াই তাহার বড় ভাসি পাই ত-__অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া 
রাখিতেন। যদি তাহার ভগফম জানিতে পারিয়! প্রকৃত 
ভিক্ষুকের! নির্জনে পাইয়া তাহাকে নাস্তানাবুদ” করে 
এই আশঙ্কায় মিসেস পাইক তাঠার সখের ভিক্ষা অতি 
সাবধানে করিতেন। পুলিশের বোক্ষপ্:০ পক অতস্ত 
ভয় ছিল-_যদি কেহ তাহার ভিন করা দেখিতে পার 
তাহা হইলেই বিপদ! ্ 

মিলস পাক লোকচক্ষুব অন্তবলে ধরতিদিন এন যে: 
একটি সুন্দর অভিনয় করিয়! যাইবেছন তাতে তাহার 
আত্মপ্রসাদের আর অবধি ছিল না,_মাননোর চিত্ত তাহার ৃ 
সর্বশরীরে ফুটিয়। উঠিয়াছিল। 





১, ৬ষঠ সংখ্যা খ্যা) 


ৃ নি পাইক' রনির জঙ্কাবে বাড়িতে গিয়া 
বলিলেন, “দেখুন ডাক্তার, বেড়িয় আমার খুব উপকার 
কয়েচে। আজ কাল রোজই আমি ছ* সাত মাইল 
বেড়াই !” 
মিসেশ পাকের মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, 
“তাইত, আপনার চেহারাও দ্ব'দ্নে 'দ্‌পে গেছে । এখন 
আপনাকে যে নতুন লোক বলে বোধ ভচ্চে।” 
“সত্যই ডাক্তীব, আমারও বোধ হয় যেন আমি একটু 
নতুন রকমের ভয়েচি।” 
“তা বলে” বেশী পরি শ্রম ' করবেন 
পারে ।” 
. শনা, না” বলিয়' মিসেস পাঁচ ডাক্তারের নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


না! ক্ষতি হতে 


ক্রীষ্টমাসের সময় । সমণ্ধ সহর আননাময় । দীন, 
দরিদ্র, ধনী, বালক, বুদ্ধ সক? মুখেই একটা আনন্দের 
ভাব। মিসেস পাকের পখপায় এষ্ট সময়ে “পুরাদমে? 
চলিতেছিল ।' প্রতাহই তাঁচার অনেক টাকা রোজগার 
হইতে লাগিল। 
একদিন সন্ধার কিছু পুর্ধে মিসেস পাক একটি 
লোককে ভিক্ষার জন্য বঃই নাতিবাস্ত করিয়া! ভুলিলেন। 
লোকটি বড় দ্বীর, প্ররু'তর,--মিসেস পাইককে তিনি 
বলিলেন, “দেখ, আমা কাছে কিছু নাই।” কিন্ত 
মিসেস পাক তাহা না খনিয়। তাঁহাকে বিরক্ত করিতে 
আরম্ত করিলেন। ব্ব্হ্থর নিষেধ সত্বেও মিসেস পাইক 
যখন কথা গুনিলেন না তন ভদ্রলোকাটি বলিলেন, “দেখ, 
আঝ।র খদ্দি তৃমি আর কাছে ভিক্ষা চাও তা হলে 
আমি তোমাকে পুলিশে, হাতে দিতে বাধ্য হব ।”__ঠিক 
এই সময়ে বিংশতি বর্ষ বস্ক একটি যুবক মিসেস পাইকের 
প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিগা তাহার সপ্মুখ দিয়! চলিয়া গেল। 
রাস্তার দিমপর পার্থ একটি ' “কমষ্টেবল” দীড়াইয়া ভা 
তুলিতেছিল। যুবকটি চাহার বিকট গিরা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া 
ধর তৎক্ষপাৎ আসিয়। মিসেস পাইকের 
চাদ রে মা. থাঁনায় চল্‌।” 
টা এই 'আর্মাৎ বিপদ 'দেখিয়! সেই 









৮ লা ভিসন পিসি 


৯১০৯ পপসসিপস্সিপািী সি 


ভর্লোকটি মিসেস পাইক্ষকে বাচাইবার চেষ্টায় কনষ্টে- 
বলকে বলিল, “তোমান্ তুল হয়েচে । ও ত কিছু করেনি, 
আমিই ওর সঙ্গে আগে কথা কয়েচি! ও নির্দোষ-_ওকে 
ছেড়ে দা91” 

কনেষ্টবল শুধু বাজে কথায় ভুলিবার পাত্র নয়, সে 
বলিল, “না মশায়, আমি একে ভিক্ষা করতে দেখেচি 1” 

ভদ্রলোকটি অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন 
যে, মিসেস পাইক নিরপরাধিনী। কিন্তু সেই যুবকটি 
টেচাঠয়। বলিয়৷ উঠিল, *না, না, মাগীটা আমার কাছেও 
ভিক্ষা চাচ্ছিল।” কনষ্টেবল্‌ আর কোন কথ! না শুনিয়া 
মিসেস পাইককে থানায় লইয়া গেল । 

৪ 

এই বিষয় লইয়! মিসেস পাইকের প্রতিবেশী মহলে 
একটা তুমুল আন্দোলন চলিল। তাহার এইরূপ ছূর্দশায় 
সকণেই তাহার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, “আহা। বুড়ো বয়সেও 
এত লাঞ্ছনা! পুলিসের কাছ থেকে কাহারও নিস্তার 
নাই ।” 

বিচারের দিনে মিসেস পাইকের হইয়া সাক্ষা দিতে আদা- 
লত লোকে লোকারণ্য। ডাক্তার রেও আসিয়াছিলেন। 

এইরূপ অভিযোগ *অসম্ভন ! মিসেস পাইক প্রভৃত 
অর্থশাপিনী, সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, বয়সও সত্তর 
একাত্তর বংসরের উর্ধে,__তিনি কখনই এবূপ নীচ কাজ 
করিতে পারেন না। বিচারপতি মিসেস পাইককে বে-কমস্থুর 
খালাস দিলেন এবং সেই যুবকটিকে তাহার কাধ্যের জন্ 
মিসেস পাইকের নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহছিতে আদেশ 
করিলেন। 

মিসেস পাইক নির্বাক । তাহার কেবলি মনে হইতে 
লাগিল আজ মর্ত্য আদালতে মানব-বিচারকের সম্গুথে 
নিরপরাধিনী হইয়াও তিনি প্রকৃত অপরাধিনী ;__-সেই বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের বিচারকের নিকট তাহার অপরাধ ত আর 
গোপন নাই। উত্তেজনায় মিসেস পাইকের বক্ষ বিকম্পিত 
হইতে লাগিল, লজ্জায় তাহায় মুখমণ্ডল আরক্কিম হই! 
উঠিল এবং কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল-_অতৃষ্টের 
এ কী দারুণ পরিহাস! ১ 


শি পোপিিগা িপাস্সিিশাশ সিল নও 


এ 


শসা 


অনমগুলী দিলে পাইকের মুখের দিকে ভিত ভাবে 
চাহিয়৷ রছিল। অপরাধী মুক্তি পাইলে তাহার মুখে যে 
আনন্দ-রশ্মি ফুটিয়া উঠে মিসেস পাইকের মুখে তাহার 
চিহ্মা্রও নাই। 

ধীরে ধীরে মিসেস পাইক বিচারালয় হইতে নিষ্রাস্ত। 
হইলেন- _বন্ধুবান্ধবদিগকে ধগ্ঠবাদ দেওয়! পর্য্স্তও তাহার 
আর হইল না। তখনও তাহার মুখ বিষাদসমাচ্ছন্ন.। 
বিচারক তাহাকে মুক্তি দিল বটে কিন্তু বিবেক তাহাকে 
মনের নিকট চিরদিনের জন্ত অপরাধিনী করিয়া রাখিল। 
অপরাধী দণ্ড পাইলে অনেকট! শাস্তি অনুভব করে, 
কিন্ত আজ অপরাধিনী মিসেস পাইকের নিকট মুক্তিদণ্ড 
বড় ভীষণ কঠিন হইয়া! উঠিল। 

৪ চি ০ ক 

ইহার কিছুদিন পরে খবরের কাগজে দেখ! গেল, মিসেস 
পাইক এই মন্মে একখানি “উইল করিয়াছেন যে, 
তার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত পম্পত্তি দরিদ্র-সেবায় 
ব্যয়িত হইবে 
শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । 





চিত্রপরিচয় 


গণেশ-জননী 

এই চিত্রথানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পিত। 
দুর্গ শিশু গণেশকে হাতের উপর দীড় করাইরা তুলিয়া 
ধরিয়াছেন, গণেশ গু ড় দিয়! মায়ের আ্বাচলে বেল পাড়িয়া 
দিতেছেন। এই পরিকল্পনা কৰিকৌতুক ছাড়া আর 
কিছুই নয়। গণেশের ক্রীড়াচঞ্চল ভঙ্গি, ছুর্গীর শাস্ত 
ভাবতম্ময় মুখশ্রী এই চিত্রের প্রধান বিষয়; এ ছাড়া 
চিত্রের পশ্চাৎদৃশ্ত অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে; 
কৈলাসের উত্তঙ্গ শিখরপার্থে ছিন্ন মেঘের অন্তরালে 
খণ্ডচন্ত্র ও ঘনপল্লব তরুরাজির সম্মুখে বিরলপত্র বিন্বশাথা 
বৈপরীত্যহেতু মনের মধে: বিচিত্র ভাবসঞ্চার করিয়া 
দেয়। 
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55. ৯ তপস্ফপাপিসিনগী সি ৯০৯৩৪ 


আলোচনা 


দা 0 


কর্মক্ষেত্রের আহ্বান 


গত মাঘ মাসের "প্রথা 'ধাপক রাধা বিনয়কুমার সরকার 
মহাশয়ের মাজদহে ভ্তরণ$সাহি হারশ্িলনে . পঠিত প্রবন্ 
“সাহতাসেবী” প্রকাশিত বইক্স। গিয্বাছে । ভাবিরছিলাম উহ! লইয়া 
বেশ একটা আলোচনা |লিবে! কি বিষগ্টা বাহতঃ ধেন চাপা, 
পড়িয়া গেল বলিয়াই অক্ষেহইডডেছে। ইহ! আমাদের দেশের পক্ষে: 
শুভ লক্ষণ নয়। স।হিতাসপ্রিলম ঃলিতে যে কল প্রবন্ধ পঠিত হয় 
বা! যে সকল প্রস্ঠ।ব গুধাতি3)ক় সে সম্বন্ধে সশ্ধংসরব্যাপী একটা 
আলোচন1 চলিলে তবে হাহার একট স্থাদী ফল ফলিতে পারে। 
আর সাহিত্যসন্মিললে পঠিত “বদ্ধ ও গৃহীতন্ধ্রত্তাবগুজি যে শুধু 
সন্মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত বাত্তি' উপর একটা দায়িত আনিয়া 
দেয় তাহ। নয়, উপস্থিত, অনুপাস্থত সকণ বাঙালীরই মন্তিফ ও 
হৃদয়ের উপর সেগুলির এক। দাবি জাছে,--ধাঁভীলী, বাঁঙ্লা- 
সাহিত্যানুরাগী বাক্তি মাত্রেই মেংলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে 
ও তৎসম্থন্ধে কর্তব্যনির্ধীরণ করিণে। ভাত বাধ্য বজিয়। মনে হয়। 
বিনয় বাবু উক্ত প্রবন্ধে যাছ। লিয়াঞ্ছেন তাহার সারমর্শা এই £. 

আমাদের দেশে কাব্য উপন্ঠাস «' কথাসাচিত্য বাদ দিলে সাহিত্য- 
পদবাচা আর কিছু আছে কি”: ভাবির! দেখিতে হয়: ইতিহাস 
সমালোচনা -বিজ্ঞান, দর্শন, প্যাঅৎ). লাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ে বাঙ্লাভাবায় আমাদেএ দেশে জতি অঞজ গ্রচ্থই রত হইয়াছে; 
এমন কি সমালোচনা-বিজ্ঞানের লত্রপাতই হয় নাই বলিলে' ক্ষতি ক” 
না। যখন কোনে! দেগীয় সাহছিতাকে অবলম্বন বয়া জগতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহ ব্যক্ত ও প্রচা'ব গহয় তখনই ত'" প্রকৃত পক্ষে 
উন্নত ও আদর্শস্থানীয় সাহিতা বল বাইতে :। বলা বাভল্য 
আমাদের সাহিতা সে অবস্থার আসি 1; নাহ। সে অবস্থায় 
পৌছিতে হইলে আমাদের সাহিত্যক আফতাখে জগতের সর্বোচ্চ 
জ্ঞানসম্পদের অধিকারী করিতে হইত ।. দ্েড়লত বরে প্রকৃতির 
সাধারণ গতিতে আমাদের যাহ হা ভাঙা হক্লাছে। কিন্তু যখন 
আমরা মামাদের এই লাহিভাদৈচু। গভীরতাঁষে অদুভব করিতে; 
পারিয়াছি, তখন জার একান্ত ভাবে, ্ু্থৃতির উপর নির্ভর করিগা। 
থাক| ঠিক নয়। পৃথিবীর অগাস্ট বেশ মন সময়ে মময়ে বৈদেশিক, 
শিল্পবিজ্ঞানের ধার! আনিয়! নিজেদের উন্নত ও পুষ্ট করিয়াছে, চেষ্টা, 
করিলে আমরাও সেইরূপ পারিব। সেন্গ্য এক এক বিষয়ে ৰশেষরপ' 
পারদ অনেকগুলি পঙ্ডিতের অধীনে ককগুলি হুশিক্ষিত যুবক কাজ: 
করিলে এই উদ্দেস্ত অল্পকাল মধ্যেই সংস'ধিত হইতে পারে। যাহাতে 
এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সে জগ্ত। উক্ত পণ্ডিতগণ ও সহকারী 
কন্মিবৃন্দের অনন্যকর্ধা হওয়া প্রয়োজন্‌। টাছার্দিগকে অনন্যকর্মা 
করিবার জন্য বথেষ্ট পরিমাণে অর্থ আবন্াক | এই অর্থ স্তাসিলেই, যে, 
সাহিতাক্ক উন্নতি তিনশত বৎসরে সম্ভবগূর হইত তাহ! দশ বৎসরে 
সম্ভবপর হইতে পারিবে । যে দেশের সাঁহত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ 
পরাক্ষা পধ্যস্ত অবশ্থপাঠ্য (00119 9) হইগ্সাছে নে দেশের 
লোকের পক্ষে দেশীয় সাহিত্যের উনচিকয়েমশ্চে্ট থাক। ফোঁধমতেই 
কল্যাণকর হইতে পারে ন1। বিশ্ব 
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